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আত্তার্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100907)5017911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17-009811: 11011981010. 58016)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]917109981019801998. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
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নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
১ম সংখ্যা, সফর-রবিউল আউয়াল১৪৩৩ _ জানুয়ারি ২০১১২ 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

টিপাইমুখ বাধ : বাংলাদেশে সম্ভাব্য পরিবেশগত বিপর্যয় 
__মো. হুমায়ুন কবীর 

সামত্রাজ্যবাদীদের অপশাসনই জঙ্গিবাদের উত্থান 
সমকালীন 

ইসলামে মানবাধিকারের সর্বজনীনতা 

___ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 

সেক্যুলারিজম ___তারেকুল ইসলাম 

মহাজীবন 


নিরবেই চলে গেলেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ -___হাসান 
অক্রান্ত পথিক -_ মাহমুদুল হাসান 
ইতিহাস-এতিহ্য 

ইতিহাসের আলোকে হিজরি সন 

_ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ : এক অষ্টধার হীরক খণ্ড 
__-ড. আফ মখালিদ হোসেন 


আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদান পদ্ধতি 

__মুল: মাওলানা মুহাম্মদ বশীর, অনুবাদ: সালীম মাহদী 
কবি আইনুদ্দীন পণ্তিত _ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা __কাজী সাঈদুল হক 
মিডিয়া-জগত 

প্রয়োজন প্রাটফরম, উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা 
__খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

মুসলিম শাসকদের কতিপয় শিক্ষণীয় আচরণ 
__হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

আইন-আদালত 

অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের গন্তব্য 
__এডভোকেট এ.এম জিয়া হাবীব আহসান 
আন্তর্জাতিক 

মুসলিম দুনিয়া নিয়ে মাহাথিরের বিশ্লেষণ __মু. সিদ্দিক 
নিয়মিত বিভাগ 
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গুপ্তহত্যা বন্ধে তড়িৎ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ জরুরি 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিকের 
জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ রাষ্ট্রের ৷ সাম্প্রতিক সময়ে সাদা পোষাকধারী কিছু 
লোক দিনে বা রাতে যে কোন মানুষকে ঘর বা লোকালয় থেকে তুলে নিয়ে 
যাচ্ছে পরে ডোবায়, খালে ও বিলে হাত-পা বাধা অবস্থায় লাশ পাওয়া যাচ্ছে । 
এ সংস্কৃতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য কেবল বেদনাদায়ক নয়, 
লজ্জাজনকও বটে । পুলিশের আইজি গুপ্তহত্যার কথা স্বীকার করে বলেন, এর 
সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ সম্পৃক্ত নয় | বিষয়টি পুলিশ 
নিবিড়ভাবে তদন্ত করে দেখছে কালের কণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর ১১] । 


ইসপেক্টর জেনারেলের এ বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলতে চাই যে, যে কোন 

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সময় ওই বাহিনীর যেন ইউনিফর্ম থাকে । 
১ হাতে সাদা পোষাকে কিছু লোক দেখা যায় । আমাদের প্রশ্ন তারা কারা? তারা 

কী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য? না দলীয় ক্যাডার? বিষয়টি পরিস্কার হওয়া 
দরকার | রাজপথে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে দৌড়াতে দেখলে সাধারণ 
মানুষ আতংকিত ও শংকিত না হয়ে পারে না। মানবাধিকার 
ভূমিকায় সাধারণ মানুষ উৎকণ্ঠিত ও হতাশ । 


যে ব্যক্তি যতই ভয়ংকর অপরাধী ও সন্ত্রাসী হোক না কেন আইনের 
আওতায় তাকে এনে শাস্তির বিধান করা রাষ্ট্রের (প্রশাসন-বিচার 
বিভাগ) দায়িত্ব । সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এটাই পূর্বশর্ত । 
গুম, গ্প্তহত্যা, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার ও কারা হেফাজতে কোন 
নাগরিকের মৃত্যু সুস্থ সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাম্য হতে পারে 
না। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকলে আইনের শাসন ও 
ন্যায় বিচার অকার্ধকর হয়ে পড়ে । প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বিচার 
পাওয়ার অধিকার আছে অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত 
আমাদের সব স্বপ্নস্বাধ ব্যর্থ হয়ে যাবে । যথাযথ আদালতের 
পরওয়ানা (৬/৪7:80 07 /57:950) ছাড়া কোন নাগরিককে গ্রেফতার 
করা আইনের শাসন ও মানবাধিকার পরিপন্থী । ৫৪ ধারা ও বিশেষ 
ক্ষমতা আইন বাতিলের আমরা দাবি জানাই । আফসোসের কথা 
হচ্ছে বিগত ৪০ বছরে পালাক্রমে যারাই রাস্ড্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত 
হয়েছেন তারাই বিরোধী পক্ষকে দমন-নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে এ 


€ ধারাগ্ডলো ব্যবহার করে আসছেন । 

€ এখনতো আর ব্রিটিশ বেনিয়া অথবা পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী নেই, তার পরও 
কেন নিজদেশের জনগণের সাথে এই নির্মম আচরণ | একটি স্বাধীন-সার্বভৌম 

€ রাষ্ট্রে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি থাকা চাই । বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে 
সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের তড়িৎ ও কার্ষকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে 
আমরা মনে করি । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
জানুয়ার*'১২ ______777ল ঢ। আত্তার্তহীদ ২ 


বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার প্রায় ২০০ 
নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে “টিপাইমুখ বাঁধ' 
নির্মাণের নিমিত্তে ২২ অক্টোবর ভারতের ন্যাশনাল 
হাইড্রোপাওয়ার করপোরেশন লিমিটেড 
(এনএইচপিসি) ও সুতলেজ জলবিদুৎ নিগম 
লিমিটেড (এসজেভিএন)'র মধ্যে একটি যৌথ 
বিনিয়োগ চুক্তি স্বারিতি হয়েছে। ১৫০০ 
মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা 
হয়েছে এই টিপাইমুখ জলবিদ্ুৎ কেন্দ্রে । এই 
বাঁধের উচ্চতা হবে ১৬২ মিটার ৷ বিদুৎ 
উৎপাদনের জন্য ছয়টি ইউনিট থাকবে, যার 
প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০ মেগাওয়াট । 
একতরফাভাবে কোন একটি দেশ প্রকল্প গ্রহণ 
করতে পারে না। প্রকল্প গ্রহণ করার আগে 
অবশ্যই পুরো অববাহিকার ওপর কী প্রভাব 
পড়বে তার একটি যৌথ সমীক্ষার প্রয়োজন 
রয়েছে। 

বাঁধ সম্পর্কে অরুন্ধতি রায় “দি গ্রেটার কমন 
গুড'এ উল্লেখ করেছেন, “বড় বাঁধের শুরু 
হর্ষধ্বনিতে আর শেষটা কান্নায় । উন্নত বিশ্বে 
এগ্ডলো বন্ধ হয়ে গেছে । কৃষকের জ্ঞান তার কাছ 
থেকে কেড়ে নেবার নিশ্চিত পদ্ধতি | গরীবের 
দেবার উদ্ধত পথ । এগুলোর জলাধার মানুষকে 
করে গৃহহীন, নিঃস্ব । প্রতিবেশগত বিবেচনায় 
চরম দুর্দশা সৃষ্টিকারী | এগুলো মাটিকে বানায় 
আবর্জনা | বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, খরা 
আর রোগের বিস্তার এগ্তলোর পরিণতি । বড় 
বাঁধের ভূমিকম্প প্রবণতা বৃদ্ধিরও যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে ।” 

ভারতের লেখক হিজাম হিরামত সিং 'টিপাইমুখ 
বাঁধ প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব: 
প্রয়োজন পুনর্মূল্যায়ন; এক নিবন্ধে লিখেছেন, 
প্রকল্প এলাকায় ২৪০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে 
একটি লেক তৈরি করা হবে । এখানকার হাজারো 
মানুষ তাদের জীবিকা হারাবে । এটা সত্য যে, 
৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার পরিবেশ 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আন্তর্জাতিক পানি 
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বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এসআই খান বলেন, 
টিপাইমুখ বাঁধ হবে বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ 
বিপর্যয় । এ বাঁধ নির্মিত হলে সুরমা, কুশিয়ারাসহ 
একসময় মরে যাবে | চার কোটির বেশি মানুষের 
জীবন-জীবিকা ধ্বংস হবে । 

সুতরাং পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, ভূবিজ্ঞানী, 
পরিবেশ নিয়ে যারা ভাবেন সবাই একমত, এই 
টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে সিলেটের সুরমা ও 
পড়বে । সুরমা ও কুশিয়ারার পানিপ্রবাহ কমে 
যাবার কারণে মেঘনার পানিপ্রবাহও কমে যাবে | 
তখন গঙ্গা-ব্রহ্গপুত্র-মেঘনা নদী মিলিয়ে বিশ্বের 
সবচেয়ে বড় ও গতিশীল মিঠা পানির অববাহিকার 
দেশ বাংলাদেশ মাক্জক হুমকির মুখে পড়বে । 
কারণ এই গঙ্গা-ব্রহ্গপুত্র-মেঘনা ন্লোতধারার 
১৫% পানি আসে মেঘনা নদী দিয়ে । বাঁধের 
ফলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে 
সিলেটের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ বিভিন্ন ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জীবনযাপন বিপর্যস্ত 
হবে । পানি প্রবাহ কমে যাবার প্রেক্ষিতে মাছ ও 
অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে । বনভূমি হিসেবে গড়ে ওঠা জমির উর্বরতা 
নষ্ট হবে এবং জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ 
কমে যাবে । মাটি তার স্বাভাবিক জীবনী শক্তি 
হারিয়ে ফেলবে । এ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন হ্রাস 
পাবে । নদীগুলি ভরাটের কারণে উজান থেকে 
নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে পূর্বের তুলনায় অত্র 
অঞ্চলে ফসলের ক্ষতি হবে অনেক অনেক বেশি । 
ফলে কৃষির ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব 
পড়বে । সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা নদীর 
পার্্ববত্তী এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে । বিরাট 
এলাকার পাহাড়-জঙ্গল পানিতে ডুবে যাবে । 
জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে । আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি 
প্রবাহ কমে গেলে নদী দিয়ে নৌ চলাচল মাক্পক 
বিপ্ সৃষ্টি করবে। জীববৈচিত্র্ের ক্ষেত্রে 
অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসার প্রেক্ষিতে গাছপালা 
তরুলতা স্বাভাবিকভাবে বেচে থাকতে পারবে না । 
পশুপাখির বিচরণ কমে যাবে । বন ও বন্যপ্রাণী 
ধ্বংস হবে । নদী-হাওরগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে 


মাছের উৎপাদন হ্রাস পাবে । ভূগর্ভস্থ পানির স্তর 
অনেক নিচে নেমে যাবে | 
ভূবিজ্ঞানিদের মতে, টিপাইমুখ অত্যন্ত ভূমিকম্প 
প্রবণ এলাকা | পুরো বরাক অববাহিকায় অসংখ্য 
ফাটল ও চযুতি রয়েছে, যা শক্তিশালী ভূমিকম্পের 
জন্য সহায়ক । আর এই ফাটল ও চ্দুতি উক্ত 
এলাকার নদীগুলোর গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে 
থাকে | তাছাড়া ভারত ও মিয়ানমার টেকটোনিক 
প্লেটের সংঘর্ষের জন্যও এলাকাটি পৃথিবীর একটি 
অন্যতম ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত 
হয়েছে । এই অঞ্চলে গত ১৫০ বছরে রিক্টার 
স্কেলে ৭ এর অধিক মাত্রার দুটি ভুমিকম্প 
হয়েছে । ১৯৫৭ সালের ভূমিকম্পটির অবস্থান 
ছিল টিপাইমুখ প্রকল্প থেকে পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে 
মাত্র ৭৫ কিলোমিটার দূরে । ফলে একটি বড় 
বাঁধের কারণে এখানে ভূমিকম্প হলে বা কোন 
কারণে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে সঞ্চিত জলরাশি, 
পলিমাটি প্রভৃতির মাধ্যমে অধিবাসীদের মাল্পক 
ক্ষতি হবে। হাজার হাজার মানুষ তাদের 
আবাসস্থল ও জীবিকা হারাবে | 

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ গোটা এলাকা 
মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে তেমনি টিপাইমুখ 
বাঁধের কারণেও একসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ 
সারাদেশই পরিবেশগত বিপর্যয়/অবক্ষয়ের 
সম্মুখীন হবে । 


লেখক: প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, সরকারি 
এম এম কলেজ, যশোর 
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জঙ্গিবাদের উত্থান 


জঙ্গিবাদ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এখন বিশ্বের 
জন্যে বড় ধরনের হুমকি হয়ে আবির্ভাব হয়েছে । 
জঙ্গিবাদের বিষবাস্পে পুড়ে পুড়ে বিশ্বে যে 
ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকেই ধাবিত করছে । আর 
সে কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক জরাগ্রস্ততা থেকে 
মূলত বের হতে পারছেনা | একদিকে প্রভাবশালী 
আমেরিকার নৈরাজ্য অপরদিকে তাদের বৈষম্যের 
কারণে সৃষ্ট জঙ্গিবাদ বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে 
তুলেছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যখন আমেরিকা তার 
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শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে ইরাকে নৃশংসতা 
চালিয়েছিল তখন কোথায় ছিল বিশ্ব নেতারা । 
তারা তখন কোন প্রতিবাদ করে আমেরিকার 
সামনে দাঁড়ায়নি । সে বিষবাস্পই এখন আরো 
ঘনীভূত হয়ে জোরে-শোরে জ্বলছে । যখন 
মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন 
তেল নামক নিয়ামক নিয়ে দরের যে উধধ্বগতি 
জীবন ধারণ কষ্ট সাধ্য হয়ে দাড়ায় । আর বিষয়টি 
কোন বিশ্ব নেতাই আমলে নেন না। আমাদের 


দেশের মতো অর্থনৈতিক দুর্বল রাষ্ট্রকে ভর্তুকি 
দিয়ে তাদের খেসারত পুরণ করা সম্ভবপর হয় 
না। 

বিতর্ক শুরু হয়েছে । তাকে আদৌ হত্যা করতে 
পেরেছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । 
আর এর মুলে রষেছে লাদেনের লাশের ছবিটিকে 
ঘিরে । মার্কিন সংবাদপত্রে যে ছবি প্রকাশ করা 
হয়েছে তাতে করে দেখা যায় তার চোখে গুলী 
লাগার দৃশ্য । অপরদিকে তাকে যে সৈন্য বাহিনী 
গুলী করেছে তাদের দাবী তাকে মাথার পেছনের 
অংশে গুলী করে হত্যা করেছে । এভাবেই লাদেন 
হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে । এ বিতর্কের 
অবসান ঘটবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যখন তার লাশ 
সমুদ্ধে ভাসিয়ে দেয়ার বিষয়টি সবার গোচরীভূত 
না হবে । অপরদিকে পাকিস্তান সরকার বলেছে, 
ভূমিকা ছিলনা বলে দাবি করা হলেও তাদের সে 
দাবি মূলত ছিল কৌশলগত একটি বিষয় । 
পাকিস্তানে বড় ধরনের সহিংস ঘটনার মুখে 


আফগানিস্তান ধ্বংসের পেছনে তাদেরও হাত 
রয়েছে ও ইরাকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং 
সর্বশেষ মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যে দাবানল তৈরি করেছে 
আমেরিকা । তাতে করে সন্ত্রাসবাদকেই মুলত 
উসকে দেয়া হয়েছে। তারা কয়েকটি রাষ্ট্রের ওপর 
যে বর্বরতার ঘটনা ঘটিয়েছেন তাতে করে 


রাষ্ট্রে অরাজকতার পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভুমিকা রয়েছে। 
রা তাদের নাগরিকদের এখন 


এবং বিশ্বের বুকে আধিপত্য বিস্তার করার মানসে 
যে ভাবে বিশ্বটাকে নৈরাজ্যময় করে তুলেছেন 
তাতে করে বহু সন্কীর্ণ অবস্থার মুখে পতিত 
হয়েছে র জনগণকে | 
মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যে অগ্নুৎপাত জ্বালিয়ে দিয়েছেন 
সে যুদ্ধের দামামা এখন তাদের পুড়ে খাচ্ছে 
সন্ত্রাসবাদ নামক প্রতিবাদের প্রতিহিংসার 
লেলিহান শিখায় । আর এর মদতদাতা কারা তা 
বিশ্বের সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন । বিশ্বকে 
স্বার্থের দ্বন্ধে বিভাজিত করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা 
যে ফায়দা লুটার অভিলাষ করেছে তাতে করে 
বিশ্বের বুকে বৈষম্যের জন্ম নিচ্ছে । আর সেই 
বৈষম্যই জঙ্গিবাদের উত্থানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 
হয়ে দাড়িয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের 
ভারা টাকে ভাতে 
যে ভাবে প্রতিহিংসার অনল তৈরি করছে তার 
পরিপ্রেক্ষিতে এখন তাদের মুক্ত চলাচলের পথ 
এখন খুবই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। একদিকে 
অপরদিকে অর্থনীতিতে তাদের ধ্বংস অবধারিত 
হয়ে ওঠছে। অস্ত্র ব্যবসার প্রসার ঘটাতে যেয়ে 
জাতিতে জাতিতে এবং এক রাষ্ট্রের সাথে অপর 
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রাষ্ট্রের যে বৈরিতার জন্ম দিয়ে কলুষতাময় করে 
তুলছে এখন সে কলুষতার অগ্যুৎপাতে 
তাদেরকেই জ্বলে মরতে হচ্ছে। বিশ্বের বুকে 
তাদের মোড়লিপনা সীমিত হয়ে আসছে। 
পদ্ধতিগতভাবে তাদের অবস্থান দিন দিন 
ক্রমাবনতিশীল অবস্থায় পর্যবসিত হয়ে পড়ছে । 
আর তাদের টপকে এখন চীন, জাপান ও 
ভারতের মতো রাষ্ট্রগ্ুলোকে অগ্রসরমান হতে 
দেখা যাচ্ছে । তারা দিন দিন আস্থা অর্জন করে 
নিয়েছেন বিশ্ববাসীকে । আর তার প্রতিদান তারা 


ইতিমধ্যে ফিলিস্ভীনের লাখ লাখ মুসলমান 
তাদের মৌলিকতা বিসর্জন দিয়েছেন | দাসত্র 
নি নাতে জানান জামিনিরমামানে 
দমন-গীড়ন চালাচ্ছে তা সত্যিই বিভীষিকাময় । 


তাদের প্রতিহিংসার বলি হয়ে ফিলিস্তিন এবং 


আফগানদের ছোট ছোট শিশু এবং নারীরা অস্ত্র 
হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন । আর তখনই 
জন্ম নিচ্ছে প্রতিবাদী মানুষের । সেখান থেকে 
তারা লাদেন হয়ে ওঠেন। যে মদদদাতারা 
লাদেনকে সৃষ্টি করল এখন তারাই তাদের স্বার্থের 
কারণে মৃত্যুর দুয়ারে চলে যেতে হলো। 
মার্কিনীদের নিয়ে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, 
আমেরিকার সাথে যে বন্ধুত্ব করে তার আর কোন 
শক্রর প্রয়োজন হয়না | সে যার সাথে বন্ধুত্ব করে 
তাকেই এ সাম্রাজ্যবাদীরা বধ করতে কুগ্ঠাবোধ 
করেন না। সে যার সাথে একবার বন্ধুত্বের হাত 
বাড়িয়ে দেয় তাকেই গ্রাস করে নেয় । যেমন- 
লবনের জন্ম পানি থেকে আরার সে পানিই 
লবনকে ধ্বংস করে দেয়। ঠিক মার্কিনীদের 
বেলায় এ কথাটিই প্রযোজ্য ৷ ইরাকের সাদ্দাম 
হোসেন এবং সৌদি আরবের ধনকুবের লাদেন 
এক সময়কার আমেরিকার বন্ধু ছিল । মার্কিনীদের 
স্বার্থে তাকে সমর ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল । 
লাদেন যখন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন আর 
তার মদদদাতা ছিল এই সাম্রাজ্যবাহিনী । 
স্বার্থবাদী মার্কিনীরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে 
এভাবেই তৈরি করেন লাদেনকে । স্বার্থ শেষে 


মোশারফকে ব্যবহার করেছিল । মোশারফ মার্কিন 
কুটকৌশল বুঝতে ব্যর্থ হওয়াতে তার রাজনীতির 
জীবনে বড় ধরনের মাসুল দিতে হয়েছে । আর এ 
ভুল যখন বুঝতে পেরেছিল তখন মোশারফের 
আর করার কিছু ছিল না। ক্ষমতার সিংহাসন 
থেকে মার্কিনীরা তাদের বনবাসে পর্য্ত পাঠিয়ে 
ছিলেন | লাদেনকে নিয়ে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি 
টিকেনি ৷ তাকে নিয়ে রাজনৈতিক হোলী খেলায় 
ম্ত হয়ে খেলা শেষে এখন তাকে বধ করে 
মার্কিনীরা বড় গর্ববোধ করছে । আর এতে করে 
কি মার্কিনীদের সমস্যাময় সংকট ঘনীভূত হলো 
না আরো বিপর্যস্ত করে তুললো মার্কিনীদের 
জীবন যাত্রা । বুশ এর আগে ক্ষমতায় থাকাকালীন 
একবার লাদেনকে হত্যা করেছিল বলে ঘোষণা 


জানুয়রি”১২ 
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করে যে মিথ্যার বেসাতী করেছিল এখন 
মার্কিনীদের তিনি কি জবাব দেবেন? মার্কিনীদের 
তখন বোকা বানিয়ে বুশ হয়তো কিছু ফায়দা 
হাসিলের চেষ্টা করেছিলেন। তা কি সাধারণ 
মার্কিনীদের দৃষ্টিগোচর হবে না । নাকি তারা অন্ধ 
হাতড়ে তাদের জীবন ব্যবস্থার অমানিশার ঘোর 
কালো মেঘের ছায়ায় সর্বময় সঙ্গী করবেন । 
মিথ্যাবাদী বুশ মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ইরাক 
আক্রমণ করে যে ধ্বংসলীলা সেখানে চালিয়েছে 
সেটাকে মার্কিণীরা কি বলবে । সেটা কি 
সন্ত্রাসীদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল | লাদেন 
কেন অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হলো। কেন 
টুইনটাওয়ার ধুলিসাৎ করে দিতে তার বুক 
কাঁপেনি ৷ এর জবাব কি মার্কিনীরা দিতে পারবে 
কখনো । তারা কি চায় সেটা আগে তাদের বিচার 
করার বোধ্যগম্য থাকতে হবে । ইরাকে যে 
রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্রের কথা বলে ইরাক 
আক্রমণ করে লাখ লাখ ইরাকীর জীবন তছনছ 
করে দিল তার কি কোন জবাব পাওয়া যাবে? 
টুইনটাওয়ারে কত লোক নিহত হয়েছে । নিশ্চয় 
তা ইরাকের চেয়ে বেশি নয়। সেখানে নারকীয় 
হামলা চালিয়ে যেভাবে আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং 
নারী-শিশুদের যেভাবে হত্যা করেছিল তা ভাবলে 
এখনো গা শিউড়ে ওঠে । পাশ্চাত্যে এ হায়েনারা 
তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে শকুনের যে নখড় 
বসিয়ে জুড়ে বসেছে মধ্যপ্রাচ্যে, তাতে করে 
প্রতিবাদীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পেয়ে আসছে । 


রি তা হি 


জঙ্গিবাদের | তারা 
প্রতিবাদী 


সুখবর. 
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ধারক-বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে 
সর্বাগ্রে । লাদেন প্ররিবর্তী বিশ্ব কি অবস্থা 
বিরাজমান হবে সে বিষয়ের আলোকে যদি চিন্তা 
প্রয়াস ঘটানো হয় তাহলে হয়তো কিছুদিন সময় 
একটু অস্থিতিশীলতা থমকে থাকতে পারে । 
লাদেন যে বাহিনীর গঠন করেছেন তারা কি আল- 
কায়েদা ছেড়ে দেবেন যে তাওভাবাযায়না।যে 
পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি লাদেনকে প্রশ্রয় 
দিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে 
তিনি অবস্থান করেছিলেন তা রাষ্ট্রযন্ত্র বা তাদের 
একটা অংশের অনুমতি ব্যতীত তা কখনো 
সম্ভবপর নয়। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সং 
আইএসআই ইতিমধ্যে তাদের ব্যর্থতা শিকার 
করেছে । কিন্তু এ বিষয়টি কোন ছোট খাটো ঘটনা 
নয় যে তারা ভুল শিকার করলেই পার পাওয়ার 
কোন সুযোগ ঘটবে । ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের 
সাথে আমেরিকার যে একাট্টা ভাব ছিল তা কিন্তু 
পরবর্তীতে সে আমেরিকায়ই প্রবল শক্রতা নিয়ে 
সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করে প্রমাণ করেছে 
মদদদাতা | এ হিসাবে বাংলাদেশের কথা বলবো 
সন্ত্রাস দমনে বড় ধরনের অগ্রগতি সাধন করে 
বিশ্বের বুকে একটা মডেল হয়ে আছে। তারা 
দেশের ছ'জন শীষ জঙ্গিকে আইনের আওতায় 
এনে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে প্রমাণ করেছেন 
বাংলাদেশে কোন জঙ্গিবাদের স্থান নেই । 


লেখক: সাংবাদিক এবং কলামিস্ট 
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এ ভর্তিসংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চষ্টগ্রাম | 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


জী মারাসার আসাতেজায়েকরমদের জনা রয়েছে বিশেষে ছাড়। 
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মানবাধিকারের 
সর্বজনীনতা 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


মানবাধিকার মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার | 
এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি মানবিক মর্ধাদা নিয়ে জীবন 
ধারণ করতে পারে না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার 
বিষয়টি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত । ইসলামের 
ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান “মদিনা সনদ*-এ 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের অধিকার ও 
মর্যাদা রক্ষার ঘোষণা রয়েছে । ইসলামি 
জীবনব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে 
বিধান করা হয় । 


ইসলাম মানবজীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান 
করেছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 


হয়েছে,নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক 
কর্মকাণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ 
কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল । আর কেউ কারও 
প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল । [সুরা আল-মায়িদা : 
৩হা 

মান-সম্মানের অধিকার: 

যথেষ্ট মান-সম্মান ও মর্যাদা অক্ষু্ন রাখার বিধান 
রয়েছে । কোনো অবস্থায় কাউকে অবমাননা করা 
চলবে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
'তোমাদের কোনো সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে 
হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন ঠাট্টা-বিদ্রপ না 
করে ।' [সূরা আল-হুজুরাত : ১১] 


জানুয়ারি'১২ 


ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার: 

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে 
স্বাধীন । রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে 
তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারবে | ইসলামি 
বিধান অনুসারে, বিনা বিচারে বা যুক্তিসংগত 
কারণ ব্যতীত কাউকে আটক রাখা যাবে না এবং 
শাস্তিও দেওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ ক্র বাণী 
প্রদান করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া 
ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা যাবে 
না।' মুয়াত্তা] 

ধর্ম চর্চার অধিকার: 

ইসলামে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের 
ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । 
সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও 
উপাসনালয় রক্ষণাবেক্ষণের সুবন্দোবস্ত রয়েছে । 
কখনো ভিন্নধর্মাবলম্বীদের জোরপূর্বক ইসলামে 
দীক্ষিত করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় কাজে 
কটাক্ষ করা যাবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, 
'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই ।' [সূরা আল- 
বাকারা : ২৫৬] 

মত প্রকাশের অধিকার: 

ইসলাম মানুষের মতামত প্রকাশের ও প্রচারের 
অধিকার সংরক্ষণ করেছে । ন্যায়সংগত ও 
যাবে, কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ বা ধ্বংসাত্মক সমালোচনা 
অন্যায় ও অসংগত বলে বিবেচিত হবে | তবে 
মতামত প্রকাশের মধ্যে কোনো অশ্লীলতা থাকবে 


না। 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: 

ইসলাম মানুষকে যেকোনো ধরনের দুর্নীতি, 
করেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারও 
অন্যায় কাজ করতে দেখে, তাহলে সে যেন হাত 
দিয়ে তা প্রতিহত করে; যদি সে এতে অক্ষম হয়, 
তবে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে; যদি সে এতেও 
অক্ষম হয়, তবে সে অন্তর দ্বারা ঘৃণা পোষণ 
করবে | [মুসলিম] 

সামাজিক নিরাপত্তা: 

ইসলাম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা 
রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে । যাতে 
প্রত্যেক নাগরিক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে 
শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সে জন্য বিনা 
অনুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করা যাবে না । 
সভা-সমিতির অধিকার: 

নাগরিকগণ মহৎ উদ্দেশে ও দেশ গড়ার জন্য 
বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করতে পারবেন | 
তাঁরা সভা-সমিতির মাধ্যমে জনগণকে উপদেশ 
প্রদান করবেন, নিজেরা সতকাজ করবেন এবং 
অন্যকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানাবেন ও 
সহযোগিতা করবেন । 

অধিকার যথা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, 
চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে । 


কোনো দরিদ্র ও অভাবী নাগরিক অন্ন, বস্ত্র ও 
আশ্রয়হীন হয়ে পড়লে রাষ্ট্র তার দুর্দশা মোচনের 
জন্য সব ধরনের সাহায্য-সহায়তা প্রদান করবে । 
সম্পদের অধিকার: 

ইসলাম সব মানুষের বৈধভাবে সম্পদ অর্জন, 
আয়, ব্যয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের অধিকার দিয়েছে । 
এ ব্যাপারে রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পদের নিরাপত্তা 
বিধান করবে | মহানবী ক্র মক্কা বিজয়ের পর 
অমুসলিমদের জান-মাল ও সম্মান রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছেন । কোনো মানুষের ধন-সম্পদ 
জোরপূর্বক দখল বা আত্মসাৎ করা ইসলামসম্মত 
নয় । আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, “তোমরা 
পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো 
না । [সূরা আল-বাকারা : ১৮৮] 

সাম্যের অধিকার: 

ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান । ধনী-গরিব, 
মুসলিম-অমুসলিম সব শ্রেণীর লোক আইনের 
দৃষ্টিতে সমান অধিকার পাবে | ইসলামের বিধানে 
কোনো স্বজনপ্রীতি থাকবে না। হাদিস শরিফে 
বর্ণিত আছে, উচ্চ বংশ, নিচু বংশ, প্রভাবশালী ও 
প্রভাবহীন সবাই আল্লাহর আইনের চোখে 
সমান । 

অর্থনৈতিক অধিকার: 

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের অর্থনৈতিক 
নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। স্বামী যা 
উপার্জন করবে তা তার অধিকারে থাকবে আর স্ত্রী 
যা উপার্জন করবে তা তার অধিকারে থাকবে | 
স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত স্বামী স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ 
ইচ্ছামতো খরচ করতে পারবে না । এ মর্মে পবিত্র 
কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, “পুরুষ যা যা উপার্জন 
করে তা তার প্রাপ্য অংশ আর নারী যা উপার্জন 
করে, তা তার প্রাপ্য অংশ ।' [সূরা আন-নিসা : ৩২] 
হালাল উপার্জনের অধিকার: 

ইসলাম মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে দৈনন্দিন 
আয়-উপার্জন করে সৎ ও বৈধভাবে হালাল পথে 
জীবিকা নির্বাহের নির্দেশনা প্রদান করেছে । 
ইসলামি বিধানমতে জনগণ সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি 
প্রভৃতি হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবে । 
ও উত্তম বস্ত আহার করো, যা আমি তোমাদের 
জীবিকারূপে দিয়েছি ।* [সুরা আল-বাকারা : ১৭২] 
এতিম-অসহায়দের অধিকার: ইসলাম সমাজে 
ধনবানদের সম্পদে এতিম, মিসকিন, হতদরিদ্র, 
দুস্থ-অসহায়দের অধিকার নিশ্চিত করেছে । যদি 
ধনীরা গরিবদের প্রাপ্য না দেয় তাহলে রাষ্ট্র 
বাধ্যতামূলকভাবে তা ধনীদের কাছ থেকে আদায় 
করে গরিবদের দিয়ে দেবে । পবিত্র কুরআনে 
ঘোষিত হয়েছে, “তোমাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও 
বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে ॥ [সূরা আল-যারিআত : 
১৯] 

এমনিভাবে ইসলামে সর্বজনীন মানবাধিকার 
সংরক্ষণ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । 


লেখক : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলাম 
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[ধমর্নিরপেক্ষতাবাদ (520%/10715771)-এর 
ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে, আছে 
দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ১৮৫১ সাল 
হতে । ধর্রনিরপেক্ষতাবাদ এর ভারতীয় ব্যাখ্যা 
এবং বাংলাদেশী ব্যাখ্যার মধ্যেও পার্ধক্য 
বিদ্যমান । ধর্ম ব্যক্তিগত, রাস্ট্র সবার । রাস্ট্র 
বিশেষ কোন ধর্মকে বাকা চোখেও দেখবে না 
আবার বিশেষ কোন ধর্মকে রাস্ট্রীয় 
পৃষ্টপোষকতাও . প্রদান করবে না' 
বাস্তব অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত । যে দেশের 
বৃহভর জনগোষ্ঠী যে ধর্মাবলম্বী, রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য 
তাদের পক্ষেই থাকে সব সময় । এখানে রাস্টর 
নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি । বক্ষ্যমান নিবন্ধের 
বিষয়বস্ত ও বিশ্লেষণ লেখকের একান্ত নিজস্ব । 
ভিন্নমত পোষণ করে এ বিষয়ে লিখিত যে কোন 
নিবন্ধ আমরা ছাপতে আগহী -সম্পাদক] 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 
১০9০1181191), 09010 01001017915-এ 
1990111191-এর অর্থ করা হয়েছে 
1১9০1191191 10192819 67০ 00001170 
170181115 ৪170810 09 08590 50191 017 
195810 (0 006 ৬/911-091176 01£10081010110. 
1 (19 10959101116 [0 9%010151৬9 01811 
00109100186101 019৮/ 1010 091161 11) 
0০90 ০0: 1 00016 1161 অর্থাৎ 
ধর্মনিরপেক্ষতা এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে 
মানবজাতির ইহ-জগতের কল্যাণ-চিন্তার ওপর 
গড়ে উঠবে এমন এক আদর্শিক ব্যবস্থা যেখানে 
থাকবে না কোনো ধরনের অষ্টাবিশ্বাস এবং 
পরকালভিত্তিক চেতনা | 00010 £0৬৪109 
1.991700175 1)1001017915-তে বলা হয়েছে, 
"11০ 091191 079 19115101] 91707010 1701 
09 107৬01৬90 11 (176 01:59101286101) 01 
309010%1 অর্থাৎ সমাজ, সংগঠন, সংস্থা, 
শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশিষ্ট হতে 
পারবে না এ মতবাদের নামই ধর্মনিরপেক্ষতা । 
11005010]009019 067 131191010108-তে 
19907118115107'-এর দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 


জানুয়ারি'১২ 


1. ১০০18190111 00 (017001709 
99109018119 ৪. 9596611 01 001111091 01 
500191 [01011950101 0781 19190 ৪11 
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অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে এমন একটি আদর্শ 
যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক পরিচালনায় 
কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভূক্ত হবে না । 
পাশ্চাত্য বা পশ্চিমাবিশ্বের সমাজ ও জীবনাচরণের 
সাথে সাযুজ্য রেখে এ মতাদর্শটির উত্তাবন 
হয়েছে। এটি একটি মানবীয় দর্শনমূলক থিওরী । 
এ মতবাদটির ইতিহাস খুবই দীর্ঘ নয়। এই 
মতবাদটির আদর্শ ও চেতনার মুল ভিত্তি হচ্ছে 
ইহ-জাগতিকতা এবং কোনো ধর্মই এর কাছে 
সমর্থনযোগ্য নয় । এর ফলে ইসলাম, হিন্দু. 
বিরোধ অনিবার্ধ ৷ কারণ ধর্ম ইহ-জাগতিকতাকে 
পরিহার না করলেও মূলত: পরকাল বা 
আখেরাতের ভাবনাকে সত্যায়িত করে থাকে । 
কিন্তু সেক্যুলারিজম সেটাকে একদমই সমর্থন 
দেয় না। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেকোনো 
ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য 
হওয়াটা বিধিসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত নয় । 

পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা থেকেই আমাদের দেশে 
সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের থিওরী 
আমদানি করা হয়েছে । এ থিওরী আমদানি করার 
আগে আমাদের দেশের এসব জ্ঞানপাপীদের ভাবা 
উচিত ছিলো যে, এটি বাংলাদেশের বিদ্যমান 
সমাজে খাপ খাপে কিনা, কিংবা বৃহত্তর ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর এদেশে এটির কোনো 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে কিনা । কিন্তু বিধি 
বাম । তারা সেসব ভাবার কোনো তাড়নাই বোধ 
করলো না!! এর কারণ হলো, বর্তমান আদর্শিক 
চিন্তা ও চেতনার প্রবল সংকটের দরুন তাদের 


উভয় বাংলার প্রেক্ষাপট 


তারেকুল ইসলাম 


মস্তিষ্কে অসুস্থ ও বিকৃত মানসিকতার উত্তব 
ঘটেছে । যার ফলে তারা বাংলাদেশের এতিহ্যের 
মূলধারা থেকেও ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। 
এমনকি তারা এ বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গের 
(কোলকাতা) সাথেও একাকার করে ফেলছে। 
তারা উভয়কে একসূত্রে বোঝাতেই মুখে শুধু 
বাংলা” শব্দটি উচ্চারণ করে থাকে । আর 
সেজন্যই বোধ হয় তাদের মুখে সর্বদা “জয় 
বাংলা” ধ্বনিত হতে দেখি । কেবল একাত্তরের 
মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই তখন তারা “বাংলাদেশ 
উচ্চারণ করে । আমার কথা হলো, স্বাধীন একক 
একটি বাংলাদেশের জয়ধ্বনি শুধু “বাংলা” হতে 
পারে না । কেননা একাত্তরে এ বাংলাদেশ স্বাধীন 
হয়েছিলো, এ বাংলা নয়। “জয় বাংলা” বললে 
তাহলে কোন্‌ বাংলাকে বোঝাচ্ছে? একটি 
জগাখিচুড়ি হয়ে গেলো না? এমনকি তারা এটাও 
ভাবতে অপারগ যে, উভয় বাংলার সংস্কৃতি ও 
শেকড় একসুত্রে প্রোথিত হলেও একরূপ নয় । 
কারণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে 
বাংলাদেশের হচ্ছে মুসলমানী সংস্কৃতি ও 
এতিহ্য । আর পশ্চিমবঙ্গের হচ্ছে, হিন্দুয়ানী 
সংস্কৃতি ও এতিহ্য। অনেকেই আছেন উভয় 
বাংলার অভিন্ন সাহিত্যের কথা বলে এ 
ব্যাপারটিকে গুলিয়ে ফেলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
লেখা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার 
বাংলা, এ গানটিতে বাঙালির মূল চেতনা 
বিরাজমান ঠিকই । কিন্তু যে সময়কালে এ গানটি 
রচিত হয়েছে সেসময়টিতে এ বাংলাদেশ নামক 
রাষ্ট্রটির জনই হয়নি । আর কাজী নজরুল ইসলাম 
বলেছিলেন, 

“মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/ 
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ । 

এ লাইনটির মর্মীর্থ হচ্ছে ধম: বর্ণ ও জাতি 
নির্বিশেষে মানবকুলের একতা ও সম্প্রীতিই 
সবকিছুর উবে । কিন্তু তাই বলে তো আর ধর্মের 
ভিন্নতা অস্বীকার করা যাবে না। একথাও 
অনস্বীকার্য যে শিল্প-সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব 
অপরিসীম | সুতরাং পার্থক্য রয়েছেই । কেউ কেউ 
আবার বলবেন, ধর্মের জোরে আমি কেন এখানে 
উভয় বাংলার সংস্কৃতি ও এতিহ্যের মধ্যে পার্থক্য 


0) আত্তার্তহীদ ৭ 
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করেছি? অবান্তর মনে হলেও আসলে এ পার্থক্যটি 
আমি এজন্যই দেখিয়েছি, কারণ এপারে যেমন 
বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে । তেমনি 
ওপারেও বৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠী রয়েছে । যদি 
আমরা জনগোষ্ঠীর বিশালতার দিক থেকে ভাবি 
তাহলে উভয় বাংলার জনগণ ধর্মপ্রাণ নয় কি? 
এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য থেকে ধার করে আনা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম কি করে 
এখানে গ্রহণযোগ্যতা পায়? ব্যক্তি সে তার ধর্মীয় 
বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক বলয়ে থেকেই উদারচেতা 
মনোভাব পোষণ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ধর্মের 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে সহজেই অসাম্প্রদায়িক 
মননের অধিকারী হতে পারে । এতে করে সেই 
ব্যক্তির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প জন্মানোর 
সম্ভাবনা নেই। কারণ কোনো ধর্মই 
সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দেয় না। বরং 
অসাম্প্রদায়িক চেতনাই ধারণ করে। কিন্তু 
পাশ্চাত্যের সেই মতাদর্শ গ্রহণ করতে গিয়ে সে 
নিজেকে কেন ইহ-জাগতিকতা বা দুনিয়াবাদিতার 
লোভে স্ব-ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিনন করবে? কেন 
সে তার ধর্মবিশ্বাস ও অ্টাবিশ্বাসকে জলাঞ্জলি 
দেবে? তাছাড়া স্ব-ধর্মের ওপর আমাদের স্বচ্ছ 
জ্ঞান থাকে না বলে আমরা নিয়তই ধর্ম সম্পর্কে 
বিভ্রান্তিতে থাকি । আর এখানে আমি উভয় 
বাংলার সংস্কৃতিকে ভিন্ন করে দেখিয়েছি মুলত: 
দো-পারেই দুই ধর্মের দুই বিশাল ধর্মপ্রাণ 
জনগোষ্ঠী যে রয়েছে সেটা বোঝাতে । 

আমার বিবেচনায় বাংলাদেশে কখনোই 
সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে না । উপরে প্রদত্ত এ মতবাদটির সংজ্ঞা 
ও আদর্শ অনুযায়ী এদেশের বৃহৎ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর কাছে এর কোনো চাহিদা বা 
অভাববোধ নেই। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
এদেশের গুটিকয়েক কথিত আদর্শচ্যুত 
প্রগতিবাদী মহল ব্যতীত বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ধর্মপ্রাণ মানুষদের নিকট প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা 
অবধারিত | এমনকি ইতোমধ্যেই সেটা স্পষ্টভাবে 
লক্ষ করা গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের ধর্মীয় 
সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় এর কোনো বাস্তবতা 
নেই । সেটি পাশ্চাত্য দুনিয়ার ভোগবাদী ও 
বস্তবাদী সমাজে প্রযোজ্য হতে পারে তবে 
বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রের ধর্মীয় সমাজে 
একেবারেই মানানসই নয় । আমাদের দেশের 
জ্ঞানপাপীরা বলছেন, সাম্প্রদায়িকতা বিনাশকরণে 
এবং একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে বাংলাদেশকে 
পরিণত করার জন্য সেক্যুলারিজম বা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিকল্প নেই । বস্ততপক্ষে 
বাংলাদেশে স্বাধীনতার এ একচনল্লিশ বছরের মধ্যে 
অদ্যাবধি কোনো উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বা উত্তেজনার জন্ম হয় নি। তাহলে বাংলাদেশে 


রাষ্ট্র হলেও সেখানে প্রায়শই বৃহৎ বৃহৎ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হচ্ছে । তাছাড়া 


জানুয়ারি'১২ 


কাশ্ীর মুসলিম জনঅধ্যু্ষিত একটি ভূমি । 
কাশ্রীরের মুসলিম জনগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার 
অনুযায়ী একক স্বাধীনতা লাভের জন্য যুগ যুগ 
ধরে লড়াই ও সংগ্রাম অব্যহত রেখেছে । কিন্তু 
ভারত সরকার আজতক কাশ্মীরকে স্বাধীনতা 
দিচ্ছে না। বরঞ্চ অস্ত্র-বুলেট ও বুটের আঘাতে 
বর্বরোচিত অত্যাচারে তাদেরকে দমিয়ে রাখা 
হচ্ছে । কাশ্মীর প্রসঙ্গটি ভূ-রাজনৈতিক ইস্যু; কিন্তু 
সেদিকে যাওয়া আমার লক্ষ্য নয়। আমি এ 
প্রসঙ্গটি তুলেছি যে কারণে সেটি হলো- যেই 
দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মতাদর্শটি বিদ্যমান 
সেই দেশে কি করে একটি দুর্বল সংখ্যালঘু 
নির্যাতিত হতে পারে!!! তাছাড়া বিধ্বস্ত বাবরি 
ভারতের হাইকোর্ট কর্তৃক অনিরপেক্ষ রায় প্রদত্ত 
হয়। আর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পেছনে 
সেদেশের এক প্রভাবশালী হিন্দু নেতার পরোক্ষ 
ইন্ধন ও মদদ ছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া যায় । 
ভারতের উচ্চ আদালত সেই হিন্দু নেতাকে এ 
অভিযোগের ব্যাপারে তলবও করেছিলো । কিন্তু 
পরবতাঁতে তার অভিযোগ সম্পর্কিত কোনো খবর 
মিডিয়া বা গণমাধ্যমে আসে নি । সেই নেতা হিন্দু 
ছিলো বিধায় হয়তো কোনোভাবে পার পেয়ে 
গেছে কিনা কে জানে । এভাবেই সেখানকার 
মুসলমানরা নিদারুণভাবে নিপীড়িত হয়ে আসছে । 
তাহলে ভারতে সেক্যুলারিজমের কার্যকারিতা বা 
সার্থকতা কতোটুকু আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই 
সেটা স্ফটিকের জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। 
সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও সেটির নেতিবাচক প্রভাব 
কতোটুকু পড়তে পারে তাও বোধ করি 
আপনাদের বোধগম্য হয়েছে । আমাকে আবার 
তো কেবল ভারতের উদাহরণই দিয়েছেন । 
ইউরোপে তো আরো সেক্যুলারগন্থী রাষ্ট্র রয়েছে । 
সেগুলো তো ঠিকই চলছে । আমার কথা হলো, 
একটু ভেবে দেখুন সেসব সেক্যুলারপন্থী দেশেও 
মারাত্বক ধর্মীয় বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার স্পষ্ট 
ছাপ রয়েছে । যার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে, 
ইউরোপে মুসলিমবিরোধী খিস্টীয় মৌলবাদ ও 
জঙ্গিবাদের উত্থান। ২০১১ এর ২১ জুলাই 
শুক্রবার ইউরোপের শান্তশিষ্ট দেশ নরওয়েতে 
এক খিস্টান-জঙ্গি মুসলমানদের ওপর ক্ষিপ্ত ও 
হিংসাত্মক হয়ে আগ্নেয়ান্্ব নিয়ে হামলা চালিয়ে 


ভি 
কম্পোজ |আরবী, উর্দু বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


কমপক্ষে নিরীহ ৯১ জনকে খুন করে | তার নাম 
ছিলো- ত্যান্ডারস বেহরিং ব্রেইভিক | সেসময় 
দিলি থেকে দৈনিক হিন্দু টাইমস্‌ পত্রিকায় উক্ত 
হত্যাকান্ডের সাথে ভারতীয় যোসাজশের খবর 
বেরিয়েছিলো যে- ব্রেইভিকের মুসলিম বিদ্বেষী 
ক্রুসেড সংস্থার ব্যাজ বা লোগো হিন্দুদের তীর্থ 
নগরী বেনারস থেকে তৈরি করা হয়েছে । আর এ 
ব্যাজটি তৈরি করেছিলো বেনারস'র ইন্ডিয়ান আর্ট 
কোম্পানি” নামের একটি প্রতিষ্ঠান । ইন্টারনেটের 
মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো 


তাছাড়া 
ইয়ারের যা ও রাইড বাদে জামার 
দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কোনো মিলই 
নেই । 

শেষপর্যায়ে আমার একটি কথা, একজন প্রকৃত 
ধার্মিক মুসলমানের পক্ষে তো বটেই, অন্যান্য 
ধর্মের ধার্মিকদের পক্ষেও সেক্যুলারিজম বা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণীয় হওয়াটা মোটেও 
যৌক্তিক নয়। কারণ সেক্যুলারিজম ইহ- 
জাগতিকতাকে ইন্দ্রকৌশলে বিস্তৃত ও অবাধ 
স্বাধীন করে দিয়ে ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও 
অঙ্টাবিশ্বাসকে হত্যা করে । ব্যক্তিকে ধর্মহীন করে 
ছন্নছাড়া বানিয়ে দেয় | পরিণত পর্যায়ে একসময় 
সেই ব্যক্তিকে নাস্তিক হয়ে পড়তে দেখা যায়। 
যার ধর্মবোধ নেই তার মধ্যে কিভাবে অর্টাবিশ্বাস 
জন্মাবে? ব্যক্তির জীবনাচরণে ধময়ি মূল্যবোধ 
নৈতক চরিত্র গঠন ও পাপমুক্ত সুপথের দিশা 
পেতে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে । 
তাহলে কেন সেই ধমীয়ি মূল্যবোধ থেকে সে 
বঞ্চিত হয়ে নিজেকে অধ:পতনের দিকে টেনে 
নিয়ে যাবে? সুতরাং সবার সকাশে আমার বিনীত 
অনুরোধ- কেউই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা 
সেক্যুলারিজমের আগ্রাসিক ফাদে পা দেবেন না। 
আমি মনে করি, নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসে সবাই 
অটল থাকবেন এবং স্ব-স্ব ধর্মকে আঁকড়ে ধরে 
রেখে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে তোলাটাই 
সবার জন্য সমীচিন ও প্রকৃষ্ট হবে বলে আমি মনে 
করি । শুধু সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
রসগোল্লা খাওয়ার কোনো মানেই হয় না। 
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৮৪ বছর | নিরবেই চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের 
কিংবদন্তী ড. কাজী দীন মুহম্মদ: মোসাহেবদের 
ভীড়ে “জাতির মননের প্রতীক' বাংলা একাডেমী 
তাঁকে আজো কোনো পুরস্কার দিতে পারেনি! 
বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও সত্য যে, যে বা 
একাডেমীর পরিচালক ছিলেন [তখন ডিজি ছিলেন 
না, পরিচালকই ছিলেন প্রধান], সেই বাং 
একাডেমী, সেই “জাতির মননের প্রতীক" থেকে 
বাংলা সাহিত্যের এই সাধক পুরুষ কোনো 


জানুয়ারি”১১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যযনকালে আমার বেশ 
কয়েকবার সৌভাগ্য হয়েছিল এই বিরল গুণী ও 
আপদ-মস্তক জান্নাতি মানুষটির সানিধ্য লাভের । 
তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে অনেক কিছু শিখতে 
পেরেছি । আমাদের আরো সৌভাগ্য হয়েছিল 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম ব্যাচের 
পক্ষ থেকে এই বিরল গুণী মানুষটিকে গুণীজন 
সম্মাননা দেওয়ার | 

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার রূপসী গ্রামে ড. 
কাজী দীন মুহম্মদের জন্ম ১৯২৭ সালের ১ 
ফেকুয়ারি। তিনি সোনারগাঁও এর বিখ্যাত কাজী 


সিরাজুদ্দিন যিনি বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম 
শাহকে আদালতে এক সাধারন বিধবার অভিযোগের 
প্রেক্ষিতে তলব করেছিলেন সেই মহান বিচারকের 
সাক্ষাত বংশধর । পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা 
আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন 
তিনি ৷ পরবর্তীতে বাংলা ভাষা গবেষণা ও উন্নয়নে, 
বাংলা ভাষায় প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক 
পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে তার ব্যাপক 
অবদান রয়েছে । লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি 
যোগ দেন ১৯৫১ সালে | পরে তিনি এ বিভাগের 
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। 
১৯৬৭ থেকে ১৯৭০- এ তিন বছর তিনি বাহ 
একাডেমীর পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন । 
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে তিনি ভিসি ও 
প্রোভিসি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন । 
বিভিন্ন শিক্ষা সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি । 
তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে “বা 
সাহিত্যের ইতিহাস”, ভাষাতত্,লোকসাহিত্যের ধাঁধা 
ও প্রবাদ” “সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য", “জীবন 
সৌন্দর্য'মানবজমিন' ইত্যাদি । ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ । আমাদের বাংলা সাহিত্যের এক বহুদশী 
প্রাজ্ঞপন্ডিত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুষঙ্গে 
এক অনিবার্ষ ব্যক্তিত্ব । তাঁর হাতে উঠে এসেছে বাং 
ভাষা ও সাহিত্যের হীরকসমান অজস্র মণি-মাণিক্য | 
একনজরে দেখে নেব ড. কাজী দীন মুহম্মদের 
বহুবর্ণিল জীবনের চিত্রায়ন । 

জী 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১ 
সালে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়ে 
১৯৬১ সাল পর্যন্ত ছিলেন । ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৬ 
সাল পর্যন্ত এসোসিয়েট প্রফেসর [রিডার] হিসাবে 
শিক্ষকতা করার পর ১৯৭৬ সালে প্রফেসর হিসাবে 
যোগ দেন। ১৯৮৬ সালে তিনি তাঁর পেশাগত জীবন 
থেকে অবসর নেন। এর মধ্যে তিনি ১৯৮১ থেকে 
১৯৮৪ সাল পর্যন্ত চার বছর বাংলা বিভাগের 
চেয়ারম্যান ছিলেন | এই দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের মাঝে 
১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন 
বোর্ডের উন্নয়ন কর্মকর্তা ছিলেন । এবং ১৯৬৭ থেকে 
১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকের 
[বর্তমান ডিজি] দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেয়ার পর কিছুদিন তিনি 
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রো-ভাইস 
চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন । পরবর্তীতে 
তিনি কিছুদিন সেখানে ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর 
ছিলেন । শিক্ষানুরাগী এই ব্যক্তি আমৃত্দু শিক্ষাবিষয়ক 
কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত 
রেখেছিলেন । মৃত্ুর আগ পর্যন্ত তিনি “ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ আদর্শ শিক্ষাভবন'-এর রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেছেন । এছাড়া কলেজ অব এডুকেশন এন্ড 
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ [সেডসা'-এর বোর্ড অব 
ট্াস্টিজের সভাপতি ছিলেন । 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা একাডেমী, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ল্যাজ্গয়েজ 
সদস্য । তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আর্ট 


[। আত্তার্তহীদ ৯ 


ম।হ।জী।ব।ন 


পরিষদের সদস্য হিসাবে অবদান রাখেন | তিনি বাং 
একাডেমীর নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ স্কুল 
টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠ্যক্রম কমিটির সদস্য ছিলেন । 
বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক 
কাউন্সিল ও তৎকালীন দেশের সকল মাধ্যমিক ও 
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, রাজশাহী, যশোর ও 
কুমিল্লার সদস্য ছিলেন । মৃত্ুর আগ পর্যন্ত তিনি 
ইসলাম প্রচার সমিতি ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে গেছেন । 
একাত্তরে তার সংগৃহীত অত্যন্ত মূল্যবান ও দামী 
বইপত্রসহ প্রায় ১৩ হাজার বই লুট হয়ে যায়, 
সেদিককার ক্ষতিও তিনি আজো পুশিয়ে উঠতে 
পারেননি ৷ তার মধ্যে নিজের কিছু মূল্যবান পান্ডুলিপিও 
ছিল জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি ওয়াজ মাহফিলের 
বক্তা ছিলেন। তিনি বেশ সুনামের সাথেও ওয়ায 
করতেন । প্রচার বিমুখ এই মানুষটি আমাদের ভাষাও 
সাহিত্যকে অনেককিছু দিয়ে গেছেন কিন্তু তার স্বীকৃতি 
পাননি | ১৯৭২ তিনি সাময়িকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে চাকুরিচুত্য হন। আর তার সাথে সাথেই 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুর্ণ অধ্যাপক পদে 
যোগদানের আমন্ত্রণ পান যা তিনি গ্রহণ করেননি । 
তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনি ও শব্দতত্ব সম্পর্কে প্রথম 
গবেষণা করেন এবং তার থিসিস এখনও এই বিষয়ে 
প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গৃহীত । 


সাহিত্য জীবন 

ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভিতর লেখালেখির একটা 
প্রবণতা ছিল। পরবর্তীতে নানারকম আগ্রহ ও 
অগ্রজদের অনুপ্রেরণায় সাহিত্যের জগতে তিনি 
একনিষ্ঠ ভাবে কাজ শুরু করেন । প্রথমদিকে গল্প ও 
উপন্যাস দিয়ে লেখা শুরু করলেও পরে অনেক কবিতা 
লেখেন । ভাষার ওপর তিনি বিশেষজ্ঞ এবং এর ওপরই 
তাঁর প্রধান কাজ ছিল । তিনি একজন খ্যাতিমান ভাষা 
বিজ্ঞানী হিসাবেই সমধিক পরিচিত | ড. কাজী দীন 
[১৯৬০; ফ্রাঙ্চলিন পাবলিকেশনস] ২. পাকিস্তান 
সংস্কৃতি [১৯৬১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ৩. সাহিত্য 
শিল্প [১৯৬৪; আহমদ পাবলিশিং হাউস] ৪. সাহিত্য 
সম্ভার [১৯৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ৫. বাং 
সাহিত্যের ইতিহাস [১-৪ খন্ড] [১৯৬৮; স্টুডেন্টস 
ওয়েজ] ৬. লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ [১৯৬৮; 
বাংলা একাডেমী] ৭. সুফিবাদ ও আমাদের সমাজ 
[১৯৬৯; নওরোজ কিতাবিস্তান] ৮. সেকালের সাহিত্য 
[১৯৬৯; পুঁথিপুস্তক] ৯. সংস্কৃতি ও আদর্শ [১৯৬৯; 
পুথিপুস্তক] ১০. একালের সাহিত্য [১৯৭০ পুঁথিপুস্তক] 
১১. ভাষাতত্ত্ [১৯৭১; বইবিতান] ১২. জীবন সৌন্দর্য 
[১৯৭৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ১৩. বর্ণমালা [১৯৭৪; 
স্বকীয়তা] ১৪. প্রবাত [কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৫; স্বকীয়তা 
প্রকাশনী] ১৫. একুশের আগাছারা [কাব্য গ্রন্থ, ১৯৭৬] 
১৬. সুফিবাদের গোড়ার কথা [১৯৮০; ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন] ১৭. মানব জীবন [১৯৮১; ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন] ১৮. প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা [১৯৮২ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ১৯. 1711০ ৬10 ৪00101016 
1) ০0119000191 70906] [১৯৮৫; বাংলা একাডেমী] 
২০. ঘুষ [গল্পগ্রন্থ, ১৯৮৫] ২১. সুখের লাগিয়া 1১৯৮৯; 
পুথিপুস্তক] ২২. শিক্ষা [১৯৮৯; পুঁথিপুস্তক] ২৩. 
ইসলামী সংস্কৃতি [১৯৮৯ পুঁথিপুস্তক] ২৪. সমাজ 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য ১৯৯০, পুথিপুস্তক] ২৫. 


জানুয়ারি”১১ 


বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব [১৯৯০, স্বকীয়তা 
প্রকাশনী] ২৬. বিচিত্র প্রবন্ধ [১৯৯১; মারকাযুল 
কুরআন] ২৯. নাস্তিকতা ও আস্তিকতা [১৯৯৩; 
মারকাযুল কুরআন] ৩০. আমি তো দিয়েছি তোমাকে 
কাওসার [১৯৯৩; মারকাযুল কুরআন] ৩১. মহানবীর 
বাণী শতক [১৯৯৮; মারকাযুল কুরআন] ৩২. বিধান 
তো আল-াহরই 1১৯৯৯; মারকাুল কুরআন] ৩৩. 
অবিশ্বাস্য [১৯৯৯, স্বকীয়তা] ৩৪. বাণী চিরন্তন 
[১৯৯৯; পুঁথিপুস্তক] ৩৫. ছোটদের হযরত মোহাম্মদ 
[সাঃ] [১৯৯৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন] ৩৬. 1705 
90016 [00101)61 1৬101211119.0 [911] 1২০০০; 
স্বকীয়তা প্রকাশনী] ৩৭. হাসাহাসি [২০০০; পুথিপুস্তক] 
৩৮.  বিসমিল-াহর তাৎপর্য তিনি ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন শরীফ, বোখারি, 
ও সম্পাদনার সাথে জড়িত | 


আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে 
অংশগ্রহণ : 


১..]10110 1171917786101791 €501750999 101 
0195910 900165, 1,0170017, 1958. 

২. 9181) ড৬11061-9 00101616709, 1০৬ 09111, 
1950. 

৩. 19810191817 117615110 
1.910176, 1964, 95 & 98. 
৪, 1171911790101191] 19191110 00171919106, 
(০091017009১ 1978. 

৫. 117691779010109.1 9611111101 11811, 1984. 


দেশ ভ্রমণ : 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও 
শিক্ষাবিদের পাশাপাশি একজন ভ্রমণ পিপাসু ব্যক্তিও | 
নিজের দেশ বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলই তার দেখা । 
ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য বিলেত যাওয়া বাদেও তিনি 
নানা আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনেক দেশে নিজের 
দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন । সরকারি কাজের পাশাপাশি 
ব্যক্তিগতভাবেও ভ্রমণের আকাজ্কা তীব্র হওয়ার কারণে 
পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন । তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও 
বিশাল । বিশ্বের প্রায় গুরুত্বপূর্ণ দেশেই তিনি 
গিয়েছেন। যেসব দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন 
:বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা 
ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক 


£১990901911010, 


পুরস্কার ও সম্মাননা : 

১. বাংলাদেশ দায়েমী কমপে-ঝ্স পুরস্কার [১৯৮৯]। 

২. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার 
[১৯৯০] । 

৩. 1)151117671191190 19800175101) ৪৮/210, 
51000110817 01095781011091 11751100169 
[00101151190 11 711) 

9016101) 01 01050:81)101081] 01705০10109019. 

8. 1১81101 1011817018 ৬10585851 6010 
[018002 13002] 076 4১518010 909০01919, 
(০910009, 11019. 


৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প স্বর্ণপদক 
1২০০৩] । 

৬. কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার [২০০৪] । 

৭. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯তম ব্যাচের পক্ষ 
থেকে গুণীজন সম্মাননা | 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ মূলত ভাষাতাত্তিক রূপে আন্ত 
জাতিক খ্যাতির অধিকারী । তবে ভাষাতত্ব ব্যতীত 
বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েও তার আলোচনা- 
গবেষণার নজির রয়েছে । কেবল ভাষাতাত্ত্বিক ও 
সাহিত্যের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক 
এবং ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবেও তিনি সকলের নিকট 
সম্মানিত ও সুপরিচিত । একজন মৌলিক গবেষক, 
ভাষাতাত্ত্িক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ড. কাজী দীন মুহম্মদ লিখেছেন, বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের ইতিহাসও | সেজন্য এই বহুমাত্রিক ও 
বহুকৌণিক সাহিত্য প্রতিভার সমগ্র পরিচয়-একটা 
সাধারণ নিবন্ধে দেয়া সম্ভব নয়। ডক্টর কাজী দীন 
মুহম্মদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহর মতকে সমর্থন করে 
এই যুগে গৌড়ীয় অপনভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব 
বলে জানিয়েছেন । তিনি লিখেছেন-ওআধুনিক ভারতীয় 
আর্য ভাষাগুলোর প্রাচীনতম রূপ ৬৫০ খিস্টাব্দ থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত । বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ 
পরিবর্তন করে মধ্য বাংলায় [৬০০1০ 71301759111 
পরিণত হয় । এ মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলার 
[10৭০917) 136176911] উৎপত্তি হয়েছে । প্রাটীন 
বাংলা ৬৫০ খিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত | 
সন্ধি যুগ ১২০০ খিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত | 
মধ্য যুগ ১৩৫০ খিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত | 
নব্য যুগকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । ১৮০০ 
খিস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত পুরাতনকাল এবং 
১৮৬০ খিস্টাব্দ হতে এখন পর্যন্ত বর্তমানকাল | 

ড. কাজী দীন মুহম্মদ সাত হাজার বছর পাড়ি দিয়ে 
বাংলা ভাষার রূপ রূপায়ণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা 
আজ পর্যন্ত কোন বিরোধের মুখোমুখি হয়নি । সৈয়দ 
আলী আহসান এ প্রসঙ্গে বলেন, “ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন । নিম্ন শ্রেণী থেকে 
আরম্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কুশলতার 
স্বাক্ষর রেখেছেন । পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ 
ভাষাতত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। 
ছাত্রাবস্থা থেকে তাকে দেখে আসছি । সকল ছাত্র- 
ছাত্রীর মধ্যে তিনি অপরাজেয় ছিলেন কিন্তু তার 
সবচেয়ে বড় পরিচয় তার স্বধর্মে নিষ্ঠা । শরীয়তের 
দীক্ষা নিয়েছিলেন । এক্ষেত্রে তার ধর্ম চর্চার কোন 
ব্যত্যয় ঘটেনি ৷ মেধাবী ছাত্র অনেক দেখা যায়; কিন্তু 
মেধার সঙ্গে আত্ম জিজ্ঞাসা অনেকের থাকে না । দীন 
মুহম্মদের আত্ম জিজ্ঞাসা ছিল প্রবল । দীন মুহম্মদ 
আধুনিক নন, আবার প্রাটীনও নন । স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় 
তিনি মানুষ হয়েছেন । শিক্ষক হিসাবে দীন মুহম্মদ কি 
রকম তা আমি জানি না। কিন্তু তার ছাত্রদের মুখে 
আমি তার প্রশংসা শুনেছি । শুনেছি যে জটিল 
ভাষাতত্্ের ব্যাখ্যা তিনি অবলীলাক্রমে করতে পারেন । 
এক সময় তিনি টেলিভিশনে কুরআন শরীফ পাঠ 
করেছেন এবং ব্যাখ্যাসহ তা পরিবেশন করেছেন । 
আমার এ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল | আমি মুগ্ধ 
হয়েছিলাম তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় । চকবাজারে 
এক হেকিম সাহেব ছিলেন । তিনি আমাদের পরিবারের 
সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন । তার সঙ্গে দীন মুহম্মদের খুব 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । দীন মুহম্মদ তার মাহফিলে প্রায়ই 
উপস্থিত থাকতেন এবং মনোযোগ দিয়ে তাসাউফের 


0) আত্তার্তহীদ ১০ 
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জটিল তন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতেন । আমি হুগলিতে তাকে 
দেখেছি যখন তিনি ছাত্র । তিনি ছিলেন মেধাবী, 
নিয়মতান্ত্রিক এবং সরল । বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে 
তার জন্মা। মধ্যবিত্রদের সুবিধা-অসুবিধা সবকিছু 
অতিক্রম করে তিনি মেধা ও মননে সকলের অগ্রগামী 
হয়েছিলেন । মেধাবী ছাত্র অনেক দেখা যায়, জীবনে 
তারা অনেককিছু সঞ্চয় করে। দীন মুহম্মদ সেরকম 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। মেধার সঙ্গে ধর্মবোধের 
সাযুজ্য রক্ষা করে দীন মুহম্মদ জীবনে প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন । তিনি সংসার জীবনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি । কিন্তু 
এই অভিজ্ঞতার জন্য তার অভিমান ছিল না। আমি 
যখন বাংলা একাডেমীতে তখন একাডেমী বৃত্তি নিয়ে 
কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী গবেষণা করতো । সে গবেষণা 
প্রকল্পে দীন মুহম্মদ সাহায্য করেছেন । এ ব্যাপারে 
তিনি ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়ে নিতেন । 
ছিলাম । যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তিনি ছাত্রছাত্রীদের 
গবেষণা পরিচালনা করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয় । 
বাংলা একাডেমীর অনেক কাজে তিনি অংশ নিয়েছেন 
এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন । 

কথাশিল্পী শাহেদ আলী তার মুল্যায়ন করতে গিয়ে 
বলেন, এ. কাজী দীন মুহম্মদ আমাদের দেশের 
প্রবীণতম শিক্ষাবিদগণের অন্যতম | তিনি দীর্ঘকাল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা 
করেছেন | বিভাগীয় প্রধান ছিলেন । তিনি ছিলেন 
বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পদস্থ কর্মকর্তা, ছিলেন বাংলা 
একাডেমীর একজন সফল পরিচালক | তিনি ছাত্র 
হিসাবে প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্য পুক্ত 
ক নির্বাচন এবং শিক্ষার সকল স্তরের পরীক্ষার সঙ্গে 
তার সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের । তিনি কাজ করেন 
নীরবে | তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি 
লাভ করেছিলেন ভাষাতত্তের ওপর | তিনি যে ডিগ্রিটি 
অর্জন করেছিলেন, শোনা যায়, এই উপমহাদেশের 
আর কেউ অনুরূপ ডিগ্রি আজও লাভ করেননি । কিন্তু 
এজন্য তার কোন অহমিকা নেই। তার চালচলনে, 
কথাবার্তায় কেউ বুঝতে পারবে না যে তিনি এদেশের 
একজন সেরা পন্ডিত । সেই ছাব্রজীবন থেকেই তিনি 
সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন | যেন-তেন 
প্রকারে জনপ্রিয়তা অর্জন কখনো তার লক্ষ্য ছিল না। 
তিনি নিজেকে কখনো স্রোতে ভাসিয়ে দেননি । বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য তার অধ্যয়নের বিষয় হলেও তিনি 
তার চিন্তাকে প্রসারিত করেছেন । তিনি আজীবন 
পড়াশোনায় মগ্ন থেকে শিল্প-সাহিত্য ও সমাজের সকল 
অঙ্গনে বিচরণ করেছেন । তার অধ্যয়নের বিরাম ছিল 
না। মৃত্ুর আগ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন । তার প্রকাশিত 
পুস্তকের সংখ্যা ছোট-বড় মিলিয়ে কুড়িটির মতো । এর 
মধ্যে বিশাল পরিসরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম 
থেকে চতুর্থ খন্ড) আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকে 
প্রকৃতই সমৃদ্ধ করেছে। ভাষাত; সাহিত্য শিল্প; 
বর্ণমালা, একালের সাহিত্য, সেকালের সাহিত্য- এসব 
তার দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে । 
মানব জীবন, জীবন সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও আদর্শ, মানব 
মর্যাদায, প্রভৃতি পুস্তকে জীবন রসিক কাজী দীন 
করেছেন । তিনি ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাসী বলে 
তার সমস্ত রচনার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং 
প্রবল আশাবাদ ধ্বনিত হয় । তার সমস্ত কাজ কর্মেরই 
লক্ষ্য সমাজমুখী, সমাজের উন্নতি ও ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ | তিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের মর্মবাণীতে | 
অনুরঞ্জিত ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তি ও সমাজই মানব 
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জীবনের সার্থকতা অর্জন করতে পারে । এই বিশ্বাসের 
বশে তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে মানুষকে আলোকিত 
করার প্রয়াস পেয়েছেন । 

ড. আনিসুজ্জামানের শিক্ষক ছিলেন ড. কাজী দীন 
মুহম্মদ | তিনি তার স্মৃতিতে এভাবে মূল্যায়ন করেন, 
ড. কাজী দীন মুহম্মদ স্যারকে আমি তিন দশকের ও 
অধিককাল ধরে জানি । ঘনিষ্ঠতা দু'দশকের বেশি 
সময়ের । এ সময় আমরা কলাভবনের দোতলায় 
পাশাপাশি রুমে বসতাম | বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 
বসবাসকালে তো বটেই, এমনকি ষাট বছর বয়স 
হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়া ছেড়ে 
কলাবাগানে তার নিজের বাড়িতে চলে যাওয়ার পরও 
স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত আসতেন এবং তার রুমে 
বসে কাজ করতেন । অনেক অধ্যাপকের মতো প্রায়ই 
অনুপস্থিত থাকতেন না । তাকে কেবল তার নিজ কক্ষ 
ও ক্লাসরুমেই নিয়মিত পাওয়া যেত না, প্রয়োজনে 
পরীক্ষার হলে তত্ত্ীবধায়কের কাজ করতেও তিনি 
ইতস্তত করতেন না, অথচ একটু সিনিয়র হলে 
উৎসাহবোধ করতেন না| অথচ পরীক্ষার হলে তিনি 
অলসভাবে সময় কাটাতেন না । ... স্যার অত্যন্ত কৃতি 
ছাত্র ছিলেন এবং আমাদের এ অঞ্চলে তিনিই 
ভাষাতত্তের ওপর প্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট 
ডিগ্রিপ্রাপ্ত । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
চেয়ারম্যানসহ দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করা ছাড়াও তিনি 
বাংলা একাডেমির সর্বোচ্চ পদটিতে দীর্ঘদিন সমাসীন 
ছিলেন । ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে ও সুফি 
প্রকৃতির মানুষ তিনি । তাকে দেখে কেউ বুঝতে 
পারবেন না যে তিনি বাংলার অধ্যাপক, অনেকগ্তলো 
বিদেশী ভাষা জানেন; সর্বোপরি, পাশ্চাত্যের অন্যতম 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লন্ডনে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন ও 
গবেষণাসূত্রে বসবাস করেছেন এবং ভাষাতত্বের মতো 
জটিল, বহুমাত্রিক ও আধুনিক বিষয়ে লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনামের সাথে পি-এইচডি ডিগ্রি 
অর্জন করেছেন । ভাষাতত্বে বিশেষজ্ঞ হলেও তার 
পড়াশুনা ও গবেষণার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনেক । 
স্যার, গ্রিজ ক্ষমা করুন এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে- ধিক্কার 
জানাই এসব মিডিয়াকে: মহৎ কিংবদন্তীর মৃত্দুর 
খবরটিও যথাযথভাবে ঠাঁই পেলনা অধিকাংশ সুশীল 
মিডিয়ায়! ধিক্কার জানাই এসব মিডিয়াকে: অর্ধনগ্ন 
ছাপানোর জায়গার অভাব হয় না । কিন্তু মহৎ কিংবদন্ত 
নী বাংলা সাহিত্যের এই সাধক পুরুষের মৃতুুর খবরটিও 
ঠাঁই পেলনা? যে দেশে গুণীর সম্মান দেয়া হয় না, সে 
দেশে কখনো গুণী জন্মায় না। একে একে সব গুণী 
মানুষই চলে যাচ্ছেন। সত্যিই আরেকজন জীবিত 
কাজী দীন মুহম্মদ নেই | কিভাবে যে এই শুন্যতা পূরণ 
হবে? তোষামোদকারী গুণীদের ভীরে সত্যিকার গুণী ও 
নিবেদিতপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের আজ বড়ই অভাব | 
মাগফিরাত ও জান্নাত প্রাপ্তির জন্য আমরা সবাই দোয়া 
করছি । 


তথ্যসূত্র: 

- ড. কাজী দীন মুহম্মদ প্রাজ্ঞ-পুরুষ, প্রখর প্রতিভা _ 
মোশাররফ হোসেন খান 

- মরহুম সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী 

- দৈনিক নয়া দিগন্ত 

- বার্তা ২৪ 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও রগার 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি | 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে |] 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
*মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা | 
ধা যায় 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


ঙ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মল 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 
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অক্লান্ত পথক 


[বাংলাদেশের বরেণ্য আলিম, ওয়ায়েয ও মুহাদ্দিস মাওলানা 
জামাল উদ্দিন এছ স্মরণে] 


| শাহুদুপহাসান 


দীনের মহান বাণী নিয়ে অবিরাম ছুটে চলা এক 
অক্লান্ত পথিক তিনি; গ্রাম-শহর, নগর-মহানগর, 
হাট-ঘাট সর্বত্র চষে বেড়ানো তার ব্রত; আকাশ- 
পানি, রেল ও সড়ক সব পথ যার দাওয়াতী 
বিন্দুতে এসে মিশে গেছে সাবলিলভাবে । গ্রামের 
কীচা পথ, জমির সরু আইল, বিলের একৌবেকো 
রাস্তা, দীর্ঘ মেঠো পথ, পিচ ঢালা মসৃন সড়ক তার 
একান্ত আপন । রিক্সার ধীর চলা, ভ্যানের নীরব 
গতি, টেক্সির ঝাঁকুনি, টেম্পোর ভটভট কিংবা 
নেই আপত্তি । তিনি ছুটে চলছেন, ছুটে যাবেন । 
দেশের এ প্রান্তর হতে ও প্রান্ত, উত্তর হতে 
দক্ষিণ, পূর্ব হতে পশ্চিম, টেকনাফ হতে 
তেতুলিয়া, কক্সবাজার হতে কুয়াকাটা, চট্টগ্রাম 
হতে মংলা । দিন হতে রাত, সকাল হতে বিকাল, 
দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা যাত্রা শুরুর সময়সূচিতে নেই 
কোন বাছ-বিচার | গন্তব্যে পৌছাতেই হবে 
তাকে । তার থামার ফুরসত নেই । দম ফেলার 
জো নেই। হাতে নেই বিশ্রামের সময় | চলার 
পথে কিছুটা ঝিরিয়ে নিতে পারলে হবে । তিনি 
থামবেনই বা কি করে, এখানে ওখানে শত-সহস্্ 
মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে । তার পথ চেয়ে আছে 
খ্য অপলক চোখ । পিপাসিত-তৃষ্ঠার্ত 
মানুষকে যে তিনি নিবৃত করবেন । জিজ্ঞাস 
মনগ্ডলোকে করবেন প্রশান্ত | 
এ ছুটে চলা মানুষটি ছিলেন । “হযরত মাওলানা 
জামাল উদ্দীন” । হাদীসের দরস হতে মাহফিলের 


জানুয়রি”১২ 


মঞ্চ, জুমার খুতবা হতে ছাত্রদের আসর যেন 
পাখির মত এ ঢাল হতে ও ঢালে ছিল তার 
দাপাদাপি । শীত-গ্রীষ্ম, বসন্ত-হেমত্ত কোন বিশেষ 
মৌসুম তার নেই । তিনি সকল খতুর পাখি ৷ তার 
সুরলিত কণ্ঠে কুরআন-হাদীসের এঁশী বাণী 
একাকার হয়ে এক এক অপূর্ব তাল তৈরি হত । 
সৃষ্টি হত সুরের মুর্ছনা। নিস্তব্ধ রাতের প্রথম 
প্রহরে কোন নিভৃত গ্রামে সে শব্দরাশি ধ্বনিত 
হয়ে এক আশ্চর্য শিহরণ জাগাতো । পূর্ণিমার 
আলোয় মাখামাখি কোন ওঠোনে দূর কোন 
কুয়াশা বির ঝির মাঠ হতে শব্দ তরঙ্গে যখন 
ভেসে আসত সে স্বর্গীয় বাণীগুলো, তখন তন্ময় 
হয়ে, সমিত হারিয়ে কান পেতে থাকা ছাড়া 
গত্যন্তর হত না। ওয়াজ শেষে দু'হাত তুলে 
অভিব্যক্তি সকলের মন ছুঁয়ে যেত। উপস্তিত 
জনতার চোখগুলো হয়ে ওঠত ছলছল, অশ্রু 
সজল । পাথরের মত কঠিন হৃদয়েও যেন ঠুকঠাক 
শব্দ হত । নির্মাণ শ্রমিকদের হাতুড়ির শব্দেরমত | 
মুসাফাহ করার প্রচণ্ড আবেগ তাকে ভীষণ বিনয়ী 
করে তুলত । 

'ওয়াজ' যখন বাংলাদেশে কোথাও কোথাও এক 
ব্যবসার পণ্য, নিষ্ঠুর দর কষাকষিও চলে অন্য যে 
কোন পণ্যের বিকিকিনির মত, এ 
বাণিজ্যিকীকরণের স্রোতে মাওলানার “ওয়ায়েজ' 
সত্ত্বা ছিল এক অনুপম দৃষ্টান্ত, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম । 


আধ্যাত্বিকতা ও দাওয়াতী অনুপ্রেরণা অর্থলিন্সা 
থেকে তিনি ঠিকই দূরে রেখেছিলেন । দু'য়ের 
মাঝে তিনি গড়ে তুলেছিলেন শক্ত দেয়াল । ভক্তরা 
শ্রদ্ধা করে যে সম্মানি তার হাতের মুঠোয় গুজে 
দিয়েছেন বা পকেটে পুরে দিয়েছেন তিনি 
নির্লজ্জের মত তা নিয়ে বিতন্ডায় লিপ্ত হননি । 
সম্মান কেন কম হল তিনি অনেকের মত তা 
নিয়ে নাক ফুলিয়ে ফেলেননি । কপাল কুঁচকে 
যায়নি তার । গাল লাল হয়ে যায়নি অভিমানে | 
এক গাধা কর্কশ শব্দ আয়োজকদের দিকে ছুঁড়ে 
মারেননি | কিংবা নোট রাখেননি যেন আগামীতে 
এ দাওয়াত গৃহীত না হয়। বরং সর্ববস্থায় 
উদ্যোক্তাদের তিনি উৎসাহিত করেছেন যেন তারা 
ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করেন । 
দ্বীন প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেন । তরুণ 
ও অকৃত্রিম । 

তিনি আর নেই । কখনো তিনি ফিরে আসবেন 
না। তাকে আর দেখা যাবে না হাফিয়ে ছুটে 
চলতে | শব্দ তরঙ্গে আর ভেসে বেড়াবে না তার 
ওয়াজ | মধ্যবয়সে আকস্মিক তার বিদায় সহস্র 
অন্তরকে করেছে ব্যথিত, দ্ধ ও আহত, হৃদয়ের 
সে রক্তক্ষরণ এখানো থামেনি | পাবলিক ওয়াজের 
ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি যে গর্ত সৃষ্টি করেছেন তা 
ভরাট করার জন্য কোথাও অনুরূপ মাটি খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে না। 

আমি প্রথম তাকে দেখি এক তরুণ আলেম ও 
ওয়ায়েজ হিসেবে নব্বইয়ের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম 
স্টিল মিলস কলোনীর স্কুল মাঠে । প্রথম দিনই 
আমার মাদ্রাসা পড়ুয়া বালক মন তার ওয়াজ শুনে 
বিমুগ্ধ হয়েছিল । এর পরের বছর তার সানিধ্য 
পাই একই কলোনীতে । এবার আমি ছিলাম 
অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে । আমার কৈশোরের 
চাঞ্চল্য ও আবেগ মেশানো উপস্থাপনা হয়ত 
তাকে সে দিন কিছুটা স্পর্শ করেছিল । প্রোগ্রামের 
শেষে তিনি আমাকে কিছু সময় দিয়েছিলেন । 
আমাদের সরকারী বাসায় । তখন থেকে তার 
বিদায় অবধি তার সাথে আমার ঘনিষ্টতা বেড়েই 
চলল । তার সাথে আমার গড়ে ওঠল সুখ-দুঃখ, 
হাসি-খুশি, বিরহ-বেদনার অনেক স্মৃতি | সন্দীপ 
হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ছুটে চলার এক সঙ্গী 
হতাম মাঝে মধ্যে । এক রাতে পটিয়া সরকারী 
কলেজ মাঠে প্রোগ্রাম শেষে যখন উট্টগ্রাম শহরে 
আমরা দু'জন এক টেক্সিতে চালক আমাদের নিয়ে 
রাস্তা ছেড়ে চলে যেতে লাগল রাস্তার বাইরে । 
এক পর্যায়ে টেক্সি গেল উল্টে । তিনি আহত 
হলেন। পা তার মচকে যায় । যদিও আল্লাহর 
বিশেষ রহমতে আমি সে দিন অক্ষত থাকি । 
কতবার সন্দ্বীপ যাওয়ার পথে । উত্তাল সমুদ্রের 
আমি তার সঙ্গী ছিলাম । তার শিশুসুলভ উল্লাস, 
খাবার নিয়ে অহেতুক অসহিষ্কুতা, মিথ্যে 
অভিমান, বোকামিপূর্ণ ভঙ্গি স্থুল কৌতুক সবই 
আমি উপভোগ করেছি। আমার সফরের গ্লানি 
অনেকটা মুছে যেত তখন । সবচেয়ে বেশি 
উপভোগ করতাম যখন তার ওয়াজের কোন 
প্রশংসা করা হত। তিনি খুবই বিন্ত্র হয়ে 
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যেতেন । মাথা যেন এক পাশে হেলে যেত। 
চোখগ্তলো লজ্জাবতী হয়ে ওঠত । তার রাগ 
হওয়ার দৃশ্যও ছিল খুব উপভোগ্য । 


হন ছু ও ৬০০০১০০%৫৫ 
| 2 মাদ্রাসা ওমান বিন আফ্ফান () চা 


আকর্ষণ | বিশুদ্ধ পাঠ, অকপট উচ্চারণ ও 
বা ওলাণি বন ভা) বা 


অকৃত্রিম সুর ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য । খুব উচ্ট 
এন সার হত নি প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


প্রাঞ্জল, সাবলিল ও সকল শ্রেণীর উপযোগী বাক্য 
ব্যবহার তার ওয়াজকে করেছে সর্বজন গ্রাহ্য ও 


সুন্নাহের রেফারেশ ছাড়াও থাকত সরল রড মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দারা পিতুয়নেহে শিক্ষাদান । 
যুক্তিবোধ | ভি দয়া কখন ছু বনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমনয়। 
গঠনমূলক, উপকারী তে টানি ক ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


হতনা বিরক্তি উৎপাদক । 

“হালিশহর ওলামা কল্যাণ পরিষদ” ছিল আমাদের 
যৌথ এক আঙিনা | যার প্রশস্থৃতা আমাদেরকে 
অনেকবার পাশাপাশি এনেছিল । তার সাথে 


& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 
& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান । 


আমার শেষ সাক্ষাৎ, শেষ বাক্য বিনিময়ও হয় এ শিক্ষাপ্রণালী 

সংস্থার এক বৈঠকে | সে বার লন্ডন ফেরার আগে মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
সালাম দিয়ে যখন আমি তাকে বিদায় জানালাম হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা_ও প্রয়োজনীয় 
তখনও আমি ভাবিনি তাকে আমি চিরদিনের প্র মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় | পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 
বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি । 

মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
লন্ডন হতে জিন্দা যাওয়ার পথে লন্ডেনের হিগ্রো মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তীমত, পাক-তাহারাতের 
এয়ার পোর্টের এক হোটেলে প্রথমে আমি জানি [5]৪] সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


আলহাজ্ব মোস্তফা সাহেবের টেলিফোন কল পেয়ে ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 

“মাওলানা জালাম উদ্দীন আর নেই । আমি যেন চর মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইতংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 
নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি । আমার নাল (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
কানকে আমার বিশ্বাস হয়নি । আর মনে হল 55858598্ পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


আমার দয়াবান অগ্রজকে আমি হারালাম, আমি বিঃ দ্র৪- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭. তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 
পি এ গজ তমার 
মোছা, ও প্রতি ৰ রা সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


ইন্না ইলাইহি রাজিউন... বাড়ি? ১৭২, রোড % ৮, ব্লক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চ্টথাম (হাসপাতাল মাঠ সংলগ্ন) 
ফোন: ০১৮১৮-৩২২৪৮১, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪,১ ০১৮১৫-৫২২০৭৬ 
7-7177711: 01701771010 02)/91100-00) 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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হিজরি সন 


ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 
চন্দ্রপরিক্রমার সাথে সম্পর্কিত হিজরি সন 


বর্তমান বিশ্বের প্রায় দেড় শকোটি আল্লাহপ্রেমী 
জনতার কাছে অতি গুরুত্পূর্ণ, মহিমান্িত ও 
মর্যাদাপূর্ণ সন | ইসলামী উম্মাহর সন গণনায় এ 
হিজরি বর্ষ এতিহাসিক এক মহান ঘটনার 
স্মারক । হিজরি বর্ষ গণনা কোনো ব্যক্তির জন বা 
মৃতু তারিখ থেকে গণনা নয় | হিজরি সন যদিও 
মহানবী ্স্-এর হিজরতের ১৭ বছর পর দ্বিতীয় 
খলিফা হজরত উমর ঞ্্-এর নির্দেশে তারই যুগ 
থেকে প্রচলিত হয়েছে কিন' তার গণনা শুরু হয় 
মহানবী হজরত মুহাম্মদ ঞ্রঞ্জ-এর হিজরতের দিন 
থেকে । 


চন্দ্র মাসের সুচনা : 

যদিও চন্দ্র মাসভিত্তিক হিজরি সন গণনা শুরু হয় 
মহানবী ঞুঞ্জ-এর হিজরতের সময় থেকে, কিন্তু 
চন্দ্র মাসের সূচনা হয়েছে এ পৃথিবীর জন্মলগ্ন 
থেকে ৷ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয় 
আকাশমণগ্ুলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই 
আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাস গণনায় মাস 
১২টি, তন্ধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটিই 
সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান । সুতরাং এর মধ্যে তোমরা 
নিজেদের প্রতি জুলুম করো না ।' [সুরা আত-তাওবা : 


৩৬] 


পবিত্র কুরআনে যে চারটি মাস সম্মানিত বলে 
মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে দেন । যেমন 
সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্িত করে বলেন, 
“তিনটি মাস হলো ধারাবাহিক জিলকদ, জিলহজ, 


জানুয়ারি'১২ 


হররম এবং আর একটি রজব | [বুখারি শরীফ] 
খ্য, এই চার মাস আরববাসীদের কাছে অতি 
বত্র ছিল, সেহেতু তারা এই চার মাসে 
্িবিগ্রহে লিপ্ত হতো না । 


ট-এর মাধ্যমে হজরত চা এর 


তেরা 
উন্ত শিকারও নিষিদ্ধ ছিল । কিন্তু কিছু দু্টাচারী 
শরিয়তের বিধান ভঙ্গ করে স্থীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য 
নানা টালবাহানার আশ্রয় নিত । কখনো এ 
মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে চাইলে কিংবা 
যুদ্ধের সিলসিলা নিষিদ্ধ মাসেও প্রসারিত হলে 
তারা বলত, বর্তমান বছরে এ মাস নিষিদ্ধ নয়, 
আগামী মাস থেকেই নিষিদ্ধ মাস শুরু হবে । 
যেমন যুদ্ধ চলাকালে মহররম মাস এসে পড়লে 
বরং তা হবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাস । 
অথবা বলত, এ বছরের প্রথম মাস হলো সফর, 
মহররম হবে দ্বিতীয় মাস | 

সার কথা, তারা মহান আল্লাহর চিরাচরিত 
নিয়মের বিরুদ্ধে বছরের যেকোনো চার মাসকে 
তাদের সুবিধামতো নিষিদ্ধ রূপে গণ্য করে নিত । 
যে মাসকে ইচ্ছা জিলহজ বা রমজান নামে 
অভিহিত করত | এমনকি অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহে 
১০টি মাস অতিবাহিত হলে বর্ষপূর্তির জন্য আরো 
কয়েকটি মাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত- এ বছরটি 
হবে ১৪ মাস সংবলিত | অতঃপর অতিরিক্ত চার 
মাসকে সে বছরের নিষিদ্ধ মাসরূপে গণ্য করত । 
মূলত তারা দীনে ইবরাহিমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
করে তাতে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকত । কিন্তু 
মহান আল্লাহ মাসের যে ধারাবাহিকতা নির্ধারিত 
স্বার্থ পুরণ করে নিত । ফলে সে সময় কোন মাস 
প্রকৃত রামাযান বা শাওয়াল এবং কোন মাস 
প্রকৃত জিলকদ বা রজব তা নির্ধারণ করা দুক্কর 
5758 
বিজিত হয় এবং নবম সালে মহানবী আট হজরত 
জেনে কার 
সাথে সম্পর্কছেদ ঘোষণার জন্য প্রেরণ 
করেছিলেন, সে মাসটি প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ছিল 
জিলহজের মাস কিন' জাহেলি যুগের সেই পুরনো 


প্রথা অনুসরণে তা জিলকদই সাব্যস্ত হলো এবং 


সে মতে তাদের সে বছরের হজের মাস ছিল 
জিলহজের স'লে জিলকদ | অতঃপর দশম হিজরি 
সনে মহানবী এ বিদায় হজের জন্য মক্কায় 
আগমন করেন, তখন কাকতালীয়ভাবে এমন 
ব্যবসণও হয়ে যায় যে, প্রকৃত জিলহজ জাহেলি 
হিসাব মতেও জিলহজ-ই সাব্যস্ত হয়। এ জন্য 


মহানবী ক্র মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় এরশাদ 
ওপর এসে গেল, যার ওপর মহান আল্লাহ 
আসমান ও জমিনের সৃষ্টি করেন । অর্থাৎ 
প্রকৃতপক্ষে যে মাসটি জিলহজ তা জাহেলি 
প্রথানুসারে জিলহজই সাব্যস্ত হয়ে গেল। 
[মাআরিফুল কুরআন] 

জাহেলি প্রথায় মাস গণনার এই রদবদল ও 
বিনিময়ের ফলে কোন মাস বা দিন বিশেষের 
সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত ও শরিয়তের হুকুম- 
আহকাম পালনেও বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হতো । 
যেমন_ জিলহজের প্রথম দশকে রয়েছে হজের 
আহকাম, ১০ জিলহজে কুরবানি, ১০ মহররমের 
রোজা, মাহে রামাযানের রোযা এবং বছরের 
শেষে জাকাত আদায়ের হুকুম প্রভৃতি | 

মাসের নাম পরিবর্তন ও অদলবদল যথা 
মহররমের সালে সফর ও সফরের স'লে মহররম 
নামকরণ প্রভৃতি বাহ্যত বড় কিছু নয় । কিন্তু এর 
ফলে শরিয়তের অসংখ্য হুকুম-আহকামের বিকৃতি 
ঘটে এবং আমল নষ্ট হয়ে যায়। মূলত এসব 
কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও 
পরিকল্পিত সন গণনার হিসাব । 


হিজরি সন গণনার সূত্রপাত : 
হিজরত মুসলমানদের দিনপঞ্জি গণনার প্রারস্ত 
এর সময় থেকে । ইসলামী বিধিবিধান প্রতিপালন 
ও পরিকল্পিত সন গণনার প্রয়োজনেই মূলত 
হিজরি সনের উদ্ভব । এ ছাড়াও বিভিন্নভাবে 
কথিত আছে যে, অর্থব্যবস্থা পরিচালনা সুসংহত 
করে নথিপত্র প্রসত ও কর ধার্য করার পর 
আদায়ের তারিখ নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে হজরত 
উমর কট বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন । উপরক্ত 
দলিলপত্রে তারিখ উল্লেখ না থাকায় নানা 
অসুবিধার সৃষ্টি হয় । আল-বিরুনি কর্তৃক উদ্ধৃত 
একটি বিবরণীতে আছে, হজরত আবু মুসা আল- 
আশয়ারি কট হজরত উমর এ্মক্-এর কাছে 
লিখিত এক পত্রে বলেন, “আপনি আমাদের কাছে 
চিঠিপত্র পাঠাচ্ছেন কিন্তু তাতে কোনো তারিখের 
উল্লেখ নেই ।' খলিফা বিষয়টি নিয়ে অধীনস্থদের 
সাথে আলাপ করেন এবং গ্রিস ও পারস্যে 
প্রচলিত পদ্ধতি পরীক্ষান্তে কাল গণনায় দিনপঞ্জি 
প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন | কেউ কেউ প্রস্তাব 
করেন যে, মহানবী আ্-এর জন্মদিন থেকে ওই 
তারিখ গণনা করা হোক, কিন্তু ওই তারিখ নিশ্চিত 
নয়। কথিত আছে, তখন হজরত আলী গরু 
প্রস্তাব করেন যে, হিজরতকে দিনপঞ্জির প্রারস্ত 
তারিখ রূপে গ্রহণ করা হোক । কারণ বস্ততপক্ষে 
ওই দিন থেকে মহানবী ক্র শাসনক্ষমতা গ্রহণ 
করতে শুরু করেন এবং সে জন্য দিনটি 
চিরস্মরণীয় । হিজরতের ১৭ বা ১৮ এবং কেউ 
কেউ বলেন, 

[বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ২৫-এর কলাম: ২-এ|] 
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ফটো ক্যাপশন : মাওলানা আজাদ লাইবেরী, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় 
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মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 
এক অষ্টধার হীরক খণ্ড 


(মাওলানা আজাদ মেমোরিয়াল একাডেমির 
উদ্যোগে ১৯৯০ সালের ৪ মার্চ লক্ষ্োর গণসন্তান 
মিলনায়তনে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 
স্মরণে শতবার্ষধিকী উদ্যাপিত হয় । এ উপলক্ষে 
মাওলানা আজাদের “তাফসীরে সূরা ফাতেহার' 
হিন্দী অনুবাদ এবং মিসরের বিশিষ্ট আলিম ও 
প্রাক্তন ধর্মমন্ত্রী কতৃক লিখিত মাওলানা আজাদের 
জীবন ও ব্যক্তিত্বের ওপর রচিত এন্থের উর্দু 
অনুবাদ প্রকাশিত হয় ॥ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে 
মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, 
সাংবাদিক ছাড়াও উত্তর প্রদেশের গভর্নর শ্রী 
নারায়ণ রেড্ভী, উত্তর প্রদেশের সেচমন্ত্রী শ্রী 
রেবতী রমন সিং, উতর প্রদেশের শরম ও ওয়াকফ 
মন্ত্রী মোহাম্মদ আজম খান ও সাবেক কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী জিয়াউর রহমান আনসারী যোগদান করেন 
এবং আলোচনায় অংশ নেন । বিংশ শতাব্দীর 
ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ আল্লামা 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী উক্ত অনুষ্ঠানে 
সভাপতির যে ভাষণ দেন লক্ষমৌ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক “তামীর-ই-হায়াত'-এর সৌজন্যে এর 
বাংলা অনুবাদ করা হলো । মাওলাণ।৷ আজাদের 
রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও সিদ্ধান্তের সাথে এবং 
মাওলানা আলী নদভীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের 
সাথে ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার সবার 
আছে । দেশ বিভক্তি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে মাওলানার 
রাজনৈতিক দর্শন অনেকের চোখে বিরাগ ঠেকবে 
বহুল আলোচিত এ প্রতিভার ব্যক্তিত্বের জীবন 


জানুয়ারি”১১ 


দর্শন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অবিচলতা ও 
নিরাপোস ভূমিকার আলোচনা ও পর্যালোচনা 
হওয়া দরকার | কারণ যুগযুগ ধরে তা ইতিহাস ও 


রাজনীতির ছাত্র এবং 
যোগাবে !অনুবাদক। | 
মাওলানা আজাদের ব্যক্তিত্ব অষ্টঘার এক 
হীরকখন্ডের ন্যায় যার এক এক দিকের ওপর 
একটি গ্রন্থ নয় বরং ধারাবাহিক সিরিজ ও 
ক্ষুদ্রকারের গ্রন্থাগার তৈরি করা যেতে পারে । 
তিনি ছিলেন বাগ্মী, বিজ্ঞ স্কলার, সাহিত্যিক, 
মুফাস্সিরে কুরআন, ভারতের জাতীয় নেতা এবং 
আজাদী আন্দোলনের মুজাহিদ । তার প্রতিটি দিক 
ব্যতিক্রমধর্মী ও উজ্জ্বল । এ কথা নির্ধিধায় বলা 
যেতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার বিভিন্ন 
ভাষার সাহিত্যিকদের যদি একটি তালিকা অত্যন্ত 
যাচাই-বাছাই ও সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করা হয় 
তাহলে মাওলানা আজাদের নাম সেই তালিকায় 
সন্নিবেশিত হতে বাধ্য । 

একই নিয়মে স্বাধীনতা আন্দোলনের মুজাহিদদের 
সংক্ষিপ্ত কোন তালিকা যদি প্রস্তুত করা হয় 
মাওলানা আজাদের নাম ছাড়া সেই তালিকা অপূর্ণ 
থেকে যাবে । 

বিশ্বের চারটি বৃহত্তর ভাষার একজন সচেতন 
পাঠক ও ছাত্র হিসেবে আমি একথা বলতে পারি 
যে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও লেখকদের 
মধ্যে মাওলানা আজাদ গণ্য হবেন এবং তাদের 
প্রথম সারিতে যদি তার নাম রাখা হয় তা 
বাড়াবাড়ি ও অবিচার হবে না । 

অনুরূপভাবে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের তালিকা তার নাম ছাড়া পুর্ণ হবে না। 


গবেষকদের প্রেরণা 


মাওলানা উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
কিছু “সত্য ও বাস্তবতা'-কে হদয়ঙ্গম করেছিলেন 
এবং এর ওপর স্থির ছিলেন অটল পাহাড়ের 
মতো । এটা মাওলানার জীবনের সবচেয়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোকিত বৈশিষ্ট্য । 

আসলে এটা বলা যত সহজ বাস্তব জীবনে পালন 
ততটা কঠিন। কারণ স্বাধীণতা আন্দোলন 
চলাকালীন সময় ভারতে যে উ্থাল ও তরঙ্গাবস্থা 
বিরাজিত ছিল সেখানে অনেক পরীক্ষা ও অনেক 
নিরীক্ষা হয়েছে । পাহাড় টলে গেল; সাগরের 
স্লোতধারা পরিবর্তিত হল; বাতাসের গতিধারা 
ভিন্ন পথ ধরল; অনেক বড় বড় স্থির সংকল্প ব্যক্তি 
ও বিবেকবান নেতা ভুলের কারণে নয় বরং মহৎ 
উদ্দেশ্যেই সত্যের হাল ছেড়ে দিলেন । 
বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে অনেক স্থির সংকল্প, 
নীতিবান ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব 
হয়েছে । যারা বর্ণাঢ্য ইতিহাসের স্থপতি, যাদের 
সততা, আমানতদারি, মুক্তবুদ্ধি, স্পষ্ট কথন 
সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা যায় না। তা সত্ত্বেও 
তাদের কোন না কোন পর্যায়ে আপন সিদ্ধান্ত 
থেকে সরে আসতে হয়েছে, হয়েছে আপোস 
করতে কিন্তু মাওলানা আজাদ ছিলেন ব্যতিক্রম | 
তিনি যেটাকে সত্য ও বাস্তব মনে করেছেন তার 
ওপর স্থির ছিলেন সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় 
জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত ৷ পাহাড় আপন জায়গা 
থেকে সরে গেছে কিন্তু মাওলানা নুইয়ে পড়েননি । 
মাওলানা আজাদকে নিকট সানিধ্যে পাওয়ার এবং 
তার সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার সুযোগ 
লাভকারী অনেকেই আজ গতায়ু এবং খুব সম্ভবত 
স্বম্পসংখ্যক লোকই এখন বেঁচে আছেন; যারা 
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তাকে নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ 
করেছেন । 

শ্রীনগরে, কায়রোতে নিকট থেকে দেখেছি এবং 
গভীর আলাপের সুযোগও পেয়েছি । তার লেখা 
পড়েছি, তার জীবন ও অবদান অধ্যয়ন করেছি । 
আমি দৃঢ় আস্থার সাথে একথা বলতে পারি যে, 
মাওলানা তার বিবেক ও মননকে বক্তৃতা ও 
লেখনীকে সেই “সত্য ও বাস্তবতা'-এর পক্ষে 
পুরোপুরি নিয়োজিত রেখেছিলেন । 

তিনি প্রথম দিনই একথা বুঝেছিলেন এবং এ 
সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন যে, (ক) দেশকে 
স্বাধীন করতে হবে, খে) গণতন্ত্র হবে দেশ 
পরিচালনার ভিত্তি, (গ) রাষ্ট্র হবে সেক্যুলার, ঘে) 
দেশের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের 
পরিচিতি, নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি পারসোনাল ল' 
এবং নবপ্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার স্বাধীনতা 
ও অধিকার ভোগ করবে । 

আল-কুরআনের একজন গবেষক, পরিণামদর্শী 
ছাত্র এবং নজিরবিহীন মেধার অধিকারী হিসেবে 
উপযুক্ত “সত্য ও বাস্তবতা*-কে তিনি কবুল করে 
নেন । এ ব্যাপারে তিনি আপোস যেমন করেননি 
এগুলো নিয়ে রাজনৈতিক সওদাগরিও পছন্দ 
করেননি । 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্যে তার আস্থা ছিল প্রবল | এ 
সম্পর্কে মাওলানা আজাদের একটি মন্তব্য 
প্রনিধানযোগ্য: 

“কুতুব মিনারের চূড়ায় ওঠে যদি কেউ ঘোষণা 
করে দু'পথ থেকে একটি পথই বেছে নিতে 
হবে; হয়তো ভারতের স্বাধীনতা, নয় তো 
হিন্দু-মুসলিম এক্য প্রক্রিয়ার হাল ছেড়ে দেয়া । 
আমি বরং প্রস্তুত আছি দেশ স্বাধীন না হোক, 
কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অটুট থাকুক এ 
পথ গ্রহণ করতে । 

বিবেকমান এবং সত্যসন্ধানী একজন মানুষ 
হিসেবে একথা আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি 
পণ্তিত জওয়াহের লাল নেহরু ও মাওলানা আবুল 
কালাম আজাদ পর্যন্ত এবং আরো আগে খিলাফত 
আন্দোলনের মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা 
শওকত আলী ও গান্ধীজী সবাইকে দেখার ও 
তাদের বক্তৃতা শোনার সুযোগ আমাকে আল্লাহ 
পাক দান করেছেন । এসব মহত্প্রাণ ব্যক্তিদের 
সম্পর্কে কোন তীর্যক মন্তব্য করার অনুমতি 
কাউকে দেয়া উচিত নয় । কিন্তু আমি তাদের 
সবাইকে সম্মান দেখিয়ে একথা বলবো যে, যদি 
কেউ দাবি করে “আপন সত্য ও গৃহীত বাস্তবতা*র 
ওপর হিমালয়ের মতো কোন ব্যক্তি অনড় ছিলেন 
এক মুহুর্তের জন্য স্বীয় অবস্থান থেকে সরে 
দাড়াননি, তাহলে মাওলানা আজাদ নিঃসন্দেহে 
সে ব্যক্তি | 

৪৭ পূর্ব উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমগ্ডল 
আজকের পাঠকের পক্ষে অনুমান করা কষ্টকর । 
করলেও স্মৃতিতে সংরক্ষিত নেই হয়তো, কতক 
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বয়োপ্রাপ্ত লোক আজো জীবিত আছেন যারা এর 
আন্দাজ করতে পারেন সম্যকভাবে । 
পাকিস্তানের শ্লোগান, এ শ্লোগানে অপূর্ব আকর্ষণ 
ছিল । মুসলিম জাতীয়তা, মুসলিম সংস্কৃতি ও 
সভ্যতা, ইসলামী শরিয়ত ও আইনের সাথে 
ছিল এটা । এখন সে পরিস্থিতি অনুমান করাও 
মুশকিল | 

সে পরিমণ্ডল ও যুগে এ শ্লোগন উত্থাপিত হয় তা 
অভিজ্ঞাতার । মুসলমানগণ বিভিন্ন বিভাগে 
সুবিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলতেন । ভারতে 
তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত থাকা সত্তেও তারা 
নিজেদের সত্তা ও পরিচিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন 
এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতেন। সে সময়ের 
“পাকিস্তান শ্লোগানে কি দুর্নিবার আকর্ষণ কি 
সম্মোহনী শক্তি ছিল এখন চিন্তাও করা যাবে না। 
কিন্তু মাওলানা আজাদ এমন ব্যক্তিত্ব যার অন্তরে 
এ শ্লোগান রেখাপাত করতে পারেনি । কঠোরতার 
সাথে তিনি ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করেন । 
যারা মাওলানার এ সিদ্ধান্তের সাথে একশ' ভাগ 
একমত হবেন না, আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাই 
না। মাওলানা আজাদ শুধু সেই শ্লোগানকে 
অস্বীকার করেননি বরং এর নেপথ্য বিপদের 
ইঙ্গিত দেন। আজ আমি বিনয় অথচ সাহসের 
সাথে এ কথা বলবো যে, আজ সেই আশঙ্কা সত্য 
হয়ে ধরা দিচ্ছে । এতে মাওলানার দুরদর্শিতার 
আন্দাজ করা যায় । 

তিনি নিষ্পাপ ছিলেন, এক শতাংশ ক্রটিও তার 
হয়নি একথা আমি বলবো না। আল্লাহর রাসুল 
(সা.) ছাড়া কাউকে আমি নিষ্পাপ মনে করি না। 
রাসূলের কোন ভুল হতেই পারে না। কিন্তু 
মাওলানা আজাদ সম্পর্কে একথা পরিষ্কার বলতে 
পারি যে, তিনি নিজের জন্য যে পথ বেছে 
নিয়েছিলেন; ভারতের জন্য তিনি যেটা ভালো 
বুঝেছেন; দেশের স্বাধীনতা, স্থায়ীত্বের জন্য 
কল্যাণকর বিবেচনা করেছেন, সে পথ ও সোপান 
থেকে পশ্চাদপদ হননি । 

রামগড়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের 
সম্মেলনে মাওলানা আজাদ সভাপতির যে বিদায়ী 
ভাষণ দেন, তার একটি অংশ মাওলানার নিজের 
ভাষায় নিচে উদ্ধৃতি করা গেল । 

পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনযোগ সহকারে 
তার ভাষণের অংশটি পড়লে বুঝতে পারবেন কি 
অদ্ভুত মাওলানার সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস, 
বুদ্ধিবৃত্তির ভারসাম্য, ধর্ম ও স্বাধীনতার সমন্বয় 
সাধনের যোগ্যতা আল্লাহ দান করেছিলেন । 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের মঞ্চে দাড়িয়ে মাওলানা 


বলেন: 

“আমি মুসলমান, গর্বের সাথে অনুভব করি 
আমি মুসলমান । ইসলামের তের”শ বছরের 
গৌরবদীপ্ত অতীত আমার উত্তরাধিকার । এর 
ক্ষুদ্ধ থেকে ক্ষুত্রতর কোন অংশ আমি বিনষ্ট 
হতে দিতে পারি না। ইসলামের শিক্ষা, 
ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের ইলম ও 


হিকমত, ইসলামের সংস্কৃতি আমার সম্পদের 
পুঁজি । আমার কর্তব্য এসবের সংরক্ষণ করা । 
মুসলিম হিসেবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসীমায় 
আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কেউ এতে হস্ত 
ক্ষেপ করুক আমি তা বরদাশত করবো না। 
কিন্তু এসব অনুভূতিসমূহের সাথে আমার 
আরো একটি উপলব্ধি রয়েছে যা আমার 
জীবনের বাস্তবতায় তৈরি | ইসলামের প্রাণশক্তি 
আমাকে এতে বাধা দেয় না বরং পথ দেখায়। 
আমি গর্বের সাথে উপলব্ধি করি যে, আমি 
একজন ভারতীয় । আমি ভারতের এক ও 
অবিভাজ্য এঁক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের উপাদান 
যা ছাড়া ভারতের মর্যাদা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, 
আমি আমার এ দাবি পরিত্যাগ করতে পারি 
না। 

মাওলানা সম্পাদিত “আল-হেলাল*, “আল-বালাগ' 
ও “গুবার-ই-খাতির'-এ চিন্তা-চেতনা ও বাস্ত 
বতারই প্রতিধ্বনি ও প্রতিনিধিত্ব করেছে । 
ভারতের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ তথা 
সফলকাম অগ্রগতির নীলনকশা সেটাই যা 
গান্ধীজী, মাওলানা আজাদ ও জওয়াহের লাল 
নেহরু তৈরি করেছিলেন । ভারতের স্থায়িত্ব এ 
পদ্ধতিরই ওপর টিকে থাকতে পারে । মাওলানা 
আজাদ চেয়েছিলেন, “সেক্যুলার এক-অবিভক্ত 
ভারত অর্থাৎ ভারতের আইন নির্দিষ্ট কোন 
ধর্মানুযায়ী পরিচালিত হবে না । রাষ্ট্র কোন ধর্মের 
বিরুদ্ধে নয়, আবার কোন ধর্মের প্রচারকও নয় । 
ধর্ম পালনে সবার স্বাধীনতা থাকবে সমান, ন্যায়- 
ইনসাফ বহাল থাকবে সবাই ফলে-ফুলে বর্ধিত 
হতে পারবে । এদেশ স্বাধীন হোক এবং স্বাধীন 
থাকুক চিরকাল, রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে আন্ত 
্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত এ দেশের স্বাধীনতা অটুট 
থাকুক । ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী 
নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করুক ।' 

আমি মনে করি, কোন দেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী 
শান্তি ও নিরাপদে থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং 
সংখ্যালঘু নিজেরাই নিজেদেরকে নিরাপদ মনে 
করতে হবে | সংবিধান ও রাজনৈতিক ঘোষণায় 
যতই প্রচার করা হোক না কেন কোন ধর্মে 
পার্সোনাল ল'-তে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কিন্তু 
সংখ্যালঘুরা যদি নিজেদের নিরাপদ না ভাবে 
তাহলে এ ঘোষণা মূল্যহীন ও অকার্যকর থেকে 
যাবে । মনে করুন, রাতে কোন ব্যক্তি ঘুমাতে 
যাচ্ছে তার নিরাপত্তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে, এমন কি বাইরে প্রহরীর 
সতর্কতামূলক চিৎকারও অব্যাহত রয়েছে কিন্তু 
ঘুমাতে যাওয়ার ব্যক্তি যদি নিজেকে কোন কারণে 
নিরাপদ মনে না করে তাহলে সারা রাত তার ঘুম 
আসবে না । সংখ্যালঘুদের নিরাপদও হওয়া চাই 
আবার তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও জাগ্রত হওয়া 
চাই যে, আমরা নিরাপদ, বলা চাই কারো বিরুদ্ধে 
আমাদের অভিযোগ নেই । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম 
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আল্লামা ইকবাল ও 


উলামায়ে দেওবন্দ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


সমকালীন ধর্মীয় মনীষী ও আলেমদের সঙ্গে 
ইকবালের কী সম্পর্ক ছিল, সে প্রসঙ্গ না তুলে, 
উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ছিল? 
সে প্রসঙ্গ তুলার যথেষ্ট যৌক্তি কারণ আছে। 
তথাকথিত কতিপয় “আলেম'দের একদল 
ইকবালকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে 
অন্য কোনো সংকীর্ণ “দলে'র বলে দাবি করে 
থাকে । আমাদের দেশে যাই হোক, কিন্তু 
পাকিস্তান-ভারতে এ নিয়ে বেশ বাক-বিতপ্ডা চলে, 
লেখালেখি হয় । আসলে বড় ব্যক্তিকে নিজেদের 
দলে ভিড়ানোর প্রবণতা ও প্রচেষ্টা নতুন কিছু 
নয় । যুগ যুগ ধরে এর একটি ধারান্নোত বয়ে 
আসছে । 

গভীর সম্পর্ক ও অখণ্ড ভালোবাসা ছিল। 
গভীর শ্রদ্ধার কারণে ইকবালের সঙ্গে তাদের 
বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ও চিন্তনৈতিক সাযুজ্য লক্ষ 
করার মতো । কাব্যিক ঢঙে বিধৃত বিভিন্ন 
পরিভাষা ও শব্দবন্ধের কারণে অনেকে মনে 


জানুয়রি”১২ 


করেছেন যে, ইকবাল আলেম, ধর্মীয় গুরু ও 
পীর-মাশায়িখের সঙ্গে অশ্রদ্ধার আচরণ করেছেন 
এবং তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন । 
এমনকি “শেকওয়া” রচনার কারণে সমকালীন 
হয়েছিল । 

ইকবাল আলেমদের কোনো সমালোচনা করেন 
নি, তা নয়। ইকবাল আলেমদের সমালোচনা 
করেছেন । এমনকি কোনো কোনো আলেমদের 
প্রতি কঠোর সমালোচনার তর্জনী উচিয়েছেন । 
তবে তিনি সমালোচনা করেছেন সেসব 
আলেমদের, যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ, সচেতন, 
কর্মঠ ও চিন্তাশীল নন । যারা দ্বীন, ধর্ম, দেশ ও 
সমাজের দরদের সিক্ত নন । যাদের হৃদয়ে রক্ত 
নেই, যাদের রক্তে রুচি নেই । যারা আলেম নামে 
দ্বীন ও ইলমের কলঙ্ক হয়ে সমাজে বসবাস 
করছে। নতুন ও পুরাতনের মাঝে সচল সূত্র সৃষ্টি 
করা যুগের অন্যতম চাহিদা ও প্রয়োজন । 
দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ আলেম সে দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে অনেক দুরে । ইকবাল প্রকৃতপক্ষে 


ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা থেকে বে-খবর, 
পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল আলেমদের 
সমালোচনা করেছেন এবং সেই সমালোচনায় 
তিনি সত্যের পথে আছেন | কারণ, পশ্চাবাদী 
মনোভাব, অন্ধানুকরণ ও গতানুগতিক চালচলন 
ইসলামের সর্ববিজয়ী বিপ্রবী মনোভাবের সঙ্গে 
কঠোরভাবে সাংঘর্ষিক । এই হিসেবে দেখলে 
ইকবালকে আলেমদের বড় “মুহসিন” মনে করতে 
হবে। রশীদ আহমদ জালনদরী “উলামা ও 
আলেমদেরকে নিজেদের রূহানী রোগ, বুদ্ধিবৃত্তিক 
জড়তা, সংকীর্ণচিত্ততা, অহেতুক প্রথা-অনুরাগ ও 
জীবনে বাস্তববিমুখতা থেকে সুস্থ করে প্রাণবন্ত 
যৌবনে ভরে তুলতে ॥ 

এতকিছু সত্তেও ইকবালকে আলেমদের কঠোর 
সমালোচক মনে করা হয় । এর অনেকগুলি কারণ 
রয়েছে । প্রথমত, কতিপয় অপদার্থ আলেমদের 
ব্যাপারে ইকবালের সমালোচনা । দ্বিতীয়ত, কিছু 
পশ্চাতমুখী-প্রতিক্রিয়াশীল আলেমদের ফতোয়া, যা 
তারা বিভিন্ন সময় ইকবালের ওপর জারি করেছেন 
ইকবালের চিন্তা ও শিল্পের মর্ম-মেজাজ না বোঝার 
কারণে । যেমন_ “শেকওয়া' বের হওয়ার পর 
কতিপয় অজ্ঞ আলেম তার ওপর কুফরীর ফতোয়া 
চাপিয়েছিলেন । তৃতীয়ত, সেই চিরাচরিত ও 
চিরচেনা রাজনীতি, যার সার্পিক নিশ্বাসে পৃথিবীর 
সমূহ মৌচাকও বিষে পরিণত হয় । আলেমদের 
রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও ইকবালবিদ্ধেষে বড় 
ভূমিকা পালন করেছে । ইকবাল পুরোজীবন 
আলেমদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অন্তরে লালন 
করেছেন । প্রয়োজনে সৎ ও সঠিক পন্থায় 
সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু তিনি 
আলেমদেরকে কোনোদিন পেছনে ঠেলে দেন নি। 
বরং অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী আলেমরাই 
তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে, পরে নিজেরা লঙ্জিত 
হয়েছেন এবং ইসলামেরও অপূরণীয় ক্ষতি 
করেছেন। এগুলি আমাদের মুখের কথা নয়, 
ভক্তের গাল-গল্প নয়; ইতিহাসে তার সাক্ষ্য 
রয়েছে ভুরি ভুরি । যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তিনি 
দ্বারস্থ হয়েছেন আলেমদের । তাদের থেকে 
উপকৃত হয়েছেন । বিশেষ করে আল্লামা শিবলী 
নোমানী, আল্লামা সৈয়দ সোলাইমান নাদভী ও 
আল্লামা আনওয়ার শাহ্‌ কাশমীরী থেকে খুব বেশি 
উপকৃত হয়েছেন। সৈয়দ সোলাইমান নাদভীর 
নামে ইকবালের প্রায় বিশটি পত্র রয়েছে । এসব 
নাদভী ও ইকবালের মধ্যকার একটি সুন্দর- 
সুবিশাল জ্ঞানিক সম্পর্কজগৎ আবিষ্কার করতে 
পারি। “তাশকীলে জাদীদ ইলাহিয়্যাতে 
ইসলামিয়া, (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) 
রচনার ক্ষেত্রে ইকবাল নাদভীর কাছে দীর্ঘ একটি 
চিঠি লিখেন | এখান থেকে আমরা তাদের সর্ম্পক 
ও পারস্পরি জ্ঞান ও চিন্তা বিনিময়ের স্পষ্ট ধারণা 
পাই । ইকবাল ও নাদভী একই সঙ্গে 
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আফগানিস্তানের সফর করাও তাদের বন্ধুত্বকে 
বোঝায় | 

অন্যান্য আলেমদের সঙ্গে তো ছিলই ইকবালের 
আত্তবিক সম্পর্ক, পরন্তু উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে 
ছিল তার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক । হ্যা, এ কথাও 
আমি ভুলে যাচ্ছি না যে, শাইখুল ইসলাম সৈয়দ 
হুসাইন আহমদ মাদানী এ্রক্ছ-এর সঙ্গে 
রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে একটু বিতর্ক- 
বিরোধ ঘটেছিল । পরে ভূল বুঝাবুঝির অবসান 
হয় । পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয় । তাই এ 
বিষয় এখন অতীত-মিমাংস | নতুন করে সে 
বিতর্কের জিগির তোলা নিষ্প্রয়োজন | উলামায়ে 


দেওবন্দের সঙ্গে ইকবালের কত গভীর সম্পর্ক 


ছিল, তা বোঝার জন্য আমি নিচে তার কিছু বাণী 
ও ঘটনাখণ্ড উপস্থাপন করছি । 

(১) দেওবন্দ যুগের একটি অপরিহার্ষ প্রয়োজন 
ছিল। দেওবন্দের উদ্দেশ্য ছিল, এমন এক 
এতিহ্যের সুত্রপ্রবাহ সৃষ্টি করা যার সঙ্গে আমাদের 
শিক্ষা-দীক্ষার সম্পর্ক অতীতের সঙ্গে অটুট ও 
অক্ষয় থাকতে পারে | [ইকবালকে হুযুর, পৃ. ৩৯২] 

(২) আমার মত হলো, দেওবন্দী ও নাদভীদের 
আরবিজ্ঞান আমাদের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রেজুয়েট্দের তুলনায় বহুগুণে বেশি হবে। 
বাদক 

(৩) আমি আপনার (সাহেবজাদা আফতাব 
আহমদ খান) প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, 
দেওবন্দ ও নাদওয়ার উৎকৃষ্ট ও উপকারী 
বিষয়গুলোকে কাজে লাগানোর কোনো পথ ও 
পন্থা বের করতে হবে | [ইকবালনামা, খ.২, পৃ. ৭১২] 
(8) একসময় কোনো এক ব্যক্তি আল্লামা 
ইকবালকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেওবন্দীরা কি এক 
দল? তিনি বললেন, না, প্রত্যেক যুক্তিবাদী 
ধার্মিকের নাম দেওবন্দী হতে পারে । [দেওবন্দী 
আলেমদের মতবাদ, পৃ. €€] মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভীকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি এই মাওলানা 
রুমির মাসনভীর কীভাবে ব্যাখ্যা দেন। আমি 


মাসনভীর ব্যাখ্যায় তার অনুসারী | [ইকবাল প্রবন্ধসমগ্র, 
পৃ১৮০] আমি তার (মাওলানা সৈয়দ হুসাইন 
আহমদ মাদানী) শ্রদ্ধায় অন্য কারো থেকে পিছে 
নই | [আনওয়ারে ইকবাল, পৃ. ৭৬১] 

(৫) তিনি আরো বলেন, মাওলানার (মাওলানা 
সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী) ধর্মীয় 
মর্যাদাবোধের শ্রদ্ধায় আমি তার অন্য কোনো 
ভক্তের চেয়ে পিছনে নই । [আনওয়ারে ইকবাল, পৃ. ১৭০] 
এই সম্পর্কে মৌলভী সৈয়দ আনওয়ার শাহ 
যোগাযোগ হয়েছে । ।আনওয়ারে ইকবাল, পৃ. ৫৫২] 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী, আলমগীর ও মাওলানা 
ইসমাঈল শহীদ এঞরজ্ঞছু প্রমুখ ইসলামি জীবনাদর্শ 
পুনরোজ্জীবন করার চেষ্টা চালিয়েছেন । কিন্তু 
সূুফীদের সংখ্যাধিক্য ও দীর্ঘ যুগ ধরে সঞ্চিত 
শক্তি এই স্বাধীন দলটিকে সফল হতে দেয় নি। 
[আনওয়ারে ইকবাল, খ.২ পৃ. ৯৪] 

(৭) মাওলানা শিবলীর (টি, মৃ. ১৯৪১ ইং) 
পরে তিনিই (হযরত মাওলানা সৈয়দ সোলাইমান 
নাদভী, খলীফা, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী এজি) সর্বজনশিক্ষক | 
[ইকবালনামা, খ.১, পৃ.৮০] 

এছাড়াও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ.- 
এর প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসা দেখলে নিয়মিত 
বিস্মিত হতে হয় । স্বদেশের স্বনামখ্যাত একজন 
অধ্যাপক ও আইনজীবী এবং বিশ্বস্বীকৃত একজন 
দার্শনিক কবি হওয়া সত্বেও অন্য ধারার একজন 
আলেমের প্রতি কী যে অগাধ ভালোবাসা! 
সিয়ালকোটের এক এলাকায় আল্লামা কাশ্মীরীর 
আগমনের কথা শুনে তিনি তাকে চিঠি লিখলেন । 
শ্রদ্ধোয জনাব কেবলা হজরত মাওলানা আনওয়ার 
শাহ কাশমীরী সাহেব 

আচ্ছালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুন্লাহ 

মাস্টার আবদুল্লাহর মারফতে আমি খবর পেয়েছি, 
আপনি নাকি আঞ্জুমানে খুদ্দামূল ইসলামের সভায় 


তাশরীফ এনেছেন । শুনেছি, আপনি দু'এক দিন 
ওখানে অবস্থান করবেন । আমি এটাকে নিজের 
জন্য বড় সৌভাগ্য মনে করি । আপনি যদি 
আগামী কাল আপনার এই দীর্ঘ দিনের ভক্তের 
ঘরে খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করেন, আমি 
যারপর নেই, খুশী হব । আপনার মাধ্যমে হজরত 
মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব ও জনাব মুফতী 
আজীজুর রহমান সাহেবের খেদমতেও এ আরজ 
করছি । 
গ্রহণ করবেন । আপনাদেরকে অবস্থানস্থল থেকে 
আনার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 
[ইকবালনামা, খ.২, পৃ.৭৫২] 
হজরত কাশমীরী এ্ক্ই-এর 
সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে । তিনি হজরত 
কাশমীরী থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন । 
পৃথিবীর নশ্বরতা, যুগ-সময়ের গুঢ়ু তত্ব, খতমে 
নুবৃওয়ত, ফেকহে হানাফী ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে 
ইকবাল হজরত কাশমীরী থেকে উপকৃত 
হয়েছেন । কাশমীরী এ্রক্্ট-এর ইন্তেকালের পর 
কবি ইকবাল লাহুরে শোকসভার আয়োজন 
করেন । এবং সেখানে তিনি সভাপতিত্ের ভাষণে 
হজরত র প্রশংসায় বলেন, ইসলামের 
বিগত পাচ শতাব্দীর ইতিহাসে শাহ সাহেবের 
মতো কোনো ব্যক্তি জন্মায় নি বললে চলে । শাহ্‌ 
সাহেবও কবি ইকবাল সম্পর্কে বলেছিলেন, 
কোনো আলেম সেভাবে উপকৃত হতে পারেননি ॥ 
সে যাই হোক, ইকবাল ছিলেন একজন দরিয়া- 
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এবং চিত্তবিনোদনের জন্য একটি গুরুত্পূর্ণ 
মাধ্যম । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রান্ত-শ্রান্ত শরীরকে 
নবোদ্যেমে উজ্জীবিত করা এবং চিন্তারিষ্ট ও 
ভারাক্রান্ত অন্তরে প্রফুন্নতা ও সতেজতা ফিরিয়ে 
আনা । দীর্ঘক্ষণ কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত থাকার দরুণ শরীর 
যেমন ক্লান্ত হয়, মানসিক টেনশন ও দুশ্চিন্তার 
কারণে মানুষের মন-মানসও দুর্বল, অস্থির ও 


ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে । আর অস্থির মন ও র্রান্ত 
শরীর নিয়ে সৃজনশীল কোন বিষয়ের উপর চিন্তা- 
ভাবনা বা কিছু করা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে 
দাঁড়ায় । তখন দরকার হয় সতেজতার, শারীরিক 
ও মানসিক প্রশান্তির । একজন সতেজ প্রাণ মানুষ 
সুস্থ শরীর নিয়ে নিজের জন্য, সমাজ ও দেশের 
করতে পারবে, একজন দুর্বল, অসুস্থ ও দুশ্চিন্ত 
গ্রস্ত মানুষ ক্লান্ত শরীর ও শ্রান্ত মন নিয়ে তা 
কখনোই করতে সক্ষম নয় । এ জন্যে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় এক পবিত্র 
হাদীসে শক্তিশালী ঈমানদার ও দুর্বল শরীরের 
অধিকারী ঈমানদার উভয়ের মধ্যে কল্যাণ নিহীত 
আছে বললেও স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন, 
'আল মুমিনুল ত্বাওভীও খায়রুন মিনাল মু”মিনিল 
দায়িফ' । অর্থাৎ “শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ।' 

তাই খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা 
প্রত্যেক যুগেই পাওয়া যায় । মানুষের প্রয়োজনেই 
ত্রীড়ামলক বিভিন্ন আয়োজন ও নানাধরনের 
ংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুগে যুগে চলে আসছে। 
ইতিহাসে দেখা যায়, ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী- 
বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, সাধারণ ও বুদ্ধিজীবি, 
মালিক-শ্রমিক, ধনী-নির্ধন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী 
মানুষ যারা কোনো না কোনো শারীরিক ও 
মানসিক কাজের সাথে জড়িত মোটামুটি সবাই 
এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । ক্লান্তি দূর করার 
ক্ষেত্রে আনন্দ-বিনোদন সংক্রান্ত মানুষের এই 
অনুভূতি নিতান্তই ইতিবাচক | রসূলুল্লাহ জু 
বলেছেন, 
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অর্থ: “তোমাদের মনকে মাঝে মধ্যে আনন্দ দিও 
এবং এ লক্ষ্যে হিকমতপূর্ণ মজাদার মজাদার 


জানুয়রি”১২ 


স।মা।জ।-।সং।স্কূ।তি 


খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


বাক্যবচন অন্বেষণ কর | কারণ, মনও বিরক্ত হয়, 
ক্লান্ত হয়, ঠিক যেভাবে দেহ ক্লান্ত হয় ।”১) 

ইসলামে শারীরিক ও মানসিক আনন্দ-বিনোদন ও 
শান্তির জন্য বৈধ যে কোনো বিষয়, উপকরণ ও 
মাধ্যম গ্রহণ করার প্রতি উদ্ুদ্ধ করা হয়েছে । 


করেছে রাসূলুল্লাহর ইরশাদ করেছেন, 
39314756458 ও ১৩০ এ উওর 
44255 551 3899 ৬৪ 5০০ 
020 রব 22০১৩ 
অর্থ: “আল্লাহ তাআলার যিকির তথা স্মরণ বিহীন 
যে কোনো কিছুই হচ্ছে অনর্থক । তবে চার 


প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ, তিন. স্বীয় পরিবারে সাথে 
হাসি-ঠা্টা ও মজা করা এবং চার. সাঁতার কাটার 
শিক্ষা 1২) 

হযরত উমর ক্ষ হতে বর্ণিত আছে, 
21555১98559 ৮৮105৯391৮৮, 
অর্থ: “তোমাদের সন্তারদেরকে তোমরা সাঁতার 
কাটা, ধনুক চালানো এবং অশ্বারোহণের শিক্ষা 
দাও |%২ 


প্রাচীন যুগে আনন্দ খুশি করার নিমিত্ত এবং 


চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সাধারণত যেসব 
উপকরণ ও মাধ্যমের প্রচলন ছিল তার মধ্যে প্রাণী 
সাহিত্য ও আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদি ছিল অন্যতম | 
এছাড়া কিছু কিছু শিল্পকর্ম যেমন প্রস্তর কেটে 
বিভিন্ন বস্তু তৈরি, শিলাকর্তন, চিত্রাংকন, 
সংগীতচর্চা, মিউজিক ইত্যাদির পাশাপাশি 
মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি দূর করার জন্য আরো 
অন্যান্য উপকরণও প্রসিদ্ধ ছিল । এসব উপকরণ 
ও মাধ্যমের লক্ষ্য ছিল কাজের মধ্যে গতি সঞ্গার 
করা, কর্মে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা । 

আরবি সাহিত্যের অনবদ্য গ্রন্থ “কিতাবুল বুখালা*র 
গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ইর্গিত করে 
লিখেছেন; যাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন কোনো 
কোনো গবেষকের মতে তিনি ছিলেন ফাতহ 
ইবনে খা'ক্ান যিনি বাদশাহ মুতাওয়াক্কিলের 
উপদেষ্টা ও মন্ত্রী ছিলেন | জাহিয লিখেন, 
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অর্থ: 'আপনি আমাকে বহীল তথা কৃপণদের 
অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা, লোভীদের প্রতারণার কাহিনী 
এবং বৈধ পর্যায়ের কৌতুক, ঠাট্টা ও গুরুগন্তীর 
১৮৮৮2 
এর মাধ্যমে আপনি চিত্তবিনোদন লাভ করতে 
পারেন, প্রাণে সুখানুভূতি হাসিল হয়। কারণ, 
ধারাবাহিক পরিশ্রম র্রন্তি সৃষ্টি করে । এ ধরনের 
কর্মব্যস্ত মানুষের জন্য হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক ও 
চিত্তবিনোদনমূলক উপকরণ গ্রহণ করা একান্ত 
প্রয়োজন 1”) 

যেমন একটি সময় ও স্থান রয়েছে তেমনি 
গুরুগন্তীর ও মেহনত-প্ররিশ্রমেরও একটা নির্দিষ্ট 
সময় ও স্থান আছে । এ দু'য়ের মধ্যে কম-বেশি 
হলেই যতসব সমস্যার জন্ম নেয় । এর কোন 
একটার মধ্যে যখন বাড়াবাড়ি করা হয় তখন 
ফাসাদ সৃষ্টি হয় । আর এতে কোনটির ত্রুটি হলে 
দোষের সৃষ্টি হয়। ইমাম গাজ্জালী রহ. তাঁর 
জগছিখ্যাত গ্রন্থ ইহয়াউ উলুমিদ্দীন” এ হাসি-গাট্টা 
সম্পর্কে লিখেছেন, “সর্বদা হাসি-ঠাট্টায় মত্ত থাকা 
অথবা হাসি-ঠান্টা থেকে একেবারে পরহেয করা 
দু'নোটাই নিন্দনীয়” । এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্পূর্ণ 
হাদিস প্রণিধানযোগ্য, 
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আরজ করলেন, হে রাসূল, আপনি আমাদের 
সাথে কৌতুকও করেন? তখন রাসূলুল্লাহ ভর 
বললেন, হ্যা, তবে আমি অসত্য কথা বলি 
না”? 

নির্মল ত্রীড়া-কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা সদা কর্মব্যস্ত ও 
নিরন্তর মেহনতী মানুষের মধ্যে সতেজতা ও নব 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করে । এতে কারো আপত্তি থাকার 
কথা নয় । অতীতে আনন্দ-বিনোদনের উপকরণ 
ও মাধ্যমগুলোর লক্ষ্য কেবল চিত্তবিনোদন হতো 
না; বরং এর মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, শরীর চর্চার 
মতো অনেক উপকারিতাও অর্জিত হতো । 
সেসময় মানুষ এমন সব খেলাধুলা নির্বাচন 
করতেন যা দিয়ে মানব দেহে শক্তি সঞ্চয় হয় 
এবং শরীর উদ্যমী হয়। যেসব ত্রীড়ামূুলক 
অনুষ্ঠানে মেহনত ও পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে 
চালানোর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ৷ এছাড়া মেধাভিত্তিক 
বিনোদন ও খেলাকে তারা বাছাই করতো, যার 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


মাধ্যমে শরীরচর্চার পাশাপাশি মেধা ও বুদ্ধিও 
বাড়ে, যাতে জ্ঞানের মিশেল ও সাহিত্যের রস 
থাকে । এর মধ্যে গল্প-উপন্যাসের আসর, 
মাকামাত তথা তৎকালীন ছোটগল্প চর্চা, প্রসিদ্ধ 
'আলফু লায়লাহ" তথা হাজার রজনীর কাহিনী 
ইত্যাদি ছিল। এছাড়া প্রজ্ঞাপূর্ণ ও শিক্ষনীয় 
মজাদার বিভিন্ন বই-পুস্তক যেমন “কালীলা ওয়া 
দিমনাহ", কিতাবুল বুখালা' ৷ এ ধরনের বইগুলো 
সে যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগণ এই 
মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রণয়ন করেছিলেন । 
এরকম আরো অনেক সৎ ও নেককার লেখক 
চমৎকার চমৎকার সব কাহিনী রচনা করেছেন যা 
একই সময়ে চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি দীক্ষা ও 
তরবিয়তেরও কাজ দিত । প্রত্যেক ভাষা ও 
সাহিত্যে বিশেষত: আরবি ও উর্দুতে এধরনের 
গল্প ও কাহিনীর এক বিশাল সম্ভার পাওয়া যাবে 
পাঠাগারে | 

এ উদ্দেশ্যে কবিতা ও সাহিত্য আসরগুলোও পুর্বে 
প্রচুর পরিমাণে অনুষ্ঠিত হতো । ধাঁধার জবাব এবং 
জটিল কোনো বিষয়ের সমাধানে তর্ক -বিতর্ক 
আয়োজন, কোন জ্ঞানভিত্তিক মাস'আলা নিয়ে দুই 
পক্ষের মধ্যে বাহাছ বা ডিবেট, বীর ও সাহসী 
মানুষের কাহিনী পাঠের আসর এবং মজাদার 
ভ্রমণ বা চোখে দেখা কোন চমতকার দৃশ্যের 
বর্ণনার মজলিস ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো । 

কিন্তু বর্তমান যুগে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রভাবে আনন্দ-বিনোদনের ধারণাটাই পাল্টে 
গেছে । এসব মাধ্যম ও উপকরণ এখন বলতে 


ফলে দুয়েকটা ব্যতিক্রম ব্যতীত বর্তমান 
ংস্কৃতিক লক্ষ্য স্্রফ 


কতিপয় লোকের মাঝে দেখা যেত, তা বর্তমানে 
সর্বজনীন হয়ে গেছে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির 
কল্যাণে । সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি এখন এই 
ংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার | শুধু তাই নয়; 
মানুষের কাজ ও শিক্ষা-দীক্ষায় এই অপসৃংস্কৃতির 
নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । কোনো কোনো 
অনুষ্ঠানে তো মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের 
বারোটা বাজানো হয়। নতুন প্রজন্মের নীতি- 
নৈতিকতায় বয়ে আনছে ভয়ংকর অবক্ষয় । 
চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের এ ধারনার 
সাথে তাদের প্রাটীন ইতিহাস ও উপন্যাসের 
গভীর যোগসূত্র রয়েছে। প্রাচীন যুগে রোম ও 
অবলম্বন করতো । যেমন, মানুষ ও পশুর মধ্যে 
লড়াই ৷ জলন্ত আগুনে জ্যন্ত মানুষকে নিক্ষেপ 
করে উপভোগ করা এবং মানবসন্তানকে মৃত্যুর 
মুখে ঠেলে দিয়ে তার ছটফট করা দৃশ্য দেখে 
দেখে চিত্তবিনোদন করা ইত্যাদি । মূলত: এসবের 
সম্পর্ক ইউরোপের সে যুগের সাথে যখন তাদের 
মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুনাখুনি ও মারামারি লেগেই 
থাকতো | বর্তমানে শিল্প, কলা, আর্ট যাই 
স্কৃতির নামে চলছে সবই ওই ধারনার দ্বারা 
প্রভাবিত । উদাহরণ স্বরূপ বাংলা সিনেমার 
রক্তের বদলা ইত্যাদি । 

বর্তমানে কলা ও অভিনয় হচ্ছে আকর্ষণীয় 
স্টাইলে মানুষের মন-মগজকে মোহগ্রস্ত করার 


জানুয়রি”১২ 


স।মা।জ।-।সং।স্কূ।তি 


শক্তিশালী মাধ্যম, যা একজন মানুষের অজান্তেই 
তার এনার্জি, চিন্তা-চেতনা, মনন ও কল্পনা সর্বত্র 
ছেয়ে যায় প্রবলভাবে | তাকে কাবু করে নেয় 
একান্তভাবে | দর্শক আপাদমস্তক আসক্ত হয়ে 
যায় ওইসব অনুষ্ঠান বা অভিনয়ের | তখন তার 
স্বার্থে মানুষ স্বীয় জান-মাল ও ইজ্জত-সম্তরমের 
কথাও বেমালুম ভুলে যায় । একেবারে হারিয়ে 
যায় ওসবের মাঝে । আশে-পাশে কী হচেছ তারও 
খবর থাকে না অনেক সময় । সিনেমা হলে আপন 
নবজাতক শিশু নিয়ে ফিল দেখতে গিয়ে হল 
থেকে শিশুর লাশ নিয়ে বের হওয়ার ঘটনাও 
আছে আমাদের দেশে । অবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌঁছে গেছে যে, আধুনিক প্রজন্ম কোনো কোনো 
নায়ক-নায়িকার এমন ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যায় যে 
তার জন্য মূল্যবান জীবন পর্যন্ত দিতে কুন্ঠাবোধ 
করে না। যেমনটি ঘটেছে প্রয়াত চিত্র অভিনেতা 
সালমান শাহের মৃত্যুর পর । 

ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বভাব ধর্ম । ইসলামী 
সংস্কৃতি মানুষের সুকুমাবৃত্তিকে জাগ্রত করে, মনন 
ও মেধাকে শাণিত করে, চরিত্র ও ভাল 
গুণগুলোকে পরিচর্চা করে এবং সমাজে শান্তি ও 
সম্প্রীতির পয়গাম ছড়ায় । আর পশ্চিমা আধুনিক 
ংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি চলছে তা মানুষের 
কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, সমাজে নগ্নতা, 
অশ্নীলতা ও সন্ত্রাস ছড়ায় এবং হতাশা ও 
নৈরাশ্যের বীজ বুনে যায় মানুষের মনে প্রাণে । 
বর্তমান যুগে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও উপকারিতার 
চেয়ে অপকারিতা বেশি পরিলক্ষিত হয় । বিশেষ 
করে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-তরুণ 
ফেলছে আধুনিক খেলাধুলা ৷ তারা তাদের মূল 
লেখাপড়া বাধ দিয়ে অনেক সময় আন্তর্জাতিক 
কোনো না কোনো ম্যাচ দেখতে এবং অনুসরন 
করতে পছন্দ করে। টিভি-রেড়িও এবং 
স্যাটেলাইট চ্যানেলের সুবাধে আন্তর্জাতিকভাবে 
অমুক কাপ-সমুক কাপ চলতেই থাকে । 
খেলাধুলার সেক্টরটি বর্তমানে বিশ্বের খ্যাতনামা 


হয়েছে । আর এসবের আয়োজন যে হারে 
মুসলিমপ্রধান এশিয়ায় হয় সে হারে কিন্তু 
ইউরোপ-আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হয় না। 
ইসরায়েলে তো কোনো ক্রিটেক টিমই নেই । 
কারণ, তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ব্যস্ত । গবেষকদের মতে মুসলমানদের তরুণ 
প্রজন্মকে কর্মহীন ও মেধাশুন্য করার নিমিত্ত 
পশ্চিমাদের এটা একটা গভীর যড়যন্ত । 

মোটকথা ইসলাম “আর্ট ফর সোসাইটি'(/৬ 0. 
90০1615) নীতিকেই সমর্থন করে । অর্থাৎ, যে 
আর্ট বা যে কলা ও শিল্প মাটি ও মানুষের কাজে 
আসবে, সমাজের কল্যাণে আসবে এবং মানবতার 
উপকারে আসবে সেই আর্টকেই প্রমোট করতে 
হবে । পশ্চিমাদের থিওরি হচ্ছে “আর্টস ফর আর্ট 
সেইক' (4 001 8105 5816) তথা শিল্পের 
জন্য শিল্প, কলার জন্য কলা অর্থাৎ শিল্পের স্বার্থেই 
শিল্পচর্চা করা, সেটা অশ্রীলতা, নগ্নতা, মিথ্যা 
সংলাপ, প্রতারনামূলক গোয়েন্দা চরিত্র, মারামারি 
ও সন্ত্রাসেরে ভূমিকা, খলনায়েকের 


অভিনয়...যেভাবেই হোক। বলা বাহুল্য, 
আজকাল আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা 
কনসার্টের নামে যা হচ্ছে তাতে পশ্চিমাদের সেই 
নীতিটাই বেশি প্রকাশিত হয় ৷ একইভাবে ইদানিং 
খেলাধুলার ক্ষেত্রেও মহিলাদের অবাধ অশ্নীল 
₹শগ্রহণ সমাজে নগ্নতা ছড়াচ্ছে । অথচ 'নগ্নতায় 
বীভৎস কুৎসিত রূপ প্রকাশ পায়। এতে 
পাশবিকতার বিকাশ ঘটে এবং মনুষ্যত্বের বিনাশ 
সাধন হয় । নগ্নতা পশু জগতের বৈশিষ্ট্য, সেই 
নগ্রতা শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, কাব্যে, 
ভাফর্ষে চর্চা করলে পশুত্ের উৎকর্ষ সাধিত 
হয় ।”" 

অবনত রাখা এবং যৌনাঙ্গকে হেফাজত করার 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ।? দৃষ্টি অবনত রাখার 
অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্ত থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার 
প্রতি দেখা শরিয়ত নিষিদ্ধ ও অবৈধ | বেগানা 
নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং বিনা 
নিয়তে দেখা মাকরূহ-এ বিধানটি এর অন্তর্ভূক্ত । 
যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে 
যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা । ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে 
অবৈধ ও হারাম পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা 
এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা ৷ তনুধ্যে 
কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারস্তিক কারণ হচ্ছে- 
দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি 
হচ্ছে ব্যভিচার । আজকাল মাঠে-মঞ্চে-থিয়েটারে, 
সিনেমা হল কিংবা টিভির পর্দায় খেলাধুলা, 
ত্রীড়ামুলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যা 
চলছে (ব্যতিক্রম ছাড়া) তাতে একজন ভদ্র মানুষ 
তিনি পুরুষ হোক অথবা নারী তার পক্ষে স্বীয় 
দৃষ্টিকে পবিত্র রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
পরিশেষে একটি মূল্যবান হাদিস দিয়েই আলোচ্য 
লেখাটির ইতি টানতে চাই ৷ মহানবী রাসূলুল্লাহ 
জী বলেন, “কুদৃষ্টি শয়তানের একটি তীর ৷ যে 
ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ 
তাকে ঈমান দিয়ে (বদলা) দিবেন । ফলে সে 
ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে । যে চোখ 
আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে, সে 
চোখকে কোন দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ 
করতে পারে না। যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে 
যায় এবং তার মাথার উপর ছাতার ন্যায় অবস্থিত 
থাকে; অত:পর যখন সে এই অপকর্ম হতে বিরত 
হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে 1”) 
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চে সি 


আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও 
মৌলিক কিতাবাদীর অন্তর্ভুক্তি ও তার সযত্রে 
শিক্ষাদান অস্বীকার করার মত নয় এবং আরবী 
গ্রামারের দুইটি প্রধান শাখা ইলমে সরফ ও ইলমে 
নাহুর নির্ভরযোগ্য ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের পাঠদান 
লাগাতার কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যহত থাকে ৷ তা 
অত্যন্ত মেহনত ও গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় 
এবং এই তিনশাস্ত্র ইলমে সরফ, ইলমে নাহু 


এবং আরবী সাহিত্য)ঠ কেবল সে সকল 
শিক্ষকমণ্ডলীর তত্বাবধানে রাখা হয় যারা 


সাধারণত মেহনতি ও সচেতন হয়ে থাকেন । তাই 
শিক্ষার্থীরা ইলমে সরফের রূপান্তর ও কায়দা 
অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে এমনকি তা 
হিফ্য করে অতড়িগড়ি করে শোনাতে পারে । 
ইলমে নাহুর কায়দাগুলো খুব মেহনত ও 
মুজাহেদার সাথে পড়ে। অতঃপর উপরের 
শ্রেণীতে বালাগতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির দরস 
দেয়া হয় । এসব শাস্ত্রে এত গুরুত্ব ও তদারকির 
পরেও আমাদের শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা ও 
সাহিত্যে পিছিয়ে কেন? 

দীনী মাদ্রাসাসমূহের এই ফলদায়ক খিদমাত ও 
উজ্্বল ভূমিকার পরেও আমাদের কিছু কিছু 
ফাযেলদেরকে লক্ষ্য করছি যে তারা আরবী ভাষা 
ও সাহিত্যে পিছিয়ে রয়েছে, কেননা তারা ওইসব 
প্রায়োগিক ব্যবহার তথা আরবী কথপোকথন ও 
লেখালিখিতে যথাযথভাবে সক্ষম নয় । কঠিন 
মুহূর্তেও সাবলিল ভাষায় আরবী বলতে ও লিখতে 
অক্ষম পরিলক্ষিত হয়। আরবদের সাক্ষাতের 
সময় তাদের অনেক কথা হদয়ঙ্গম করতে পারেন 
না। অধুনিক আরবী ভাষার দৈনিক ও মাসিক 
পত্র-পত্রিকা দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না । তারা 
কেবল প্রাচীন কিতাবাদির ইবারত বৃঝতে সক্ষম । 
তাই তারা আধুনিক আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করা 
থেকে পিছেয়ে থাকে । কারণ শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষাকালীন দীর্ঘ সময়ে এই কিতাবাদীর উর্দূ 
অনুবাদ শিখে নেয় মাত্র । ফলে মূলনীতি ও 
কায়দাসমূহ শুধু তাত্তিকভাবে খুব আত্মস্ত করে 


জানুয়ারি'১২ 
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১০০171 
হান 


ব্যবহার ও পরিভাষা সম্পকে অজ্ঞ হয়। 
অন্যকথায় এভাবেও বলা যায় যে, আমাদের 
ফাযেলরা আরবী ভাষার “মুফরাদ, ইসম, ফে'ল 
ইত্যাদির পরিচয় মোটামোটি জানলেও তার 
প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকটা দুর্বল । 
তাই মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রথমত 
আরবী বলা ও লেখা থেকে বিরত থাকেন । কেউ 
কেউ যদিও আরবী বলতে বা লিখতে চেষ্টা করেন 
তাদের বাক্যে লুগত, সরফ, নাহু এবং পরিভাষার 
ভূল-ক্রটি এত বেশি পরিলক্ষিত হয় যে তা 
সংশোধন করাও অসম্ভব হয়ে দীড়ায় । কেননা 
যদিও তারা ভাষার এই চার স্তস্তকে বহুদিন ধরে 
পড়ছে এবং মুখস্থ করছে, কিন্তু তারা তার 
প্রায়োগিক অনুশীলনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
থাকে । তাই তাদের বলার ও লেখার যোগ্যতা 
সৃষ্টি হয় না। অথচ আরবী ভাষা তাদের জন্য 
খুবই সহজ | যদি তাদের জন্য সামন্যতম 
ভালোভাবে বলতে ও লিখতে পারবে । 
সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও 
উপস্থাপন করার জন্য এ ভাষা শিক্ষাদানের 
কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই | আল্লাহ 
তাআলাই একমাত্র তাওফীকদাতা । তিনিই 
সাহায্যকারী । 


পাঠদান পদ্ধতি : ১ 

মনে করুন আমাদের এক বন্ধু কোন জামিয়ায় 
আরবী সাহিত্যের শিক্ষক | তার সামনে ১৮/২০ 
জন শিক্ষার্থী বসে আছে। তিনি বেফাকুল 
মাদারিস (পাকিস্তান)-এর পাঠ্যসৃচির অন্তর্ভুক্ত 
মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী এটি কর্তৃক 
রচিত “কাসাসুন্‌ নাবিয়্টান'-এর প্রথম খণ্ডের দরস 
দিচ্ছেন । শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়জনের সামনে 
কিতাবটির একটি করে কপি বিদ্যমান | শিক্ষক 
শিক্ষার্থীরা তা শুনে আয়ত্ব করার চেষ্টা করছে। 
এভাবেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে 


ইবারতের শাব্দিক উর্দু অনুবাদ পড়ে ও পাঠ মুখস্থ 
করে। শিক্ষকের নিকট এই কিতাবের উর্দু 
অনুবাদকৃত মুদ্রত একটি কপিও বিদ্যমান; 
সহযোগিতা নেন । 
ফলাফল: ছাত্ররা ইবারতের শাব্দিক উর্দু অনুবাদ 
বুঝে শিখে নেয় | 


পাঠদান পদ্ধতি : ২ 

আমাদের আরেক বন্ধু অপর এক দারুল উলুমে 
আরবী সাহিত্যের শিক্ষক | তিনি প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদেরকে পাঠদানের ব্যাপারে 
খুব অভিজ্ঞ । তিনিও ওই সময়ে (্রিয়ডে) 
মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদাভী এরি কর্তৃক 
রচিত “কসাসুন্‌ নাবিয়্টান'-এর প্রথম খণ্ডের দরস 
দিচ্ছেন। তার পাঠদান পদ্ধতি প্রথমজনের 
তুলনায় একটু ব্যতিক্রমধর্মী । তার দরসে 
ব্লযাকবোর্ড আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে 
নির্ধারিত কিতাব ছাড়াও নিজস্ব খাতা ও কলম 
রয়েছে । শিক্ষক দরস শুরু করার পূর্বে 
ব্ল্যাকবোর্ডে সুন্দর হস্তলিপির মাধ্যমে দরসের 
নির্বাচিত শব্দাবলির ব্যাখ্যা লিখছেন। এই 
ব্যাখ্যায় আরবী ফে'লের অর্থ ও তার মাযি, 
মুযারে, মাসদার এবং একবচন ও বহুবচন 
ইত্যদির আলোচনা করছেন । শিক্ষার্থীরা শব্দের 
এই ব্যাখ্যা নিজ নিজ খাতায় লিখে মুখস্থ করে 
নেয় । অতঃপর কোন এক শিক্ষার্থী ইবারত পাঠ 
করার পর শিক্ষক তার অনুবাদ বলেন ৷ এভাবে 
প্রথম পাঠটি সমাপ্ত করেন । ছাত্ররা ইবারতের উর্দু 
অনুবাদ সহজে হদয়ঙ্গম করতে পারে এবং বিভিন্ন 
আরবী শব্দের ব্যাখ্যাও জানতে পারে । 
ফলাফল: ছাত্ররা ইবারতের উর্দু অনুবাদের সাথে 
সাথে আরবী শবের ব্যাখ্যা বুঝার উপযোগী হয় । 


পাঠদান পদ্ধতি : ৩ 

তৃতীয় এক শিক্ষক ইসলামাবাদ আরবী ভাষা 
ইনিস্টিটিউটে এই কাসাসুন্‌ নাবিয়্টানের প্রথম খণ্ড 
পাঠদান করান । তার ছাত্রদের সামনে একটি 
হুয়াইটবোর্ড (সাদাবোর্ড) ঝুলিয়ে আছে । প্রত্যেক 
ছাত্রের নিকট নির্ধারিত কিতাব ব্যতীত খাতা ও 


-॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


কলম আছে । সাথে সাথে এই কিতাবের দরসী 
গাইড “দলীলুল্‌ কাসাসিন্‌ নাবিয়্টান' প্রথম খণ্ডও 
রয়েছে । এই গাইডবোক অনুযায়ী সবুজ পার্কার 
কলম দ্বারা হুওয়াটবোর্ডে নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও 
ব্যাখ্যা লিখেন । প্রত্যেক ছাত্র শব্দ করে তা পড়তে 
থাকে যেন শব্দগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলন 
হয় । তারপর তারা তা নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ 
করে । অতঃপর শিক্ষক আরবীতে বলেন, 
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প্রত্যেক বস্তর ছবির সাথে তার আরবী নাম দেয়া 
আছে তাই তিনি শব্দের উর্দু অনুবাদ করেন না । 
বরং প্রত্যেকটি বস্তুর দিকে ঈঙ্গিত করে তার 
আরবী নামের অনুশীলন করান । 

শিক্ষার্থী যখন উচ্চারণে ভুল করে তখন শিক্ষক 
তা শুদ্ধ করে দেন। দরসের নবীন ও আরবী 
ভাষায় প্রথম পাঠগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে 


[যা [যাঘা]াযাযা]াা] হচ্ছে। তিনি সকল ছাত্রদেরকে প্রয়োজনীয় দিক- 


পাঠ আরম্ত হচ্ছে । এরপর ইবারত শিক্ষক নিজে 
পাঠ করেন না বরং ছাত্ররা পালা করে পড়ে আর 
শিক্ষক উর্দূ ভাষায় ভাবের অনুবাদ করেন । আবার 
কখনো কখনো শিক্ষক ছাত্রদেরকে প্রয়োজনীয় 


নির্দেশনাও আরবীতে দিচ্ছেন । যেখানেই জঠিল 
মনে হয় সেখানেই ঈঙ্গিত দ্বারা সেরে নিচ্ছেন । 
শিক্ষক প্রথম দরস সমাপ্ত করার সময় কোন বস্তুর 
দিকে ইশারা করে, মা হাযা? ঠ্[]) বলে 
জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং হাযা 


[যা] হোগা থা] |]]77 কলামুন (/ঘযা-) ইত্যাদি বলে উত্তরের পদ্ধতিও 


ভর 577758572 বুঝিয়ে দিয়েছেন । তাছাড়া একটি গুরুত্ৃপূর্ণ 
11]][]]]1[1![ঘুদরসে ভুলের জন্য [1 [ঠা। অনুশীল; কোন ব্যক্তি স্্পকে জিজ্ঞাসা করার 


এবং দরসের শেখোযা [ঘা] পদ্ধতি “মান হাযা? (44) হাযা আকরাম, 


'() [] তি০ঘ] ইত্যাদি বলেন। আর শিক্ষক 
ভাবার্থ শেখানোর চেষ্টা করেন । এভাবে শিক্ষক 
প্রথম প্রিয়ডে দরস সমাপ্ত করেন । অতঃপর 
'দলীলুল্‌ কাসাসিন্‌ নাবিয়্টান' প্রথম খণ্ড অনুযায়ী 
পঠিত দরসের উপর আরবীতে অনুশীলন করান । 
যা দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম 
অনুশীলনীতে মুলপাঠ সম্পকে ছোট ছোট প্রশ্ন 
দেওয়া আছে; সেখান থেকে শিক্ষক আরবীতে 
একটি প্রশ্ন করেন আর শিক্ষার্থী আরবীতে তার 
উত্তর দেন । যদি শিক্ষার্থী উত্তরে ভুল করে বা 
উত্তর অসম্পূর্ণ হয় তখন শিক্ষক তা সংশোধন 
করে দেন। দ্বিতীয় অনুশীলনীতে দরসের মুল 
বিষয় সম্পর্কে লিখিত বাক্যের শূন্যস্থান যথাযথ 
শব্দ দ্বারা পুরণ করার চর্চা করা । আরবী এই দুই 
অনুশীলন দ্বারা শিক্ষার্থী বলা ও লিখা উভয় 
হিসেবে পাঠ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়; প্রথমত 
দরসে শিক্ষকের মুখ থেকে শ্রবণ করে অতঃপর 
তা নিজের খাতায় লিপিবদ্ধকরার মাধ্যমে । 
কেননা শিক্ষক প্রতিদিন খাতা চেক করেন এবং 
প্রয়োজনীয় স্থানে শুদ্ধ করে দস্তখত করে থাকেন | 
ফলাফল: ছাত্ররা ইবারতের ভাবার্থ অনুবাদ 
করতে শিখে এবং আরবী বিভিনন শব্দের শাব্দিক 
ব্যাখ্যার সাথে সাথে তার সঠিক উচ্চারণও জেনে 
নেয় । নিত্যদিনের প্রাথমিক আরবী ভাষা বুঝতে, 
লিখতে ও বলতে পারে । কারণ, সে আরবী লিখা 
ও বলার সুন্দর পরিবেশ পেয়েছে । 


পাঠদান পদ্ধতি : ৪ 

আরবী ভাষা ইনস্টিটিউটের অপর একজন আরবী 
সাহিত্যের শিক্ষকের দরস লক্ষ্য করুন । তিনি 
প্রবন্ধের লিখক (মাওলানা মুহাম্মদ বশীর সাহেব) 
কর্তৃক রচিত 'ইকরা" পুস্তিকার প্রথম খণ্ডের প্রথম 
পাঠের দরস দিচ্ছেন । এই পুস্তিকায় যেহেতু 


জানুয়ারি'১২ 


([গ্রা]])মান হাযা? হাযা জমীলুর রহমান 
ইত্যদির অনুশীলন করানো হয়। এই পদ্ধতি 
অব্যহত রাখার জন্য দরসের তিনটি অনুশীলনও 
সমাধান করে দিতে হয় । 

এই কচিকাচা শিক্ষার্থীরা আজ বিশ-বাইশটি বস্তর 
আরবী নাম শিখে নিয়েছে । তা নিয়ে প্রশ্নত্তোরের 
অনুশীলন করেছে । এভাবে পনের বিশ ব্যক্তি 
সম্পকে মান হাযা? এর অনুশীলন করেছে। 
সর্বমোট প্রথম দিনেই হাযা... হাযা... এর 
ত্রিশটির ছেয়েও বেশি আরবী বাক্য খুব দ্রুত 
বলতে পারে । শিক্ষক ছাত্রদেরকে আদেশ দিল যে 
আগামী কাল এই অনুশীলনগুলো প্রত্যেক জন 
নিজ নিজ খাতায় লিখে আনবে | 

ছাড়াও তা বারবার পঠন-বলন ও লিখনের 
উপযুক্ত হয়ে যায় এবং তারা আরবী শব্দের বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ করতেও সক্ষম হয় । কারণ তারা একান্ত 
আরবী পরিবেশে কথপোকথনের অনুশীলনের 
সুযোগ পেয়েছে । 


বর্তমানে আমাদের পাঠদান পদ্ধতি 

এখন আমরা দেখব যে আমাদের শ্রেণীকক্ষে 
পাঠদান এই চার পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতে দেওয়া 
হয়ঃ বস্তৃত আমাদের সকলের জানা যে আমাদের 
দ্বীনী দরসেগাহ সমূহে প্রথম পদ্ধতিই প্রচলিত । 
আমাদের শিক্ষকমন্ডলী নিজেই ইবারত পড়েন বা 
কখনো কখনো কোন শিক্ষার্থী দ্বারা ইবারত 
পড়িয়ে আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করেন, যা ছাত্র- 
ছাত্রীরা শুনে মুখস্থ করেন । আমাদের অধিকাংশ 
শ্রেণীকক্ষে বোঝানোর বা পাঠদানের প্রধান মাধ্যম 
ব্ল্যাকবোর্ড বা হুয়াইটবোর্ড নাই | থাকলেও তার 
ব্যবহার খুবই বিরল । এজন্য শিশুদের আরবী 
শব্দের ব্যাখ্যা লিখার গুরুত্ব অনেকটা কমই । 


আরবী সাহিত্য, কুরআন-হাদীস, সরফ, নাহু ও 
ফিকহের সকল ক্ষেত্রে পাঠদানের এই পদ্ধতিই 
প্রচলিত | ইবতিদায়ী (প্রাথমিক) শ্রেণী থেকে 
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত, মেডল থেকে নিয়ে এম. 
আই আরবী বা এম.আই ইসলামায়াত পর্যন্ত বরং 
পি.এইচ.ডি পর্যন্ত আরবী ইবারতের উর্দূ 
অনুবাদই শেখানো হয়। উর্দু অনুবাদ এবং 
মাতৃভাষায় মর্ম উধঘাটন করতে পারাই সফলতার 
শীর্ষচূড়া মনে করা হয় । পড়ালেখার এই দীর্ঘ 
সময়ে আরবী বহুল ব্যবহৃত শব্দ সমূহের লিখা 
বা বলার অনুশীলন করে না এবং আরবী 
পরিভাষার চর্চা করে না । এবং তাদেরকে আরবী 
ভাষার মৌখিক কিংবা লিখিত কথপোকথনের 
অনুশীলন করানো হয় না। যেমন দেশের আরবী 
এমন দরসী কিতাব খুব কমই আছে যার মধ্যে 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশ্রত্তো, আরবী 
কথপোকথন ও লিখনির অনুশীলন বিদ্যমান । 
তাদের তত্বাবধায়ক শিক্ষকমন্ডলী বিষয়টিকে 
তেমন আমলে নেয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে 
চলেন। তারা আরবী বলন ও লিখন বিষয়ে 
যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে বেশী উদ্যমী নন। 
আমাদের পাগ্যসুচিতে আরবী সাহিত্য কার্যত 
অচল | এখন যদি আপনি কুরআন-হাদীস এবং 
আরবী সাহিত্যের কোন মেধাবী ছাত্রকে দেখেন 
যে, অনেক মেহনত-মুজাহাদা এবং দীর্ঘ পাঠদান- 
অভিজ্ঞতার পরও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আরবী 
ভাষায় বলতে বা লিখতে অক্ষম, তার কারণ কিন্তু 
এই নয় যে, আরবী ভাষা এত কঠিন যে দীর্ঘ 
সময় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে ব্যয় করার পরও 
যথাযথ যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং আসল 
কারণ তাদেরকে শিক্ষার এই দীর্ঘ সময়ে 
উপরোক্ত পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়নি এবং 
আরবী সহিত্যের ব্যবহারিক দিক থেকে তাদেরকে 
দূরে রাখা হয়েছে। 
তাই তিক্ত বাস্তবতা এই যে, আমরা আমাদের 
পাঠ্যসূচিতে আরবী সাহিত্যকে অজান্তে কার্যত 
ধারাবাহিকভাবে ছেড়ে দিয়ে চলছি । এ জন্য 
আমাদের ছাত্ররা এই শান্ত্রে উন্নতি করতে পারছে 
না। আমাদের দরসেগাহে আরবী ভাষার 
ব্যবহারিক প্রয়োগের অনেক পন্থা বের হতে 
পারে । কিন্তু আমরা তা বের করি না। পাঠদানের 
যে সকল পন্থা আমাদের পাঠ্যবইতে অনুসরণ 
করা হয় না... 
১. আমাদের পাঠ্যসুচির কিতাবাদিতে অনুশীলন 
ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই । 
২. আমাদের শিক্ষকমণ্তলি কথপোকথন ও 
লিখনির অনুশীলন করান না । 
৩. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাখ্যা ও শিক্ষার 
জন্য ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা হয় না। 
৪. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে আরবী 
ভাষায় কথপোকথনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি । 
৫. শিক্ষকমণ্ডলীও দরস চলাকালে এমন 
পরিবেশ সৃষ্টি করেন না যা দ্বারা শিক্ষার্থী ও 


_॥ তআত্তার্তহীদ ২৪ 


শিক্ষকের মধ্যে দৈনন্দিন বিষয়ে আরবীতে 

কথা বলার পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে । 
আরবী শব্দ বা ইবারতের আঞ্চলিক ভাষার 
অনুবাদ স্মরণ থাকে । কিন্তু শব্দটি দ্রুত পাঠ 
খুঁজে পাই না। এভাবে আমরা সকলে দরস ও 
শ্রেণীতে আরবী ভাষাকে উপেক্ষা করে চলছি । 
তাই আমাদের শিক্ষার্থীরা বরং শিক্ষকমন্ডলীও এই 
সহজ ভাষাটি বলা ও লিখার সধারণ যোগ্যতা 
থেকেও বঞ্চিত ৷ এই ক্ষয়প্রাপ্ত পাঠদান পদ্ধতির 
কারণে আরবী সাহিত্য মূলত আমাদের কাছে 
পরিত্যক্তই | তাই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি 
এবং দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যত আরবী সাহিত্য 
পরিত্যক্ত বললেই চলে । এটি সুস্পষ্ট কথা যে, 
কেউ যখন কোন বস্তু থেকে সদা পালাতে থাকে 
বা স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেয় তখন বিষয়টি যতই 
সহজ হোক না কেন আয়ত্বে না আসাই 
স্বাভাবিক | 


শিক্ষককের ভূমিকাই প্রধান 

আমি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যে চারটি 
পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছি সবকটিতে পাঠ্যসুচীর 
এমন কিতাবের নামেই উল্লেখ করেছি যা 
আমাদের দেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশে রচনা করা 
হয়েছে । তাতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা 
আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন ও মানের প্রতি 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তাই এখন এই 
কিতাবগুলো আমাদের পাঠ্যসূচীর অর্ততভূক্ত । তা 
সত্বেও শিক্ষককের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং 
মেহনতের কারণে প্রত্যেকের পাঠদান পদ্ধতি 
অভিন্ন হয় না, তাই উদ্দেশ্য ও ফলাফল হয় ভিন্ন 
ভিন্ন । লক্ষ্য করুন, প্রথম পাঠ পদ্ধতি অত্যন্ত 
সাদামাটা ও হালকা । তাতে শুধু আরবী ইবারতের 
শাব্দিক উর্দু অনুবাদ শেখানো হয় । দ্বিতীয় পাঠ 
পদ্ধতিতে উর্দু অনুবাদের সাথে নির্বাচিত শব্দের 
ব্যাখ্যাও শেখানো হয় । তৃতীয় পাঠ পদ্ধতি কয়েক 
ধরণের মেহনত ও অভিপ্রায় দ্বারা গঠন করা 
হয়েছে । এই পদ্ধতিতে পাঁচটি উপকারের সময় 
ঘটেছে: ১. উর্দূ ভাবার্থ, ২. শব্দের ব্যাখ্যা, ৩. 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ৪. যথাযথ ইবারত বঝা ও ৫. 
আরবী বলা ও লিখার যোগ্যতা | 

এভাবে চতুর্থ পাঠ পদ্ধতিও অত্যন্ত গুরুত্ব ও 
বুদ্ধির সাথে তৈরি করা হয়েছে । এটি ভাষা 
শিক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ও অত্যন্ত 
সফল পাঠদান পদ্ধতি । সকল উদ্দেশ্য ও 
উপকারীতাকে সমন্বয়কারী । তাতে শিক্ষার্থীরা উর্দূ 
ভাবনা করে আরবী ভাষা পড়ার, লিখার ও বলার 
যোগ্যতা অর্জন করে । আল্লাহ তাআলা সত্য 
বলেছেন, 


ক্ব৬25 ১1১০৯০০৪৪৩৯ 
“এবং এই বাস্তবতা স্মরণ রাখ যে, মানুষ নিজ 
পরিশ্রম অনুপাতে ফলাফল লাভ করে ॥ 


জানুয়ারি'১২ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


সবেপিরি সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা এই যে, 
শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং পাঠদানে ভালো ও 
মৌলিক কিতাবাদীর সাথে সাথে শিক্ষককের 
ভূমিকা অতুলনীয় । আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে 
পবিত্র কুরআন মজিদের ভাষা শিখার তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


সুরে: /7119.//1/)/).1312190951/717101. 20771 


লেখক: প্রতিষ্ঠাতা আরবী 


ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান 
(পৃ. ১৫-এর কলাম: ৩-এর পর] 
১৬ বছর পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু 
সাধারণ স্বীকৃত মতে ১৭ বছর পরে । এই অব্দ 
নির্ধারণের আগে মুসলমানেরা বিশেষ বিশেষ 
ঘটনার ভিত্তিতে বছরগুলোর নামকরণ করতেন | 
যথা- অনুমতির বছর, ভূমিকম্পের বছর, 
বিদায়ের বছর প্রভৃতি ৷ মহানবী ঞ্জ যখন ইসলাম 
প্রচার করতে শুরু করেন, আরববাসীরা তখন 
'হস্তীর বছর, থেকে কাল গণনা করছিল। 
হিজরতের বছরটি তারপর হিজরি অব্দের প্রথম 
বছর নির্ধারিত হয়েছিল | মাসগুলো যেমন প্রচলিত 
ছিল তেমনই রইল এবং মহররমকে বছরের প্রথম 
মাস হিসেবে ধরা হলো । সুতরাং হিজরি সনের 
শুরু ধরা হলো ঠিক হিজরতের দিন থেকে নয়, 
তৎপরিবর্তে এই বছরের ১ মহররম থেকে । প্রথম 
দিনটি ছিল জুমাবার, মোতাবেক ১৬ জুলাই ৯৩৩ 
সেলুকেসীয় বছর এবং জুলিয়ান দিনপঞ্জির 


৬২২তম অব্দ | 
শেষ কথা : 


হিজরি সন ইসলাম পুনর্জাগরণের প্রধান ও 
অবিসংবাদিত প্রতীক এবং মুসলমানদের বিজয় ও 
সাফল্যের এক জ্বলন- ইতিহাস | উজ্জ্বল অমর 
কীর্তি ও চিরন্তন এতিহ্য ৷ এ এঁতিহ্যবাহী হিজরি 
সনের অনুসরণ করে গোটা ইসলামী জাহান 
মুসলিম উম্মাহর সঠিক ও শাশ্বত অনুভূতির প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মনজিলে মকসুদের প্রতি 
এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায় । 


লেখক : শিক্ষক, এববাকার 


প্রয়োজন প্রাটফরম, উদ্যোগ ও 
পৃষ্ঠপোষকতা : খন্দকার মুহাম্মদ 


[পৃ. ২৮-এর কলাম: ৩-এর পর] 
যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। আরও একটি 
বিষয়ে আমাদের মনোযোগ ফেরানো উচিত, তা 
হল-গাণিতিক বিচারে ইসলামি ভাবধারা পুষ্ট 
লেখকদের সংখ্যা আশাব্যঞজজক হলেও 
মানোত্তরণের প্রশ্নে বেশ ঘাটতি রয়ে গেছে। 
সচেতনতা, বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ আর 
সমন্থিত চর্চার মাধ্যমে এ দুর্বলতা কাটিঠে উঠা 


সম্ভব | 

নবীন-প্রবীনা লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের 
নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তুত হোক বুদ্ধিবৃত্তির নতুন 
বলয় | এমন প্রত্যাশার পাশাপাশি বলে রাখি; সে 
স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার আগ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ 
ও স্বতঃপ্রণোদনায় এগিয়ে যাবার উৎসাহ- 
অনুপ্রেরণাই আপাতপ্রাপ্তি ও বর্তমান সম্বল । 
হয়তো বা সুদিন বেশি দূরে নয় । আল্লাহ সকলের 
পরিশ্রম কবুল করুন, সাধনা ও ইখলাসে বরকত 
দান করুন । আমীন! 


লেখক: শিন্ষক, কলামিস্ট ও ভাষ্যকার 


মাওলানা জামাল উদ্দিন এছ স্মরণে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 
'স্মালক গ্ন্ত' 
বিশিষ্ট আলিমে দীন, ওয়ায়েষ, মুহাদ্দিস মাওলানা জামাল উদ্দিন 
এজি স্মরণে একটি সস্মান্রত গ্রন্ত' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া 


হয়েছে । তার সম্পর্কিত স্মৃতি কথা ও নিবন্ধ নিম্ন ঠিকানায় 
প্রেরণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি অনুরোধ করা হলো । 


আহ্বায়ক 


মাওলানা জামাল উদ্দিন 


স্মৃতি সংসদ 
বাতেন মার্কেট, হরিষপুর, সন্ধীপ, চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮২৫-২৮২০৩৫ 


। তআত্তার্তহীদ ২৫ 


ইতিহাস-এতিহ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন এক জনপদ 
কক্সবাজারের রামু উপজেলা | যুগে যুগে এই 
জনপদে বিরল প্রতিভাধর আলিম, কামিল পীর- 
মশায়েখ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও 
শিক্ষাবিদসহ অসংখ্য গুণীজনদের আবির্ভাব 
ঘটেছে । যারা নিজেদের মেধা-মননশীলতা ও 
বুদ্ধিমন্তাকে কাজে লাগিয়ে আজীবন মানবতার 
কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন । তেমনই এক ক্ষণজন্মা 
মনীষীর নাম কবি আইনুদ্দীন পণ্তিত। তিনি 
ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি। রামু 
উপজেলার উমখালী গ্রামের এতিহ্যবাহী এক 
মুসলিম পরিবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক 
শুভলগ্নে জন্মেছিলেন এই মনীষী | 
উপমহাদেশের এতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন দীনি 
শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম 
জমানার কৃতি ছাত্র এবং তৎপরবর্তী সময়ে সেই 
দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস পদের 
জন্য আমন্ত্রিত বাংলার সৌভাগ্যবান আলিম 
মাওলানা মুহাম্মদ রামুভী এট কবি আইনুদ্দীন 
পপ্ডিতের সুযাগ্য পুত্র । 

উল্লেখ্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা 
মুহাম্মদ রামুভী একই কিংবদস্তিসম একজন প্রাজ্ঞ 
আলিম | তিনি হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী এঞ্জ্টু-এর নিকট হতে সরাসরি 
খিলাফত লাভে ধন্য হন। মাসিক আত-তাওহীদ 
সম্পাদক ড. আ. ফ. ম খালিদ হোসাইন রচিত 
থানভী এ্ক্ট-এর জীবনী গ্রন্থে তার খলিফা 
হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ রামুভী এঞ্রক্ু-এর নাম 
রয়েছে । 

ইসলামী জ্ঞানের স্ুপপ্তিত এই আলিম সম্পর্কে 
মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান 
লিখেছেন, “দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম 
জমানার অত্যন্ত কৃতি ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ 
রামুভীর নাম উপমহাদেশের হাদীস চর্চাকারীগণের 
প্রায় সবার নিকট সুবিদিত । প্রখ্যাত এই আলিমে 
দীনসহ বহু সংখ্যক মুসলিম মনীষীদের পদভারে 
ধন্য হয়েছে রামুর মাটি । তাই সঙ্গতকারণেই 
রামুর মানুষের মধ্যে এতিহ্য প্রীতির সাথে একটি 


উদ্যমী চরিত্রও লক্ষ করা যায় | [এস মোহাম্মদ হোসেন 
সম্পাদিত, “মক্কা মদিনার পথে" ৭, রামু, পৃ. ০৭] 


জানুয়রি”১২ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


বাংলার প্রথিতযশা এ মনীষীর পিতা কবি 
আইনুদ্দীন পন্তিতি বিরচিত “রআলাপ, ও 
'লোভোদ্যান” নামক দুটি পুথিগ্রন্থের সমৃদ্ধ 
পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা 
যায়। এ প্রসঙ্গে মাসিক আল-হক সম্পাদক 
আল্লামা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলিল লিখেছেন, 
“আইনুদ্দীন পণ্তিত ছিলেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও 
কবি । তার বিরচিত “রত্মালাপ” ও “লোভোদ্যান' 
দু'টি পুথিগ্রন্থের পাগুলিপি চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাওলানা রশীদ আহমদের ছেলে মাস্টার মুহাম্মদ 
উদ্দীন তথ্য প্রদান করেন । পার্ুলিপিদ্বয়ে তার ও 
তার বংশীয় অনেকের বিশেষত তাঁর গুণধর ছেলে 
মাওলানা মুহাম্মদ রামুভীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
সন্নিবেশিত হয়েছে বলেও মাস্টার মুহাম্মদ উদ্দীন 
জানান [মাওলানা আমজাদ রাহী এঞক্ই-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, 
“সত্যের ধ্বনি” ২০১০, রামু ,পৃ. ৪৯] 


তথ্যানৃসন্ধানে জানা যায়, কবি আইনুদ্দীন 
পণ্ডিতের এই পাগ্ুলিপি দুটি তার নাতি মাওলানা 
রশিদ আহমদ সিদ্দিকী একই (মাওলানা মুহাম্মদ 
রামুভী ঞ্ক্ছি-এর ছেলে) টট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগে জমা দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
মাওলানা রশিদ আহমদ সিদ্দিকী ঞ্ঞ্ছ-এর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
একটি চিঠিও প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্যাডে ২৬ 
আগস্ট ১৯৬৯ তারিখে ইস্যুকৃত মাহবুব 
তালুকদার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে: 
“প্রিয়বরেষু, 
সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের নামে 
ও চিঠি পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি । মরহুম 
আইনুদ্দীনের পুথি বাংলা সাহিত্যের 
গবেষণায় বিশেষ সহায়ক হবে । তার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এসে 
আমাদের সাথে দেখা করলে বাধিত হব । 
আপনার যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ আমরা 
বহন করতে রাজি আছি । আপনি এলে 
অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা 
হবে । আশা করি ভাল আছেন । আমাদের 
শুভেচ্ছা জানবেন ॥ 


কবি আইনুদ্দীন পণ্ডিত : 
এক দীপ্তিমান সাহিত্যিক 
'রতালাপ ও 'লোভোদ্যান 
পাঙুলিপি যার অমর কীর্তি 


মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


চিঠিখানা প্রেরণের এক সপ্তাহ পর পুনরায় চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্কালীন বাংলা বিভাগের প্রধান, 
বাংলা সাহিত্যের দিকপাল, ইসলামি চিন্তাবিদ, 
জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান স্বাক্ষরিত 
একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্রও মাওলানা রশিদ আহমদ 
সিদ্দিকী ঞ্ক্টু বরাবরে পাঠানো হয় | ৪ সেপ্টেম্বর 
১৯৬৯ তারিখে ইস্যুকৃত ইংরেজিতে ওই প্রাপ্তি 
স্বীকারপত্রে লেখা হয়েছে: 
1২০০0০91৬90 ৮৮100 0091015 (৬০0 
[00170115 17210791% (1) 19000091) 
8110 1২800919]) 0% [00991 4১110010011) 
1১8110110) 0010 7৬]. 1২991010. 
/১11790 910010. 
1119 80০9৬6 10701001)15 ৮৮11] 0০9 
19681190 11 (110 1)9108170109101 01 
130100911. 
[১7010099501 ১%171) /৯]1 4১7১৭ 
17980 01116 1)910910070171 01130175911 
[01015913190 017166850176, 01010850175 
7:89 1১810191817, 4. 9. 69 
বিরল প্রতিভাধর এই ব্যক্তিত্বের বিরচিত সমৃদ্ধ 
এই পারুলিপি দু*টি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস 
চর্চাকারীদের জন্য নিয়ামক উৎস হিসেবে কাজে 
আসবে বলে বিজ্ঞ গবেষক ও সাহিত্যিকরা 
অভিমত প্রকাশ করেন । শুধু তা নয়, এই 
তথ্যবহুল পার্গুলিপিদ্বয় সংগ্রহপূর্বক গ্রন্থাকারে 
ছাপানো হলে কীর্তিমান মনীষী মাওলানা মুহাম্মদ 
রামুভীর জীবন চরিত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য- 
উপাত্তসহ বহু গুরুত্পূর্ণ ইতিহাস-এঁতিহ্য জানা 
যাবে বলে আশা করা যায়। 
তবে শেকড় সন্ধানী এ উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন 
তার উত্তরসুরিদের আন্তরিক প্রচেষ্টা; সেই সাথে 
চিন্তাশীল গবেষক, লেখক ও সাহিত্যিকদের মহৎ 
প্রয়াস এবং সাহিত্য, গবেষণা ও প্রকাশনা স্‌ 
বা প্রতিষ্ঠানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ । এভাবে 
এগিয়ে আসলে কালের স্োতে হারিয়ে যাওয়া 
অনেক ইতিহাস-এতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে- 
ইনশাআল্লাহ । 


লেখক: হ্গ্ব সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


। আত্তার্তহীদ ২৬ 


“এ সময়ের তরুণ কবিদের মধ্যে যাদের সম্ভাবনা 
আমাকে আশান্বিত করেছে মাহমুদুল হাসান 
নিজামী তাদের মধ্যে প্রধানতম । তার কবিতার 
প্রেম, প্রকৃতির এবং দেশপ্রেম বিচিত্র শব্দ সম্ভার, 
উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় ভাষারূপ গ্রহণ করেছে । এ 
ধরণের কবিরাই শেষ পর্যস্ত আধুনিক বাংলা 
কবিতায় নতুন কিছু যোগ করবেন বলে আমার 
দৃঢ় আস্থা আছে । মাহমুদুল হাসান নিজামী মূলত 
প্রেমের কবি হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত 
রোমান্টিক । তার শব্দ যোজনা আন্তরিক | তার 
উপমা আমার মতো বয়োবৃদ্ধ কবির মনেও পুলক 
সৃষ্টিতে পারঙ্গম হয়েছে । সবচেয়ে বড় কথা, 
মাহমুদুল হাসান নিজামীর ছন্দের প্রতি নিষ্ঠা এবং 
গতি প্রবণতা তাকে অন্য অনেক কবি থেকে 
স্বতন্ত্র করে তুলেছে । এই মন্তব্য এপার বাংলা 
ওপার বাংলার শ্রে্ঠতম আধুনিক কবি এবং 
বাংলাদেশের এ সময়ের প্রধান কবি আল- 
মাহমুদের । চট্টগ্রামের শক্তিমান কবি জ্যোতির্ময় 
নন্দী এ কবি হৃদয়কে আবিষ্কার করেছেন দ্বিমুখী 
পস্লোতধারায় । হৃদয়কে হদয় সাগরের কোলে 
ফেলে দুটি বিভক্তির চিহ্ন একে দিয়েছেন 
জ্যোতির্ময় নন্দী । প্রকৃতি" ও “প্রেমের'-এ দুয়ের 
কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামী । একই সাথে ড. 
মাহফুজ পারভেজ এ কবিকে তার কলমের 
তুলিতে তুলে এনেছেন বহুমাত্রিক সাহিত্য সাধনার 
নিরন্তর ঝর্ণাধারা হিসেবে | সত্যিই তাই! কি নেই 
তার জীবনে । ছড়া, কবিতা, গল্প, গান সবই 
বাংলা সাহিত্যের প্রোতধারার এক মোহনায় এনে 
জমা করেছেন জীবনের চৈতন্যবোধ শরীরে | 
সবসময় দার্শনিক কিংবা একজন পুরোদস্তুর 
গবেষকের মতো নির্লিপ্ত হাসি ঝুলিয়ে রাখেন 
মুখের কিনারে । নিজের কথা বাদ রেখে নিজেরই 
এই সময়ে অবহেলিত সাধারণ জনমানুষের 
পাশাপাশি সমসাময়িক কবি ও সমালোচকদের 
জন্য একটা কিছু গড়ে দিতে চেয়েছেন বারবার । 
“কবিতার হাট” কবিতায় সে কথায় যেন জানাচ্ছেন 
কবি__ “.. কবিতার ছন্দে প্রিয়তমার পেট ভরে 
না/ তার চায় মখমল জৌলুসের হাট/ কবিতার 
হাটের বেচাকেনায় প্রচুর বাণিজ্যিক ঘাটতি/ প্রথম 


জানুয়ারি'১২ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


ক'দিন কবিতার হাট তার খুব প্রিয় ছিল/ এখন 
তার চায় অন্যকিছু, হার্সিং বার্ডের নতুন বাড়ি/ 
জাপানের নবীনতম মডেলের যান/ কবিতার হাটে 
সুর বণিক এখন খুব বেকায়দায়/ প্রিয়তমা 
ভেবেছিল, কবিতার হাটের বণিক/ বিল গেটস'র 
সমযাত্রী ৷ 

দিনযাপনের একসময় কবি নিজামীর কাছে মনে 
হাত থাকে, এই জীবন প্রতীক্ষার ফেমে বন্দি । 
আর এই প্রতীক্ষার ভেতর তিনি বুনে দিতে 
চেয়েছেন শিল্পসৃষ্টির বাজ। কি নিপুণ তার 
শিল্পসৃষ্টি আর শিল্পমান! প্রতীক্ষার হাতখানি” সে 
কথায় স্মরিয়ে দিচ্ছে প্রতীক্ষার প্রহর 
বিষাদময়/ তবুও প্রতীক্ষার আলো আশ্বস্ত করে/ 
নবীন স্বপনের দিগন্ত সিঁড়িতে / কেউ কেউ অধীর 
উচ্ছ্বাসে জ্বলে মরে/ প্রতীক্ষা এক বর্ণিল সকালের 
জন্য/ প্রতীক্ষা যবনিকা অতিক্রম করে/ একটি 
কোলাহল মুখর দিবসের জন্য/ ...অমর এক 
পড়ে/ প্রত্যাশী কারারুত্ধ প্রতীক্ষার ঘরে/ কাজ্কিত 
কোন ক্ষণের আশায়/ প্রতিদিন শুধুই প্রতীক্ষা 
হাতছানি দিয়ে যায় 

আবার কেবল শিল্পের জন্যই তিনি শিল্প সৃষ্টি 
করতে চাননি । চেয়েছেন শিল্পের কাছাকাছি 
থাকতে । পৃথিবীর প্রকৃতির সব শিল্প সৌন্দর্য্যকে 
নানা কৌণিক অবস্থান থেকে না দেখে পল্লী 
প্রিয়ার আঁচলে চমৎকার আঁচড় দিয়েছেন তিনি | 
ধরিত্রীকে প্রিয়ার কাছে রেখে সেখান থেকে আপন 
ভাবনায় চলে যাওয়া এতো এ কবির পক্ষেই 
সম্ভব | “হিমালয়ের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে প্রিয়ার 
হাসির উচ্ছ্বাস/ হাওরের ছলছল টলমল জলে 
লুকিয়ে আছে আমার কত অভিলাষ/ ...কোথাও 
খুজি নাই এমনতো নাই তাহারি খোজ/ বংশায় 
নদীর তীরে আড়িয়াল খার বাংলার জনজদে অনন্ত 
রোজ/ আইফেল টাওয়ার অথবা সাইবেরিয়ার 
দুর্গম অঞ্চলে/ ধরিত্রীর মুখ দেখেছি আমি 
আমাজান জঙ্গলে পল্লী প্রিয়ার আঁচলে ।' (ধরিত্রীর 
প্রিয়ার আঁচলে) কবি মাহমুদুল হাসান নিজামীর 
জীবনের গভীরেও ছন্দের তান টের পাওয়া যায় । 
আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, “ছন্দ এমন 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর 
কবিতায় বহুমাত্রিকতার 
শৈল্পিক সৌকর্ষ 


কাজী সাঈদুল হক 


জিনিস, যা কবিতার শব্দের মতোই কবির নিজস্ব 
চরিত্রে চিহিত ।' এ তরুণ কবি তাই ছন্দকে 
চালিয়েছেন একেবারে নিজস্ব ধারায় । ছন্দ কবির 
বাহন নয় তবে ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নিয়ে একই ছন্দ 
আলাদা আলাদা হয়ে ধরা দেয় কবিতে কবিতে | 
কবি মাহমুদুল হাসান নিজামীর ছন্দের সাথে 
জীবনের যোগ “অশরীরী ঝড়' দারুণ ঝড় 
তুলেছে- বিন্দু কণা সিন্ধু হল নদী সাগর জল/ 
হৃদয় মাঝে স্রোতধারা অশ্রু টলমল/ আকাশ 
থেকে বৃষ্টি নামে অশরীরী ঝড়/ আঁতকে ওঠে 
হৃদয় জমিন ভাঙ্গে মনের ঘর... | 

আসলে কবি মাহমুদুল হাসান নিজামীকে শুধু 
প্রকৃতি আর প্রেমের কবি বলে চালিয়ে দেয়া যায় 
না। প্রেমের বহু শ্রেণী বিন্যাসের মাঝে তিনি 
একজন প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক । এখানেও তিনি 
মনেপ্রাণে একজন কবি | এই একজন কবির কাছে 
দেশ, জনাস্থান সবসময় সবকিছুর মধ্যে মধ্যমণি | 
এমনকি! পবিত্র জায়নামায তুল্য । হাজারো 
অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তি ও অশান্তির মাঝে দেশই যেন 
তার লেখার মূল উপজীব্য, জীবনাদর্শ ৷ তাই কৰি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী দেশ প্রেমের পরীক্ষার 
খাতায় উত্তর লিখছেন এভাবে-' শকুনের কালো 
চোখ আমার মৃত্তিকায়/ ঘাতকের থাবায় বিক্ষত 
সবুজ নিসর্গ গিরিকায়/ শ্যামলী নিসর্গ অপরূপা 
পর্বত কারুকাজ/ এইতো শোভিত স্বদেশের অঙ্গ 
আমার পবিত্র জায়নামায/ শির দেব, খুন দেব, 
দেব না- বিন্দু কণা মাটি ছাড়/ আমার পর্বত 
আমার ঠিকানা আমার পাহাড় আমার বাংলার । 
কতটা কঠিন আত্মবিশ্বাস থাকলে স্বদেশের প্রতি 
ইঞ্চি জায়গার ব্যাপারে খুন দেবার মত বলিষ্ঠ 
উচ্চারণে শক্রর হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিতে 
পারেন । আসলে রক্তে যার প্রতিক্ষণ খেলে 
কাব্যকলি, সৃষ্টিতে যিনি সৃজন পোকার আসনে 
সংগ্রহ করেন, সেই তিনি কবি মাহমুদুল হাসান 
নিজামীর সাহিত্য শিল্পের এমন একক ও বিস্তৃত 
একবার, বহুবার, বারবার | 


-। আত্তান্তহীদ ২৭ 


সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এক একটি জাতি তার অন্ত 
নিহিত ভাবধারা প্রকাশ করার সুযোগ 
পায় ।...হরহামেশা এ কথা বলা হয়, ধর্মের 
আওতায় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ 
সম্ভব নয়_কারণ প্রতিভার বড় গুণ হলো বৈচিত্র ও 
অস্বীকার করার নেতিবাচক বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি । 
আসলে সার্বজনীন ধর্মের মূল্যবোধ বাস্তবে কাজে 
লাগানো হলে এই বৈচিত্র মৃতকল্প হয়ে যাবার 
কোনও কারণ নেই। আদর্শিক কার্যক্রম 
রূপায়ণের মধ্যে সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। সাহিত্য মানুষের 
সংবেদনশীল প্রেরণার অন্ততম শ্রেষ্ঠ বাহন । 
সৃজনশীল মহৎ সাহিত্যের মধ্যে প্রধানত 
অনুভূতিও আনন্দ এবং মানবিকতা ও ইনসাফের 
বাণী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে । 


উপরিউক্ত কথাগ্তলো দেশের একজন শীর্ষ 


শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. হাসান 
জামানের | তার পর্যবেক্ষণে সাহিত্যের অবয়ব 
চিত্রিত হবার পাশাপাশি এর মেজায, আবেদন, 
প্রভাব ও চরিত্রের ইশারা প্রকাশমান | অন্যদিকে 
সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া বস্তুত তথ্যপ্রবাহ ও 
গণযোগাযোগের নাম হলেও সাংবাদিকতার 
উদ্দেশ্য কেবলই তথ্য সরবরাহ ও নিছক তাজা 
সংবাদ তৈরি করা নয়, বরং একদিকে সঠিক তথ্য 
ও সংবাদ সম্পর্কে অবগত করা 
যেমন সংকানিকের মৌলিক দায়িতং অন্যদিকে 
ভিভজিঅরি পানির 
সংবাদমাত্র হলেও) প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য 
হলো, কোনও কাজ করা বা না করার প্রতি 
পাঠকদের উৎসাহ প্রদান করা । ...সুতরাং 
পরোক্ষভাবে যথাসময়ে সংবাদ পরিবেশন ভালো 
কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধেরই নামান্ত 
র। কুরআনে সত্যের প্রতি আহ্বানকারীদের 
(দাঈ)-'র জন্য বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি 
একজন সাংবাদিকের জন্য প্রযোজ্য । অতএব 
সাংবাদিকতায় আলিমদের অংশগ্রহণ ইহ ও 
পরজাগতিক উভয় বিবেচনায় গুরুত্পূর্ণ । 
কর্মতৎপরতা ও সাংবাদিকতাকে ব্যক্তিগত আগ্রহ, 
শখ ও নিজস্ব রুচিশীলতা ছাপিয়ে পেশাদারিত্বের 
পর্যায়ে গ্রহণ প্রসঙ্গে । 

এ পেশার নৈতিক তাৎপর্য, সংবেদনশীলতা ও 
তার মহৎ উদ্দেশ্যের দিকটা সাধারণভাবে চিত্ত 


জানুয়রি”১২ 


মি।ডি।য়া।_-জ।গ।ত 


মেধাগত নেতৃত্ব দানের সুযোগ দিয়েছেন । তারা 
একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতিকে ভদ্রতা ও 
চারিত্রিক উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারেন । 
আর মানবতার এ খেদমতের জন্য জাতির সকল 
কীর্তির সাওয়াব সংশ্লিষ্টদের আমলনামায়ও লেখা 
হবে । সাহিত্যসেবা ও সাংবাদিকতার পরিসরে এ 
কাজটির সুযোগ সমধিক । কারণ আজকের 
পৃথিবীতে গণমাধ্যম_-হোক তা মুদ্রিত কিংবা 
বৈদ্যুতিক-_ স্রেফ সংবাদের বাহন থাকেনি; 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, মননশীলতা, বিনোদন, 
গবেষণা ইত্যাদি সব কিছুরই এক শক্তিশালী 
ক্ষেত্র, বাহন ও হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। 
বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরে চলতে থাকা ব্যক্তিক 
ও সামষ্টিক ভাবনাটি যখন প্রায় ঝিমিয়ে পড়ছিল 
ঠিক এমনি সময়ে দৈনিক আমার দেশর ১৮ 
অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত গওহরপুরী ফাউন্ডেশন 
এর এক আলোচনা সভায় পত্রিকাটির সহ- 
সম্পাদক শরীফ মুহাম্মদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি 
পড়ে আলোড়িত হই । ফলে বিষয়টিতে নিজ ও 
সমমনা অগ্রজ-অনুজদের কিছু ভাবনার 
করলাম । 

কাজটির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে 
একমত হয়েও তা বাস্তবে রূপায়িত হবার পথে 
প্রতিকুলতাগুলো শনাক্ত করার পাশাপাশি 
মনে করি | সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অঙ্গণ এবং 
পেশাদারিত্ের দৃষ্টিকোণে আলিমদের জন্য পথটি 


তুলনামূলক অসমতল বা অমসৃন; নানা কারণে | 


রুচি ও মানসপ্রবণতা 

মানুষের অভিরুচি, পছন্দ ও মানসপ্রবণতায় 
বৈচিত্র একটি স্বাভাবিক বিষয় । মেধাবী ও 
প্রতিভাবান আলিমদের যে অংশটি লেখালেখির 
সঙ্গে নিজেকে মোটামুটি সম্পৃক্ত রেখেছেন, 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে উচ্চতর 
গবেষণা কর্মে নিয়োজিত | সংখ্যায় বেশি না 
হলেও আলিমদের মধ্যে কিছু প্রতিশ্রতিশীল 


একটি টেকসই ভিত রচনা করতে পারে। 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অসামান্য ত্যাগ ও সযত্ব 
পরিচর্যায় নতুন প্রজন্মের ভেতর থেকে এক ঝাঁক 
যাচ্ছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আলিম 
ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ'র মতো 
কেউ কেউ । ভাষা ও সাহিত্যের সমরাঙ্গনে 
প্রতিভাবান অথচ কঠোর নীতিনিষ্ঠ ও একেবারেই 
প্রচারবিমুখ মানুষ গড়ার এমন কারিগদের নেতৃত্ব 
জাতির বড় বেশি প্রয়োজন । দাওয়াতে দীনের 
বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে প্রাণপ্রাচুর্ধের সঙ্গে আতা ও 
আদর্শের সুনিবিড় বন্ধন অতি আবশ্যক । সৃষ্টিশীল 
সাধনায় ব্যাপৃত আলিম-লেখকদের এই অংশটির 
কাছে তাদের একান্ত রুচি ও মানসপ্রবণতার 
বাইরে প্রত্যক্ষ কোনও ভূমিকা হয়তো প্রত্যাশা না 
করাই ভালো । এ ক্ষেত্রে যার যার অবস্থান থেকে 
সহযোগিতা ও সমন্বয়ের দিকটি গুরুত্ব পাওয়া 
উচিত | 


উদ্যোগ, প্রাটফরম ও পৃষ্ঠপোষকতা 
ভাবাপন্ন লেখকদের বৃত্তান্ত ও লেখালেখি 
সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও ইসলামি লেখক আভিধান 
প্রকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র হলেও একটি 
সামষ্টিক কার্যক্রমের উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। 
পদক্ষেপটি প্রশংসনীয় বটে, তবে এর 
ধারাবাহিকতা ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমরা 
আর বেশি কিছু জানতে পারিনি । রাজধানী ঢাকার 
কতিপয় লেখক ফোরাম গঠন ও তাদের 
কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া গেলেও এখনও 
ব্যাপকভিত্তিক শক্তিশালী প্রাটফরম আর 
সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় পেশাদারি পর্যায়ে 
আশানুরূপ উত্তরণ ঘটেনি । এ ধরনের কোনও 
প্লাটফরম সৃষ্টির উদ্যোগ-আয়োজন কখনও যদি 
আলোর মুখ দেখে সে ক্ষেত্রে ইন্টারনেটভিত্তিক 
বিভিন্ন রগের তরুণ লেখকদেরকে শামিল করা 
গেলে সে উদ্যোগে নবতর গতি ও নতুন মাত্রা 
[বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ২৫-এর কলাম: ৩-এ]] 
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আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে “কাসাসুল আওয়ালীনা 
মাওয়ায়িযুল আখারীন' অর্থাৎ পূর্ববর্তী মনীষীদর 
কাহিনী পরবর্তীদের জন্য উপদেশ | ইসলামের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, সাহাবা 
ও পরবর্তী যুগে এমন কতিপয় মুসলিম শাসক 
আলোকে দেশ পরিচালনা করেছন এবং 
শাসনকালে এমন কতিপয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যা 
পরবর্তী শাসকদের জন্য শিক্ষণীয় ও দেশ 
শাসনের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ রূপে পরিগণিত । 
সেসব আচারণ অনুসরণ করলে নিঃসন্দেহে 
সর্বক্ষেত্রে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হবে এবং সুখ 
শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বর্গে পরিণত হবে । 

এক. মহামানব হযরত মুহাম্মদ ্র্-এর পর 
সৃষ্টির সেরা মানুষ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক লট খলীফা নির্বাচিত হওয়ার 
পরেও নিয়মানুসারে ফজরের নামাষের পূর্বে উম্মে 
আয়মানের বাড়িতে গিয়ে তার ঘর ঝাড় দিতেন। 
তার জন্য কুপ থেকে পানি এনে দিতেন, আর 
তার উটের দুধও দোহন করে দিতেন । কারণ 
বার্ধক্যজনিত কারণে হযরত উম্মে আয়মান 
দৃষ্টিহীন ছিলেন এবং অভাবের কারণে চাকর- 
চাকরানী রাখার সামর্থও তার ছিল না। 

দুই. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর এ 
তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী শাসনকর্তা 
ইরাকের গভর্নর রাজস্ব বাবৎ ত অর্থ 
সেসময়কার কেন্দ্রীয় রাজধানী মদীনায় প্রেরণ 
করার প্রতিজ্ঞা করলেন । তখন খবর পেলেন যে, 
খলীফার দুই পুত্র বাগদাদে অবস্থান করছেন । 
গভর্নর তাদেরকে প্রস্তাব দিলেন রাজস্বের অর্থ 
এখান থেকে উসুল করে তা দিয়ে বাগদাদের 
রাজার থেকে পন্যদ্রব্য ক্রয় করে মদীনার বাজারে 
নিয়ে বিক্রি করে দিন । লভ্যাংশ ব্যতীত মূল অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বায়তুল মালে জমা করে দিন । 
লাভের অংশ আপনারা ভাগ করুন । এতে 
সরকারের অর্থ বায়তুল মালে পৌছাবে এবং 
আপনাদেরও আর্ক উপকার হবে । হযরত 
ওমরের পুক্রদ্ধয় গর্ভনরের পরামর্শ মোতাবেক 
তাই করলেন । এরপর এ খবর যখন হযরত ওমর 
৫ঘক্ট-এর কাছে পৌছা তখন তৎক্ষণাৎ তিনি 
তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং খুব ভরসনা 
করেন । অতঃপর লাভের অর্থ বায়তুল মালে জমা 
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করার নির্দেশ দিলেন । তাদেরকে ধমকী দিয়ে 
বললেন, সরকারি অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থে 
ব্যবসা করার তোমাদের কী অধিকার? অপর 
দিকে গভর্নরকেও রাগান্থিতাবস্থায় বললেন, তুমি 
কি প্রত্যেক মুসলমানের ছেলের সাথে এরূপ 
সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ কর? না খলীফার পুত্র 
হওয়ার কারণে তাদের সাথে এরূপ আচরণ 
করেছ । তোমার এই আচরণ নিঃসন্দেহ সমতা ও 
ন্যায়ের খেলাফ । সুতরাং ভবিষ্যতে এমন আচরণ 
করলে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে | 

তিন. চতুর্থ খলীফা হযরত আলী র্ছ্ট-এর মেয়ে 
হযরত উম্মে কুলসুম এল জানতে পারলেন যে, 
বায়তুল মালে একটি অতি চমতকার হার জমা 
হয়ে পড়ে আছে । কোন একটি বিশেষ উৎসর 
উপলক্ষে তিনি বায়তুল মালের জিম্মাদারের কাছ 
থেকে উক্ত হারটি ধার নিয়ে তা গলায় পরে 
উৎসবে গেলেন । খলীফা এ খবর জানতে পেরে 
মেয়েকে ডেকে পাঠান । তার ওপর রাগান্বিত হয়ে 
বলেন, বায়তুল মালের এই আমানতি হার 
ব্যবহার করার তোমার কোন অধিকার নেই । তুমি 
কেন ব্যবহার করেছঃ এ দিকে বায়তুল মালের 
মুসলিম মেয়ের সাথে এমন আচরণ কর? না 
খলীফার মেয়ের সাথে এমন সহানভূতিপূর্ণ 
আচরণ করেছ! তোমার এই আচরণ ন্যায়ের 
পরিপন্থি ভবিষ্যতে কখনো এমন আচরণ করবে 


সর্বপ্রথম আশ্রয় পাবেন ন্যায়পরায়ন শাসক | 
যেহেতু কিয়ামতের দিন সূর্য অত্যন্ত নিকটে 
থাকবে । কোটি কোটি মানুষের শ্বাস নিক্ষেপে 
বাতাস দুর্গন্ধ মুক্ত হয়ে যাবে । অথচ ঘাম প্রবাহিত 
মাঠে জনতার ঢলে সৃষ্টি ব্যাকুল পরিস্থিতিতে 
আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় কিছুসংখ্যক মানুষকে 
উপরোক্ত মুসলিম শাসকগণই ন্যায়পরায়ণ 
শাসকের বাস্তব উদাহারণ । কেননা জনগণের 
বিনিময় স্বরূপ জাগতিক জীবনে ন্যায়পরায়ণ 
শাসকগণেল আশ্রয় খুলে থাকে ৷ পরকালে আন্নাহ 
তাআলা তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্ধাদা দান করলেন | 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


পঞ্চম খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয এট 
একবার সরকারি কাজে আত্মনিয়োজিত ছিলেন । 
রাতের বেলা সরকারি তেলে বাতি জুলছিল । 
অন্দরমহল থেকে তার স্ত্রী এসে ঘর-সং 
বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন । তখন 
খীলফা বাতি নিভিয়ে দেন। এতে স্ত্রী একটু 
অসন্তুষ্ট হলেন। সত্য ও ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক 
খলীফা তাকে বুঝিয়ে বললেন, যতক্ষণ আমি 
ততক্ষণ সরকারি খরচের আলো আমার ব্যবহার 
করার অধিকার ছিল । আর যেহেতু এখন আমার 
পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে । ঘর থেকে 
ব্যক্তিগত বাতি নিয়ে এসো । ব্যক্তিগত কাজে 
অধিকার নেই । 

ভারত বিজয়ী সুলতান মাহমুদ গজনবী | তার 
দরবারে এক গরিব ব্যক্তি এই অভিযোগ নিয়ে 
এসে যে, প্রায়ই রাতের বেলা কোন এক ব্যক্তি 
তার ঘরে প্রবেশ করে । সে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর 
থেকে বের করে দেয় এবং তার স্ত্রীর কাছে শুয়ে 
পড়ে । অভিযোগ শোনামাত্রই সুলতান উত্তেজিত 
হয়ে বললেন, “আচ্চা আমার সম্াজ্যে এই 
দুঃসাহস? তিনি মজলুম আভযোগকারীকে 
সম্বোধণ করে বললেন, ভবিষ্যতে যখনই সেই 
দুবৃত্ত আসবে তখনই এসে আমাকে সং 
দেবে । আর দারবানকে সম্বোধন করে বললেন, 
“এই ব্যক্তি আসা মাত্রই কালবিলম্ব না কার তাকে 
আমার কাছে নিয়ে আসবে । পরের দিন ওই 
ব্যক্তি আসামাত্রই দরবান গিয়ে সুলতানকে সং 
দেয় । সুলতান উলঙ্গ তরবারি হাতে তার সাথে 
রওয়ানা হয়ে যান এবং গজনী নগরীর বিভিন্ন গলি 
অতিক্রম করে একটি ছোট বাড়িতে প্রবেশ করেন 
ঘরে প্রবেশ করেই সুলতান প্রথমে আলো নিভিয়ে 
ফেললেন এবং দূর্বত্রকে লক্ষ্য করে সজোরে 
আঘাত করলেন । অতঃপর আলো জ্বালিয়ে নিহত 
ব্যক্তির মুখ দেখে নিলেন এবং মহান আল্লাহর 
দরবারে সিজদা করে নিয়ে মাথা তুলে উক্ত 
অভিযোগকারীর কাছে কিছু আহার্য বস্ত চাইলেন । 
সুলতান বললেন, “যখন তুমি আমার কাছে এই 
দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করেছ তখন 
থেকে আমি কোন আহার্য বস্ত মুখে দেইনি, আমি 
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যালিমের মন্তপাত করেই 
আহার করবো । এই জন্যেই এখন তোমার কাছে 
আহার্ষ চেয়েছি । তখন আমার ধারণা হয়েছিল যে, 
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এ ধরনের যুলুম ও উদ্ধত্যকারী নিশ্যয়ই আমার । নববর্ষে 
৪ 27 

এ জন্যই বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলাম, যেন ; মুমিনের অনুভূতি 
তার মুখ দেখে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক না। রর 10 
হয় । কিন্তু বাতি জ্বালিয়ে যখন দেখলাম যে, সে! জুনায়েদ হামিদ 


। পাতা । বিদায় ২০১১ আগমন নববর্ষ ২০১২। 


4 । তাই ইংরেজি নববর্ষ কে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে 
তিনিও পরিশ্রম করে জীবিকা নর্ঘাহ করতেন রাত ১২:০১ মিনিটে শ্যাপি নিউ ইয়ার” ধ্বনি 


মুসলিম সুলতানগণ মযলুমের ফরিয়াদ তাৎক্ষণিক! দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে বাংলার তরুণ- 
শোনার জন্যে শাহী মহলের বাইরে একটি ঘণ্টা ; তরুণীরা । শুরু হয় নাচ-গান, রাজ পথে আনন্দ 
ঝুলিয়ে রাখতেন । অতএব যে কোন ফরিয়াদ । মিছিল, বোমা ফাটানো মদ্যপান, ধনীর দুলাল ও 


আকৃষ্ট করতে পারতো | অতএব ঘণ্টার শব্দ কানে ; বড় লোকের ললনাদের উলঙ্গ নৃত্য, বিনিময় হয় 
পড়ামাত্রই সম্রাট ন্যায়বিচার কর ই । ফ্লাইংকিস+ | চলে লুটপাট ও গণহারে ধর্ষণ । এর 


ইসলামী আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার উল্লিখিত নীতি ! পায়। নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা জাগরণ 
(অধিকার) সোনালি যুগের মুসলিম শাসকগণ থাকলে এবং ইসলামী ভাবধারার প্রতি যত্্রশীল 
দেশ শাসনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ ; হলে কোন মুসলমান ও বিবেকবান মানুষ এ 
করেছিলেন । বর্তমান শাসনকর্তাগণ তা গ্রহণ । ধরনের সংস্কৃতির প্রতি লালায়িত হতে পারেনা । 
করলে দেশের আইন শৃংখলা, বিচারকার্য ইত্যাদি , তাই এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো । অরাজকতা, । হবে । জীবনের নির্দিষ্ট সীমা থেকে একটি বছর 
অস্থিরতা, ৬ দি দুর্বলের ওপর ! অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সামান্য বিষয় নয়, চিত 
সবরের জুলুম হয়ে যেত । অথচ -বিবেকবান মানুষের ভ 
ভি লি নিবি বারা নি টিম, 
তাকালে দেখা যায়, তারা মুসলিম শাসক নামে : পড়াটাই খুব স্বাভাবিক ধরীয় দৃষ্টিকোণে এর 
পরিচিত হলেও তাদের আচার-আচরণ ও; গুরুত্ব আরো বেশি। মানুষ তার প্রতিটি কর্মের 
শাসনকর্মে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মুলনীতিহ : জন্য চিন্তা করবে । ফেলে আসা দিন গুলোর কৃত 
প্রকাশ পায় । পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মূলনীতিই ও । কর্মের ওপরই তার পরিণাম নির্ভর করে । 

মুসলিম সভ্যতাকহে লালন করে । দেশ শাসন ' মনে রাখা উচিৎ, ২০০০ ইংরেজির নববর্ষের 
করে বর্তমানে আমরা আমাদের বাংলাদেশসহ ; কথা । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্টিফার্স্ট নাইট 
বিভিন্ন দেশে দেখতে পাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল । উদযাপনে যে কেলেংকারি হয়েছিল, তা আমাদের 
সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে উন্ুক্ত ! মনে রাখা উচিৎ। বাঁধন নামের এক ছাত্রীকে 
নয়। বরং কোথাও জাতি, কোথাও বর্ণ, কোথাও ॥ যেভাবে বিবস্ত্র করে ফেলা হয়েছে তা ভাবতে 


ধর্ম, কোথাও অঞ্চল, কোথাও পেশা, কোথাও । €লাদেশি 
ভাষা আবার কোথাও দলের ভিত্তিতে সমাজের ! অবাক লাগে । আমি মনে করি যে, বাং 


সুযোগ সুবিধা গুলো বৈষম্যপূর্ণভাবে বণ্টন করা । মুসলমানদের জন্য এটা ছিল কলংক । একটি 
হয় । কোথাও ন্যায় বিচার নেই। প্রতিপক্ষ দমন ! মেয়েকে কলংকিত করা হয়নি । গোটা নারী 
ও তাদের ওপর জুলুম নির্যাতন ও হয়রানিমূলক ; জাতিকেই যেন কলংকিত করা হল । পাশ্চাত্য 
মামলা করণ ইত্যাদিই দেশ শাসনের মূল কর্মসূচি : সমাজ-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে যে মেয়ে রাত ১২:০১ 
রূপে পরিণত হয়েছে । । মিনিটে রাস্তায় বের হতে পারে তাকে এমন 
অতএব মুসলিম বিশ্বের বর্তমান শীসকগণ ! করতে পারে, তবে বাংলাদেশের মতো বিশ্বের 
রা 0৮ দারা লর! দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে 
রা ধরণের অঘটন আমাদের ললাটে কালিমা 

লেপন করেছে । যে ছবি বহির্বিশ্বে প্রচারিত 


পরিচালনা করার সুমতি দান করুন । ! 
রর ৷ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রী । যারা দেশ ও জাতির 
25 ৷ ভতিষ্যত কর্ণধার | যারা দেশকে চালাবে, যারা 


১. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ । প্রশাসনের স্তরে স্তরে বসবে তাদের আচরণ যদি 
মোতাজা, পৃ. ৮০ | 


ইসলামী অর্থনীতি ও আধুনিক রূপায়ন, । হয় এই ধরনের, তাহলে দেশ ও জাতি ওদের 
আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, পৃ. ৪৩০- ! থেকে কিবা আশা করবে? 
রে ' একজন ঈমানদারের অনুভূতি কি হওয়া 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, । দরকার 
চট্টথাম ২ 


জানুয়ারি'১১ | 


একটি বছরের সমাপ্তি এবং আরেকটি বছরের 
সূচনালগ্নে একজন ঈমানদার আল্লাহ প্রেমিক 
বান্দার অনুভূতি কি হওয়া দরকার । একজন 
আরবি কবি বিষয়টি তার একটি পর্ক্তিতে খুব 
চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । কবি বলেন- 
পর রাতের আগমন । একটি রাতের প্রান্তে 
দাড়িয়ে একজন মানুষ আনন্দিত হয়, নতুন একটি 
ভোর আসবে, নতুন একটি প্রভাতে সূর্য উদিত 
হবে । নতুন সূর্যোদয়কে দেখার জন্য মানুষ 
আনন্দ চিত্তে অপেক্ষা করে । কিন্তু কবি বলেন যে, 
আমার অনুভূতি একটু ব্যতিক্রম । রাত শেষ 
হওয়ার পরে নতুন এক ভোর দেখার জন্য 
প্রফুল্রচিত্তে আমি অপেক্ষা করতে পারিনা । বছর 
শেষে নতুন আরেকটি বছরকে অভ্যর্থনা জানানোর 
জন্য আমি আনন্দ-উল্লাস করতে পারিনা । আমার 
অন্তরের অনুভূতি হল এটাই, যে দিনগুলো আমার 
শেষ হয়ে গেল তা তো আমার জীবনেরই একটি 
অংশ । আমার জীবনের একটি ক্যালেন্ডার যে 
শেষ হয়ে গেল, আমার জীবনের দালান থেকে 
৩৬৫ দিনের ৩৬৫টি পাথর যেন খসে পড়ে 
গেল । আমার জীবন ছোট হয়ে এল । আমার 
জন্য এতো আনন্দের ব্যাপার হতে পারে না, 
আমার জন্য তা চিন্তার ব্যাপার । আমার হিসাবের 
ব্যাপার । আমার জীবনের একটি বছরকে 
অতিক্রম করেছি । আগামী বছর পদার্পণ করতে 
যাব, আমি গত বছরটি কিভাবে কাটিয়েছি । 
আগামী বছর কিভাবে কাটাব, আমার অর্জন কি? 
এই হিসাব করার সময় | আনন্দ-উল্লাসের সময় 
নয় বরং এই সময়টা হল হিসাব-নিকাশের সময়, 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি দুনিয়াতে প্রেরণ হয়েছি, 
সে উদ্দেশ্যকে আমি কতটুকু সফল করতে 
পারলাম, আমার জীবনকে প্রভুর সন্তুষ্টির পথে 
কতটুকু পরিচালিত করতে পারলাম, এই হিসাব 
করার সময় আমার এসেছে । 


হে বিবেকবান! 

মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক (খলিফা) হযরত 
ওমর ্মক্ট একবার মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবা পেশ 
করছেন, হযরতের বক্তব্য ছিল বাস্তবমুখী ও 
সুন্দর । হযরতের এই বক্তব্য ইমাম তিরমিযী 
বর্ণনা করেছেন, তিনি স্রোতাদেরকে বললেন, হে 
বিবেকবান মানুষ! আমি তোমাদের বিবেককে 
বলতে চাই, “হিসাব চাওয়ার পূর্বে নিজের হিসাব 
করে নাও, তোমার কাজ পরিমাপ করার পূর্বে 
নিজেই নিজের কাজের পরিমাপ করে নাও |” এ 
বক্তব্যের মর্মীর্থ হল, হে মানুষ একটু পরেই 
তোমাদের হিসাব শুরু হবে, কখন শুরু হবে 
আমরা জানিনা, একটু পরেই শুরু হবে । তবে 
তার আগেই যদি হিসাব খানা করে নিতে পার 
তাহলে তুমি সফল হবে, পাবে মুক্তির ঠিকানা । 
উন্মুক্ত হবে সফলতার দ্বার । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


আমাদের দেশে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া 
এটাই যেন সহজ নিয়ম, এটাই যেন সমস্যার 
সহজ সমাধান । অথচ অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
পড়া শিশু-কিশোরদের স্থান সর্বপ্রথম কারাগার 
নয় । সংশোধনাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্রে রেখে 
অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে । কারাগারে 
পাঠানো যেন কারো লক্ষ্য না হয়। অপরাধের 
এজাহার ও পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে প্রকৃত বয়স 
উল্লেখ না করায় তারা প্রকৃত আইনে বিচার পায় 
না। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্দুদত্ড বা যাবজ্জীবন 
কারাদন্ডের সম্মুখীন হচ্ছে । মানবাধিকার সংগঠন 
বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন- 
বিএইচআরএফ'র একটি তদন্ত টিম কর্তৃক ঢাকা 
সিএমএম আদালতের মামলার নথিপত্র 
পর্যালোচনায় এতদসংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য 
প্রকাশ পেয়েছে । এতে দেখা গেছে, ঢাকা 
প্রকৃত বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার বা 
পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে উল্লেখিত বযসের ব্যাপক 
পার্থক্য রয়েছে । মানবাধিকার নেত্রী এডভোকেট 
এলিনা খান এসব শিশু-কিশোরের প্রকৃত বয়স 
নির্ধারণের জন্য ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের 
আদালতে একটি আবেদন শুনানি করেন । শুনানি 
শেষে বিজ্ঞ আদালত অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
জন্য মেডিকেল পরীক্ষার নির্দেশ দেন । মেডিকেল 
পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে, এজাহার বা 
পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
পড়া শিশু-কিশোরদের উল্লেখিত বয়সের সাথে 
মেডিকেল রিপোর্টের বয়সের বিস্তর ব্যবধান | এ 
সংক্রান্তে ১৪টি শিশু-কিশোরের গরমিল প্রমাণিত 
হয় । এর ফলে যে সকল অনিয়ম ও সমস্যার সৃষ্টি 
হচ্ছে তা নিয়ে উপস্থাপন করা হলো : 

১. মামলার এজাহারে ইচ্ছাকৃত কিংবা 
অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া 


জানুয়রি”১২ 


আ।ই।ন।-।আ।দা।ল।ত 


অপরাধের সাথে 
কিশোরদের গন্তব্য 


শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের প্রকৃত বয়স 
উল্লেখ করা হচ্ছে না। 

২. পুলিশ কর্তৃক শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা ধৃত 
হওয়ার পর তাদের প্রকৃত বয়স নির্ধারণ করে 
পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে না । 

৩. থানা থেকে প্রেরিত শিশু, কিশোর ও 
কিশোরীদের আদালতে প্রেরণের পর কোর্ট 
হাজত থেকে আদালতে প্রায় সময় বিজ্ঞ 
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে 
না । অনেক সময় নথি উপস্থাপনের ফলে বিজ্ঞ 
আদালত নথিতে উল্লেখিত বয়স দেখেই 
তাদের জেলহাজতে প্রেরণ করেন । যার 
কারণে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু ও 
কিশোর, কিশোরীদের প্রকৃত বয়স নির্ধারিত না 
হয়ে শুধু এজাহার বা ফরোয়ার্ডিংয়ের ওপর 
ভিত্তি করে পুনরায় জেলখানায় প্রেরণ করা 
হচ্ছে । 

. অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু, কিশোর ও 
কিশোরীদের জেলখানায় প্রেরণের পর জেল 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স নির্ধারণের পর দেখা 
যায়, এজাহার ও পুলিশ ফরোয়ার্ডিংয়ে বয়সের 
সাথে জেল কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত বয়সের যথেষ্ট 
পার্থক্য রয়েছে । 

৫. আইনের জটিলতার কারণে অতিদ্রুত প্রকৃত 
বয়স নির্ধারণ করে কারাগার থেকে শিশু, 
কিশোর ও কিশোরীদের উন্নয়ন কেন্দ্রে 
প্রেরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে । 

যেহেতু ১৯৭৪ সালের শিশু আইন মোতাবেক 

অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া কোন শিশু, কিশোর 

ও কিশোরী কারাগারে আটক থাকবে না। 

তাদেরকে উপযুক্ত সংশোধনাগার উন্নয়ন কেন্দ্র 

প্রেরণ করতে হবে । বয়সের তারতম্যের কারণে 
জেলখানায় আটক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া 
শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা ন্যায় বিচার থেকে 
বঞ্চিত এবং মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি 
জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে । যার ফলে, অপরাধের 
সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু, কিশোর ও কিশোরীরা 
প্রকৃত আইনে বিচার না পেয়ে অনেক ক্ষেত্রে 
মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সম্মুখীন 
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হচ্ছে তাই এক্ষেত্রে শিশু, কিশোর ও 
কিশোরীদের সংশোধনাগার উন্নয়ন কেন্দ্রে রেখে 
ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে । তাদের প্রবেশন, 
প্রবেট, প্যারোলসহ গুডটাইম ল'-এর সকল 
সুবিধা দিতে হবে । দয়া, ক্ষমতা, অনৃকম্পা, 
সহযোগিতা দিতে হবে । অন্যথায় মানবাধিকারের 
চরম লঙ্ঘনসহ আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত 
হবে । উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য শিশু ও 
কিশোররা জেলখানায় অপরাধীদের মধ্যে ঢুকে 
যাচ্ছে । বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে কঠোরভাবে 
দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে । সাথে সাথে এ 
ব্যাপারে বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, 
মানবাধিকারকর্মী ও সমাজ সচেতন নাগরিকদের 
যুগপৎ ভূমিকা রাখতে হবে । বিশেষ করে 
অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের 
যেন “কিশোর অপরাধী” বলে আখ্যায়িত করা না 
হয়। সে ব্যাপারে সংশি-ষ্ট সকলকে সতর্ক 
থাকতে হবে । আইনে “নিরাপত্তা হেফাজত" নামে 
কোন জিনিস নেই । সুতরাং নিরাপত্তা হেফাজতের 
নামে কোন নারী, শিশু কিংবা কিশোর কিশোরী 
যেন কারাগারে প্রেরিত না হয়। কেননা এতে 
মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় চরমভাবে | নারী ও শিশু 
অধিকার রক্ষায় আসুন আমরা এক্যবদ্ধ হই । 
জাতিসংঘ শিশু সনদ ও শিশু আইনের বিধানমতে 
কোন শিশু-কিশোর জেলহাজতে যাবে না। ১৬ 
বছরের কম অথচ অপরাধের সাথে জড়িত আটক 
শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের প্রবেশনে অথবা 
অভিভাবকের জিম্মায় মুক্তির ব্যাপারে নিলিখিত 
মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করুন । কেননা ওরা 
জেল হাজতে যাবে না। শিশু-আইন ১৯৭৪ ও 
জাতিসংঘ শিশু সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ 
হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন-বিএইচআরএফ কে 
সহায়তা করুন। আপনাদের সহযোগিতা 
আমাদের মানবাধিকার কর্মকাণ্তকে আরো বেগবান 
ও শাণিত করবে । 


লেখক: আইনজীবী, কলাম লেখক ও মানবাধিকার 


কমী 
০ আত্তার্তহীদ ৩১ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীমকে 
হেনস্তা করা যদিও দুঃখজনক, তবুও মালয়েশিয়ার 
সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদকে একজন 
সফল ও জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক 
ব্যক্তিত্ব বলতে হবে । ফিলিপিনো মুসলিম নেতা 
তার একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ । নূর মিসৌরীকে 
মাহাথির মাললেশিয়া থেকে চলে যেতে বলতে 
পারতেন । ফিলিপিনো মুসলমানদের চোখের পানি 
বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে । স্পেনিশরা যেভাবে স্পেন 
থেকে মুসলমান ও ইহুদি হত্যা ও বিতাড়ন করে, 
স্পেনিশরা ফিলিপাইনের ছ্বীপপ্তলো দখল করে 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ । ম্যানিলাতে ছিল 


মুসলমান সুলতানাত । তাছাড়া সুলতানাত ছিল 
সুলু, ইলোকাও, মিনডারো, পালাওয়ান, 
মান্ডইনডানাও প্রভৃতি এলাকাতে | মুসলমানদের 


জানুয়ারি”১১ 


সংখ্যা কমতে কমতে এখন প্রায় শতকরা দশ 
ভাগে নেমে এসেছে । মাহাথির নূর মিসৌরীকে 
ফিলিপিনো হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়ে কাজটা 


সংশোধন করা উচিত | তিনি বলেন যে, তিনি 
অস্ট্রেলীয় পার্শ্ববর্তী এশিয়ার দেশগুলোতে 
সন্ত্রাসবাদীদের ওপর আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত । 
তিনি বলেন, অন্যান্য দেশেও যাতে অভিন্ন ব্যবস্থা 
পরিবর্তন করা উচিত । তিনি বলেন, এমন সব 
গোষ্ঠী হামলা চালাচ্ছে, যাদের সংশ্লিষ্ট দেশের 
সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। 

অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপ মালয়েশিয়া কখনোই 


বরদাস্ত করবে না। আমরা তাদেরকে আমাদের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। 
কারণ এতে আমাদের সার্বভৌমত্ ক্ষুণ্ন হওয়ার 
আশঙ্কা রয়েছে । 
মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ 
বলেছেন, “এ অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এক 
তরফা সামরিক অভিযান হবে একটি যুদ্ধাপরাধ | 
তারা গ্রপ্তহত্যায় রকেট অথবা মনুষ্যবিহীন বিমান 
ব্যবহার করলে আমরা এ তৎপরতাকে একটি 
যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করব এবং দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের আইন 
অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো 
মাহাথিরের এই প্রতিক্রিয়া সঠিক । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র 
যেভাবে তার মিত্র দেশগুলোকে উসকিয়ে দিচ্ছে 
তাতে মাহাথিরসহ অন্য মুসলিম রাষ্ট্রনায়করাও 
তোপের মুখে ৷ প্রি-এমটিভ' থিউরি ইহুদি 


নেতাদের আবিষ্কার । এখন তা যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রিয়নীতি । ভারত ও অন্যান্য কিছু দেশও তা 
অনুসরণে উদগ্রিব । 


আরব নিউজের সাথে সাক্ষাতকারে সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছিলেন, সন্ত্রাসীরা 
অযৌক্তিকভাবে হামলা চালাচ্ছে । তারা শুধু পাল্টা 
আঘাত হানতে চায় । পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীদের 
ক্ষোভের কারণ অপসারণে পশ্চিমাদের চিন্তা- 
ভাবনা করা প্রয়োজন | তিনি বলেন, কেন বিশ্ব 
গোলযোগ ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করতে হবে । 

মাহাথির বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 
আমাকে সন্ত্রাসের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে । আমি 
সন্ত্রাসী নই একথা নতুন করে প্রমাণ করতে 
হচ্ছে । 

মাহাথির বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ তেল উৎপাদক 
হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো ৷ তারা আন্তর্জাতিক 
ইস্যুতে প্রভাব বিস্তারে তেলকে অস্ত্র হিসেবে 
কাজে লাগাতে পারে । তিনি বলেন, মুসলিম 
দেশগুলো এক্যবদ্ধ হলে গোটা বিশ্বের তেল 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 

সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। অথচ আয়ারল্যান্ডের 
সন্ত্রাস এবং জাপানের সন্তানকে কখনোই ধর্মের 
সাথে যুক্ত করা হয়নি । 

মাহাথির এ কথাগুলো ঠিক । সন্ত্রাসের কারণ না 
খুজে শুধু বোমা ফেললে কোন কাজ হবে না। 
ফিলিস্তিন একটি বিরাট সমস্যা | তা সমাধান না 
করেই ইরাকে এল পাশ্চাত্য দখলদারিত্ব । এতে 
সন্ত্রাস আরও বাড়বে । মাহাথিরের ক্ষোভ, 
মালয়েশিয়াকেও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলা হচ্ছে প্রকারান্ত 
রে। মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন 
বিমানবন্দরে অর্ধ-উলঙ্গ করা হলো সন্ত্রাস দমনের 
নামে । 

মাহাথির মুসলমানদের এক্যবদ্ধ হতে বলেছেন । 
তিনি তেল অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন । 


। তআত্তার্ভহীদ ৩২ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


তিনি ইরাক প্রশ্নে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন ডাকতে 
বলেন | কোনটাই হয়নি । 

প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির বিজয়ের 
ফলে দেশটির সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের উত্তেজনা বৃদ্ধি 
পাবে । কুয়ালালামপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে 
আলাপকালে তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী 
দলসমূহ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিধায় উভয়ের মধ্যে 
সংঘাত বৃদ্ধি পেতে পারে । 

কায়রোর আল-আহরাম পত্রিকায় এক 
সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেন, 
যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় প্রতিটি 
মানুষ ক্ষুব্ধ । মার্কিন জনগণ ক্রোধান্বিত এবং 
তারা প্রতিশোধ নিতে চায়। ইসলামী বিশ্বের 
জনগণও সমানভাবে ক্ষু্ধ। কারণ তারা দেখতে 
পাচ্ছে যে, মার্কিন নেতৃত্বাধীণ সন্ত্রাসবাদবিরোধী 
লড়াই যতটা না বিন লাদেনের আল-কায়েদার 
বিরুদ্ধে তার চেয়ে বেশি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে । 
আমেরিকা ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে বর্তমান 
উত্তেজনা নিরসনে আমাদের এটা খুঁজে বের 
ভয়াবহ হামলায় চালায় । আমার ব্যক্তিগত ধারণা, 
ভবন ধ্বংস এবং লোকজনকে হত্যার বলিষ্ঠ যুক্তি 
না থাকলে সন্ত্রাসীরা এ কাজ করতে পারে না। 
দুঃখজনকভাবে আমেরিক এসব কারণ খুঁজে বের 
করতে এবং সেগুলো দূর করতে চরমভাবে ব্যর্থ 


জোরালোভাবে বিশ্বাস করি যে, ফিলিস্তিন 
সংকটের মধ্যে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের কারণ 
নিহিত রয়েছে । এতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে, 
বসবাস করছে । ইহুদি ও খিস্টানদের মধ্যকার 
সম্পর্কের চেয়ে ইহুদি ও মুসলমানদের সম্পর্ক 
অনেক ভালো ছিল । ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইল 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে এ সম্পর্কে অব্যাহত ছিল । 
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখল এবং দখলিকৃত ভূখণ্ডে 
আগমনের মধ্যেই পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে 
সন্ত্রাসবাদের বীজ উপ্ত রয়েছে । অধিকাংশ 
মুসলমান বিশ্বাস করে যে, ফিলিস্তিন জনগণের 
স্বার্থকে জলাঙঞ্জলি দিয়ে এবং ইসলামী বিশ্বকে 
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড তুলে দেয়া হয়েছে । অন্য কথায়, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে 
সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউরোপের 
নিজন্ব সমস্যার নিষ্পত্তি করতে চেয়েছে। শুধু 
দায়িত্ব নিয়েছে এবং প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দেয়া 
হয়েছে যে, তারা মুসলিম বিশ্বের ওপর 
ইসলাইলের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করবে | এ 
পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের দুর্গতি শুরু হয় এবং 
কয়েকটি ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য সংগঠন ইসলামী 
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শুরু করে । সুতরাং আমার মতে, ১১ সেপ্টেম্বরের 
সন্ত্রাসী হামলার মূল ৫৪ বছর আগে ফিলিস্তিনি 
ভূখণ্ড দখলের ঘটনার মধ্যে খুজে পাওয়া যেতে 
পারে । সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে 
হলে যুক্তরাষ্ট্রকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে । 
কিন্তু সে তা করতে ব্যর্থ হয়েছে । 

মাহাথির বলেন, ইরাকের নেতৃবৃন্দ নয়, বরং 
দেশের জনগণকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে । ইরাকের 
অবস্থা দেখার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে সেখানে 
পাঠিয়েছিলাম । সে আমাকে জানিয়েছে যে, 
শিশুরা মারা যাচ্ছে এবং মৌলিক চিকিৎসা 
সহায়তা ও খাদ্য ছাড়া অধিকাংশ মানুষ দিন 
কাটাচ্ছে । যুদ্ধ ও অবরোধে ইরাক বিধ্বস্ত । 
মারাআক ভুল । এতে শুধু ইরাক নয়, গোটা 
মুসলিম জাহানের পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে | এ 
যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আরো মার্কিন 
বিরোধী হয়ে উঠবে । এতে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো 
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়া জেহাদে আরো লোকজন 
সংগ্রহে সক্ষম হবে ॥ 

পুরোপুরি দায়ী নয় এবং গণতন্ত্রও অগ্রগতির 
নিশ্চয়তা দিতে পারে না । ইসলামী ও ইউরোপীয় 
দেশগুলো শত শত বছর স্বেরতন্ত্রের আওতায় 
ছিল। কিন্তু এ সময় সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়নি । 
আমি মনে করি যে, ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহসহ 
ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড জবরদখল এবং বিগত ৫০ 
বছরের এ সংকটের নিম্পতি না হওয়ায় 
সন্ত্রাসবাদী হামলা চলছে এবং পাশ্চাত্য ও 
ইসলামী বিশ্বের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।' 
মাহাথির বলেন, “১৯৯৭ সালে মার্কিন ইহুদি 
বাজারে আঘাত হানে । এ আঘাত এমন মারাত্বক 
ছিল যে, মালয়েশিয়ার মুদ্রা রিংগিতের মান পড়ে 
যায় । আমি তার সমালোচনা করায় সে আমাকে 
প্রাইম মিনিস্টার না বলে প্রাইম মনস্টার (প্রধান 
দানব) বলে আখ্যায়িত করে । কারণ, আমি আন্ত 
করার আহ্বান জানিয়েছিলাম । আমি বৈদেশিক 
মুদ্রার ঝুকি পরিহার এবং বিশ্বায়নের তাণ্ডব থেকে 
মুসলিম দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ রক্ষায় 
গোল্ড দীনার চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম ॥ 
তিনি বলেন, “আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে 
যে, ১৯২৪ সালে ওসমানীয় সাম্াজের পতন 
নাগাদ মুসলিম বিশ্বে একক মুদ্রা হিসেবে গোল্ড 
দিনার চালু ছিল ।' 

মাহাথিরের মন্তব্যসমূৃহ সঠিক । মুসলমানারা 
এক্যবদ্ধ না হলে আরো বহু বিপদ চাপতে পারে । 
ওআইসিকে শক্তিশালী করে মুসলিম বিশ্ব এক্যবদ্ধ 
হতে পারে। তাকে ওআইসির সেক্রেটারি 
জন্য কিছু কাজ করার তিনি সুযোগ পেতেন । 


তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে 
বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের 
স্বার্থেই | 

প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্যের কথা এসেই পড়ে । মার্কিন 
নাগরিকদের অবস্থান এখন ওপন্যাসিক জর্জ 
অরওয়েলের “নাইনটিন এইটি ফোর" উপন্যাসের 
টোট্যালিটারিয়ান স্টেটের মতো । মার্কিন 
নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক খুঁটিনাটি 
বিষয় । যেমন-_ আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কি 
কিনলেন, কত খরচ করলেন, কাকে এবং কখন 
ঘটালেন কিনা, লাইব্রেরি থেকে কি বই এনে 
পড়লেন, ভিডিও ক্লাব থেকে কোন ভিডিও ছবি 
পাঠালেন এবং যাবতীয় বিষয়ের ওপর মার্কিন 
সরকার নজর দারি করতে পারে । এমনকি এ 
সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে । প্রয়োজন 
মতো এসব তথ্য কম্পিউটার থেকে মুহূর্তের মধ্যে 
বের করা সম্ভব হবে । “টোটাল ইনফরমেশন 
আাওয়ারনস প্রোগ্রাম" নামে পেন্টাগনের বিশ 
কোটি ডলারের একটি পরিকল্পনার কথা বলেছে 
নিউ ইয়র্ক টাইমস । মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগত 
বিষয়াদির উপরে এতে নজরদারি হতে পারে । 
লসএঞ্জেলেস টাইমসে বলা হয়েছে, আমেরিকার 
জনগণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় দুই 
প্রযুক্তি হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। 

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে “এথনিক', রিলিজিয়াস' ক্লিনসিং 
প্রোগ্রাম চালু হয়েছে । বেছে বেছে বিশেষ ধর্মের 
ও রেসের মানুষদের নানাভাবে হেনস্তা করা 
হচ্ছে । আর তাদের বিনা বিচারে ও গোপনস্থানে 
আটক রাখা যাবে । কেউ কেউ আবার 
আইনজীবীর সহায়তাও নিতে পারবে না । আর 
বৈদেশিক নীতিতে এমন সব এসেছে যা 
যুক্তরাষ্ট্রকে চেহারার বৈশিষ্ট্যই পাল্টিয়ে দিয়েছে । 
বিশ্বের অনেকে এখন যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করার 
শক্কিত । 

যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্র দেশের বিরুদ্ধে গণবিধ্বংসী 
জবাব মোকাবিলা করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় 
প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্রও ব্যবহার হতে 
পারে । সিএনএন ইন্টারনেট সুত্রে বলা হয়, 
যে, এটা ওয়াশিংটনের নতুন কোন নীতি নয়, 
তবে গণবিধবংসী অস্ত্র দমনের কৌশলগত দলিল 
হিসেবে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া 
হলো। আসলে এই অমানবিক প্রিএমটিভনীতি 
ইহুদী উপদেষ্টাদের দেওয়া পরামর্শের ফসল | 


লেখক: সাবেক কূটনীতিক, কলাম-লেখক ও 


সাংবাদিক 
॥ তআত্তার্তহীদ ৩৩ 


অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী 
হেপাটাইটিস এবিসি এবং ই 


তদারকি করা গুরুত্ৃপূর্ণ, তবে তা যথেষ্ট নয় । 
জন হপকিনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের 
সহ অধ্যাপক ডা. রিতা কল্যাণী বলেন, যাদের 
ডায়াবেটিস আছে তারা সবাই এমনকি তাদের 
চিকিতসকও কিডনি সমস্যার লক্ষণ আছে কিনা 
তাও নজর করবেন । ডায়াবেটিসের একটি 
গুরুত্বর জটিলতা হলো কিডনি নিক্ত্রিয়া এবং 
কিডনি ফেইলুর বা নিষ্ক্িয়ার প্রধান কারণ হলো 
ডায়াবেটিস । জসিলন ডায়াবেটিক সেন্টারে 
নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান এবং হার্ভার্ড 
মেডিকেল স্কুলে সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন ডা. 
রবার্ট স্ট্যানটন বলেন, দুর্ভাগ্যবশত :যাদের 
ডায়াবেটিস তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে 
তাদের রয়েছে কিডনি রোগ | কিডনি নিস্ত্রিয় না 
হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না । 

তবে সুসংবাদও আছে । সহজ টেস্ট করে 
কিডনির কাজকর্ম পরীক্ষা করা যায় এবং আগাম 
কিডনি রোগ চিহ্িতও করা সম্ভব। সূচনায় 
যায়। ওষুধপত্র, খাদ্যবিধি, রক্তগ্রুকোজের 
সুনিয়ন্ত্রণ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কিডনি রোগ 
প্রতিরোধ করতে পারে বা অগ্রগতি ধীর করে 
দিতে পারে । মূল চাবিকাঠি হলো আগাম রোগ 
নির্ণয় এবং অবিলম্বে চিকিতসা | 


কিডনি পরিশ্রুত করে রক্ত । বর্জ বেরিয়ে যায় 
মৃত্রের মাধ্যমে আর পরিশ্রুত রক্ত ফিরে যায় 
শরীরে | ডায়াবেটিক রোগীদের কিডনির ক্ষতি 
হতে পারে তখন, যখন রক্তকে পরিশ্রত করতে 
পারেনা ঠিকমত । সামান্য পরিমাণ এলবুমিন মুত্র 
দিয়ে বেরিয়ে যায় ৷ উঠে যায় রক্তচাপ কিডনির 
উপর আরো চাপ পড়ে । আরও বেশি প্রোটিন 
বেরিয়ে যায় প্রস্রাবে । এসব পরিবর্তন হতে 


জানুয়ারি'১২ 


কারণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে । ম্যাকগিল 
বলেন, টাইপ ১ ডায়াবেটিসে কিডনি ক্ষতি হলো 
বহুলাংশে রক্তে গ্ুকোজের উঁচুমানের ফলশ্রুতি ।' 
তবে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে কিডনি ক্ষতির পেছনে 
থাকতে পারে নানাবিধ কারণ । উচুমান গ্ুকোজ, 
উচ্চরক্তচাপ, প্রদাহ, বয়স এবং জীনগতি এদের 
মধ্যে পরস্পর আন্ত:ক্রিয়া বড় কারণ হতে পারে । 
চিকিতসা না হলে ক্ষতি শোচনীয় পর্যায়ে যেতে 
পারে, পরিণতিতে কিডনি হতে পারে নিষ্ক্রিয় । 
প্রান্তিক পর্যায়ে এলে শেষ চিকিতসা বিকল্প 
ডায়ালাইসিস নয়ত ট্রাসপ্রান্ট । 


কিডনি ক্ষতির লক্ষণ বা উপসর্গ 
কিডনির তাতপর্যপূর্ণ ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত কিডনি 
সমস্যার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়না ৷ ফেনিল সূত্র, 
ওজন বৃদ্ধি, শরীরে পানি ধারন, ক্ষুধামান্দ্য, শরীর 
খারাপ লাগা । এরকম হলে ডাক্তার দর্শণ অবশ্য | 
আগাম সময়, কিডনি ক্ষতিতে তেমন উপসর্গ 
নেই । ডাক্তারের কাছে রক্ত ও প্রপ্রাবের বিশেষ 
পরীক্ষা করে তবে জানতে হয় । রক্তের গ্লুকোজ 
মান পরীক্ষায় কিডনির কাজকর্ম সম্পর্কে ধারনা 
পাওয়া যায় না। প্রচলিত মূত্র পরীক্ষা এত 
সংবেদনশীল নাও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা 
বলে থাকেন । যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং 
কিডনি ক্ষতির ঝুকি আছে এদের তিনটি টেস্ট 
করা প্রয়োজন । 


রক্তচাপ মনিটরিং: 

উচ্চরক্তচাপ হতে পারে কিডনি সমস্যার একটি 
লক্ষণ । স্ট্যানটন বলেন, ডায়াবেটিস ও কিডনি 
রোগ যাদের এদের রক্তচাপ সুনিয়ন্ত্রণ করা 


উচিত । লক্ষ হওয়া উচিত রক্তচাপ ১৩০/৮০ এর 
নিচে রাখা | 


প্রশ্নাবে প্রোটিন, ক্রিয়েটিনিন ও এলবুমিন 
পরীক্ষা: কিডনি ক্ষতি হতে থাকলে সামান্য 
পরিমাণ প্রোটিন প্রস্রাবে যেতে থাকে। 
ল্যাবরেটরীতে টেস্ট করা যেতে পারে। ২৪ 
ঘন্টার প্রস্রাব সংগ্রহ এখন লাগেনা । একটি একক 
নমুনাই যথেষ্ট । 


অনুমিত গ্লুমেরলার ফিলট্রেশন রেট 
(ই.জি.এফ.আর) বা (9২: রক্তের ক্রিয়েটিনিন 
মান থেকে সুত্র অনুযায়ী গণনা করলে পাওয়া যায় 
ইজিএফআর | কিডনি রক্তকে কেমন পরিশ্রুত 
করছে, তা বোঝা যায় । 


ডায়াবেটিস ও কিডনি ক্ষতির চিকিৎসা 
জীবন যাপনে পরিবর্তন । স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাওয়া, 
প্রভাব ফেলে । কারো প্রয়োজন লো-প্রোটিন 
ডায়েট । ধূমপান করে থাকলে ততক্ষণাত ছেড়ে 
দেওয়া । লিপিড নিয়ন্ত্রণ কোলেস্টেরোল ও 
ট্রাইগি-সারাইড নিয়ন্ত্রণ কিডনি কাজ কর্মের উপর 
সরাসরি প্রভাব না থাকলেও এতে হুদরোগের 
ঝুঁকি কমে । 

হোম মনিটরিং 

ঘরে রক্তের গ্ুকোজ চেক করা ছাড়াও রক্তচাপ ও 
মনিটরিং চাই । 


ওষুধপত্র 

এসিই ইনহিবিটার ওষুধ এবং এনজিওটেনিসন 
রিসেপ্টার ব-কার উচ্চরক্তচাপ রোগীদের কিডনি 
ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে | কিডনি নিষ্ক্রিয় হলে 
ডায়ালাইসিস বা ট্রা্সপ্রান্ট । কিডনি নিন্য় হলো 
ডায়াবেটিক রোগী নিষ্রিয়ার পথে যায়না । 
সুচিকিৎসা হলে গুরুতর কিডনি রোগের 
রোগীদেরও ডায়ালাইসিস দেরি হতে পারে অনেক 


স্বাস্থ্য, স্যান্টন বলেন, ডায়াবেটিক রোগী বা 
প্রিডায়াবেটিক রোগী কিডনি সমস্যার ঝুঁক ভেবে 
সংকিত হওয়া উচিত নয়। স্যান্টন বলেন, 
ডাক্তারের পরামর্শ না নেয়া হলো বড় ভুল। 
টেস্টগুলো করে ভালো ফল পেলে এবং কিডনি 
সমস্যার লক্ষণ না পেলে মনে শান্তি হলো। 
কোনও লক্ষণ পেলেও অবিলম্ষে চাই চিকিৎসার 
শুরু | ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগের আগ্রাসী 
চিকিৎসা বড় রকমের পার্থক্য ঘটাতে পারে । তবে 
চিকিৎসা নেবার আগে জানা চাই যে সমস্যাটি 
আছে । 


ঢাকা 
। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


বাংলার মাটি 
ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


সবুজ-শ্যামলে বাংলার মাটি 
আল্লাহ তায়ালার সওগাত, 
নীলে সুনীলে নীলাভ আকাশ 
আল্লীহ মহানের খয়রাত । 
নদী বিধৌত পলি সমভূমি 
আল্লাহর-ই উপটৌকন । 
দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ সুদীর্ঘ সৈকত 
আল্লাহ প্রভুর মায়া । 
হালদা নদীর রেণু ভাণ্ডার 
আল্লাহ পাকের দয়া । 
মায়ের মুখের প্রিয় বাংলা ভাষা 
আল্লাহ খালিকের সৃষ্টি, 
সরল আচরণ উদার আপ্যায়ন 
আল্লাহর দেয়া কৃষ্টি । 
ছোট বড় সব কওমী মাদরাসা 
আল্লাহ'র সেরা রহমত, 
টঙ্গীর ময়দানে বিশ্ব ইজতেমা 
আল্লাহ'র বড় নিয়ামত | 
উলামা-মাশায়িখের নিঃস্বার্থ খিদমত 
আল্লাহ প্রদেয় গৌরব, 
বুযুর্গানে দীনের দরদমাখা দু"য়া 
আল্লাহ প্রদত্ত সৌরভ । 
পীর-আউলিয়াদের সোহাগের এ দেশে 
ইসলাম-ই বাস্তবতা, 
পর্দানশীল মা-বোনের ইজ্জতের এ দেশে 
ইসলাম-ই আধুনিকতা | 
মুসলিম অমুসলিমে সম্প্রীতির বাধন 
ইসলামের-ই ফসল এ দেশে, 
ইসলামপ্রিয় জনগণ শহীদ হবে প্রয়োজনে 
এ মুসলিম দেশকে ভালোবেসে । 


জানুয়ারি'১২ 


অধিকার 
আবদুল হালীম খা 


এ পৃথিবী নয় তোমার একার, 
এখানে আমারও আছে অধিকার । 
এই পায়ের নিচের মাটি পথের ঘাস 
নদ-নদী আলো-বাতাস 
মাথার উপর নীলাকাশ 
সবখানে আমার আছে অধিকার 
তুমি কেন বার বার 
আমার অধিকারে দাও হাত 
বাধাও সংঘাত? 
অষ্টা আমাকে পাঠিয়েছেন অধিকার দিয়ে 
আমি আছি সেই অধিকার নিয়ে | 
আমার অধিকার আমি ছেড়ে দেবো কেন? 
তুমি ভীষণ হিংসুটে ঝগড়াটে যেন 
সংকীর্ণ মন বড় 
গলা চেপে ধর। 
তুমি যালিম তুমি সন্ত্রাস 
পৃথিবী একাই করতে চাও গ্রাস 
একাই সব লুটেপুটে খেতে চাও 
এবার আমার জায়গা থেকে সরে দীড়াও | 
আমি শক্তি নিয়ে আছি 
এই মাটির কাছাকাছি । 
আমার পথে আমি চলবোই 
আমার কথা আমি বলবোই । 
এ পৃথিবী নয় শুধু তোমার একার, 
এখানে আমারও আছে অধিকার । 


ভাষা সৈনিক রফিকুল্লাহ চৌধুরী 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


একটি সুশীল সভ্যতার পরাগ 

নম্রতার অরণ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল কত অনুরাগ । 
কালের তুফানে একদিন নিথর হয়ে যায় 

আসকার দীঘির পাড়ের আপন ফুরচুনায় । 

শুধু পরমঙ্গলে সারাটি জীবন 

কত বসন্ত কতকাল পার করিলেন এই শ্বেতমন | 

কত প্রভাত কত বিকেল এই রাজপথে পায়চারী 
পিচঢালা ফুটপাত সাক্ষী আছে তারি । 

এমনি একজন ছিল জানিনা কেউ আছে কিনা আর 
প্রতিপক্ষ আছে কোন শত্রু নেই যার । 

অসত্যের বিপরীতে যে কণ্ঠ ছিল নিভীক সোচ্চার 
মাতৃভাষার প্রহরী কেড়ে এনেছিলেন বর্ণমালার অধিকার । 
জন্ম তোমার ধন্য হয়েছে আমার সন্দীপ মৃতৃকা 

দীঘল দেহী এক সবুজমানুষের জন্য শব্দ স্মারনিকা এই | 
নিরবে হঠাৎ গেলেন চলে সবাই কে ছাড়ি 

ভাষা সৈনিক রফিকুল্লাহ চৌধুরী । 

কতজন চলে যায় রেখে যায় সুস্থৃতির ভার 

কারো বিরহে বুকের সমুদ্র আন্দোলিত হয় বারবার । 


_।॥ তআত্তার্তহীদ ৩৫ 


ঈদ আনন্দের অন্য দিগন্ত 

ঈদ আনন্দের উত্স বা নিয়ামক কী? আমরা জানি, ঈদ মানে উৎসব । 
তাহলে কি ঈদের উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যে আচার-অনুষ্ঠান, 
আয়োজন-আমন্ত্রণ ও ভ্রমণ-বিনোদন প্রভৃতি করে থাকি, এগুলোই ঈদ 
আনন্দের উৎস বা নিয়ামক? অনেকে এমন মনে করে থাকেন । আসলে 
এধারণা সঠিক নয় । 

একথা সত্য, উৎ্সবমাত্র মানুষকে আনন্দ দেয় । উৎসবের প্রস্তুতি থেকে নিয়ে 
উৎসবকেন্দ্রিক প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকলাপ মানুষের আত্মার জগতে আনন্দ 
ও সুখ-ভোগের জন্য একটা আবহ তৈরী করে । স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর, 
নতুন ও মানানসই জামা-কাপড় পরিধান, রুচি মাফিক সাজসজ্জা গ্রহণ, শরীর 
ও জামায় আতর-আবির মাথা ও গোসল-গাসল প্রভৃতি, বিশেষ করে 
উৎসবকে উপলক্ষ করে হলে, মানুষের অন্তর-আত্মায় শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
আনয়ন করে । তার উপর রামাযানের সিয়াম সাধনার পরিসমাপ্তি হওয়ার পর 
মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে পূর্ববৎ স্বাভাবিক জীবন যাপনে পদার্পণ এবং 
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ-সম্মেলন, 
পরস্পরের উষ্ত অভিভাষণ, ভাবের সৌজন্য-চর্চিত আদান-প্রদান ও 
আমন্ত্রণ-আপ্যায়ন প্রভৃতি মানুষের হদয়-মনে অবিশিশ্র সুখের অনুভূতি 
জাগিয়ে তুলে । এসবও নিশ্চয় ঈদের দান | ঈদের আনন্দ । কিন্তু এ আনন্দ 
মৌলিক নয়, প্রাসজিক | ঈদ আনন্দের প্রকৃত উত্স বা নিয়ামক অন্য কিছু । 
এই উৎস বা নিয়ামক সম্পর্কে জানতে হলে ঈদের অনুষ্ঠানকে সুনাহ 
আদর্শের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে 
ঈদের তত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করতে হবে । 

ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য দু”টি উৎসব প্রবর্তন করেছে । ঈদুল ফিতর 
এবং ঈদুল আযহা । এগুলো লোকজ উৎসবের মত তাসর্ব 
উৎসব নয় । বরং প্রতিটি উৎসবই তত্ত্ব-তাৎপর্য ও শান-মানে বিশিষ্ট ও 
মহিমান্বিত । এজন্যই আমাদের ঈদ উত্যাপনের সূচনা হয় ঈদগাহ থেকে, 
খুতবা ও সালাতের মাধ্যমে | ঈদুল ফিতরের এই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতি ঈঙ্গিত 
করে রাসূলুললাহ রঞ্জু বলেছেন, প্রত্যেক জাতির জন্য একটি উৎসব 
রয়েছে । আজকের এই উৎসবটি আমাদের ।' 

ঈদুল ফিতরের মূল আকর্ষণ হলো, মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর এই দিনে 
মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও পুরস্কার ঘোষণা । 
প্রকৃতপক্ষে ঈদ এমহাপ্রপ্তির জন্য আনন্দ উত্যাপনের অনুষ্ঠান । এদিন 
আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের সম্মুখে রোজাদার বান্দাদের বিষয়ে গর্ব 
করেন । এবং তাদের প্রাপ্তি-পুরস্কার নিয়ে সুখালপনায় লিপ্ত হন। সে কী 


জানুয়ারি”১১ 


আনন্দ ও প্রফুললতার সুবাতাস বয়ে যায় উর্ধক্ষ জগতে এবং ভূতপৃষ্ঠে 
আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের হৃদয় ও আত্মাজুড়ে! আমরা কি তার খবর 
রাখি? ঈদের খুতবায় অবশ্য এর অনেক কিছু উলেলখ করা হয়। কিন্তু 
আমরা কি তা বুঝি? 

রাসুলুললাহ ঞ্রজ্জ বলেন, “যখন তাদের ঈদের দিন আসে, আল্লাহ তাআলা 
তাদের বিষয়ে ফেরেস্তাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, হে আমার 
ফেরেস্তারা, যে মজুর তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, তার প্রাপ্য কী 
হতে পারে? তারা উত্তরে বলেন, হে আমাদের প্রভূ, তার প্রাপ্য হলো, তাকে 
উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া । আল্লাহ বলেন, (হে) আমার ফেরেন্তারা, 
আমার বান্দা-বান্দীগণ তাদের উপর আরোপিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন 
করেছে । অতঃপর সোৎসাহে প্রার্থনার দিকে (ঈদগাহের দিকে) বেরিয়ে 
এসেছে । আমার সম্মান ও মহিমার কসম, আমার ভদ্রতা, উচ্চ মর্তবা ও উচ্চ 
পদমর্যাদার কসম, আমি অবশই তাদের প্রার্থনা কবুল করব । অতঃপর 
বলেন, এবার তোমরা (ঈদগাহ থেকে) ফিরে যেতে পার । আমি তোমারদের 
ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদের পাপরাজি পুণ্যাদি দ্বারা পরিবর্তন করে 
দিয়েছি । রাসুলুললাহ (স) বলেন, “অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে 
যায় । রাসুলুললাহ ই আরো বলেন “যখন ঈদের দিন আসে, ফেরেস্তারা 
রাস্তার প্রবেশদ্বারে বসে উচ্চ স্বরে বলেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা অগ্রসর 
হও দয়াময় প্রভুর দিকে । যিনি স্বানুগ্রহে তোমাদেরকে সতকর্মের সুযোগ করে 
দেন, অতঃপর তার উপর সওয়াব দান করেন । তিনি তোমাদেরকে রাত 
জাগার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তোমরা রাত জেগেছ। তিনি তোমাদেরকে 
সিয়ামের হুকুম করেছিলেন । তোমরা সিয়াম পালন করেছ এবং আপন প্রভুর 
আনুগত্য বজায় রেখেছ । সুতরাং তোমরা পরস্কৃত হও । ঈদের প্রকৃত 
আনন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এক্ষমা ও পুরস্কার লাভের জন্য । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, বলুন, আন্নাহর অনুগ্রহ ও করুণার জন্য, তো 
এজন্যই তাদের আনন্দ করা উচিত ।' [সুরা ইউনুস : ৫৮] এক্ষমা ও পুরস্কার 
নিশ্চিত হলেই রামাযানের সিয়াম সাধনা সফল বলে গণ্য হবে । সিয়াম, 
সালাত ও তারাবিহর তোয়াক্কা না করে ঈদের দিনে আনন্দ উত্যাপন করলে 
তা লৌকিকতা ও গতানুগতিকতা বৈ নয় ৷ অবশ্য ঈদের সূত্র ধরে জায়েয 
পন্থায় সুখ-ভোগ ও আনন্দ উত্যাপনে কোন মানা নেই । এদিক থেকে ঈদের 
আনন্দ অবারিত, ঈদের খুশি সবার জন্য । কিন্তু ঈদের তত্্তাৎপর্য ও 
মহত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে লৌকিকতা ও গতানুগতিকতার গড্ডালিকায় 
হারিয়ে যাওয়া কিছুতেই কাম্য নয় । 


এযাযুল করিম শফি 


জন্মনিয়ন্ত্রণের নেতিবাচক দিক 


বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যাকে একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা 
হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো 
যে, জনসংখ্যা আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা অন্য 
জায়গায় । জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কোন পথ বেঁছে 
নিয়েছি । আমরা বেছে নিয়েছি কি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | কিন্তু আমরা কি 
ভেবে দেখেছি জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে । আর মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে । 
কি কারণে আমরা জন্নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বেছে নিয়েছি। তার পক্ষে অনেক 
ভালো ভালো চুক্তি আছে । যেমন- জনসংখ্যা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না 
পারি, তাহলে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান চিকিতসা আরো অনেক সমস্যার 
সম্মুখিন হবো, কিন্তু আমরা কি জানি না যে, আমরা এখন অনেক উন্নত 
জাতি, আমরা এখন ইচ্ছে করলে এক টুকরো জমিতে বাম্পার ফসল ফলাতে 
পারি । আমরা ইচ্ছা করলে একখণ্ড জমিতে অনেকগ্তলো পরিবার বসবাস 
করতে পারবে । অতীতে কিন্তু তা পারেনি । 

তারা কি আমাদের এ উন্নতি লক্ষ্য করেনি আমরা এখন কতটা উন্নত জাতি । 
তারা কি শুধু এই টুকৃই জানে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা যুগান্তকারি প্রদক্ষেপ । 
তাদের এই যুগান্তকারি প্রদক্ষেপ দেখতে এমন যে মনে করি আমরা জমিতে 
সবজি চাষ করছি । ধরে নিলাম জমিতে ফুলকপি চাষ করছি । আমরা এও 
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জানি যে ফুলকপিতে আলাদা আলাদা করে সার দিতে হয় । এখন আমরা কি 
করলাম | ফুলকপিতে সার দেওয়ার ভয়ে, ফুলকপি চাষ করা বন্ধ করে 
দিলাম । এতে করে কি আমরা জ্ঞানের পরিচয় দিলাম ৷ নাকি বোকার 
পরিচয় দিলাম | ঠিক একইভাবে মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা 
ইত্যাদি দেওয়ার ভয়ে আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছি । আমরা 
আর যাই হইনা কেন আমরা কিন্তু জানি নাই । আমাদের এসব চাহিদা 
পূরণের জন্য আমরা কেন জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যে, মানুষ ধীরে ধীরে পৃথিবী 
থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । তা কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখছি না । আর আমরা 
যদি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাই | তাহলে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে । কারণ 
যেখানে মানুষ নাই, সেখানে পৃথিবীর প্রশ্নই ওঠেনা | পৃথিবী ধ্বংস করে 
ফেলা উচিত । আর সৃষ্টিকর্তা তাই করবেন । কেননা পৃথিবী মানুষের 
বসবাসের জন্যই বানিয়েছেন । তাই মানুষ না থাকলে পৃথিবী রাখার কোন 
সার্থকতা নেই । মনে করি, কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথির 
আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আর আমি সেখানে উপস্থিত হইনি, তাহলে কি সেই 
অনুষ্ঠানের কোন সার্থকতা হবে । না, হবে না। এখন আমরা দেখবো 
কিভাবে আমরা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছি । তা নিচে আলোচনা করা হল । 
মনে করি বর্তমান পৃথিবীতে আটটি পরিবার আছে। তারা প্রত্যেকে জন্য 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে৷ তারা ভাবল যে, তারা একটি করে সন্তান 
ধারণ করবে । তাদের প্রত্যেকের একটা করে সন্তান হলো, তাহলে আটটি 
পরিবারে আটটি সন্তান । এই আটটি মানুষকে আবার বিয়ে দেওয়া হল। 
তাহলে পৃথিবীতে পরিবারের সংখ্যা ৮ + ৪ ₹ ১২ পরিবার । ধরে নিয়েছি, 
আটজনের মধ্যে চারজন পুরুষ হয়েছে, চারজন মেয়ে হয়েছে ৷ আবার নতুন 
যে চারটি পরিবার হয়েছে, তারাও মনে করল যে তারাও একটি করে সন্তান 
ধারণ করবে । তাহলে, তাদের হলো চারটি সন্তান । এই চারজনকে আবার 
বিয়ে দেওয়া হল । তাহলে বর্তমানে পৃথিবীতে পরিবারের সংখ্যা ৮ + 8 + 
২+ ল ১৪ টি, এইবার মনে করি প্রথম যে আটটি পরিবার ছিল তাদের 
বয়স ৭০ হয়েছে । তাই তারা মারা যাবে | কেননা, মানুষ মরণশীল | তারা 
মারা গেছে, তাহলে পৃথিবীতে বর্তমানে পরিবারের সংখ্যা দারাল, ১৪ - ৮ 5 
৬ টি । আবার মনে করি, পরে যে পরিবার গঠিত হয়েছে তাদের ঘরে একটি 


পরিবার মারা গেছে, কেননা মানুষ মারা যাবেই । তাহলে পৃথিবীতে বর্তমানে 
পরিবারের সংখ্যা, ৭ - ৪ - ৩ টি, আবার পরে যে দুটি পরিবার গঠিত 
হয়েছিল তারা মারা যাবে | তাহলে পথিবীতে পরিবার আছে, ৩ -২-১টি 
এভাবে বুঝতে কষ্ট হলে আমি গণিত আকারে বুঝিয়ে দিচ্ছি । 
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আর এভাবেই মানুষ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে । তাই আমাদের করণীয় 
হলো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয় আমাদের দরকার সুষম বণ্টন । আমাদের প্রয়োজন 
একজন যোগ্যতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি । যিনি আমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে। তিনি 
নিয়ন্ত্রণ করবেন | তিনি ব্যবস্থা করবেন । খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা 
আরো প্রয়োজনীয় যা যা দরকার । যাতে আমরা এসব কিছুর অভাবের 
সামনে না পরি । তিনি আমাদেরকে কিভাবে টিকে থাকতে পারি পৃথিবীতে 
সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । আমরা যেন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে না যাই। 
তিনি সে ব্যবস্থা নিবেন । 


করে সন্তান হলো । এবং এ সন্তানদের মধ্যে বিবাহ হল । তাহলে বর্তমানে যর চা রী রর 
পৃথিবীতে পরিবার কতটি, ৪ + ২+ ১ + 5 ৭ মনে করি পরে গঠিত চারটি হার ওমর গা? এম-হ-এস কলেজ, থাম 

দাড়িগুলো ফেলে কেউ রাখে লম্বা চুল আর কত ? 
দুঃখে মইরা যাই সিরাত-মিলাদ ওরস করে আরো কত ভুল প্রাণ? 
ইবরাহীম আনোয়ারী ভগ্ুগীর মেয়ে লোকের হাত ধরে মুরিদ বানায় মুহাম্মদ ওমর ফারুক 
নীতি ছিল মহিলারা থাকবে আড়ালেতে দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃখে মইরা যাই | রো 
পুরুষেরা করবে শাসন এ মহিত্তলেতে 8718 
যোগ্য পুরুষ নেই কি দেশে নারী কেন দেশ চালায় পাষাণ মশা নত 
দুঃখে মইরা যাই আমি দুঃখে মইরা যাই । ইবরাহীম আনোয়ারী ৪৮৪৬৬ বাজি 
গুরুজনের শ্রদ্ধ ছিল; ছোটদের আদর দিনের বেলায় ভুলে গেলাম বাংলাদেশের সাথে । 
শিক্ষকেরও সম্মান ছিল, ছিল যে কদর কিনতে মশার কয়েল, কি এশিয়ান হাইওয়ো হবে? 
এখন ছাত্রদেরই কথায় শিক্ষক উঠা-বসা করে হায় রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম বাংলাদেশের বুকে । 
দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃ খে মইরা যাই । করল মশা ঘায়েল । টিপাইমুখ বাধ সমস্যা হবে 
নেতা হওয়ার কথা ছিল জ্ঞানী লোক যিনি কানের পাশে এসে মশা বিজ্ঞজনের মতে । 
এখন যিনি নেতা হয় বড় অজ্ঞ তিনি গাই বিরক্তির গান বাংলাদেশ কি মরতে যাবে 
কালো টাকার পাহাড় করে হালাল-হারাম তফাৎ নাই মশার ভনভন আওয়াজ শুনে ' তাদের কথা মতে? 
হানি সল ঢ টি /7757 2 ররর রা জারারার | 
স্বামীর কথা মানত বিবি, এখন তাহা নাই পাষাণ মশা বিনা পয়সায় | ৯ | 
পিতার কথা মানত ছেলে, তাও গেল কোথায়? বেরা দুষ্টুমি | 
অশান্তি সব গিলে খেল, শান্তি গেল পালায় এালোরনীভলে পারে | বড় ভাই : এই ছোটন আজও কি তুই ক্লাসে দুষ্টমি। 
দুঃখে মইরা যাই, আমি দুঃখে মইরা যাহা । অনিলাআলিরীর।, করেছিস? | 
ঢোল-তবলা বাজনা বিয়ের প্রথা এসেছে রে রায়, | ছোটন ঃ মোটেও করিনি । সারাক্ষণ কান ধরে দাড়িয়ে | 
পাষাণ বরের নির্যাতনে কত বধু প্রাণ হারায় গরীব ভে : 
রঃ ও রীব ছেড়ে বড়লোকদের ৷ সংগ্রহে: মুহাম্মদ ইবরাহীম আনোয়ারী | 
দু$খে মইরা যাই, আমি দুঃখে মইরা যাই । দিও তুমি ব্যাথা ।  । ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্থাম ৰ 
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পৃথিবীর মতোই আরেকটি গ্রহের সন্ধান 

পৃথিবীর মতো গ্রহের খোঁজে ২০০৯ সালের মার্চে কেপলার নামের একটি 
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা । এটা 
দেয়া হয়েছে কেপলার-২২বি | নাসার 
প্রকল্পের বিল বোরুকি বলেন, 
“কেপলার-২২ বি নামে যে পৃথিবীর 
রা গার রি রা পার রাস লারা 
ধারণা, ছয়শ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্রহটি পৃথিবীর মতোই 
বাসযোগ্য ৷ বিশ্বব্রন্দাণ্ডে পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অনুসন্ধান গবেষণায় 
কেপলার-২২ বির আবিষ্কার একটি গুরুত্পূর্ণ অগ্রগতি বলে মন্তব্য 
বিজ্ঞানীদের । নাসার বিজ্ঞানীরা কেপলারের মাধ্যমে আরও ১ হাজার ৯৪টি 
গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানা গেছে, যেটা এর আগের ধারণার প্রায় 
দ্বিগুণ । তবে এই গ্রহগুলোর মধ্যে উপরিপৃষ্ঠে তরল পানি থাকার মতো 
সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে কেপলার-২২বি গ্রহটি | উল্লেখ্য, তরল 
পানির উপস্থিতি প্রাণ সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে জরুরি । কেপলার-২২ বি 
আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ২ দশমিক ৪ গুণ বড় এবং এর গড় তাপমাত্রা প্রায় 
২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ মগ্তলের বসন্তকালের 
তাপমাত্রার মতোই । এই তাপমাত্রার কারণে গ্রহটি পৃথিবীর মতো 
প্রাণপ্রাচুর্ষের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে | আমাদের সৌরজগতে পৃথিবীর 
অবস্থান সূর্য থেকে যে দূরত্বে, কেপলার-২২বি গ্রহটি তার সূর্য থেকে মাত্র 
১৫ শতাংশ কম দূরত্বে অবস্থান করছে । সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থানের 
এলাকাটি “বাসযোগ্য অঞ্চল” হিসেবে চিহিমত । কেপলার-২২বির অবস্থানও 
তার সৌরজগতের বাসযোগ্য অঞ্চলে কেপলার- ২২বি তার সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করতে ২৯০ দিন সময় নেয় ৷ তবে গ্রহটি পপৃথিবীর মতো কঠিন, নাকি 
নেপচুনের মতো গ্যাসীয় তা এখনও জানা না গেলেও বিষয়টি নিয়ে গবেষণা 
অব্যাহত আছে । 


কমলার পুষ্টিগুণ 
কমলা জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য একটি ফল । সহজলভ্যতার কারণে এটি 
সারা বছরই পাওয়া যায় এবং দামেও 
সস্তা । তাই এটি আর এখন বিদেশি 
কোন ফল নয়। জনপ্রিয় এই ফলটির 
পুষ্টিগুণ কি আমরা সবাই কি জানি । 
এবারে কমলার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ 
সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক । 
৬ দৈনিক আমাদের যতটুকু ভিটামিন 
সি প্রয়োজন তার প্রায় সবটাই 
১টি কমলা থেকে সরবরাহ হতে 


পারে । 


৬ কমলাতে উপস্থিত এন্টি অক্সিডেন্ট ফ্রি াডিকেল ড্যামেজ করে ফলে 
ত্বকে সজীবতা বজায় থাকে । 


জানুয়ারি”১১ 


৬ এতে উপস্থিত এন্টি অক্সিডেন্ট বিভিন্ন ইনফেকশন প্রতিরোধে সহায়তা 
করে । 

৬ কমলাতে উপস্থিত বিটা ক্যারোটিন সেল ড্যামেজ প্রতিরোধে সহায়তা 
করে । 

* এতে উপস্থিত ক্যালসিয়াম, যা দাত ও হাড়ের গঠনে সাহায্য করে । 

ঙ এতে ম্যাগনেসিয়াম থাকার কারণে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । 

৬ এতে উপস্থিত পটাশিয়াম ইকেন্রোলাইট ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং 
কার্ডিওভাক্কুলার র সিস্টেম ভালো রাখতে সহায়তা করে । 

৬ গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, কমলাতে উপস্থিত লিমিণয়েড, মুখ,ত্ক 
থাকে । 

৬ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়তা করে । 

৬ এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে ওজন কমাতেও সহায়তা করে । 

৪ ১০০ গ্রাম কমলাতে আছে: ভিটামিনি বি-০.৮ মি.গ্রাম, ভিটামিন সি- 
৪৯ মিঃগ্রাম, ক্যালসিয়াম-৩৩ মিঃগ্রাম, পটাসিয়াম-৩০০ 
মি:গ্রাম,ফসফরাস-২৩ মি:গ্রাম | 


আাসপিরিনের চেয়ে কার্যকর ডালিম 
নিলা রা লারা অর্থাৎ সুইডেনের 
১ 5 5 সৈন্যদের ছুরির নামে । কারণ, তাদের 
পৃ ১ ছুরি যেমন কোন দুশমন দেখলে থেমে 
০2 থাকে না। তেমনি এই ডালিম । 
৮; ডালিমও মানবদেহের কোনো ব্যথা- 
ঢু বেদনা দেখলে চুপ করে থাকে না। 
৪ তাকে পুরো নির্বংশ করে দেয়। 
| সম্প্রতি, ব্রিটেনের একদল গবেষক 
অদুলদনজক্দ্রদ নল নিরব 
কালে মানুষ ব্যাথা উপশম করার জন্য ব্যবহার করত । শুধু ব্যাথার উপশমই 
না, ডালিম হদযন্ত্রকে রাখে সুস্থ, রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রদাহজনিত 
রোগ থেকে মুক্তি দেয় এবং ক্যান্সার ও বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে আমাদের 
নিরাপদে রাখে ।গবেষকরা এই প্রথম ডালিম নিয়ে এত বিস্তর গবেষণা 
করলেন এবং পুরোপুরি আস্থার সঙ্গেই জানালেন এর এই উপকারিতা 
গুলো । বৃটেনের কুইন মারগারেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ইমাদ আল 
দুজ্জালি বলেছ, “ডালিম ফলটি থেকে আমরা অপ্রত্যাশিত কিছু উপাদান 
পেয়েছি যা অন্য ফলমূলে খুব কম পাওয়া যায় । 


সয়াবিন না সরিষা? 


আপনার পছন্দ হোক আর না হোকথতেল হিসেবে সয়াবিনের কোনো তুলনা 
নেই । রান্নার কাজে সূর্যমুখীর পরই এই 
তেলের অবস্থান । তবে এ দেশে সূর্যমুখী 
তেল দুষ্প্রাপ্ই বটে । সরিষার চেয়ে 
সয়াবিন তেল নিঃসন্দেহে উত্তম। 
সয়াবিনের নির্যাসে আছে স্যাপেনিন্স | 
১০০ পিসিসির এ উপাদান ক্যান্সার 
কোষের বৃদ্ধি রোধে অত্যন্ত কার্যকর | এ 
ছাড়া সয়া-প্রোটিন মলাশয় ক্যান্সারের 
ঝুঁকি ত্রাস করে । এই প্রোটিন থেকে 
প্রাপ্ত আইসো ফ্রে বোনও ক্যান্সার প্রতিরোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখে | তাই 
সয়াবিনের যত বেশি সমালোচনাই থাক না কেন, ভোজ্য তেল হিসেবে 
আপনি এটি নিয়মিত খান । ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক হ্রাস পাবে । তা ছাড়া 
সরিষার তুলনায় সয়াবিন তেলে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রাও অনেক 
কম। 


সথনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সুত্র: ইন্টারনেট 


[। তাত্তার্তহীদ ৩৮ 


স্থাপিত হয়নি | সেতু দিয়ে চলাচলকারী যাত্রী ও সংশ্লিষ্টরা সেতুর নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা না থাকায় দামি যন্ত্রপাতি চুরি হতে পারে বলে আশংকা করছে । এই 
সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো হয়েছে বিদেশী বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক 
বাতি, সৌন্দর্য বর্ধণে লাগানো বিদেশ থেকে আমদানি করা ইকুযুপমেন্ট, 
সেতুর ডিভাইডারের সাথে লাগানো স্টিলের পাত রয়েছে। সেতুর চার 
লেনের সংযোগস্থলে রয়েছে ফ্লাডলাইট, যা সেতুকে নিচের দিক থেকে 
আলোকিত করার জন্য লাগানো হয়েছে । একটি রডের খাচার মধ্যে এই 
লাইটগুলো তালাবদ্ধ করে লাগানো রয়েছে । সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো 


০০. ইক্যুপমেন্টগ্ুলোর বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা | 


বজ্র বিষাক্ত কর্ণফুলীর পানি 


কর্ণফুলী নদীতে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা-আবর্জনা ও দুষিত বর্য 


বজ্য 
পড়ছে। বিষাক্ত হয়ে পড়েছে কর্ণফুলী নদীর 
পানি। মাত্রাতিরিক্ত পানির বৃদ্ধি 


৪ খোলা পায়খানা ব্যবহার করার কারণে নোংরা 
হযে পড়েছে পানি নমর পানি ব্যবহারের কারনে শত শত মানুষ বিভা 


শিকার করতে না পেরে অন্য পেশায় চলে গেছেন । চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী 
পেপার মিলের দূষিত বজ্র কর্ণফুলী নদীর পানি দিন দিন ভয়াবহভাবে 
দুষিত হচ্ছে । ধ্বংস হচ্ছে মাছের আবাসন | হাজার হাজার একর জমির 
উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে । উতপাদনও কমে এসেছে । প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও 
সংস্কারের অভাবে নদীর নাব্য হ্রাস পেয়েছে কর্ণফুলী নদীর পানি ভয়াবহ 
দূষণ প্রক্রিয়া আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর তীরবর্তী 
এলাকায় শতাধিক গ্রামে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । 
এসব পরিবারে প্রতিদিন লেগেই থাকে অসুখ-বিসুখ | কাপ্তাই থেকে চট্টগ্রাম 
শহর পর্যন্ত অর্ধশতাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে জনজীবন । দূষিত বরে 
কোনো ধরনের পরিশোধন না করে ক্ষতিকারক রাসায়নিক বজ্য নদীতে 
ছেড়ে দেয়া হয় । এসব দূষিত পানি নদীতে মিশে একাকার হয়ে গেছে । 
কর্ণফুলী নদীতে ৭০ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব রয়েছে । ১৩০ প্রজাতির মাছ 
বিলুপ্ত হয়েছে । তার মধ্যে ১৫ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে । মূলত দূষিত 
পানি নদীতে মিশে মাছের আবাসন হারিয়ে যাচ্ছে । এতে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। 
দূষিত বজ্যের কারণে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে নদী সংস্কার না 
হওয়াকেই তিনি দায়ী করছেন | তিনি জানান, এক যুগের বেশি কর্ণফুলী নদী 
সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি । কর্ণফুলী নদী চরমভাবে নাব্য হারিয়েছে । 
পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের একান্ত সহকারী মোহাম্মদ 
এনায়েতুর রহিম বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কর্ণফুলী নদীকে 
নোনা নবীদের রেড পাড় রক্ষা ও 
খনন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । সরকারের 
পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন । 


নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু 
অরক্ষিত, য্রগাতি চুরির আশছা 


শস্স্ যি সেতুতে সার্বিক 
[/ 


যা 


(সওজ) ভিতর গড়িমসির কারণে তিনমাস পেরিয়ে গেলেও ক্যাম্প 
জানুয়ারি”১২ 


মালটার চাষ করে স্বাবলম্বী 


গ্রামের ফটিকছড়িতে সন্তবনাময ফল মালটার চাষ করে সাল হয়েছেন 
্‌ পজেলার 


শাহজাহান মিয়া ৪ কানি জমির উপর এ 
ফলের চাষ করছেন । বিদেশী উন্নতজাতের 
চারা সংগ্রহ করে মালটা চাষ করছেন তিনি । 
এ থেকে দৈনিক এক থেকে দেড় মণ মালটা 
উৎপাদন হয়। স্থানীয় বাজারে মালটার 
৪515779 
সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না এ 

নটি ও লক মাল বাজার সান করলেও লি নেই দেশ 

| 

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলটি দেখতে কমলার মতো ও স্বাদে মিষ্টি হওয়াই 
এটিকে সুইট অরেঞ্জ বলা হয় । সাধারণত ইন্ডিয়া ও চায়নায় মালটার ব্যাপক 
উৎপাদন হয়ে থাকে | কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ এবং পাকলে হালকা হলুদ 
রং ধারণ করে । বাজারে অনেক মালটা পাওয়া যায় এগুলোর গাঢ় হলুদ । 
মালটা চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রী তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি উপযোগী | 
এ ফলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে । হালকা টক মিষ্টি স্বাদে মালটা 
আলাদা রুচি যোগায় । 

বাজারে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানী মালটা পাওয়া যায়। যা দেখতে গাঢ় 
হলুদ । আমাদের দেশে যে মালটা উৎপাদন হয় তা দেখতে হালকা হলুদ । 
একটি মালটা ওজনে দেড় থেকে দুইশ গ্রাম হয়ে থাকে । সঠিক পরিচর্যা 
নিলে একটি মালটা গাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ বছর ফল পাওয়া যায় । 
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এমএ কাসেম জানান, ফটিকছড়ির মাটি 
ও আবহাওয়া মালটার জন্য খুবই উপযোগী । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মালটার 
চাষ হয় । বাংলাদেশে এ ফলটি মোচাম্বি হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত | এটি 
একটি সুস্বাদু ফল । 

এ ব্যাপারে কৃষক শাহজাহান মিয়া বলেন, স্থানীয় বাজারেও যথেষ্ট চাহিদা 
রয়েছে । তাই আগ্রহ করে মালটার চাষ করছি । তিনি শহরের এক নার্সারীর 
মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে ভাল জাতের মালটা চারা সংগ্হহ করে বাগান 
করেছেন । তিনি জানান, চারা রোপনের ১৮ মাসের মাথায় মালটা ফল 
ধরতে শুরু করে । তবে তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে ব্যাপক ফল পাওয়া যায়। 
বছরে ৯ মাস যাবত ফুলে ফলে ভরপুর থাকে মালটা গাছ। স্থানীয় বাজারে 
কেজি ১০০ থেকে ১২০ টাকায় তিনি মালটা বিক্রি করেন বলে জানান । 
শাহজাহান মিয়ার বাগানের উৎপাদিত মালটা স্থানীয় বাজার ছাড়াও শহরের 
আড়তে বিক্রি করছেন । মালটার চাষ করে তিনি এখন সফল । 

পার্বত্য চট্টগ্রামের রায়খালি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র 
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, বর্ধাকালে পানি জমে না 
এমন জমিতে মালটা চাষ করতে হয় । চারা রোপণের ২০/২৫ দিন আগে 
প্রতিটি গর্তে ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, 
১০০ গ্রাম এমপি সার মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে রেখে দিতে হবে । 
এর পর চারা লাগিয়ে সেচ ও প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে | পরে চারার 
গোড়ায় এক থেকে দেড় ফুট দুরে মিক্স সার প্রয়োগ করতে হবে । এতে 
ফলন ভাল পাওয়া যায় । ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ 
18817275555 
করেছি । তাঁর মতো স্থানীয় ধনী ও মাঝারি এসব ফলমূল চাষে 
এগিয়ে আসলে দেশে চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর মুদ্রা অর্জন করা 


সম্ভব হবে । 
। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


রণক ইকরাম 
নেই । এই শহরের চেহারা সবার থেকে আলাদা । 
সমুদ্রের জলের ওপর তৈরি হয়েছে এই শহর | 
এজন্য একে অনেক সময় ফ্লেটিং সিটি বা 
ভাসমান নগরীও বলা হয়। এ শহরের পাকা 
কোনো রাস্তা নেই | যা আছে তা হলো গ্রান্ড 
ক্যানাল বা চওড়া জল পথ | জলে ভরা এই গ্রান্ড 
ক্যানালের দু'পাশে দাড়িয়ে আছে পুরনো দিনের 
বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ-গির্জা। আর মানুষ যাতায়াত 
করছে গন্ডোলা বা কাঠের নৌকা আর লঞ্চে । 
এখানকার জলের বাস নামে পরিচিত যে যান, 
তাকে বলে পাপোরেত্ো | মাঝারি, ছোট জলপথও 
আছে । শহরের মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে 
ছোট ছোট মোটর বোট | গ্রান্ড ক্যানালের এপার- 
ওপার যোগ করেছে এরকম তিনটি সেতু আছে । 


গ্রান্ড ক্যানালের ওপর যে তিনটি ব্রিজ আছে তার 
মধ্যে বিজটির নাম রিয়ালতো ব্রিজ | তাই বিজটা 
সবচেয়ে নামকরা । যে তিনটি ব্রিজ গ্রান্ড 
ক্যানালের ওপর দাড়িয়ে আছে তার মধ্যে 
এটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে সবাই মানে ৷ এই সেতুটি 
সেতুটির বিখ্যাত ছবিও একটি রয়েছে 
মিউজিয়ামে ৷ শিল্পীর হাতে আকা ছবি । সে 
সেতুটির বিশেষ একটা চমক ছিল, মাঝখানের 
অংশটা সরে যেত, যাতে বড় বড় নৌকা যাতায়াত 
করতে পারে । কিন্তু সেই কাঠের সেতুটি আগুনে 
পুড়ে ছাই হয়ে যায় । ষোড়শ শতকে সেতুটি পুড়ে 
যাওয়াতে ভিনিসের একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্ত 
চিরকালের মতো হারিয়ে যায় । ভেনিসেরই মানুষ 
আস্তোনিও দ্য পোস্তে এভেন্টি নতুন সেতুর 
পরিকল্পনা করেন যা তৈরি হয় ১৯৫২ সালে । এই 
সেতুটি গ্রান্ড ক্যানালের ২৮ মিটার বা চব্বিশ 
মিটার উচু একটা খিলানের আকারে এই সেতুটি 
নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতুর তলা দিয়ে 
গন্ডোলা, লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করতে পারে | 

তৈরি হলো কিভাবে? ক্যানেলের দু'পাশে জলের 
উপরে, তা কোন কৌশলে তৈরি হয়েছে? ইতিহাস 
বলছে , যিশুখিষ্টের জম্মের ৫০০ বছর পরে এই 
ভেনিসে মানুষের বসবাস শুরু হয় ৷ নরম মাটির 
দ্বীপ এই ভেনিস অথচ অনেক উচু ঘর-বাড়িও 
এখানে আছে । বাড়ি-ঘর তৈরির কৌশলটা হচ্ছে 


নরম মাটিতে কাঠের খুঁটি পুতে দেওয়া যতক্ষণ না 
সেটা শক্ত আটিতে ঠেকে যায় । এরকম অনেক 
বাড়ি তৈরি করেছেন তারা । এই পদ্ধতিকে বলে 
পাইলিং । এখন যে আকাশ ছোয়া উচু-উচু ঘর- 
বাড়ি তৈরি হয় তার জন্যও পাইলিং করে নেওয়া 
হয় কংক্রিটের বা লোহার | এখন ব্যবস্থাটা 
অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সেই সময়েও 
ভেনিসের মানুষ কারিগরিতে যে উচুমানের কাজ 
করেছেন তাতে তাদের অনেক বেশি প্রশংসা 
করতে হয়। এই রিয়ালতো ব্রিজ করার জন্য 
দু'পাড়ে ৬ হাজার খুঁটি পোতা হয়েছিল । সেতুটির 
আরো যে বৈশিষ্ট্য নজর কেড়ে নেয় তা হলো এই 
সেতুটি খোলা সেতু নয়। সেতুটি ছাদ আর 
দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাথার ওপর রয়েছে ছাদ । 
এই ছাদ দু"দিকে থেকে ক্রমে নিচু হয়ে নেমেছে । 
আর দেওয়ালে রয়েছে পরপর খিলানের সারি । 
ফেল সেই সেতু আর দশটা সেতুর থেকে আলাদা 
হয়ে গেছে চেহারায় । তার সে চেহারায় ফুটে 
উঠেছে স্থাপত্য | সৌন্দর্যমপ্তিতি এই অভিনব 
সেতুর ভিতরে রয়েছে দোকাপাট । দু'পাশ দিয়ে 
মানুষের ওঠা-নামার জন্য সিঁড়িও রয়েছে । তার 
মানে শুধুই পারাপারের জন্য তৈরি হয়নি এই 
সেতুটি । এর ভেতরে দোকানপাটে গিয়ে 
কেনাকাটা করা যায়। এ শহরের অনেক 
জিনিসপত্র এসব দোকানে কিনতে পাওয়া যায় । 
সময় কাটাবার জন্য এরকম একটি সেতুর তুলনা 
নেই । দুদিক থেকেই সেতুটি দেখতে অপূর্ব । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


হাঁ তল ভুলব ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জানুয়ারি'১২ 


। আত্তার্তহীদ ৪০ 


2১185 জুললা শপিং কম্রেক্স ২য় স্লা। 

দুলগা। রোজ, দায়ন্্মীন বাজার, দরষ্্াম | 

শর ভেজা িন, আনান | জাজ হান চাটিিছিত 
মোবাইল ! ওর ১৫ উিভ্াচাটে, ও সপ্রাহালহপ্হ নও 

ডানা জিত নচিক, তএদি চাড না 

1:71%1711 : 511011] 81181 011 2্ও দা 80100080111 


আরা আনাস জলা 


উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেমে দীন, আল্লামা মনজুর নোমানী (রাহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবযাদা 


হযরতুল আল্লামা সাজ্জাদ নোমানী,ভর্ত 
এ ছাড়াও বয়ান গেশ করবেন: (দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম, বঘু্গানে দীন ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 


. সকলের প্রতি দীনি দাওয়াত রইল 


আত্তার্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100907)5017911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17-009811: 11011981010. 58016)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]917109981019801998. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
৫5) 851212) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 714 
/112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-47176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17971 14020271712 (097119/1234/- 
১)0777101 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73472100125. 

11-7712011 2/7711/1095517166)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্িত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
২ম সংখ্যা, রবিউল আ.-সানী ১৪৩৩ 5 ফেকয়ারি ২০১১২ 


সম্পাদকীয় [5 
শীর্ষ বিষয় [5 


___মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 
রাসূলুল্লাহ জ্জঈ-এর রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা দফতর 
খান মীজানুল ইসলাম সেলিম 

শক্রর প্রতি রাসূলুল্লাহ জ্ঈ-এর মানবিক আচরণ 
__ড. আফ মখালিদ হোসেন 

একুশে ফেব্রুয়ারির দিকনির্দেশনা 

__-ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 
মাতৃভাষা ও ইসলাম 
___মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন 

ভাষা এখন কোন পথে? 

___-শফি চাকলাদার 

সমকালীন 

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদায়ের ঘণ্টা 

নতুন বিশ্বব্যবস্থার অভ্যুদয় আসন 

___জালাল উদ্দিন ওমর 
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ : প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা 
___মুফতী ইকবাল আজিমপুরী 

মহাজীবন 

মাওলানা পীর ফকীর যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী 
___-আযীযুল হক 

ইতিহাস-এঁতিহ্য 

সাহাবি জাফর তয়্যার ্ক্ট-এর অনবদ্য ভাষণ 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

জ্ঞানসাধনায় পশ্চাদপদতা: ওরা নয়; আমরাই আমাদের শক্র 
__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

ধর্ম-দর্শন 

দৈনন্দিন জীবনে আদব ও শিষ্টাচার 
___সদরুল আমীন রাশেদ 

ধর্ম, আত্মা ও মানুষ 

__-তারেকুল ইসলাম 

আন্তর্জাতিক 

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ 
__ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন 


নিয়মিত বিভাগ [এ 


রি 


০৩ 


০8 


২৪ 


৩৩ 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৩৪ | কবিতার পাতা [এ ৩৬ | 
নওল হাতের কলম ৫ ৩৭। 
ডিজিটাল ব্রেইন [এ] ৩৯ | 


ফেকয়ারি'১২ 


৬২২ খিস্টাব্দে হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ্র্জ মদীনায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সামাজিক এঁক্য 
ও রাজনৈতিক সমীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও ধময়ি সহিষ্ক্ুতার মাধ্যমে একটি প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে “মদীনা সনদ" (0078101 0911৬18010917) নামে 
পরিচিতি লাভ করে । এটাই ইতিহাসে লিখিত প্রথম সংবিধান । এর পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই ছিল 
রাষ্ট্রীয় আইন । “জোর যার মুলুক তার' এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের শাসননীতি | খিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে 
মেসোপটেমিয়ার যেসব আইন বিধিবদ্ধ (00909 01 17810100101) করা হয় তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং 
আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক । পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহর সা. সংবিধান যুগোপযুগী ও প্রগতির 
পরিচায়ক | ৪৭টি ধারা সম্পন্ন এ সনদের প্রধান দিকগুলো হলো: 
১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদী, খিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সম্প্রদায়সমূহ সমান নাগরিক অধিকার 
ভোগ করবে এবং তারা একটি সাধারণ জাতি (0:01011011%910) গঠন করবে | ২. হযরত মুহাম্মদ গ্রী 
নব-গঠিত প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকারবলে তিনি মদীনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (0০0আাণ 0? 
8]00981) সর্বময় কর্তা হবেন । ৩. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে; মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় বিনা 
দ্বিধায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে; কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । ৪. কেউ কুরায়শদের সাথে 
কোন প্রকার সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না, কিংবা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরায়শদের সাহায্য 
করতে পারবে না । ৫. স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশক্র আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা 
সমবেত প্রচেষ্টায় বহিঃশক্রর আক্রমণকে প্রতিহত করবে | ৬. বহিঃশক্রর আক্রমণে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ 
স্ব-স্ব যুদ্ধ-ব্যয়ভার বহন করবে । ৭. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ 
হিসেবেই গণ্য করা হবে; এর জন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না। ৮. মদীনা শহরকে পবিত্র 
হিসেবে ঘোষণা করা হল এবং রক্তপাত, হত্যা, বলৎকার এবং অপরাপর অপরাধমূলক কার্ধকলাপ একেবারেই 
নিষিদ্ধ করা হল । ৯. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী বা অপরাধীকে ঘৃণার 
চোখে দেখতে হবে । ১০. ইহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে | ১১. দুর্বল ও 
অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। ১২. মহানবী ঞ্্-এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত 
মদীনাবাসীগণ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না । ১৩. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত রঞ্জু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেবেন । 
এই সনদের ফলে প্রথমত: বহুধা বিভক্ত মদীনাবাসীদের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি ও শৃংখলা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মুসলমান, খিস্টান ও ইয়াহুদী 
নাগরিকের সমান অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারিত হয় । তৃতীয়তঃ 
স্বদেশত্যাগী মুহাজিরীনদের মদীনায় বাসস্থান ও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা হয় । চতুর্থতঃ 
মুসলমান এবং অমুসলমান মধ্যে মৈত্রী, সন্ভাব ও পরপস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও 
প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে । পঞ্চমতঃ মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক 
৬05 ৬ 
রকে ধর্ম ও রাজনীতির ভিত্তিতে নতুন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিকে 
ধাবিত করে । ষষ্ঠতঃ এই চুক্তি সম্পাদনকারী সব মানুষের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার 
গ্যারান্টি প্রদান করা হয় । সপ্তমতঃ বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠী, ভাষা ও আধ্লকতার উর্ধে এক 
বিশ্বজনীন ভ্রাত সমাজ, এক উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত হয় | এই চুক্তির ফলে মদীনায় নগর রাষ্ট্রের 
(010 3081০) উত্তব হল এবং রাসূলুল্লাহকে স্্জ মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষ হতে এই নতুন রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপ্রধান স্বীকার করে নেয়া হল | রাসূলুল্লাহ ঃ্ঈ-এর জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের পথ উনুক্ত হয়ে 
গেল । অষ্টমতঃ এই চুক্তির বলে রাসূলুল্লাহ সা. আইন, বিচার, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ নিজের ও 
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে দেন | নবমতঃ এই চুক্তি যুল্ম, বৈষম্য, অবিচার এবং এই প্রকৃতির অন্যান্য 
গরিত বিষয়গুলির দ্বার রুদ্ধ করে দেয় । আরববাসীদের ব্যক্তিগত ভাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাচীন 
পদ্ধতির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে একটি সম্মিলিত কর্তব্য রূপে সাব্যস্ত করা হয় । দশমতঃ প্রাচ্যবিদ 
উইলিয়াম মূর এর বক্তব্য অনুসারে এই চুক্তির কল্যাণে রাসূলুল্লাহ সা. একজন মহান পরিকল্পনাবিদ ও 
পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, আদর্শ- বিশ্বাসে বিভিন্নমুখী ও পরস্পর হতে চরম 
বিচ্ছিন একটি জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও এক্যবদ্ধ করার সুকঠিন কাজটি একজন শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের 
ন্যায় পরম দক্ষতার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পাদন করেন । রাসূলুল্লাহ রঞ্জু এমন একটি রাষ্ট্র এবং এমন একটি 
জনসমাজ প্রতিষ্ঠার সাফল্য অর্জন করেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক রীতিনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত | [ড মুহাম্মদ 
হামীদুল্লাহ, আল-ওয়াছা'ইকুস সিয়াসিয়াহ ফিল আহ্‌দিন নববী, পৃ. ১৫-২১; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ১, পৃ. ৫৫৪-৫৬১] 
ইতিহাস প্রমাণ করে এই এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্াতের অবসান 
ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও ভ্রাত্ত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে । উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, 
গোত্রীয় দন্ত, ধর্ম বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শক্রু ও প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতপগুলোকে 
মুছে ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে | সনদের 
প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করলে মহানবী ঞ্্জ-এর মানবাধিকার ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয় । ১২১৫ 
সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস গ্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের 
বিল অব রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা 
(0001৮091581 19019191101]. 07 170108]. [২151)65) এর চৌদশত বছর আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী 
মহানবী ক্রু সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন । পরস্পর 
বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী জর কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমণ্ডলী ও অখণ্ড মানবতার 
এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 


ড. আ কফ মখালিদ হোসেন 
0) আত্তার্জহীদ ৩ 
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আলামিনের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পয়গাম নিয়ে এ 


দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন । আর ২৩ বছরের 
নবুওয়তি জিন্দেগির মধ্যেই তিনি মানব জাতি, 
মানব সভ্যতা এবং মানুষের অগ্রগতির কাফেলা 
যাতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চলতে পারে এবং 
সাফল্যের সঙ্গে তাঁর রেজামন্দি ও মাগফেরাত 
পাওয়ার অধিকারী হয়, তারই একটা পরিপার্ণ 
রূপরেখা রেখে গেছেন । 

হুজুর আকরামের ্স্টী অনুপম সে সিরাতে পাকের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে যদি আলোচনার সুত্রপাত 
করতে হয়, তবে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে 
প্রেক্ষাপটে এবং মানব সভ্যতার কোন গুরুত্রপূর্ণ 
সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বারা 
মানুষের এ সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতটুকু 


ফেকয়ারি'১১ 


পেরেছিল । অন্যদিকে সর্বপ্রথম তাঁকে যারা গ্রহণ 
করেছিলেন, যারা তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে 
নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে পরবর্তী মানব 
সমাজের জন্য একটা উজ্জ্বল উত্তরাধিকার রেখে 
গেছেন, তাদের সে কার্ষকলাপ এবং সেই 
সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ চরিত্র কী রকম ছিল । 
সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন এবং সে 
অনুসরণের রাজপথ ধরে আজ পর্যন্ত আল্লাহর 
দীন, আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল ঞ্&-এর 
আদর্শকে মানুষের সামনে জীবন্ত নমুনা হিসেবে 
অম্লান করে রেখেছেন । আমরা যদি সিরাতে 
পাককে যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই, তবে যেমন 
আমাদের দেখতে হবে যে, মাত্র দশ বছর 
সময়কালের মধ্যে, দশ বছর কেন? মাত্র সাড়ে 
সাত থেকে আট বছর সময়কালের মধ্যে হুজুর 


আকরাম প্রঞ্জ এমন একটি বিশাল রাষ্ট্র গঠন 
করেছিলেন, যার আয়তন ছিল আমাদের 
বাংলাদেশের মতো অন্তত ১৬টি দেশের সমান | 
রেখে যাওয়া রাষ্ট্রটির আয়তন ছিল পৌনে আট 
লাখ বর্গমাইল । অথচ বাংলাদেশের আয়তন মাত্র 
পথ্গন্ন হাজার বর্গমাইল । প্রায় ১৬টি বাং 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন । 
মাত্র কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম 
টু এই রাষ্ত্রের আয়তন ২৬ লাখ বর্গমাইলে 
সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । হজরত 
ওসমানের ঞ্ক্ট খেলাফতকালে দাঁড়িয়েছিল 
ইসলামী খেলাফতের আয়তন ২৬ লাখ 
বর্গমাইলে । এটা কোনো গল্প কাহিনী নয়। 
ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে এবং প্রমাণ মানচিত্র 
রয়েছে । প্রতিটি মানচিত্রে এই রেকর্ড লিপিবদ্ধ 
রয়েছে । গবেষণা করলে দেখা যাবে, যেসব 
এলাকা হজরত ওসমান রক? শীসন করতেন, 
সেসব এলাকার আয়তন কত ছিল, কী রকম ছিল 
তার শাসন ব্যবস্থা । এটাকে আমি সিরাতে 
পাকের অংশ হিসেবেই আখ্যায়িত করতে চাই । 
মোয়াজ্জমায় ঘোষণা করেছিলেন, দেখ আজকের 
যুগে তোমরা এমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছ যে, 
একজন মানুষ তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যথেষ্ট 
€খ্যক লোকলস্কর সঙ্গে নিয়েও এক শহর থেকে 
অন্য শহরে নিরাপদে পৌঁছতে পারে না। পথে 
ওত্‌ পেতে বসে রয়েছে লুটেরা এবং তস্করের 
দল । অথচ শুধু কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
এমন এক সময় আসবে সুদূর ইয়ামান থেকে 
কোনো যুবতী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাথার ওপর 
সফর করবে, তার দিকে চোখ তুলে দেখার মতো 
কোনো দুষ্কৃতকারীর অস্তিত্ব আর থাকবে না। 
আমরা দেখতে পাই, হজরত ওমর কট তার 
খেলাফতকালের তৃতীয় বর্ষে মদিনা মুনাওয়ারায় 
ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন এলাকার প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের এক মহাসম্মেলন আহ্বান 
করেছিলেন । সে মহাসম্মেলনে তিনি ভাষণ দিতে 
গিয়ে একটি গুরুত্ৃপূর্ণ কথা বলেছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন, মনে রেখ, এখান থেকে সাড়ে সাতশ' 
মাইল দূরের ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটি 
কুকুর না খেয়ে মারা যায়, তার জন্য কিয়ামতের 
ময়দানে ওমরকেই জবাবদিহি করতে হবে । 

এটা বর্তমান যুগের কথা নয়, আজ থেকে চৌদ্দশ' 
বছর আগের একটি ঘোষণা । একরম একটি 
ঘোষণার কথা যদি আজকের যুগের কোনো বিরাট 
রাষ্ট্রশক্তির প্রধানের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তবে 
সব মানুষই হাসবে । আজকের আমেরিকার 
রাষ্ট্রপ্রধান, ব্রিটেনের সরকারপ্রধান কিংবা 
দুনিয়াতে এমন কোনো রাষ্ট্ট আছে কি, যে রাষ্ট্রের 


) আত্তার্তহীদ ৪ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


রাষ্ট্রপ্রধান একথা ঘোষণা করতে পারে যে, আমার 
দেশে আমার শাসিত এলাকার মধ্যে কোনো 
মানুষ যদি না খেয়ে মরে, কোনো মানুষ যদি কষ্ট 
পায়আখেরাতের বিশ্বাসে না হলেও অন্তত দুনিয়ার 
বুকে আমি তার জন্য দায়ী এবং তার সব দায়- 
দায়িত্ব বহন করব । আছে কি এরকম কোনো 
রাষ্ট্রপ্রধান যার মুখ দিয়ে এরকম দুঃসাহসী ঘোষণা 
উচ্চারিত হতে পারে? নেই, সেটা সম্ভবও নয় 
তাদের পক্ষে । আমাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করে 
থাকেনসেই ইসলাম, খোলাফায়ে রাশেদিন, সেই 
সোনালি যুগের দিনগুলো মাত্র ত্রিশ বছর পরে 
কেন ভেঙে গেল? এর পরে কেন ইসলাম টিকে 
থাকল না? আমি বলতে চাই, এর চেয়ে 
বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন আর কিছু হতে পারে না। কারণ 
খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকে শুরু করে 
সিদ্দিক ঞ্ক্ট ছিলেন হুজুর আকরামের এ প্রথম 
খলিফা । তিনি খিলাফত আলা 
মিনহাজিন্নবুওয়াত' অর্থাৎ নবুওয়তের আদলে 
খেলাফত কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তার 
সূচনা করেছিলেন । তার সূচিত এই খেলাফতের 
ধারাবাহিকতা বর্তমান শতাব্দীর বিগত ১৯২৪ 
সালের তুরস্কের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদ পর্যন্ত চলে এসেছে । বস্তৃত হজরত আবু 
বকর সিদ্দিক রক থেকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 
পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল একশ' ছয়জন । আমি 
অত্যন্ত সুন্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি, 


দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ অপরাধ প্রবণতা কমায় 


এই একশ' ছয়জন খলিফার মধ্যে মাত্র বিশ- 
বাইশজন শাসক একটু অসংযমী ছিলেন | মানে 
হুজুর আকরাম ্্জ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের 
পুরোপুরি অনুসরণ ও অনুকরণ করা তাদের পক্ষে 
সম্ভবপর হয়নি । কিন্তু এদের মধ্যে অন্তত 
চল্লিশজন এমন শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় 
যাদের শাসন ব্যবস্থা হজরত ওমর ন্ট কিংবা 
হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ ঞ্ল্ছি শাসন 
ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা অন্তত 
আল্লাহকে মানা, রাসুল ্ঞ্জ-এর দেয়া বিধানকে 
দুনিয়ার বুকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যে বিরাট 
প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ উপস্থাপন করতে 
পারি, তবে একে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস 
কারও হবে বলে মনে করি না। স্যার আ্যাডমন্ড 
বার্ক নামক জনৈক বিখ্যাত ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টারিয়ান তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে 
বলেছিলেন, "মুহাম্মদ ক্র্-এর অনুসারীরা যে 
এক হাজার বছরের মধ্যে এমন কোনো দুঃসং 
আমরা পাই না যে, তাদের দ্বারা শাসিত এলাকার 
মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে, মানুষ না খেয়ে 
মরেছে। 


ধ্বংস হয়েছে বাগদাদে এবং ইসলামের কবর 
রচিত হয়েছে ইস্তাম্বুলে । এটা খরিস্টানদেরই 
বানানো কল্পকথা | 

আমরা যদি একথা বিশ্বাস করি, তবে আয়িম্মায়ে 
মোজতাহেদিন, প্রখ্যাত মোফাচ্ছেরিন এবং 
মোহাদ্দেসিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ছারা 
ইতিহাস এবং ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনকে 
যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, সেসবের নিরিখে 
এসব কল্পকথাও মিথ্যাই প্রমাণিত হয়ে যায় । 
সুতরাং সিরাতকে খগ্তিতভাবে চর্চা করা এবং পাঠ 
করার কোনো অবকাশ নেই । আমাদের গোটা 
উম্মতে মুহাম্মদীকে একটিমাত্র ইউনিট হিসেবে 
কল্পনা করে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এঞ্ঈ-এর যুগ 
থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের ওপর দিয়ে যতগুলো 
যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটি যুগে এই 
উম্মত বিশ্বমানুষের জন্য কতটুকু করেছে, 
মুসলমানদের কতটুকু অবদান ছিল এবং 
মুসলমানরা তাদের ঈমান-আকিদার ওপর ভিত্তি 
করে কতদুর অগ্রসর হয়েছে, যদি এর ওপর 
একটা সার্বিক পর্যালোচনা না হয়, তবে সিরাতে 
পাকের আলোচনাই হলো না। সিরাতে পাকের 
আলোচনা যদি করতে হয়, ত 5 
ঞ্রন্জ-এর আদর্শকে, তাঁর সুন্নাহকে এবং 
জীবনকে এ যুগ পর্যন্ত নিয়ে আসতে রঃ 
ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক মদীনা 


আল্লাহতা"য়ালা মানুষকে দুনিয়াতে তার সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং একমাত্র মানুষকে তার 
কাজের জন্য উপযুক্ত জবাবদিহি করতে হবে । আর তার ভিত্তিতে মানুষের জন্য নির্ধারিত হবে জান্নাত ও 
জাহান্নাম । আল্লাহতা"য়ালা মানুষকে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি বিশেষ অঙ্গ হল 
চোখ । এটা আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত | পৃথিবীতে বহু মানুষ জন্মগ্রহণ করে দৃষ্টিহীন অবস্থায় । আবার 
অনেকে বিভিন্ন কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে । 
; আউনিয়ত তাদের শোকর করা উচিত । আল্লাহতা'ালার এই বিশেষ নেয়ামতকে অবশ্যই আমাদের সুষ্ঠু ও ভাল 


কাজে এবং ১০০৬৯ ৯৬ । কারণ অধিকাংশ পাপের সুত্র তৈরি হয় চোখ থেকে । আল্লাহ চোখকে স্বাধীন করে দিয়েছেন । মানুষ ইচ্ছা 
করলে ভাল দৃষ্টি প্রদান করতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে খারাপ দৃষ্টি প্রদান করতে পারবে । মানুষ যদি কোন পাপের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে তাহলে 
এঁ পাপ তাকে আকৃষ্ট করে এবং পাপের প্রতি তার ইচ্ছা তৈরি হয় ৷ এজন্য চোখের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পাপ থেকে সহজে দুরে থাকা সম্ভব । আর 
মুমিন বান্দার জন্য অবশ্যই চোখের হেফাযত করা উচ্চি। 
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“(হে রাসূল !) মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, ত , তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ৷ এটাই তাদের জন্য অধিক 
পবিত্র । নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে লল্লাহ সম্যক অবগত । মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌন 
অঙ্গের হেফাজত করে । তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না দিয়ে 
বক্ষদেশকে আবৃত করে [আল-কুরআন, সুরা আননূর, ২৪:৩০-৩১]। 
জন্য প্রদান করেছেন, তবে মানুষকে অবশ্যই চিন্তা করে তার ব্যবহার করা উচিত | যে সকল দিকে দৃষ্টি প্রদান করলে লোভ তৈরি হয়, কামনা বাসনার 
সৃষ্টি হয়, বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করা হতে বিরত থাকা উচিত । মুমিন বান্দাদের অবশ্যই অশ্লীল বিষয় থেকে তাদের দৃষ্টিকে 
এড়িয়ে চলা উচিত, তা না হলে তারা সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারবে না । এজন্য শরীয়তে আছে যখন কোন বেগানা নারীর দিকে একবার দৃষ্টি পড়ে 
তখন যেন তা সরিয়ে নেয়া হয় এবং দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি প্রদান না করা হয় । আর যদি দ্বিতীয়বার ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টি প্রদান করা হয় তাহলে তা চোখের 


যেনা হিসেবে বিবেচ্য হবে । গ্রন্থনা: মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম 


। আত্তার্তহীদ 


ফেকয়ারি'১১ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


শী 2 


হলো সরকারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট বা 

গোয়েন্দা দফতরগুলো । এসব দফতরের 

সাহায্যেই সরকার: 

১. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, 

২. বৈদেশিক রাষ্ট্রের বৈরী কার্ধকলাপ আগেই 
অবহিত থাকা, 

৩. আত্মরক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক প্রয়োজনে 
রাষ্ট্রের সামরিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নন্ধ 
এ কাজগুলো করে থাকে । 

আধুনিক রাষ্ট্র-নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 

পৃথিবীর সব সাবভোম রাষ্ট্রেই এ ধরনের উদ্দেশ্য 

পুরণকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর গোয়েন্দা সার্ভিস বা 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয় । যেমন 
বাংলাদেশে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স 

(এনএসআই) ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফিল্ড 

ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), বর্তমানে দুর্নীতি 

দমন কমিশন (এসিসি), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) । এরমধ্য থেকে ক্রাইম 

ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সিআইডি ও 

এসিসি কাজ করে । কিন্তু এনএসআই ও 

ডিজিএফআই রাষ্ত্রীয় নিরাপত্তামূলক ইন্টেলিজেন্স 

ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে । এ নিবন্ধে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কেমন ছিল সে প্রসঙ্গেই 
আলোকপাত করা হবে । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ক্রাইম-ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট এ প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ 

(সা.)-এর সরকার কাঠামোতে আধুনিক রাষ্ট্রিক 

চিন্তাশৈলীর বহিঃপ্রকাশ ছিল । তাঁর ইন্টেলিজেন্স 

ডিপার্টমেন্টেও আধুনিক প্রশাসনের বহিঃপ্রকাশ 
লক্ষণীয় ৷ তাঁর গোয়েন্দা প্রশাসন ছিল একাধারে 
আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক | 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরকারে দ:টি ইন্টেলিজেন্স 

ডিপার্টমেন্ট ছিল। একটি হলো “তালিয়াহ', 

অন্যটি হলো উয়ুন” | সর্থক্ষপ্তভাবে এ দি 
গোয়েন্দা দফতর সম্পর্কে আলোকপাত করা 
যেতে পারে । 


ফেকয়ারি'১১ 


খান মীজানুল ইসলাম সেলিম 


তালিয়াহ 
তালিয়াহ' ছিল প্রকাশ্য গোয়েন্দা দফতর | এ 
সংগঠন বা দফতরটি প্রকাশ্য কাজ করত । 
“এনএসআই'-এর মতো । ড. হামিদুল্লাহ 
তালিয়াহকে সামরিক গুপ্তচর সংস্থা বলেছেন। 
আমার মতে, তা সঠিক নয় । বরং এটির কাজের 
ধরন থেকে প্রমাণিত হয়, “তালিয়াহ' ছিল একটি 
আধা-সামরিক গোয়েন্দা সহস্থা। যা 
“এনএসআই*-এর মতোই সামরিকভাবে সজ্জিত 
আধাসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা । এদের কাজ 
সামরিক গোয়েন্দা বা গুপ্চরদের অনুরূপ ছিল 
না। অর্থাৎ বাংলাদেশের “ডিজিএফআই'-এর 
মতো সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা “তালিয়াহ' নয় । 
“তালিয়াহ' সাধারণত ৩ থেকে ২০ জনের সমন্বয়ে 
গ্রুপভিত্তিক গঠিত হতো। এর সদস্যরা 
সামরিকভাবে অস্ত্রসঙ্জিত থাকত । এরা প্রকাশ্য 
দিবালোকে কাজ করত । কক্রুবাহিনীর অবস্থান ও 
অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামরিক 
অভিযান শুরুর আগে পাঠানো হতো । যুদ্ধাবস্থার 
সর্বশেষ সংবাদ, সেনাবাহিনীর বিজয়বার্তী, 
সার্বক্ষণিক সংবাদ প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়ে 
জনগণকে অবহিত রাখত “তালিয়াহ* । এদের 
কৌশল নির্ধারণ করতেন ও জনগণকে নিরাপত্তার 
প্রশ্নে সচেতন রাখতেন । তাদের কাজের ওই 
প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রমাণ পেশ করা হলো: 

১. বদর যুদ্ধের আগে মক্কা থেকে বহির্ণত কুরাইশ 
সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য আল 
জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আলী বিন আবি 
তালিব, বাসবাস বিন আমর ও সাদ বিন আবি 
ওয়াক্কাস, এ চারজনকে নিয়ে একটি 
“তালিয়াহ' গঠিত হয়েছিল ।১ 

২.তাবারি আর জুবাইর ইবনুল আওয়ামের 
নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ জ্র& একটি উসবাহ বা দল 
প্রেরণ করেছিলেন । এ দলটি এ সংবাদ প্রেরণ 
করেছিল যে, মক্কিবাহিনী আসছে এবং তাদের 
অগ্রবর্তী দলে পানি বহনকারীরা রয়েছে । 


. ভুদায়বিয়াহ* অভিযানে আওস 


ঘটনাক্রমে এ “তালিয়াহ'টি বদরের একটি কূপ 
পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং পানি বহনকারীদের 
(সুক্কা) ও তিনজনকে আটক করতে সক্ষম 
হয়। তাদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ও 
আধাসামরিক পদ্ধতিতে শক্রপক্ষ গ্রেফতারের 
ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী বদরের সব পানির 
উৎস (মিয়াহ-ই বদর) দখল করে একটি 
কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করতে 
সক্ষম হয়েছিল ৷ 


.৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (৬২৭ 


করেন । নিজেই এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এ 
খোজখবর আনার জন্য আলগাম নামক স্থান 
পর্যন্ত প্রেরণ করেন । 

গোত্রের 
আব্বাস বিন বিশরের নেতৃত্বে ২০ জন 
হয়েছিল। এ “তালিয়াহ বাহিনী আশজা 
গোত্রের একজন ইহুদি গ্ুপ্ততরকে আটক 
করতে সক্ষম হয় । আটক ব্যক্তি ইহুদিদের 
সমর প্রস্তুতির বিশদ তথ্য ফাঁস করে দেয়, যা 
মুসলিম সেনাবাহিনীকে সমর-সুবিধা প্রদান 


সাবাহ নামী এক মহিলা গুপ্তচরের কাছ থেকে 
হাবিব বিন আবি বালতাহের লিখিত একটি 
পত্র উদ্ধারের জন্য হজরত আলী রহ ও 
যুবাইর ্ই-এর নেতৃত্বে একটি “তালিয়াহ' 
প্রেরণ করেন । তারা সফল হন। উদ্ধারকৃত 
পত্রে মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযান ও আক্রমণ 
পরিকল্পনার সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত ছিল 1 


, তাবুকের অভিযানে আওস গোত্রের উসায়দ 


ইবনুল হুযায়রকে মুসলমানদের জন্য একটি 
পানির উৎসম্থল খুজে বের করার জন্য 
নির্দেশনা দেয়া হয় |: 


_। আত্তার্তহীদ ৬ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


৭. মক্কার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মুসলিম 
সেনাবাহিনীর বিজয় সংবাদ মদিনার 
নাগরিকদের উদ্দেশে ঘোষণার জন্য যায়দ বিন 
হারিসাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহকে প্রেরণ 


৯. রাসূল রঞ্জু হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পর 
সালামাহ ইবনে আসলাম আল আশ-হালির 
মাধ্যমে বিজয়ের খবর প্রেরণ করেছিলেন ॥ 

১০. হুনায়নের সাফল্যের সুসংবাদ মদিনার 
নাগরিকদের জানানোর জন্য খাযরাজ গোত্রের 
নুওয়াম বিন আওসের নেতৃত্বে তালিয়াহ প্রেরণ 
করা হয় 1৯০ 

উপরে বর্ণিত ১-৪ নম্বর ক্রমিকের কাজগুলো ছিল 


যুদ্ধকালীন শক্রপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে 


তথ্যানুসানমূলক | ৫-৬ নম্বর ক্রমিকের কাজগুলো 
ছিল রাষ্ট্রের ও নাগরিকের নিরাপত্তামূলক ৷ ৭-১০ 
নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা তথ্যের আদান-প্রদান 
বিষয়ক | 

জনবল কাঠামো ও গঠন: “তালিয়াহ, প্রথমত 
অঞ্চলভিত্তিতে গঠিত হতো | তারপর অঞ্চলকে 
বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করে “তালিয়াহ' 
গঠন করা হতো । নিচে ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত 


অঞ্চল গোত্র সংখ্যা 
মধ্য আরব কুরাইশ ৫ 
খাযরাজ ৪ 
আওস ৬ 
কায়নুকা ১ 
উত্তর আরব কালব ১ 
পূর্ব আরব তামিম ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ১ 
আসলাম ৫ 
কিনানা/যামুরা ১ 
দক্ষিণ আরব আযদ ১ 
মোট ১০টি গোত্র ৷ ২৬ জন 


এ ছক থেকে দেখা যায়, শতকরা ৬০ শতাংশের 
বেশি ছিল মধ্য আরব থেকে সংগৃহীত তালিয়াহ 
প্রতিনিধি | “তালিয়াহ*-এর সদস্যদের বেশিরভাগ 
সদস্যই ছিল মক্কার শেষ পর্যায়ের ও মদিনার 
প্রথম দিকের মুসলমান এবং স্বল্পসংখ্যক ছিল 
মক্কার প্রথম দিকের মুসলমান | সুতরাং দেখা 


ফেকয়ারি'১২ 


ভৌগোলিক দিক, বংশপরম্পরা ও ইসলামে দীক্ষা 
গ্রহণের সময়কাল বিবেচনায় নিয়েছিলেন । 


উযুন' ছিল সামরিক কর্মকা নিয়োজিত একটি 
গোয়েন্দা পরিদফতর | এর কাজ ছিল প্রতিপক্ষ 
সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খবরাখবর সং 
ও প্রতিরক্ষার দুর্বল দিকগুলো চিহিততি করা। 
যুদ্ধকালীন প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীর গতিবিধি, 
তাদের সামরিক শক্তি ও সামরিক বাহিনীর 
জনসংখ্যাগত শক্তি, তাদের পরিকল্পনা, 
যাত্রাপথের বিবরণী, ঘটনাস্থলের ও পথের 
মানচিত্র প্রণয়ন ইত্যাদি সামরিক কৌশলগত 
বিষয়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় সামরিক 
কর্মকান্ডকে অবহিত করাই ছিল উয়ুন*-এর 
মৌলিক কাজ । এ সংস্থাটিও সামরিকভাবে 
সঙ্জিত থাকত । তবে এ পরিদফতরটি পূর্ণ 
সামরিক বাহিনীর অংশ ছিল। এ সং 
বাংলাদেশের 'ডিজিএফআই”-এর মতো সামরিক 
বাহিনীর অংশ থেকেই সিভিল ড্রেসে বা সাধারণ 
পোশাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত । 
মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থায় সামরিক সাফল্য এ 
ধরনের গুপ্তচর সংস্থার সাফল্যের ওপর নির্ভর 
করত । মহানবী ্রজ্জ এরূপ সংস্থার গুরুত্ব 
অনুধাবন করে 'উয়ুন*-এর প্রতিষ্ঠা করেন। 
উযুন'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু প্রমাণ নিমে 
পেশ করা হলো: 

১. বদর যুদ্ধে উযুন”-কে প্রথম ব্যবহার করেন 
উবায়দুল্লাহ এবং আদি গোত্রের সাইদ ইবনে 
যায়দ, এ দু'জন কুরাইশকে সিরিয়া থেকে 
প্রত্যাবর্তনরত মক্কা কাফেলা সম্পর্কে তথ্য 
সং্হের আদেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে 
নিয়োজিত করা হয়েছিল 1৯ 

২. মক্ধিবাহিনী বদরে উপস্থিত হওয়ার আগে 
রাসূলুল্লাহ ঞ্রজ্জঈ একটি “তালিয়াহ" কুপ পর্য্ত 
প্রেরণ করেছিলেন। মক্কিবাহিনী বদরে 
পানিবাহকদের জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক তথ্য 
যাচাইয়ের জন্য দু'জন গ্প্তচর বা উয়ুন প্রেরণ 
করেন। এরা হলেন মক্কার প্রথমদিকের 


মুসলমান আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসুদ ৯২ 
৩.উহুদের যুদ্ধকালে খাযরাজ গোত্রের 


সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। 
তারা আল আকিক পর্যন্ত পৌছে কুরাইশদের 


৪. খাযরাজ গোত্রের আল হুবার ইবনুল মুনসি 
ছিলেন একজন প্রখ্যাত সমরবিদ ৷ উহুদে 
রঞ্জু তাকে শক্র পক্ষের সামরিক জনবল ও 
সামরিক শক্তি সম্পর্কে গোপনে তথ্য সংগ্রহের 
জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি সঠিক 
পরিসংখ্যান এনেছিলেন | 

৫.উহুদ যুদ্ধের পর পশ্চাৎপসারণরত 
মক্কিবাহিনীর ভবিষ্যৎ সামরিক পরিকল্পনা 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত আলী বিন আবি 
তালিব ঞ্্-কে নিয়োগ করা হয় 1৮ 


৬. রাজধানী শহর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকায় 


মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে শক্রপক্ষের 
হামলার আশঙ্কা করছিল | অন্যদিকে পেছন 
দিকের ইয়াহুদি গোত্র বনু কুরাইযার হামলার 
আশঙ্কা ছিল। এ দুটি শত্রুপক্ষের গোপন 
পরিকল্পনা অবহিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ 
নী খাওয়াত ইবনে যুবাইরকে প্রেরণ 
করেছিলেন। তিনি তার অর্পিত দায়িত্ব 
সুচারুভাবে প্রতিপালন করেছিলেন । এর আগে 
ওই ইহুদি গোত্রটির আহ্যাবের (খন্দকের) 
যুদ্ধে যোগদানের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের 
জন্য আল যুবাইর ইবনুল আওয়াযকে নিযুক্ত 
করা হয়েছিল ।১৬ 

৭. অবরোধ শেষ হলে রাসূলুল্াহ ্ঞ্ী হুজায়ফা 
হিসেবে প্রেরণ করেন । তিনি কুরাইশ শিবিরে 
ঢুকে পড়েন এবং আগুন জ্বালিয়ে প্রজ্জলিত 
জনবলের সঙ্গে সহজেই মিশে যান। তাকে 
কেউ চিনতে পারেনি । তার প্রবেশের পরে 
কুরাইশ বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান সেখানে 
হাজির হন এবং সতর্ক করেন যে, মুসলিম 
বাহিনীর গুপ্তচর তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
করতে পারে এবং অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করার 
পরিচয় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন । এ 
আদেশ শোনামাত্রই হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান 
তৎক্ষণাৎ তার পাশের কুরাইশকে জেরা করা 
শুরু করেন এবং পালাক্রমে পরিচয় গ্রহণ করা 
শুরু করেন। এর ফলে তার ওপর সন্দেহ 
করার সুযোগ থাকেনি, তাকেই কুরাইশই মনে 
করা হয়েছিল । তারপর তিনি কুরাইশ বাহিনীর 
প্রত্যাহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সং 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সংগৃহীত 
তথ্যাবলি যথারীতি রাসূলুল্লাহ ঞ্জ্-কে অবহিত 
করেছিলেন 1" 


৮.হুদায়বিয়া অভিযানকালে বুসর ইবনে 


উট র্‌ 


প্রবেশে বাধাদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য 


সংগ্রহের জন্য মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল 1৮ 


। আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


জনবল কাঠামো গঠন : রাসূল জজ উযুন'-এর _____ 
গঠন কাঠামোতে প্রথমে আঞ্চলিক বিভাজন ৮ ওয়াকিদি, ১৪১, ইবনে সাদ, ২য়-১৩, তাবারি, ২য়- ৯০ ওয়াকিদি, ২০৭-২০৮ 


আনেন এবং তারপর অঞ্চলভিত্তিক উয়ুন'-কে ৪৫৮ » তাবারি, ২য় ৫২৭-৫২৮ 
গোত্রভিত্তিক প্রতিনিধির দ্বারা উপবিভাজন করেন । , কিতাবুন মুহাববার ” ওয়াকিদি-৪০৪, ইবন সাণদা ২য়-৬৩ 
নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে অঞ্চল ও গোত্রে * উসদ, ৫ম-৪৪, কিতাবুল মুহাব্বার-২৮৭ ** মুসলিম, বাব আল জিহাদ, ওয়াকিদি ৪৮৯-৪৯০ 
বিভাজিত উয়ুন'-এর জনবল কাঠামো প্রদর্শিত ১ড. হামিদুল্লাহ, দি ব্যটেলফিল্ডস, ৫৪ : ওয়াকিদি রি ওয়াকিদি, ৫৭৩, ইবনে সাপ্দ, ২য়-৯৫ 
হলো: »২ ওয়াকিদি, ২০৬-২০৭, ইবনে সাশ্দ, ২য়-৩৭ ১” তাবারি, ৩য়-৭৩, ইবনে খালদুন, ১ম-৮১২ 
অঞ্চল গোত্র সংখ্যা 4 
মধ্য আরব কুরাইশ ২ 
খাযরাজ 
পূর্ব আরব হুযায়ল ১ 
কায়স আয়নাল ১ 
গাতফান টি 
পশ্চিম আরব জুহায়না ২ 
যামুরা ৩ 
খাজুআ ১ 
২৮৮৮৪৮৩০০৪৫ 
মাযহিজ ১ ১২০ অনি ঠা ৬ ৬৮ 


য়া তে রা াদ্‌রা 1 ওছমান বিন আফ্ফান ( ) খাম 


লোকজনকেই উয়ুন'-এ বেশি নিয়োগ করা হয় । [হবীন্বি ও আধখ্ুন্বিক শ্পিম্ষকীলর একটি অনন্ত ওভিষচ্ঠান্ব] 

এর কারণ সম্ভবত তারা কুরাইশদের কাছে কম প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 

পরিচিত ছিল । এদের মধ্যে পাঁচজন ছিল মক্কার স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুভাবেক ২০০৩ ইংরেজি 

চাচার জিনা & মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


বে ক রা ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাব্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা | 
বেছি তাতে (ক) তর & &: ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
| ৃ & রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

দফতর প্রতিষ্ঠা খে) আঞ্চলিক দফতরকে * সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্তাবধান | 

বংশপরম্পরা বা গোত্রভিত্তিক উপবিভাজন নিয়ন্ত্রণ 055 | এ 

আরোপ (গ) ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময়কালন্ধ শিক্ষাপ্রণালী 

এই তিনটি বিবেচনায় এনে জনবল নিয়োগ করা 75458 

হয়েছিল পরিচিত হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 

নিয়োগ রা রর রাত নার | 81৮০৮ 

টি |] ৮১ ্ |] ্‌ অক দেওয়া হয়। 

টা এ টা মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
রাসূলুল্লাহ উ্-এর সরকার টু মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্বামত, পাক-তাহারাতের 

ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 54 সনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 

সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। এ অর্থে তার প্রতিষ্ঠিত ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্ষস্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 

গোয়েন্দা প্রশাসন আধুনিক লোক-প্রশাসনের খত তন ছল 8 

70589 (জোমাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত সমাপ্ত করা (অথাৎ আট বছরে ।ব. এ 

দিসিনরির রজার গার নি পর্যত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমান্ত) । 

১ ওয়াকিদি, ৫১, তাবারি, ২য়-৪২২, ৪৩৬ বিঃ দ্র৪- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয়। 

ও ওয়াকিদি, ৪€র্থ অধ্যায়, ৫৩ 

চা ২য়-৯৫, ওয়াকিদি, ৫৭8 বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 

মাজত ৫৮ চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 

" কিতাবুল মুহাব্বার 


ফেয়ার” ১২ __্ল ঢ। আত্তর্ভহীদ ৮ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


ঞ্ঞ্জ-এর মিশনের বিরোধিতা করিয়াছে প্রচণ্ডভাবে 
ও হীন পন্থায় কিন্তু আল্লাহর রাসুল তাহাদের 
উপহাস, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র সহ্য করেন এবং উদার 
হৃদয়ে তাহাদের সহিত বন্ধুসুলভ আচরণ করেন । 
ইতিহাসে এরূপ মহনুভবতার দৃষ্টান্ত বিরল । শত্র 
ও প্রতিপক্ষ শক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ ্র্জ-এর 

মানবিক আচরণ মদীনার সমাজ ব্যবস্থায় 
ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। অব্যাহত 
নাফরমানির কারণে কুরাইশের জনগোষ্ঠীর উপর 
যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে ভয়াবহ 
আযাব নাধিল হয় তখন তাহারা দিশাহারা হইয়া 
পড়ে। দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা মৃত ও 
হাড্ডি খাইতে শুরু করে। এমনকি তাহাদের 
কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইলে ক্ষুধার 
যন্ত্রণায় তাহার ও আকাশের মধ্যখানে কেবল 
ধোয়ার মতই দেখিতে পাইত | এহেন মহা 
বিপদের সময় কাফিরদের পক্ষ হইতে এক দূত 
আসিয়া অনুরোধ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুদার 
গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন | তাহারাতো 
ধবংস হইয়া গেল । রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ মুদার 
গোত্রের জন্য দু'আ করিতে বলিতেছ? তোমার 
সাহসতো কম নয় । অতঃপর তিনি বৃষ্টির জন্য 
আল্লাহ তা“আলার নিকট দু'আ করেন, প্রচুর বৃষ্টি 
হইল । আল্লাহ শাস্তি রহিত করিয়া দেন | [সহীহ 
বুখারী, খ. ৮, পৃ. ১৮৪-৮] তিনি ইসলাম ও মুসলমানের 
নিকট দু'আ করিতেন । তুফাইল ইব্‌ন আমর 
দাওসী একদল সঙ্গী লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া 
বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাউস গোত্রের লোকেরা 
ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হইয়াছে ও অস্বীকার 
করিয়াছে । আপনি তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন 
যাহাতে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। তখন 
রাসূলুল্লাহ সা. বলিলেনঃ “ইয়া আল্লাহ! আপনি 
দাউস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাহাদের 
(ইসলামে) লইয়া আসুন । ইসলামের বৃহত্তর 
স্বার্থে এবং প্রয়োজনের তাগিদে তিনি মুশরিকদের 
সহিত সন্ধি করিতে দ্বিধা করেন নাই | [সহীহ বুখারী, 


খ. ৫, পৃ. ১৮৯, ৩৩] 


সামাজিকতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক 
উন্নয়নের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূলুল্লাহ 


ফেকয়ারি'১২ 


শক্রুর 


রাসূলুল্লাহ 


প্রতি 
অ৯-এর 


মানবিক আচরণ 


সা. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের 
হাদিয়া-উপটোৌকন কবুল করিতেন এবং বিনিময়ে 
তাঁহাদেরও উপহার-উপটৌকন দিতেন | রাজা- 
বাদশাহদের পক্ষ হইতে উপহার গ্রহণে তাঁহার 
কোন দ্বিধা ছিল না। মুসলমানদের বৈরী শক্তি 
পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি 
কবুল করেন । আয়েলার শাসক রাসুলুল্লাহ 
কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়াছিলেন, 
প্রতিদানে তিনি তাহাকে একটি চাদর প্রদান 
করেন | [জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, খ. ৪, 
পৃ. ৩৬৩] 


ইয়াহুদী ও মুশরিকরা মুসলমানের চিহিতি দুশমন 
হওয়া সত্তেও রাসূলুল্লাহ গজ তাহাদের সহিত 
অতি উত্তম ও স্বাভাবিক আচরণ করেন । তিনি 
তাহাদেরকে শ্রমিক হিসাবে কর্মে নিয়োজিত 
করেন, তাহাদের নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রাখেন, 
নিত্য ব্যবহার্য পশু ও দ্রব্য সামগ্রী শত্রু পক্ষের 
সহিত বেচা-কেনা করেন এবং খায়বারের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের জমি উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হারে 
ইয়াহুদীদের বর্গা দেন | [সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৮২, 
১১২-৩, ১৭১, ২৯৫] শত্রুদের সহিত উদার ও মহৎ 
আচরণ করা সত্তও ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ্্-কে 
জীবনে শেষ করিয়া দেওয়ার সুগভীর ড়যন্ত্ 
আঁটে । ইয়াহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইব্‌ন 
মুশফিমের স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ 
মিশাইয়া তাহা রাসূলুল্লাহ ্ঈ-এর নিকট হাদিয়া 
পাঠায় ৷ সেখান হইতে কিছু অংশ মুখে দিয়া তিনি 
বিষক্রিয়া টের পাইয়া যান। ড়যন্ত্রকারী 
রাসূল তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন | [সহীহ বুখারী, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৩; প্রাপ্তক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৮] যুদ্ধের ময়দানেও 
রাসূলুল্লাহ সা. শক্রর প্রতি বর্বরতা ও নৃশংসতার 
পরিচয় দেন নাই । তিনি মুসলিম সেনা সদস্যদের 
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“আল্লাহ্র নামে আল্লাহরই পথে জিহাদ কর; 
যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে তাহাদের 


বিরুদ্ধে লড়াই কর | জিহাদ কর কিন্তু গনীমাতের 
খেয়ানত করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, 
নিহত ব্যক্তির নাক-কান-পা ইত্যাদি কাটিয়া 
তাহাকে বিকৃত করিও না, শিশু হত্যা করিও না । 
শক্রর মৃতদেহে অগ্নি সংযোগ করিও না কেননা 
আগুনের রব ব্যতীত অন্য কেহ আগুন দিয়া শাস্তি 
দিতে পারে না ।” [জামে' তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৫৭; সুনান 
আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ.১৬] 

এক ইয়াহুদীর রাসূলুল্লাহ্‌ প্রঞ্ঈ-এর উপর কিছু 
দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) খণ ছিল | একদা সে আসিয়া 
রাসূলুল্লাহ জ্ঞ্জ-এর কাছে উহা চাহিয়া বসিল। 
জওয়াবে তিনি বলিলেন, হে ইয়াহুদী! তোমাকে 
দেওয়ার মত এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই 
নাই । ইয়াহুদী বলিল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মদ! 
আমার খণ পরিশোধ করিবে না; আমিও 
তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। এইবার রাসূলুল্লাহ 
জী বলিলেন; আচ্ছা, আমিও তোমার কাছে 
বসিয়া থাকিব । এই বলিয়া তিনি তাহার কাছে 
বসিয়া পড়িলেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ জু সেই 
একই স্থানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং 
পরদিন ফজরের নামায আদায় করেন । এইদিকে 
রাসূলুল্লাহ ঞুঈ-এর সাহাবীগণ ইয়াহুদী লোকটিকে 
ধমকান এবং ভয় দেখান । রাসূলুল্লাহ্‌ রী 
সাহাবীদের গতিবিধি বুঝিতে পারিয়া ইয়াহুদীর 
সহিত কোন প্রকারের অসদাচরণ করিতে 
তাহাদের নিষেধ করেন। তখন সাহাবীগণ 
বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটি ইয়াহুদী কি 
জা রা রা 
রিলিজের রিয়ার 
যখন দিনের বেলা বাড়িয়া গেল, তখন ইয়াহুদী 
বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আন্রাহ্‌ ছাড়া 
আর কোন মাবুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি 
যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ রাসূল । আমি আমার 
অর্থ-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান 
করিলাম । মূলত আমি আপনার সাথে যেই 
আচরণ করিয়াছি, তাহা এই উদ্দেশ্যেই করিয়াছি 
যে, তাওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র 
সম্পর্কে যেই সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ 
রহিয়াছে, তাহা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? 


। আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


আপনার সম্পর্কে লিখা আছে-মমুহাম্মদ ইব্‌ন 
আব্দুল্লাহ তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করিবেন; 
পর্যন্ত তাহার রাজত্ব হইবে; তিনি অশ্লীলভাষী ও 
কঠোরমনা হইবেন না; হাটে-বাজারে চীৎকার 
করিবেন নাঃ অশালীনরূপ ধারণ করিবেন না এবং 
তিনি অশোভন উক্তি করিবেন না। আমি এই 
সমস্ত কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান 
পাইয়াছি। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিতেছি যে, 
'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং আপনি 
নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল । আর এই আমার মাল, 
আল্লাহ্‌র মর্জিমত আপনি যথায় ইচ্ছা তাহা খরচ 
করিতে পারেন | [মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১০, পৃ. ২৩২-৩] 
ইসলামের আজন্ম শক্রু আবু জাহ্ল এর পুত্র 
ইকরামা ইসলাম গ্রহণের পুর্বে তাহার পিতার 
মতই ইসলাম ও মুসলমানের পরম দুশমন ছিল । 
চলিয়া যায় । তাহার স্ত্রী উম্মু হাকীম ইসলাম কবুল 
করিয়া ধন্য হন। তিনি ইয়ামানে গিয়া তাহার 
স্বামীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ইসলাম 
গ্রহণের দাওয়াত দেন । স্বামী সমভিব্যাহারে মক্কা 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ ঞ্ুঈ-এর 
খিদমতে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ গর তাহাকে 
দেখিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন এবং আনন্দে এত দ্রুত 
অগ্রসর হন যে, তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে চাদর 
খসিয়া পড়ে । রাসূলুল্লাহ প্র বলেন 
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জাহ্লকে আজ হইতে কেহ গালি রা দেয় । 
কেননা গালি দ্বারা জীবন্ত ব্যক্তিরা কষ্ট পায় এবং 
তাহা মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে না। মুযান্তা ইমাম 
মালিক, খ. ২, পৃ. ১৫৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. 
২১৯; সীরাতু হালাবীয়া, খ. ৫, পৃ. ২৮২] 
উহুদের যুদ্ধে জুবায়ের ইব্‌ন মুত'আমের ক্রীতদাস 
ওয়াহ্শীর হস্তে রাসূলুল্লাহ জ্র্-এর পিত্রব্য হামযা 
রা. নৃশংস পন্থায় শাহাদত বরণ করেন । তাহার 
পবিত্র মৃতদেহকে টুকরা টুকরা করিয়া বিচ্ছিন 
করিয়া ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ রঞ্জু এই ঘটনায় 
অত্যন্ত ব্যথিত হন । মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পর 
ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের 
জ্ঈ-এর নিকট হাযির হইলেন কিন্তু আল্লাহর 
রাসূল তাহার উপর কোন পরিশোধ গ্রহণ করেন 
নাই, জিঘাংসা মনোবৃত্তি চরিতার্থ করেন নাই । 
কী ওয়াহ্‌শী? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ । তুমিই কী 
হামযাকে হত্যা করিয়াছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, 
আপনার নিকট যেই সংবাদ পৌঁছিয়াছে ব্যাপারটি 


ফেকয়ারি'১২ 


তাহাই । রাসূলুল্লাহ প্রঞ্ন বলেন, বস, হামযাকে 
কীভাবে হত্যা করিয়াছ আমাকে তাহার বিবরণ 
দাও । পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বীভৎস চিত্র তুলিয়া 


ধরিলে রাসূলুল্লাহ সা. শোকাভিভূত হইয়া বলেন, 
“আমার সম্মুখ হইতে তোমার চেহারাটি কী 
সরাইয়া রাখিতে পার? 

ওয়াহ্‌শীর চেহারা দেখিলে রাসূলুল্লাহ ্র্-এর 
অন্তরে হযরত হামযা ঞ্্ট-এর শাহাদতের 
শোকাবহ স্মৃতির বেদনা জীবন্ত হইয়া উঠিতে 
পারে হয়তো সেই সংগত কারণে তিনি 
ওয়াহশীকে সামনে আসিতে নিষেধ করেন । 
রাসূলুল্লাহ ্র্-এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
ওয়াহশী সব সময় মুখ লুকাইয়া চলা-ফেরা 
করিতেন | হযরত আবু বাক্র রা.-এর শাসনামলে 
ভন্ড নবীর দাবিদার মুসায়লামাতুল কায্যাবকে 
ইয়ামামার যুদ্ধে ওয়াহ্‌শী নিজ হস্তে হত্যা করিয়া 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন | [সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ৩৫; 
ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ৫২-৪] আবু সুফইয়ান 
এর সহ্ধর্মিণী হিন্দ বিন্ত উতবা উহুদের যুদ্ধে 
হামযা এঞ্্ট-এর মৃতদেহকে নারকীয় উল্লাসে 
নাক, কান, হাত, পা কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে 
এবং পৈশাচিকতার উম্মত্ত তান্ডবে বক্ষ বিদীর্ণ 
করিয়া কলিজা বাহির করিয়া আনে এবং তাহা 
মুখে পুরিয়া চিবাইতে থাকে । মক্কা বিজয়ের সময় 
হিন্দ রাসূলুল্লাহ উ্জ-এর খিদমতে হাযির হইয়া 
নিবেদন করেন, আপনি আমার বিগত জীবনের 
অপরাধ সমুহ ক্ষমা করিয়া দিন, আল্লাহ আপনার 
ক্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিবেন | নাগালের মধ্যে 
পাইয়াও তিনি ঘাতককে ক্ষমা করিয়া দেন। 
চিহ্নিত শত্রুর প্রতি আল্লাহর রাসূলের এই অপার 
মহানুভবতা দেখিয়া হিন্দ তাৎক্ষণিক ভাবে ঈমান 
আনিয়া মুসলমান হইয়া যান । রাসূলুল্লাহ ঞ্জ্জ-এর 
হুকুমে ওমর ইব্‌ন খাত্তাব কট হিন্দ্রে বাই'আত 
গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ জু হিন্দ্র 
মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ 


করেন | [ইব্‌ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ুন্ল আছর, খ. ২, পৃ. ২৮-৩০; 
ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখে তাবারী, খ. ১, পৃ. ৪০০-১; শিব্লী 
নু'মানী, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ২১৯] 


বৃহত্তর অংশ ইসলামের শক্রতায় অতিবাহিত 
করেন । বদর, উহুদ, আহ্যাবসহ অনেক যুদ্ধ 
নেতৃত্বে । যেই সব কুরায়শ নেতাদের বহুমুখী 
শত অনুসারীকে প্রিয় মাতৃভূমি মন্কা ত্যাগ করিয়া 
মদীনায় শরণার্থী হইতে হয় তাহাদের মধ্যে আবু 
সুফ্ইয়ান অন্যতম । মক্কা বিজয়ের সময় 
রাসূলুল্লাহ সা. তাহাকে কেবল ক্ষমা করিয়াই দেন 
নাই বরং ঘোষণা করেন: “আবু সৃফ্ইয়ানের গৃহে 
পবিত্র কাবা গৃহে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা 


নিরাপদ ।” ফলে দেখা গেল এইসব গৃহাভ্যন্তরে 
বিপুল মানুষের সমাগম । এই ঘোষণার ফলে 
কা'বা শরীফে প্রবেশ করে । সর্বস্তরের শত্রুর 
প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করিয়া রাসূলুল্লাহ গ্র্ 
বলেন, 
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“তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অভিযোগ 
নাই | যাও, তোমরা মুক্ত । আজ তো দয়া ও ক্ষমা 
প্রদর্শনের দিন। আজ আল্লাহ তা"আলা 
কুরায়শদের সম্মানিত করিবেন এবং কাবার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন ।” [সহীহ মুসলিম, খ. ৬, পৃ. ২৪৫- 


২৫০; সুনান আবু দাউদ, খ. ৪, পৃ. ২১১-৪; নবীয়ে রহমত, পৃঙ৮- 
৭২; যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ১৬১-৬] 


সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া কুরায়শ গোত্রের 
অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে ইসলামের 
জঘন্যতম শক্র | তিনিই রাসূলুল্লাহ এ্রঞ্-কে হত্যা 
করিবার জন্য মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে 
উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাবকে নিয়োজিত করেন । মক্কা 
বিজয়ের পর সমুদ্র পথে ইয়ামান যাওয়ার 
উদ্দেশ্যে জেন্দা পালাইয়া যান । তাহার স্ত্রী ফাখতা 
বিন্তে ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মক্কায় 
অবস্থান করেন । সাফ্ওয়ানের পিত্রব্য পুত্র উমায়র 
ইব্‌ন ওয়াহাব রাসূলুন্াহ উ্্-এর খিদমতে 
আসিয়া বলেন, স্বীয় গোত্রের সর্দার উমাইয়া ইব্‌ন 
সাফ্ওয়ান ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতেছেন এবং 
সমুদ্রের অথৈ পানিতে আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
লইয়াছেন । ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ জ্ঞ্জ তাহাকে 

নিরাপত্তা দান করেন । উমায়র বলিলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! নিরাপত্তার প্রতীক স্বরূপ কিছু 
প্রদান করুন, যাহা দেখিয়া তিনি আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন । রাসূলুল্লাহ সই পাগড়ি খুলিয়া 
দেন । পবিত্র পাগড়ি লইয়া তিনি সাফ্ওয়ানের 
নিকট ছুটিয়া যান, ইসলাম কবুল করিতে এবং 
রাসূলুল্লাহ ঞ্র্-এর খিদমতে আসিতে অনুরোধ 
করেন । নিরাপত্তার কথা শুনিয়া খানিকটা ইতস্তত 
অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ&-এর খিদমতে হাযির হন । 
পাগড়ী হাতে লইয়া লোক সম্মুখে চিৎকার করিয়া 
বলিলেন, হে মুহাম্মদ! উমায়র বলিতেছে আপনি 
নাকি আমার নিরাপত্তা দিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ ভর 
উত্তর দিলেন, হ্যা । তবে আমাকে দুই মাস সময় 
দিন। রাসূলুল্লাহ ন্ট বলিলেন, তোমাকে চার 
মাস সময় দেওয়া হইবে । হুনায়ন ও তায়েফ 
অভিযানের পর সাফ্ওয়ান ইসলাম কবুল করেন । 
তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার বিবাহ বন্ধনে রাখা হয় । [ইব্‌ন 


হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ৪৯৫-৬; মুয়ান্তা ইমাম মালিক, খ. ২, 
পৃ. ১৫] 


আরবের এক এক গোত্র ধীরে ধীরে ইসলামের 
ঝান্ডা তলে জমায়েত হইতে লাগিল । বনু 
হানিফার জনগোষ্ঠী তখনও আনুগত্য প্রদর্শন করে 
নাই । ভন্ড নবীর দাবীদার মুসাইলামাতুল কায্যাৰ 
এই গোত্রের লোক । সুমামা ইব্ন উসাল এই 


) আত্তার্তহীদ ১০ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


গোত্রে অন্যতম সর্দার । রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ একদল 
অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন । 
ধরিয়া আনেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির 
সহিত তাহাকে বাধিয়া রাখেন । তাহার সহিত 
সাহাবাদের নির্দেশ দেন । হযরত এ্র্ঈ-এর বাস 
ভবন হইতে প্রত্যহ সকাল-বিকাল একটি উন্ত্রীর 
দুধ বন্দী সর্দারের নিকট পাঠানও হইত । 
ওহে সুমামা! তোমার কেমন মনে হইতেছে? 

সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমারতো ভালই 
মনে হইতেছে । কারণ আপনি মানুষের উপর 
কখনো যুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করিয়া 
থাকেন । যদি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে 
আপনি একজন খুনীকে হত্যা করিবেন । আর যদি 
আপনি অনুগ্রহ দান করেন তাহা হইলে একজন 
কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্হ দান করিবেন । আর যদি 
আপনি ইহার বিনিময়ে অর্থ সম্পদ চাহেন তাহা 
তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দেন । এইভাবে 
তাহাকে বলিলেন, ওহে সুমামা! তোমার কেমন 
মনে হইতেছে? সে বলিল, আমার সেটিই মনে 
হইতেছে যাহা গতকল্য আমি আপনাকে 
বলিয়াছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রর্দশন 
করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর 
অনুগ্রহ প্রর্দশন করিবেন । তিনি তাহাকে সেই 
অবস্থায় রাখিয়া,দেন । এভাবে পরের দিনও 
আসিল । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুমামা! 
তোমার কেমন মনে হইতেছে? সে বলিল, আমার 
তাহাই মনে হইতেছে যাহা আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সা. বলিলেন, তোমরা 
সুমামার বন্ধন খুলিয়া দাও | এইবার মুক্তি পাইয়া 
সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের 
বাগানে যান এবং গোসল করেন । ইহার পর 
বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্‌র 
রাসূল । তিনি আরো বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র 
কসম, ইতঃপূর্বে আমার কাছে যমীনের বুকে 
আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর 
কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার 
অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে 
আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন 
দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার 
কাছে অধিক সমাদৃত | আল্লাহ্র কসম, আমার 
মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর 
অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার 
শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। 
আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরিয়া 


ফেকয়ারি'১২ 


বাহির হই । তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ 
করার হুকুম করেন? 

তখন রাসূলুল্লাহ জর তাহাকে দুনিয়া ও 
আখিরাতের সু-সংবাদ প্রদান করেন এবং উমরাহ 
আদায়ের জন্য নির্দেশ দেন। ইহার পর তিনি 
মক্কায় পৌঁছিয়া তালবীয়া (লাববায়েক আল্লাহুম্মা 
লাববায়েক) পড়িতে লাগিলেন । এই দৃশ্য দেখিয়া 
কুরায়শগণ ছুঠিয়া আসে এবং তাহাকে বন্দী 
করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কী নিজের দীন 
ছাড়িয়া অন্য দীন গ্রহণ করিয়াছ? তিনি উত্তর 
বলিলেন, না, বেদীন হই নাই? কুফর-শিরক তো 
কোন দীনই নয় বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ 
্লি-এর নিকট শ্রেষ্ঠ দীন ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছি । প্রত্যয়পূর্ণ ও ঈমানদীপ্ত বক্তব্য শুনিয়া 
কুরায়শগণ তাহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা 
করিতে থাকে । তিনি তাহাদের ধমক দিয়া 
বলিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ৬্-এর 
ইয়ামামা থেকে একটি শব্য দানাও আসিবে না। 
এই হুশিয়ারী শুনিয়া প্রবীন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ 
তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল কারণ মক্কার জনগণ 
খাদ্য শষ্যের জন্য ইয়ামামার মুখাপেক্ষী । মুক্তি 
প্রত্যাবর্তন করেন। সেইখানকার ব্যবসায়ীগণ 
বন্ধ করিয়া দেন। ফলে মক্কায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাৰ 
দেখা দিল । ক্ষুৎপীড়িত মানুষ বাধ্য হইয়া উটের 
চামড়া সিদ্ধ করিয়া ক্ষুনিবৃত্তি করিতে লাগিল । 
অবনতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরায়শগণ 
রাসূলুল্লাহ ্ঞ্ঈ-এর খিদমতে আসিয়া অবরোধ 
প্রত্যাহারের নিবেদন জানায় । ভাগ্যের কী নির্মম 
পরিহাস! ইতিহাস কিভাবে নিজেই নিজের 
পুনরাবৃত্তি ঘটায় ভাবতে অবাক লাগে । এই 
কুরায়শগণই আল্লাহর রাসূলকে পরিবার 
পরিজনসহ আবু তালিবের উপত্যকায় তিন বৎসর 
নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য করে । একটি শফ্যের 
দানা যাহাতে বাহির হইতে আসিতে না পারে সেই 
জন্য গিরি-কন্দরে, পথে-প্রান্তরে মোতায়েন 
করিয়াছিল সশস্ত্র প্রহরা । ক্ষুধার তাড়নায় যখন 
অবোধ শিশুরা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িত, চিৎকার 
করিত এবং মাটিতে গড়াগড়ি খাইত তখন 
ক্ষুধাতুর মানব সন্তানের অসহায় আর্তনাদে 
করিত না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল পুরাতন শত্রুদের 
খাদ্যাভাব জনিত দূরাবস্থার সংবাদে অত্যন্ত 
বিচলিত হইয়া পড়েন । সুযোগ পাইয়াও জিঘাংসা 
মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন না। স্বদেশবাসীর 
জন্য তাঁহার প্রান কাঁদিয়া উঠিল। অবরোধ 
বার্তা প্রেরণ করেন । পত্র প্রাপ্তির পরপরই খাদ্য 
অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয়। মক্কায় পুনরায় 


জীবনের স্পন্দন ফিরিয়া আসে | [সহীহ বুখারী, খ. ৭, 
পৃ. ১৯৭-৯; সীরাতু হালাবীয়া, খ. ৬, পৃ. ৪৯-৫৩] 


যয়নাব ঞ্ক্ট-কে তাহার হিজরতের সময় এমন 
জোরে ধাক্কা মারেন যে, তিনি উটের হাওদা 
হইতে শক্ত প্রান্তরে পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার 
গর্ভপাত হইয়া যায় । আঘাতের ধকল সহিতে না 
পারিয়া পরবর্তীতে তিনি মারা যান । এই অপরাধে 
রাসূলুল্লাহ সা. হাববার ইব্‌ন আসওয়াদকে হত্যার 
নির্দেশ দেন । ইরানে পালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিল 
কিন্তু ভাগ্য তাহাকে নবুওয়তের আস্তানায় টানিয়া 
আনে । একদিন রাসূলুল্লাহ ক্র্জ-এর খিদমতে 
হাধির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি 
পরক্ষণে আপনার ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতার 
কথা মনে পড়িল । আমার সম্পর্কে যেই সব 
অভিযোগ আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে সব সত্য । 
বিগত দিনের মুর্খতা ও অপরাধের জন্য আমি 
ক্ষমা প্রার্থী । ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে 
আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম । ইসলামের 
প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। ইসলাম 
বিগত জীবনের সব পাপ ধুইয়া মুছিয়া পরিস্কার 
করিয়া দেয় 1” [সীরাতু হালাবীয়া, খ. ৫, পৃ. ২৭৯-২৮০; আর 
রাহীরুল মাখতুম, পৃ. ৪০৬-৭; আসাহুস সীয়ার, ২৬৫] 

ফুযালা ইব্‌ন উমায়রের অভিসন্ধি ছিল খারাপ । 
সে চক্রান্ত আটিল যে, যখন আল্লাহ্‌র রাসূল কাবা 
গৃহের তাওয়াফে মশগুল হইবেন তখন সে 
অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া রাসূলুল্লাহ এ্-কে 
হত্যা করিয়া ফেলিবেন যাহা ইতঃপূর্বে আর কোন 
হতভাগা পারে নাই । সে এই অভিপ্রায়ে তাঁহার 
নিকটবর্তী হইতেই তিনি ডাক দিলেন, ফুযালা! 
ফুযালা! ডাকে সাড়া দিতেই তিনি তাহাকে 
বলিলেন, 
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তুমি এই মুহূর্তে মনে মনে কী ভাবিতেছিলে বল 
দেখি? 


সে অস্বীকার করিয়া বলিলঃ কই, কিছু না । আমি 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতেছিলাম । রাসূলুল্লাহ জু. 
এইকথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন । ইহার পর 
বলিলেন: আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও । অতঃপর 
আপন মুবারক হাত তাহার বুকে স্থাপন করেন । 
তাহার অন্তর সেই মুহুর্তে প্রশান্তিতে ভরিয়া গেল । 
হইতে সরাইবার আগেই আল্লাহ্‌ তা'আলার সমগ্র 
করিয়া দেন | [ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. ৪৯৪; 
নবীয়ে রহমত, খ. ২, পৃ. ৭৬-৭] 


কা'ব ইবন্‌ যুহাইর ইসলাম প্রচারের প্রারস্তিক যুগে 
ইসলাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার 
ভ্রাতাকে হযরত আবু বাক্র ঞ্মক্-এর নিকট 
প্রেরণ করেন । তাহার ভ্রাতা হযরত আবু বাক্র 
€ম্ট-এর সহিত আলাপের পর ইসলামের 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইয়া যান এবং 
কা“বকে পত্র লিখিয়া জানান যে, তুমিও অতিসত্ব্র 
আসিয়া ইসলাম গ্রহণ কর । অহঙ্কারী কাব ভ্রাতার 
পত্র পাইয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মী হইয়া 
গেল । তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া ইসলাম 
গ্রহণ করাই হইল ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণ | 
কাব ছিলেন “আরবের প্রথিতযশা কবি । তিনি 
প্রতিউত্তরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্‌ জ্্ঈ-এর প্রতি 
নিন্দা ও আক্রমণ করিয়া একটি কবিতা লিখিয়া 
প্রেরণ করেন । মক্কা বিজয়ের দিন তিনিও পলায়ন 
কাব এর নিকট পত্র লিখিয়া জানান যে, যেইসব 
লোক রাসূলুল্লাহ ক্রু্-কে নিন্দা করিত এবং কষ্ট 
দিত, ইতোমধ্যে মক্কায় কাহারও কাহারও মৃত্যুদণ্ড 
ইব্‌ন ওয়াহাব ও অন্যান্য কবিগণ মুক্তি লাভ 
করিয়াছে । তুমি যদি মুক্তি কামনা কর তাহা 
হইলে কালবিলম্বম না করিয়া রাসূলের 
খিদমতে হাযির হও । যাহারা তাঁহার নিকট 
তাওবা করিয়া আসে তিনি তাহাদের মৃত্যুদন্ড 
প্রদান করেন না; ক্ষমা করিয়া দেন। যদি তুমি 
ইহার জন্য প্রস্তুত না থাক তবে মুক্তির ভিন্ন পথ 
খুঁজিতে পার | কবি কাব ভ্রাতা বুজায়র র্দ্ট-এর 
পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক মদীনা আসিয়া উপস্থিত হন 
এবং ফজরের সালাত আদায় শেষে যখন রাসূল 
সেইখানে উপস্থিত হইয়া পবিত্র সানিধ্যের 
কাছাকাছি বসিয়া মুসাফাহা করেন । পূর্ব পরিচিতি 
নাই । অতঃপর কবি কাব বলেন, কব ইব্‌ন 
যুহায়র অনুতপ্ত হৃদয়ে এবং মুসলমান হইয়া 
আপনার খিদমতে হাযির । সে আপনার নিরাপত্তা 
প্রার্থনা করিতেছে । আপনি কী তাহার তাওবা 


উড়াইয়া দেই। তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া 
বলিলেন, না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও । সে তাওবা 
করিয়া এবং তাহার অতীত অপকর্ম হইতে বিরত 
হইয়া এইখানে আসিয়াছে । আন্লাহর রাসূল 
তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অনন্তর তিনি 
প্রশংসায় ৫৮ পঙক্তি বিশিষ্ট একটি কবিতা আবৃত্তি 
করেন । এই কবিতা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ ভু 
এতই মুগ্ধ হন যে, আনন্দের আতিশয্যে কাঁবকে 
তাঁহার পরিধেয় চাদর মুবারক দান করেন । এই 
কবিতাটিই “বানাত সু'আদ" নামে আরবী কাব্য 
সাহিত্যে বিশ্ব ব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । [যাদুল 
মা'আদ, খ. ২, পৃ. ২০৫-৭, ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ২, পৃ. 
৬০৫-৯; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ষ্ট: সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, 
পৃ. ৭৮৬] 

“আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্‌ন সলুল ছিলেন 
মদীনার খায্রাজ গোত্রের প্রভাবশালী নেতা । 


ফেকয়ারি'১২ 


মদীনা অঞ্চলের শাসক হওয়ার উদগ্র বাসনা ছিল 
তাহার অন্তরে কিন্তু রাসূলুল্লাহ ্র্র-এর হিজরত 
তাহার আশার গুড়ে বালি ছিটাইয়া দেয় । মদীনার 
অবিসংবাদিত নেতা ও আল্লাহর রাসূল হিসাবে 
মানিয়া লওয়ায় সে প্রমাদ গনিল । বদর যুদ্ধের 
পর সে মৌখিক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু 
অন্তরের দিক দিয়া ছিল কাফির । বাহিরের 
অবয়বে মুসলমান ভিতরের আঙ্গিকে মুনাফিক | 
তাহার গোটা জীবন হীন কপটতা ও সুগভীর 
ষড়যন্ত্রের এক নির্মম আলেখ্য | ইবৃন উবাই অতি 
সংগোপনে রাসূলুল্লাহ ক্র্-এর প্রতিপক্ষ রূপে 
মদীনায় মুনাফিকদের একটি স্বতন্ত্র দল গড়িয়া 
তোলে । এইদল পর্দার অন্তরালে ইসলামের 
বিরুদ্ধাচারণে সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাইত; কুরায়শ 
ও ইসলামের শব্রভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সহিত মৈত্রী 
গড়িয়া ষড়যন্ত্র আঁটিত; মুসলমানদের গোপন 
সংবাদ তাহাদের সরবরাহ করিত; বাহ্যিক দিক 
দিয়া ইসলামের অনুশাসন ও আনুষ্ঠানিকতা 
মানিয়া চলিত; জুমার নামাযে শরীক হইত; 
এমনকি মুসলিম সেনাদলের সহিত যুদ্ধেও 
যাইত । রাসূলুল্লাহ জজ তাহাদের ষড়যন্ত্র এবং 
প্রত্যেকের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন । 
যেহেতু শরীয়ত ও রাষ্ত্রীয় আইনের প্রয়োগ অন্ত 
রের গতিবিধির উপর নয় বরং বাহ্যিক আচরণের 
সরাসরি কুফরীর অভিযোগ আনয়ন করেন নাই । 
এইটাতো ছিল শরীয়ত ও আইনের কথা । কিন্তু 
আল্লাহর রাসূল সা. ধের্য, হর্য, ক্ষমা ও 
শালীন ও মার্জিত আচরণ করিতেন । বানু 
মুসতালিকের যুদ্ধ হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের 
পথে উম্মুল মুমিনীন আয়শা ঞ্ি-কে কেন্দ্র 
করিয়া যেইসব মুনাফিকরা মিথ্যা অপবাদের 
কলঙ্ক রটায় তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উবাই এর অবস্থান ছিল শীর্ষে । অহেতুক একটি 
অজুহাত সৃষ্টি করিয়া সে উহুদ যুদ্ধের ময়দান 
হইতে তিনশত জন যোদ্ধা লইয়া ফিরিয়া আসে । 
ফলে মুসলমানদের রণশক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ গু স্বয়ং গুরুতর 
আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতসব শকুতা সত্তেও 
ক্ষমা করিয়া দেন । উমর ইব্‌ন খাত্তাব ক্ষ একদা 
ক্ষিপ্ত হইয়া বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুমতি দিন 
এই চিহ্িত মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দিই। 
তিনি উত্তরে বলেন, না, লোকে বলিয়া বেড়াইবে 
যে মুহাম্মদ নিজের সতীর্থদের হত্যা করিয়া 
ফেলে । “আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সালুল 
যখন মারা যায়, তখন তাহার পুত্র “আবদুল্লাহ্‌, 
যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী 
ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ক্র্-এর নিকট আসিয়া 
নিবেদন করিলেন যে, হুযুর, আপনি আপনার 


জামা মোবারক দিয়া দেন । ইহার পর “আবদুল্লাহ্‌ 
নিবেদন করেন যে, আপনি তাহার জানাযার 
নামাযও পড়াইবেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাহাও করুল 
করেন । জানাযার নামাযে দীড়াইলে হযরত ওমর 
ইবনে খাত্তাব রা. রাসূলুল্লাহ প্রঞ্জ-এর কাপড় 
আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করেন, আপনি এই 
মুনাফিকের জানাযা পড়িতেছেন, অথচ আন্রাহ্‌ 
আপনাকে মুনাফিকের নামায পড়িতে বারণ 
আমাকে সরাসরি নিষেধ করেন নাই বরং এই 
ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দিয়াছেন 
মাগফেরাতের দোয়া করিতে পারি অথবা নাও 
সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করিলেও ক্ষমা 
হইবেনা বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে । [৯:৮০] যদি 
আমি জানিতে পারিতাম সত্তর বারেরও বেশী ইস্তে 
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উহাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে কাহারও মৃত্যু 
হইলে আপনি কখনও উহার জন্য জানাযার 
সালাত পড়িবেন না বরং উহার কবর-পার্শে 
দাড়াইবেন না; উহারা তো আল্লাহ ও তাহার 
রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী 
অবস্থায় উহাদের মুত্যু হইয়াছে ।” 1৯:৮৪] 
সুতরাং ইহার পর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের 
জানাযা পড়েন নাই | এইখানে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে, “আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই 
মুসলমানদের একজন চিহ্নিত শক্রু, মুনাফিক 
সর্দার এবং বিভিন্ন সময়ে তাহার দুরভিসন্ধি 
প্রকাশও পাইয়াছে, এতদসত্তেও রাসূলুল্লাহ ভু 
কাফনের জন্য জামা দিলেন কেন? কেনই বা 
তাহার জানাযার সালাতে ইমামতি করিলেন? 
বিশিষ্ট মুফাস্সিরীন ও ইতিহাসবিদগণ ইহার যে 
যুক্তিগ্রাহ্য জওয়াব দিয়াছেন তাহাতে শক্রর প্রতি 
আল্লাহর রাসূলের অপার মহানুভবতার পরিচয় 
মেলে । প্রথমত তাহার পুত্র ছিলেন একজন 
প্রত্যাখান করিতে পারেন নাই এবং তাহার 
মনতুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেন । দ্বিতীয়তঃ 
হাতে বন্দী হন তাহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ উ- 
এর পিত্রব্য আব্বাসও ছিলেন । হযরত এ্রুঞজ 
দেখিলেন, চাচার দেহে জামা নাই । সাহাবাদের 
তিনি বলিলেন, তাহাকে একটি কোর্তা পরাইয়া 
দেওয়া হউক । আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী । 


_। আত্তর্তহীদ ১ 
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সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


“আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ছাড়া অন্য কাহারও কোর্তা 
তাহার দেহে ঠিকমত ফিট হইতেছে না। ফলে 
এ 
আব্বাসকে পাইয়া দেন। তাহার েই ইহসানের 
মুবারক তাহার কাফনের জন্য প্রদান করেন । 
তা [তঃ রাসূলুল্লাহ জি জানিতেন থে, তাহার 
জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়িবার দরুন 
“আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর মাগফিরাত হইবে 
না। কিন্ত ইহাতে অন্যান্য দীনি কল্যাণ সাধনের 
সম্ভাবনা তিনি আশা করেন । হয়ত তিনি মনে 
করেন যে, ইব্‌ন উবাই পরিবার ও গোষ্ঠীর কাফির 
লোকেরা তাহার এহেন মানবিক ও সৌজন্যমূলক 
আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া ইসলামের নিকটবর্তী 
হইবে এবং মুসলমান হইয়া যাইবে | তাহা ছাড়া 
তখন পর্যন্ত মুনাফিকের জানাযার সালাত পড়িবার 
উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নাই । 
আশ্চর্যরূপে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ধারণা অমূলক হয় 
নাই, সত্য হইয়া ধরা দিয়াছে । জামা দেওয়ার ও 
খায্রাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান 
হইয়া যায় | [তাফসীর ইব্ন কাসীর, খ. ২, পারা ১০. পৃ. ৮৬- 
৭; তাফহীমুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২২০-১; মা'আরিফুল কুরআন, 


খ. ৪, পৃ. ৪৩৪-৭] 

আবু তালিবের মৃত্যুর ৬৭১ 
হারে বৃদ্ধি পায়। রা লাহাব ও অন্যান্য 
তালিবের অভিভাবকত্বের ম্নেহছায়া উঠিয়া 
গিয়াছে, এখন তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই । 
নিন্দাবাদ ও নিগ্রহের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ৬ দীনি 
দাওয়াতের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার উপর ভরসা রাখিয়া । পরিবর্তিত 
হারিছাকে সঙ্গে লইয়া তায়েফ রওনা হন। 
তায়েফের জনগণের অন্তরে ইসলামের দাওয়াত 
প্রভাব ফেলিতে পারে এই প্রত্যাশা লইয়া তিনি 
ছাকীফ গোত্রের তিনজন প্রতাপশালী নেতার গৃহে 
উপস্থিত হন। তাহারা হইতেছে আবদু ইয়া 
লাইল,আবদু কালাল এবং হাবীব । এই তিন 
নেতা পরস্পর সহোদর এবং তাহাদের পিতার 
মাতৃকুলের দিক দিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ প্রঙ্জ-এর 
আত্্বীয়। তিনি তাহাদের সহিত ইসলাম প্রচার 
এবং ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তির মুকাবেলায় 
তাহাদের সহায়তা কামনা করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য 
তাহারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সহিত নিতান্ত অভদ্র ও 
অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বসে । প্রথম জন 
বলিল, তোমাকে কী আল্লাহই পাঠাইয়াছেন? 
তোমাকে ছাড়া আল্লাহ আর কাহাকেও পান নাই? 
তৃতীয় জন বলিল, খোদার শপথ! তোমার সহিত 
আমরা কথা বলিব না কারণ তোমার দাবী 
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অনুযায়ী যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল 
হইয়া থাক তাহা হইলে সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক- 
বিতর্কের জন্য আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব আর যদি 
নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার হও, তাহা হইলে 
তোমার মত মানুষের সহিত আমাদের কথা বলা 
অনুচিত । রাসূলুল্লাহ স্র্র তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া 
সম্যক বুঝিতে পারেন যে, তায়েফের পরিস্থিতিও 
অনুকুল নয় এবং এইখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করা 
সমীচীন নয় । তিনি সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তনের 
সময় ছাকীফ গোত্রের দলপতিদের অনুরোধ 
করিলেন যেন তাহার এইখানে আসিবার খবর 
গোপন রাখা হয় । কেননা কুরায়শরা যদি তাহার 
তায়েফ সফরের সংবাদ জানিতে পারে তাহা 
হইলে নির্যাতনের মাত্রা আরও আশংকাজনক 
পর্যায়ে উন্নীত হইবে । উত্তরে দলপতিরা বলিল, 
পারিবে না। 

তাহাদের দাস ও সমাজের লুচ্চা-লোফারদের 
লেলাইয়া দিল । তাহারা চিৎকার করিয়া গালি 
দিতে লাগিল । ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ক্-এর 
চলার পথের চারিদিকে লোক জমায়েত হইয়া 
গেল প্রত্যেকে একযোগে তাঁহার প্রতি পাথর 
লাগিল । প্রস্ত 

রাঘাতের 

ধকল সহিতে 


/ টি ্ 
1৫ জারি 


রঃ চে 3 ৯ ৩ 
/ - এ এ - ৯ পু _ 27727 
৮ এ ১০ 
০ 0 ০:-৭ ম ০০১ ৯৯ 
* রত / ৫ 
রর ১ 171 রর ং । নর ১ 7) 
৯. ইরাকের চে ত 724 রা স্‌ 3 । ॥ 
যে রা 77 বা টন 
(71471 ] :70172502 ৯ । 2 
আর 2 নিচ ৭ রঃ 
৯১ / 5 / 2 রি % 
| রে ৬ এ ৪5 ৩.1 
প 9815 রর ৮ 
রে ৮ - 2:78 
টব ও 
৯৯ টি রা এলি না চু রি তি পা 
্ 81111 চারা মি / যারা 


তিনি যখন 
বসিয়া 
পড়িতেন, 
শক্ুরা হাত 
দিত। ফলে 
আঘাতের পর 
আঘাতে 
রাসূলুল্লাহ 
-এর 
পবিত্র দেহ 
হইতে ফিনকি টি: 
রাসূলুল্লাহ 
সা.-কে 


রি 1128 
এ ৫2:71 1 


13-13-4৯. 


ঘর 73170 (7933) 


09888 


1... 0117015), 2859 ৫... 
ঘর 1)11)10178, & ৬1./১- 11) 1-10191 ১০1০110০ 


রন ০৩ 
টু ৮ 
। . টি । 
তি 
51 / ৬ | 
টেক ২ - 
তু রি টা ৬ 
না টি ০ দি 
টি নিত ১ 


নিকটবর্তা আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
বাগানের মালিক ছিল উতবা ও শায়বা ইসলামের 
প্রতি যাহাদের শত্রুতা ছিল সর্বজন বিদিত | 
কিছুক্ষণ পর এ স্থান তিনি ত্যাগ করেন। 
ইতোমধ্যে জিবরাইল /পরব্ট্ি-এর নেতৃত্বে একদল 
আপনি যদি হুকুম করেন তাহা হইলে এই 
অপরাধীদের দুই পাহাড়ের মধ্যখানে রাখিয়া 
আমরা পিষ্ঠ করিয়া ফেলিব। প্রতি উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ স্ঞ্জ বলেন, “না, আমি আশা রাখি 
না 
নর কি রি 
রাসূলুল্লাহ আ্লজ্-এর ক্ষমা ও মহানুভবতা দুনিয়ার 
বুকে ইতিহাস নতুন সৃষ্টি করিয়াছে । তাহার এই 
প্রত্যাশা আল্লাহ তা'আলা অপূর্ণ রাখেন নাই । 
পরবর্তীতে তায়েফের প্রতিটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ 
করিয়া ধন্য হন। প্রতিপক্ষের সহিত মানবিক 
আচরণের ধারাবাহিকতা মদীনার সমাজ জীবনেও 


বরাবর অব্যাহত থাকে | [সীরাতে হালাবীয়া, খ. ২, পৃ. 
৪৩৭-৪৫০; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খ. ১, পৃ. ৪৬৮-৪৭০; 
তারীখে তাবারী, খ. ১, পৃ. ১০৮-১১০] 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চউাম 


ণ 1 
এ মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
তেহারি ্ রে তি হম 


1৬.13-4১-/৬.13-4- 

[3.4১. (0111015) &1৬./১. 11121151191) 11191810016 
13./১. (1117013) & 1৬1./৯. 11131217010 ১1016 
৬10 


২ 

রে 
কর, ্ ২. বি, ১ পু টা ৬ 29১8 ঠা £ সেরারা ্ ! ৮৮ ও 
৬ সম ৬ ২ ্ি 3১ সিং ৯৩৮ ্ ২ 
ভারত সহ তত হা 2 
ভর্তি সহ তি ৃ 
টা 7 নিন / 1 / প । 2 1 / । । ₹ 1 / 
॥ বা / (১ [878758 ১ টি ১ 7104 , |7537 রা ? 
রী ০ 


চট্টগ্রাম 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম | 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ভিউ 


1 ভি টি ৩ ক্র ০ 1174২ [৯862 ক 
৯ £ পল ॥ / । 
৯৯ ৯ সি 7 ছা ৮17 শ 27 এ 
1 ৯ ॥ র্‌ ১১৪71 ॥ টি 81, 
/ /4 72৮5 4. 81 £ নি 
বই ডিউটি টি ভরি ই 
এ & ৯৩ 
বি 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 


ইউনেক্ষোর অধিবেশনে একুশে ফেব্কয়ারিকে 
“আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” হিসেবে স্বীকৃতি 
দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল 
অধ্যায়কে বিশ্ব ইতিহাসের এক আলোকোজ্জ্বল 
অধ্যায়ে রূপান্তরিত করা হলো । ১৮৮৬ সালের ১ 
মে শিকাগো নগরীর “যে মার্কেটে" কিছুসংখ্যক 
শ্রমজীবীর ৮ ঘণ্টা শ্রমকালের দাবি যেমন তাদের 
আত্মদানের মাধ্যমে বিশ্বময় স্বীকৃতি লাভ করে, 
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার দামাল 
ছেলেরা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম 
রাজপথ রক্তরঞ্জিত করে বাংলা ভাষার দাবিকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । তাই এখন “আন্তর্জাতিক 
করল । ২০০০ সালের পর ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু 
বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্ধাদার সঙ্গে প্রতিপালিত 
হচ্ছে না, জাতিসংঘের ১৯২টি রাষ্ট্রে পালিত 
হচ্ছে। বিশ্বের সর্বত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে 
উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম । ভাষার 
দাবিতে প্রাণ উত্সর্গকারীদের কথা ও কাহিনী 
বিশ্বময় প্রচারিত হচ্ছে ।এই গৌরবময় কাহিনী 
জাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে এখন থেকে 
আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করল । বাংলাদেশের 
ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসের এক অচ্ছেদ্য অংশে 
রূপান্তরিত হলো । একুশে ফেব্রুয়ারি হলো 
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস | শহীদ মিনার হলো 
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দেশের ও বিদেশের অসংখ্য মানুষের তীর্থক্ষেত্র । 
বাংলার সেই প্রিয় সন্তানরা বিশ্বমানবের 
প্রিয়ভাজন হয়ে উঠল | তারপরেও কিন্তু কথা 
থাকে । একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিকভাবে 
প্রতিপালিত হলেও এটি বাংলাদেশের একান্ত 
আপন অর্জন । এটি বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্জন । একান্তভাবে আমাদেরই । 

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত 
হলে পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্া, 


স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল । যে পূর্ব 


বাংলার কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী-বৃদ্ধিজীবী ও 
ভারত বিভাগ অবশ্যস্তাবী হয়ে ওঠে এবং তাদের 
সচেতন রায় প্রয়োগের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত 
হয়, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, পাকিস্তানের 
বলদর্গী শাসকদের অবিবেচনাগুসূত নীতি ও 
কর্মকা- পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থের অনুকূল 
নয়। দেখা গেল, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
এমনকি যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার 
জনগণের স্পর্শকাতরতা বেশি, সে ক্ষেত্রেই 
আঘাত শুরু হয়েছে । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
মেরুদ- ভাঙার ঘড়যন্ত্রে ক্ষমতাশ্রয়ীরা মেতে 
উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই একুশে ফেব্রুয়ারির 
তাত্পর্য অনুধাবনযোগ্য ।একুশে ফেব্রুয়ারি প্রমাণ 
করেছে, পূর্ব বাংলার জনগণের জীবন ব্যবস্থা 
স্বতন্ত্র । স্বতন্ত্র তাদের আচার-আচরণ | স্বতন্ত্র 
ইতিহাস ও এতিহ্য । স্বতন্ত্র তাদের জীবন-চিন্তা, 
জীবন জিজ্ঞাসা, এমনকি অধ্যাত্্য সন্তাও । এই 
স্বাত্ন্ত্য সংরক্ষণ করতে জনগণ প্রাণ পর্যন্ত পণ 
করে সংগ্রামে লিপ্ত হতে প্রস্তুত । স্বাতন্ত্র রক্ষার 
এই সঙ্কল্পই এই জনপদে জনজীবনের দু'কুল 
ছাপিয়ে সামাজিক উপত্যকায় যে নতুন চেতনার 
প্রাণবন্যা সৃষ্টি করে, তাই কালে হয়ে ওঠে এক 
নতুন জাতীয়তাবোধ । এই জাতীয়তাবোধের 
ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় ডিসেম্বরে অমর সৌধ স্বাধীন 
সার্বভৌম বাংলাদেশ । এর ফলেই পূর্ব বাংলার 
জনগণের হাতে আসে নতুন পতাকা, যদিও 
রক্তরঞজিত পথে । সার্বভৌম বাংলাদেশের 
নাগরিকদের হাতে আসে নতুন পরিচয়, নতুন 
ঠিকানা, হাজারও ধারায় রক্ত ঝরিয়ে যদিও | এই 
পরিচয় বাংলাদেশের জনগণ নিজেরাই নিন্দিষ্ট 
করেছেন নিজেদের জন্য । নিজেদের ঠিকানা 
নিজেরাই ঠিক করেছেন । এজন্য তাদের রক্তাক্ত 
কাটতে হয়েছে । থামেননি কিন্তু । দ্রতগতিতে পথ 
চলেছেন । এখনও চলছেন । 

বাংলাদেশের জনগণের এই পরিচয় মুছে দেয়ার 
ষড়যন্ত্রে গন্ধে আজকের বাংলাদেশের 
আবহাওয়ায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে এক শ্বাসরুদ্ধকর 
গুমোট । মনে হচ্ছে, কিছু সরীসৃপ অন্ধকারে জট 
পাকাচ্ছে ঘড়যন্ত্রেরে এই গ্রন্থিগুলো অত্যন্ত 
সঙ্ঞানে, বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক হীনম্মন্যদের 
সহযোগিতায় । কথাগুলো বলছি এজন্য যে, যারা 


এই হীনকর্মে লিপ্ত, একুশে ফেব্রুয়ারির তাত্পর্য 
অনুধাবন করলে তারা সে পথে 
অগ্রসর নাও হতে পারতেন । ভাষা যে কোনো 
জাতির সৃজনশীল ধীশক্তির অপূর্ব সৃষ্টি ৷ জাতীয় 
মেধার অনন্য লালনক্ষেত্র । জাতীয় মননের 
আকর্ষণীয় স্থাপত্যও বটে । সব দেশে, প্রায় 
সর্বক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা এ রকমই হয়ে থাকে । 
অন্যদের থেকে আমাদের স্থাত্ত্ত্য একটি ক্ষেত্রে 
সুস্পষ্ট হয়েছে এবং তা হলো বাংলা ভাষা 
আমাদের কাছে শুধু সৃষ্টিশীল জাতীয় প্রত্যয়ের 
স্বার্থের বৃহত্তর মোহনায় সম্মিলিত করা এবং 
জাতি-ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে সবাইকে জাতীয়তার 
স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ করার মহান লক্ষ্যে বিশিষ্ট 
স্থপতিও বটে। অন্য কোনো জনপদে এমনটি 
ঘটেনি । আমাদের স্বাতন্ত্যের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য 
এইখানটায় । একুশে ফেব্রুয়ারির তাত্পর্যও 
এইখানে | 
বাংলাদেশের বাইরেও বাংলা ভাষা প্রচলিত 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে জনসমূহের মাতৃভাষা 
বাংলা । সাহিত্য সন্তারেও তা অগ্রগতিসম্পন্ন ৷ বহু 
খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকের অবদানে সমৃদ্ধ 
পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য ৷ একুশে ফেব্রুয়ারির 
মতো তাত্পর্যপূর্ণ অধ্যায় কিন্তু রচিত হয় 
পূর্ববঙ্গে ৷ পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু ঘটেনি । ১৯৪৭ 
সালে বঙ্গ বিভাগের সময় সাহিত্যের মাল-মসলা 
দুই বঙ্গেই ছিল প্রায় একই রকম । বৈশিষ্ট্য পূর্ণ 
নির্মাণের জন্য প্রায় একই রকম চুন-সুরকি 
বিদ্যমান ছিল । পূর্ববাংলার অফুরন্ত প্রাণশক্তির 
স্পর্শে ওই চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি হলো একুশে 
ফেব্রুয়ারির মতো অতুলনীয় রক্তরাঙা স্থাপত্য । 
তৈরি হলো শহীদ মিনার ঢাকায়, কলকাতায় নয় । 
এই স্থাপত্যই কালে দিকনিন্দেশক হিসেবে, 
অনেকটা সৃজনশীল স্থপতি হিসেবে, এক নতুন 
দিশারি রূপে, জনগণের চেতনায় সৃষ্টি করে 
বাঁধভাঙা জোয়ারের । 
এই বন্যায় ভেসে যায় করাচি, ইসলামাবাদের 
সঙ্গে পূর্ববাংলার সব সম্পর্ক । পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু 
এখন পর্যন্ত তেমন প্রাণবন্যার কোনো নমুনা দেখা 
যায়নি । বরং পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টি নিজেদের 
স্বাতন্ত্যবোধ বিস্মৃত হয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ 
পরিহার করে, ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর আবর্তে 
আত্মনিবেদন করেই হয়েছে পরিতৃপ্ত । পশ্চিমবঙ্গে 
বাংলা ভাষা টিকে রয়েছে বটে; কিন্তু হিন্দি ও 
ইংরেজির দাপটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে । বাংলাদেশে 
কিন্তু বাংলা ভাষার উত্তরণ ঘটেছে রাজকীয় ভাষা 
রূপে । বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা রূপে । পশ্চিমবঙ্গের 
ভাষা বাংলা হলেও সাংস্কৃতিক জীবন হয়েছে 
পুরোপুরি ভারতীয় । বাংলাদেশে বাংলা ভাষা কিন্তু 
সৃষ্টি করেছে স্বতন্ত্র এক আবহ । স্বতন্ত্র এক 
জীবনবোধ । স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি । 


এরপর পৃ. ১৬-এর ২য় কলাম দেখুন 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


মুহাম্মদ যাইনূল আবেদীন 


মুখের ভাষা পৃথিবীতে একমাত্র মানুষকেই দেয়া 


হয়েছে। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে ভূষিত 
হওয়ার যে সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী রয়েছে 
ভাষাও তার মধ্যে একটি । জন্মের পরই অন্যান্য 
প্রাণীর ন্যায় মানুষ হাঁটতে, খেলতে, কিংবা কথা 
বলতে শিখে না । দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর 
তার শ্রুতিশক্তির বলে মা-বাবার শেখানো বা 
তাদের মুখনিঃসৃত বাণী আত্মন্ত করতে শিখে । 
ফলে একসময় বাকশক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে “মা 
বাবা “দাদা আল্লাহ্‌ ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে | 

বিশ্বের বুকে অগণিত ভাষা রয়েছে । শৈশবকালের 
সর্ব প্রথম যে ভাষায় মানুষ কথা বলতে শিখে 
সেটাই তার মাতৃভাষা বা মায়ের ভাষা । এ 
ভাষাতে কথা বলতে ও লিখতে মানুষ যতটা 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে অন্য ভাষায় ততটা মনঃপতু 
হয় না। এ যেন তার নাড়ির সাথে গভীর টান, 
আত্মার সম্পর্ক | এ সম্পর্কে পরকে আপন করতে 
পারে, পারে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার মত কঠিন 
ঘটনার জন্ম দিতে । ১৯৪৭ সালে ভারতীয় 
উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে নিয়ে 
পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 
যদিও ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে ছিল 
ভিন্নতা । তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাদের স্থীয় 
মাতৃভাষাকে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে 
দেয়ার বড়যন্ত্র চালায় । তাদের এ চক্রান্তকে 
নস্যাৎ করতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 
বাংলার দামাল ছাত্রগোষ্ঠী মাতৃভাষার টানে 
রাজপথে নেমে এসেছিল । পুলিশের বুলেটের 


ফেকয়ারি'১২ 


সামনেও তাদের মাতৃভাষাকে পদানত করতে 
দেয়নি । মাতৃভাষার এ অকৃত্রিম ভালোবাসাকে 
স্মৃতিময় করতে ২০০০ ইং সালে ইউনেক্ষো ২১ 
ফেব্রুয়ারিকে বাংলাভাষাকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস 
হিসেবে ঘোষণা করে । মাতৃভাষার প্রতি এ অস্রান 
ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ইসলাম দিয়েছে । 
আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ 
অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে 
সৎপথে পথ প্রদর্শন করার জন্য ৷ তাদের নিকট 
যে এঁশ্বী বাণী দেয়া হয়েছিল তা ছিল স্বীয় 
মাতৃভাষায় ৷ এ কারণেই প্রধান ৪ খানা আসমানী 
নাধিল করা হয় । পরোক্ষভাবে এ দ্বারা মাতৃভাষার 
প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্ব নবী হযরত 
মুহাম্মদ এউ্র্জ-এর মাতৃভাষা আরবী, সে সময় 
আরব ভাষাভাষী বিশ্বের বুকে ছিল অপ্রতুল, 
তথাপিও মাতৃভাষায় আরবীতে আল্লাহ কুরআন 
নাধিল করেন । সাথে সাথে ইসলামী বিধি বিধান 
পালনের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা আরবীকে নির্ধারণ 
করা হয় । মাতৃভাষার প্রতি ইসলামের সমর্থনে এ 
এক উৎকৃষ্ট উপমা । 

এজন্য যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো । [সূরা 
ইউসুফ : ২] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “আমি 
সকল নবীকে তাঁর স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি 
পারে । [সূরা ইবরাহীম : ১৪] আল্লাহর এ সকল 
বাণী মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জ্বলন্ত 


অনেকাংশে জড়িত । সঙ্গত কারণেই শিক্ষার 
মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয় । আমাদের 
মাতৃভাষা বাংলা । এ ভাষায় সাহিত্য ও বর্ণের 
যথেষ্ট সমাহার লক্ষণীয় । আরবী ভাষায় ট বর্গ 
অনুপস্থিত । যা বাংলায় পরপর ৪টি বর্ণ আলাদা 
উচ্চারিত হয়। তেমনি ইংরেজিতে “ত বর্গ 
অনুপস্থিত এখানেও বাংলা সাহিত্যে প্রায় ৪টি বর্ণ 
ব্যবহার হয়। সার্বিক দৃষ্টিতে বাংলা বর্ণ ও 
সাহিত্য পৃথিবীর বহুল ব্যবহারিক ইংরেজি ও 
অন্যান্য ভাষা থেকে শক্তিশালী বটে । আমরা 
অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হই যখন দেখি যে ভাষা রক্ষার 
জন্য এ দেশের সন্তান ও ছাত্র সমাজ বুকের তাজা 
রক্ত রাজপথে বিলিয়ে ছিল সে ভাষায় উচ্চ শিক্ষা 
গ্রহণ করা যায় না। অফিস, আদালত, স্কুল, 
কলেজ, ব্যাংক, সচিবালয় সর্বস্তরে ভিন দেশীয় 
ভাষার ব্যবহার যত্রতত্র । আমাদের মাতৃভাষায় 
সমর্থক শব্দ ও শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়া সন্ত 
বিজাতীয় কৃষ্টি কালচারের মতো ভাষার উপরও 
তাদের বিশাল প্রভাব বিস্তার করছে । 

ভারতীয় উপমহাদেশ একসময় ব্রিটিশদের 
করতলগত থাকার কারণে এ দেশের শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, সভ্যতা সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রণীত ও 


রচিত বিধানাবলীর ছাপ রয়েছে । এ কারণেই স্বীয় 
মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ শব্দ ভান্ডার থাকা সত্বেও আমরা 
অন্য ভাষায় উচ্চ শিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছি। 
ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও আমরা বিজাতীয় 
সভ্যতার অধীনস্ত হয়ে চলেছি। ইসলামে শিক্ষা 
সংস্কৃতির যে প্রসারতা ও ব্যাপকতা রয়েছে সে 
সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ | অনেকের ধারণা ইসলামী 
সংস্কৃতি আবার কি? সভ্যতা-জাতীয়তা-সংস্কৃতি 
এ সকল বিষয়ের মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম । 
ইসলামী মূল্যবোধ থাকলে তার মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব কিছুই সুন্দর 
ও মার্জিতভাবে পালিত হয়। পাশ্চাত্য 
অসভ্যতাকে আজ সভ্যতা মনে করা হচ্ছে। 
ইংরেজি ভাষায় কথা না বললে যেন শিক্ষিতই 
না। নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে আজ ফ্যাশন মনে 
করা হচ্ছে। মেয়েরা ছেলেদের ও ছেলেরা 
মেয়েদের পোশাক, নগ্নতা ইত্যকার বিষয়কে 
বর্তমানে সভ্যতার স্থলে জায়গা দেয়া হচ্ছে। 
এসবই মূলত অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি । 

ইসলামে সভ্যতার শিক্ষা পাওয়া যায় সর্ব ক্ষেত্রে । 
পোশাক-পরিচ্ছেদ, শিল্প-সাহিত্য, সাংস্কৃতি ও 
সকল বিষয়ে ইসলাম ধর্ম পূর্ণ স্বাধীনতা ও 
অধিকার নিশ্চিত করেছে । তবে তা হতে হবে 
মার্জিত ও সভ্যতার আলোকে । মাতৃভাষার গুরুত্ব 
ইসলাম দ্বারা পূর্ণ স্বীকৃত । আন্মাহ তায়ালা তার 
স্বীয় রাসুল ুঞ&-কে বলেছেন “নিশ্চয়ই এ কুরআন 
জন্য কারণ এর দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ প্রদান 
করবে । আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে 
কুরআনকে অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করতে 
পারতেন । এতে করে তৎকালীন জনসমাজ 
এটাকে আল্লাহর বাণী হিসেবে সহজে বিশ্বাস 
ভাষাভাষির; তাই তিনি নিজ থেকে বানিয়ে 
বলেছেন এ জাতীয় সন্দেহ পোষণ করে মানুষ 
বিরত থাকতো | তথাপিও আল্লাহ কুরআনকে 
ইসলামের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রমাণিত হয় । 

বাংলা ভাষা বিশ্বের বুকে আন্তর্জাতিক ভাষা না 
হলেও ভাষার জন্য রক্ত ঝরানোর মত দুর্লভ 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের শোষণ যদি আমাদের স্মরণ থাকে 
তাহলে কেন এখনো আমাদের দেশের সর্বস্তরে 
নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি চালু করতে পারি না। 
বটে; তার বিপদে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করি | 
অবস্থা যদি এমনই চলতে থাকে তাহলে বিশ্বের 
বুকে আমাদের মাথা উচু করে দাঁড়াতে অনেক 
বিলম্ব হবে । ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ধিক্কার 
দিতে কুগ্ঠাবোধ করবে না। তাই একযোগে 
সকলকে স্বীয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে 
পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে । বর্তমান বিশ্বের 
অন্যান্য দেশ যদি তাদের ভাষায় সকল কিছু 


) আত্তার্তহীদ ১৫ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারে আমরা 
কেন পারবো না। আমরা মুসলমান হয়েও 
বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার দ্বারা কেন প্রভাবিত হব? 
মাতৃভাষার বিস্তার সর্বত্র করতে হবে । এ জন্য 
উদ্যোগ নিতে হবে আমাদেরই ৷ সংস্কৃতিতে 
পরিবর্তন আনতে হবে । দেশের এতিহ্য ও 
সার্বভৌমত্ের গুরুত্ব বাড়াতে সর্বস্তরের জনগণকে 
সোচ্চার থাকতে হবে । গৌরবময় একটি ইতিহাস 
আছে এ দ্বারাই যদি আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে নেই 
তা হবে বোকামী । বাস্তবতা একটু আলাদা 
হওয়ার দাবি রাখে । ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে 
আঘাতের শিকার না হয় সে ব্যাপারে ভূমিকা 
পালন করতে হবে । অফিস, আদালত, সচিবালয়, 
শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার 
বিস্তৃত করতে হবে । 

ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষা আমরা শিক্ষা করবো 
না এরকম আমরা বলতে রাজি না। এ বিশ্বায়নের 
যুগে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি হওয়ার কারণে 
সে ভাষায় অবশ্যই আমাদের যোগ্যতা থাকা 
বাঞ্কনীয় ৷ বিশ্ব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে 
উন্নতির পথে । বিশ্বের সাথে সমানে তাল মিলিয়ে 
এগুতে না পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাব | 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 
শিক্ষাঙ্গনসহ সব কিছুতে নতুনত্ব সৃষ্টি ও 
যুগোপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে । আর এ সকল 
বিষয় তখনই সহজতর হবে যখন সর্বক্ষেত্রে 
মাতৃভাষার প্রয়োগ হবে । 

আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই বিদেশ থেকে 
যখন কোন অতিথি বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা আমাদের 
দেশে মেহমান হিসেবে আগমন করে তারা 
আমাদের সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে। 
অথচ আমরা বিদেশে কিংবা স্বদেশে বিভিন্ন 
সেমিনার বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে মাতৃভাষায় কথা 
বলতে দ্বিধাবোধ করি । অন্য ভাষার প্রতি 
আমাদের এ গভীর আকর্ষণের হেতু বোধগম্য 
নয়। অফিস আদালত, সচিবালয়, ব্যাংক, 
শিক্ষাঙ্গনে অন্য ভাষা প্রয়োগের হেতু কি তাও 
আমার নিকট অস্পষ্ট । আমরা আমাদের 
মাতৃভাষার কথা বলবো এটা ছিল গৌরবের অথচ 
এব্যাপারে আমরা কুষ্ঠাবোধ করছি এটা ত্য 


দি 2৮, 
সতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে তা 
নিশ্চিত করি । উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম যেন মাতৃভাষা 
হয় তার সার্বিক ব্যবস্থা করি । বিশ্বের কাছে বাং 
ভাষা ও সাহিত্য যেন সমুন্নত থাকে এর যথাযথ 
উদ্যোগ গ্রহণ করি। যেদিন বাংলা তথা 
মাতৃভাষার মূল্যায়ন এ স্তরে যাবে সেদিনই ভাষা 
আন্দৌলনের শহিদদের রক্তের খণ শোধ হবে । 
তাদের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বার্থক হবে | 


লেখক: অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা 
ফেব্রুয়ারি'১২ 


একুশে ফেব্রুয়ারির 

দিকনির্দেশনা 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 
পৃ. ১৪-এর ৩য় কলামের পর 
এটি পাকিস্তানি নয়। নয় 
ভারতীয় । এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বাংলাদেশী সংস্কৃতি । 
বাংলাদেশের জনগণ এজন্য 
গর্বিত। জাতি হিসেবে গর্বিত 
মহান একুশের উত্তরাধিকার 
মাথায় নিয়ে । 
জীবনের এই ক্রান্তিকালে, 
হীনম্মন্যতার অন্ধকার থেকে 
আত্মশক্তির উজ্ব্বল আলোর পথে 
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি 
আমাদের পথপ্রদর্শক । এ পথ 
বন্ধুর বটে; কিন্তু গৌরবের ৷ এ 
পথ সমস্যাসঙ্কুল হলেও 
আত্মপ্রতিষ্ঠার । এ পথ রক্তাক্ত 
বটে, কিন্তু সত্যের । এ পথ 
একান্তভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব 
পথ । এ পথে চলেই বা 
পৌঁছুতে পেরেছে তার অভীষ্ট 
লক্ষ্যে । একুশে ফেব্রুয়ারি এই 
পথের সুস্পষ্ট দিকনিন্দেশক । 
ইউনেস্কো এই দিনটিকে 
হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 
বাং বর এই অর্জনকে 
স্বীকৃতি দিয়েছে । যেসব হীনম্মন্য 
বাংলাদেশের ভবিষ্যত্‌ নিয়ে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই স্বীকৃতি 
বিরাট চপেটাঘাত তুল্য । 
ইউনেক্ষো এই স্বীকৃতিদান করে 
বাংলাদেশের প্রায় তেরো কোটি 
জনসমষ্টির কৃতজ্ঞতা ভাজন 
হয়েছে । কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছে 
সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২৮ কোটি 
বাংলা ভাষীর । এই স্বীকৃতি 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সব ভাষার 
সাম্যেরও সূচক | যেসব জনপদে 
ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের 
দাবিতে জনগণ এখনও 
সংগ্ামরত, এই স্বীকৃতি তাদেরও 
দাবির স্বীকৃতি | সংগ্রামমুখর এই 
বিশ্বে এ ঘোষণা বিশ্ব ইতিহাসের 
আরেক দিগন্ত উন্মোচন করল | 


লেখক: প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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শফি চাকলাদার 


যে উদ্বেশ্যকে সামনে রেখে এই ভাষা 


আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটা কি 
ভাষার বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ আন্দাজ করতে 
পারবে? ষাটোধ্ব বছর পূর্বে যে আন্দোলন দুর্বার 
গতিতে শুরু হয়েছিল মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে তা বর্তমানে ষাটোধ্ব বছর পর এই 
বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে ইংরেজি শব্দের 
আড়ালী প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে সবখানেই ইংরেজি 
আবার সবখানেই নেই । আবার সবখানেই বাংলা 
অথচ বাংলাকে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় । আজ প্রতিটি 
ঘরে চলছে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করার 
প্রতিযোগিতা | ব্যান্ড সঙ্গীত যেটাকে আমি বলি 
বন্য সঙ্গীত তারই চর্চা এখন ঘরে ঘরে সম্পূর্ণ 
বাংলাতে অভ্যত্ত বাসার কাজের মেয়ে বা ছেলেকে 
পর্যন্ত ইংরেজিতে আপ্যায়ন করতে শেখানো হয় । 
কারণ এতে (নাকি) বাড়ির মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, 
এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান মাতৃভাষার অবস্থা । 
ভাষা আন্দোলন নিয়ে দেশবাসী গর্ব অনুভব 
করলেও এর ফল আজো দেশবাসী উপলব্ষিই 
করতে পারেনি । কেন পারেনি তার কারণ বলা 
যায় বাংলাদেশ হবার পর কর্মসূচিগুলো যতটা 
খাতা-কলমে লক্ষ্য করা যায় ততটা বাস্তবে নয় | 
কোন ফলো-আপ বা কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কোন বাস্তব পরিকল্পনা হয়নি । যদি হতো 
তবে আজ বাংলাভাষা নিশ্চয়ই মাতৃভাষা হিসেবে 
আরও কার্যকর জোরালো ভূমিকা রাখতে পারত । 
একটি শ্রেণীতে রয়েছে কলিকাতার কৃষ্টিকেই 
এখানে প্রবেশ করাতে কি অদ্ভুত মানসিকতার 
এরা । আমাদের সকল পরিকল্পনার মধ্যেই তাই 
কেমন যেন “চড়ুইভাতি ভাবটি প্রকট হয়ে ধরা 
পড়ে । কিছু হৈ হুন্লোড় করে সময় পার করাটাই 
যেন পরিশেষের বিশ্লেষণমূল্য হয়ে ওঠে । সাবেক 
আমলে বাংলাভাষার কদর হয়নি ঠিক আছে কিন্তু 
এখনো চার চারটি দশক পার হতে চললো, 


ফেকয়ারি*১২ 


মাতৃভাষার কদর কিংবা মাতৃভাষার ব্যবহার কি 
যথাযোগ্যতা পেয়েছে? পায়নি। কিন্তু কেন? 
কারণ কোন সুষ্ঠু-সূচি কখনোই গ্রহণীয় হয়নি 
এখন তো আর পাকিস্তান নেই এখন শুধু 
বাংলাদেশী আমাদের নিয়ে গঠিত একটি দেশ 
বাংলাদেশ এখন তো কোন বাধাই রুখতে পারার 
কথা নয় মাতৃভাষা-কার্যকলাপকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে । আর বাংলাদেশ হওয়ার পর দেখা গেল 
যারাই ভাষা নিয়ে অর্থাৎ মাতৃভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে 
কথা বলা প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়েই তারা ছিলেন, 
আছেন এবং থাকবেন দোদুল্যমান | কারণ নিজে 
এবং নিজ পরিবার থেকে শুরু করে 
ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠানো কিভাবে হবে এ 
নিয়েই তারা সর্বদা ব্যস্ত । পরিবারের মধ্যে যতটা 
বাংলার প্রভাব থাকা দরকার ততটায় তারা 
মোটেও নির্ভর করেনি ৷ কারণ স্থার্থপরতা- এরা 
উল্টো | কারণ বিদেশে পড়িয়ে ছেলেমেয়েদের হয় 
দেশে ফিরে প্রধান পদগ্ডলো দখল করাই তাদের 
উদ্দেশ্য । জনগণের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ তো 
'বুলির কবজায় গাঁথা । আজ চারপাশে তাকালে 
তো তেমন আয়োজনেই দেশটা ভরে উঠেছে। 
যারা দেশের জন্য কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছেন 
মাধ্যমযোগে তারাই তো এই এলোমেলোতার 
পিতা । শুধু তারা কেন দেশের চুনো নেতানেত্রী 
থেকে বয়সী নেতানেত্রীরাও এই এলোমেলোতা 
সৃষ্টির জন্য নব নব আড়াল প্রকাশ নিয়ম-কানুন 
এর পিতা, নয়কি? ফলে সর্বক্ষেত্রে মাধুর্যময় 
বাংলা হয়ে উঠেছে নির্মম বাংলা আপনি একজন 
অন্যভাষী লোক পাবেন না যারা রেগে গেলে নিজ 
ভাষা রেখে অন্যভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু 
বাংলাভাষীরা করেন- রেগে গেলে হয় ইংরেজি বা 
উন্দুতে গালিদি কথা বলি। সোয়াইন, বীষ্ট, 
গেটআউট, কামইন, বাস্টার্ড, নিকালো এহাসে, 
তবিয়ত আচ্ছা নেহী, তেরা বাপকো, মাকো 
ইত্যাদি ইত্যাদি | মাধ্যম যোগে এগডলোর বিআর 
বন্ধ করা যায় অথচ ওখানে এর বিস্তার পরিধিকে 
আদর করে কোলে তুলে রাখা হয়েছে । আবার 
এরাই কথপোকথন আলোচনায় বলেন বাংলা 
ব্যবহার করুন । রান্না-ঘর-কিচেন, পায়খানা 
বদলে বাথরুম পরে ফ্রেশরুম, মুখহাত ধুয়ে 
জাতে উঠছি-। ব্যান্ড সঙ্গীত গেয়ে । বন্যতা 
প্রকাশ করে । তো প্রশ্ন থাকে বাংলাভাষীরা কি 
“জাতে ছিল না। পিতামাতার নাম জর্জ হেটকিং 
মিসেস হেটকিং বদলে রাখলেই তো হয়- | জনাব 
লিখতে হাত কাঁপে মিস্টার এ ক্ষতি নেই । মিসেস 
লিখছি বেগম বদলে । 

বাংলা বাংলা করে বক্তৃতা দেয়ার একটি মাস ধার্য 
করা আছে- ফেব্রুয়ারি মাস । ফাল্গুন মাস আজও 
মর্যাদা পেল না। বাংলা একাডেমী বাংলাভাষার 
লালন-পালন গেহ । কাঁথা-কম্বল নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি 
বাংলার পেশাব-পায়খানা থুরি ফ্রেশরুম পরিষ্কার 
করছে । অথচ নিজেরা সুচি হচ্ছেন না। এরা কেন 
উদ্যোগ নেননি বইমেলা ১লা ফাল্গুন থেকে পুরো 


ফান্ুন মাসব্যাপী ধার্যতে কেন আটই ফালগুন হল 
না ভাষা আন্দোলন দিবস | কেন? বইমেলা পুরো 
ফান্নুনব্যাপী হলে অসুবিধেটা কোথায়? আটই 
ফান্ুন ভাষাদিবস হলে অসুবিধেটা কোথায়? 
গান হিসেবে আটই ফান্গুনেই পরিবেশিত হতেই 
পারে-আর এতেও বা অসুবিধেটা কোথায়? এই 
গানটির জন্যই নিশ্চয়ই আটই ফাল্নুন ধার্য হতে 
বাধা হতে পারে না? নতুন করে আটই ফান্গুন-এর 
ওপর গান রচনা করাতে অসুবিধে কোথায়? 
ফাতেহা পাঠই তো যথেষ্ট নয়কি? আর এ ধরনের 
জগাখিচুড়ি মানসিকতা বাংলা একাডেমীতে 
ঢুকলেই হয় নাকি বেছে বেছে এমনদেরই এই 
প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োগ দেয়া হয়? যেমন রমনার 
অশ্বথথ মূলে মঞ্চ করে বলতে হয় বটমুল অর্থাৎ 
কোন কর্তা ব্যক্তি যখন এইখানে অনুষ্ঠান 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন তিনি গাছ না চিনেই 
বটগাছ ভেবে “বটমুল চিহিত করে দিলেন আর 
হয়ে গেল “বটমূুল আর এভাবেই দেশবাসী 
আশ্বথমূলকে বটমুল বলে চললো । হ্যাঁ এমনরাই 
সাধারণকে ভেবে নেয় কিসসু জানে না, এই 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতরাই উদ্দেশ্য সৃষ্টির জন্য এমন 
করে থাকেন। এমন এলোমেলোতার সৃষ্টি করে 
চলেছে । আর গো-ধরে বসে আছে যে যাইবলুক 
অশ্বথথমূল বলবোই না। আমার কথা হচ্ছে এখন 
তো সবাই জানে রমনার গাছটা অশ্ব্থ গাছ- 
বটগাছ নয়। অথচ এখনো বটম়ুলই প্রচার 
পাচ্ছে । স্বাধীনতার সময় '্যাডা মালেইক্কার এ 
ঠ্যাডা শব্দটা ছুটে এসে “বটমুল ওয়ালাদের 
নামের সাথে যুক্ত হয়নি তো? নইলে এমন 
ঠ্যাডামো কেন? প্রসঙ্গে ফিরে আসছি যে কেন 
আজও একুশে ফেব্রুয়ারি বলা হচ্ছে আর কেনই 
বা ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী বইমেলা হচ্ছে? কর্তৃপক্ষ 
সহজ সুযোগটাকে কেন গ্রহণ করছে না- একবার 
ঘোষণা করুন- একুশ ফেব্রুয়ারি নয় হবে আটই 
ফাল্গুন এবং বইমেলাও আর পুরো ফেব্রুয়ারি 
মাসব্যাপী হবে না- হবে পুরো ফাল্গুন মাসব্যাপী- 
দেখবেন অসুবিধে কখনোই হবে না বরং “বাং 
মুখে মুখে ফুটে উঠবেই- যা হয়নি বিগত ৫৭ 
বছরে, তা হয়ে যাবে ৫৭ সেকেন্ডে । সবচেয়ে 
অবাক লাগে যে সবখানেই সঠিক কর্মসূচি এবং 
কর্তৃপক্ষীয় মানসিকতার মধ্যে এই জটিলতা 
ইচ্ছাকৃতভাবে বাসা বেঁধে থাকে- কেন যে এমন 
“বাসাতে ভাড়া দিয়ে এরা বসবাস করে আর 
কেনই বা এরা “বাসা বদলানোর সহজ বিষয়টি 
বুঝেন না, এটাই জনসাধারণের প্রশ্ন । 

বাংলাকে প্রচলিত করার অপর একটি সহজ 
কর্মসূচি আজও অবহেলিত হয়ে আছে । “বেতন- 
হ্যাঁ, অফিস আদালতে বেতন দেয়ার নিয়মটা 
এক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবর্তন করা দরকার । আমি 
তো মনে করি স্বাধীনতার পরপরই বৈশাখ মাসের 
থেকে বেতন দেয়ার নিন্দেশ জারি করা দরকার 
ছিল প্রতিটি অফিস আদালত, আধাসরকারি, 
ভার্সিটিতে । কিন্তু হয়নি এটাই সপ্তাশ্র্যের একটি । 
স্বাধীনতার পর থেকে অন্তত আটত্রিশটি বার ১লা 
বৈশাখ পান্তা-ইলিশ খাওয়া হল অথচ “আজ কত 


। আত্তান্তহীদ ১৭ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


তারিখ জিজ্ঞেস করলে পান্তাভাত খানেওয়ালা 
আর দেনেওয়ালারা ইংরেজি তারিখ ছাড়া বলতে 
পারছে না। অর্থাৎ পান্তা-ইলিশ খাওয়া আর 
হাগাই হল দেশ আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেনি । শুধু 
১লা বৈশাখ পালন ছাড়া সারা বছরটাই বাংলা 
তারিখ উচ্চারিত হয় কি? যারা এই উদযাপন 
এদের ঘরেই “বাংলা নিগৃহীত । একটি কিছু করে 
দেশকে ডাইভার্ট করতে হবে উদ্দেশ্য হাসিলের 
গড়েনি । আদর্শ গড়ার লক্ষ্যে তো কিছু হয় না 
তাই তা হয়নি- আর তাই যেটা হলে বাংলা 
তারিখ উচ্চারিত হবে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন । 
বেতনটা বাংলা মাস অনুযায়ী দেয়া শুরু হলে 
ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তখন কাউকে জিজ্ঞেস করে 
কিংবা ইংরেজি মাস-তারিখ দেখে “পান্তাভাত কবে 
খেতে হবে তা জিজ্ঞেস করতে হবে না- 
স্বাভাবিকভাবেই বাংলা তারিখ চালু হয়ে যাবে 
মুখেমুখে জনে জনে । সরকারি ক্যালেন্ডারে বাংলা 
তারিখ (তাও আকবরী নয়-যেটা দরকার ছিল) 
রয়েছে কিন্তু কজন তা দেখে । হিজরী সনের 
তারিখগুলোও করুণ পরিণতিতে ভুগছে । কেবল 
রামাদান মাস এলেই কারও ভূল হয়না গুণতে 
আজ কত রোযা, সিয়াম, ঠিক বলে দেবে সবাই । 
ব্যাস, সারাবছরে কোন মাস বা রজব কি শাবান 
কিংবা হিজরী কত সাল- কার খবর কে রাখে । 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অফিসসহ সকল স্থানে হওয়া 
আবশ্যক প্রথমে বাংলা মাস, এরপর হিজরী মাস 
এবং সবশেষে ইংরেজি মাস | অথচ ইংরেজি 
মাসেরই কদর হয়ে চলেছে। এটা কি 
আদর্শহীনতা নয়? 

এখনো অফিস আদালতে ইংরেজিতে পদগুলোর 
নাম চলে আসছে । এগুলোর বাংলাকরণ হলেও 
প্রচলন করার সঠিক পথটি হয়নি বলে কদাচিৎ 
কেউ তা বলে থাকে । বললে তা অপরজনে 
বুঝতে পারছে না। জনে জনে মুখে মুখে এই 
সকল পদসমূহের বাংলা উচ্চারণ তখনই হবে 
যখন এ সবের সাথে পরিচিত হওয়ার সঠিক 
পদ্ধতিটিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে । যেমন ধরুন 
এডমিনিস্টেটিভ অফিসার এর বাংলা করে সহজে 
আত্মস্থ করতে হলে স্কুলে বাংলা বিষয়ে একটি 
চ্যাপটার খুলে সেখানে সকল পদবিগুলোর বাংলা 
পড়ানো হলেই এর প্রচলন সুখকর হবে এবং 
“এখনো অবদি ইংরেজির প্রতি তাকিয়ে থাকতে 
হবে না। নিষ্ঠা নিয়ে পদক্ষেপ হলে সেগুলো 
আতম্থ হতে বাধ্য | 

আধুনিক প্রগতির বয়ান লক্ষ্যণীয় | এরা নাটকের 
পরিবেশকে গড়ে তুলেছে “অদ্ভুত সৃষ্টিতে | এরা 
প্রায়ই বলে থাকেন শিল্পে কোন গন্ডি নেই- ডান 
বা বাম নেই । বিশ্বভারতীয় ঢং এ কাপড় পরলেই 
বাঙালি হয় না- ওটা বাঙ্গালীত্ব নয়- এটা যত শী 
বুঝা যাবে ততই জাতির জন্য মঙ্গল ৷ আবার 
আজকাল মিডিয়া-নাটকে মাঝে মধ্যেই দেখা যায় 
কাজের মেয়ে বা ছেলেকে দিয়ে হাস্যকর 
উচ্চারণে ইংরেজি বলানো হচ্ছে কিংবা হাস্যকর 


ফেকয়ারি'১২ 


উচ্চারণে আঞ্চলিক সংলাপ বলানো হচ্ছে। 
সত্যিই কি ওরা এতই সহজলভ্য? ওদের নিয়ে 
এমন অমানবিকতা কেন? আর শুধু এমন সব 
কারণে অবাঙ্গালরা বলেন, মছলিখোর- মাছ খাচ্ছি 
বলে গাল খেতে হয় অথচ অন্যভাষীদের 
রুটাখোর, ভূট্টাখোর বলতে সাহস হয় না। অথচ 
বাংলার সঙ্গীতসহ সমগ্র ইতিহাসকে পর্যন্ত নিজের 
ইচ্ছায় বদলে দেয়া হয়- এতে কেউ বিকৃতি 


কোচিং, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, 
এভাবে দেশে জাঁকিয়ে বসল কিভাবে? এই 
গুলোই কি উচ্চ শিক্ষা? তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কোথায়? কারণ যারা বলবার জন্য নিন্দিষ্ট করণে 
নির্বাচিত (এদের ছাড়া আর কাউকে বলার সুযোগ 
করা হয় না) তাদের ছেলেমেয়েরাই তো এখানে 
বিদেশ পাড়ি জমাবার জন্য পড়াশোনা করছে । 
বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি এনে এ দেশের 
অফিস-আদালতে ক্রিমপোস্টগুলো (প্রোটীন 
পদসমূহ) দখল করবার নিয়তে ৷ সাধারণরা 
সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া শিখে তাদের অধস্তন 
দরিদ্র যারা তারা তো এসবের খরচাদি বহন 
করবার ক্ষমতাই রাখে না । ব্যাঙের ছাতার মত 
এই ইংরেজি মাধ্যমগ্ডলোর প্রসার হয়ে গেল 
বাধাহীনভাবে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারও 
যেন সম্পূর্ণ বিফল- অথচ সকলেই “বাংলার জন্য 


সম্পূর্ণ নিবেদিত | “এই নিবেদিতরাই কি তাহলে 
দু-মুখো নীতি অবলম্বন করে চলেছে। 
স্বার্থপরতাই যেন প্রধান বিষয় | বাংলা উন্নয়ন শুধু 
ঠোঁটের কারুকাজে | আমার তো মনে হয় সেদিন 
আর বাকি নেই যেদিন ইংরেজি হরফে বাংলার 
প্রচলন দেশে-বিদেশে এখানে সেখানে দেখতে 
হবে- বাংলার স্থায়ীত্বকরণ চিৎকার আড়ালে । 
যেখানে দুমোখ নীতি ঘাঁটি গেড়ে বসে সেখানে 
তো এমনই হাবর কথা । হায় স্বার্থপর জাতি । 
বাংলার এই দুন্দশা দেখেও প্রতিবাদ হয়না- 
কারণ এর প্রতিবাদ বা “আমার মতের বাইরে তো 
কিছুই প্রকাশ করা হবে না- সেটা যত ভাল বা 
আদর্শের লেখাই হোক না কেন? কারণ প্রতিটি 
মিডিয়াই তো একটা গ্রুপ নিয়ে বসে আছে। 
টাকার শক্তিকে কেউ পত্রিকা কেউ টিভি চ্যানেল 
খুলে ব্যবসা করছে যার যার চেনা মুখ নিয়ে এর 
আওতার বাইরে যারা তাদের “যেগ্যাতা নেই বলে 
তাড়িয়ে দেয়া হয় । আজ বাংলার প্রগতি তাই 
ইংরেজির লেবাসে | 

বাংলার এ দুন্দশী দেখে তাই কেউ কখনো 
ভাববারই সুযোগ পাবে না এ দেশেই ভাষার জন্য 
বরকতরা । আর এদেরকে স্থায়ীত্্দানে গঠিত 
হয়েছিল তমদ্দুন মজলিশ সেই তমদ্দুন মজলিশ 
আজ অচেনার কবলে । এরপরও বলা হয় 
ইতিহাস বিকৃতি এক জঘন্য অপরাধ । 


বিশিষ্ট আলেমে দীন, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব 


আপনিও শরীক থাকুন 


কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে ... 


£ স্মৃতিচারণ কিংবা আলোকপাতধর্মী কোনো লেখা দিয়ে | 
% তার কোনো লেখা, বক্তৃতা, ক্যাসেট বা স্মৃতিচিহ্ন আপনার কাছে সংরক্ষিত 


থাকলে আমাদেরকে দিয়ে । 


? তার জীবনের কোনো অজানা ঘটনা আমাদেরকে জানিয়ে । 
% স্মারকটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে । 
মার্চ ২০১২ এর মধ্যেই আপনার লেখাটি আমাদের হাতে পৌছাতে 


হবে । লেখা পাঠাতে পারেন ডাকযোগে কিংবা ই-মেইলে । 


জহির উদ্দিন বাবর 
সহ-সম্পাদক, বার্তা২৪ ডটনেট 


আহবায়ক, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ 
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব 


সার্বিক যোগাযোগ 
স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ 
অস্থায়ী কার্যালয়: ১/এ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা । ফোন: ০১৭১১৯৫৫২১৭, 
০১৯১৩৫৫৮৬০২, ০১৭১২১৪০০৮৬, ০১৮১৯১১৮০১৫ 
ই-মেইল: 8911117311810106)571911.0011) 
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পাশ্চাত্য 
সভ্যতার 
বিদায়ের ঘণ্টা 


জালাল উদ্দিন ওমর 


মুসলিম বিশ্ব আজ এক এঁতিহাসিক পরিবর্তনের 
মুখোমুখি । যেই পরিবর্তন অনিবার্ষ, অপরিহার্য 
এবং অবশ্যন্তাবী । এই পরিবর্তন যেমন মুসলিম 
বিশ্বে সৃষ্টি করবে নেতৃত্ব এবং রাজনীতির নতুন 
একটি ৬ ঠিক তেমনি এই পরিবর্তন 


সুচিত করবে নতুন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা । এই 
পরিবর্তন দিকে যেমন ইসলামের 


পুনর্জাগরণেরই বিজয় বার্তা, ঠিক তেমনি এই 
পরিবর্তন পাশ্চাত্য সভ্যতারই বিদায়ঘন্টা । এই 
পরিবর্তন একদিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরে 
নবজাগরণের সুস্পষ্ট আভাস, ঠিক তেমনিভাবে 
এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্র ও তার একনিষ্ঠ মিত্র 
ইসরাইলের বিপর্যয়েরই পূর্বাভাস ৷ এই পরিবর্তন 
একদিকে যেমন বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বে 
তেমনি এই পরিবর্তন বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্ব 
থেকে পাশ্চাত্যের অনিবার্য বিদায়ের আগাম 
বার্তা । এই পরিবর্তন যেমন মধ্যপ্রাচ্৮সহ পুরো 
মুসলিম বিশ্বে সৃষ্টি করবে নবজাগরণের এক 
মহান প্রেরণা, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তন 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য নিয়ে আসবে বিশাল 
একটি হতাশা । এই পরিবর্তন একদিকে যেমন 
অন্যায়, অসুন্দর এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ 
একটি প্রতিবাদ, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তন ন্যায়, 
সুন্দর এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংগ্বাম । 
এই পরিবর্তন একদিকে যেমন স্বৈতন্ত্রকে 
উৎখাতের দৃপ্ত ঘোষণা, ঠিক তেমনি এই 


ফেকয়ারি'১২ 


পরিবর্তন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার ইস্পাত কঠিন 
প্রতিজ্ঞা । আর এই পরিবর্তন এ কথাই 
সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, সকল বাধা- 
বিপত্তি এবং প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে 
ইসলাম আবারো পৃথিবীতে ফিরে আসছে তার 
আসল আদর্শ, এতিহ্য এবং মহিমা নিয়ে । আর 


বানিয়েছে শক্র- আর ভিন ধর্ম ও ভিন দেশের 
জনগণকে বানিয়েছে বন্ধু । তাই বছরের পর বছর 
ধরে পাশ্চাত্য এবং তাদের তল্লিবাহক মুসলিম 
নামধারী শাসকদের হাতে নিপীড়িত এবং 
নির্যাতিত এসব দেশের মুসলমানরা তাদের 


এই ফিরে আসার মাধ্যমে ইসলামই আবারো আসছে 


পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিবে । সুতরাং মুসলিম বিশ্বে 
আজ যেই পরিবর্তনের সূচনা, সেই পরিবর্তন 
বরং এই পরিবর্তন পুরো মুসলিম বিশ্বের বিবর্ণ 
চেহারা ও অপসংস্কৃতিকে ভেঙে চুরমার করে 
নতুন করে বিনির্মাণের নাম । আর এই 
পরিবর্তনের ঢেউয়ে অমুসলিম বিশ্বের জনপদ ও 
পরিবর্তিত হবে । তাই এই পরিবর্তনের প্রভাব 
হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং তা চলবে যুগ যুগ 
ধরে এমনকি অনন্তকাল । সুতরাং মুসলিম বিশ্বের 
এই পরিবর্তনের সঠিক বিচার বিশ্লেষণ আজ 
অপরিহার্য । 

মুসলিম বিশ্বে আজ যে পরিবর্তনের ঢেউ তা 
নিছক বিচ্ছিনন কোন ঘটনা নয়, বরং অনিবার্ধ এবং 
অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ মুসলিম 
দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই কোন গণতন্ত্র নেই । 
দু'একটি শে বাদে অধিকাংশ দেশেই হয় 
রাজতন্ত্র না হয় স্বেরতন্ত্র অথবা সামরিকতন্ত্র । 
এসব দেশে বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে 
এক ব্যক্তির শাসন, যারা সব সময় পাশ্চাত্যের 
লেজুরবৃত্তি করেছে । আর মুসলিম দেশগুলোতে 
গনতন্ত্র বিকশিত হোক, তা পশ্চিমা বিশ্ব কখনই 
চায়নি । কারণ গণতন্ত্র থাকলে সব সময় 
দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান হয়, 
যারা কখনো পরাশক্তির তাবেদারি করে না । এ 
জন্য পশ্চিমা বিশ্ব সব সময় মুসলিম দেশসমূহে 
গণতন্ত্রের বিকাশকে বন্ধ এবং স্বেরশাসকদেরকে 
পৃষ্ঠপোষকতা করেছে । তিউনিসিয়ায় দুই যুগ ধরে 
চলেছে জয়নাল আবেদীন বিন আলীর শাসন । 
আলজেরিয়ায় ১৯৯১ সাল থেকেই চলছে সামরিক 
শাসন ও জরুরি অবস্থা আর ১৯৯৩ সাল থেকেই 
চলছে আবদুল আজিজ বুতেফ্লিয়ার শাসন । 
মিসরে ১৯৮১ সাল থেকেই চলেছে জরুরি অবস্থা 
এবং হোসনী মোবারকের শাসন । ইয়েমেনে ৩০ 
শাসন | এসবের পাশাপাশি সৌদি আরব, কুয়েত, 
চলে আসছে রাজপরিবারের শাসন | পাশাপাশি 
অন্যান্য সব মুসলিম দেশের অবস্থাও একই । 
আর এসব দেশে প্রায় শতভাগ লোক মুসলমান 
হলেও ইসলামের আলোকে রাজনীতি এখানে 
নিষিদ্ধ । অধিকন্তু এসব দেশের শাসকরা সব 
সময় ইসলামের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে এবং 
পশ্চিমা বিশ্বের লেজুরবৃত্তি ও স্বার্থরক্ষা করেছে । 
এরা নিজ ধর্ম এবং দেশের মুসলমানদেরকে 


| 
মুসলিম বিশ্বের বিবর্ণ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার 
করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন, তা বাস্ত 
বায়নের প্রচেষ্টায় মুসলিম দেশের জনগণ দীর্ঘদিন 
ধরেই সংগ্রাম করছে । মুসলিম দেশসমূহে আজ 
যে গণবিস্ফোরণ, তা সেই পরিবর্তনের 
ধারাবাহিকতা মাত্র ৷ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
ন, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া এমনকি বাংলাদেশসহ 
কোন মুসলিম দেশই এর বাইরে নয়। 
পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর মুসলমানদের যে দীর্ঘ 
প্রচেষ্টা তা নতুন বছরের শুরুতে এসে শক্ত একটি 
ঝাকুনি দিয়েছে । সেই ঝাকুনিতে কেপে উঠেছে 
মুসলিম দেশের স্বৈরশাসকদের মসনদ এবং 
একই সাথে কেপে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিসমূহের রাজপ্রাসাদ । নতুন বছর ২০১১ 
সালের শুরুতেই তিউনিসিয়ায় মুসলমানদের 
গণজাগরণ শুরু হয় । যার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ দুই 
যুগের স্বৈরশাসক জয়নাল আবেদীন বিন আলীর 
মসনদ উড়ে যায় এবং তিনি স্বপরিবারে ১৪ই 
জানুয়ারি সৌদি আরবে পালিয়ে যান। জনতার 
দাবির মুখে সেখানকার নিষিদ্ধ দলসমূহের ওপর 
থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। দীর্ঘ দুই 
আসেন ইসলামপন্থী দল আননাহদার প্রধান ড. 
রশিদ আল-ঘানুচি ৷ পরিবর্তনের দাবিতে জেগে 
ওঠে ইয়েমেন, জর্ডান, আলজেরিয়া, মিসরসহ 
অনেক মুসলিম দেশের জনগণ | হোসনী 
মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে লাখ লাখ মানুষ 
মিসরে বিক্ষোভ করে । আন্তর্জাতিক আণবিক 
শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ 
আল বারাদির নেতৃত্বে মিসরে হয়েছে অভূতপূর্ব 
গণজাগরণ । কারফিউ উপেক্ষা করে লাখ লাখ 
জনতা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছে । আর 
জনতার স্বতঃস্ুর্ত এই আন্দোলনের মুখে 
অবশেষে প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক বাধ্য হয়ে 
গত ১১ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন । ফলে 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু 
এবং স্বার্থরক্ষাকারী প্রেসিডেন্ট হোসনী 
মোবারকের পতন হয়েছে । তার এই পতনে 
প্রচন্ডভাবে কেঁপে ওঠেছে ওয়াশিংটন এবং তেল 
আবিবের রাজপ্রাসাদ । তার এই পতনের সাথে 
সাথে মিসর থেকে ৩০ বছর ধরে চলে আসা 
জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয়। এই আন্দোলনের 
মাধ্যমে অর্ধশতাব্দী ধরে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী 
রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুড নেতৃত্ের 
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আসনে চলে এসেছে । একইভাবে পরিবর্তনের 
দাবিতে জেগে ওঠেছে লিবিয়ার জনগণ | এদিকে 
এইসব গণজাগরণ দেখে ইতিমধ্যে ইয়েমেনের 
প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালেহ তার দেশে 
রাজনৈতিক সংস্কারের অঙ্গীকার করেছেন । 
একইভাবে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুল 
আজিজ বুতেফ্রিকা গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তার দেশে 
বলবৎ দুই দশকের জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার 
করেছে। 

একইভাবে জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ তার 
দিয়েছে । এদের পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেক মুসলিম 
ঠেকানোর আশায় জনগণের প্রতি রাজনৈতিক 
সংস্কারের অঙ্গীকার করা শুরু করেছেন। 
অপরদিকে মুসলিম দেশে দেশে মুসলমানদের 
এই গণজাগরণ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে 
যুক্তরাষ্ট্র এবং একনিষ্ঠ মিত্র ইসরাইল । সাম্রাজ্য 
এবং আধিপত্য হারানোর ভয়ে তারা এখন সর্বদা 
আতংকিত । যুক্তরাষ্ট্রকে পেয়ে বসেছে সাম্রাজ্য 
আর আধিপত্য হারানোর ভয় আর ইসরাইলকে 
পেয়ে বসেছে অস্তিত্ব হারানোর ভয় । কারণ তারা 
ভাল করেই জানে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে 
মুসলিম দেশসমূহে যে নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে তা 
কখনই যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য এবং লেজুরবৃত্তি 
করবে না আর ইসরাইলের স্বার্থরক্ষাও করবে না । 
তাই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব আজ মুসলিম 
হয়ে মাঠে নেমেছে । কিন্তু মুসলমানরা আজ 
তাদের আসল আদর্শ ও এতিহ্য প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত 
প্রত্যয়ে যেভাবে জেগে ওঠেছে, তাতে এসব 
স্বেরশোাসকের শেষ রক্ষা হবে না। একই সাথে 
সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র এবং তার দোসর 
ইসরাইলের দাপট ও আর বেশি দিন টিকবে না । 
বিগত শতাব্দীর পধ্থশের দশক থেকেই 
মুসলমানদের মাঝে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু । 
তারা ফিরে যেতে চায় ইসলামের কালজয়ী 
আদর্শের দিকে । ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী 
বিপ্রব বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণকে যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ করে । ইরানে ইসলামপন্থীদের বিজয় 
ইসলাম ও পশ্চিমাদের মধ্যকার সংঘাতকে আরো 
তীব্র করে তোলে । পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে বিশ্বরাজনীতি 
থেকে পাশ্চাত্যের প্রধান প্রতিপক্ষ সমাজতন্ত্রের 
বিদায় ঘটে । অধিকন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 
স্বাধীন হয় ৬টি মুসলিম দেশ । ওয়ারশ জোটের 
বিলুপ্ত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় 
পরবর্তী বিশ্বরাজনীতিতে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়, তা 
পুরনে পাশ্চাত্যরা তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে 
মুসলমানদেরকেই গণ্য করে। এ অবস্থায় 
ইসলামের উত্থানে পশ্চিমাবিশ্ব ভীতসন্ত্স্ত হয়ে 
পড়ে এবং ইসলামের উথানকে প্রতিহত করতে 
তারা গ্রহণ করে দমন নির্যাতনের কর্মসূচি ৷ তাই 


ফেকয়ারি'১২ 


১৯৯১ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
ইসলামপন্থীরা নিরংকুশ বিজয় লাভ করলেও 
তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি । তাদের 
ওপর চালানো হয়েছে চরম দমন নির্যাতন | 
এদিকে ওয়ারশ জোটের বিলুপ্তি সত্বেও ওয়ারশ 
জোটের প্রতিপক্ষ ন্যাটোকে আরো সম্প্রসারণ 
করা হয় এবং খোদ রাশিয়াই ১৯৯৭ সালে 
ন্যাটোর সদস্য হল । ন্যাটোর বিলুপ্তির পরিবর্তে 
উল্টো এর সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তৎকালীন ন্যাটোর 
মহাসচিব ও পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন 
প্রধান জেভিয়ার সোলানা বলেন, 'স্নাযুযুদ্ধের 
একথা সত্য, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে নতুন স্তাযুযুদ্ধ 
শুরু হবে এবং পৃথিবী মোকাবিলা করবে নতুন 
এক ধরনের শক্তি যে পুরো পশ্চিমা বিশ্বের জন্য 
ইসলামিক মৌলবাদ । অতএব অদূর ভবিষ্যতে 
উদীয়মান ইসলাম মৌলবাদের হুমকিকে 
মোকাবিলার জন্য ন্যাটোর সম্প্রসারণ ও একে 
টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য । এভাবে পশ্চিমা বিশ্ব 
মুসলমানদের মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ করে । 
এদিকে ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর 98170709] 
1. 17017610560] লেখেন, 1119 01851. 01 
(01111780101079 8170. (069 [২0111910176 01 
ড/0]ণ 01091 নামক একটি বই, যেখানে 
তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও 
পাশ্চাত্যের সাথে অনিবার্য সংঘাতের কথা উল্লেখ 
করেন। তিনি তার বইতে ইসলামী সভ্যতার 
পুনরুথানের প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং 
ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতিকে 
তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র হুমকি বলে 
ঘোষণা করেছেন । 

পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ার পথে 
ইসলামী সত নিনািভিভিরোরভিরনরেরনে 
তিনি রাষ্ট্রনা়দের সতর্ক করে দেন । তার মতে 
সমাজতন্ত্র একটি সাময়িক সমস্যা ছিল, যা 
উত্থানের ৭০ বছর পরই শেষ হয়ে গেছে। কিন্ত 
ইসলাম দেড় হাজার বছর থেকেই পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সাথে দ্বন্ধে লিপ্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধাবার শক্তি একমাত্র ইসলামী 


সভ্যতার মধ্যেই বিদ্যমান। তাই নতুন 
বিশ্বব্যবস্থা নির্মাতাদের ইসলামী সভ্যতার 


হবে । তিনি তার বইয়ে 1918] ৪110 1019 
৬/০5 শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আরো বলেন, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা । আর 
এই সভ্যতার ওপর হুমকি আসছে ইসলামী 
পুনরুথান আন্দোলন থেকে | এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের 
সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৫ সালের ২৮ 


সন্তাস-বিরোহী এক নীতি-নির্ধারণী ভাষণে 


ইসলামী মৌলবাদ বর্তমান বিশ্বের জন্য বড় 
চ্যালেঞ্জ । ইন্দোনেশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত তারা 
উদারপন্থিদের উচ্ছেদ করে একটি ইসলামী 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় । কিন্তু তাদের এই 
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে দেয়া হবে না। তিনি 
বলেন, তারা মধ্যপ্রাচ্চ থেকে পশ্চিমা ও 
আমেরিকান প্রভাবের ইতি চায় ৷ তারা মানবতা 
বিধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদন, ইসরাইলের ধ্বংস, 
ইউরোপকে ভীত ও যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাকমেইল 
করতে চায় । 

এই অবস্থায় আমরা কখনও তাদের সামনে নতি 
স্বীকার করতে পারি না । চুড়ান্ত বিজয় না হওয়া 
পর্যন্ত আমাদের অভিযান ব্যাহত হবে না। তিনি 
বলেন ইসলামিক ধাঁ ডিকেলিজম ও 
কমিউনিজমের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে । গত 
শতাব্দীতে কমিউনিজমের পতন ঘটানো হয়েছে । 
একইভাবে এখন এই উগ্রবাদকেও নিশ্চহ 
করতে হবে । সুতরাং ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং 
নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার বিষয়টি একেবারেই 
পরিষ্কার । এদিকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর 
টুইন টাওয়ারে হামলা এবং সেই হামলার জন্য 
মুসলমানদের দায়ী করে ইরাক, আফগানিস্তান 
দখল করে কয়েক লাখ মুসলমানদেরকে 
নির্মমভাবে হত্যা করলেও ইসলামের পুনর্জাগরণ 
বন্ধ হয়নি বরং গতিলাভ করেছে । তুরস্ক 
হিজবুল্লাহর উত্থান এবং আলজেরিয়া ও ফিলিস্তি 
উৎকৃষ্ট প্রমাণ । এদিকে মুসলমানদের মাঝে 
ইসলামের পুণর্জাগরণের পাশাপাশি অমুসলিম 
বিশ্বেও ইসলাম দ্রুত বিকশিত হচ্ছে । কানাডার 
দৈনিক টরেন্টো স্টারের ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপে ইসলামের 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে অলিভিয়া ওয়ার্ড প্রণীত 
একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট যাতে বলা হয়েছে ইউরোপে 
মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। 
অপরদিকে একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশিত 
গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে ২০০১ 
সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরে অস্ট্রেলিয়ায় 
বেড়ে গেছে এবং পরের চার বছরে প্রায় পনের 
হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে । 
সাম্প্রতিককালে ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি 
ব্রেয়ারের শালিকা লরেন বুথ এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
বিখ্যাত নায়িকা প্যারিস হিল্টনের ইসলাম গ্রহণ 
তারই ধারাবাহিকতা । আর মুসলিম বিশ্বজুড়ে 
আজকের এই গণজাগরণ ইসলামের 
পুনর্জাগরণই অংশ মাত্র যা আজকের বিশ্ব 
রাজনীতির অনিবার্য বাস্তবতা ৷ সুতরাং মুসলিম 
বিশ্ব খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আর এই 
পরিবর্তন বিশ্ব রাজনীতির টার্নিংপয়েন্ট । এই 
পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হবে বর্তমান 
বিশ্ব ব্যবস্থা এবং রচিত হবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।ক।লী।ন 


মুসলিম 
জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থী শক্তি, যারা 
কখনই যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের আনুগত্য 
করবে না। বরং মুসলিম দেশসমূহ হয়ে যাবে 
পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, সুদান 
দীর্ঘদিন থেকেই পাশ্চাত্যের বিরোধী শক্তি হিসাবে 
কাজ করছে । এদের সাথে রয়েছে মালয়েশিয়া, 
পাকিস্তান, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ফিলিস্তি 
নের হামাসের ভালো সম্পর্ক | তিউনিসিয়া এবং 
মিসরের পরবর্তী সরকার কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের 
আনুগত্যা করবে না এবং একই সাথে ইসরাইলের 
স্বার্থরক্ষা করবে না। মিসরের সাথে ইরানের 
এতদিন পর্যন্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও 
মিসরের আগামী সরকার ইরানের সাথে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে । মুসলিম বিশ্বের 
মধ্যে ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু মিসর আর 
ইসরাইলের বন্ধু থাকবে না। বরং মিসর এবং 
তিউনিসিয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠবে যুক্তরাষ্ট্র এবং 
ইসরাইলের চিরশত্র ইরানের সাথে । মিসর, 
বা মরক্কো যেখানেই সরকার পরিবর্তন হোক না 
আনুগত্য করবে না। বরং তারা যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিপক্ষ হবে এবং ইরানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম 
জোটে যোগ দিবে । কারণ সব জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র 
বিরোধীরাই ক্ষমতায় আসবে । ফলে যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের শন্র হিসাবেই 
আত্মপ্রকাশ করবে । ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই 
সহজ এবং স্বাভাবিক | যেমন- ইরানের শাহ ছিল 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু 
ফলে ইরান ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের বন্ধু 
রাষ্ট্র । কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্রবের 
মাধ্যমে ইরানের ক্ষমতায় পরিবর্তন হওয়ায় সেই 
ইরানই হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের প্রধান 
প্রতিপক্ষ এবং শত্রু । একইভাবে তুরক্ষের সাথে 
ইসরাইলের গভীর বন্ধুত্ব থাকলেও তুরস্কে 
জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থী জাস্টিস পার্টির 
ক্ষমতারোহনের সাথে সাথে ইসরাইলের সাথে 
বন্ধুত্ব কমে গেছে বং আস্তে আস্তে তুরস্ক হয়ে 
ওঠছে ইসরাইলের প্রতিপক্ষ | সুতরাং মুসলিম 
পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতার যে 
পালাবদল তা নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ 
হিসাবে আবির্ভীত হবে। তার মানে মুসলিম 
দেশসমূহের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব হারাবে । 
এদিকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে অনেকগুলো 
মুসলিম দেশের উগ্থানে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের 
নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব খুব দ্রুত হ্রাস 
পাবে । অপরদিকে মুসলিম দেশসমূহের উথ্থানে 
সারাবিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে দ্রুতগতিতে 
নবজাগরণ ছড়িয়ে পড়বে । যার ফলে প্রায় সকল 
ক্ষমতাচ্চুত হবে এবং সেই স্থান দখল করবে 


ফেকয়ারি'১২ 


এবং পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে আবির্ভূত হবে । 
আর মুসলিম দেশসমূহ যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রকে নেতা 
মানবে না, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্র অটোমেটিকেলি তার 
নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলবে । এদিকে মুসলমানদের 
হাতে তেল, গ্যাসসহ অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক 
সম্পর্ক থাকার কারণে মুসলমানরাই হয়ে ওঠবে 
বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক | 
এদিকে ইরাক এবং আফগানিস্তানে দখলদারদের 
অবস্থা অতিদ্রুত শোচনীয় হয়ে পড়বে । ইরাক 
এবং আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব বজায় রাখা 
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষে আর 
সম্ভব হবে না। জনতার প্রতিরোধে ইরাক ও 
আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র পালিয়ে আসতে 
বাধ্য হবে। ফলে ইরাক-আফগানিস্তান 
দখলদারমুক্ত হবে এবং তারা ইরান-তুরস্কের 
নেতৃত্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের জোটে যোগ 
দিবে। ফিলিস্তিন এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা 
আন্দোলন বেগবান হবে । ফিরিস্তিনকে স্বাধীনতা 
দিতে ইসরাইল যে কেবল বাধ্য হবে তা নয় বরং 
ইসরাইলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে । এ অবস্থায় 
ওআইস এবং আরব লীগ একটি শক্তিশালী এবং 
কার্ষকরী সংস্থা হিসেবে আবির্ভত হবে। 
অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোর সাথে ল্যাটিন 
আমেরিকার কট্টর যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দেশ ব্রাজিল, 
আর্জেন্টিনা, চিলি, ভেনিজুয়েলা, নিকারাগুয়া, 
কিউবা, পেরু ইত্যাদির সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি 
পাবে । এদের সাথে আবার দুই বৃহৎ পরাশক্তি 
রাশিয়া এবং চীনের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে । 
ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিশাল 
একটি জোট গড়ে ওঠবে । সুতরাং বিশ্ব রাজনীতি 
থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায় অত্যাসন্ন | তার মানে 
নতুন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা রচিত হচ্ছে আর 
মুসলমানরাই এর নেতৃত্ব দেবে । মুসলিম 
দেশসমূুহে আজ যে গণবিক্ফোরণ এবং পরিবর্তন 
তা মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বকে 
প্রত্যাখ্যান । তার মানে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে । মুলতপক্ষে বছরের পর বছর 
ধরে মুসলমানদের ওপর পরিচালিত নির্যাতন, 
নিপীড়ন এবং মুসলমানদের নিয়ে দ্বিমুখী নীতি 
আজ পশ্চিমাদের জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে 
এসেছে । গণভোটের মাধ্যমে খিস্টান প্রধান 
দক্ষিণ স্্দান এবং পূর্ব তিমুরকে স্বাধীন করলেও 
মিন্দানাওয়ের জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলনকে 
কোন সমর্থন জানায়নি । নিজেরা হাজারো 
পারমাণবিক বোমা বানালেও এমনকি 
মানুষকে হত্যা করলেও, ইরানের বিরুদ্ধে এদের 
অভিযোগের অন্ত নেই । সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে 
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব আগ্রাসন চালিয়ে 
দখল করেছে ইরাক এবং আফগানিস্তান । সেখানে 


দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে জাতিয়তাবাদী ও ইসলামপন্থীরা। ফলে পুরো প্রতিষ্ঠিত দখলদারিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পশ্চিমা 


বিশ্ব ইরাক, আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী 
জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করছে । আর পশ্চিমা 
বিশ্ব গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ক্রোগান দিলেও 
এসব ক্রোগানের কোন প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা 
মুসলমানদের বেলায় নেই৷ এক্ষেত্রে তাদের 
ভূমিকা সম্পূর্ণ উল্টো। ১৯৯১ সালে 
হলেও তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হয়নি । 
বরং চালানো হয়েছে নির্মম নির্যাতন, যেই 
জনতাকে হত্যা করা হয়েছে । 

আসলেও পশ্চিমারা তাদেরকে স্বাগত জানায়নি 
বরং তাদেরকে সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে এবং 
ক্ষমতাচ্যুত করেছে। মুসলিম দেশগুলোতে 
এই পশ্চিমারাই ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং সাহায্য- 
সহযোগিতা দিয়েটিকিয়ে রেখেছে । আর 
পশ্চিমাদের এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে আজ জনগণ 
জেগে ওঠেছে । সুতরাং পশ্চিমাদের উচিত মুসলিম 
বিশ্বের এই পরিবর্তনকে সম্মান করা এবং একই 
সাথে নিজেদের পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে 
নেয়া । কারণ, মানুষকে জোর করে যেমন কোন 
মূল্যবোধ গ্রহণ করানো যায় না, ঠিক তেমনি 
জোর করে তাকে তার এঁতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখাও যায় না। জনগণ যদি প্রত্যাখ্যান করে 
তাহলে পরাজয়কে হাসিমুখে বরণ করাটাই কিন্তু 
গণতন্ত্রের মূল কথা | আর যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা 
বিশ্ব যদি মুসলিম বিশ্বের এই পরিবর্তনকে 
স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করে কোন অগণতান্ত্রিক 
পথকে গ্রহণ করে তাহলে তা হবে মারাত্মক ভুল 
এবং তা পশ্চিমাদের জন্য আরো বেশি বিপর্যয় 
নিয়ে আসবে । কারণ, নদীর পানি প্রবাহকে 
স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হতে দেয়াটাই ভালো 
এবং কল্যাণকর । স্বাভাবিক গতি প্রবাহে যে কোন 
সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে মাত্র, কিন্তু পরবর্তীতে 
সেই নদীর প্রবাহ শুধু প্রতিবন্ধকতাকেই উৎখাত 
করে না বরং পুরো জনপদকেই ডুবিয়ে ধ্বংস 
করে । সুতরাং যুক্তরাষ্্রসহ পশ্চিমাদের উচিত 
মুসলিম বিশ্বের এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে 
গ্রহণ করা । বিশ্বব্যাপী ইসলামের অনিবার্ষ উত্থান, 
বিশ্বক্ষমতায় ইসলামের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ 
এবং একই সাথে নিজেদের পরাজয়কে 
স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করাটাই হচ্ছে গণতন্ত্র এবং 
মানবাধিকারের মূল কথা । ইতিহাসের এই 
অনিবার্ষ বাস্তবতাকে মেনে চলাই ভাল । আর 
এতেই বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে । 


লেখক: বিশিষ্ট ব্যাংকার, কলামিস্ট 


। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।ক।লী।ন 


মুফতী ইকবাল আজিমপুরী 


আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত ও মানুষ অনর্থক সৃষ্টি 


করেননি । তিনি তার সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির 
রাখার জন্য দিয়েছেন পথ চলার বিধান ও 
আচরণবিধি । এটিই মানুষের জীবন বিধান । 
পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ষ্টার নাধিলকৃত ও 
মনোনীত জীবন বিধান একটিই । আর আল্লাহর 
কুরআন মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের 
নাধিলকৃত গাইডবুক | এতে মানবের জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি বলয়কে নিয়ন্ত্রণ 
করে । ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, 
শিক্ষাজীবন, সামাজিক জীবন, কর্মজীবন চাকুরি, 
ব্যবসা, কৃষিকাজ, শিল্প কারখানা, যেটাই হোক 
প্রতিটি ক্ষেত্রে) আইন, আদালত, পার্লামেন্ট, 
ক্ষেত্রে প্রভৃতি এমন কোন অজন নেই, যেখানে 
ইসলামী বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নয় । মানব 
জীবনের যে কোন একটি অঙ্গনে ইসলামী বিধি- 
বিধান অস্বীকার করলে তার পরিণাম সম্পর্কে 
অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা ফয়সালা 
করে না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী |” [৫:88], 
'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা 
ফয়সালা করে না, তারা অনাচারী | [৫:৪৫, 
'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে যারা 
ফয়সালা করে না, তারা পাপাসক্ত 1 [৫:৪৭] 

অতএব এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, 
আজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নামায, রোযা, হজ্জ, 


ফেকয়ারি'১২ 


যাকাত প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ পালন 
করার পরে যদি কেহ জীবনের কোন একটি 
অঙ্গনেও আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্য 
কারো বিধান, আদর্শ, চেতনা প্রভৃতির অনুসারী 
হয় অর্থাৎ মসজিদে আল্লাহর বিধান মেনে চলে 
কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অথবা 
সমাজতত্ত্রেরে অনুসারী অথবা রাজনীতিতে 
সেকুল্যার বা ধর্মনিরপেক্ষবাদের অনুসারী হয় 
তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, 
অনাচারী, পাপাসক্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবে । এবং 
ইসলামের এই আংশিক অনুসরণের পরিণতি 
ভোগ করতে হবে ২:৮৫ মর্ম অনুযায়ী । অতএব 
মুসলমানদের জন্য বিশেষতঃ ধর্মনিরক্ষেবাদ 
মতবাদের অনুসরণ তো দুরের কথা মৌখিক 
কিংবা মানসিক সমর্থন প্রদানেরও বিন্দুমাত্র 
অবকাশ নেই । এটি একটি কুফরী মতবাদ । 
কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতারই নামান্তর, 
যেমন দল নিরপেক্ষতা মানে কোন দলে না 


থাকা । 
বাংলাদেশ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 


চালানো হচ্ছে । বিদেশী প্রভুরা ও ইনুদি- 
খিস্টানরা এর পিছনে ইন্ধন ও মদদ দিচ্ছে । এই 
মতবাদের প্রবক্তারা হচ্ছেন- আমাদের সমাজের 
কিছু সংখ্যা সিনেমা, নাট্যশিল্পী, বুদ্ধিজীবী পরিচয় 
প্রদানকারী একশ্রেণীর বিকৃতজীবী, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রভৃতি এবং 
কতিপয় চিহ্নিত কম্যুনিষ্ট নাস্তিক ৷ এর পক্ষে তো 
দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোতো আছেই । 
দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, 
ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে । 

আমাদের বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে 
স্বাধীনতা লাভের পর এটি অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শে 
পরিণত হয়েছিল । এ মতবাদকে রাক্ত্রীয়ভাবে 
মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে তুলে দেওয়া ও বাস্ত 
বায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং 
মানুষদেরকে বিভিন্ন কৌশলে বুঝাতে চেষ্টা 
চালাচ্ছে । যারা এর প্রবক্তা তারা বলে যে, 
ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়। তাহলে কী? 
প্রবক্তারা বলে, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মের 
পক্ষপাতিত্ব না থাকা । যে যার ধর্ম পালন করবে 
অবাধে । দেশে এবং সমাজে বিশেষ কোনো 
একটি ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। 
ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 
“বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র | ধর্মনিরপেক্ষ 
মানে ধর্মহীনতা নয়, মুসলমান মুসলমানের ধর্ম 
পালন করবে, খিস্টান তার ধর্ম পালন করবে, 
বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে | এখানে ধর্মের 
নামে ব্যবসা চলবে না ।' জনকণ্ঠ ৫ মে ২০১১] 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল, কথিত 
প্রাবন্ধিক, গবেষক ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যে 
ধর্মহীনতা নয় এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিজেই 


একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম এবং পবিত্র কুরআনের 
মূলনীতি ও হযরত মুহাম্মদ ্রঞ্ঈ-এর ধর্মনীতি 
সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত । 
এটা প্রতীয়মানের জন্য বিভিন্ন অপব্যাখ্যার 
মাধ্যমে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপাচ্ছে। তাই বক্ষমান 
প্রবন্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিচয়, ইতিহাস 
এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস 
বৈধ নয় কেন? ও এর কুফল সম্পর্কে কিঞ্চিত 


ভন্ডামীর আশ্রয় না নিয়ে কোদালকে কোদাল 
বলতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি । অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 
সেকুল্যারিজম এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে: 
1391197 0080 10701781115 90700910101] 
১11010 170 09 08590 07 191151017. 
অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মনির্ভর না 
হওয়া মতবাদ । অন্যকথায় মানুষের নীতি- 
নৈতিকতা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি ধর্মীয় বিধি- 
নিষেধের আওতামুক্ত হওয়া মতবাদ | ধর্মীয় 
অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে গেলে তাকে ধর্মহীন 
ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। সুতরাং 
সেকুল্যারিজম হচ্ছে একটি নির্ভেজাল ধর্মহীন 
মতবাদ । 

আমাদের দেশে সেকুল্যারিজম এর প্রবক্তারা 
সেকুল্যারিজম (বাংলা অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষবাদ)- 
এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: কোন ধর্মের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব না করা এবং যার যার ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠান পালনের অবাধ অধিকার ৷ অক্সফোর্ড 
ডিকশনারীতে প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে এই ব্যাখ্যার 
মিল কোথায়? অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সাধারণ 
মানুষকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে । যেন তারা 
অনুভবই করতে না পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার 
আবরণে তাদেরকে ধর্মহীন মতবাদে দীক্ষিত করে 
তোলা হচ্ছে । 

11105910109018. 1311691017108-এর সংজ্ঞীও 
অনুরূপ । অর্থাৎ “যারা কোনো ধর্মের অন্তর্গত নন, 
কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মে 
বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা 
বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ । 
অনেকের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা 
সমার্থক । কিন্তু অসাম্প্রদায়িক হচ্ছে তারা যারা 
কোন ধর্ম বিশ্বাস করেন; কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি 
বিদ্বেষপরায়ন নন ৷ 

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তির ইতিকথা : 
ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল উৎপত্তি হল ইউরোপ । 
১৮৪৬ সালে ইব্ল্যান্ডের হালিওক (07 
11091909819) সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার 
করেন । তবে এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা 
ছিলেন চার্স ব্রালাফ (€00791185 
13180180191) । এই মতবাদ প্রচারের জন্য 
ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল সেকুল্যার সোসাইটি নামে 
একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয় । পৃথিবীতে একটা 
বিশেষ মুহূর্তে মানবজাতির করুণ পরিণতির 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


স।ম।ক।লী।ন 


ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমার ন্যায় 
ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির উৎপত্তি ঘটে । যা আজও 
রেখেছে । এর ছোবলে মানব সভ্যতা আজ 
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে । এ 
ধর্মনিরপেক্ষতা আজ এনে দিয়েছে ধর্মহীন 
শিক্ষাব্যবস্থা তথা ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানব 
রচিত অসংখ্য জীবনাচার | ফলে ব্যক্তি জীবন 
থেকেও আজ ধর্মের বিধি-বিধান নির্বাসিত হচ্ছে । 
ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য 
ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি খন্ডিত মতবাদ । মানুষের 
জীবন যাপনের সামগ্রিক দিক নির্দেশ না করে এ 
মতবাদটি একটিমাত্র দিক নিয়ে পর্যালোচনা 
করে । ফলশ্রুতিতে এ মতবাদের মাধ্যমে জীবনের 
সকল দিক ও বিভাগের সমস্যাসমূহের সমাধান 
করা সম্ভব হয় না। এখানে মতবাদটির বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো । 

১. বস্তুগত উপায়: উপাদানের মাধ্যমে উন্নতির 
প্রচেষ্টা; ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 
এ মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র বস্তগত উপায়- 
উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তার বাঞ্ছিত পূর্ণাঙ্গভাবে 
অর্জন করতে পারে । 

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তাগণের মতে, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন- পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন 
শাস্ত্র ইত্যাদির মতই মানুষের আচরণ ও সমাজের 
কল্যাণের জন্য যে নীতিমালা ও আইন কানুনের 
প্রয়োজন তা একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব | এর জন্য 
অপ্রয়োজন । 

এছাড়া সেকুল্যারের আরো কতগুলো মূলনীতি 
রয়েছে । সেগুলি নিয়রূপ: 

(ক) রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম যুক্ত থাকবে 
না। 


ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত 


(ঘ) মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে 


ইসলামমুক্ত শাসন । 
(ও) ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ 


মূলত ইসলাম একটি ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় জীবন 
ব্যবস্থা । ধর্মহীনতা এর সাথে ইসলামের কোন 
সম্পর্ক নেই। এ মতবাদ ইসলামের বিপরীত 
মতবাদ । আরো একটু স্পষ্ট করে বলতে হয় 
ইসলামতো বটেই বরং কোন ধর্মই এ মতবাদ 
বিশ্বাস করে না। তাই এ মতবাদ শুধু ইসলামের 
বিপরীতমুখী মতবাদ নয় সকল ধর্মের সাথে 
সাংঘর্ষিক মতবাদ । আজ বিশ্ব মানবতার জন্য 
এক বড় অভিশাপ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ | এটি 
মানবতা বিধ্বংসী কালনাগিনী, যার বিষাক্ত 
ছোবলে সারা পৃথিবী আজ বিষদপ্ধ । সে যাই 


ফেকয়ারি'১২ 


হোক, ইসলামের সাথে সম্পর্ক বৈপরীত্যের 
সম্পর্ক । ইসলাম ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে 
বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান | এ দুটির মধ্যে পানি 
আর আগুনের, এক সাপ ও নেউলের সম্পর্ক 
বিদ্যমান । পানি ও আগ্তনের সহাবস্থান যেমন 
অবাস্তব তেমনি এ ধর্মহীন মতবাদ ও ইসলামের 
সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব । একজন মুসলমান 
একই সাথে সেকুল্যার হতে পারে না। যে 
সেকুল্যার সে ধর্মহীন, সে মুসলমান নয় । ইসলাম 
ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিপরীত সম্পর্ক 
বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব 


নয় । 

বৈধ নয় কেন? 

ধর্ম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । ইসলাম ধর্মে 
কানুন, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, নৈতিকতা, ব্যক্তি 
ও পারিবারিক জীবন দর্শনের সকল নিয়ম-নীতির 
পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে । এ কারণে মুসলিম 
হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস রেখে মুসলমান 
থাকার অধিকার ইসলামে নেই । মুসলমান থাকতে 
হলে আল্লাহর কিতাবের সকল বিষয়ের ফয়সালা 
বিশ্বাস করে তা মেনে চলতে হবে । এখানে কিছু 
বিশ্বাস করা এবং কিছু মানার অধিকার নেই । 
যারা এরফ করবে তারা মোনাফেকী ও কুফরের 
দলভুক্ত হবে । একজন ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়ে 
যদি অধ্যক্ষের কিছু নিয়ম-নীতি ও আইন বিধান 
মানে এবং কিছু না মানে, আবার যেগুলো সে 
মানে না সেগুলো অন্যকেও না মানতে প্ররোচিত 
করে তবে সে কলেজের কিছু নিয়মনীতি মানলেও 
অধ্যক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য 
হবেন । এমন হতে পারে যে, তিনবার হুশিয়ারী 
সংকেত দেওয়ার পর ৪€র্থ বার তাকে কলেজ 
থেকে বহিষ্কার করবেন । তখন যদি সে অধিকার 
খাটাতে চায় যে, আমি তো কলেজের কিছু আইন 
মানি, আমাকে কেন বহিষ্কার করা হলো? 

এ প্রশ্নের উত্তর হলো এ কলেজে যারা ভর্তি হবে 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা মেনে চলতে হবে । 
ঠিক তদ্রুপ ইসলাম নামের আল্লাহর বৃহৎ 
আইন মেনে কলেজে থাকার অধিকার রাখে না 
তেমনি মুসলিম নাম ধারণ করে আল্লাহর বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানের কিছু আইন মেনে সেখানে থাকার 
অধিকার আল্লাহ রাখেননি । 

অতএব, মুসলিম পরিচয় দিয়ে কুরআনের কিছু 
আইন-কানুন বা বিধি-বিধান মেনে চলার পর তার 
সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যা বুঝায় তাতে 
বিশ্বাস করা ও তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম- 
আন্দোলন করার অধিকার ইসলামে নেই । এর 
অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে । 
কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ, আর 


কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ না? অতএব কি 
শাস্তি হতে পারে তার, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে 
হতে এরূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্কনা ব্যতীত? 
আর কিয়ামত দিবসে নিক্ষেপ করা হবে তাকে বড় 
কঠিন আযাবের মধ্যে । আর আল্লাহ তা'আলা বে- 
খবর নন তোমাদের কার্যকলাপ হতে? [সুরা আল- 
বাকারা : ৮৫] 

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সকল 
পর্যায়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ঞ্রঞ্জ-এর 
আনুগত্য ছাড়া আর কারো আনুগত্য করা যাবে 
না। অপরদিকে কিতাবের কিছু অংশ মানলেও 
চলবে না। এর জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে । ধর্মনিরপেক্ষতা আল্লাহ ও রাসূল ক্রু্জ-এর 
মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়নি । এর উদ্ভাবক হলো 
অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ । তাই মুসলমান হিসেবে 
তাদের অনুসরণ করার কোন বৈধতা নেই । 
কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই করতে হবে । এর 
বিকল্প কোন পথ যেহেতু আন্লাহ রাখেননি সেহেতু 
মুসলিম হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করা 
এবং এ মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
জনগণকে প্ররোচিত করা চরম অন্যায় ও 
গোনাহের কাজ । এটা অবশ্যই আন্াহর দৃষ্টিতে 
ক্ষমার অযোগ্য | 

বস্তত সেকুল্যারিজম মতবাদ হচ্ছে একটি জঘন্য 
কুফরী মতবাদ । এ মতবাদ অনুসরণের 
ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সমাজ যে ভয়াবহ সমস্যার 
আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে আমাদেরকেও সেই একই 
ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য 
এ দেশের তথাকথিত মুক্তচিন্তাবিদরা আদাজল 
খেয়ে নেমে পড়েছে । তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কারণ এ 
মতবাদের সাথে ইসলামের সাথে বিপরীত সম্পর্ক 
বিদ্যমান ৷ ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে 
মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার কথা বলে । 
আর পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মকে শুধু 
ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলে। 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবকিছুই ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক । এ মতবাদ খোদান্রোহী ও কুফরী 
মতবাদ | এ আদর্শ অমুসলিমদের আদর্শ | একে 
বর্জন করা উচিত । আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন 
আচার অনুষ্ঠান, কাজকর্ম, মতবাদ কিংবা চিন্তা- 
চেতনার ধারক বাহক ও আহ্বায়কদের পরিণাম 
সম্পর্কে নবী ঞ্ু্-এর একটি বিখ্যাত হাদীস 
উদ্ধৃত করে সমাপ্তি টানা হচ্ছে: “যে ব্যক্তি 
জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান জানাবে সে হবে 
জাহান্নামী । সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রসূল! নামায রোযা আদায় করা সত্তেও 
কি সে জাহান্নামী হবে? রাসুলুল্লাহ স্ররঞ্নু বললেন, 
হ্যা, নামাজ-রোযা আদায় করলে এবং নিজেকে 
মুসলমান বলে দাবী করলেও তাকে জাহান্নামে 
যেতে হবে ।' [মুসনাদে আহমদ ও হাকেম] 


বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চথাম 


-॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার, হাকীমুল উম্মত 
হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সর্বশেষ 
খলীফা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর তিরোধানের 
পর অনেকের মুখে নিরাশার সুরে উচ্চারিত 
হয়েছিল, “এমন মুছলিহে উম্মত কি আর কখনো 
পৃথিবীকে আলোকিত করবেন?” কিন্তু আল্লাহ 
তাআলার ওয়াদা তো সত্য! তিনি তো 
'ছাদিকীন'-এর সাহচর্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে 
প্রচ্ছন্নভাবে এ ওয়াদাই করেছেন যে, কিয়ামতের 
পূর্ব পর্যন্ত এ উম্মত কখনো যোগ্য রাহবার থেকে 
বঞ্চিত হবে না। তবে তারা সাধারণের মাঝে 
আত্মগোপন করে থাকেন । তাদেরকে খোজে বের 
করতে হয়। বর্তমান পৃথিবী এমন এক যোগ্য 
রাহবারের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে । তিনি হলেন 
পাকিস্তানের বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা পীর 
যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী (দো. বা.)। 
আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পূর্ব পরিকল্পনা ও 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী তিনি 


ফেকয়ারি'১২ 


বাংলাদেশ সফর করবেন । ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে 
৫ মার্চ পর্যন্ত দশ দিন বাংলাদেশে অবস্থান 
করবেন । ঢাকা, সিলেট, কক্সবাজার ও চট্রগ্রামে 
তার প্রোগ্রাম । ২৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার আছর থেকে 
এশা পর্যন্ত চকরিয়ায় মুফতী এনআম সাহেবের 
বালাগুল মুবীন মাদরাসায় বয়ান। ১ মার্চ 
মাগবিরের পর ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে 
এযামের উদ্দেশ্যে খুছুছী বয়ান । ২ মার্চ বাদ 
ফজর সালানা জলসায় উমূমী বয়ান এবং 
পরামর্শসাপেক্ষে জুমার বয়ান । ৩ মার্চ সকালে 
জামিয়া মাদানিয়া ফেনীর বার্ষিক সভায় বয়ান । 
বাকি প্রোগ্রাম ঢাকা ও সিলেটে । আল্লাহ তাআলা 
যেন তার পদধুলিতে বাংলাদেশকে ধন্য করেন । 
হযরতজি মাওলানা যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী 
১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝং 
জেলায় জনুগ্রহণ করেন । তার বর্তমান বয়স ৫৮ 
বছর। তার পিতামাতা খুবই দীনদার ও 


ইবাদতগ্জার ছিলেন । নামায, তিলাওয়াত ও 
রাত্রিজাগরণের প্রতি তারা বিশেষভাবে যত্রশীল 
ছিলেন | হযরতজি তার আম্মা সম্পর্কে লিখেন, 
“আমার আম্মা নামায ও রোযার প্রতি বেশ 
যত্রশীল ছিলেন । আমার বয়স যখন তিন বছর, 
রাতের শেষ প্রহরে আম্মাজানকে বিছানায় না 
পেয়ে উঠে দেখতাম, তিনি শিয়রের দিকে 
জায়নামায বিছিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়ছেন । 
আমি নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতাম | 
নামাযশেষে তিনি হাত তুলে উচ্চ আওয়াজে 
কেঁদে কেদে দুআ করতেন । আমি আম্মাজানকে 
জীবনে আর কাউকে এতবেশি কাদতে দেখিনি | 
মাঝেমধ্যে তিনি আমার নাম ধরে দুআ করতেন । 
তখন আমি আনন্দে উদ্বেলিত হতাম |” [হায়াতে 
হাবীব-৭88] 

বরকতেই তার ছেলের নাম সমগ্র বিশ্বে আজ 
ধ্বনিত হচ্ছে এবং মানবতার রূহানী ইছলাহ ও 
তাযকিয়ার কাজ আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে 
নিচ্ছেন । তার নিয়মিত পড়ালেখা স্কুল-কলেজেই 
হয়েছে । ১৯৭৬ সালে ডি.এস.সি. ইলেন্ত্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারের ডিগ্রি অর্জন করে ইঞ্জিনিয়ারিং এর 
সঙ্গে জড়িত হয়ে যান। প্রথমে এপ্রেন্টিস 
ইলেন্ত্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়া, এরপর এসিস্ট্যান্ট 
ইলেন্ত্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং তারপর চীপ 
ইলেন্ত্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদে আসীন হন । কিন্তু 
জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় 
দীনী পড়ালেখাও করেন । নাষেরার পর কুরআন 
মজীদ হিফয করেন । প্রাথমিক দীনী বিষয়াবলী 
এবং উর্দু ছাড়াও আরবী ও ফার্সি কিতাবাদি পাঠ 
করেন । তিনি যখন লাহোর ইউনিভারসিটিতে 
অধ্যয়নরত, তখন “উমদাতুল ফিকহ" কিতাবের 
মাওলানা শাহ যওয়ার সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক 
কায়েম করেন। তার কাছে তিনি 'মকতুবাতে 
মুজাদ্দিদে আলফে ছানী” নিয়মিত পড়েন । তার 
ইন্তিকালের পর ১৯৭১ সালে তিনি মুরশিদে 
আলম খাজা গোলাম হাবীব মুজাদ্দেদী 
নকশবন্দীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । ১৯৮৩ 
হন। সে সময় তিনি জামেয়া রহমানিয়া জাহানিয়া 
মণ্ডি এবং জামেয়া কাসেমুল উলুম মুলতান থেকে 
দাওরায়ে হাদীছের এ*্যাধী সনদও অর্জন করেন । 
স্বায় মুরশিদের ইন্তিকালের পর পরিপূর্ণরূপে 
দীনের খিদমতে নিয়োজিত হন | কয়েক বছর 
আমেরিকায় অবস্থান করেন । এরপর স্থায়ীভাবে 


রাষ্ট্রে তিনি নিয়মিত সফর করে ইছলাহ ও 
দাওয়াত-তাবলীগের খিদমত আঙ্জাম দিয়ে 
যাচ্ছেন ।|মাহনামা আল-ফুরকান, মে-জুন, ২০১১] 

দারুল উলুম দেওবন্দ ও ওলামায়ে দেওবন্দের 
প্রতি তার রয়েছে অগাধ আস্থা ও ভালবাসা । তার 
রচিত প্রত্যেক কিতাব এবং বয়ানে আপনি 


॥ তাত্তার্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ওলামায়ে দেওবন্দের আলোচনা পাবেন । 
আকাবিরে দেওবন্দের আলোচনার সময় তিনি 
আবেগাপ্ুত হন এবং নিজেও কাদেন, 
শ্লোতাদেরকেও কাদান । তিনি সবসময় বলেন, 
আকাবিরে দেওবন্দ তো হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবায়ে কেরামের যিন্দা 
নমুনা । দারুল উলুম দেওবন্দ সফরকালে ১১ 
এপ্রিল, ২০১১, সোমবার দারুল উলৃম দেওবন্দের 
আসাতেযায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে দপ্তরে 
এহতেমামে প্রদত্ত বয়ানে তিনি আবেগাপ্ুত হয়ে 
বলেন, 

“হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর অন্ত 
রে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ এয়াকীন ছিল, যার কারণে 
কবুলিয়্যাত দান করেছেন । একদল লোক এখান 
থেকে তৈরি হয়ে পুরো পৃথিবীতে দীনের খিদমত 
আঞ্জাম দিচ্ছেন। এ দীনের নিসবতে 
আলহামদুলিল্লাহ পঞ্চাশের অধিক রাষ্ট্রে আমার 
সফর করার তাওফীক হয়েছে । আমি প্রাচ্যও 
দেখেছি, পাশ্চাত্যও দেখেছি । আমেরিকায়ও 
গিয়েছি, আফিকায়ও গিয়েছি । এমন দেশেও 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, যেখানে বছরে ছয় মাস 
দিন ও ছয় মাস রাত । এমন দেশেও গিয়েছি, 
যেখানে সাইবেরিয়ার বরফই বরফ । ওযু করতে 
নামায পড়তে হয় । এমন দেশেও গিয়েছি যেখানে 
ঘর, ঘরের দেয়াল ও ছাদ সবখানেই বরফ । 
খাবারের ট্রে নিয়ে আসলে তা মুহূর্তে বরফে 
পরিণত হয়ে যায় । টুরিস্টরা লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় 
সেখানে যায়। এমন দেশেও গিয়েছি, যেখানে 
বছরের এক দিন সূর্য ডুবতে এসে আবার সেখান 
থেকে উদিত হয় । বিজ্ঞানীরা সর্বসম্মতভাবে এ- 
স্থানকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত (200 ০7 1176 
৬0110) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এত দেশে 
সফর করে অধম এ সত্যটি উদঘাটন করেছে যে, 
যেখানেই গিয়েছি, পূর্ব থেকে ওলামায়ে 
দেওবন্দের কোনো না কোনো রূহানী সন্তানকে 
দীনের খিদমত করতে দেখেছি ।” [খুতবাতে হিন্দ- 
১/২২৪] 

হযরতজি যুলফাকার আহমদ নকশবন্দী (দো.বা.) 
সারা বছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান । প্রতিবছর 
হজ্জের মৌসুমে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা 
মুনাওয়ারায় তার ইছলাহী মাজালিস অনুষ্ঠিত হয় । 
দাওয়াতের নিসবতে তিনি রমজানের শেষ দশদিন 
স্বীয় খলীফা ও মুরীদদের একদল নিয়ে আফিিকার 
জাম্িয়ায় ই'তিকাফ করেন । ইংরেজি ভাষায় তিনি 
খুবই পারদর্শী । ফলে উচ্চশিক্ষিত মহলে তাদের 
ভাষায় দীনের দীওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী করে 
উপস্থাপন করার অসাধারণ যোগ্যতা তিনি 
রাখেন । তার কণ্ঠে তেজ নেই, কিন্তু আবেদন 
অনেক বেশি । 

২০১১ এর এপ্রিলে তিনি হিন্দুস্তান সফর করেন । 
দারুল উলুম দেওবন্দে অবস্থান করেন চারদিন । 
সে-সময় তিনি কয়েকটি মাহফিলে বয়ান করেন । 


ফেকয়ারি'১২ 


সে মাহফিলসমূহের চিত্রায়ম় করে “মাসিক 
তরজুমানে দেওবন্দ'-এর সম্মানিত সম্পাদক 
মাওলানা নদীম আল ওয়াজেদী লিখেন, 

“দারুল উলুমের বরকতে দেওবন্দ এলাকায় 
বছরের বার মাসই ইলমী ও দীনী ব্যক্তিত্বের 
আগমন ঘটে । কিন্তু শায়খ যুলফাকারের আগমন 
ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা | যদি বলা হয়, তিনি 
এমনভাবে এসেছেন, যেমন মরুভূমির কঠিন 
উত্তাপে শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়ে হৃদয় ও 
আত্মাকে সতেজ ও সজীব করে তুলে, তাহলে 
মোটেই অতিরঞ্জন হবে না । ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষের 
এ-যুগে হযরত মাওলানা যুলফাকার আহমদ 
পক্ষ হতে অনাকাজ্ষিত নেয়ামত । তিনি এ 
উম্মতের এক জীবন্ত মু'জিযা । তাকে দেখে 
আল্লাহর ইয়াদ তাজা হয়, তার কথা শুনে অন্তরে 
ইশকের জ্বলন ও দহন শুরু হয় । এটি শুধু আমার 
কথা নয়। বরং উক্ত চারদিনে যারাই কোনো 
একটি মুহূর্ত তার সামিধ্যে কাটিয়েছে, কিংবা 
প্রত্যেকের মুখেই একই কথা । নিঃসন্দেহে কোনো 
যুগ আল্লাহর নেক বান্দাদের থেকে খালি থাকে 
না। আল্লাহ তাআলা যার মাধ্যমেই চান বড় 
থেকে বড় খিদমত নিয়ে থাকেন । নিকট অতীতে 
ইছলাহের যে-কাজ সায়্যিদুত তায়েফা হযরত 
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মী রহ. করেছেন, 
তার পর হযরত কাসেম নানুতুবী রহ., হযরত 
আশরাফ আলী থানভী রহ., শায়খুল হিন্দ মাহমুদ 
হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত শায়খুল ইসলাম 
হুসাইন আহমদ মদনী রহ. এবং তাদের খলীফারা 
করেছেন, সে একই কাজ আজ পীর যুলফাকার 
সাহেব করে যাচ্ছেন |” 

একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি সাধারণ কথাকে 
এমন আবেদনময় করে উপস্থাপন করতে পারেন, 
যা শ্রোতাদের অন্তরকে আলোড়িত না করে পারে 
না। 

হযরত নদীম আল-ওয়াজেদী লিখেন, “হারচে 
আয দিল খায়যদ বর দিল রীযদ' (যা দিল থেকে 
বের হয়, তা দিলেই প্রোথিত হয়)-এর জ্বলন্ত 
প্রমাণ হযরতের বয়ানেই পেয়েছি । যে-কথা 
বারবার কিতাবে পড়েছি, সারা জীবন শুনেছি, সে- 
কথা যখন হযরতের মুখে শুনলাম, সম্পূর্ণ নতুনই 
মনে হলো । তার আওয়াজের মধুরতা ও দিলের 
ইখলাছ শ্রোতাদেরকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে । 
বয়ান অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন সুবিন্যস্ত, 
সময়োপযোগী ও মর্মম্পর্শা বয়ান খুব কমই 
এর ঝলক ফুটে উঠে, যা আমরা কানে শুনিনি । 
তবে তার একনিষ্ঠ শাগরিদরা অক্রান্ত পরিশ্রমের 
মাধ্যমে লিখে আমাদের জন্য রেখে গেছেন । 
নিকট অতীতে হযরত হাকীমুল ইসলাম কারী 
তৈয়ব সাহেব রহ.-এর তাকরীর ছিল গতিময়তা, 
তাৎপর্য ও হৃদয়গ্রাহিতার বিবেচনায় অদ্বিতীয় । 


তাদের কথা স্মরণ হয়েছে । নিঃসন্দেহে এটি 
কষ্টার্জিত যোগ্যতা নয়, বরং আল্লাহর বিশেষ 
দান । তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন ।” 

তিনি আরো লিখেন, “পীর সাহেব নতুন শিক্ষিত 
শ্রেণীকে প্রভাবিত করার অশেষ যোগ্যতা রাখেন । 
তার অধ্যয়ন সুবিস্তৃত, পর্যবেক্ষণ সুগভীর । তিনি 
পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন এবং 
এর রোগ ও কদর্যতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত । 
দীনী তা'লীমের বরকতে সেই রোগের চিকিৎসাও 
তিনি ভালো জানেন । এ-কারণেই তার মুরীদ ও 
শিষ্যদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার এবং পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত লোক । 
বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হল, জাগতিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত সমাজ যে-পরিমাণে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত 
হচ্ছে, ঠিক সে-পরিমাণে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত 
লোক তথা ওলামায়ে কেরামও তার ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করছে ।” [মাহনামা আল-ফুরকান, মে-জুন, 
২০১১] 

হযরতের বয়ান “দওয়ায়ে দিল” এর সংকলক 
গুজরাতের মাওলানা ছালাহুদ্দীন সাইফী লিখেন, 
নমুনা । তার বয়ানের চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল, তা 
বিমোহিত করে, চোখে গ্তনাহের উপর অনুতাপের 
অশ্রু বইয়ে দেয়, কেউ কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 
ফেলে চিতকার জুড়িয়ে দেয় এবং মজমায় এক 
অপার্থিব তনুয়তা ও মোহময়তার অবতারণা হয় । 
কুরআন ও হাদীছের ইস্তিদলালের অভিনব 
আন্দা, চিত্রগ্রাহী ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং 
আমলের প্রতি প্রাণোদ্দীপক আলোচনা সত্যিই 
বিরল । তাঁকে দেখে অন্তরে এ ধারণা জন্মায় যে, 
যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
একজন উম্মতের এ অবস্থা, তো স্বয়ং রাসূল 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহবৃবিয়্যাতের 
কী অবস্থা হবে! যখন তার একজন উম্মত এতো 
বা-কামাল, তো স্বয়ং তিনি কত বা-কামাল 
হবেন!” [দওয়ায়ে দিল] 

হযরতের অনেক বয়ান শুনে ও অনেক কিতাব 
অধ্যয়ন করে একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 
তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি, ইশকে খোদা ও ফিকরে 
আখিরাত - যা মানবজীবনের একমাত্র মাকছাদ - 
এর প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির জন্য হযরতের 
প্রত্যেকটি কিতাবই অনন্য ও অদ্বিতীয় । হযরতের 
সব কথাই অতিরঞ্জন ও বাহুলমুক্ত, গোছালো ও 
সুবিন্যস্ত, সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী । আপনি 
যে কোনো বয়ান শুনেন কিংবা যে কোনো কিতাব 
আলোড়িত ও আন্দোলিত হতে থাকবে । 

নদীম আল-ওয়াজেদী লিখেন, “সাধারণভাবে 
তাছাওউফ সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। 
কেউ কেউ বলেন, তাছাওউফের মাকছাদ শুধু 
যিকির । আবার কেউ বলেন, তাছাওউফ হল 
মুরাকাবা, মুজাহাদ ও কষ্ট-র্লেশের নাম ৷ এটি 
তাছাওউফ সম্পর্কে বড় ভুল ধারণা । 


। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


তাছাওউফের আসল মাকছাদ হল “তাযকিয়ায়ে 
নফস বা আত্মশুদ্ধি । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
[9:১১ ভ্ব($$9 ১০৮94$৯ 
“এ ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের আত্মাকে 
পরিশুদ্ধ করেছে ।” অন্যত্র আল্লাহ তাআলা 
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[129:5)]] 
“আর তিনি (রাসূল) তাদেরকে কুরআন ও 
জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ 
উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেমন যাহেরী কিছু 
আমল থাকে এবং সে সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ- 
নিষেধও রয়েছে । যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, 
যাকাত ইত্যাদি আদায় করা এবং মিথ্যা, 
মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার, গীবত ইত্যাদি থেকে 
বেঁচে থাকা । তেমনি মানুষের বাতেন তথা কলব 
সম্পর্কিত কিছু বিধি-নিষেধও রয়েছে । সে বিধি- 
নিষেধ মেনে চলাও ওয়াজিব ৷ যেমন- অন্তরে 
ইখলাছ, তাওয়াযু, তাওয়াকুল, ছবর ইত্যাদি 
পয়দা করা এবং তাকাববুর, রিয়া, হাসাদ, বিদ্বেষ 
ইত্যাদি থেকে অন্তরকে মুক্ত করা। তন্মধ্যে 
প্রথমটিকে বলা হয় “আখলাকে ফাযেলা” বা ভালো 
চরিত্র, এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় “আখলাকে 
রযীলা' বা মন্দ চরিত্র" | তো মাশায়েখে কেরামের 
কাজ ও দায়িত্ব হল, স্বীয় মুরীদ ও শিষ্যদের অন্ত 
রে ভালো চরিত্রের বারি সিঞ্চন করা এবং মন্দ 
চরিত্রের মূলোৎপাটন করা । এর নামই তাযকিয়া 
বা তাছাওউফ | ইসলামী জীবনব্যবস্থায় 
তাযকিয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোনো 
অজানা বিষয় নয় ৷ আকায়িদ, ইবাদাত, আখলাক 
ও মুআমালাতসহ মানবজীবনের সকল বিভাগে 
এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও অপরিসীম |” 
“ তাছাওউফ ও সুলুকের তা'লীমও অতীব 
জরুরী । এ তা'লীমের কারণে মুরীদের জীবনে 
চমৎকার পরিবর্তন দেখা ঘটে । আল্লাহর সঙ্গে 
তাআলুক সুদৃঢ় হয় । তার মধ্যে সুন্নাতের ছহীহ 
জযবা সৃষ্টি হয় । তার ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র ও 
লেনদেন শরীয়তের গপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
যায়। পরকালের কামিয়াবির চেতনা এবং 
দুনিয়াবিমুখতা তার অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত 
হয় এবং মাখলুকের কল্যাণসাধনের জযবা এত 
প্রবল হয় যে, আল্লাহর মাখলুককে অন্যায়ভাবে 
কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, এর কল্পনা করতেও 
তার হৃদয় কেপে উঠে । তার মধ্যে জেগে উঠে 
সম্পূর্ণ এক নতুন ও নিখুত ব্যক্তিত্ব । 
সুলুক ও মা'রেফাতের যত সিলসিলা বিদ্যমান, 
সবার মাশায়েখে কেরাম একটি কাজই করেন, 
আর তা হল, মানুষের হদয়জগত আবাদ করা 
এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার চেষ্টা 
করা । প্রত্যেক সিলসিলার আন্দায ও পদ্ধতি 
ভিন্ন । কিন্তু যে মৌলিক বিষয়টি সকলের মধ্যে 
বিদ্যমান তা হল, সর্বদা আল্লাহর ভয় ও স্মরণ 


ফেকুয়ারি*১২ 


এবং কলবের ইছলাহ ও বিনির্মাণ | ... হযরত 
গীর ফকীর যুলফাকার নকশবন্দী এই ইছলাহী 
মিশন নিয়েই সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান এবং 
করেন । ছহীহ মাদারেসের মাকছাদে আছলী হল, 
যাহের ও বাতেনের পরিশুদ্ধি। দারুল উলুম 
দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের যোগ্য 
উত্তরসূরীদের দৃষ্টি এর উপরই নিবদ্ধ ছিল | এ- 
কারণেই দারুল উলুম দেওবন্দের আকাশ-বাতাস 
যেমন কালাল্লাহ, কালার রাসূল দ্বারা গুঞ্জরিত হত, 
তেমনি গুঞ্জরিত হত 'আল্লাহ-আল্লাহ যিকির 
দ্বারাও । দারুল উলুমের এক যুগ এমন 
অতিবাহিত হয়েছে, যখন শাইখুল হাদীছ থেকে 
শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সকলেই 
রাত্রিজাগরণকারী, ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদের 


পাবন্দ ছিলেন |...” [মাহনামা আল-ফুরকান, মে-জুন, 
২০১১] 


হযরতের বয়ানের সংকলন ও স্বহস্তে লিখিত 
কিতাব (উর্দু ও ইধ্লিশ)-এর সংখ্যা প্রায় 
পথ্াশের উধ্রবে। তন্মধ্যে কয়েকটি বইয়ের 
তালিকা এখানে পেশ করা হল । ১. বা-আদাব 
বা-নছীব | ২. তাছাওউফ ওয়া সুলুক | ৩. রূস কা 
সফরনামা | ৪. মাওত কী তৈয়ারী । ৫. ইশকে 
ইলাহী | ৬. ইশকে রাসূল | ৭. যুবদাতুস সুলুক । 
৮. নামায কে আসরার ওয়া রুমূয | ৯. হায়া 
আউর পাকদামনী । ১০. কলবে সলীম | ১১. 
এযদেওয়াজী জিন্দেগী কে সুনহারী উদ্ভুল। ১২. 
কুরআন মজীদ কে আদাবী আসরার ওয়া রুমুষ । 
১৩. যালযালা | ১৪. দাওয়ায়ে দিল | ১৫. সুকনে 
দিল । ১৬. তামান্নায়ে দিল | ১৭. পরীশানিউ কা 
হল । ১৮. মাকতুবাতে ফকীর | ১৯. খুতবাতে 
ফকীর | ২০. মাজালিসে ফকীর (৫ খণ্ড) । 21. 
1,0৮9 101: £1191). 22. ৬/15001]) 101: 07০ 
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(01010906101) 01 1)1110165. 27. 1179 
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1151715. 

সুখের ব্যাপার হল, হযরতের অধিকাংশ বই ও 
বয়ান সহজে ইন্টারনেটে পাওয়া যায় । তার জন্য 
এ ওয়েবসাইটগুলো ব্রাউজ করুন ঃ 
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আল্লাহ তাআলা হযরতের জযবাত ও খিদমাতকে 
আর আমাদেরকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার 
তাওফীক দান করুন । আমীন 


অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 
পটিয়া, চটগ্রাম 


৩০ ৮ 4 ৮১ ৮ 


এজেন্সির নীতিমালা 


*প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি | 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা | 
বৃদ্ধি করা যায় 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


ঙ পরিবহন ও কুরিয়ারের ভা উত 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


2255 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । ূ 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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সাইয়্যিদ সালমান নদীর ভাষায়-ধরাপৃষ্ঠের এক 
জীর্ণ জনপদে অসহায়ত্বের নিঃস্বতায় উচ্চকিত 
হয়েছিল ইসলামের আওয়াজ | বেশ অপরিচিতই 
ঠেকেছিল সে আহ্বান । তবে এ ছিল দশদিক 
থেকে ছুটে আসা ধ্বনি-প্রতিধবনির এক বহুমুখী 
অনুরণন | যে ধ্বনিতে জীবনের রাজপথে ছুটে 
চলা ক্লান্ত মুসাফিরের জন্য ছিল নতুন আলোর 
পয়গাম |? 

যেসব ভাগ্যবান নিজের শ্রবণেন্ত্রীায় থেকে 
ধ্বনি বহুদূর থেকেও তাদের কর্ণকুহরে পৌছে 
গেছে আপন সুরে-স্বমহিমায় । ইসলামের 
কাফেলা এগিয়ে চলল; সমান্তরালে তার সূর্য 
উঠতে থাকল উর্ঘাকাশে | যে ভূখণ্ডে ইসলামের 
আওয়াজ উথ্থিত হয়েছিল সেখানে তখনও “পরের' 
দাপট ছিল পুরোদস্তর । ইসলামের কাফেলায় 
শামিল হওয়া জনতা তখনও অসহায়, নগণ্য | 
তাদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিল যারা 
নিম্পেষিত হতে হতে জীবনপ্রদীপ নিভে গিয়ে 
শহীদ হয়ে গেছেন । এমন লোকও ছিল যাদের 
সর্বস্ব লুষ্ঠিত হয়েছে । ছিল এমনও আদম সন্তান 
যারা অনলবর্ধা আকাশতলে তৃষ্তায় ছটফট 
করেছে । যারা উত্তপ্ত মরুবালুকার কড়াইতে ভাজা 
হয়েছেন । কিন্ত যুলুমের কোনো বিভীষিকা, শক্তির 
কোনো গর্জন তাদের হৃদয় থেকে ইসলামের 
ভালোবাসা ছিনিয়ে নিতে পারে নি। কম্পিত 
ঠোটে “আল্লাহু আহাদণর সেই প্রত্যয়ী উচ্চারণ- 
দৃঢ়তায় কোনো ছেদ পড়েনি । তাওহীদের সেই 
শ্বাশত ঘোষণাই যেন আরো বেশি শক্তিতে 
উচ্চারিত হয়েছে তাদের কণ্ঠে । 

পুরো আরবভূখণ্ড যখন তাদের জন্য সংকুচিত 
করে ফেলা হয়, শক্রতো বটেই সারাজীবনের প্রিয় 
বন্ধুও যখন জিঘাংসায় উম্মত্ত_তখন এই 
ভাগ্যবান কাফেলার একটি দল পথ ধরল 
সিরিয়ার | 

মাতৃভূমির সাথে মানুষের সম্পর্ক নাড়ির । এ 
ভালোবাসা স্বভাজাত । যার সাথে শৈশবের স্মৃতি, 
দূরত্ত কৈশোরের দস্যিপনা, যৌবনের রঙিন মুহূর্ত 
জড়িয়ে থাকে । তাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে স্থির 
বসবাস কেবল অস্বাভাবিক আবেগের কারিশমা | 
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কিংবদন্তী সাহাবি জাফর 


চি, তয়্যার ঞ্ক্ষ-এর অনবদ্য 


ভাষণ : ইতিহাসের দলিল 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্সাহ 


তাই সিরিয়ার তৎকালীন সম্রাট __হাফেজ ইবনে 
হাজার যার নাম “আসহামা' বলে উলেখ করেছেন, 
ইসলামের এই কাফেলাকে বেশ কৌতুহলী হয়ে 
ডেকে পাঠালেন দরবারে ৷ দেশ ছাড়ার কারণ 
জানতে চাইলেন । 

গেলেন । হযরত জাফর তীর ভাষণে জাহেলি 
নকশা এত নিপুনভাবে এঁকেছিলেন যে, এ ভাষণ 
অনন্য বিশিষ্টতায় কালজয়ী দৃষ্টান্ত হয়ে যায় । 
আরবি সাহিত্যের এক সুন্দরতম পুস্পস্তবক এবং 
ইসলামের ইতিহাসে এক অনবদ্য দলিল হিসেবে 
পরিগণিত হয় ৷ এর প্রকৃত স্বাদ তো মূলত: 
আরবি ভাষায়! কিন্তু বাংলাতে এ-ভাষণের শুরুর 
অংশ অনেকটা এরূপ-_ 

'মান্যবর রাষ্ট্রপতি! আমরা জাহেল ছিলাম । 
প্রতিমাকে পূজো দিতাম । মৃত প্রাণী আমাদের 
আহার্য ছিল। অশ্্ীলতায় ডুবে থাকা ছিল 
আমাদের চিরায়ত ও স্বাভাবিক (৫1) প্রবণতা | 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে এতটুকু পরোয়া 
ছিল না আমাদের । প্রতিবেশীর সাথে চরম 
দুর্ব্যবহার ছিল নিতান্ত মামুলি ব্যাপার । দুর্বলকে 
সবল কর্তৃক গ্রাস করে নেওয়া খুবই সচরাচর 
একটি নিয়ম ছিল আমাদের মাঝে । আমরা যখন 
এমন বর্বরতার ডুবে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ খোদ 
আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠালেন । 
এমন নবী যার, বংশগত আভিজাত্য, কৌলিন্য, 
সততা ও সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিক 
পবিত্রতা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে আমরা পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল ছিলাম । তিনি আমাদের মহান 
রবের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন ও অভিন্ন 
মা'বুদের ইবাদতের আহ্বান জানালেন । আমরা 
প্রতিমার পূজা করতাম তিনি একবাক্যে তাদের 
ত্যাগ করতে দ্ধযর্থহীন নির্দেশনা দিলেন । তাগাদা 
দিলেন_ সত্যনিষ্ঠা আমানতদারিতা, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা, প্রতিবেশীর সাথে 
সদ্যবহার, দুঙ্কর্ম পরিহার, বিবাদ, প্রতিহিংসা আর 
রক্তপাত থেকে সরে আসার । আমাদের তিনি 
নির্দেশে দেন, যেন আল্লাহর সাথে কাউকে 


অংশীদার সাব্যস্ত না করি। শুধু যেন তারই 
যাকাত আদায় ও রোযা পালনের । সুতরাং আমরা 
তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি | আল্লাহর পক্ষ 
থেকে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ 
করছি । অতএব, এখন আমরা কেবল-ই আল্লাহর 
ইবাদত করে থাকি । শিরক (বহুত্ববাদ) থেকে 
বিরত থাকি, বৈধকে বৈধই মনে করি এবং 
অবৈধকে সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করি | 

ফলে যা হবার তাই হয়েছে! আপন সম্প্রদায় 
আমাদের শক্রতে পরিণত হয়েছে । তারা 
চালিয়েছে, আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে 
তুলেছে। বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে 
আমাদের | তারা চায় আমরা যেন বুঝে শুনে 
আবারও প্রতিমা পূজা শুরু করে দেই । পুনরায় 
আবিলতা ও পাপের নর্দমায় অবগাহন করি । 
সেসব কুসংস্কার ও অর্থহীন কর্মকাণ্ডে পুনর্বার 
প্রবৃত্ত হই... এভাবে তাদের নির্যাতন যখন আকাশ 
স্পর্শ করল, আমাদের জীবন-জগত ও ভূবন 
ধর্মের মাঝখানে তারা বাধার প্রাচীর হয়ে দীড়াল, 
তখন আমরা আপনাদের দেশের উদ্দেশে বেরিয়ে 
পড়ি । আপনাদের প্রতিবেশি হিসেবে থাকার 
বিষয়টিকে নিজেদের জন্য স্থির করি; সবকিছু বা 
সবার মধ্য থেকে কেবল আপনাদেরকে সংশ্রবকে 
বেছে নিয়েছি । 

এ-ছিল সত্যের সেই মহিমান্বিত উচ্চারণ যা হদয় 
থেকে উৎসারিত হয়েছিল | 


লেখক: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ভাষাকার 
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রা 


আমাদের শঞ্রু 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


মধ্যপ্রাচ্যের বিষফৌড়া ও মুসলিম আরব 
১৯৬৭ ইং সালের ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য 
অধ্যয়ন করে না। তারা যদি পড়তো, জুন মাসের 
পাঁচ তারিখ সকালে ইসরাইল যা ঘটিয়েছে তাতে 
বিস্মিত হতো না। তার এ মন্তব্যের নেপথ্যে 
অনেক অন্তর্নিহিত রহস্য থাকতে পারে । তবে 
এর একটি প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে, মধ্যপ্রান্তে 
ইসরাইল তথা ইহুদীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা 
সম্পর্কে ইতোমধ্যেই অনেক বই-পুস্তক 
বেরিয়েছে । বিশেষ করে ইহুদীদের গোপন 
তথ্যসম্বলিত নথিপত্র 'জিওস প্রটোকল" (09৬75 
[1069০0015) এ আগামী দিনে আরব ও মুসলিম 
বিশ্বে তাদের নীল নকশা অনেকাংশে বিবৃত 
হয়েছে । আরবরা যদি এসব বিষয় অধ্যয়ন করে 
সেভাবে সতর্ক ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতো তাহলে 
আজ তাদের বুকে ইসরাইল এভাবে ত্রাস ও 
প্রতাপ ছড়াতে পারতো না । আর সবকিছু জেনেও 
যদি তারা নির্যাতিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং 
অবাক হবার কিছুই নেই । 

বর্তমানে ইসরাইলসহ পশ্চিমারা অধ্যয়ন, 
লেখাপড়া ও গবেষণায় এতই অগ্রসর যে, আরব 
ও মুসলিম বিশ্ব প্রতিযোগিতায় তাদের নাগালও 
খুজে পাবে না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, 
বর্তমান যুগে হাতেগুনা কয়েকজন ব্যতিক্রমছাড়া 
আমরা মুসলমানরা লেখাপড়া করি না । বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে তো বটেই; শিল্প ও সাহিত্যেও আমরা 
পিছনে । ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর সমাজে আমাদের 
লিখিত বইগুলোর পাঠকপ্রিয়তা নেই, সাধারণ 
মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে না । অনেককে 
অথবা সৌজন্যকপি হিসেবে বিনামূল্যে বিতরণ 
করতে হয়। লাইব্রেরীতে রাখলে, বছরের পর 
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থাকে, কোন পাঠকই খুলে তাকায় না । বই লিখে 
বা সাহিত্যচর্চা করে সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন 
করছে এরকম লেখক আমাদের সমাজে নিতান্তই 
অল্প । বিশেষ করে ইসলামী ভাবধারায় যারা 
লেখালেখি করেন । আবার অনেককে দেখা যায়, 
ছাপাখানার খরচও তুলতে পারে না। কারণ, 
আমরা খুব কম পড়েই বই লিখতে শুরু করি । 
অথচ কিছুদিন আগের ঘটনা, জনৈক মার্কিন 
গল্পকার তার একটি গল্প থেকেই আয় করেছে দশ 
মিলিয়ন ডলারেরও বেশি । পশ্চিমা লেখকরা 
তাদের সিডি সংস্করণ, ইন্টারনেট সংস্করণ, 
প্রিন্টেড সংস্করণ ইত্যাদি নামে একেকটি বই 
থেকে যে হারে আয়-উপার্জন করছে তা আমরা 
সাধারণ মুসলমানরা কল্পণাই করতে পারবো না । 
এখানে আমার উদ্দেশ্য লেখালেখি করে টাকা 
রোজগার করার কৃতীত্ব বোঝানো নয়; বইয়ের 
মলাটে বর্ণিত গল্প-কাহিনী বা উপন্যাসের 
কোয়ালিটি নিয়েই কথা হচ্ছে এখানে ৷ বলাই 
বাহুল্য, লেখার মান থাকলে, বইয়ের পরতে 
পরতে যদি প্রাণ থাকে, তাহলে সে লেখা ও বই 
অগণিত পাঠককে চম্বুকের মত আকর্ষণ তো 
করবেই, যেখানে মধু থাকবে সেখানে মৌমাছি না 
এসে পারে না । আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, অনেক 
পাঠক কোন কোন লেখকের লেখা পঞ্ঝাশ টাকা 
মূল্যের বই কেনার জন্য একশ টাকা গাড়ি ভাড়া 
দিয়ে সেই বই সংগ্রহ করতে কুষ্ঠাবোধ করে না । 
এটাই হচ্ছে মানসম্পন্ন বইয়ের আকর্ষণ । এ 
আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য ও দুর্নিবার । আর যারা 
ইসলামী ভাবধারার লেখক, তাদের লেখালেখির 
মধ্যে পার্থিব যশ, বৈভব ও খ্যাতির উপরে 
অপার্থিব চাওয়া তথা মানবতার কল্যাণে মহান 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যে অন্তরর্নিহিত উদ্দেশ্য 
করা যাবে না। 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্যিয়্যাত' 
অর্থাৎ, সবধরনের কাজ-কর্ম মানুষের নিয়তের 
উপরই নির্ভর করে । ভাল নিয়তে লেখা কোন 
কোন প্রবন্ধ বা ছোট্ট বই হাজারো মানুষকে সত্য 
ও সুন্দরের পথ দেখায়, অসত্য ও অসুন্দরের 
যাবতীয় আঁধার পেরিয়ে উৎসুক পাঠককে নিয়ে 
যায় এক নতুন আলোর দিগন্তে । বিনিময়ে 
দুনিয়ার সুখ ও সম্মান তো আছেই; সৎ নিয়তের 
কারণে একজন একনিষ্ঠ লেখক ত্রষ্টার দরবারে যা 
অর্জন করে তা এক কথায় অমূল্য ৷ সবচেয়ে বড় 
কথা হচ্ছে, তার মৃত্যুর পরেও সেই অর্জিত 
সঞ্চয়ের পৃণ্যধারা অব্যাহত থাকবে অনন্তকাল | এ 
প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | তিনি 
বলেন, “মানৃষ যখন মারা যায়, তার সকল আমল 
বন্ধ হয়ে যায় । তবে তিন ধরনের আমল জারি 
থাকে । সাদকায়ে জারিয়া, কোন নেক সন্তান যে 
তার জন্য দুআ করে অথবা এমন কোন ইলম 
তথা জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ উপকৃত হয় । 

অতীতে কিন্তু আমরা মুসলমানরা লেখাপড়া ও 
অধ্যয়নে এরকম পশ্চাদপদ ছিলাম না। বরং 


মুদ্রণব্যবস্থায় ইদানিং যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি, 
সুযোগ-সুবিধা ও মাধ্যম বেরিয়েছে তার 
অনুপস্থিতিতেই আমাদের পূর্বপুরুষরা অধ্যয়ন ও 
গবেষণায় নিরন্তর সাধনা করতেন । নতুন নতুন 
জ্ঞান অর্জনে রাত-দিন মেহনত করতেন । 
যোগাযোগের সুব্যবস্থা না থাকায় একেকটি 
মাসের পর মাস সফর করতেন । “হিকমত তথা 
প্রজ্ঞা হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির হারানো সম্পদ এবং 
যেখানেই সে তা খুঁজে পাবে, সেই তার সবচাইতে 
উপযুক্ত হকদার'- এ অমীয় বাণীটা অদম্য প্রেরণা 
হৃদয়ে । ফলে তারা পাগলপারা হয়ে ছুটতো 
জ্ঞানের পিছনে, যেখানে যা পেত লুফে নিত। 
এভাবে তারা মানবতার কল্যাণে রেখেছেন প্রভূত 
অবদান । জাতিকে উপহার দিয়েছেন নিত্যনতুন 
আবিষ্কার | তাদের লেখা কোন কোন বই হাজারো 
বছর পরও এখনো চিরসবুজ ও প্রাণময়, চম্বুকের 
মত আকর্ষণ করে অসংখ্য পাঠককে | কারণ, 
তারা নিয়মিত পড়তেন, অধ্যয়নে অসম্ভব পরিশ্রম 
করতেন এবং পড়তে গিয়ে অকল্পনীয় কষ্ট স্বীকার 
করতেন । 

এরকম অনেক পড়া-পাগল ও বইপ্রেমিকের 
হদয়জাগানিয়া কাহিনী পাওয়া যায় ৷ তাদের মধ্যে 
যেমন: প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক জাহিয । 
বইপড়ার প্রতি তার অদম্য আসক্তি তাকে এক 
সাধারণ মাছবিক্রেতা ক্রীতদাস থেকে আব্বাসীয় 
যুগের সেরা ও অসাধারণ গ্রন্থপ্রণেতার আসনে 
বসিয়েছে । প্রখ্যাত এ লেখক সম্পর্কে কথিত 
আছে, যখনই তাকে দেখা গেছে, দেখা গেছে 
তাঁর হাতে কোন না কোন একটি বই আছে । এবং 
যে পুস্তকই তার হাতে আসত, তা ভালভাবে 
অধ্যয়ন করেই ছাড়তেন তিনি, যে বিষয়েরই 
হোক না কেন তা । তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, 
এবং তাতে পড়ে পড়ে রাত কাটাতেন । জাহিযের 
মতই আরেক বইপ্রেমিক ছিলেন মন্ত্রী ফাতহ 
ইবনে খান্বীন। এতবড় দায়িত্বশীল হবার পরেও 
কিছু বই-পুস্তক তিনি সর্বদা সাথে রাখতেন এবং 
সে অবস্থাতেই তিনি বাদশাহ মুতায়াক্কিলের 
মজলিশে উপস্থিত হতেন । যখনই বাদশাহ কোন 
কাজে মজলিশ থেকে উঠতেন; মন্ত্রী সাহেব 
সংগৃহীত বই বের করে পড়া আরম্ত করে দিতেন 
ওই মজলিশেই | বাদশাহ মজলিশে প্রত্যাবর্তন 
করা পর্যন্ত এভাবে পড়ার মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন 
তিনি । এরকম আরেক পড়া-পাগল ছিলেন প্রসিদ্ধ 
বিচারক ইসমাঈল ইবনে ইসহাক । তাঁর বন্ধু আবু 
ইসমাঈলের নিকট যখনই প্রবেশ করেছি দেখেছি, 
সে কোন না কোন বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। 
আর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ “তাফসীরে তাবারী"র 
লেখক আল্লামা ইবনে জারির তাবারীর অধ্যয়ন, 
জ্ঞান-গবেষণায় তাঁর নিমগ্নতার কাহিনী কে না 
জানে । তিনি সময়কে এতই মূল্য দিতেন যে, 
খানাপিনার মধ্যে যে সময় অপচয় হয় তার জন্যে 
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তিনি আজীবন আফসোস করতেন । বলতেন, এই 
পানাহারের ঝামেলাটা যদি না থাকত, তাহলে সে 
সময়টাতেও অনেক লেখাপড়া ও লেখালেখি করা 
যেত । 

অধ্যয়ন ও পড়ালেখায় অসীম সাধনা, সর্থনিয়ত ও 
কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষ 
জাতির জন্য জ্ঞানের যে সম্ভার রেখে গেছেন তা 
পেরিয়ে যাবার পরও অক্ষয় হয়ে আছে পাঠাগারে, 
নিয়মিত জ্ঞানের খোরাক মিটিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য 
গবেষকের, আলো ছড়াচ্ছে নিরন্তর সবখানে । 
অতীতের সেই সোনালী দর্পণে আমাদের 
চেহারাটা এতই কুৎসিত যে, আমরা তাদের রেখে 
যাওয়া বইগুলোও ঠিকমত পড়ার সময় পাই না । 
উদাহরণ স্বরূপ “তাফসীরে তাবারী"র কথাই ধরা 
যাক । আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছেন যে 
তাফসীরে তাবারীর সব কটি খন্ড অধ্যয়ন 
করেছেন । পশ্চিমারা কিন্তু ঠিকই পড়ে নেন এসব 
অমূল্য গ্রন্থ । মুসলমানদের এসব মুল্যবান 
গ্রন্থরাজি যথাযথভাবে পড়ার জন্যে তারা প্রাচ্যের 
প্রয়োজনীয় ভাষা রপ্ত করেন। তারপর 
পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে এসব 
বই ও গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে 
মণি-মুক্তা বের করে সারা বিশ্বকে উপহার দেন 
তারা । পরিভাষায় তাদের নাম হচ্ছে প্রাচ্যবিদ 
(00171617191150 | অমুসলিম হয়েও যারা প্রাচ্য 
মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে নিরন্তর সাধনা 
করে যান। তাদের সেই সাধনায় লেখা বই-পুস্তক 
বর্তমানে আধুনিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রেফারেন্স বুক হিসেবে গণ্য ৷ উলিয়ম মুর, গিব, 
উলিয়ম হান্টার, পি কে হিন্টি, নিকলসন প্রমুখ 
প্রাচ্যবিদগণ এক নামে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে । প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সবাই 
নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধক তা নয়; তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ জ্ঞানপাপীও রয়েছে । এখানে কে জ্ঞানপাপী 
আর কে সৎ জ্ঞানসাধক তা ফরক করা আমার 
উদ্দেশ্য নয় । আমার কথা হচ্ছে এখানে তাদের 
অধ্যয়ন, বইপড়া ও জ্ঞানসাধনা নিয়ে । অভীষ্ট 
লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা যে মনযোগ সহকারে 
অধ্যয়ন করেন তা আমরা কল্পনাই করতে পারবো 
না। অথচ অমুসলিম হবার কারণে পরকালে 
তাদের কোন বিশ্বাস নেই, সওয়াব বা পৃণ্যের 
কোন আশা নেই | তাদের সামনে শুধু এ দুনিয়া । 
তারা নিশ্চিত জানে, মৃত্যুর পর তাদের জন্য কোন 
কিছুই অপেক্ষা করবে না। আমাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস, অন্তহীন পরকালের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবন নিতান্তই ক্ষণিকের ৷ কিন্তু তা সত্ও 
দুদিনের এ দুনিয়ার লক্ষ্যপূরণে তাদের যে 
জ্ঞানসাধনা, ক্ষণিক এই জীবনকে তাদের বিচারে 
স্বার্থক করার জন্যে যে অক্রান্ত পরিশ্রম ও মেহনত 
তারা করেন তা রীতিমত অভাবনীয় | 
উপমহাদেশের বিখ্যাত সীরাতপ্রণেতা আল্লামা 
শিবলী নোমানী রহ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সীরাত বিষয়ে প্রাচ্যবিদ 
চিন্তাধারা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেন, 
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মরগুলিয়ত এর রচনা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে 
প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ “মুসনাদে ইমামে আহমদ' 
অক্ষরে অক্ষরে পড়েছে । এবং বড় বড় ছয় খন্ডের 
এই বিশাল গ্রন্থটি সে এমন মেহনত ও মনযোগের 
সাথে অধ্যয়ন করেছে যে, আমি দাবি করে বলতে 
তেমন মনযোগের সাথে গ্রন্থটি পড়েনি । অথচ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে সীরাতগ্রন্থ 
লিখেছে তার চাইতে মিথ্যাচারপূর্ণ দ্বিতীয় 
আরেকটি নেই গোটা সীরাত সাহিত্যে । 

দুঃখ হচ্ছে, আমরা আমাদের সম্পদকে কাজে 
লাগাতে পারি না। নিজেদের জ্ঞানভান্ডার থেকে 
নিজেরা উপকৃত হতে জানি না। আমাদের 
জ্ঞানভান্ডার থেকে অন্যরা উপকৃত হয়, লাভবান 
করে বেড়ায় । আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে রইলাম, 
তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলাম । জীবনের 
সবক্ষেত্রে এই একই চিত্র। উদাহরণ স্বরূপ, 
পবিত্র কুরআনে বলা হলো, অথৈ সাগরে অস্যংখ্য 
জলজ সম্পদ আছে । [সূরা ফাতিরের ১২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য] 
আরবী ভাষা শিখে, কুরআন পড়ে ওরা গবেষণায় 
লেগে গেল । বের করে আনলো একের পর. এক 
পানিসম্পদ । তা দিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে 
দিল । কারণ, তারা বিলক্ষণ জানে, কুরআনের 
কথা কোনো দিন মিথ্যা হতে পারে না। তাদের 
ঈমানের দৌলত নেই ঠিকই; কিন্তু তারা নিশ্চিত 
জেনে নিয়েছে, “যা লিকাল কিতাবু লা রাইবা ফী 
হি', অর্থাৎ এটা এমন এক গ্রন্থ যাতে কোন 
সন্দেহ নেই । ফলে দৃঢ়তার সাথে গবেষণা করে 
করে তারা কাজের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে এবং 
সফল হয় । হৃদয়ে ঈমান নেই তাদের, কিন্তু তারা 
পরিশ্রমী ও কাজে আন্তরিক । আর কোন লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে যে কেউ যখন সাধনা করে, পরিশ্রম 
করে, তখন সেই পরিশ্রমের ফসল বের হবেই । 
দুই পাথরের মাঝখানে মেহেদী পাতা ঘর্ষিত হলে 
রঙ তো বের হবেই । এটা মানুষের শ্রষ্টাই বলে 
দিয়েছেন, “মানুষ যা চেষ্টা করবে তা পাবে ॥ [সূরা 
নাজ্ম:৩৯] এভাবে যত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে 
সব বিষয়ে পবিত্র কুরআন চমতকার চমৎকার 
নির্দেশণা দিয়েছে । প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আল্লামা 
জালালুদ্দীন সুয়ৃতী রহ. বলেন, সৌরজগত ও 
জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যত গবেষণা ও আবিষ্কার 
হয়েছে এ পর্যন্ত সবগুলোর মূল উৎস পবিত্র 
কুরআনের সুরা ইউনুসের ৫ আয়াত যেখানে 
ইরশাদ হয়েছে, “তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও 
চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনজিল 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা 
ও সময়ের হিসাব জেনে নিতে পার | আল্লাহ তা 
নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য 
তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত 
করেন । 

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকেই দেখুন । ছোট্ট 
একটি দেশ । বিশাল জনগোষ্ঠী । আপনার কি 
করেছেন ছোট্ট দেশে এতগুলো মানুসের বোঝা 


ছাপিয়ে দিয়ে | না উজু বিলাহ | তা কখনোই 
নয় । তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের মাটির 
নীচে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ । গত 
সম্পদের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা মিডিয়ার 
কল্যাণে কারো অজানা নয় । কিন্তু বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির অভাবে আমাদের সে সম্পদ হতে 
উপকৃত হতে পারছি না আমরা । পরের মুখাপেক্ষী 
হতে হয় আমাদের । সব কিছু থাকার পরেও 
নিজেদেরই কারণে কষ্ট পাই আমরা । অভাবে 
এখনো আমরা রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি । আর 
অভাবে তো স্বভাব নষ্ট হবেই । তবে আমাদের 
আসল অভাব জ্ঞানের, পড়ালেখার | এ অভাব দূর 
হলে অন্যসব অভাব কাছেও আসতে পারবে না। 
অথচ ইসলাম ধর্মের প্রথম কথাই হচ্ছে “পড়” । 
কুরআনের প্রথম বাণীই হচ্ছে 'ইকরা" অর্থাৎ 
সৃষ্টি করেছেন ।' [সূরা আলাক:১] 

এই না পড়ার কারণেই আজকে আমাদের এই 
দুর্গতি । যে কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম 
আবার সে প্রসঙ্গে ফিরে এলাম । অর্থাৎ ঠিকমত 
অধ্যয়ন, গবেষণা ও লেখাপড়া না করার কারণেই 
মুসলিম উম্মাহ আজ নিগৃহীত, নিপীড়িত ও 
নির্যাতিত | শত্রুর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয় 
আমাদের | বলতে গেলে ওরা নয়; আমরা 
নেজেরাই আমাদের শত্রু । আমাদের এ লাঞ্চনা ও 
বঞ্চনার জন্যে দোষের আঙ্গুল একটি শত্রুর দিকে 
করে । রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ ঠিকই 


বলেছেন, 

“আমাদেরই ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল 
বসি, 

শশি । 

কিন্তু এমন হবার কথা তো ছিল না। সঙ্গত 
কারণেই মহান আন্নাহ মুমিন-মুসলমানদেরকে এ 
পৃথিবীতে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সৃষ্টি 
করেছেন । তবে তাঁর খলীফা হওয়ার যে যোগ্যতা 
তা তো অবশ্যই আমাদের অর্জন করতে হবে । 
আত্মনিয়োগ করি, নতুন প্রজন্মকে সেভাবেই গড়ে 
তুলি । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন | আমীন । 
পবিত্র কুরআনের একটি প্রাসঙ্গিক বাণী দিয়েই 
আজকের লেখার ইতি টানছি। ইরশাদ হচ্ছে, 
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, 
তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত তথা 
প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ 
দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং 
তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন 
তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ 
করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে 
তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন |" [সূরা 
নৃর:৫৫] 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ৯ জানুয়ারি ২০১২ 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২৯ 


ধর্ম ।_-।দ।র্শ।ন 


৫68) 


জীবনে আদব 
ও শিষ্টাচার 


সদরুল আমীন রাশেদ 


জীবনের প্রতিটি কাজ একটি আদর্শ বা মান 
অনুসারে পরিচালিত হওয়াকে আদব বা শিষ্টাচার 
বলে । প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই আমাদের আদব বা 
রীতিনীতি, নিয়ম-নীতি অনুসারে চলতে হয়। 
আদব বা শৃভ্খলা অনুসারে চললে সমাজে 
ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কাজে তার 
আদব বা নির্দেশনা অনুসারে না চললে অশান্তি ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আদব বা শিষ্টাচারের 
সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন মহানবী কুট ৷ আল্লাহ 
বলেন, “হে নবী! নিশ্চয়ই আপনি মহান চারিত্রিক 
আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন |” [আল-কলম : ৪] 
আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেনন্ধ আপনি উদারতা ও 
ক্ষমার নীতি প্রয়োগ করুন এবং সৎকাজের 
আদেশ দান করুন । আর মুর্খদের থেকে দূরে 
থাকুন ।' [আল-আরাফ : ১৯৯] 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ভালো 
মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট পন্থায় 
তোমরা একটি মন্দ ব্যবহারের জবাব দাও । 
তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার চরম শক্রতা 
রয়েছে সেও পরম বন্ধু হিসেবেই আবির্ভূত হবে । 
এ চরিত্র তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল এবং 
তারাই এ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লাভে ধন্য হয়, যারা 
ভাগ্যবান ।” [ফুস্সিলাত : ৩৪-৩৫] মুমিনদের প্রশংসায় 
আল্লাহ আরও বলেন, 'যারা সচ্ছলতা ও অভাবের 
সময় ব্যয় করে ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে 
ক্ষমা করে, আল্লাহ এমন চরিত্রের লোকদের 
পছন্দ করেন ।” [আলে ইমরান : ১৩৪] 


ফেকুযারি”১২ 


শিষ্টাচার বিষয়ে আল হাদীস 

রাসূল জ্ুঈ বলেন, “অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রের 
পূর্ণতা প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি ॥ 

হজরত আয়েশা ঞ্্্-কে রাসূল জঞ্জ-এর চরিত্র 
চরিত্র হলো সাক্ষাৎ কুরআন |" [সহীহ মুসলিম] 
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কট বর্ণনা করেন, 
নবী আর চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 
“তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যাদের চরিত্র 
উত্তম | [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। 
কাউকে তিরস্কার করতে হলে শুধু এটুকু বলতেন, 
তার কী হয়েছে। তার কপাল ধুলায় ধূসরিত 
হোক ।' [সহীহ আল-বুখারী] 

হজরত আনাস ঞ্ঞঙ্ু আরও বলেন, “আমি দীর্ঘ 
দশ বছর রাসূল এ্-এর সেবায় নিয়োজিত 
ছিলাম | এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো “উহ" শব্দটি 
উচ্চারণ করেননি । এমনকি তিনি কখনো 
বলেননি, তুমি কেন এটা করেছ বা এটা কেন 
করোনি? [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 

শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য-সম্ভাষণ 

দৈনন্দিন জীবনের আদব বা শিষ্টাচারের 
আলোচনায় প্রথমে আসে পরস্পরকে সম্ভাষণের 
বিষয়টি । তাই সালামের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করতে হয়। খুশি মনে সালামের জবাব 
দেওয়াও সবার কর্তব্য । ইসলামে পরিচিত- 
অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার বিধান 
রয়েছে । সুযোগ পেলে মুসাফা করা এবং অবস্থার 
কথা জিজ্ঞেস করে পরিবারের লোকদেরও খৌজ- 
বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু 
সম্ভাষণ আর হতে পারে না । রাসূল ঞ্র্ট বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয়, আল্লাহ নিকট 


লোকদের মধ্যে সেই উত্তম 1 
উপটোৌকন 
শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অতুলনীয় 


উপটৌকন আদান-প্রদান করাও শিষ্টাচারের অন্ত 
ভূঁক্ত | মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য 
এটি অন্যতম মাধ্যম | রাসুল সা: এ ব্যাপারে 
উৎসাহ দিয়ে বলেন, তোমরা একে অপরকে 
উপঢৌকন দাও এবং ভালোবাসার বন্ডধনে আবদ্ধ 
হও | ।আল-হাদীস] 


প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড 


এসব প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে শিষ্টাচার ও রুচির 
পরিচয় লাভ করা যায় রাসূল ক্রর্:-এর মহান 
জীবনাচার থেকে । হা করে হাঁচি দেওয়া, হাই 


গেছেন । হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিতন্ধ 


'যখন নবী করীম এজ হাচি দিতেন, তিনি তার 
মুখমণ্ডল হস্ত বা বস্ত্র ধারা আবৃত করতেন এবং 
তা দ্বারা তার স্বর বন্ডধ করতেন 1” [সুনানে তিরমিযী] 
হা হা করে বিকট আওয়াজে অষ্রহাসি, চিৎকার, 
হৈহল্লা ইত্যাদি কোনো রুচির পরিচয় নয় । 
বিপরীত পক্ষে মৃদু বা মুচকি হাসি অথবা নিঃশব্দ 
হাসি অপরের মনেও আনন্দ দেয় ও ভালোবাসার 
জন্ম দেয়। হযরত আয়েশা ঞ্ছ্ট থেকে বর্ণিত 
যাতে তার জিহ্বার তালু দেখা যায় । তিনি মৃদু 
হাসতেন | [সহীহ আল-বুখারী] 

পরিপাটি থাকা 

বর্তমান সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন 
পরিচ্ছন্নতা, সাজ-সজ্জা বা পরিপাট্যের প্রয়োজন 
নেই। ইসলাম এ ধরনের অভদ্রতাকে ভদ্র ও 
শিষ্টাচারী করে গড়ে তোলে । হজরত আতা ইবনে 
ইসার ঞ্চ্ট থেকে বর্ণিত আছে যে, “রাসূল গরু 
মসজিদে অবস্থানকালে একটি লোক আলুলায়িত 
মাথা ও দাড়ি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল । রাসূল 
আছ হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করলেন যেন সে 
তার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে । সে 
ব্যক্তি তা করে ফিরে এলো । হজরত প্র 
বললেন, শয়তানের মতো তোমাদের কোনো 
উত্তম না? 

পবিত্রতা ও লজ্জীশীলতা 

পবিত্রতা, দয়া ইত্যাদি শিষ্টাচারের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । হযরত ইবনে মুসাইয়িব কট থেকে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল এ্র্-কে বলতে 
শুনেছেন, আল্লাহ পবিত্র, পবিত্রতা ভালোবাসেন; 
তিনি দয়ালু, দয়া ভালোবাসেন; তিনি মুক্ত, 
মুক্তহস্তকে ভালোবাসেন । সুতরাং তোমাদের 
পাত্রকে পরিষ্কার করো এবং ইহুদিদের অনুসরণ 
করো না ।' লজ্জাশীলতা সভ্যতা ও মার্জিত রুচির 
প্রতীক | তিনি বলেন, 'লজ্জাশীলতা ঈমানের 
অঙ্গ । [সহীহ আল-বুখারী] 
সর্বসাধারণের সাথে ব্যবহার 
প্রার্থনাকারীকে বিমুখ করা শিষ্টাচারবহির্ভূত 
আচরণ । এ ব্যাপারে হযরত জাবের /্্ট-এর 
বর্ণিত হাদিস প্রাণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, “নবী 
করীম আ্রঞ্জু কোনো প্রার্থীকে কখনো না 
বলেননি ৷” [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

ছোটদের ম্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করা ইসলামী 
আদব, আল্লাহ রাসূল জজ বলেন, “যে ব্যক্তি 
ছোটদের ম্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে 
না সে আমাদের দলভুক্ত নয় ।' [সহীহ আল-বুখারী] 
একজন বিশ্বাসীর জীবনাচার 

ইসলামে শিষ্টাচার বা আদবকে ঈমানের অং 
বলা হয়েছে। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
₹স্কৃতিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 
বা আদব-কায়দার সাধারণ মূলনীতির নির্দেশনা 


॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


দিয়েছে । মানুষের সেবা করা আমাদের মিশনারি 
দায়িত্ব ৷ সেবদানের ব্যাপারে তাই সমাজের সবার 
মধ্যে টিম স্পিরিট সৃষ্টি করতে হবে । ইসলাম 
হলো সেবা প্রদানকারী ইন্ডাস্ট্রির নাম । সুতরাং 
আমাদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে, যোগ্যতার 
মাধ্যমে, দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে জনসেবা করা 
উচিত । সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, 
আনুগত্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পকেব্র 
মাধ্যমে সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে । দায়িত্ব ও 
কর্তব্যের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে । 
প্রতিটি সৎ কাজই সাদকা 
8 ঘট থেকে 
তি 5458 বল তিধুত 
81557557 
মুসলমানেরই সাদকা করা অবশ্য কর্তব্য । 
উপস্থিত লোকজন বলল, যদি সে সাদকা করার 
মতো কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে যেন 
কারো সাথে খারাপ ব্যবহার না করে । 
এ রর 

করীম বলেন ভালো কথা ও সাদা বরা 
তোমরা দোজখের আগুন থেক রটে থাকো, 
একটি খেজুর দিয়ে হলেও । যদি তা না পাও 
তাহলে মধুর ভাষার বিনিময়ে । মানুষের মধ্যে 
তিনিই সর্বোত্তম যার দ্বারা মানব কল্যাণ সাধিত 
হয় । সেই খাঁটি মানুষ যে তার ভাইকে রক্ষা করে 
উপস্থিত অনুপস্থিত যেকোনো অবস্থাতেই ৷ 
মানুষের সেবা ও সৃষ্টির খেদমতই হলো শ্রেষ্ঠ 
ইবাদত । হযরত আয়েশা কট থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম জজ বলেন, “আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা 
ভালোবাসেন: । 
হাসিমুখে কথা বলা ও রাগ না করা 
জনগণ হলেন আমাদের সর্বোত্তম বন্ধু । তাদের 
সাথে সব সময় হাসিমুখে কথা বলতে হবে । 
রাসূল ক্টর্রী সব সময় মানুষের সাথে হাসিমুখে 
কথা বলতেন । সুতরাং বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দ্বারা 
সবাইকে অভ্যর্থনা দিতে হবে। একজন 
হাস্যোজ্জ্বল মানুষের সাথে যে কেউ কথা বলতে 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে । হজরত আবু হুরায়রা টু 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম জি বলেন, এক ব্যক্তি 
নবী করীম ক্রঞ্জ-এর নিকট আরজ করল, আপনি 
আমাকে অসিয়ত করুন । তিনি বললেন, তুমি 
রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার তা আরজ 
করলে নবী করীম ক্র্জ প্রত্যেকবারই বললেন রাগ 
করোনা । 

সুন্দর কথা বলা 

সুন্দর কথা দিয়েই, অসুন্দর কথা ও কুবচন দিয়ে 
কোনো আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সুন্দর 
কথা দিয়ে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায় । 
শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী ছিলেন । সুন্দর কথার হাত, 


ফেব্রুযারি'১২ 


পা ও জীবন আছে । সুন্দর কথায় রোগজীবাণু 
ধ্বংসের ওষুধ আছে, ত্যান্টিবায়োটিকের 
কার্ধকারিতা আছে । সুন্দর কথায় শর্করার শক্তি 
আছে, ভিটামিনের সঙম্জীবনী আছে, আমিষের 
পুষ্টিগুণ আছে । একটি সুন্দর কথা ভালো গাছের 
মতো, মাটিতে যার বদ্ধমূল শিকড়, আকাশে যার 
বিস্তৃত শাখা, যে গাছ অফ্ুরত্ত ফল বিলিয়ে দেয় । 
শুদ্ধভাবে, গুছিয়ে ও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে 


হবে । 
সর্বোত্তম ব্যবহার 

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সুমিষ্ট আচরণ ও বচন, 
ভদ্র ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক । সদাচরণ 
মানুষকে কাছে টানে । সদাচরণের বাস্তব উদাহরণ 
আমাদের নবী মুহাম্মদ জি, এ ব্যাপারে আল্লাহর 
ঘোষণা: “খোদার অনুগ্রহেই হে নবী! আপনি 
বিনম্র হয়েছেন । অন্যথায় আপনি যদি রূঢ় ভাষা 
ও পাষাণ হদয়ের হতেন তা হলে আপনার 
চতুষ্পার্শ হতে সব লোক ভেগে যেত | [আলে ইমরান] 
প্রতিবেশীর সাথে সদাচার 

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার করা 
একজন মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য । সামাজিক 
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে হদয়ের সবটুকু ভালোবাসা 


উজাড় করে দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক 


স্বাপন করা ও সপ্তাৰ বজায় রাখা অপরিহার্য । 
রাসূলুল্লাহ ৬টি বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল তাকে 
ভালোবাসুক, সে যেন নিজের প্রতিবেশীর সাথে 
ভালো ব্যবহার করে । রাসূল এ বলেছেন, 
'জিবৰাইল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভালো 
ব্যবহার করার জন্য এত ঘন ঘন উপদেশ দিতে 
থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো শেষ পর্যন্ত 
প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হবে । 
রাসূল জ্রঞ্জ বলেন, “একজন মুসলিমের ওপর 
অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে । যথা- 
সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, 
জানাজায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, 
ওয়াদা পুরণ করা ও হাঁচিদানকারীর জবাব 
দেওয়া ।' 

পারস্পরিক এহতেসাব করা 

কারো কোনো দোষ-ক্রটি পরিলক্ষিত হলে 
সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে খোলাখুলিভাবে 
একান্তে বলতে হবে এবং অন্যজন নীরবে শুনে 
সংশোধন হয়ে যাবে । রাসূল জু বলেন, “এক 
মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ | আয়না 
যেমন দেহের দোষ-ক্রটি ধরে দেয় তেমনি এক 
ভাই অপর ভাইয়ের দোষ-ক্রটি ধরে দেবে । 
শেষ কথা 

ইসলাম পরামর্শমূলক ব্যবস্থাপনার কথা বলে 
কারণ সাহাবিরা পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের 
জীবনের সব কাজ সমাধা করতেন ৷ কুরআনের 
সুরা আল-আহ্যাবের ২১ আয়াতে বলা হয়েছে, 
রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ ।' সুতরাং মুসলিম 
মাত্রেরই উচিত জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর 


রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ । তাই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, 
যানবাহনে সহ্যাত্রীসহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার 
সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আন্নাহ 
আমাদের উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুখী ও 
সমৃদ্ধশালী করার তাওফীক দান করুন । 


লেখক : ব্যাংকার 


ধর্ম, আত্মা ও মানুষ 
তারেকুল ইসলাম 


পৃ. ৩২-এর ৩য় কলামের পর 

আরবের জাহেলি যুগের বিপথগামী মানবগোষ্ঠী 
যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত হয়েছিলো । ঠিক তখনই আমাদের সমগ্র 
মানবজাতির মুক্তি ও আলোর পথের দিশারী 
মহানবী হযরত মুহম্মদ ঞ্রজ্জ ইসলাম ধর্মের শান্তি 
ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হলেন । এরপর 
ইসলামের পরশ পাথরের সংস্পর্শে সমগ্র 
মানবজাতি আলোকিত হলো । আরবের অসভ্য 
মানুষেরা সভ্য হলো । সত্য ও ন্যায়ের পথ খুঁজে 
পেলো । যতো পাপী, জালিম, নরাধম মুক্তি পেলো 
ধ্বংসিল গহ্বর থেকে । সেই ইসলাম আজো 
আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে আর 
মানবগোষ্ঠীকে সুন্দর ও কল্যাণময়ী আদর্শে 
আদর্শায়িত করে যাবে অনন্তকাল | সুতরাং 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নয়; ধর্মই যে মানবজাতিকে 
সর্বপ্রথম সভ্যতার ছোয়া দিয়ে উন্নতির পথ 
দেখিয়েছে এ কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায় । এবং 
আজ অবধি ধর্মের সাফল্যও অবারিত | এ 
কথাগুলো ধর্মবিদ্বেষী বা ধর্মদ্রোহীরা না মানলেও 
যারা সাচ্চা মুমিন ও বিশ্বাসী তারা দ্বিধাহীন চিত্তে 
এ সত্যগুলো অবলীলায় স্বীকার করবেন । 
মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ধর্ম দ্বারা 
বিশ্বমানস পবিত্র ও আলোকিত হয়ে উঠেছে । 
আর আজকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে তা আরো 
পূর্ণতা পাচ্ছে 

আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিজীবনে ধর্ম এবং কর্ম 
দুটোই সমানভাবে থাকতে হবে | একটিকে ছাড়া 
অন্যটি হয় না। নিজের ওপর যেমন থাকতে হয় 
আত্মবিশ্বাস তেমনি ধর্মের ওপরও থাকতে হবে 
পরিপূর্ণ বিশ্বাস । অতএব সকলের মনে ধর্মীয় 
অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার জন্য আমাদের ধর্মীয় 
শিক্ষাবলি ও সংস্কৃতির প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে । 
ইদানিং যারা ধর্মকে ত্যাগ করে শুধু নিজেদের 
উৎপন্ন পন্থাকেই অবলম্বন করছেন তা নির্বিশেষে 
অমঙ্গলজনক | কারণ ধর্মকে ছেড়ে দিলে আত্মার 
বিশুদ্ধতা হবে না- আর আত্মা পবিত্র না থাকলে 
মানুষ- মানুষে থাকতে না পারার সম্ভাবনা বেশি, 
হয়তো কোনো একসময় নিয়বর্তী পশুতেও 
পরিণত হয়ে যেতে পারে | 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 
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তারেকুল ইসলাম 


আত্মা হচ্ছে আমার এই যে আমি, আর এ 


আমিটাই হচ্ছে মানুষের স্ব-প্রতিকৃতি । আর এ 
আত্মার আত্মীয় হচ্ছে কেবল মানুষ । আত্মার যদি 
না থাকে আলোময় উচ্চ কোনো এক অধিষ্ঠান 
আর স্বগীয়ি বাগানের প্রস্কুট বা উপস্থিতি; তাহলে 
সে আত্মায় মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষরূপে গড়ে 
উঠতে পারে না, বরং মহাসমুদ্রের হিংস্রোথিত 
হয়ে ফাদে পড়া অন্ধ পশুর মতো চিৎকার করে 
অসহায় সে মানুষ দোলাচল খেতে খেতে শেষ 
পর্যন্ত বিভীষণ ধ্বংসের করাল কালো জলে 
অবগাহিত হয় ৷ আত্মায় জাগে মনুষ্যত্ব আর সে 
মনুষ্যত্ব উথথিত হয় মানুষের মধ্য দিয়েই আর 
সৃষ্টিময় কার্ধাবলির অন্ত:সৌোতে । তাই বলি, 
আত্মার দরকার পরিপূর্ণ গুপ্ত সুষ্ঠু শিক্ষা । আর 
পবিত্র ও জুচারু শিক্ষাই হবে সকলের 
আত্মশিক্ষা। আত্মাকে প্রথমে করতে হবে 
শিক্ষিত । শিক্ষাহীন কোনো আত্মাই মানুষকে 
আলোকিত করতে পারে না। যেহেতু আত্মার 
যোগসূত্র মানুষ, তাই আত্মায় মানুষের আসল 
তকৃতি এবং তার মৌলিক ধ্যান-ধারণার মান 
পরিমাপ করা যেতে পারে । কত উন্নত তার 
আত্মা, কত নিচে পড়ে আছে সে, আলোর আভাস 
পেয়েছে? নাকি পায়নি । 

এবার বলি, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়, কিন্তু ধর্ম 
ছাড়া তো মানবজাতি উন্নীত অথবা ইহলৌকিক বা 
পারলৌকিক জীবনের কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে সার্থক 
হয় না। একমাত্র ধর্মই হচ্ছে আত্মার পবিত্র 
শিক্ষা | ধর্মের সাধনই মর্মের সাধন । আলোকিত 
সঠিক নিষ্পাপ পথের পথিককে উৎসাহ জাগায় 
ধর্ম । পথভ্রষ্ট পথিককে দেয় আলোর পথের সন্ধান 
ও মুক্তির দিশা । উদাত্ত আহ্বান দিয়ে 
ধর্ম | ধর্ম কখনো স্বার্থপর নয়, তার কাছে আছে 
সবার দাবি | তবে সেই অধিকার মানুষকে নিয়ে 
নিতে হবে নিজের মঙ্গলস্বার্থে। আর নইলে 
অন্ধকারের অধীনে অভিশপ্ত বিপথগামী হয়ে 
মরতে হবে ধুকে ধুকে । 

ধর্ম হচ্ছে একটি অবিসংবাদিত বিধান । যার যার 
ধর্ম তার তার কাছেই মূল্যবান । মানবজীবনে এটি 
একান্তই অপরিহার্য । তাই আমাদের জাতীয় 
জীবনে শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে কিংবা জাতির 
এঁক্যবদ্ধের পক্ষে ধর্ম কখনোই প্রতিবন্ধক হতে 
পারে না। বরং ধর্মের বিধি-বিধান প্রকৃতভাবে 


ফেকয়ারি'১২ 


বাস্তবায়ন করা গেলে সামাজিক সকল দুর্যোগ যথা 
খুন-ধর্ষণ, ত্রাস-সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি আমরা 
বিদুরিত করতে পারবো । ধর্ম এক সৃষ্টিকর্তার 
বিধান, এখানে আছে জীবনব্যবস্থার সঠিক নীতি- 
নির্ধারণী, আছে নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণ- 
বিধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, সামাজিক 
সম্প্রীতি ও শালীনতা বজায় রাখা, আছে পাপ- 
কলঙ্ক মাফ হওয়ার এবং পুণ্য অর্জনের 
অনন্যোপায়, আছে জাগতিক এবং পরপার্থিৰ 
দর্শন-বিজ্ঞান, সৃষ্টিজীবের জন্য সঠিক এবং 
তাৎপর্যপূর্ণ সকল বিষয়ের অমিত নির্দেশনা ও 


জ্ঞান-ভাগ্তার । যেহেতু এসব তো সরাসরি 
আমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতেই ধর্মরূপে প্রেরিত 


বিধানাবলী । আর এসবের ওপর যদি আমাদের 
কোনো ধারণা বা শিক্ষালাভের আকর্ষণ না থাকে_ 
তবে সেটি অবশ্যই আমাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য 
ও অকল্যাণকর | একটি জাতির আত্মপরিচয় ধর্ম 
এবং এর পরেই তার স্বাদেশিক পরিচয় । ধর্মের 
নিধি । ধর্ম মানুষের আতাকে তারাময় এবং গভীর 
জ্ঞানে পরিশুদ্ধ করে । যে জ্ঞান পৃথিবীর অন্য 
কোথাও নেই- সে জ্ঞান ধর্মেই কেবল স্পষ্ট 
বিদ্যমান । যা মানুষের বহুমুখী কল্যাণ এবং 
পরকালে ও ইহকালে চলার একমাত্র স্বতন্ত্র 
পাথেয় ৷ নিখাদ সত্য যেখানে করে বিচরণ, সে 
মহাসত্যের আলোটাকে কীভাবে আমরা পরিত্যাগ 
করি? এরকম নাফরমানি কথা ভাবাটাই 
নিবু্ধিতার শামিল । 

ধর্মহীন মানবজীবনের অর্ধভাগই শূন্য । এটা 
যেমন পরম সত্য কথা, তেমনি সত্য যে- বিজ্ঞানী 
আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উক্তি: “বিজ্ঞান ছাড়া 
ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া” | তার 
মানে ধর্মকে বাদ দিলে বিজ্ঞানও খোঁড়া হয়ে যাবে 
এমনকি আমরাও শেষপর্যন্ত অন্ধ হয়ে থাকব । 
সুতরাং বিজ্ঞানের জন্য যেমন ধর্মের প্রয়োজন 
তেমনি আমাদের আত্মিক কল্যাণনিমিত্তে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তির পাশাপাশি ধর্মেরও প্রয়োজন 
আবশ্যক । অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে, 
ধর্ম একটি সনাতন বিষয় । বর্তমান আধুনিক 
বিজ্ঞানমনস্ক সভ্যতার যুগে ধর্ম অপ্রয়োজনীয় । 
কিন্তু তাদের এ ধারণাটি নিছক একটি 
অপরিণামদর্শিতা বলেই আমার মনে হয়। 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষে তারা একপেশে হয়ে 
ধর্মের ওপর দিন দিন আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন । 
ফলে তাদের পক্ষে ধর্মকে গুরুত্বহীন মনে হওয়াটা 
অস্বাভাবিক ব্যাপার না । বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ছোয়ায় 
মানুষ সভ্যতার উন্নতির শিখরে ঠিকই আরোহণ 
করছে । আবার এর ফলে মানুষও ক্রমশঃ যান্ত্রিক 
হয়ে পড়েছে । যন্ত্র যেমন প্রাণ ও অনুভূতিহীন, 
তেমনি অতিশয় যন্ত্রনির্ভর মানৃষকেও প্রাণ ও 
সংবেদনহীন হয়ে পড়তে দেখা যায় । ইংরেজিতে 
প্রবাদ আছে, “৬1817 15 ৪. 90161011110 8170 
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17018] 0৮4৪1 অর্থাৎ, মান্ষ এখন বৈজ্ঞানিক 
ও প্রযুক্তিগত দৈত্য কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
বামন । বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আকাশছোয়া 
উধ্্বগমনের ফলে মানুষ দিন দিন ভয়াল 
পৈশাচিক দৈত্য হয়ে উঠছে । অপরদিকে মানুষের 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা অত্যন্ত বিরূপভাবে 
খর্ব হয়ে চলছে । সাম্প্রতিক বিশ্বে মানুষের নিত্য 
নতুন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগুলো মানুষের 
উপকারে সাধিত হচ্ছে । আকাশ এখন আর 
আকাশে নেই- দখল হয়ে গেছে মানুষের হাতে | 
পাতালের গভীর দুর্গম মহারহস্যের সন্ধানও চলে 
এসেছে মানুষের হাতে । পৃথিবী এখন পৃথিবীতে 
নেই- হয়ে গেছে যান্ত্রিক রোবট । মানুষ এখন 
একে অপরের প্রতি মেতে উঠেছে চরম 
প্রতিযোগিতায় । তাই তো দেখি এত রক্তারক্তি 
যুদ্ধ আর ধ্বংসের খেলা । এজন্যই বিশ্বে পরম্পরা 
হিংসা-বিদ্বে-আক্রোশ-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি 
বেড়ে গিয়ে মানবসম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
আর এসবই মানুষকে হিংস্র দানবে পরিণত করে 
তুলছে । যার কারণে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে 
নিশান্ধ দিগন্তের অন্তরালে । মানুষের তৈরী অস্ত্রের 
দাপট পৃথিবীকে এখন ঘোরতর শাণিয়ে তুলছে । 
এ অস্ত্রই মূল যত অপকাগুকারখানার | কী আশ্চর্য 
মানুষের তৈরী অস্ত্র মানুষকেই আঘাত এবং ধ্বংস 
করে । যার দরুন এসবই মানুষকে জুলুমবাজ ও 
সন্ত্রাসীতে পরিণত করে । মানুষ হয়ে ওঠে নরপশু 
আর রক্তখেকো পাশব-ভয়ংকর | যার কারণে 
সমাজে অরাজকতা, অস্থিরতা, নৃশংসতা ও 
আত্মঘাতী প্রাণনাশ ইত্যাদি ক্রমে বেড়েই চলছে । 
অথচ দোষারোপ করা হয় ধর্মের । সত্যিই তখন 
খুবই মর্মাহত হতে হয়। তবে ধর্মের দোষটা 
কোথায়? আসলে মানুষের মূল্যবোধের যখন 
অবক্ষয় ঘটে তখন এ সকল অজ্ঞতামূলক 
ভিত্তিহীন অভিযোগের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে এবং 
অবশেষে যখন এসব অভিযোগের কোনো একটা 
বাস্তবভিত্তিক মানে না দাড়ায়, আস্তে আস্তে তা 
মিলিয়ে যায় সুদূর অসীমে । ধর্মের ওপর 
দোষারোপ করে ধর্মকেই শুধু শুধু বিনাকারণে 
অপদস্থ করা হয় | এটা ধর্মের প্রতি তাদের চরম 
অবমাননা ও অবিচার | 

যারা এরূপ করে থাকে তারা মূলত: প্রতীচির 
ভোগবাদ-বস্তবাদ-বিলাসবাদের নগ্ন জৌলুসে মত্ত 
হয়ে থাকে । ফলে ধর্মের কল্যাণময় ও শ্রীল বাধা- 
ধরা বিধি-নিষেধ মেনে নিতে তাদের ওপর যেন 
আকাশ ভেঙে মাথায় পড়া অবস্থা ৷ এজন্যই তারা 
তৃতীয় বিশ্বের ব্যক্তির অবাধ নগ্ন-স্বাধীনতা 
ভোগের লালসে নানান ছল-চাতুরীর মাধ্যমে 
ধর্মের বিরোধিতা করে থাকে । তাছাড়া ধর্মকে 
অবজ্ঞা করার আর কোনো কারণ আমি দেখছি 
না। কেননা আদিকালের অনার্য যুগের 
মানুষদেরকে আলোর পথ দেখিয়েছে ধর্মই 


বাকী পৃ. ৩১-এর ৩য় কলামে দেখুন 


_॥ তআত্তার্তহীদ ৩২ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 
ও পশ্চিমা 


সাম্রাজ্যবাদ 


ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন 


ফিলিস্তিন সমস্যা দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা । এর সূচনা হয়েছিল পবিত্র 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । ফিলিস্তিন সমস্যাকে কেন্দ্র 
করে আবর্তিত মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নিয়ে বিশ্বের দুই 
পরাশক্তি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ে । পরবর্তী 
সময়ে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চললেও 
তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য হয়ে পড়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের 
কৌশলগত বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু । সেখানে আজ 
পর্যন্ত অনেক রক্তপ্নোত বয়ে গেলেও সমস্যার 
কোনো সমাধান হয়নি । ফলে ফিলিস্তিনের নিরীহ 
জনগণ করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয় । 
আগ্রাসন ও পশ্চিমা অস্ত্রের বলে জন্ম নেওয়া 
মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করে রেখেছে । তারা শুধু ফিলিস্তিনিদের ভূমি 
দখল করে অস্বাভাবিক উপায়ে একটি রাষ্ট্র গঠন 
করেই ক্ষান্ত হয়নি । ৬৩ বছর ধরে আরবদের 
নিজেদের জমি থেকে বিতাড়িত করে দখলদারিত্ব 
বৃদ্ধি ও পাকাপোক্ত করার অপতৎপরতা চালিয়ে 
যাচ্ছে । ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র 
গঠিত হওয়ার পর থেকেই বাস্তুুত ফিলিস্তিনি 
আরবরা গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর ও পার্খ্ববতী 
আরব দেশগুলোতে মানবেতর জীবন যাপন 
করছে। এ ছাড়া হাজার হাজার বাস্তুহারা 
আছে । তবে তারা এক দিনের জন্যও একটি 
স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবি পরিত্যাগ করেনি । 
১৯৪৮ সালের মহাবিপর্যয়ের পর থেকে 
ফিলিস্তিনিরা আরব বিশ্ব ও বিশ্বের বেশির ভাগ 
মানুষের সমর্থন নিয়ে নিজেদের পিতৃভূমিতে 
ফেরত যাওয়ার অধিকার তথা একটি স্বাধীন 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন 
চালিয়ে যাচ্ছে। ইঙ্জ-মার্কিন সহযোগিতায় 
ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই তা একটি 
সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় । ১৯৬৭ সালে আরব- 
ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনী আবারও 
বিশাল আরব ভূমি দখল করে নেয়, যা অদ্যাবধি 
তাদের দখলে রয়েছে । 


ফেকয়ারি'১২ 


ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 

নভেম্বর ১৯৪৭ : ইহুদি ও আরবদের জন্য 
ফিলিস্তিন বিভক্ত করতে রাজি হয় জাতিসংঘ । 
জুন ১৯৬৭ : ছয় দিনের যুদ্ধের পর পশ্চিম তীর, 
গাজা উপত্যকা ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে 
নেয় ইসরায়েল । নভেম্বর ১৯৭৪ : পর্যবেক্ষকের 
মর্ধাদা পায় পিএলও | সেপ্টেম্বর ১৯৮২ : 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান আরব লিগের 
এবং ইসরায়েলকে মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত । 
নভেম্বর ১৯৮৮ : ১৯৬৭ সালের আগের সীমান্ত 
অনুযায়ী ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা পিএলও 
নেতৃত্বের । মার্চ ২০০২ : ইসরায়েল রাষ্ট্রের 
পাশাপাশি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান 
জানিয়ে জাতিসংঘে প্রথম প্রস্তাব পাস । মার্চ 
২০১১ : প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বারাক 
ওবামা বলেন, ১৯৬৭ সালের সীমান্তরেখাই হবে 
ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভিত্তি । 
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১১ : পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পাওয়ার 
জন্য জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের আবেদন | 
জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ফিলিস্তিনের 
পূর্ণ সদস্যপদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে 
মধ্যপ্রাচ্য শাস্তিপ্রক্রিয়ার অচলাবস্থা নিরসনে নতুন 
উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান | ২১ সেপ্টেম্বর 
বুধবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী 
বলছি, ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়া উচিত । 
করার কথাও বলে আসছি । ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ 
মাথা হিসেবে আখ্যায়িত করে স্োগান দিয়েছে । 
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার ঘটনাকে 
ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমুলক 
আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন রাজনীতিক, 
বিশ্বেষক ও সাধারণ ফিলিস্তিনিরা। তাঁরা 
বলেছেন, এ ঘটনা প্রমাণ করে, যুক্তরাষ্ট্র সংকট 
নিরসনে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যস্থৃতাকারীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অক্ষম । গাঁজায় হামাস 
নেতারা বলেছেন, ওবামার বক্তব্যের পর এখন 
থেকে ফিলিস্তিন ও আরব বিশ্বকে ওয়াশিংটনের 
ওপর নির্ভর করে থাকা বন্ধ করা উচিত । মুখপাত্র 
সামি আবু জুহরি বলেন, ওবামার বক্তব্য 
ইসরায়েলি দখলদারির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অকুষ্ঠ 
সমর্থনের প্রতিফলন | এতে এটা প্রমাণ হয়েছে, 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আরব ও ফিলিস্তিনের আস্থা রাখা 
ভুল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই ওদ্বত্যপূর্ণ 
আচরণের পর আমরা স্বনির্ভর এবং আরব ও 
মুসলিম বিশ্বের সমন্বয়ে একটি জতীয় কৌশল 
গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি । ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির 
প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদে পাস হতে পরিষদের 
১২৮টি সদস্য দেশের সমর্থন প্রয়োজন | সাধারণ 
পরিষদের মোট ১৯৩ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১২২টি 
দেশ ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে । 


প্রচারণার ফলে এখন আরো ছয়টি দেশের সমর্থন 
তাঁরা পেয়ে যাবেন । সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি 
পাস হলে এবং মহাসচিব বান কি মুন অনুমোদন 
করলে সেটি নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হবে । 
নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ৯ 
সদস্যের সমর্থন এবং কোনো স্থায়ী সদস্যের পক্ষ 
থেকে ভেটো না দেওয়া হলে আবেদনটি পাস 
হবে । নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চীন ও 
রাশিয়া ফিলিস্তিনকে এরই মধ্যে স্বীকৃতি দিলেও 
ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এখনো স্বীকৃতি 
দেয়নি । আর পরিষদের বর্তমান অস্থায়ী সদস্য 
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা স্বীকৃতি দিয়েছে । তবে 
অস্থায়ী সদস্য কলমিয়া, জার্মানি ও পর্তুগাল 
এখনো স্বীকৃতি দেয়নি । জাতিসংঘের পূর্ণ 
সদস্যপদের আবেদন পেশ করে দেশে ফিরে 
মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে 
ইসরায়েলের বসতি নির্মাণ সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে 
তিনি কোনো শান্তি আলোচনায় বসবেন না । এটা 
প্রমাণিত হয়েছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিরোধ 
খুজতে হবে আলোচনার টেবিলেই । সুতরাং এটা 
এখন মুসলিম বিশ্ব বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশগুলোর জন্য উচিত হবে, কোয়ার্টেটের ওপর 
অব্যাহত চাপ রাখা, যাতে তাদের প্রস্তাব অনুসারে 
শান্তিগ্রক্রিয়া অগ্রসর হয় ৷ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় 
মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর দায়িত্ব কম নয়, তারা 
এঁক্যবদ্ধভাবে কখনো ফিলিস্তিনিদের অধিকারের 
পক্ষে সোচ্চার হতে পারেনি ৷ পক্ষান্তরে পশ্চিমা 
সাম্াজ্যবাদকে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আক্রমণের পথ 
সুগম করে দিয়েছেকখনো কোনো মুসলিম 
দেশকে আক্রমণের দাওয়াত দিয়ে, কখনো তাকে 
আক্রমণে সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে | মুসলিম 
বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের সব কয়টি বড় ও শক্তিশালী 
দেশ যেমন তুরক্ক, মিসর ও সৌদি আরবসবাই 
যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিশুদ্ধ বন্ধু। 
তারা সবাই ইরাক ও লিবিয়ায় পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে সমর্থন করেছে । আরব 
লিগ নামের আরব মুসলিম দেশগুলোর যে সংস্থা 
তা আরব জনগণের আশা-আকাঙ্কা অনুসারে 
কোনো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে 
পারেনি । আরব বসন্ত বলে আরব বিশ্বে যে 
গণতান্ত্রিক জোয়ার এসেছে, তাতে নতুন 
ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটেছে, যা ফিলিস্তিনিদের 
অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে উৎসাহিত করবে । 
এই গণতান্ত্রিক জোয়ারে যদি অগণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থাগুলো ভেসে যায়, তাহলে আরব বিশ্ব 
দেহে নতুন প্রাণের সন্ধান পাবে এবং ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তরান্বিত হবে । 


স্বাস্থ্য সমস্যা : 


আগমনীবার্তা নয় । শীতের বাজার সয়লাব হয়ে 
মৌসুমি ফল-মূলে । এসব খাবার গ্রহণ করে 
আপনি ফিরে পেতে পারেন হারানো সজীবতা | 
শীতের প্রকৃতি বর্ণিল হয়ে ওঠে হাজারও ফুলের 
সমারোহে । এ সময় অবসরটা তাই একটু বাগান 
পরিচর্যার কাজে লাগান, এতে মানসিক প্রশান্তি 
পাবেন, তাতে অনেক রোগ আপনাকে ভয় পাবে । 
শীতে দরদর করে ঘেমে যাওয়ার ভয় নেই, তাই 
অল্প দূরত্বে রিকশার পরিবর্তে পায়ের আশ্রয় নিন । 
এতে টাকাও বাঁচবে, ব্যায়ামের কাজটাও হবে । 
শরীরটাকে চাঙ্গা করতে সিগারেট নয়, এক কাপ 
লেবু বা আদা চা খান । নিয়মিত গোসল করুন । 
এতে শুধু বন্ধ লোমকুপ খুলে যাবে না, খুলে যাবে 
প্রশান্তিদায়ক দেহের দখিনা জানালাটাও | শীতের 
রোগ সম্পর্কে একটু সতর্ক হোন, প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা করে রাখুন এখন থেকেই । শীতকালের 
কিছু কমন স্বাস্থ্য সমস্যা ও তা থেকে পরিত্রাণের 
উপায় তুলে ধরা হয়েছে আজকের লেখায় | 


ক্কোবিস বা চুলকানি 

এক ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রমণের ফলে এ 
রোগ দেখা দেয়। এ রোগে আঙুলের গোড়ায়, 
বগলে ও যৌনাঙ্গে, মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস্টের নিচে 
ছোট ছোট দানা বা গুটি দেখা দেয়। গুটিগুলো 
সাধারণত রাতে প্রচণ্ড চুলকায় । চুলকালে আরাম 
লাগলেও পরে বেশ জ্বালাপোড়া করে । চুলকানোর 
কারণে অনেক সময় ইনফেকশন বা ফোঁড়া 
হয় [ক্ষোবিস বেশ ছোঁয়াচে রোগ । খুব দ্রুত এ 
রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে । 
শীতকালে এক বিছানায় অনেকে শেয়ার করা 
কিংবা একে অন্যের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা 
বাড়ে বিধায় এ সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে 
যায় । চিকিত্সকের পরামর্শ মতো ওষুধ গ্রহণ 
করলে খুব দ্রত এ রোগ সেরে যায় । পাশাপাশি 
দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । একজনের স্কোবিস হলে 
পুরো পরিবারকে চিকিত্সা দিতে হবে। 
ক্ষোবিসকে অবহেলা করবেন না। এর থেকে 
মারাত্বক কিডনি রোগ হতে পারে | 


ফেকয়ারি'১২ 


তক শুঙ্ক হওয়া 

শৈত্য আবহাওয়ায় ত্বক শুক্ক হবে এটাই নিয়ম । 
তবে সমস্যা হলো শুষ্ক ত্বক বেশ চুলকায়, অনেক 
সময় যা বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে । ত্বকের 
নিচে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থি ঘাম নিরসনের মাধ্যমে 
ত্বককে তেলতেলে বা আন্দ্র রাখে । কিন্তু 
শীতকালে বৈরী আবহাওয়ার কাছে ঘর্মগরন্থি 
পরাজিত হয় । ফলে ত্বকের আন্দ্রতা বা ময়েশ্চার 
রক্ষায় বিভিন্ন লোশন, ক্রিমের আশ্রয় নিতে হয় । 
এ ক্ষেত্রে অলিভ অয়েল আপনাকে সবচেয়ে 
ভালো সাহায্য করতে পারে । অনেকে সরাসরি 
গ্রিসারিন ব্যবহার করা পছন্দ করেন । গ্রিসারিনের 
আঠালো ভাব দূর করার জন্য এর সঙ্গে কিছুটা 
পানি মেশানো যেতে পারে । নারকেল তেল 
ব্যবহার করতে পারেন । ভালো লোশনও আপনার 
ত্বকের আন্দ্রতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে । 
সাবানের কারণে অনেক সময় ত্বকের শুষ্কতা 
বেড়ে যায় | এ সময় ময়েশ্চরাইজার সমৃদ্ধ সাবান 
ব্যবহার করতে হবে । উল্লেখ্য, গোসলের পরপরই 
অনেকের সারা শরীর চুলকানোর সমস্যা থাকে । 
সাবান ত্বকের অয়েলি ভাব দূর করার জন্য এমন 
হয়ে থাকে ৷ এ ক্ষেত্রে গোসলের পরপরই কিছুটা 
ভেজা অবস্থায় সারা শরীরে অলিভ অয়েল বা 
ময়েশ্চরাইজার লোশন লাগালে ভালো ফল পাওয়া 
যায়। 


ঠোঁট ফাটা বা পাফাটা 

ঠোঁট ফাটা বা পা ফাটা এ সময়ে খুব কমন একটি 
সমস্যা | শুক্কতার কারণে এমন হয়ে থাকে । 
বাজারে প্রচলিত লিপজেল বা ভেসলিন ব্যবহার 
করে ঠোঁটের আন্দ্রতা রক্ষা করা যায় । রাস্তাঘাটে 
বের হলে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ঠোঁট দ্রুত 
ফেটে যায় । এ সময় অনেকে অজ্ঞতাবশত জিভ 
থেকে লালা ধার করে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা 
করেন । এটা করা মোটেও ঠিক নয় । কেননা, 
লালায় বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ত্বকের 
আন্দ্রতা আরও বাড়িয়ে দেয় । পা ফাটা সমস্যা 
সাধারণত মহিলাদের বেশি হয় । কাপড় ধোয়ার 
লাগে । তাছাড়া কাপড় ধোয়ার পর সে স্থানে 
দাঁড়িয়ে গোসল করলেও পায়ের ক্ষতি হতে 
পারে । তাই কাপড় ধোয়ার সময় খেয়াল রাখবেন 


যেন সাবানের ফেনা আপনার পায়ে না লাগে। 
কাপড় ধোয়ার পর সে স্থান ভালোভাবে ধোয়ার 
পর সেখানে দাঁড়িয়ে গোসল করবেন । শীতকাল 
পায়ে ব্যবহার করবেন । যাদের পা ফাটার 
প্রবণতা বেশি তারা পারতপক্ষে এ সময় পায়ে 
সাবান ব্যবহার করবেন না। ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ 
শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে খাবেন । পা বেশি 
ফেটে গেলে সে স্থানে ইনফেকশন হতে পারে । 
প্রয়োজনে চিকিত্সকের পরামর্শ নিন । 


চামড়া উঠে যাওয়া 

মানুষ সাপের মতো খোলস না বদলালেও 
যায়। এর চিকিত্সা খুবই সহজ । প্রথমত ত্বকের 
আন্দ্রতা রক্ষার জন্য অলিভ অয়েল বা লোশন 
ব্যবহার করবেন । দ্বিতীয়ত প্রচুর শাক-সবজি ও 
পানি খাবেন । শীক-সবজির ভিটামিন-এ উপাদান 
ত্বককে শুধু নমনীয় নয়, মোহনীয়ও করে তোলে । 


খুশকি 

বন্্রহীন অসহায় মানুষ শীতের আগমনে খুশি 
হোক আর না হোক এ সময় খুশকি কিন্তু বেজায় 
খুশি হয় । শুষ্ক ত্বকেই যেন খুশকির স্বপ্নের নীড় । 
খুশকি দূর করতে সপ্তাহে দু'বার ত্যান্টিডেনদ্রাফট 
শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে । কিটোবোনাজল 
(২%) গ্রুপের শ্যাম্পু এ ব্যাপারে খুব ভালো ফল 
দিতে পারে । গোসলের আগে মাথায় ভালোভাবে 
শ্যাম্পু লাগিয়ে পাঁচ মিনিট পর ধুয়ে ফেলবেন । 
ভালো কথা, একজনের ব্যবহার করা চিরুনি 
অন্যজন ব্যবহার করবেন না। আপনার চিরুনি 
অন্যের সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি খুশকিও 
আমদানি-রফতানি করে । 


পায়ে গন্ধ হওয়া 

শীতকালে অনেকের পায়ে দুর্গন্ধ হয় | এটা খুবই 
বিরক্তিকর একটি সমস্যা । এ সমস্যা থেকে মুক্তি 
পেতে হলে পা সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে । 
টানা ছয় ঘণ্টার অধিক সময় একই মোজা পরিধান 
করা যাবে না। প্রয়োজনে বাসায় বেশ কয়েক 
জোড়া মোজা রাখবেন । তারপরও পায়ে গন্ধ হলে 
প্রথমে সাবান দিয়ে পা ধুয়ে ফেলবেন । অতঃপর 
এক গামলা পানিতে দুই-তিনটি পটাশের দানা 
ছেড়ে দেবেন | দেখবেন পানি হালকা বেগুনি বর্ণ 
ধারণ করবে । এবার গামলার পানিতে ১০-১৫ 
মিনিট ধরে পা ডুবিয়ে রাখুন ৷ এভাবে প্রতিদিন 
পা ডুবিয়ে রাখলে আশা করা যায় চার-পাঁচ দিনে 
আপনি পায়ের গন্ধ থেকে মুক্তি পাবেন । 

এছাড়া যাদের সোরিয়াসিস নামক ত্বকের রোগ 
রয়েছে, শীতকালে ত্বকের আন্দ্রতা রক্ষা না করতে 
পারলে এ সময় তাদের রোগের প্রকোপ বেড়ে 
যায়। শীতে ব্যবহৃত প্রসাধনীতেও অনেকের 
ত্যালার্জি হতে পারে। তাছাড়া সুতি কাপড়ের 
পরিবর্তে উলের কাপড় ব্যবহার করলেও এ সময় 
ত্বকে ত্যালার্জির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে । 
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শীতে শিশুরাও থাকুক সুস্থ 

পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের সুঠাম দেহের অভ্যন্তরে 
শিশুসুলভ মন লুকিয়ে থাকতেই পারে । কিন্তু 
একজন শিশুর দেহ কখনোই বড়দের মতো সুঠাম 
কিংবা রোগ প্রতিরোধী হয় না। ফলে সুযোগ 
পেলে সহজেই তাদের দেহে নানা রোগ বাসা 
বাধে । শীতকাল এলে এর মাত্রা যেন আরও 
বেড়ে যায় । এ ধরনের কিছু রোগ ও তা থেকে 
ব্রষ্কিওলাইটিস 

ব্র্কিওলাইটিস সাধারণত এক মাস থেকে দুই 
বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে দেখ যায় । এ রোগে 
প্রথমদিকে শিশুর খুশখুশে কাশি, অল্প অল্প সন্দি 
দেখা দেয় । হঠাৎ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায় । 
শ্বাস নেয়া থেকে শ্বাস ফেলতে শিশুর বেশি কষ্ট 
হয় । ফলে বুক ফুলে যায়। বুকের নিচের অংশ 
শ্বাস-প্রশ্াসের সময় দেবে যায় । নাকের দু'পাশ 
ফুলে ওঠে, বাঁশির মতো আওয়াজ বের হয় । শিশু 
খাবার খেতে চায় না । ফলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । 
রোগটি ভাইরাসঘটিত হওয়ায় অনেক সময় 
এমনিতে ভালো হয়ে যায় । তবে শিশুর শারীরিক 
কষ্ট বেড়ে গেলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসতে 
হবে । দেখা যায়, প্রতি বছর শীতকালে ১০ ভাগ 
শিশু ব্রহ্কিওলাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় । 
এর মধ্যে প্রায় এক ভাগ খুব খারাপ অবস্থায় 
হাসপাতালে মারা যায় । ব্রষ্কিওলাইটিস খুব ছোট 
শিশুদের রোগ হলেও এর উৎস কিন্তু বড়রা । 
তাদের হাঁচির বা কাশির মাধ্যমে এ রোগের 


77৬1100171২ 


জীবাণু শিশুদের দেহে প্রবেশ করে। তাছাড়া 
সন্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি শিশুকে আদর 
করলে বা টাচ করলেও শিশু এ রোগে সংক্রমিত 
হতে পারে । তাই এ রোগ থেকে শিশুদের বাঁচাতে 
শিশুদের সামনে হাঁচি-কাশি দেবেন না। সর্বোপরি 
অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে । 
নিউমোনিয়া 

এ রোগের সঙ্গে আমরা সবাই কম-বেশি 
পরিচিত | এ রোগে প্রচণ্ড জ্বর হয় । সঙ্গে সন্দি- 
কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া, বুকের নিচের 
অংশ দেবে যাওয়া, গড়গড় শব্দ হওয়া ইত্যাদি 
লক্ষণ থাকে । সব লক্ষণ মোটামুটি 
ব্রষ্কিওলাইটিসের মতো হলেও নিউমোনিয়ায় 
সাধারণত প্রচণ্ড জ্বর হয়। ব্রক্কিওলাইটিসে জ্বর 
থাকে না । টিকা দিয়ে নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করা 
যায় । তবে এ টিকা কেবল এক ধরনের জীবাণুকে 
প্রতিরোধ করে । অথচ নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী 
জীবাণুর সংখ্যা অনেক | সাধারণ সন্দি-কাশিকে 
অবহেলা না করে দ্রুত চিকিত্সা নিলে 
নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি কমে। তবে 
নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে শিশুকে অবশ্যই 
হাসপাতালে নিতে হবে । 

টনসিলের প্রদাহ 

শীতকালে অনেক শিশু টনসিলের প্রদাহ বা 
টনসিলাইটিসে ভুগতে পারে । ঠাগ্ডা এড়িয়ে চলুন । 
হাক্কা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে শিশুকে খেতে 
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১ শনির সন্ভাব্যমান । 
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দিন । অ্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট খেতে দিতে 
পারেন | প্রয়োজনে যথাযথ মাত্রায় শিশুকে 
আ্যান্টিবায়োটিক খেতে দিন | 
সন্দি-কাশিশীতে শিশুরা অল্পতেই সন্দি-কাশিতে 
আক্রান্ত হয়ে পড়ে । এর জন্য বিশেষ কোনো 
ওষুধের প্রয়োজন নেই । শিশুকে কুসুম গরম 
পানি, মধু-আদা বা লেবু চা খেতে দিন। 
প্রয়োজনে ত্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ দেয়া যেতে 
পারে ।আাজমা বা হাপানিআ্যাজমা ত্যালার্জিজনিত 
রোগ । তাই এটা প্রতিরোধ করাই একমাত্র পন্থা । 
আযাজমা প্রতিরোধে শিশুকে ধুলাবালি, ঠাণ্ডা বা 
গরম আবহাওয়া, কুয়াশা, ধোয়া ইত্যাদি থেকে 
দুরে রাখবেন । খেয়াল করুন কোনো খাবারে 
আপনার শিশুর ত্যালার্জি সমস্যা বাড়ছে, সে 
খাবার এড়িয়ে চলুন । ট্যাবলেট বা সিরাপ থেকে 
ইনহেলার ভালো । তাই প্রয়োজনে শিশুকে 
ইনহেলার ব্যবহার করতে দিন । কিছুটা ভালো 
বোধ করলে আযাজমার ওষুধ ছেড়ে দেবেন না। 
স্বল্প খরচে অত্যাধুনিক চিকিত্সা পেতে বিএসএম 
মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে (পিজি হাসপাতালে) 
আসতে পারেন । এ হাসপাতালের “সি” ব্লকের 
২০৮ নাম্বার কক্ষে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে 
পরিচালিত একটি “শিশু আযাজমা সেন্টার' রয়েছে । 
পাশাপাশি মহাখালিস্থ সরকারি বক্ষব্যাধি 
হাসপাতালে জাতীয় আাজমা সেন্টার রয়েছে । 


লেখক: মেডিকেল অফিসারকার্ডিয়াক সার্জারি 
বিভাগবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল 
বিশববিদ্যালয়শাহবাগ, ঢাকা 
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একুশে ফেব্রুয়ারি একা মহা বিদ্রোহ 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি 
এক সীমাহীন অবিচার ক্ষোভের প্রতীক | 
এক অনির্বান আগুনের লেলিহান শিখা 
নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের আহাজারী | 
বাঙালি জাতির এতিহ্য রক্ষার এক অমর বাণী 
অপ্রতিরুদ্ধ তরুণের অস্ত্রহীন যুদ্ধ । 
অলীকে প্রেম ভালবাসা সাম্য মৈত্রী 
ও মিথ্যে অভিনয়ের বিরুদ্ধে এক মহাধবনি | 
একুশে ফেব্রুয়ারি খাটি দেম প্রেমের 
এক মহা মিলন মেলা । 
বিপর্যস্ত মানবতকা পুনরুদ্ধারের 
এক আপোষহীন চির বাস্তব সংগ্রামের | 
দীপ্ত কঠিন শপথে ... রাজপথে গুলিবিদ্ধ 
শহীদের চির পবিত্র আত্মার | 
অমর মহা কাব্য 
লাখো-কোট মানুষ লজ্জায় ঘৃণায় চির সংক্ষুব্ধ । 
সে ছিল স্থার্থবাদীর প্রতি চরম অবিশ্বাস 
আমরণ মুক্তি সংগ্রাম ও সাধীনতার | 
আকাভ্খিত এক স্বাধীন সর্বভৌম 
সোনার বাংলার ইতিহাস । 
বীর সেনানী সিপাহ সালার | 
ছালাম রফীক জাববার প্রেরণা যুগিয়েছে 
একাত্তরের আমরণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নির্যাতনের | 
তাই লাখো শহীদের প্রতি মৃত্তিকা ও প্রস্তর মূর্তির ন্যায় 
তৃণ পল্পবের ঘৃণিত পুজার্চনা ও পুজার অর্থ্য অর্পণ । 
সে হবে তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তি পুজা 
যা ইসলামী শরীআতের ঘৃণিত শিরক মহা অন্যায় । 
বরং আল্লাহর কাছে শহীদের পবিত্র আত্মার প্রতি 
প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উত্তম পয়াসই হবে 
লাখো কোটি জাগ্রত আত্মার মাগফিরাত কামনা 
চির শান্তির আকাঙ্খায় করুন আকুতি | 
একুশে ফেব্রুয়ারি এক দাবানল অনল প্রবাহ 
বাঙগালী জাতি সত্ত্বার এক মাইল ফলক 
সকল কুসংস্কার, অন্যায়, জুলুম 
ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক মহা বিদ্রোহ । 


ফেকয়ারি'১২ 


আমরা এখন 
আবদুল হালীম খা 
আমরা এখন এমন দুর্বল দীনহীন 
আমাদের বুকের উপর এসে নাচে বানর প্রতিদিন 
খেয়ে যায় সোনার ধান 
অসভ্য যবন বলে করে অপমান 
তবু প্রতিবাদ করার পাইনা সাহস,_হয়ে আমি দাস 
হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! 
আমাদের ক্ষেতে ফসল 
নদীর জল 
আমাদের নেই, নেই কলকারখানা সবুজ মাঠ 
শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নেই ঈমানের পাঠ । 
মাথার উপরের আকাশ 
এখন কি আছে আমাদের 
সন্দেহ জাগে ঢের । 
চারদিকে লুটপাট সন্ত্রাস খুন 
অশান্তির আগুন 
কোথাও নেই একটা খুশির খবর । 
হায়! 
আমরা এখন পরম অসহায় । 


একুশের বাণী 

তারেকুল ইসলাম 

বাংলা মোদের মায়ের ভাষা, বাংলা মোদের ধন 
বাংলা ভাষায় কইবো গো কথা সারাটা জীবন | 
সদা আওড়াবো মুখে জন্ম হতে শিখেছি যে বুলি 
বুকের প্রাচীরে বদ্ধ- যদিও যাক্‌ না উড়ে খুলি । 
এ মাতৃভাষার তরে প্রাণ দিলো বরকত, জব্বার 
একুশের সেই অগ্নিম্বর রোধিবে কোন্‌ হানাদার? 


মোদের স্বাধীন কণ্ঠে আজ একুশের প্রবাহ বয় 
প্রভাতফেরির মুখর মিছিলে মাতৃভাষার জয় । 

আ*মরি বাংলার বিজয়ধবনি বাজে রে ধাঙসায়, 
বাংলা-বিদ্বেধীরা আজো অন্ধ বিভাষী চেতনায় 

সবুজের তাজা প্রাণে ধুতুরা ফোটে দু্তক-দুর্ধীর, 
এই একুশেতে ছাড়তে হবে ভূষা হিন্দী-উর্দির । 
তরুণের গানে আজ শুনি হায় বিজাতী কৃষ্টিসুর, 
শহীদদের অপমান- রক্ত তাদের হয় ব্যথাতুর | 
একুশের রক্তরণনে জাগো আজ বাংলার যুবগণ 
মাতৃভাষার প্রেমজলে করো নিমেষে অবগাহন । 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


মোহরানা-খেলাপি স্বামীদের শেষ পরিণাম 


দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও চরমভাবে উপেক্ষিত এমন একটি 
বিষয় নিয়েই এ প্রবন্ধের আলোচনা । ঘর সংসার করার পরও স্ত্রীকে তার 
ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখা আর বঞ্চিত রাখার প্রয়োজনে কুট- 
কৌশলের আশ্রয় নেওয়া তথা ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারটি 
রীতিমত আশ্র্যজনকই বটে! তবে ব্যাপারটি এমনই গুরুত্ববহ যে, নিয়ম- 
মাফিক উক্ত ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করলে তা আদালত পর্যন্ত গড়ানোর 
মত বিষয়! আর বলে রাখা ভাল যে, সে আদালত হচ্ছে আদালতে আখিরাত 
তথা হাশরের ময়দান । 

সত্রীজাতির অধিকার ও স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়টি ধর্মীয় আলোচনায় আলোচিত 
হলেও, আলেম-ওলামাগণের বক্তব্যে আসলেও আরো বেশি আলোচনার 
প্রয়োজন রয়েছে বর্তমান অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও সময়ের আলোকে | তবে এ 
সেসব বুদ্ধিজীবীদের নিরবতা অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক | বিষয়টি 
ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম স্থীশ্রষ্ট হওয়ায় আল্লাহ ও পরকাল অবিশ্বাসী 
বুদ্ধিজীবীরা উক্ত ব্যাপারে নিরব থাকবেন তা দোষের নয় এবং তা হয়তো 
মেনেও নেওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসী কোন বুদ্ধিজীবী 
অন্যান্য ব্যাপারে বুদ্ধি খাটালেও ধর্ম প্রদত্ত অধিকারোর ব্যাপারে নিরব 
থাকবেন, তা অবশ্যই দোষের এবং নিন্দনীয় এবং তা কি মেনে নেয়া যায়? 
কারণ এ নিরবতা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য, বিশেষ করে অধিকার 
বঞ্চিত নারী সমাজের জন্য যেমনি ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর নিজের জন্যও | 
বিশ্বাসী ঈমানদার বুদ্ধিজীবীগণ উক্ত নারী অধিকারের ব্যাপারে কথা বললে, 
লেখালেখি করলে এবং শিক্ষিত সচেতন স্বামীগণ উক্ত ন্যায্য পাওনা 
পরিশোধে সচেতন হলে তা নিঃসন্দেহে নারী সমাজের অগ্রযাত্রায় ও স্ত্রীদের 
অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে এবং ধুলিমলিন পৃথিবীতে 
জান্নাতের অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে । 
যা হোক এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক । স্বামীদের উদ্দেশ্যে সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রস্ত পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন, “আর স্ত্রীদেরকে 
তাদের মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্ট চিত্তে | [সুরা নিসা : ৪] মোহরানা কী? এর 
উত্তরে বলা যায়, বিয়েতে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত অপরিহার্য প্রদেয় হিসেবে 
স্বামী কর্তৃক স্ত্রী যে অর্থ সম্পদ পেয়ে থাকে, তাকে মোহরানা বলে । 


ফেকয়ারি'১২ 


অন্যভাবে বলা যায়, মোহরানা বলতে, এমন অর্থ সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের 
বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় 
করতে হয় । মনে রাখতে হবে, মোহরানা স্বামীর করুনা নয়, নয় সামাজিক 
কোন ট্র্যাডিশন । এ ছাড়া বিয়ের কথা-বার্তার সময় মোহরানা ধরতে হবে 
আর বাসর রাতে মোহরানা মাফ চাইতে হবে বা মাফ নিতে হবে এমন 
খেলনা জাতীয় বিষয়ও নয় । স্ত্রীর মোহরানা দেওয়ার জন্য আল্লাহর যে 
নির্দেশ তা নামায-রোযার মতোই কুরআনের নির্দেশ, ফরয । মোহরানার অর্থ 
সামগ্রী স্ত্রীর একান্ত প্রাপ্য । মোহরানা স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য 
আল্লাহর এক বিশেষ দান এবং স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার রক্ষা কবচও 
বটে! 

সামর্থের মধ্যে বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করা মহানবী ঞ্জ-এর শিক্ষা । 
সামাজিক স্ট্যাটাস বা লৌকিকতার খাতিরে মোটা অঙ্কের মোহরানা ধার্য করে 
তা পরিশোধ না করা, পরিশোধ করার ইচ্ছে নেই, শুধু একটা অঙ্ক স্বীকার 
করা প্রতারণার শামিল, কবীরা গুনাহ । 

স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম নির্জন সাক্ষাতে মোহরানার টাকা মাফ চেয়েছেন, এ রকম 
স্বামীর সংখ্যা কি কম? বিয়ের মজলিসে অনেক মানুষের সম্মুখে মোহরানার 
অঙ্ক কবুল করে বাসর-ঘরে একাকি স্ত্রীর নিকট মোহরানা মাফ চাওয়া (মাফ 
না চেয়ে যে স্বামী সময় চেয়েছেন তাকে অসংখ্য মোবারকবাদ, পৌরুষের 
অধিকারী হিসেবে তিনি অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য) বা মাফের সুযোগ 
খোজা কি আদৌ পৌরুষত্বের পরিচায়ক? অবলা নারীর স্বভাবগত লজ্জার 
সুযোগে প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর নিকট মোহরানা মাফ চাওয়া বা মাফ করে নেয়া 
অথবা মাফের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা আর অন্ধকারে কারো গলায় ছুরি ধরে তার 
সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে কি কোন পার্থক্য থাকতে পারে? মোহরানা স্ত্রীর 
এমন এক প্রাপ্য যা তিনি স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার আগে পাওনা হন । 
স্ত্রীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্ত্রী স্বামীকে সময় দিলে বাকি রাখা চলে । 
তবে মোহরানার অর্থ আবশ্যিকভাবে কৌশলে বা স্ত্রীর অজ্ঞতার সুযোগে 
মোহরানা মাফ করিয়ে নিলে তা মাফ না হয়ে হবে জুলুম-প্রতারণা । 

মোহর আদায় না করলে স্ত্রীর নিকট ঝণী থাকতে হবে, পেতে হবে সাজা । 
এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে । রাসূল গ্ঞ বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি কোন মেয়েকে মোহরানা দেওয়ার ওয়াদায় বিয়ে করেছে, কিন্তু সে 
মোহরানা আদায় করার তার ইচ্ছে নেই, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর 
সামনে যিনাকার ব্যভিচারী হিসেবে দাড়াতে বাধ্য হবে ।' মুসনাদে আহমদ] 
এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাসূল প্র্জী বলেন, 
“পাচ ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ উল্লেখযোগ্য । তিনি ইচ্ছে করলে 
দুনিয়াতেই তাদের ওপর তা কার্যকর করবেন, নতুবা আখিরাতে কার্যকর 
করবেন (এর মধ্যে এক ব্যক্তি হচ্ছেন), “যে ব্যক্তি স্থীয় স্ত্রীকে মোহরানার 
থেকে বঞ্চিত করে ও তার ওপর অত্যাচার চালায় ।' স্ত্রীর মোহরানার টাকা 
পরিশোধ করা কত জরুরি তা যেমনি স্বামীদেরকে ভাবতে হবে, তেমনি হবু 
স্বামীদেরকে সামর্ঘ্যের মধ্যেই মোহরানা নির্ধারনে সচেষ্ট হতে হবে । মনে 
অনুযায়ী । অথচ মোহরানা নির্ধারণে বা পরিশোধে শরয়ী নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলী 
প্রদর্শন করা ঈমানদার ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য কাম্য ও শোভনীয় নয় । 
দাম্পত্য জীবন রূপী পরীক্ষায়া উত্তীর্ণের জন্য এবং পরকালীন আদালতের 
ও বর্জনীয় এবং মোহর সংক্রান্ত নিয়মনীতি আমাদেরাকে জানতে হবে, 
জানাতে হবে । এক্ষেত্রে বর-কনেসহ অভিভাবকদের বিয়ের সাথে 
সশ্বিষ্টদের বিশেষ করে মায়েদের সচেতনতা আদর্শ পরিবার গঠনে অগ্রণী 
ভূমিকা রাখতে পারে নিঃসন্দেহে । নারীদেরকে নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা 
করেন, কথাবার্তা বলেন, লেখালেখি করেন, তারা যদি স্ত্রীদেরকে ইসলামের 
দেয়া স্বামীদের মোহরানার ব্যাপারেও সোচ্চার হতেন, লেখালেখি করতেন 
তাহলে কতই না ভালো হত! আমরা জানি খণ খেলাপীসহ বিভিন্ন 
খেলাপীদেরকে দুনিয়ার কাঠগড়ায় আসামী হতে হয় | মোহরানা খেলাপীরা 


। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


দুনিয়ার কাঠগড়ায় আসামী না হলেও (তবে বিবেকের কাঠগড়ায় অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করি এবং প্রস্তুতি নিই আর অন্যদেরকেও মোহরানার গুরুত্্‌ 


আসামী কিন্তু!) আখিরাতের কাঠগড়ায় আসামী হতেই হবে। স্ত্রীর সম্পর্কে জানাতে চেষ্টা করি ৷ আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন । আমিন । 
মোহরানার অর্থ আদায় করা স্বামীর ওপর যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি তা 
ইবাদতও মনে করে আসুন বিবাহিতা স্ত্রীর মোহরানা না দিয়ে থাকলে তা দিদার-উল-আলম 


এক্ষুণি দিয়ো দিই, আর বিয়ে ইচ্ছুকরা আগে-ভাগেই মোহরানার ব্যাপারে 


মায়ের ভালোবাসা 
সঞ্জয় দেবনাথ 


খোকন সোনা চাদের কণা 
মায়ে বুকের ধন 

মনের পাটাতন | 

চোখের জ্যোতি, জীবন সাথী 
সবচে' সে আপন 

কান্নাতে রোদন । 

দিন গড়িয়ে খোকন যখন 
অনেক বড় হবে 

তার তরে তার মায়ের আবেগ 
তার কি মনে রবে? 


মাকে যায় না ভোলা 


হা মীম আমীর কাসেম 
একদিন আমি ছোঝ্ট ছিলাম 
থাকতে মায়ের কোলে 
সব কিছুকে ভুলতে পারি 
মাকে যায় না ভুলে । 
মা যে আমায় বলত খোকা 
সত্য কথা বলবে 
ইলম শেখার সাথে সাথে 
দীনের পথে চলবে । 
মায়ের কথা শুনলে তুমি 
সুখের পথে রবে 
মায়ের মুখের মধুর কথা 
মানতে হবে তবে । 


আমার স্বপ্র 
সাইফুল ইসলাম 


ঈমান থাকা চাই | 
জাতির তরে ভাষণ দেব, 

গুণী হব তাই । 

সবার গৃহে ভাই । 
স্বীয় ধর্ম রক্ষা করব, 

শান্তি গড়তে চাই । 

ভবিষ্যতে যাই | 


ফেকয়ারি'১২ 


প্রভুর বাণী তাই। 
মরতে হলে শহীদ হব, 
স্বর্গ যেন পাই । 


সময় 
শাহজাহান 


এই যে সময় যাচ্ছে চলে 
আসবে না তাহা কভু আর ফিরে, 
তাইতো মোদের গড়তে হবে জীবন 
সময়কে মূল্যায়ন করে | 
যে শুধু জানে অতীত হতে 
প্রবাহমান হওয়া বেশে । 
যে জানে না আসতে ফিরে 
ডেউয়ের তরঙ্গ সেজে । 
এইতো হলো সোনার সময় 
সবকিছুরই উর্ধে 
সময়তো হলো সোনার থলে 
যার সুপ্রয়োগে বের হবে যুক্ত । 
সারা জীবন ভরে | 
এইতো হল সোনার সময় 
সবকিছুরই উর্ধে । 


গায়কেরা সুর বুঝে সুরে আছে কি যে মিল । 

বুঝে বিড়াল কাটার তরে কে বলেছে কি? 

কঠিন ভাষা বুঝবে যে হবেন তিনি সাহিত্যিক 
মাটির নিচে আছে কি বুঝে এটা বৈজ্ঞানিক । 
রাখাল বুঝে গরু কেন যায় যে দিক-বিদিক 
দেশের খবর জানে যে নাম তার সাংবাদিক । 
প্রেমিক বুঝে প্রেমের বাণী আসে কেন ব্যাথার পানি 
আলিম বুঝে কুরআন-হাদিস বুঝে নবীর বাণী । 
বীর বুঝে রণক্ষেত্রে কেমন করে হই যে জয় 
বীরত্বেরই পুষ্পমালা কেমন করে বুকে লয় । 
নাবিক বুঝে নৌকা কেন নীরের স্রোতে ভাসে 
বুঝে মালি শাপলা কেন নদীর ওপর হাসে | 

বুঝে আত-তাওহীদ নবপ্রজন্মের হই কেমনে অগ্রগতি 
তাইতো সে প্রতিমাসে সালাম জানায় সবার প্রতি | 


চাটখিল, নোয়াখালী 


পর্যটন রাজধানী 
মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন 


খোদার দেয়া এই ধরাতে অপরূপ এক নগর, 
বাকলী, পালংক্ষি বলত তারে কেই বা আবার শহর । 
এক পাশেতে ঝাউয়ের সারি নাচে হেলে দুলে, 
বাকখালীটি সাগর পানে এঁকে বেঁকে চলে । 
মন-পাথারে ঢেউ খেলে যায় লাবনী রূপে তাহার । 
খনিজ বালির ধুলো মাখা রূপসী বেলাভূমি, 
সবার মনে দেয় যে দোলা খোদার লীলাভূমি | 
আকাশ পানে তারার হাসি যখন আঁধার কাল । 
হিমছড়িতে পাহাড় বেয়ে নামে ঝরণাধারা, 
কলকলিয়ে খোদার যিকর নিত্য করে তারা | 
সন্ধ্যাবেলা রোজ দেখা যায় সূর্য ডোবার ছবি, 
এসব দেখে নিত্য-নতুন কাব্য লেখে কবি । 

এই শহরে জন্ম মোদের এই শহরে বাস, 
সুখে-দুঃখে মিলেমিশে কাটাই বারমাস । 
ধনী-গরিব নেই ভেদাভেদ সমান অধিকার, 
সবার তরে থাকবো সদা মোদের অঙ্গিকার । 
নাড়ির টানে যদিও মানুষ ছুটে স্বদেশ পানে, 

মন পড়ে রয় এই শহরে মায়াবী রূপের টানে | 
লাল সবুজের এই দেশেতে সব শহরের রাণী, 
এরই নাম কক্সবাজার পর্যটন রাজধানী | 


| শিক্ষক ও ছাত্র 

| শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, ৃ 
|শিক্ষক : বলো তো প্রদীপ বাংলাদেশের ছয় 
| খতুগুলো কী কী? 

ছাত্র : শ্রীল্ম, বর্ষা, আমার বাবা, আমার মামা, 
ৃ আমার কাকা, শীত ও আমার মামা | 

। শিক্ষক : ক্ষেপে উঠলেন, বেয়াদব! 

ছাত্র আমার দোষ কি, মা বলেছেন, 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চটথাম 
| 
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| 
| 
| 
| নাম হেমন্ত বাবু ও মামার নাম বসন্ত । | 
| 
| 


১. মহানবী (সা.)-এর হিজরতের কত বছর পর থেকে হিজরি সনের প্রচলন 
শুরু হয়- |] ১৪ বছর [1 ১৬ বছর [1 ১৭ বছর 
২. আরবি সাহিত্যের অনবদ্য গ্রন্থ “কিতাবুল বুখালা' কে লিখেছেন? 
আল্লামা ইকবাল [] শেখ সাদি [] সাহিত্যিক জাহিয 
৩. শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর' বাণীটি- 
[] পবিত্র কুরআনের আয়াত [] হাদিস [_] আরবি প্রবাদ 
৪. কার মতে এ যুগে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব_ |] ড. 
রা সনি কাজী দীন মুহাম্মদ [_] ড. এসএম লুৎফর 


৫. দা একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা- 
[] সকল ধর্মবিশ্বীসকে প্রত্যাখান করে [_] সকল ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করে 
[] কোনটিই নয় 

৬. কত সালে ওসমানী সাম্রাজ্যের পতন হয়- [] ১৯২৪] ১৯২৫ 
১৯২৬ 

৭. “জলে ভাসা শহর” বলে পরিচিত- |] কায়রো [_] ইস্তামুল [_] ভেনিস 


বেহন ট: শব্দের মারপ্যাচ 


77777]. খাশিঞ্জো 


এাট]77]. শী 
রচনার কারণে ড. আল্লামা ইকবালকে 


মন্তব্য | | _ 

সমকালীন পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিঃ আলেমদের রোষানলে পড়ে “কাফের' 
পর্যন্ত হতে হয়েছিল । অথচ ওলামায়ে দেওবন্দ ও আল্লামা ইকাবালের 
সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিকতায় সিক্ত | 


নভেম্বর'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. আত্মবলিদানের দিন, ২. সিরিয়ার রাজধানী 
দামেক্ষের নিকট, ৩. পথ পরিবর্তন করা, ৪. মিসরীয়কে হত্যার অপরাধে, 


৫. কিসাস, ৬. বিক্রেতা, ৭. কোলন ক্যান্সার | 
শব্দের মারপ্যাচ: যমযম 


১ ডল জজতদ 
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বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তা সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 

বিধায় ফেব্রুয়ারি'১২ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি”১২ সংখ্যা 

থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 

নিরধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 

দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দু"টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
প্রথম পুরক্ষার ১ 
দ্বিতীয় পুরস্কার : ৯ ৬০-৭০ 
তৃতীয় পুরস্কার :৯৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 

ওর শা 04 টু 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


ছাত্র: আল-জামিয় আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
২. জিহাদ বিন হোসাইন 

ছাত্র: দেওদেঘী উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. শাহাদাত হোসাইন 

ছাত্র: দারুল মাআরিফ, 8 চট্টগ্রাম 


এরশাদু, নাল, ধা নারি জন্রেদ, কে ফরাজী' 
সলিমুল্লাহ, সাদেক, ইযাযুল হক, ফয়সাল হাসান, সালমান ফারসি, মিসবাহ 
উদ্দীন, নাজিম, হুজাইফা, মাহফুজুর রহমান, নাসরিন সোলতানা (সুমা); 
মঈনউদ্দীন, হাবীবা, ইউনুস, হুনেআরা (তাজকিয়া), ওসমান, আইয়ুব, 
তাব্বাছুমাজননাত, আরিফ, ওয়ায়েজ উদ্দীন; শাহ আলম খান, ডা. আলী 
আহমদ, মিসবাহ আক্তার (পপি), আমিনুল ইসলাম, রফিক উদ্দীন প্রমুখ । 


আহ্বান 
প্রিয় বন্ধুরা! 


আসসালামু আলাইকুম | তোমাদের অনেকেই “ডিজিটাল ব্রেইন*-এর নাম 
পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েই । আমরাও তোমাদের চাহিদা মতো সাজাতে 
চাই এই বিভাগটি | তাই দেরি না করে পাঠিয়ে দাও একটি সুন্দর নাম । যার 
দেয়া নাম বাছাই হবে তার নাম-ঠিকানা আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে । 

_- বিভাগীয় সম্পদক 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, উষ্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


ফেকয়ারি'১২ 


। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সিন পি 
আল্তথ্ এ ২ রায় নসামারা শ্পোরিয়াম 
্ অত 4 ছা আপ 
না রি রি 


মেঃ আগ 


চিনর৬৯১৬-০০১৯০৭ পূর্ব গেইট 


রে টি সিড়ি সংলগ্ন (২য় তলা দক্ষিণ), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
বিক্রিত ৩ আলগওযান পণত ফেরত নেয়া হয় । মোবাইল: ০১১৯৫-২০২৩২৮, ০১৯৭১-৭৯৮১২৬ 


2 ০৯১৮৯৮-৫-৭১২১৩-০৯ 


সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম (হাসপাতাল মাঠ সংলগ্ন) 
ফোন: ০১৮১৮-৩২২৪৮১১ ০১৮১৯-০০৯৯৯৪১ ০১৮১৫-৫২২০৭৬ 
7-17711- 91701778019 02)১2170০০-০0াঃ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভা ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ার'১২  -__________ল্ল্ল্া ঢ আত্তার্তহীদ ৪০ 


22,১৬১ 2০151 50৮8৬ 2 পচ 
2 5৮ হল হিলি ২০০ এ ০৯০০০ 


দারুল উলুম দেওবন্দের 


বাশিত মুফতাদের মুল্যায়ন 


1১/155 জলসা শপিহ কমপ্রেক্স ২য় বলা 
জুরলী রোদ, ্রিদ্রানজুন্দান রাজার, ছ্াত্রাম | 


তমাল | ভুত সমান, হলাঙ্। তোজাডা- তাজ দাস 
মোবাইল হ ওর উউিডাড, ভসরাািহগওি 

401০1] শ্ 1 জী, শ্রাবন আর 

[7111 : জ]াআ] আ/এ ছা আপনর 


1 [700 ৮707 7707] 7007 77] 77] ০৭07 ০7077777077 


প্রকল্প-১- ওদাও। সিটি 
(ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পাশে) 


ওত সা? ** পল 
ইসলামিক পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পিত সিটি 


চি 
[014টি ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদারদের জন্য । কারণ... 


হবে 

৩১৩জন বদরী সাহাবীর 
নামানুসারে ওলামায়েকেরাম ও ্বীনদার সাধারণ মানুষ খুব সামান্যই উপার্জন করেন। তাই তাদের অনেকের 
চা পক সব হয দা এ২ সাম য আয় দিয়ে এককভাবে জমি ক্রয় করে বাড়ী করা বা কোনো 
সাজাতে চাই যাতে মুসলমানের মুনাফাভিত্তিক আবাসন প্রকল্প থেকে প্রট ক্রয় করা । ফলে বাড়ী করার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। 
১০৫৯১ আর কারো পক্ষে এই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হলেও সেটা ইসলামিক পরিবেশে হয়ে ওঠেনা । কারণ 
সাধারণ মানুষও যেনো এখানে বসবাস করার. একা একা বাড়ী করা গেলেও ইসলামিক পরিবেশ গড়া যায় না। ইসলামিক পরিবেশের জন্য 
মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানের মতো জীবন যাপন প্রয়োজন ইসলামিক মানসিকতার প্রতিবেশী । 

৯৮৪০ তাই দেশ ল্যান্ড গ্রুপের আবাসন প্রতিষ্ঠান “মাল্টিপ্রান দেশ হাউজিং লিঃ' এর উদ্যোগে স্বল্প আয়ের 
] মানুষের জন্য বিশেষ করে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা 


১০০০ টাকা আমরা মনে করি সকল মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে ওলামায়ে 
4 কেরামদের জন্য সর্বোত্তম দ্বীনী পরিবেশে আবাসন ব্যবস্থা থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । কারণ সন্তানদের চরিত্র গঠনে পরিবেশ সর্বোচ্চ 
প্রভাব ফেলে। 


যৌথপ্রট কার্যক্রম 


সবার আর্থিক সামর্থ্য সমান নয় । কারো কম কারো বেশী । তাই অনেকের পক্ষেই হয়তো সম্ভব হয়না একটি পূর্ণ প্রটের কিস্তি চালানো । 
অবশ্য তাদেরও ইচ্ছা “কোনো দ্বীনী পরিবেশের আবাসন প্রকল্পে ছোট হলেও নিজের একটু জমি থাকুক' । তাই তাদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ছোট সাইজের প্রটও রাখা হয়েছে। প্রতিটি এমন ছোট প্রটকে বলা হয় ইউনিট । আর এই কার্যক্রমকে বলা হয় যৌথপ্রট কার্যক্রম । 


ফলে একেবারে না থাকার চেয়ে যৌথভাবে ছোট করে হলেও নিজের একটি বাড়ীতো হবে । 


জোরালো 
2 রা... ৫ 


৫০৯ বি চৌধুরী টাওয়ার -২য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল ০১৮৫৫-৬০৭৪৭৭, ০১৮২২-৮১ ৯৭ ৯৯, ৭৪৫৩৮২৭ 


৯১ 
৫৫ 
৫১৯ 


তালেব প্রাজা (২য় তলা), ৪৯৬ পূর্ব জুরাইন বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৪ । 
০১৭১২-৯৯৩ ৬৬৭, ফোন-৭৪৫-৩৮২৭ 
ড/৬/$.09101110.0010, 0991. 001001811011(6)81100.001) 


০১৮২২-৮১ ৯৭ ৯৯ 
০১৭৩২-১৮ ৫৪ 
০১৭৯১৬-০০ ২৭ 


বিস্তারিত 


বায়তুশ শরফের পীর হযরত আল্লামা শাহ মাওলানা মুহাম্মদ 


আবদুল জববার (রোহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 


* কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব ৬০/- * রান্ত্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব ৮০/- * 
তাফসীরে আউযুবিল্লাহ বোংলা) ৬০/- * ইলমে তাসাউফের হাকীকত ১০০/- * শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা 
১৫/ * রূহের খোরাক ২০/- * সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত ৯০/- * কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের 
তত্ত্ব ৪০/- * তোহফাতুল উশ্শাক বা প্রেমিকদের তোহফা মূল: হাজী ইদাদুন্লাহ মুহাজিরে মী (রাহ.) ১০০/- * চল্পিশ হাদীস ও চল্িশ বাণী 
৩০/_ * তা*লীমে হজ 8৪৬ (বাংলা) ৪০/- * আসরারুল আহকাম (বাংলা) মূল: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.) ৫০/- * মাহে 
রমযানের উপদেশ ৩০/-_ * আল-ইহসান ২০০/২ * শরীয়ত ও তরীকতের আদাব ৪০/- * রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ (বাংলা) ৩৫/- * 
হৃদয়ের টানে মদীনার পানে মূল: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ১৬০/5 * জিহাদে আকবর (বাংলা) মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
৬০/- * বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন (বাংলা) ১৫০/- * আল-মুনাবে্বহাত মূল: ইমাম আহমদ বিন হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- 
* আল-আসমাউল হুসনা ৫০/- * কাদেরীয়া তরিকা ৩০/5। 


টিত: ** প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন ৪০/- * আঘিয়া কেরামের ইতিকথা ৩৫/- * ইসলামী জ্ঞানকোষ ১২০/- * ছাহাবা কেরামের 
জীবনকথা ৪০/5 * ইতিহাসের দুর্লভ কাহিনী ৮০/_ * পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ ৩০/- * ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন? 
৫০/- * উত্তম কাহিনী ৫০/- * সহজ ইসলাম শিক্ষা ১০০/- * দরুদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/_ * ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/- 
* বড়পীর ছাহেবের নসীহত ৪০/ * উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা ৮০/- * মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পরিচিতি, 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ৪০/- * কুরআন মজীদ ও মানবজাতি ৩৬/- * ইসলামী আদর্শ ৮০/- * আদর্শ পরিবার ও বিবাহ ৩০/- * 
ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা ৩০/- * আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * পবিত্র হাদীস শান্ত্রের ইতিহাস * তাফসীর শাস্ত্রের 
ইতিহাস * ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের ইতিহাস * কুরআন-হাদীসের আলোকে আদাব-আখলাক * কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার 
বিধান* কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোযার বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হজ্জ ও 
ওমরার বিধান ২০০/ল । 
অনুদিত: * আরকানুল ইসলাম (পীচস্ত্$) ৫০/- * করীমায়ে সা'দী * শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহ.)-এর নসীহত ৫৫/5 * শেখ 
সাদীর উপদেশাবলী ৭০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (এক) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল দেই) -সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী ২৫/- * ছোটদের নবী-রাসূল (তিন) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (চার) -সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৩০/- * রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদত পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.) * আশিয়া -সাইয়েদ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রাহ.) * পয়গামে মুহাম্মদ (সা.) -মাওলানা আশেক এলাহী রোহ.) ৫০/- * নাজাত -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৭০/- * সহজ ফিকহ 
শিক্ষা _মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী ৫০/- * জরুরী মাসআলা-মাসায়েল -আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি (রাহ.) ১০০/- ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
_ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাকী রোহ.) ৬০/_ * হৃদয়ের আলো - হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্ৰী (রাহ.) ৭০/_ * ফায়সালা হাফত মাসায়েল - হাজী 
এমদাদুললাহ মুহাজিরে মক্কী রোহ.) * আত্মার বাণী - হাজী এমদাদুললাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৪০/- * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গীবত -আল্লামা আবদুল হাই 
মুহাদ্দিসে লাখনভী রোহ.) ৫০/- * আদেশ ও উপদেশ ৪০/- * রহমতে আলম -আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলতী রোহ.) ৩৬/- * শেখ সাদীর নসীহত 
৪০/- * উপদেশীবলী -ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- * আল-কুরআন চুড়ান্ত মুজিযা -আহমদ দিদাত ৫০/- * আল-কুরআন ও 
-মাওলানা ওয়েস নগরামী নদী ১৫০/- * আখলাকে মুহাম্মদী (সো.) -আল্লামা কাজী সোলাইমান মনসুরপুরী রোহ.) * কবীরা গুনাহ -ইমাম যাহাবী 
(রাহ.) * আল-কাওদুল জমীল -শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহদিসে মেহলতী রোহ- * কাসীদায়ে নোমান ও কাসীদায়ে বোরদা * কাসীদায়ে গাউসিয়া ও 
কাসীদায়ে সুরয়ানী * রাসূলুল্লাহর একশত মুজিযা * মুসলিমদের মর্যাদী - মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দশহরী (রাহ.) ১৩০/ । 
সংকলিত ও সম্পাদিত: * ইসলামী রেনেসীর অগ্রদূত : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ১৫০/_ * আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৭০/- * আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) 
৭০/- * নির্বাচিত প্রবন্ধ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রাহ.) ৬০/- * নির্বাচিত ভাষণ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/_ 
* মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * খুতবাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * সমর্পিত শব্দাবলী কেবিতা সংকলন_এক) 
৪০/- * বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের শানে ও স্মরণে নিবেদিত কবিতা কেবিতা সংকলন-দুই) ৪০/- * প্রশ্নোত্তরে দ্বীন-দুনিয়া (১ম খণ্ড) 
৮০/_ * প্রশ্নোত্তরে দীন-দুনিয়া (২য় খণ্ড) ১৫০/- * শানে হাবীবে ইলাহ ডের্দু, ফারসী হামদ-নাত) ৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) 
৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি দেই) ৬০/_ * তা”লীমে মা'রিফাতি _হযরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.) | 
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই: * আনোয়ারে মুহাম্মদী সো.) ৫০/_ * জামালে মুহাম্মদী সো.) ৩০/ * সীরতে গৌসে 
পাক ৩০/_ * কামালে মোহাম্মদী সো.) * সুরা ফাতেহার তাফসীর -হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ.) * মীর মোহাম্মদ 
আখতর (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -মাওলানা এম ওবাইদুল হক ৩০/_ | 


আল্লামা শাহ আবদুল জববার আশ শরফ একাডেমী 


আমাদের বই ৫০% কমিশনে প্রদান করা হয় । 
বায়তুশ শরফ কমগপ্রেক্স মার্কেট, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০ 
সপ, ডীকযোগে বই পেতে হলে ঠিকানাসহ এসএমএস করুন ০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৭২৯-৭৯৫৫৬৬ 


আত্তার্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100907)5017911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
1:700811: 10001181010 59010৫)%81100.00107 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]91010998101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
৫5) 851212) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 714 
/112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-47176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17971 14020271712 (097119/1234/- 
১)0777101 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73472100125. 

11-7712011 2/7711/1095517166)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
৩য় সংখ্যা, রবিউস সানী-রজব ১৪৩৩ _ মার্চ ২০১২ 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

প্রসঙ্গ: ডা. জাকির নায়েক 

কাদিয়ানী আন্দোলন : সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফসল 
__ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 

মহাজীবন 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর 

আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস রাংগুনবী রাহি 
___হাঁফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

ধর্ম-দর্শন 

মানবদেহে নামাজের প্রভাব 

মূল : হযরত মওলানা ইউনুস পালনপুরী 
___অনুবাদ ও সংকলন : মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী 
ভাষা-সাহিত্য 


উদ্দীপনায় জেগে ওঠার প্রেরণা 
___মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
নিয়মিত বিভাগ 


। 
| 


শন 


১৩ 


১৭. 


৯৮ 


১৯ 


২৩ 


২৫ 


২৮ 


২৯ 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [তর ৩০ | কবিতার পাতা [নর ৩১ । 
নওল হাতের কলম [এ ৩২ । বিশ্ববিচিত্রা ॥ ৩৫ । স্বদেশবারতা ] ৩৭ | 
ডিজিটাল ব্রেইন [এ ৩৯ । 


ডা. জাকির নায়েক : প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ 


ডা. জাকির নায়েক বর্তমান বিশ্বের এক বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব । তুলনামূলক ধর্মতত্তের 
(00019919659 90009 ০1 [২০110101) গবেষক হিসেবে তার খ্যাতি সর্বজন বিদিত । 
এর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর ইহুদী, খিস্টান ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আনীত নানা অভিযোগ 
লেকচারের মাধ্যমে খপ্তন করে ইসলামের সর্বজনীন আদর্শ ও কালজয়ী শিক্ষা পৃথিবীর 
বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিকট তুলে ধরতে রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
ইতোমধ্যে তার হাতে বহু অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন; এর 
ধারাবাহিকতা এখনো রয়েছে অব্যাহত । তার প্রখর মনীষা, অনন্য স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত 
প্রত্যুৎপগ্নমতিত্ব গোটা বিশ্বের দর্শক- শ্রোতাদের ঘন্টার পর ঘন্টা বিমোহিত করে রাখে । 
আহলে হাদীস মাসলাকের মুখপাত্র হওয়ার কারণে তার বক্তব্যে বিশেষ কোন মাযহাবের 
অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় না। ফিক্হী বিষয়ক তার কিছু কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য বিতর্কের 
জন্ম দিয়েছে । ফিক্হী ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে তিনি /১০)০11৮ কিনা এ বিষয়ে অনেকে 
প্রশ্ন তুলেন । এ প্রশ্ন তোলা সঙ্গত | একটি বিশেষ চিন্তাধারার (আহলে হাদীস/সালাফী) 
প্রতিনিধিত্বের কারণে তার বক্তব্যে সর্বজনীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে । কতই 
না ভালো হতো তিনি যদি ফতোয়ার অঙ্গনে প্রবেশ না করে তার কর্মপ্রয়াসকে ইসলামের 
দাওয়াতী মেহনতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন । মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করতে গেলেই 
ইখতিলাফ দেখা দেয়া স্বাভাবিক । ইসলামী শরীয়তের পানভিত্যপূর্ণ 
গবেষণার (তাফাক্কুহ ফিদ দীন) সক্ষমতা সব আলিম, বক্তা ও ওয়ায়েষের 
থাকে না। এটা আল্লাহ তা'আলা এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দান করে থাকেন 
ফিক্হ, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও বালাগাত শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য ও নিরলস 
সাধনা | মানুষ ভূল, ক্রটি ও বিচ্যুতির উধ্র্বে নয় । ক্রুটি-বিচ্যুতি হতেই 
পারে; গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নমত থাকাটা বিচিত্র নয় । পৃথিবীর সব 
মান্ষ একই মাযহাব, একই দল বা একই চিন্তাধারার অনুসারী হবেন এটা 
ভাবা সঙ্গত নয়; সম্ভবও নয় । 
সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ব্লগে ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে- 
বিপক্ষে বিস্তর লেখালেখি শুরু হয়েছে; প্রকাশিত হয়েছে অনেক পুস্তিকা । পক্ষের 
লোকেরা বলছেন তিনি “মুজাদ্দিদ” “মুজতাহিদ” এবং বিপক্ষের লোকেরা বলছেন তিনি 
খিস্টানদের এজেন্ট” ও “পথভ্রষ্ট । আমাদের বিবেচনায় দু'টো মতই চরমপন্থা ও 
বাড়াবাড়ি । তিনি মুজাদ্দিদ বা মুজতাহিদও নন এবং খিস্টানদের এজেন্ট বা পথভ্রষ্টও 
নন । অপর দিকে তিনি মুফতীও নন এবং ফকীহও নন । তিনি মূলত মেডিক্যাল সার্জন, 
তুলনামূলক ধর্মতত্বের স্কলার ও দাঈ ইলাল্লাহ ৷ যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতে কার্পণ্য 
করা উচিত নয় । পৃথিবীর যে প্রান্তে যিনি ইসলামের পক্ষে কাজ করবেন, তিনি আমাদের 
ভাই এবং দীনের পক্ষের শক্তি ৷ তার কোন ত্রুটি বা ভুল থাকলে আমরা শালীন ভাষা ও 
যুক্তিনির্ভর পন্থায় তা চিহ্নিত করবো; যাতে তিনি সংশোধনের সুযোগ লাভ করতে পারেন 
এবং সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত না হন । লেখক বা বক্তার বক্তব্যের সাথে এক্যমত্য পোষণ 
না করলেও ভিন্নমতাবলম্বীগণ নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারেন । আমি মনে করি এ 
অধিকার সবার থাকা উচিত । ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য, মন্তব্য ও উক্তি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ 
আলোচনা-সমালোচনার ফলে অনেক অজানা বিষয় পাঠকদের সামনে উদ্ভাসিত হবে । 
মতের যেমন ভিন্নমত থাকতে পারে, তেমনি ভিন্নমতের বিপরীতেও তৃতীয় মত থাকতে 
পারে | তবে একাডেমিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞানের সীমা যেন আমরা ছাড়িয়ে 
না যাই, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । আমরা কী পারি না আমাদের যে কোন ভাইয়ের 
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ভালো ও ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে মন্দ ও নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন করতে? 
এর জন্য প্রয়োজন উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ ৷ 


মতের ভিন্নতা, সাধারণ বিষয়ে ইখতিলাফ ও মাযহাবী বিরোধ নিয়ে আমরা মুসলমানেরা 
যুগে যুগে যেভাবে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও সহিংসতায় রক্ত ঝরিয়েছি তা ইসলামের 
ইতিহাসে এক বিভীষিকাময় স্মৃতি । মুফাস্সিরে কুরআন ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী 
্রক্ছি-কে বাগদাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেইনি ইমাম আহমদ ইবনু হাল একি 
এর কষ্টরপন্থি অনুসারীগণ । নিজ বাড়ির উঠানে তাকে কবর দিতে হয়েছে । দামেক্ষের 
মসজিদে উমাইয়াদের হাতে নির্মম পিটুনির শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন বিশ্ববরেণ্য 
মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ এর । খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ তথা সুনিদের শায়েস্তা করার 
জন্য হালাকু খানকে বাগদাদে ঢেকে এনেছিলেন শীয়াপন্থি লোকেরাই । ফলে ধ্বংস হয়ে 
গেল সভ্যতার লীলাভূমি এতিহাসিক নগরী বাগদাদ; জলে পুরে ভস্ম হয়ে গেল 
মুসলমানদের পাচ শ* বছরের সমৃদ্ধ পাঠাগার ও লাখ লাখ গ্রন্থের পান্ডুলিপি; মারা গেল 
বাগদাদ নগরীর ২০ লাখের মধ্যে ১৬ লাখ মানুষ | আহলে হাদীস ও বেরলভী ঘরানার 
এক শ্রেণীর সম্মানিত আলিম ও ওয়ায়েষিন কেরাম “দেওবন্দী” ও “তাবলীগ জামায়াত'কে 
গোমরাহ ও বিভ্রান্তরূপে চিহিততি করে রীতিমত গ্রন্থ রচনা ও প্রচারণা চালিয়ে আসছেন 
বহুদিন ধরে । ইন্টারনেট ও ইউটিউবে তাদের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো । 
আবার এর বিপরীত চিত্রও বেশি সুখকর নয় ৷ এভাবেই তৈরি হয়ে 
গেছে বিভেদ ও বিরোধের কঠিন প্রাচীর । 

বি আমরা যারা “তাকলীদ"-এ বিশ্বাসী এবং ইমাম আযম আবু হানিফা 
৪০১১৯৪ | ঞ্রক্ছ-এর অনুসারী; আমরা ইমাম শাফেয়ী এছ, ইমাম মালেক 
৩0৮ (০ ০ 1৬ নিলি দরধাহি। ইমাম আহমদ ইবনু হান্ষল কচি, শায়খুল ইসলাম ইমাম 
ইবন্‌ তাইমিয়া এ্জ্ছু, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওষিয়া 
এজ্ছি, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু বায ঞক্ুছ ও শায়খ মুহাম্মদ সালিহ 
আল উসায়মিন ঞঞ্ট-এর ফিকহী গবেষণাকে অত্যন্ত মর্যাদা ও 
সম্মানের চোখে দেখি । অপরদিকে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের মধ্যে 
অনেকে মুকাল্িদদের এবং বিশেষত ইমাম আযম আবু হানিফা 
ল্ই-এর প্রতি যে তীর্যক ভাষায় বিষোদগার করেন তা কেবল 
বেদনাদায়ক নয়, লঙজ্জাজনকও বটে। সংকীর্ণ তার দুষ্ট কীট 
উদারতার সম্ভাবনাকে করেছে দংশিত । উম্মাহর এক্যের পথে এ মনোবৃত্তি বিরাট বাধা 
স্বরূপ । আমরা আসলে নিজেদের দল, গোষ্ঠী, মত ও চিন্তাধারার নির্ধারিত বৃত্তের উর্ধ্রে 
উঠতে পারিনি । এ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিতে নিজেদের দল ভারি হলেও মুসলমানদের সামগ্রিক 
শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এবং প্রকারান্তরে লাভবান হচ্ছে ইসলামের বৈরী শক্তি । 
“আত-তাওহীদ'-এর চলতি সংখ্যায় ডা. জাকির নায়েকের নানা উক্তি ও মন্তব্যের একটি 
প্রামাণিক পর্যালোচনা রয়েছে । উর্দূ হতে বাংলা ভাষান্তরে অনুবাদক জনাব সালিম মাহদী 
বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন । বিশ্বখ্যাত দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের 
একদল বিশেষজ্ঞ মুফতী এ পর্যালোচনায় শরীক আছেন । যে কোন উক্তি ও মন্তব্যের 
পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার জন্য বক্তা বা লেখকের সঠিক ও যথার্থ উদ্ধৃতি থাকা 
কেবল বাঞ্চনীয় নয়, অপরিহার্য ও বটে । খন্ডিত উদ্ধৃতিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো 
কঠিন | আমাদের বিবেচনায় দারুল উলুম দেওবন্দের পর্যবেক্ষণে ডা. জাকির নায়েকের 
প্রকাশিত গ্রস্থাবলি হতে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে । দেওবন্দের মুফতী 
অপেক্ষায় থাকবো । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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সম্মানিত মুফতী সাহেবান (আল্লাহ আপনাদেরকে দীর্ঘজীবী করুন) । 
জানার বিষয় হল ডা. জাকির নায়ক ব্যক্তিটি কেমন? তার আকীদা-বিশ্বাস 
কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে 
সামাঞ্জস্যশীল? হাদীসের ব্যাখ্যা ও কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে তার 
মতামত কতটুকু গ্রহণযোগ্যঃ ফিকহ শাস্ত্রে তার মাযহাব কী? তিনি কোন 
ইমামের অনুসারী? আমরা তার আলোচনা শুনে তার ওপর আমল করতে 
পারব কি না? দয়া করে সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন । 


নিবেদক 
রিয়াজ আহমদ খান 
এলাহাবাদ, ভারত 


সমাধান 


আল্লাহ তা“আলাই তাওফীকদাতা ও তিনিই পদশ্থলন থেকে রক্ষাকর্তা | ডা. 
জাকির নায়ক সাহেবের বক্তব্য ও আলোচনায় বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের 
বিকৃতি, পবিত্র কুরআনের মনগড়া অপব্যাখ্যা, বিজ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণের 
আতঙ্ক, ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা বিশ্বের চেতনা এবং ফিকৃহি মাসায়িলসমূহে 
সালফে সালেহীন ও উম্মতের অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামগণের মত ও পথ 
থেকে বিচ্যুতির মতো ভ্রষ্টতা অনুভূত হয় ৷ তিনি মুসলিম জাতিকে মুজতাহিদ 
ইমামগণের অনুসরণ থেকে বিরত, দীনি মাদরাসাসমূহ থেকে মানুষকে বিমুখ 
এবং হাক্কানী ওলামায়ে কিরামকে জনসাধারণের কাছে সন্দেহপ্রবণ ও হেয় 
প্রতিপন্ন করার অপপ্্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন । নিম্নে তার অসামন্স্যপূর্ণ কিছু 
আলোচনার উদাহরণ তুলে ধরা হলো: 


১. আকীদা সম্পকে ডা. জাকির নায়ক সাহেবের 
কয়েকটি মন্তব্য 


আকীদা । অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়! তাতে সমান্য পদস্বলন অনেক সময় 
ঈমানের জন্য আশঙ্কাজনক হয়ে দীড়ায় । এই আকীদা সম্ম্পকে ডা. জাকির 
নায়ক সাহেবের মন্তব্য: 


(কে) বিষ্টু' ও ব্রহ্ম” বলে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা বৈধ 
ডাক্তার সাহেব এক প্রোগ্রামে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, 
'আল্লাহ তা“আলাকে হিন্দুদের উপাস্যদের নামে ডাকা বৈধ, যেমন- 
“বিষ্ণু অর্থ প্রভু এবং ব্রহ্মা অর্থ সৃষ্টিকর্তা । তবে শর্ত হল এই বিশ্বাস 
রাখা যাবে না যে, বিষ্ত্ুর চারটি হাত রয়েছে এবং পাখির ওপর 
আরোহিত 1” 
অথচ অনারবী ওই সকল শব্দ দ্বারাই একমাত্র আল্লাহ তা“আলাকে ডাকা যায় 
যা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট । তা ব্যতীত অন্য কোন শব্দ 
যেমন বিষ্তু, ব্রহ্ম [যা হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক] তা দ্বারা আল্লাহকে ডাকা 
কোনভাবেই বেধ নয় । 


মার্চ১২ 


খে) আল্লাহ তাআলার কালাম (কুরআন শরীফ) বিজ্ঞান ও 
টেকনোলজি দ্বারা প্রমাণ করা জরুরি 
ডাক্তর সাহেব এক প্রোগ্রামে বলেন, 
(বাণী) । কিন্তু কোনটি প্রকৃত আল্লাহর কিতাব তা জানতে হলে 
আপনাকে সর্বশেষ পরীক্ষা 'আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজী” দ্বারা তা 
প্রমাণ করাতে হবে । যদি তা আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে তাহলে 
ধরে নিতে হবে তা আল্লাহর কিতাব | 
একথা দ্বারা ডাক্তার সাহেবের পবিত্র কুরআন সম্্পকে নিউকিতা ও চিন্তার 
বিপথগামীতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি অতিভক্তির অসারতা প্রমাণিত 
হয় । তিনি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাকে আসমানী 
প্রমাণের মানদ- সাব্যস্ত করেছেন । অথচ কুরআন মজিদ আল্লাহ তা'আলার 
কালাম বা বাণী হওয়ার বড় প্রমাণ তার ই'জায" বা তার মত রচনা থেকে 
মানুষকে অক্ষম করে দেয়া । এটা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে 
চ্যলেঞ্জ ঘোষণা করেছেন । 


গে) ফতোয়া দেওয়ার অধিকার সকলের রয়েছে 
“যে কোন মানুষের ফতোয়া দেওয়ার অধিকার রয়েছে । কারণ 
ফতোয়া দেওয়া মানে অভিমত ব্যক্ত করা 1” 


ফতোয়া মূলত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ঞ্ক্-এর 
ভাষ্য মতে, মুফতী আন্লাহ তা'আলার বিধান বর্ণনায় তারই ভাষ্যকার ও 
কী ্ত হয়ে স্বাক্ষরের যিম্মাদার হয়ে থাকেন । 

৮৩ 
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[43 ও 5) রি রন রি 
অর্থ: “আলিম ও সত্যবাদীরা ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়ার 


১৩৩৫ ৫ ৮৮০15 ভঙ্গি ও 


যোগ্য নয় ...; যখন পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার 
পদমর্যদা অস্বীকার ও ভুলে যাওয়ার মত নয়, বরং তা সবেচ্চি সম্মান ও পদ 


হিসেবে বিবেচিত, ত তারাতারি ুদাতিি ক্ত হওয়ার 
মর্যদা কতইনা বড় হবে? প্রকৃত বিষয় হল, যাকে এই দায়িত্ব দেয়া হবে 
তাকে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এবং এই পদমর্যাদার তাৎপর্য 
অনুধাবনকারী হতে হবে 1” 

ডাক্তার সাহেব ফতোয়াকে অভিমত" বলে একটি সাধারণ শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা 
দেয়ার মাধ্যমে শুধু নিজের জন্য নয় বরং অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলের জন্য 
ফতোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত: 


। আত্তার্তহীদ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


৬৩৮5৫ ৩এ়এ৪ 
অর্থ: “যদি তোমরা না জেনে থাক তাহলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে 
নাও ।” আর রাসূলুল্লাহ প্রজ্ঈ-এর নিম্নের হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলেন; 

(2021 ৩ 12 রা ০ ৪০০ ঞ্চে 5) 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া ছাড়া (অশুদ্ধ) ফতোয়া দেয় সেই (অশুদ্ধ) 
ফতোয়ার গ্তনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপরই বর্তাবে ।% 


২. তাফসীরে মনগড়া ব্যাখ্যা তথা অর্থবিকৃতি 

থেকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই 
অর্থই বুঝিয়েছেন । তাই অযোগ্য লোকদের এ বিষয়ে পা রাখা অত্যন্ত 
বিপদজনক । হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 


৫27 6 তে ০৫ দা না ০৯? ক. 257 
(0০৮1 5 ০৮০ এ ৩1০). ০৬ ০) 


অর্থ: “যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির নিরিখে কুরআনের তাফসীর করে যদিও 
ঘটনাক্রমে সঠিক অর্থে পৌছুয়, তবুও তাকে ভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হবে ।” 
অন্য হাদীসে আছে, 


অর্থ: “যে ব্যক্তি মনগড়া কুরআনের তাফসীর করল সে জাহান্নামে আপন স্থান 
বানিয়ে নিল 1” 

তাই মুফাস্সিরের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে । যেমন-_ 

১. কুরআনের সকল আয়াতের উপর দৃষ্টি থাকতে হবে । 

২. হাদীসের ভা-ার থেকে সংশিষ্ট প্রচুর হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে । 

৩. আরবী ভাষা ও ব্যকরণ তথা নাহু, ছরফ, ইশতিকাক এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে 
পাঁ-ত্য রাখতে হবে | 

ডাক্তার সাহেবের মধ্যে এ সকল শর্তের একটিও যথাযথ ভাবে পাওয়া যায় 
না। তিনি আরবী ভাষা ও আরবী ব্যাকরণ সম্্পকে যথাযথ পারঙ্গম নন এবং 
হাদীস ভাবারের ওপরও তার কোন গভীর পড়াশোনা নেই । আর আরবী 
সাহিত্য ও অলঙ্কার শান্ত্েও তেমন পাত নন। (নিম্নের উদাহরণ দ্বারা তা 
স্পষ্ট হয়ে যাবে |) 

অপরদিকে তাফসীরের ক্ষেত্রে বিপদগামী হওয়ার যত উপকরণ হতে পারে, 
সবকটিই তার মধ্যে বিদ্যমান | যেমন- রাসূলুল্লাহ জজ, সাহাবায়ে কিরাম ও 
তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত তাফসীর থেকে বিমুখিতা, অস্বাভাবিক আধুনিকতা 
এবং পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তকে যথাযথ অনুধাবনে অক্ষমতা ইত্যাদি । 
তাই অজ্ঞতার কারণে তিনি দশাধিক আয়াতকে শক্তিচর্চার ক্ষেত্র 
বানিয়েছেন । নিয়ে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল: 


প্রথম আয়াত 


611 ৮ 27:61 ্ বা ২৫2. ৮০৮ 
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9%14052:5501 
অর্থ: “পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল 1” 

এর তাফসীর করতে গিয়ে তিনি বলেনে, অনেকে বলেন, 

“কাওয়্যাম” অর্থ এক স্তর উর্ধ্বে হওয়া । কিন্তু বাস্তবে 'কাওয়্যাম” শব্দটি 

ইকামাতুন শব্দ থেকে নির্গত । “ইকামাতুন* অর্থ দাড়ানো ৷ তাই 

'ইকামাতুন*-এর মর্ম হল যিম্মাদারিতে একস্তর উধ্রবে হওয়া, সম্মান ও 

মর্যদায় উধের্বে হওয়া নয় 1” 
ডাক্তার সাহেব পশ্চিমা বিশ্বের “সমানাধিকার* নীতির সমর্থনে উক্ত আয়াতের 
মনগড়া তাফসীর করতে গিয়ে সম্মান ও মর্ষদায় পুরুষের এক স্তর উর্ধে 
হওয়াকে অস্বীকার করেছেন । অথচ উম্মতের বড় বড় মুফাস্সিরগণ “সম্মান 
ও মর্ষদায়” শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা বলেন । যেমন- আল্লামা ইবনে কাসীর এর 
৪৯৮) 4১:8৩) আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, 
5545 466 6503 05056380 58 ভা ছটা এগাঞ 

৬9919 

অর্থ: “স্ত্রীর কাছে স্বামীর অবস্থান শাসনকর্তা ও সরদারের ন্যায় । প্রয়োজনে 
স্বামী স্ত্রীকে উপযুক্ত সংশোধনও করতে পারবেন ।”* 


মার্চ১২ 


আর $+%5/5$৫:59/5-এর তাফসীরে লিখেন, 
99 55833 ৭1296548500 45০08 এ ৪ মুল৪। ও 
8৯919 240 375013 ০৮০00 

অর্থ: “স্বামী স্ত্রী থেকে সম্মান, মর্যাদা, অনুকরণ ইত্যাদিতে এক স্তর 

উধের্বে ৮২ 

ডাক্তার সাহেবের এই তাফসীর রাসুল্লাহ উ্রজ্ঈ-এর নিম্নের হাদীসটির সম্পূর্ণ 
(৩৫৯155৭৩০98 ০৮৭ মু 81411 ও 9) 

অর্থ: “যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, 

তাহলে আমি মহিলাদেরকে আপন আপন স্বামীকে সিজদা করার আদেশ 

দিতাম 1৩ 

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় জন সম্মান ও মর্যদায় সমান এবং স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীর 

উর্ধে না হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ কর্ন স্রীদেরকে সিজদা (যা সবেচ্চি সম্মানের 

প্রতীক) করার কেন আদেশ দিতে চেয়েছিলেন? 


দ্বিতীয় আয়াত 

ডাক্তার সাহেবের কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল: “পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে যে মাতৃগর্ভে নবজাত শিশুর লিঙ্গ কেবল আল্লাহ তা“আলাই জানেন । 
কিন্তু এখন বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করেছে, আমরা আন্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে 
নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ করে থাকি । কুরআনের এই আয়াত কি মেডিকেল 
সাইন্সের বিপরীত নয়? তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 

“এটি সত্য যে, অনেকেই এই আয়াতের তরজমা ও ব্যাখ্যা এভাবে 
করেছেন যে, “কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন মাতৃগর্ভে নবজাতকের 
লিঙ্গের কথা । কিন্তু এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি গভীর ভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এখানে ইংরেজী শব্দ ৪9-এর অর্থ 
প্রদানকারী কোন শব্দ নেই । মূলত কুরআন যা বলতে চায় তা এই যে, 
মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ জানেন । বহু সংখ্যক মুফাস্সিগণ এখানে 
ভুলের শিকার হয়েছেন । তারা বলেছেন, “মাতৃগর্ভে নবজাতকের লিঙ্গ 
আল্লাহই জানেন" এটি অশুদ্ধ । এই আয়াতটি নবজাতকের লিঙ্গের দিকে 
ইঙ্গিত করে না। বরং তা থেকে উদ্দেশ্য হল এই নবজাতকের স্বভাব 
কেমন হবে, সে ছেলেটি মাতা-পিতার জন্য রহমত হবে না অভিশাপ? 
ইত্যাদি 1”? 

ডাক্তার সাহেব অধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রভাবিত হয়ে তার একটি 
থেকে বর্ণিত তাফসীরকে পেছনে রেখে একটি সু-প্রসিদ্ধ অর্থকে অস্বীকার 
করে দিলেন । এবং বড় বড় মুফাস্সিরগণের উপর অভিযোগ করে তাদেরকে 
ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করলেন । ডাক্তার সাহেব যে ব্যাখ্যা করেছেন তা 4৯৯, ৬- 


এর ব্যাপকতায় আসতে পারে । অনেক মুফাস্সিরগণ সম্ভাবনা হিসাবে প্রথম 
অর্থের সাথে এটিকেও যোগ করেছেন । কিন্ত অন্য অর্থকে বিলকুল অশুদ্ধ 
বলা, ডাক্তার সাহেবের গবেষণায় ঘাটতি ও অমনযোগিতা এবং তাফসীরের 
ক্ষেত্রে সাহাবা-তাবেয়ীদের মতামতকে অবমূল্যায়নের বড় প্রমাণ । কেননা 
ডাক্তার সাহেব যে অর্থকে অস্বীকার করছেন তার প্রতি সুরা আর-রাদের ৮ 
আয়াত ইঙ্গিত করছে । 

৩ 8 পর 
অর্থ: 'আন্লাহ তা'আলা সবকিছুর খবর রাখেন; যা মাতৃগর্ভে থাকে তার, এবং 
যা কিছু মায়ের পেটে কম-বেশি হয় তার 1৫ 
এবং প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত কাতাদা এট থেকেও 
এই অর্থই বর্ণিত | যেমন তিনি বলেন, 


র্ত ্র্ 
রে পরত রত 
৯1 2 


5 ৮১১ 3৮৬3০১৫ 
অর্থ: “মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে তার বাস্তব জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত 
অন্য কারো কাছে নেই 1১ 
তেমনি আল্লামা ইবনে কাসীর এজি তার তাফসীরে [৩/৩৫৫], আল্লামা 
নাসাফী রকি তাফসীরে মাদারিকে [৩/১১৬] এবং আল্লামা শাওকানী 


) আত্তার্তহীদ ৭ 


রদ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে [৫/৪৯৮] উপর্যুক্ত আয়াতের এই অর্থই 
বলেছেন । কিন্তু ডাক্তার সাহেব এই সকল শীর্ষ মুফাস্সিরগণের অর্থকে 
অশুদ্ধ বলে নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত অর্থকেই একান্ত বিশুদ্ধ মনে করে 
তার ওপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 


উল্লিখিত প্রশ্নের বিশুদ্ধ জবাব 
আয়াতের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার জন্য “ইলমে গায়ব' বা অদৃশ্যের জ্ঞান 
সাব্যস্ত করা । বস্তুত ইলমে গায়ব” বলা হয় সেই দৃঢ় ও নিশ্চিত জ্ঞানকে যা 
কোন বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া, যন্ত্র ব্যতীত সরাসরি অর্জিত হয় | মেডিকেল 
উপকরণ ছাড়াও নয়; বরং তা একটি ধারণা প্রসূত জ্ঞান মাত্র; যা যন্ত্র ছারা 
অর্জিত হয় । অতএব আন্ট্রাসোনুগ্াফি দ্বারা অর্জিত এই ধারণাপ্রসৃত জ্ঞান 
দ্বারা পবিব্র কুরআনের আয়াতের ওপর কোন ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করা 
যাবেনা । 
তৃতীয় আয়াত 

9৬৫495০৮৪৩5 5042515৬ 0 
অর্থ: 'হে নবী! আপনার নিকট মুমিন নারীরা এসে আনুগত্যের শপথ করে 
যে, তারা আল্লাহ তা“আলার সাথে অংশিদার সাব্যস্ত করবে না ।”১* 
ডাক্তার সাহেব এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, এখানে 
আমাদের ইলেক্শনের অর্থও অন্তর্ভুক্ত । কেননা রাসূলুল্লাহ গঞ্জ একদিকে 
আল্লাহ তা'আলার রাসূল ছিলেন, অপরদিকে রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন । এখানে 
'বায়াআত" থেকে সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুমোদন উদ্দেশ্য । ইসলাম সেই 
যুগে নারীদেরকে ভোটাধিকার প্রদান করেছিল 1” 
এখানে ডাক্তার সাহেব আয়াতের অপ-ব্যাখ্যার মাধ্যমে মহিলাদের 
ভোটাধিকার প্রমাণ করতে চাচ্ছেন; তিনি বলেন, মহিলারা রাসূলুল্লাহ জ্রুজ্জ- 
এর দরবারে এসে 'বায়আত' গ্রহণ করা; মূলত বর্তমান গণতন্ত্রের নির্বাচন 
পদ্ধতির প্রাচীন রূপ | 
অথচ গণতন্ত্র সম্পকে যারা অবগত তারা ভালোভাবেই জানেন যে, ডাক্তার 
সাহেবের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিরোধী এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে 
যুক্তির অপ-প্রয়োগমাত্র ৷ কেননা বর্তমান গণতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন করার 
ঠিক, তবে যদি কোন ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ট লোকের ভোট না পায় তাহলে তিনি 
রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবেন না । কিন্তু হুযুর ঞ্্জ-এর ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব যে, 
তিনি সংখ্যাগরিষ্ট লোকদের ভোট না পেলে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না । 
'বায়আত' গ্রহণ যদি ভোট নেয়া হতো তা হলে সেই মহিলা সাহাবিয়াদের 
রাসূলুল্লাহ ্ঈ-কে রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেওয়া ও না নেওয়া উভয়টির অধিকার 
থাকা উচিত ছিল । অথচ সেসব মহিলাদের না মানার কোন সুযোগ ছিল না। 
(তাহলে তা দ্বারা মহিলাদের ভোটাধিকার প্রমাণ হয় কেমনে?) 


চতুর্থ আয়াত 
সুরা মারয়ামের ২৮ আয়াত 
8৬৮ এড 2984752665১ 

উক্ত আয়াতের ওপর প্রসিদ্ধ প্রশ্নঃ “হযরত মারয়াম /৫রহট হযরত হারুন 

/রব্টি-এর বোন ছিলেন না, উভয় জনের যুগের মধ্যে প্রায় এক হাজার 

বছরের ব্যবধান রয়েছে। -এর অজ্ঞতাবশত উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, 
“খিস্টান মিশনারিরা বলেন, হযরত মুহাম্মাদ স্র্র-এর নিকট যিশুধরিস্টের 
মাতা মেরি (৬1 [মারয়াম]) ও হারুনের বোন মারয়ামের মধ্যে 
পার্থক্য জানা ছিল না । অথচ আরবী ভাষায় উখত, বলতে সন্তানকেও 
বোঝায় । এ জন্য লোকেরা তাকে বলেছিল হে হারুনের সন্তান, 
বাস্তবেও তা থেকে হারুন /এবই-এর সন্তান উদ্দেশ্য ।”** 

হাদীস ও ভাষা সম্পকে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল এই 

বক্তব্যের সমালোচনার জন্য মুসলিম শরীফের নিম্নের হাদীসটি যথেষ্ট! 


552 ৫ 108 455 01০ 4458 ৫ :0$ ০918০ 


6 41 ০৬৮ ০৩৩০ 66 489144 ৬ ৩৪ ৬৩ ১১৬ জা 
112 ০2৮00 50 54196 18 2) :086 ০05 55 হে 
মার্”১২ 


অর্থ: “হযরত মুগউরা ইবনে শুবা ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
যখন নাজরানে গেলাম তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা পড়: “ইয়া 
উখতা হারন” (হে হারুনের বোন!) অথচ মূসা £তয়বিউ-এর যুগ ঈসা এতই 
এর যুগের অনেক পূর্বের । অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্র-এর নিকট এসে 
তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম । তখন রাসূলুল্লাহ ঞ্ুঞ্জু বললেন, “তারা 
(তখনকার লোকেরা) নবীগণ ও যোগ্য উত্তরসুরিদের নামে নিজেদের নাম 
করণ করতেন 1৮১০ 

নবী করীম জজ উক্ত আয়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আজ থেকে ১৪ শত বছর পূর্বে 
দিয়েছেন । তার সারাংশ হল হযরত ঈসা /পরঘ্ট-এর মাতা হযরত মারয়াম 
হা হযরত মুসা /পা-এর ভাই হারুন র্র-এর বোন ছিলেন না; 

রং হযরত ঈসা এ -এর মাতার ভাইয়ের নামও হারুন ছিল এবং তারা 

নবীগণ ও নির্বাচিত জ্ানতাপসদের নামে নিজেদের নামকরণ করতেন । 
অতএব একথা স্পষ্ট যে, এ কোন নতুন অভিযোগ নয়; যার উত্তর নিজের 
পক্ষ থেকে তৈরি করে দিতে হবে । 

তাফসীর সম্ম্পকিত হাদীস ভানার থেকে ডাক্তার সাহেব এতটুকু অবগত নন 
যে, হাদীস দ্বারা তার প্রকৃত সমাধান বের করার চেষ্টা না করে নিজের পক্ষ 


থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করেছেন । 

পঞ্চম আয়াত 

ডা. জাকির নায়ক সাহেব সূরা আন-নাধি'আতের ৩০ আয়াত ১৩ 
৪৬১ সম্পকে বলেন, 


“এখানে ডিমের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'দাহা”-এর অর্থ উটপাখির ডিম । 
উটপাখির ডিম জমিনের সাদৃশ্য | তাই পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে 
পৃথিবীর আকৃতির ব্যাখ্যা করছে। অথচ কুরআন নাধিলের সময় 
পৃথিবীকে (7181) সমতল মনে করা হতো ।”* 
5৩ এবং পবিত্র 
কুরআনের আলোচ্য বিষয় (তাওহীদ ও রিসালত, বিষয়াদির 
আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র) গতি দৃষ্টিপাত না করে পৃথিবীর আকৃতির বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে আয়াতের অপ-ব্যাখ্যার মাধ্যমে মনগড়া তাফসীর পেশ 
করেছেন । 

কেননা আরবী ভাষায়: ৮১ শব্দটির ধাতুতে বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ করার অর্থ 


বিদ্ধমান। এই অর্থে 'দাহাহা'-এর অনুবাদ ও তাফসীর হল: “পৃথিবীকে 
বিস্তৃত করা ও তাতে বিদ্ধমান বস্তসমূহকে সৃষ্টি করা |” [তাফসীরে ইবনে কাসীর] 
এই শব্দটি “ডিমের' অর্থে নয় । 


৩. হাদীসে নববী সম্পর্কে অজ্ঞতা 
রাসূলুল্লাহ ্্জ-এর বিশাল হাদীস ভা-ার সম্পর্কে ডাক্তার সাহেব এর 
অনবহিত হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় তিনি বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত 
মাসআলা বলে থাকেন । এবং বহু মাস্আলা সম্পকে অনেক হাদীস বিদ্যমান 
থাকা সত্তেও তিনি বলে দেন “এই বিষয়ে কোন “হাদীস' দলীল নেই” । নিয়ে 
কয়েকটি চুড়ান্ত মাসআলার উদাহরণ দেওয়া গেল, যে মাসআলা সম্পর্কে 
ডাক্তার সাহেব হাদীস না জেনে, বা জানার পরও চোখ বন্ধ করে মতামত 
দিয়েছেন । 
কে) হায়য অবস্থায় মহিলাদের কুরআন পড়ার অনুমতি 
এক প্রোগ্রামে ডাক্তার সাহেব মহিলাদের বিশেষ দিন (হায়য চলাকালীন 
সময়) সম্পর্কে বলেন, “কুরআন হাদীসে নামায মাফ হওয়ার কথা আছে; 
কিন্তু (মহিলারা হায়য অবস্থায়) কুরআন পড়তে পারবে না" এই মর্মে কোন 
হাদীস নেই | অথচ তিরমিযি শরিফে স্পষ্ট আছে, 

0০815 65 ৩ ১ ০০০2) 


অর্থ: 'জুনুবী ব্যক্তি ও হায়য অবস্থায় মহিলারা কুরআন মজিদ পড়বে না ।”২ 
বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সর্বজ্ঞ দাবি করে তা অস্বীকার 
করে দিলেন । 


(খ) রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গার ব্যাপারে “হানাফী মাযহাবের” কোন 
দলীল নেই 


। আত্তার্তহীদ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


ডাক্তার সাহেব এক অনুষ্ঠানে রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গা-না ভাঙ্গার ব্যাপারে 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 

কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারী 
ওলামায়ে কিরামের মতে রক্ত বের হলে অযু ভেঙে যায়। নামাযের 
মধ্যখানে রক্ত বের হলে কি করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তার 
ফতোয়া (হানাফীদের ফতোয়া) এক প্রকারের বাড়াবাড়ি, অথচ এই 
মাযহাবের সপক্ষে স্পষ্ট কোন দলীল নেই 1” 

এখানে ডাক্তার সাহেব ফিকহে হানাফীর সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করলেন যে, তারা বিনা দলিলে অযু ভাঙ্গার কথা বলেন । অথচ 
রক্ত বের হলে অযু ভাঙ্গার সপক্ষে অসংখ্য হাদীস রয়েছে, এবং সাহাবায়ে 
কিরামের আমলও তার উপর ছিল । নিয়ে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল: 
এক. লহ 


৫ পরত 
৫ রে বে এ 
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এ? 155 ৪ ৪৮ ২9৩০ 4০৮৮৫ 
অর্থ: হযরত আয়শা টু বলেন, হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রস 
হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ জুঞঈ-এর দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
51570555752 
১857৮, 
ধুয়ে নামায পড়বে ।॥ হিশাম বলেন, আমার পিতা বলেন, অতঃপর প্রত্যেক 
নামাযের জন্য অযু করবে, আর এই অযু ওয়াক্ত বাকি থাকা পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে 1৪ 
দুই. সুনানে দারাকুতনীতে ত আছে, 
(৮৮৩ 4520 0 25 0৮5 ৪০০০৬ ০৮১৩ এ183০6019 
(8০০ 0825? 
অর্থ: “নামাযের মধ্যে যদি কারো নাক থেকে রক্ত বের হয় তখন সে রক্ত 
ধুয়ে পুনরায় অযু করবে 1” 
ইবনু 'আদী কর্তৃক তার আল-কামিল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, 
135:55৩8 ১2 ০৮90 ৯ ০1০১০ 94:5৬ 5৭৬ ০১৪3৪ ০৪ 
অর্থ: প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করতে হয় ৯৬ 
এছাড়া আরো অনেক হাদীস থাকা সত্তেও ডাক্তার সাহেব আপন অজ্ঞতাকে 
গোপন করে মুজতাহিদ সেজে বলে দিলেন, “রক্ত দ্বারা অযু ভাঙ্গার ব্যাপারে 
কোন দলিল নেই ।' 


(গে) নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য অবৈধ 

অন্য এক জায়গায় ডা. জাকির নায়ক সাহেব নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য 

প্রসঙ্গে বলেন, 
কোথাও একটি সনদবিশিষ্ট বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় না যেখানে 
নারীদেরকে পুরুষ থেকে পৃথক নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে । তার পরির্বতে বুখারী শরিফে বর্ণিত যে, হযরত উম্মে দারদা 


এখানে ডাক্তার সাহেব সরাসরি দুট ভুলের শিকার হয়েছেন: 

(ক) নারী-পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই । 

(খ) হুযুর স্রঞ্ মহিলাদেরকে পুরুষের ন্যায় বসতে বলেছেন । 

ডাক্তার সাহেব প্রথম কথা বলে সেসব হাদীস অস্বীকার করে বসলেন যার 
মধ্যে নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্যের কথা রয়েছে । নিয়ে তার কিছু উল্লেখ 
করা হল। 

এক. সহীহ আল-বুখারীতে আছে, নবীজি এট বলেন 


মার্চ১২ 


1 9:30 3.১ ৭9০20 3৬5 ৫ ৩৩ রি 5 ০০এ| 4 রা 5) 


(50228 92281 
অর্থ: “হে লোক সকল! তোমাদের কি হল? নামাযে কোন অসুবিধা দেখলে 
করতালি দাও; করতালি তো একমাত্র মহিলাদের জন্যই 1” 
দুই, তাবারানী বর্ণনা করেন, 


৩১০ 1৮ 3590 এড এ| 4525 ৩৩7 শী 2993 ০ 


রত €৩ ৫ রি চা ১৫৫ €4০ 1540 0০ 
অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার ক্ষ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ গজ আমাকে বলেন, “হে ওয়ায়েল ইবনু হুজ্র! নামায পড়ার সময় 
হাত কান পর্যন্ত উঠাও আর মহিলারা সিনা পর্যন্ত উঠাবে ।”৮ 
তিন. জারদাউদ কহ দার এ রাহা কারি নাযান রমার নিজ 


) :4 5৫০ তর্জীতে। 2 9 £ ৭ 4১১০ 4478৩ 


(০৯9৩ ৪১৩ ৬৪ 85056০০৬4০০ ০৫০০ 
অর্থ: হযরত ইয়াধিদ ইবনে আবী হাবীব এ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ জু 
নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, “তখন (তাদেরকে 
উদ্দেশ্য করে) রাসূলুল্লাহ ৬্ুঞ্জ বলেন, সিজদা অবস্থায় শরীরের কিছু অং 
মাটির সাথে মিলিয়ে দাও । কেননা এই ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো 
নয় |” 
তিন. ইবনু কসীর বর্ণনা করেন, 

. ০১০০৪ 01০০৭ ০4০৪ ০5:5৪ 

অর্থ: হযরত ইবনে উমর কট থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ঞ্্-এর 
যুগে মহিলারা কিভাবে নামায পড়তেন? তিনি বলেন: তারা এক পায়ের 
উপর বসে আরেক পা খাড়া করে আড়াআড়িভাবে বসতেন, পরে উভয় পা 
বিছিয়ে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয় | [জামিউল মাসানিদ] 
এ সকল বর্ণনায় নারী-পুরুষের নামাযে বিভিন্ন ধরণের পার্থক্যের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে । এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস রয়েছে, এই বিষয়ে রচিত 
কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে এবং দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ বুখারী শরীফে 
মহিলাদেরকে পুরুষের ন্যায় নামায আদায় করার কথাটি একটি অশুদ্ধ কথার 
সংযোজন মাত্র । ডাক্তার সাহেব হযরত উম্মে দারদা ঞ্ট-এর যে হাদীসটির 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা মূলত এভাবে বর্ণিত: 

(42 এ ৩৩ এ ২৩ ৩৯৩০ ০: 8150301৩363 
অর্থ: 'এবং উম্মুদ দারদা ঞ্ট নামাষে পুরুষের ন্যায় বসতেন এবং তিনি 
“ফকীহা" ছিলেন ।* 
এখানে কোথাও রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্ই-এর বাণী বা আমলের কথা উল্লেখ নেই; 
বরং এক মহিলা সাহাবীর আমল মাত্র | যা উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রহ. 
ইঙ্গিতও করেছেন যে, তিনি ফকীহা ছিলেন, আপন ইজতিহাদ দ্বারা এমন 
করতেন এবং ইমাম বুখারী “তা'লীকাতে' (অধ্যায়ের সূচনাতে) 
সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন । 


৪. ডাক্তার সাহেবের মাযহাব 

ডাক্তার সাহেবের বক্তব্য ও রচনায় মুজতাহিদ ইমামগণের অবাধ্যতা ও 
ফিকহী মাসাআলা সমূহে সংখ্যাগরিষ্ট দল থেকে উল্লেখযোগ্য বিরোধীতার 
কারণে তিনি যে কোনো ইমামের অনুসারী, তা মনে হয় না। বরং তিনি 
মুক্তচিন্তা, অধুনিকতা ও প্রগতিবাদী চেতনায় উজ্জবিত, “লা মাযহাবী” “গায়রে 
মুকাল্িদের' (মাযহাব অমান্যকারীদের) অন্তর্ভূক্ত, তাই ফুটে উঠে। শুধু 
এতটুকু যতেষ্ট নই যে, ডাক্তার সাহেব কোন মাযহাবের অনুসারী নন; বরং 
তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইমামদের অনুসরণ না করার জন্য সাধারণ জনগণকে 
উদ্বুদ্ধ করে থাকেন । তিনি মাসআলার বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক সময় এক 
ইমামের কথা বা ওই ইমামের গবেষণালব্দ সিদ্ধান্ত নিজের গবেষণা ও 
সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দেন। কখনো কখনো মুজতাহিদ সেজে নিজেই 


। আত্তার্তহীদ 


তোল তা: 


শীর্য।বি।ষ।য় 


মাসআলার বিবরণ দেন | অথচ ডাক্তার সাহেবের উচিৎ ছিল যিনি কষ্ট করে 
এই মাসআলার সমাধান বের করেছেন সেই নির্দিষ্ট ইমামের নাম উল্লেখ 
করা; যাতে করে শ্রোতাগণ ভ্রান্তিতে না পড়েন যে, কুরআন, হাদীস ও 
মুজতাহিদ ইমামগণের দ্বারা এটা প্রমাণিত সত্য | এছাড়া যেসব বিষয়ের 
উপর মানুষ আমল করে তা অশুদ্ধ; কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইমামদের 
সিদ্ধান্তই হোক না কেন। নিয়ের আলোচনা দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলো 
প্স্কুটিত হবে । 

(ক) বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা 

ডাক্তার সাহেব এক স্থানে বলেন, 

“বিনা অযু কুরআন মজিদ স্্পশ করা জায়েয । 


অথচ ডাক্তার সাহেবের এই সিদ্ধান্তটি কুরআনের আয়াত ও ইমামগণের 
সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক | 


908) £22$ 
অর্থ: “অযু বা গোসল দ্বারা) পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন মজীদ স্পর্শ করো 
না রঃ 


(খ) জুমার খুতবা স্থানীয় ভাষায় হওয়া চাই 

তিনি অন্যত্র বলেন, 

“আমাদের দেশে জুমার খুতবা স্থানীয় ও মাতৃভাষায় হওয়া উচিত মনে 
করি । 

অথচ রাসূলুল্লাহ ক্্-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জুমার খুতবা আরবী ভাষাই 
চলে আসছে । আর এখন ডাক্তার সাহেব জুমার খুতবা স্থানীয় ভাষায় দেয়ার 
দাওয়াত দিচ্ছেন; যেন মানুষ খুতবা বুঝতে সক্ষম হয় । অথচ এই যুক্তি 
(অনারবরা খুতবা বুঝা) রাসূলুল্লাল্লাহ ঞ্ুঞ্ট-এর যুগেও বিদ্যমান ছিল | কেননা 
রাসূলুল্লাহ ডি রা রি ০ থাকতেন, তা সত্বেও 
১ ৪১ 058158 
তাবেয়ী, তবে তাবেয়ী ও তাদের অনুসারীগণ আরব থেকে বের হয়ে 'আজম' 
অনারব রাষ্ট্রে বসবাস করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইসলামের আলো বিতরণ 
করেছেন, কিন্তু সর্ত্রে খুতবা হত আরবী ভাষায় । অথচ ইসলামের প্রচার- 
প্রসারের জন্য আজকের তুলনায় তারা এর অনেক বেশি মুখাপেক্ষী ছিল । 
তখন সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অনারবী ভাষা খুব ভালোভাবে জানতেন | তা 
সত্তেও তারা আরবী ভাষায় খুতবা দিতেন । 


সারকথা 

খুলাফায়ে রাশেদীন সাহাবায়ে কিরাম ও বড় বড় তাবেয়ীনগণের ধারবাহিক 
আমল এবং গোটা উম্মতের উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা আমলের মাধ্যমে 
একথা স্পষ্ট যে, খুতবা আরবী ভাষাই দিতে হবে । এমনকি “আরবী ভাষায় 
খুতবা দেয়া' ইমাম মালেক এ্ক্ই-এর মতে জুমা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত । 
যদি সমবেত সকল লোক অনারবী হয়, কেউ আরবী জানে না, আরবীতে 
খুতবা দেয়ার কোন লোক না থাকে, তখন তারা যোহরের নামায আদায় 
করবে, জুমার নামায নয় | জুমার নামায তাদের যিম্মায় বর্তাবে না । 
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অর্থ: নিব রররানারর নী লিত পাপ এবং 

তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সুন্দর আরবীতে খুতবা দিতে পারে না তখন 

তাদের উপর জুমা ওয়াজিব হবে না ।”২ 

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এ্ল্রচু বলেন, “খতুবা শুধু আরবী 

ভাষাই হতে হবে | পুরো বিশ্বে সদা এটার উপরই আমল চলে আসছে 1”: 


(গ) তিন তালাকে এক তালাক হওয়া চাই 

“তিন তালাকের জন্য এতগুলো শর্ত রয়েছে যে, সবকটি এক সাথে 
পাওয়া যাওয়া দুক্র ও অসম্ভব । এ সম্পকে সৌদি আরবের তিনশ 
ফতোয়া বিদ্যমান | বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক সাথে তিন তালাকে এক 
তালাক হওয়া চাই 1৩৪ 


মার্চ১২ 


অথচ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমামগণ ও অধিকাংশ 
ওলামায়ে কিরাম এবং বর্তমান সৌদি আরবের নির্ভরযোগ্য সকল ওলামায়ে 
কিরামগণ এক স্থানে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হওয়ার 
ফতোয়া দিয়েছেন । এ বিষয়ে গোটা ইতিহাসে কোন গ্রহণযোগ্য আলিম 
দ্বিমত পোষণ করেননি । কেবল মাত্র আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ও তার 
শিষ্য আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম এট ব্যতীত । কিন্তু সকল উম্মতের বিপরীত 
(যেখানে ইমাম চতুষ্টয়; ইমাম আবু হানীফা টু, ইমাম শাফী এাাছি, 
ইমাম মালেক একই, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই অন্তর্ভুক্ত) এই দুই 
জনের সিদ্ধান্ত কখনো অনুসরণযোগ্য হতে পারে না । ডাক্তার সাহেব এমন 
সর্বজন স্বীকৃত বিষয়ের বিরোধিতা করে উম্মতকে পথ ভ্রষ্ট করার অপপ্প্রয়াস 
চালাচ্ছেন । এই সিদ্ধান্ত (এক সাথে তিন তালাকে তিন তালাক পতিত 
হওয়া) অসংখ্য কুরআন-হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা সু- 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত । নিমে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল: 

এক. সহীহ আল-বুখারী বর্ণনা করেন, 
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০ রি ০৫২০ এ 9৩৭) ৩৫ ওঠ এ 2 


ঠা) 44 3% 
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অর্থ: হযরত নাফে একট বলেন, যখন হযরত ইবনে উমর ছি থেকে “এক 
সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হওয়া না হওয়া” (ুজুকরা 
যাবে কিনা) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বলেন, যদি তুমি এক 
বা দুই তালাক দিয়ে থাকো তাহলে “রুজু” করতে পার । কারণ, রাসুলুল্লাহ 
জু আমাকে রুজু” করার আদেশ দিয়েছিলেন । যদি তিন তালাক দিয়ে দাও 
তাহলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে; অন্য স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত 15৫ 
দুই. আবু দাউদ বর্ণনা করেন, 


সর, 


:00$ ০১৬ লে এছ ও 012 2 ্ ০৬ ১৪৪ ০৪ :0$ টর্চ 
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অর্থ: হযরত মুজাহিদ এ বলেন, আমি ইবনে আববাস লু-এর পারে 
ছিলাম । এক ব্যক্তি এসে বলেন, আমি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি, হযরত 
ইবনে আববাস রা. চুপ ছিলেন । আমি মনে করলাম হয়ত তিনি তার স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে দিবেন রেজু করার হুকুম দিবেন) । কিছুক্ষণ পর ইবনে আব্বাস রা. 
বলেন, তোমাদের অনেকে নির্বোধের মত কাজ কর; তারপর “ইবনে 
আববাস, ইবনে আব্বাস” করে চিৎকার করতে থাক | জেনে রাখ! আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে আল্লাহ তা“আলা 
তার জন্য পথকে সুগম করেন । তোমরা আপন প্রভুর অবাধ্যতা করেছ (তিন 
তালাক দিয়ে) তাই তোমার স্ত্রী তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে ।”* 
তিন. ইমাম মালিক একি বর্ণনা করেন, 


চি 
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415 ৫ 
অর্থ: হযরত ইমাম মালেক ঞ্ঞ্রছু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে 
আববাস ঞঃক্ষ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আমি স্ত্রীকে ১০০ তালাক দিয়েছি, 
এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি? তখন ইবনে আব্বাস এট বলেন, তুমি যা 


দিকে তারার 
সাতানব্বই তালাকের মাধ্যমে তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে উপহাস 


করেছ ছি 
) আত্তার্তহীদ ১০ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


চার. ইমাম মালিক এজ বর্ণনা করেন, 
রর 06 8১০০৩ এ ৮৪ পু নক ৯582 1 
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অর্থ: “ইমাম মালেক এজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ্প্ট-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি 
লোকেরা তোমাকে কি বলেছে? সে উত্তর দিল, তারা বলল, “তোমার স্ত্রী 
'বায়ানা' তালাক প্রাপ্ত হয়ে গেছে । তখন হযরত ইবনে মাসউদ ক্ষ বলেন, 
সত্য বলেছে । অর্থাৎ তিন তালাক পতিত হয়েছে |” 

পাঁচ. হাদীস শরীফে আরও আছে, 
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অর্থ: “হযরত হাসান ক্ষ বলেন, হযরত ইবনে উমর র্ট বর্ণনা করেন যে, 


ভিনি/জরনা্রীকে হা বা হিরা 
করল যে দুই তুহুরে [হায় থেকে পবিত্র অবস্থায়] অবশিষ্ট দুই তালাক 
দিবেন । হুযুর ঞ্র্জু এই বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বলেন, ইবনে ওমর! 
এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হুকুম দেননি | তুমি সুন্নাতের বিপরীত 
কাজ করেছ [হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছ]। তালাকের শরিয়ত সমর্থিত 
পদ্ধতি হল, 'তুহুর' পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, প্রত্যেক 'তুহুরে” এক 
তালাক দেয়া । তার পর রাসূলুল্লাহ সী রুজু" করার নির্দেশ দিলেন । এ 
জন্য আমি “রুজু* করে নিয়েছি । অতঃপর তিনি বলেন, সে পবিত্র হওয়ার 
পর তোমার এখতিয়ার থাকবে । চাইলে তুমি রাখতেও পারবে, আর না 
চাইলে তাকে বিদায়ও দিতে পারবে । হযরত ইবনে উমর রা. বলনে, 
তারপর আমি রাসূলুল্লাহ প্ল্ন-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি 
যদি তিন তালাক দেয় তখনও কি “রুজু” করার অধিকার থাকবে? হুযুর জু 
বলেন, “না । তখন স্ত্রী তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে । এবং তোমার 
এই কাজ (এক সাথে তিন তালাক দেয়া) গুনাহের কাজ সাব্যস্ত হবে |” 
লক্ষ করেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসসমূহে তিন তালাক দ্বারা তিন তালাকই 
পতিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে । এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস সুস্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণ করে যে, তিন তালাক দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে এক তালাক 
নয় । 


বি. দ্র. 

পতিত হওয়ার বিষয়ে* সৌদি আরবের ওলামায়ে কিরামের বরাত দিয়েছেন, 
তারপর নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন । কিন্তু সৌদি আরবের ওলামায়ে 
কিরামের এই গবেষণার বিরেদ্ধে উচ্চ গবেষণার মাধ্যমে কোন আলেম তার 
বিরোধিতা করছে তা উল্লেখ করেননি । 


মার্চ১২ 
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অর্থ: “সবেচ্চি স্থায়ী ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিল" কর্তৃক নির্বাচিত “এক 
শব্দে তিন তালাক' বিষয়ে গবেষণা কর্মে দায়িত্রত শীর্ষ ওলামাদের সাধারণ 
পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত গবেষণাপত্র ও এই বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন, প্রতিটি 
উক্তির বাচবিচার ও তার পক্ষে-বিপক্ষে উপস্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর 
উত্থাপিত হওয়ার পর অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে, এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন 
তালাকই পতিত হবে 1৮5 


(ঘে) সারা বিশ্বে এক দিনে ঈদ উদ্যাপন করা 
ডাক্তার সাহেব এক প্রোগ্রামে পরামর্শ স্বরূপ বলেন, 

মুসলমানদের এমন এক পদ্ধতি বের করা জরুরি যেন সারা বিশ্বে এক 
দিনে ঈদ উদ্যাপন করা যায় ।' 


ডাক্তার সাহেবের এই মতামত সরাসরি রাসূলুল্লাহ ্র্-এর হাদীসের সাথে 
সাংঘর্ষিক | কেননা রাসূলুল্লাহ প্রঙ্ ইরশাদ করেন, 
14652152555881525%। 
অর্থ: “চাদ দেখে রোযা রাখ, আর চাঁদ দেখে রোযা ছাড় ।”৮* 
এছাড়াও তা অযৌক্তিক একটি সিদ্ধান্ত । কারণ, “একদিনে ঈদ উদ্যাপন' 
বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার মূল কারণ ঈদকে তারা দেশি বা আর্তজাতিক 
একটি উৎসব বা জাতীয় দিবস সাব্যস্ত করেছেন । কিন্তু এটি অত্যন্ত ভুল 
সিদ্ধান্ত । কেননা আমাদের উভয় ঈদ ও মুহাররম কোন উৎসবের" দিন নয়, 
বরং এ সবকিছু ইবাদতই এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রদেশে সেখানকার 
দিগন্ত অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান হওয়া জরুরি । আমরা ভারতে যখন 
আসরের নামায পড়ি তখন ওয়াশিংটনে সকাল বেলা মাত্র । যখন আমরা 
ভারতে যোহরের নামায পড়ি তখন লন্ডনে মাগরিবের নামায হয়ে গেছে । 
এমনও হয় যে, এক দেশে জুমার দিন আগমন করে আর অন্য দেশে এখনও 
বৃহস্পতিবার এবং আরেক দেশে শনিবার আরম্ভ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় 
সারা বিশ্বে একদিন ঈদ উদ্যাপনের প্রশ্নই আসে না । 
সারকথা এ সকল অভিযোগের কারণে ডা. জাকির নায়ক সাহেব বহু সংখ্যক 
“মাসআলায়” আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাস থেকে 
পথচ্যুত হয়েছেন ৷ কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় আরবী ভাষা ও পূর্বসুরিদের 
তাফসীরকে অবেহেলা করে অপরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা তাফসীর করে অর্থকে 
বিকৃত করেছেন । 
ভাক্তীর সাহেবের মাযহাব 
এবং তিনি (ডোক্তার সাহেব) শরিয়াতের জ্ঞানে অগভীরতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
অজ্ঞতা সত্তেও কোন ইমামের অনুসরণ করেন না বরং উল্টো তাদের 
সমালোচনা করেন । তাই ডাক্তার সাহেবের কথা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় । 
তার প্রোগ্রাম দেখা, তার বক্তব্য শুনা এবং যাচাই-বাচাই ও গবেষণা করা 
ছাড়া তার কথায় আমল করা অত্যন্ত ক্ষতিকর | বাস্তব যাচাই-বাচাই ও 
গবেষণা যেহেতু সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তার প্রোগ্রাম থেকে সাধারণ 
মুসলমানদের বেচে থাকা জরুরি । প্রত্যেক মুমিনের স্বরণ রাখা জরুরি যে, 
দ্বীনের ব্যাপারটি খুবই সংবেদনশীল; মানুষ দীনের আলোচনা শুনে এবং তার 
উপর আমল করে কেবল মাত্র আখেরাতে মুক্তির আশায় । এই ক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র নতুন নতুন গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর, বরাতের আধিক্য এবং 


) আত্তার্তহীদ ১১ 
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মানুষের বাহ্যিক গ্রহণযোগ্যতা দেখে অনুসন্ধান ও বাচবিচার ছাড়াই কারো 
কথায় কখনো আমল করা উচিত নয় | বরং মানুষের চিন্তা করা জরুরি যে, 
ব্যক্তিটি দ্বীনি বিষয়ে কতটুকু যোগ্যতা সম্পন্ন? কোন ধরণের শিক্ষক থেকে 
জ্ঞান অর্জইন করেছেন? কোন পরিবেশে গড়ে উঠেছেন? তার চাল-চলন ও 
লেবাস-পোষাক কেমন? অন্যান্য আলেমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা? 
সমপরযাঁয়ের নির্ভরযোগ্য ওলামা-মাশায়েখগণ তার ব্যাপারে কি বলেন? 
আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার পার্থে সমবেত জনতা ও তার কথায় 
প্রভাবিত লোকদের কাছে দ্বীনের অনুভূতি কতটুকু আছে? দ্বীনি খিদমতে 
নিয়োজিত ব্যক্তিগণ তার সাথে কতটুকু সংযুক্ত? যদি কোন নির্ভরযোগ্য 
ব্যক্তি তার কাছে থাকে তার কাছ থেকে জেনে নেয়া জরুরি যে, তার ধরণ 
কেমন? এবং তারা কেন তার নিকটে আছেন? এমনতো নয় যে, তারা ভুল 
ধারণা বশত বা জ্ঞানস্বল্পতা অথবা ধারণা প্রসৃত কোন স্বার্থ হাসিলের 
উদ্দেশ্যে তার কাছে অবস্থান করছে । 

মোটকথা এ সকল বিষয় যাচাই-বাচাই ও অনুসন্ধানের পর যদি নিশ্চিত 
হওয়া যায়; তখনই দীনি বিষয়ে তার কথা নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য 
বিবেচিত হবে । না হয় তার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ । প্রসিদ্ধ 
তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন ঞঞ্ট-এর বাণী: 


25878252185 
238 554462615186 ১ লিড 
অর্থ: “জ্ঞান অর্জন একটি দীনী বিষয় । সুতরাং কার কাছ থেকে দীন অর্জন 


করছো একটু ভেবে দেখ 1২ 
আল্লাহ তাআলা সকলকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 
সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম দেওবন্দ 
২০ রবিউল আওয়াল ১৪৩২ হি. 


১. মুফতী হাবীবুর রহমান 


দারুল উলুম দেওবন্দ 

২. মুফতী ফখরুল ইসলাম 
দারুল উলুম দেওবন্দ 

৩. মুফতী মাহমুদুল হাসান 
দারুল উলুম দেওবন্দ 

৪. মুফতী ওকার আলী 


দারুল উলুম দেওবন্দ 


সালীম মাহদী 
$0117717/111717710/101 63 (৫)27710711. ০071 


*, ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও বিশ্ব তত্ব, পৃ. ৩৩ 
0)[+-]]া]াযাা] [যা] [া] গকণঞ]] [থা] []] 


[1০] / 

*, ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম ও বিশ্ব ভাতত্, পৃ. ৩৩ 

", ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া, ইলায়ুল মওয়াকাকিঈন “আন রাবিবিল 
আলামীন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১১ হি. _ ১৯৯১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৩৩ 

€, আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল (১৬) : ৪৩ ও সর) আল-আন্িযর। (২১) : ৭ 

” আবু দাউদ, আ)স-সনান, আল-মাকতাবাতুল “আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৩৬৫৭ 
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মাচ ১২ 


+. তিরমিযী, আস-স্নাঁন, মাকতাবাতু ওয়া মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, 
মিসর (১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২০০, হাদীস: ২৯৫২ 

”, তিরমিযী, ওক, খ. ৫, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ২৯৫১ 

৯ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা (8) : ৩৪ 
পৃ. ২৯৫ 

১. ইবনু কসীর, তাফসীরজ্ল কুরআনিল 'আযীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি), খ. ২, পৃ. ২৫৬ 

২, ইবনু কসীর, গ্রাঙভ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 

”. আবূ দাউদ, আ7স-সুনান, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ২১৪০ 

». ডা. জাকির নায়েক, ইসলামের ওপর চলিশটি' আভিযোগ, আরীব পাবলিকেশন, 
দিলি, ভারত, পৃ. ১৩০ 

++. আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ (১৩) : ৮ 

**, ইবনু কসীর, গ্রাঙজ্, খ. ৬, পৃ. ৩১৮ 

৭. আল-কুরআন, সরা আল-মুমতাহিনা (৬০) : ১২ 

+”, ডা. জাকির নায়েক, ইসলামে নারীদের অধিকার, পৃ. ১৫০ 

৯. ডা. জাকির নায়েক, ইসলাম মের উপর চলিশ অভিযোগ 

২০. মুসলিম, ভাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রূত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, হাদীস: ৯/২১৩৫ 

২. ডা. জাকির নায়েক, কুরতান ও আধুনিক সাইলেস, পৃ. ৭৩-৭৪ 

২২. তিরমিযী, এঁগুভ, খ. ১, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ১৩১ 

২. হাকীকতে জাকির নায়েক, মাকতাবায়ে মদীনা, দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ২১৪ 

২. বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত (১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, 
পু ৫8৫, হাদীস : ২২৮ 

২. দারাকুতনী, আাস-স্ুনান, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রূত, লেবনান (১৪২৪ হি. 
_ ২০০৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৭৮, হাদীস : ৫৬০ 

২৬. ইবনু 'আদী, আল-কামিল ফী যুরআফায়ির রিজাল, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০, হাদীস 
: ২৯ ও খ. ২, রঃ ২৬৮ 

২. বুখারী, গ্রাঁগুক্, খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস : ১২৩৪ 

২. তাবারানী, আল-মু 'জায়ুল কাবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর 
(১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৪ খ্ি.), খ. ২২, পৃ. ১৯, হাদীস : ২৮ 

২. আবু দাউদ, আল-স্বরাসীল, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রূত, লেবনান (১৪০৮ 
হি.), পৃ. ১১৭-১১৮, হাদীস : ৮৭ ও আবু বকর আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল 
কবীর, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২৪ হি. বল ২০০৩ 
খি.), খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস : ৩২০১ 

**. বুখারী, গ্রাওভ, খ. ১, পৃ. ১৬৫ 

*. আল-কুরআন, সূরা অল-ওয়াকি 7 (৫৬) : ৭৯ 

১২. মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আদ-দুসূকী, আল-হাশিয়া 'আলাশ শরাহিল কবীর, খ. 
১, পৃ. ৩৭৮ সুত্র: আল-মকালাতুল ফিকাহিয়া 

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, ম্বতাফা শরহ মওয়াভা, মতবায়ে 
ফারূক, দিল্লি, ভারত, পৃ. ১৫২ 

*. ডা. জাকির নায়েক, খুতবাতে জকির নায়েক, হাকিকতে জাকির নায়েক 
কিতাব দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩১ 

*. বুখারী, ঞওক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩, হাদীস : ৫২৬৪ 

৩. আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬০, হাদীস: ২১৯৭ 

১, মালিক ইবনি আনাস, আল-মুওয়াভা, মুআস্সাসাতু যায়িদ ইবনি সুলতান আলি 
নাহিয়ান, আবূ যাবী, সংযুক্ত আরব-আমিরাত (১৪২৫ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. 
৪, পৃ. ৭৮৯, হাদীস: ২০২১ 

+৮, মালিক ইবনি আনাস, ঞওক্, খ. ৪, পৃ. ৭৮৯-৭৯০, হাদীস: ২০২২ 

২৯. দারাকুতনী, গ্রাঁওজ্, খ. ৫, পৃ. ৫৬-৫৭, হাদীস : ৩৯৭৪ ও ইবনুল কাইয়িম 
আল-জাওযিয়া, যাদুল মা'আদ ফী হুদ। খায়রিল বাদ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রূত, লেবনান (১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৩ 

**. মাজাল্ল/তুল বৃহুসিল ইসলামিয়া, সংখ্যা : ৩য় (রজব ১৩৯৭ হি.), পৃ. 
১৬৫ 

+, মুসলিম, গরাঁগভ, খ. ২, পৃ. ৭৬২, হাদীস: ১৮ ও ১৯/১০৮১ 

খ. ১, পৃ. 


৪২. মুসলিম, এাওক্ত, ১৪ 
_॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী প্রবর্তিত কাদিয়ানিবাদ একটি ধর্ম 
বিশ্বাস, একটি স্বতন্ত্র মতবাদ । বিংশ শতাব্দীর 
এক ক্রান্তিকালে বৃটিশ সামাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট এ 
মতবাদ ইসলামের শ্বাশত মূল্যবোধ ও লালিত 
এতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক | এ আন্দোলন বিশ্বনবী 
রাহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা 
(সা.)-এর শান, মান ইজ্জত ও মর্যাদার বিরুদ্ধে 
একটি চ্যালেঞ্জ । এক কথায় মুসলিম উম্মাহর 
বিরুদ্ধে কাদিয়ানী মতবাদ একটি বিষাক্ত কৃপাণ, 
একটি বিদ্রোহ । ইহুদী-খিস্ট ও ঈঙ্গ-মার্কিন অক্ষ 
শক্তি অর্থায়নে লালিত একটি গোষ্ঠী নিজেদের 
আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত (কাদিয়ানী 
সম্প্রদায়) পরিচয় দিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশ ও আফ্রিকায় 
প্রকাশ্যে ও সংগোপনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর নবুওয়াতের 
অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন শেষ নবী ও 
শেষ রাসূল; তার পরে আর কোন নবী ও রাসূল 
আসবেন না; কোন এঁশী গ্রন্থ ও -০0৮1 অবতীর্ণ 
হবে না। কারণ দীন ও ধর্মের পূর্ণতা ও বিকাশ 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে সু সম্পন্ন হয়েছে 
ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে (আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা 
:৩-৪)। 
পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ও হাদীসের বাণী এ 
কথারই জীবন্ত সাক্ষী | এর পরেও কেউ নবী দাবী 
করলে সে হবে ভ-, কাপুরুষ ও প্রতারক ৷ পবিভ্র 
কাসীর রেহ.) বলেন, 
2:01825255 এঠ্ ওলি 
৩৪ এর 91509 নে জা খু 2212 
355০0 ৩০4 2% 456650145 ৮9 
15৫45 
“মহান আল্লাহ তার পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন এবং 
রাসূলুল্লাহ সো.) তার ধারাবাহিক হাদীসের 
মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) -এর পরে আর কোন নবী আসবে 
না। মানুষ যাতে জেনে যায় যে, তার পরে কেউ 
নবুওয়তের দাবী কররে সে হবে মিথ্যাবাদী, 


মার্চ১২ 


কুৎসা রটনাকারী, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট ও গোমরাহী 
সৃষ্টিকারী (তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪) 


ষড়যন্ত্রের বীজ বপন 

ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয় যে, সুচতুর 
ইংরেজ জাতি প্রণীত এক সুদূরপ্রসারী 
সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশার আওতায় কাদিয়ানী 
ধর্মমতের জন্ম ৷ ইসলামের জাগরণ ও অগ্রযাত্রাকে 
স্তব্দ করে দেয়া এবং মুসলমানদের মধ্যে 
মতভেদের বীজ বপন করাই হচ্ছে এ নীলনকশার 
উদ্দেশ্য ৷ বিংশ শতাব্দী মুসলমানদের জাগরণের 
ক্ষেত্রে এক উন্নেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । 
শহীদে বালাকোট হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
আহমদ বেরলভীর নেতৃত্বে ভারতে, শেখ মুহাম্মদ 
আহমদের নেতৃত্বে সুদানে এবং আল্লামা 
জামালুদ্দীন আফগানীর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে 
যখন নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদী 
আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে; জনগণের মধ্যে যখন 
এ আন্দোলন অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে 
তখন এসব অঞ্চলে চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
“ব্রিটিশ' নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে 
পড়ে । তারা ভাবলো, ইসলামী পুনর্জাগরণের এ 
দ্বীপশিখাকে অংকুরে নির্বাপিত করে না দিলে 
হয়তো কালক্রমে বিদ্রোহের এ আগুন লেলিহান 
শিখার রূপ ধারণ করে ভারত উপমহাদেশে 


মুসলমানদের জিহাদী চেতনা ও শাহাদতের 
জযবাকে তারা ভীষণ ভয় পায় । 

বৈশিষ্ট্য, ভাবপ্রবণতা, ও সংবেদনশীলতা সম্পর্কে 
ইংরেজ জাতি আগে থেকেই ছিল সম্যক অবহিত 
এবং তারা ভালোভাবেই জানে যে, ধর্মীয় 
চেতনাবোধ হচ্ছে ভারতীয় জনগণের প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য । ইসলামী জাগরণকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার 
লক্ষ্যে ধর্মীয় ভাবপ্রবণতাকে কাজে লাগানোকে 
একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে তারা গ্রহণ 
করে। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্রিটিশরা 
মুসলমানদের মধ্য হতে ইংরেজদের বিশ্বস্ত, 
ওয়াফাদার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব খুজে বের করার 
জন্য গোটা উপমহাদেশে ব্যাপক জরিপ চালায় | 
জরিপের ফলাফলে দেখা যায় ইরানের বাহাউল্লাহ 


কাদিয়ানী আন্দোলন : 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফসল 


আ ফ মখালিদ হোসেন 


মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজদের 
এজেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে | 
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, জিহাদী চেতনা 
নস্যাৎ ও গুপ্তচর বৃত্তি পরিচালনার জন্য এ 
দু'মির্জাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থ-বিত্তের 
বিনিময়ে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে। 
ইংরেজদের নীলনকশা অনুযায়ী দু'জনই 
আন্দোলন চালাতে থাকে । বাহাউল্লাহ দৃঃসাহস 
দেখিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তাৎক্ষণিকভাবে বিষোদগার শুরু করে দেন। 
এমন কি তিনি ঘোষণা করেন যে, তার কিতাব 
দ্বারা কুরআন করীম রহিত হয়ে গেছে এবং তিনি 
হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত 
রহিতকারী । অতিঅল্প সময়ে তার মুখোশ 
উন্মোচিত হয়ে যায়, জনগণ তাকে মুরতাদ 
হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু মির্জা গোলাম 
কাদিয়ানী ছিলেন ধুরন্ধর ও অধিকতর চতুর । 
প্রাথমিক অবস্থান তিনি তার বিদ্বেবকে গোপন 
মসীহ ও সর্বশেষ পয়গাম্বর দাবী করে স্বরূপে 
আবির্ভীত হন এবং বাতিল আকিদার প্রচারকাজে 
নিজকে নিয়োজিত রাখেন । এভাবে মুসলমানদের 
আঞ্জাম দিতে থাকে | বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ হযরত 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী এ প্রসঙ্গে 
বলেন, 

“মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে বিধ্বস্ত করে 
এ মন্ত্র ছিল অধিকতর কার্যকর | বিটিশ সরকার 
তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে বাছাই করে নিল 
বিশ্বস্ত বরকন্দাজরূপে । মানসিক অস্থিরতা, 
হতাশার শিকার, উচ্চাভিলাষী এ ব্যক্তি এবং তার 
অনুসারীরা একটি নৃতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য ব্রিটিশদের এ 
প্রস্তাব সাগ্রহে লুফে নেয় । এলক্ষ্য অর্জনের জন্য 
মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি 
যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়নি" আল্লামা সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলা নদভী, কাদিয়ানিবাদ, অনুবাদ: আ.ফ.ম. 
খালিদ হোসেন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫) । 


সেবাদাসবৃত্তির যাত্রা শুরু 
) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অনুযায়ী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 
সেবাদাসবৃত্তির কাজ শুরু করেন প্রকাশ্যে ও 
সংগোপনে । অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যায়ক্রমে 
তিনি তার অভিযান পরিচালনা করেন । প্রথম 
পর্যায়ে তিনি সংস্কারক [মীর্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী, বারাহীন ই আহমদীয়া, ১ম খত্রে সম্পূরক, 
১৮৮৪ সংস্করণ, পৃ. ৮২) হিসেবে নিজকে উপস্থাপন 
করেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইমাম মাহদী (প্রাগুক্ত, ৩য় 
খ-, পৃ. ২২৪-২৩১), তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিশ্রুত মসীহ 
(মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ফাতহ ই ইসলাম, 
১৮৯১, পৃ. ৬-৭) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নবী দাবি করে 
বসেন মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,তোহফাতুন 
নবুওয়ত, যিয়ারুল ইসলাম প্রেস, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, পৃ. 
8) | এভাবে মির্জা গোলাম আহমদ আহমদ 
কাদিয়ানী খিিস্টানদের বিশ্বস্ত সেবক ও বৃত্তিভোগী 
এজেন্ট হিসেবে ইসলাম বিরোধী এ আন্দোলনকে 
যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান । তার 
স্বলিখিত বক্তব্য এ কথায় জীবন্ত সাক্ষী: 


০৫০০০০৮৮621 ০০1০০710264 
49৮৬২৫1১6৮৮ ৫-০৫৪4-০ 
5707০6৬৮1৯4 ৫৮৫০:05০1 
£৮০/+৫৮18945654-৮2-010০-4-৬। 
-2৮০৮৫৮৪৮/:৮৫৯//৮ 
অর্থ: “আমার জীবনের বৃহত্তর অংশ বিটিশ 
সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনে ব্যয়িত 
হয়েছে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ না 
করার জন্য এবং তাদের আনুগত্য করার জন্য 
আমি এত বেশি গ্রন্থ লিখেছি যে, এগুলো একত্র 
করা হলে পঞ্চাশটি আলমারী ভর্তি হয়ে যাবে | এ 
ও রোমে বিতরণ করেছি । (মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী, তিরইয়াতুল কুলুব, হিয়ারদ্ল ইসলাম প্রেস, 
কাদিয়ান, পাঞ্াব, পু. ১৫) | 
আরেক জায়গায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 
লিখেন, 
-66০4৮৮০% ৪7659১০1-/$216৫ 
4৭9০৯৮০৫৫1০ 917010%8 
(95 241৮0 (4. 261 -5/8 401%১4-05৮৮ 
401 29০75411019 -3/৮0$১45 
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(1৮৮-০0৮৯, (7481 2০ ০৪৮ ১০ 
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1091450180৫ 
অর্থ: “জীবনের প্রারস্ত কাল থেকে আজ ৬০ বছর 
বয়স পর্যন্ত আমার কলম ও রসনাকে আমি 
নিয়োজিত রেখেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে, সেটা 


মার্চ১২ 


এবং সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
মুসলমানদের অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করা; এবং 
তাদের মধ্যে কম মেধাসম্পনন ব্যক্তিদের হদয় 
থেকে জিহাদের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা । আমি 
লক্ষ্য করেছি যে, আমার লেখা মুসলমানদের 
অন্তরে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং লাখো 
মানুষের অন্তরে পরিবর্তন এসেছে" (মীর কাসেম 
আলী কাদিয়ানী, তাবলীগে-ই-রিসালাত,৭ম খ-, পৃ. ১০)। 
মির্জা সাহেব এবং ইংরেজ সরকারের কাছে 
লিখিত সেবাদাসবৃত্তির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ 
করেন যে, 
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-/0064১46 
অর্থ: “আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে আমি প্রচুর প্রোয় 
৫০ হাজার) বই লিখেছি এ উদ্দেশ্যে যে, সদাশয় 
(ব্রিটিশ) সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন 
ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নয়; বরং সর্বান্তকরনে তাদের 
আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য ফরয । বহু অর্থ 
ব্যয় করে এ সব পুস্তকসমূহ আমি ছেপেছি এবং 
মুসলিম দেশসমূহে বিতরণ করেছি । আমি যতদূর 
জানি এ সব পুস্তক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে 
এমনকি এদেশেও যে সব মান্ষ আমার প্রতি 
আধ্যাত্মিক ভাবে অনুগত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়ে একটি দলে পরিণত হচ্ছে; তাদের অন্তর 
(ব্রিটিশ) সরকারের অনুপম আন্তরিকতার 
আলোকে উদ্ভাসিত; যাদের নৈতিক মান অত্যন্ত 
চমৎকার । আমি মনে করি তারা দেশের জন্য 
বরকত স্বরূপ হবেন এবং সরকারের জন্য 
নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন মীর 
কাসেম আলী কাদিয়ানী, তাবলীগে-ই-রিসালাত,৬ষ্ঠ খ-, পৃ. 
৬৫ (মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পক্ষ হতে মহিমান্বিত 
বিটিশ সরকারের প্রতি আবেদন) । 


ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একদল যোগ্যও 
নিবেদিত প্রাণ এজেন্ট গড়ে তোলেন যারা বিভিন্ন 
দেশে বৃটিশ সরকারের পক্ষে গোয়েন্দা বৃত্তিতে 
নিয়োজিত ছিল । এসব এজেন্টদের কাজ হচ্ছে 


মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, জিহাদী চেতনা 
অবদমন ও গোয়েন্দগিরি করা। ইংরেজ 
করার জন্য এদের লালন-পালন করে । যেহেতু 
এরা ইংরেজদের এজেন্ট তাই জার্মান সরকার 
যোগ দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল 
ফজল, কাদিয়ান, ১ নভেম্র, ১৯৩৪ খি.) । 

১৯২৩ সালে এক কাদিয়ানী ধর্মপ্রচারক ব্রিটিশের 
পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে রাশিয়ায় ধৃত হয় 
(মুহাম্মদ আমিন, আল ফজলুল কাদিয়ানী, ২৮ সেপ্টেম্বর, 
১৯২৩ খ্রি.) । কাদিয়ানী ধর্মমতের মূল মদদদাতা ও 
নেপথ্য নায়ক যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
কাদিয়ানীদের মুখপত্র “আল-ফজল' পত্রিকায় 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তার পরিচয় পাওয়া 
যায়: 

“ব্রিটিশ সরকার আমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ ৷ যার 
ছত্রছায়ায় আমরা কেবল সম্মুখের দিকেই এগিয়ে 
যাচ্ছি। যদি এ ঢাল সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে 
আমরা শক্রর আক্রমণে ছিন্নভিনন হয়ে যাবো । 
সুতরাং আমরা এ জন্য এক্যবদ্ধ হয়েছি যে, 
বৃটিশের উন্নতির অর্থ আমাদের উন্নতি এবং 
তাদের ধ্বংসের অর্থ আমাদের ধ্বংস আল ফজল, 
১৯ অক্টোবর, ১৯১৫ ধি.) | ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ 
আন্দোলনে কাদিয়ানীদের কোন অবদান না থাকা 
সত্বেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও 
সামরিক বিভাগের উচ্চাসনে কাদিয়ানীদের 
অবস্থান ছিল সুদৃঢ়, বলতে গেলে আগের তুলনায় 
এখন আরো সুসংহত | কাদিয়ানী মতবাদের 
ক্ষমতাধর পররাষ্ট্রমন্ত্রী । পাকিস্তানের ওয়াকফ 
মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর দীনি প্রতিষ্ঠান, 
মাদরাসা, মক্তব ও মসজিদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে 
এনে এ থেকে উপার্জিত অর্থসমূহে ভাগ 


বসিয়েছেন | কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 
ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 


র অভ্যন্তরে কত 
শক্তিশালী । কাদিয়ানীদের কেন্দ্র রাবওয়া থেকে 
প্রকাশিত বিভিনন সংবাদপত্র ও সং 
সাময়িকীতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে লোক 
নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে বলা হয় আবেদনপত্র 
নির্ধারিত সেলে পাঠানো হয় । সরকারের নীতি 
কাদিয়ানী কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ তাদের 
জন্য সহজতর হয় । এভাবে তারা সরকারের 
অভ্যন্তরে আরেক সরকার কায়েম করে আল্লামা 
শহীদ ইহসান ইলাহী জহীর, মীর্জাইয়ত আওর ইসলাম, 
লাহোর, ১৯৯৩, রী ১২২-৩) ] 
“বাংলাদেশের প্রশাসনের উচ্চ স্তরে কাদিয়ানী 
এজেন্টরা অত্যন্ত সক্রিয়। কাদিয়ানীদের 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


অমুসলিম ঘোষণার যে কোন দাবিকে এসব 
এজেন্টরা সংগোপনে সরকারের অভ্যন্তরে নস্যাৎ 
করে দিচ্ছে । কাদিয়ানীরা বাংলাদেশের সাধারণ 
মুসলমানগণকে কাদিয়ানী বানানোর চেয়ে উচ্চ 
শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য 
সচেষ্ট । তারা টার্গেট নিয়ে এতোমধ্যে উচ্চ 
সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যারিষ্টার, 
সাংবাদিক, রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক ও সচিব পর্যায়ের 
কর্মকর্তা রয়েছেন । বাংলাদেশ সরকারের উপর 
কয়েক আগে কাদিয়ানীরা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ 
তহবিলে এক লাখ মার্কিন ডলার চাদা দেয়। 
ঢাকা বিশ্ববিদগ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক মাঝেমধ্যে 
বিবৃতি দিয়ে কাদিয়ানীদের প্রতি তাদের সমর্থন 
ব্যক্ত করে থাকেন। এদেশের কাদিয়ানীরা 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগ্তলোকে সমর্থন দিয়ে 
থাকেন যাতে বিপদের সময় তাদের পক্ষপুটে 
আশ্রয় নেয়া যায় । 

আবদুল লতীফ কাদিয়ানী, মোল্লা আবদুল হালিম 
কাদিয়ানী ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানী ১৯২৫ 
পরিচলানা করেন ব্িটিশ সরকারের গোয়েন্দা 
হিসেবে । তৎকালীন আফগান সরকার 
গোয়েন্দাবৃত্তি ও খতমে নবুওয়ত বিরোধী 
আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে এ তিন জনকে 
ফীসি দেন (দৈনিক আল ফজল, ৩ মার্চ সংখ্যা, ১৯২৫) | 
কারণ আফগান জাতি এঁতিহ্যগতভাবে মুজাহিদ ও 
সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত | দালালীকে তারা 
প্রশ্রয় দিতে নারাজ; খতমে নবুওয়াত আকীদার 
সাথে তারা আপোষ করার পক্ষপাতী নন | কারণ 
মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার 
ধর্ম যারা গ্রহণ করবে না তারা কাফির । মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পুত্র মির্জা বশির 
উদ্দীন মাহমুদ যিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় 
বলেন, 

শপথ নিয়ে অঙ্গীভূত হবে না; তারা তার নাম 
শ্রবণ করুক বা না করুক কাফির এবং ইসলাম 
থেকে খারিজ মীর্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ, আইনা-ই- 
সাদাকাত, পৃ.৩৫) । সেহেতু আমরা মির্জা গোলাম 
আহমদকে নবী মানি এবং অ-আহ্মদিয়া তাকে 
নবী মনে করে না এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী 
কোন নবীকে অস্বীকার কররে মুরতাদ (স্বধর্ম 
ত্যাগী) হয়ে যায় সেহেতু অ-আহমদিয়াগণ 
কাফির (দৈনিক আল ফজল, কাদিয়ান, ২৬ ও ২৯ জুন, 
১৯২২) । 

মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ 
পিতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলেন, 


মার্চ১২ 
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এ 
অর্থ: “এটা ভুল যে আমাদের সাথে তাদের 
(মুসলমানদের) মতদ্বৈততা সুধু মসীহ এর মৃত্যু 
অথবা কতিপয় মাসআলাকে কেন্দ্র করে নয় বরং 
আন্াহ, হযরত মুহাম্মদ (সা.), কুরআন, নামায, 
সাথে ভিনমত পোষণ করি ৷ মোট কথা প্রতিটি 
ব্যাপারে আমাদের সাথে তাদের মতবিরোধ 
রয়েছে (প্রাগুক্ত, ৩০ জুন, ১৯৩১) । মির্জা গোলাম 
বলেন 
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-₹০4৮০11/12/48 
“যে ব্যক্তি হযরত মুসা (আ.)-কে মানে কিন্তু 
হযরত ঈসা (আ.)-কে মানে না, হযরত ঈসা 
(আ.)-কে মানে অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
মানে না, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে অথচ 
প্রতিশ্রুত মসীহ (গোলাম কাদিয়ানী)-কে মানে 
না, সে শুধু কাফির নয় বরং পাক্কা কাফির এবং 
ইসলামের গাঁ থেকে খারিজ (মীর্জা বশীর আহমদ, 
কালিমায়ে আল ফজল, 19110 7:2/112707) | 


আফ্রিকা ও ইউরোপ কাদিয়ানী মতবাদের 
উর্বর ক্ষেত্র 

এলাকায় কাদিয়ানী মতবাদের জন্ম হলেও 
সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকারের ৭০ বছরের সার্বিক 
সহায়তা সত্তেও কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মমতের 
প্রচার নির্বিঘ়ে এশিয়ায় কোন দেশে চালাতে 
পারেনি । প্রবল বাধা ও জনরোষের সম্মুখীন হয়ে 
সংগোপনে প্রচার কাজ চালায় এবং বিভিন্ন স্থানে 
ঘাটি বসায় । এশিয়ায় বিভিনন দেশে বিশেষত 
ভারত, বাংলাশে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
ইরান, ইরাক ও আরব দুনিয়ার মুসলমানরা 
কাদিয়ানীদের কাফির হিসেবে জানে এবং 
কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা প্রতিরোধকল্লে তাদের 
অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে এসব দেশের 
মুসলমানগণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। 
কাদিয়ানীরা এশিয়াকে তাদের জন্য নিরাপদ স্থান 
মনে না করে আফ্রিকা ও ইউরোপকে উর্বর স্থান 
হিসেবে বেচে নিয়েছে । কারণ এসব দেশে 
সচেতন মুসলমান ও প্রতিবাদী আলিম ওলামার 


খ্যা স্বল্প । এ সুযোগে কাদিয়নীগণ ইহুদী-খিস্ট 
মুসলমানদের ধোকা দিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে 
তাদেরকে কাদিয়ানী বানানোর এক উচ্চাভিলাষী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করে । কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্রের 
একটি সংবাদ পত্রও নেই অথচ সাম্রাজ্যবাদীদের 
অর্থায়নে কাদিয়ানীরা আফিিকার বিভিন্ন দেশে 
উন্নতমানের পাচটি ম্যাগাজিন বের করছে। 
কাদিয়ানী মুবাল্লিগগণ আফ্রিকা মহাদেশের এক 
প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের ধর্মপ্রচারের 
জন্য নিয়মিত সফর করে থাকে । ইতোমধ্যে 
আফ্রিকায় কাদিয়ানীরা ৪৭টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছে এবং তাদের মসজিদ নির্মাণ করেছে 
২৬০টি তোল্লামা শহীদ ইহসান ইলাহী জহীর, কাদিয়ানী 
মতবাদ, রিয়াদ, ১৯৯৬, পৃ. ২৮-২৯)। প্রতিটি 
মসজিদের সাথে রয়েছে অত্যাধুনিক গ্রন্থ সমৃদ্ধ 
লাইবেরী । তারা বিভিন্ন দেশে অনেকগ্তলো 
হাসপাতাল ও সমাজ সেবা কেন্দ্র খুলেছে। 
সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত ১৫ বছরের 
২০ লাখে 
(প্রাগুক্ত) । এ ব্যাপারে দুনিয়ার মুসলমানদের 
উদাসীনতা ও নিরবতা শুধু বেদনাদায়ক নয়, 
রীতিমত লজ্জাজনক বটে । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
লীলাভূমি ইংল্যান্ড হচ্ছে কাদিয়ানীদের অপর এক 
তীর্থ স্থান । ইউরোপের সব কর্মকা- লন্ডন থেকে 
পরিচালিত ও মনিটর করা হয়। মির্জা তাহের 
কাদিয়ানী লন্ডনে বসে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে 
খুতবা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক 
নির্দেশনা দেন । 

ড. মুহাম্মদ ইকবালের সাহসী ভূমিকা 
উপমহাদেশের অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি 
কাদিয়ানী মতবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে 
অনবহিত | তারা মনে করেন, হানাফী, শাফেয়ী 
অথবা দেওবন্দী-বেরলভী মতাদর্শের মতো 
কাদিয়ানীবাদ ও একটি মুসলিম আকিদা বিশ্বাসের 
(9০70901 ০ 110051)0) নাম । ভারতীয় 
উপমহাদেশের বিখ্যাত দার্শনিক, পশিত ও কবি 
আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল অতি নিকট থেকে 
কাদিয়ানী মতবাদকে পর্যবেক্ষণ করে যৌক্তিক 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, কাদিয়ানীবাদ একটি স্বতন্ত্র 
ধর্ম, ইসলামের মর্মমূলে আঘাত হানার জন্য এ 
ধর্মমতের সৃষ্টি । ভারতের “স্টেটসম্যান' পত্রিকা 
কাদিয়ানী সমস্যা নিয়ে একদা প্রশ্ন তুললে ড. 
ইকবাল তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 
'কাদিয়ানীবাদ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
নবুওয়াতের সান্তরাল আরেকটি নবুওয়াত এবং 
একটি নতুন ধরমীয়ি সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপনের 
উদ্বেশ্যে এক সংসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র (776 
90125771071, 104 ১4712, 19359 | মি. 
জওয়াহের লাল নেহেরু একদিন প্রশ্ন করেছিলেন 
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কেন মুসলমানগণ কাদিয়ানীদের অমুসলিম 
ঘোষণার জন্য এত বেশি তৎপর যদিও তারা 
ইসলামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো একটি 
সম্প্রদায় । ড. ইকবাল উত্তরে বলেন, 
মুসলমানগণ এজন্য বেশি তৎপর যে, কাদিয়ানী 
আন্দোলন পয়গাম্বরে খোদা হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর উম্মতকে একজন ভারতীয় পয়গাম্বরের 
উম্মত করার প্রয়াসে লিপ্ত । স্পিনোজা 
(91011709028) এর ধর্মীয় মতবাদ ইহুদীবাদের জন্য 
ভারতে ইসলামের সম্মিলিত অস্থিত্ের জন্য | ড. 
ইকবালের এ সাহসী ভূমিকার ফলে অনেক 
আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি কাদিয়ানী মতবাদের 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেন | এ 
গবেষণা করে প্রমাণ করেন, কাদিয়ানীরা 
মুসলমান নয় । ভারতের দৈনিক স্টেটসম্যান 
(7115 31815517817) পত্রিকার সম্পাদকের কাছে 
কাদিয়ানী ফিতনা খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে যে 
এতিহাসিক চিঠি লিখেন তার প্রতিটি অক্ষর 
স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো: 
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অর্থ: “হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যে সর্বশেষ 
পয়গাম্বর এ বিশ্বাসই হচ্ছে একক উপাদান যা 
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে স্থায়ী সীমা রেখা 
চিহ্নিত করে দিয়েছে । এসব ধর্মবলম্বীরা আল্লাহর 
একত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
নবুওয়াতকে স্বীকার করে কিন্তু তিনি যে সর্বশেষ 
পয়গাম্বর এবং ওহীর আগমন যে চিরতরে বন্ধ 
হয়ে গেছে এ সত্য তারা গ্রহণ করতে নারাজ 
যেমন ভারতে ব্রক্ম সমাজ | এটাই একমাত্র 
মাপকাঠি যাদ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কোন গ্রুপ 
ইসলামের অনুসারী আর কোন গ্রুপ নয় । আমার 
জানা মতে ইসলামে এমন কোন ফেরকা নেই 
যারা এ সীমান্ত রেখা অতিক্রম করার জন্য লাফ 
ফেরকা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের পূর্ণতায় 
বিশ্বাসী কিন্তু তারা নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায় হিসেবে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে এবং 
সাধারণ রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী তারা মুসলমান 
নয় ।' 

“আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, ইসলাম একটি 
এশী ধর্ম কিন্তু একটি সমাজ তথা উম্মত হিসেবে 
এর অস্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বকে 
কেন্দ্র করে আববির্তত | সুতরাং কাদিয়ানীদের 
কাছে দু'টো পথ খোলাঃ হয়তো তারা বাহাইদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসলিম মিল্লাত থেকে 
নিজেদের প্রত্যাহার করে নিবে অথবা খতমে 
নবুওয়াতের আকিদার বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষ্য থেকে 
বিরত থাকবে । অন্যথায় তাদের ভাষ্য স্পষ্টত 
প্রমাণ করবে যে, তারা মুসলমান পরিচয়ে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে চায় 
কেবল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে ৷ এছাড়া সুযোগ সুবিধা লাভ করার ভিন্ন 
কোন পথ নেই €. মুহাম্মদ ইকবাল, হরফে আখির, পৃ. 
১৩৬-১৩৭) | 


শেষ কথা 

উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা বুঝতে 
পেরেছি যে, কাদিয়ানী আন্দোলন মুলত সৃষ্টি 
হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে । লালিত, 
পালিত ও বর্ধিত হয়েছে ইংরেজদের অর্থায়নে । 
কাদিয়ানী মতবাদ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
খতমে নবুওয়াতের প্রতি একটি প্রতারণা । এ 
মতাদর্শ মুসলিম উম্মাহর ঈমানী চেতনা ও শ্বাশত 
মূল্যবোধের প্রতি এক সুগভীর ষড়যন্ত্র । এক 
কথায় আমাদের ইতিহাসে যত ইসলাম বিরোধী 
আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কাদিয়ানী 
মতবাদ হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যবহুল 
ফিৎনা । কারণ অন্যান্য আন্দোলন সরাসরি 
মতবাদ হচ্ছে এমন এক চক্রান্ত যা হযরত 
মুহাম্মম (সা.)-এর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে 
খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ । 


কাদিয়ানীদের মতাদর্শ ঈমানের জন্য বিপজ্জনক 
মনে করে উপমহাদেশের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ওলামায়ে 
কেরাম বক্তৃতা, লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়েন । এদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ 
হোসাইন বাটালভী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ 
আলী মোঙ্গেরী বাটালভী (রহ.), মাওলানা 
সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.), আল্লামা আনোয়ার 
শাহ কাশ্বীরী রেহ.), মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ 
বোখারী (রহ.) , মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী 
(রহ.), মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী 
(রহ.), খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ 
(রহ.), মাওলানা আতহার (রহ.), মুফতী মাহমুদ 
আহমদ (রহ.), আল্লামা ইউসুফ বান্নরী (রহ.), 
আল্লামা সাইয়েদ আবু হাসান আলী নদভী (রহ.), 
ফখরে বাংলা আল্লাহ তাজুল ইসলাম (রহ.), 
আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) বি. বাড়িয়া 
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার মতো । কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের 
বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আল্লামা শায়খ 
কাদিয়ানী ফিৎনার মোকাবেলায় এগিয়ে আসার 
জন্য যে দরদভরা আহ্বান জানিয়েছেন আমরা 
হুবহু তা উদ্ভৃত করছি, 

“অতএব হে মুসলমানগণ! জাগ্রত হও এবং 
সাবধান হয়ে যাও । এর চেয়ে দুঃখের ও অশ্রু 
বিসর্জনের ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, 
মুসলিম বিশ্বের বহু জনপদ এ কাদিয়ানী 
সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে । অথচ 
মুসলমানগণ অতীতে নিজ নিজ দেশে প্রতিটি 
শক্রর মোকাবেলায় জাগ্রত এবং প্রতিটি গোমরাহি 
ও ফ্যাসাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করার জন্য যুদ্ধরত 
ছিল । এ দায়িত্টি প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ 
অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং কাদিয়ানীদের 
মোকাবেলায় তাদের বিপদ ঠেকাবার জন্য কাজ 
করা এমন একটি বিষয় যা ধর্মীয় রাজনৈতিক 
এবং দেশাত্মবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের 
পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য । ধর্মীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে এ জন্য যে, কাদিয়ানী তৎপরতা 
দ্বীনের আকিদা সমূহকে বিকৃত করছে এবং 
ইসলামের বুনিয় [দিকে ধ্বংস করছে । রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এজন্য যে, সাম্্রাজ্যবাদীরা যখনই 
এ দলটিকে তৈরি করেছে এবং তাদের 
সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তখন 
থেকেই তারা বিজিত দেশসমূহে আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য এদেরকে সেতুরূপে ব্যবহার করে 
চলেছে । দেশাত্বোধের দৃষ্টিকোণ থেকে 
কাদিয়ানীদের অস্তিত্ব যে কতটুকু মারাত্মক তা 
অখ- ভারতের বিখ্যাত লেখক এবং ইসলামের 
কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করেছেন, যখন তিনি জওহার লাল নেহেরু কর্তৃক 
এ দলকে সমর্থন দানের সময় প্রতিবাদে সোচ্চার 
হয়েছিলেন (আল্লামা শহীদ ইহসান ইলাহী জহীর, 
কাদিয়ানী মতবাদ, রিয়াদ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০-৩১) | 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হ।জী।ব।ন 


আল্লামা আবদুল কুদ্দুস 
রাংগুনবী 
কে সন্দ জফর সাদেক... 


ট্টগ্রাম উত্তর জেলাধীন রাংগ্ুনীয়া উপজেলার 
অধিবাসীগণ ধর্মপ্রিয় ও হক্কানী আলেম ভক্ত 
হিসেবে খ্যাত । সতরটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে 
গঠিত রাংগুনীয়া উপজেলার ১২ কোদালা 
ইউনিয়নের সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারণ দীনি 
শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা-দীক্ষার সাথে 
সবচেয়ে বেশি জড়িত অত্র এলাকায় আজ থেকে 
প্রায় সত্তর বছর পূর্বে কুতুবে যামান আল্লামা শাহ 
মুফতী আযীযুল হক রহ. এর প্রত্যক্ষ ইশারায় 
প্রতিষ্ঠিত কোদালা আযীযিয়া কাসেমুল উলুম 
মাদরাসার দীনি প্রভাবে প্রতিটি পাড়া ও মহল্লা 
প্রতিষ্ঠান হতে ফারেগ ও আলেম বিদ্যমান । 
দেশের বিভিন্ন মাদরাসায় অত্র এলাকার কৃতি সন্ত 
ানগণ ইসলামী জ্ঞানের শিক্ষাদান ও বিতরণে ব্যস্ত 
| উপরন্তু দেশের হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ ও 
পীর-আউলিয়াগণের পদভারে অত্র এলাকা ধন্য | 
এ ধারাবাহিকতার ফসল স্বরূপ অত্র এলাকার এক 
সন্তান্ত পরিবারের মেধাবী সন্তান আল্লামা আব্দুল 
কুদ্দুস রাংগ্ুনবী । তিনি কোদালা মাদরাসায় 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আল জামিয়া আল 
ইসলামিয়া পটিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হন । 
তখন পটিয়া মাদরাসার প্রাথমিক অবস্থা । 
ধারাবাহিক কিতাব অধ্যয়ন ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় 
প্রতিটি শ্রেণীতে তিনি কৃতিত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ 
করতে সক্ষম হন । পটিয়া মাদরাসার মেধাবী ও 
কৃতিছাত্রদের তালিকায় তার নাম উল্লেখ আছে । 
আযীযুল হক ঞ্ক্ষ-এর গ্নেধন্য ছাত্রদের মধ্যে 
তিনি অন্যতম জামিয়া পটিয়া থেকে দাওরায়ে 
হাদীস (টাইটেল) সমাপ্ত করার পরপরই তিনি 
হিসেবে নিযুক্ত হন। এপর জামিয়া ওবাইদিয়া 
মাদরাসা ও সরফ ভাটা মোয়াবিনুল ইসলাম 
করেছিলেন । তিনি দরসে নিজামীর অন্তর্ভুক্ত 
কঠিন কিতাবদি পাঠ দান করতেন । যেকোন 
কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয় খুব সহজে ছাত্রদেরকে 
বুঝানো ছিল তাব বিশেষ যোগ্যতা । খন্ডকালীন 
পরিচালকের দায়িত্ব আদায় করেন । তিনি 


মার্চ'১১ 


সাহেবে রায় ছিলেন বিধায় বিভিন্ন মাদ্রাসার 
মজলিসে শুরা তথা ম্যানেজিং কমিটির গুরুতপূর্ণ 
সদস্য ছিলেন । 

তিনি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র ইসলামী 
রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ 
নেজামে ইসলাম পার্টির রাংঙ্গুনীয়া উপজেলার 
উল্লেখ যোগ্য নেতা ছিলেন । ১৯৬৮ সালের 
পার্টির পক্ষ থেকে শাহ মেহেরু যযমানা এট 
প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন । তখন নির্বাচনী কার্যক্রম 
পরিচালনায় তিনি বেশ তৎপরতার সাথে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেন । তৎকালীন ইসলামী শাসন 
বড় আতংক | এমনকি হককথা বলতে গিয়ে ও 
অন্যায়ের প্রতিবাদ কাজে তার গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
ছিল | ওলামা-মাশায়েখ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন 
দাওয়াতী মুলক সংগঠনের উপদেষ্ঠা ও পরামর্শ 
দাতা হিসেবে তিনি বেশ তৎপর ছিলেন । ১২ 
পাচশতাধিক 


প্রধান ছিলেন । যেকোন মুহূর্তে তাকে আহ্বান 
করলে তিনি নির্ধিধায় সাড়া দিতেন | অথচ তখন 
তিনি বার্ধক্যের ভারে লাঠি দ্বারা চলা-ফেরা 
করতেন | ওলামাদের মাঝে কোন সমস্যা সৃষ্টি 
হলে একনিষ্টভাবে তিনিই সমাধান দিতেন । 
মোটকথা তিনি আলেম সমাজের একটি বড় ঢাল 
স্বরূপ ছিলেন । ওলামায়ে কেরামের যেকোন 
সাংগঠনিক কার্যক্রম তার পরামর্শের পরিচালিত 
হতো । ইত্তেহাদ-এ-ওলামায়ে ইসলাম কোদালার 
উদ্যোগে আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে 
প্রতিষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী এঁতিহাসিক কোদালা 
তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সভাপতির দায়িত্ব 
পালন করেছিলেন ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত । 


ইত্তেহাদে ওলামায়ে ইসলাম কোদালার আমি | 
সেক্রেটারি হিসেবে বিভিন্ন বৈঠকে তাকে | 
দেখেছি । তিনি সদা আলেম সমাজকে এক্যের ; 


প্রতি উৎসাহিত করতেন | ওলামায়ে কেরামের 


পারস্পরিক অন্তর্ধন্ধ ও কলহ থেকে দূরে থাকার 


উপদেশ দিতেন । আর ওয়াজের অভ্যাস না 


থাকলেও বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী সম্মেলনে | 
তাকে দাওয়াত করা হতো একজন প্রবীন সুদক্ষ 


আলেম হিসেবে । 


কুতুবে যামান আল্লামা শাহ মুফতি আযীষুল হক 
রক্ইি-এর অতিপ্রিয় ছাত্র হওয়ার সুবাধে তিনি 


শুনাতেন। তিনি মুফতী আযীয এক্ট-এর উন্নত 
চরিত্রের একটি চমৎকার ঘটনা বলেছিলেন, 
“তাদের ছাত্র জীবনের ঘটনা- পটিয়া মাদরাসার 
একজন অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান শিক্ষক তার 
কৃতকর্মের কারণে মাদরাসা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন। মুফতী সাহেব হুযুর এ 
তাকে বিদায়ের সময় বলেছিলেন, আপনাকে 
বিদায় দিয়েছি এটা কাউকে বলবেন না, যেহেতু 
আপনি এখনো তরুণ আলেম, আপনার ভবিষ্যৎ 
আছে । বরং আপনি বলবেন আমি আযীষের 
দোষে আপনা আপনি বিদায় নিয়েছি । এঘটনা 
নকল করে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব কেদে 
দিয়েছেন । উচু মাপের এ প্রবীন আলেম তার 
প্রখ্যাত উত্তাদগণের মধ্যে শাহ মুফতী আযীযুল 
হক এজি শায়খুল হাদীস আল্লামা ইমাম আহমদ 
ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মীর হোসেন এ 
প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । ৮৭ বছর বয়স্ক এ মনীষী 
বিগত ১৪৩২ হিজরির ১০ মুহাররম জুমাবার 
সকাল দশ ঘটিকায় সময় হঠাৎ মৃত্যুবরণ 
করলেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন | বিপুল আলেম ও সাধারণ মানুষ তার 
নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন । পারিবারিক 
কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে 
তিনি স্ত্রী, পাচ ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য 
ছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্ত রেখে যান | আল্লাহ! তার 
কবরে রহমতের বারি বর্ষণ করুন । আমীন | 
চট্টথাম 
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নামাজ শব্দটি মূলত: ফার্সি । আরবীতে বলা হয় 
সালাত ৷ তক্তালীন ভারতবর্ষে মোঘল সম্রাটদের 
প্রভাবে ফার্সি প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে ব্যবহারিত 
হয়। সঙ্গত কারণে এদেশের অধিবাসীরা ফার্সি 
শব্দকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় গ্রহণ করে নেয়। 
সেরূপ নামাজ শব্দটিকেও বাংলার মানুষ বাংলা 
শব্দ হিসাবে গ্রহণ করে নেয় । নামাজ শব্দটি 
উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে এদেশের 
মুসলমানগণ এর স্বরূপ নিজেদের মাঝে আত্মস্থ 
করে নেয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয় এর 
ব্যবহারিক ও আত্মিক বিষয়াদি নিয়েও সবিশেষ 
আলোচনা হতে থাকে । দেহ, মন ও আত্মার 
সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একাগ্রচিত্তে ভ্রস্টার 
সমীপে আত্মসমর্পণই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য | 
মানব শরীর বস্তভিত্তিক ৷ প্রতিটি সৃক্মাতিসুক্ষ্ম 
অঙ্গাংশ সমন্বয়ের মাধ্যমে যাতে করে এক 
কেন্দ্রিক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে বস্তভিত্তিক 
বিশ্লেষণে তাই প্রতিফলিত হয় । সার্বিক বিচারে 
সমাজের বাহ্যিক, অগ্রক ও তাত্বিক স্বরূপ 
রয়েছে । সাধারণ জ্ঞানে প্রতীয়মান হয় যে, শরীর 
সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে সাথে সাথে অঞ্জকি 
উপলব্ধিও সজিব হয়ে ওঠে । সাধারণ মানুষের 
বিচার বিশ্েষণে একটি প্রশ্ন উদয় হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক যে, নামাজ যদি শুধু অ্রষ্টাকে স্মরণ 
বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিয়মতান্ত্রিক সঞ্তালনের 
প্রয়োজন কোথায়? এ প্রশ্নটির বিশে-ষণ এভাবে 
করা চলে । মুসলমানদের হাদিস শাস্ত্রের বিধি 
মোতাবেক সাত বছর বয়সে নামাজকে অবশ্য 
করণীয় হিসাবে গণ্য করা হয় । শরীরতত্ত্ববিদ্যায় 
এটা প্রতীয়মান হয় যে, মানব শিশুর মাতৃগর্ভ 
থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে তার শারীরিক 
অবকাঠামোতে ২১১টি পৃথক পৃথক হাড় খণ্ডের 
অবস্থান থাকে । ক্রমে ক্রমে €টি হাড় অন্য ৫টি 
হাড়ের সঙ্গে মিশে যেয়ে যে ৩-৬ বছর বয়সের 
মধ্যে মোট ২০৬টি হাড়ে অবস্থান নেয় । এক 
খণ্ডের সঙ্গে অন্য খণ্ডের সুবিন্যাশের ব্যবস্থা 
রয়েছে । সে এক অদ্ভুত রহস্য । এতে করে মূলত 
বেশির ভাগ হাড়ই মানব দেহে কজার মত কাজ 
করে । তা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল হয়ে থাকে না। সে 


মার্”১২ 


জন্য আমরা যেমনি খুশি হাত 
পারি । হাতের কজি নাড়াতে 
পারি। ঘুরাতে পারি। বাঁকা 
করতে পারি সোজা করতে পারি । প্রয়োজনে 
সবদিকে ঘুরাতেও পারি । ঠিক একই অবস্থায় 
এবং কোমরের সঙ্গে তার যে সংযোগ সবগুলো 
জন্য অত্যন্ত সুন্দর সাবলীলভাবে কাজ করে । 
এছাড়াও মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মাথা সামনে 
পিছনে উভয় পার্থে নড়াচড়ার ব্যবস্থা রয়েছে । 
মাথা থেকে মূল স্পাইনাল কর্ড মেরুদপ্ডের ভেতর 
মাধ্যমে আমরা স্পর্শানুভূতি প্রাপ্ত হই । শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কার্ষকর রাখতে রক্ত সথ্গালনের 
জন্য পাম্প মেশিন হিসাবে কাজ করে । দূষিত 
মাধ্যমে হদপিণ্ডে আসে এবং হৃদপিণ্ড সেই দূষিত 
রক্তকে বিশুদ্ধ করতে ফুসফুসে পাঠায় এবং পরে 
রক্ত বিশুদ্ধ হয়ে ফুসফুস থেকে হদপিণ্ডে আসে | 
হদপিও পাম্প করে ধমনী উপধমনীর মাধ্যমে 
শরীরের প্রত্যেকটি কোষে ছড়িয়ে দেয়। 
শ্বাসনালীর বাতাস থেকে অক্রজান (অক্সিজেন) 
ফুসফুসে যেয়ে বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
রক্তকে বিশুদ্ধ করে । বিশুদ্ধ রক্তের বর্ণ টগবগে 
লাল । তেমনিভাবে অশুদ্ধ রক্তের বর্ণ খানিকটা 
কালছে। হাতের উল্টা পিঠে লক্ষ্য করলে যে 
কালো বর্ণের শিরা দেখা যায় তার মাধ্যমে দূষিত 
রক্ত প্রবাহিত হয় ৷ ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে 
বলেই লাল দেখায় । যদিও উভয়েই রক্ত পরিবহন 
ব্যবস্থায় জড়িত । সারা অঙ্গ জুড়ে একই অবস্থান । 
এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সুপরিকল্পিত নির্দেশনা মাফিক 
সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করে চলে এবং 
বস্তভিত্তিক মানব দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ড অদৃশ্য 
রিমোট কক্ট্রোল তথা মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । শরীর 
সুস্থ রাখতে মন এবং দেহের সুসমন্থিত কার্যক্রম 
চলতে থাকে । এটাই সৃষ্টির রহস্য ৷ এই ব্যাপক 
বিষয়টি নিয়ে কথা বলা অত্যন্ত জটিল তবে মনের 
অবস্থান কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয় 
এবং আরেকজনকে মন দেখানোও সম্ভব নয় । মন 
ও দেহের এক অন্তর্নিহিত ভাষা রয়েছে । দেহের 
সঞ্চালনের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। বাকষন্ত্ 
থেকে যেভাবে শব্দ বেরিয়ে এসে কথা সৃষ্টি করে । 


মানবদেহে 
নামাজের প্রভাব 


সেই কথায় পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান 
হয় । তেমনিভাবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্বাক 
ভাষাও রয়েছে । যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 
9০99 1817501966 । মন চাইলেই দেহের এ 
নির্বাক ভাষাও প্রকাশ পায় আবার সবাক ভাষার 
জন্যও মনের করণীয় অনেক | জীবন দর্শনে দেহ- 
মনকে সুস্থ রাখার জন্যে আত্মার প্রয়োজন । 
অনেকভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই আত্মাকে 
বোঝানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত | মুসলমান দার্শনিকরা 
এই আত্মাকে রুহ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করেন । 
কুরআনের ১৭ সুরা আল-ইসরার ৮৫ আয়াতে 
নবী ঞ্ঞ্জ-কে উল্লেখ করে বলেন, যখন তোমাকে 
কেউ রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন বলে দাও এটা 
তোমার ত্রষ্টার তরফ থেকে একটি আদেশমাত্র | 
এ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান তোমাদের দেয়া 
হয়েছে । আলশাহতায়ালা কুরআনে নামাজ 
কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন । কায়েম বলতে 
মন ও আআর মাধ্যমে অষ্টার সমীপে আত্মসমর্পণ 
করা | এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শরীর সজিব 
রাখা । অমুসলিম দার্শনিকেরা বিভিন্ন যোগ 
ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় 
ঘটানোর বিশে-ষণ করে থাকে । ব্যাপারটি 
অবৈজ্ঞানিক নয় | বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে 
এটা বলা মোটেও অমুলক নয় যে, নামাজের 
বিভিন্ন ধাপে শরীরকে সুস্থ রাখার এক অন্তর্নিহিত 
ব্যবস্থা রয়েছে । কাজেই শুধু বসে,দাঁড়িয়ে ও শুয়ে 
যপ তপ করা বা অ্রষ্টাকে স্মরণ করা বা মন হুদয় 
দিয়ে শ্রষ্টার সানিধ্য লাভের প্রচেষ্টায় এগিয়ে 
যাওয়ার এটা লক্ষ্য নয়। নবী করিম প্রঞ্জ-কে 
আল্লাহ তাআলা জিবরাইলের মাধ্যমে নামাজের 
ধাপগুলো শিখিয়েছেন । এগুলো বৈজ্ঞানিক 
বিশে-ষণে প্রতীয়মান হয় যে, নামাজে দীঁড়ানোর 
সময় রুকু-সেজদা এবং বসার যে ইঙ্গিত রয়েছে 
হাড় খণ্ডের সংযোগগুলো নড়াচড়ার মাধ্যমে শরীর 
উজ্জীবিত হয় | সংক্ষেপে বলা চলে যে, নামাজের 
ধাপগ্তলোর মাধ্যমে একটি ভালো ব্যায়াম প্রক্রিয়া 
পরিচালিত হয়ে শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা 
করে। 


লেখক: সাবেক বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার 
ও ইসলামি চিন্তাবিদ 
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মূল : হযরত মওলানা ইউনুস পালনপুরী 
অনুবাদ ও সংকলন : মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী 


দীনের মেহনত 

দীনে ইসলাম সত্য, এর জন্য চার মাসের মেহনত 
আবশ্যক । আর এর জন্য রয়েছে চার প্রকারের 
মেহনত: ১. শ্রবণের মেহনত হল তা'লীম, ২. 
বলার মেহনত হল দাওয়াত, ৩. চিন্তার মেহনত 
হল যিকর ও ৪. চাওয়ার মেহনত হল দু'আ । 
মুজাহাদার দ্বারা ঈমান পোক্ত হয়, তা"ওয়াতের 
ঈমান প্রমাণিত হয়, আর বান্দার হক আদায়ের 
রনি পিস সারার রি 


ইজতিমায়ী চিন্তাধা ও ইনফিরাদী নেকী 
ন্ট ইরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে আজকে 
তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রুগীর শুশ্রুঘা 
করেছো? হযরত আবু বকর এক বললেন আমি । 
আজ যানাজায় অংশগ্রহণ করেছো? হযরত আৰু 
বকর বললেন, আমি এরপর রাসূলুল্লাহ ভ্রু 
জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ 
কোন মিসকীন কে আহার দিয়েছো? হযরত আবু 
বকর কট বললেন, আমি । অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
জী ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি এসব কাজ করবে 
সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে 1 


সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে 
বিরত রাখার বিষ্ময়কর ফজীলত 

হযরত আনাস ্ট বর্ণনা করেন, যে রাসূলুল্লাহ 
রী ইরশাদ করেন : তোমাদেরকে আমি কি এমন 
লোকের সংবাদ দেব না? যিনি না নবা হবে না 
শহীদ হবেন, কিন্ত আল্লাহর নিকট তার এত উচ্চ 
মকাম হবে যে, কিয়ামতের দিন নবী এবং শহীদ 
বা তাকে দেখে আনন্দিত হবেন এবং তা নূরের 
খাচ মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট হবেন, সকলের 
ব্যক্তি কে? 

বানান আর আল্লাহ তা'আলা কে তার বান্দাদের 
প্রিয় বানা, এবং মানুষদের কল্যাণকামী হয়ে 
পৃথিবীতে বিচরণ করেন । আমি আরজ করলাম, 
বুঝে আসল যে, তিনি আল্লাহকে বান্দার প্রিয় 


মার্চ১২ 


বানাবেন তা বুঝে আসল যে, তিনি আল্লাহর 
বান্দাদেরকে আন্রাহর প্রিয় বানাবেন কিভাবে? 
আল্লাহর বান্দাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ 
দেবেন, যে কাজ আল্লাহর প্রিয় হয় এবং এমন 
সব কাজ থেকে বিরত রাখবেন যা আল্লাহর 
পছন্দনীয় নয় । বান্দারা যখন তার কথা মেনে 
আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলো করবে তখন এসব 
বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবেন ।* 


বদ-নজর দুরিভূত করার আমল 


শিক্ষা দিলেন । এবং বললেন যে, হযরত হাসান 
হুসাইন ঞ্ট-কে এটি পড়ে ফুঁ দেবেন । তারীখে 
ইবনে আসাকির এ বর্ণিত আছে যে, জিবরীল 
বি রাসূলুল্লাহ আ্ঁ্-এর নিকট তাশরীফ 
আনলেন, তখন নবীজি খুবই বিষন্ন অবস্থায 
ছিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, নবীজি উত্তর 
দিলেন যে, হাসান-হুসাইনের প্রতি বদ-নজর 
লেগেছে। জিবরীল /রযি বললেন, এটা সত্য, 
বাস্তবেই তা লাগে । আপনি একালিমাত গুলো 
পড়লেন না কেন? নবীজি বললেন, কালিমাগ্তলো 
কি কি? তিনি বলরেন তা হলো: 
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রাসূলুল্লাহ ্রষ্ঈ এই দু'আ পড়লেন । তখনই শিশু 
দুটি সুস্থ হল, উঠে দীড়াল, নবীজির সামনে এসে 
খেলা-ধুলা করতে লাগল | তখন রাসূলুল্লাহ জু 
ইরশাদ করলেন, হে লোকসকল! তোমরা 
নিজেদেরকে আপন বিবি-বাচ্ছাদের জ্য এ দোয়ার 
আশ্রয় চাও, এর চেয়ে উত্তম আশ্রয়েল কোন 
দোয়া আর নেই । 


কুরআন পড়ার এক বিশেষ ফজীলত 
মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যে 
ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার আয়াত 
পড়বে । ইনশাআল্লাহ সে কিয়ামতের দিন 
নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সবব্যক্তিদের 
সাথে থাকবে । 

আমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় একচিন্লায় দেনিক 
সুরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করি, তাহলে 
ইনশাআল্লাহ এ ফযীলত আমাদের ও অর্জন 
হবে । 


বৃদ্ধি 

মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে আবু ইয়ালায় 
যতক্ষণ বালেগ হয় না তার নেক আমল তার 
পিতা বা পিতা-মাতা উভয়ের আমল নামায় লিখা 
হয় । আর যতসব মন্দ কাজ করবে তা না তার 
আমল নামায় লিখা হয়, তা তার পিতা-মাতার 
আমল নামায় লিখা হয় । 

অতঃপর যখন সে বালেগ হয় তখন তাজ জন্য 
হিসাবের কলম চালু হয়ে যায় । এবং তার সাথে 
সঙ্গদানকারী দু'জন ফেরেশতাকে নির্দেশ দেওয়া 
হয় যে, তাকে হিফাজত কর এবং শক্তি দাও । 
এভাবে ইসলামের অবস্থায় যখন তার চল্লিশ বছর 
বয়স হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে 
মাতলামী, শ্বেত ও কুষ্ঠী এ তিনপ্রকার রোগ থেকে 
হিফাজত করেন । যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে 
উপনীতি হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব 
হালকা করে দেন | যখন ঘাট বছর বয়সে পৌছে, 
তখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক দান 
করেন । আর যখন সত্তর বছর বয়স হয় । তখন 
সকল আসমানবাসী তাকে মুহাববত করতে 
থাকে । আর যখন তার বয়স আশি বছর হয়, 
তখন আল্লাহ তা'আলা তার সকর্মগুলো লিখেন 
আর মন্দগুলো ক্ষমা করে দেন 1 


আল্লাহর কুদরত ৫ 

ইবনে আবু হাতিম বর্ণনা করেন যে, 
আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা গণের 
একজনের গর্দান হতে কানের লতি পর্যন্ত এত 
বেশি দূরত্ব যে, একটি উড়ন্ত পাখি সাত শত বছর 
পর্যন্ত উড়ে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম কর | এ 
বর্ণনাটির সনদ উত্তম এবং এর বর্ণনাকারীরা 
সবাই বিশ্বস্থ । 

কোন মাখলুখের সৃষ্টি কোন দিনে? 

সহীহ মুসলিম এবং নাসাঈর হাদীসে আছে, 
হযরত আবু হুরায়রা রক বর্ণনা করেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা মাটিকে শনিবার দিন সৃষ্টি 
নূরকে বুধবার দিন, জন্তগুলো কে বৃহস্পতিবার 
দিন এবং আদম /এরব্-কে জুমার দিন বাদে 
আসর সৃষ্টি করেছেন ।' 


বিষন্ন ব্যক্তির কানে আযান 

যে ব্যক্তি কোন পেরেশানি বা বিষন্নবস্থায় হবে, 
তার কানে আযান দেয়া হল তার দুঃখ-পেরেশানি 
বিদূুরিত হয়। হযরত আনাস এক্স বলেন 
করেন, হে আলী! তুমি পেরেশান? আমি হ্যা 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 
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(৮6১ ৪৬১4১ ০৩৭ এ ০১৬ ০০৭ ০ ০৯) 
অর্থ: তুমি তোমার পরিবারের কোন এক সদস্যকে 
তোমার কানে আযান দিতে বলো, কেননা এটা 
পেরেশানির মহৌষধ । 

আমার পেরেশানি দূর হয়ে গেল । এ হাদীসের 
সকল বর্ণনাকারীরা তা পরীক্ষা করে দেখেছে 
অভিজ্ঞতার সকলে ভাল ফল পেয়েছে ।” 


দুশরিত্রের কানে আযান দেওয়া 
যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায় তা মানুষ হোক বা 
অন্য কোন প্রাণী তার কানে আযান দেয়া যাবে । 
৫48 ই 25 5 3৮] ০ 22049 5) 
অর্থ: যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায় মানুষ হোক বা 
অন্য প্রাণী তার কানে তোমরা আযান দাও । 
ভূত-প্রেত দেখে তাহলে তাকে কানে উচ্চস্বরে 
আযান দেওয়া উচিত । হযরত সাআদ ইবনে 
কে বলতে শুনেছি, 

0155 ১১৪] ৮ 059 2) 
অর্থ: যখন কোন ভূত-প্রেত তোমাদের সামনে 
বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আসে, তখন তোমরা 
আযান দাও ।+ 
উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও নিম্নোক্ত 
ক্ষেত্রগুলোতেও আযান দেওয়ার কথা বুজুর্ণরা 
বলেছেন: ১. আগুন লাগলে, ২. কাফিরদের সাথে 
যুদ্ধ করার সময়, ৩. রাগের সময়, ৪. মুসাফির 
রাস্তা ভুলে গেলে, ৫. মৃগিরোগীকে রুগ্ণ 
অবস্থায় । আমল বা চিকিৎসা স্বরূপ এসব ক্ষেত্রে 
আযান দিলে কোন অসুবিধা নেই । 
ইমদাদুল ফতাওয়া গ্রন্থে বলা হয় নিমোক্ত ক্ষেত্র 
গুলোতে আযান দেওয়া সুমাত: ১. ফরজ 
নামাযের জন্য, ২. শিশুর কানে জন্মের সময়, ৩ 
আগুন লাগলে, ৪. কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সময়, 
৫. মুসাফিরদের পিছনে যখন শয়তান এসে ভয় 
দেখায়, ৬. পেরেশানির সময়, ৭. রাগের সময়, 
৮. মুসাফির রাস্তা ভূলে গেলে, ৯. মৃগিরোগে 


আক্রান্ত হলে এবং ১০. কোন মানুষবা প্রাণী 
দুশ্চরিত্রবান হলে ।* 

অপমৃত্যু থেকে বাঁচার নববী ব্যবস্থাপনা 
হযরত ওসমান রক বর্ণনা করেন যে, হযরত 
তখন তিনি স্বীয় নামাযের জায়গা হতে কক্ষের 
দরজা পর্যন্ত একটি রসি বেঁধে রেখেছিলেন, যখন 
কোন মিসকীন দরজায় আসে, তখন তিনি নিজের 
কাছে রাখা টুকরী থেকে কিছু একটা নিয়ে রসি 
মিসকীনকে দিয়ে আসি । তখন তিনি বললেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ ্্র-কে বলতে শুনেছি যে, নিজ 
হাতে মিসকীনকে দেওয়ার দ্বারা অপমৃত্যু থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায় ।১২ 


জালিমের জুলম থেকে নববী রক্ষাকবচ 
ইবনে জাফর এট (বাধ্য হয়ে) হাজ্জাজ ইবনে 
নিজের মেয়েকে বলরেন যে, সে যখন তোমার 
নিকট আসবে তখন তুমি এ দোয়া পড়বে, 
০01০৮2০82৪0 20919121180 

0৯10 ৬০০4 51167 22201 ১5% 
হযরত আবদুল্লাহ ক্ষ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 
স্ল-কে সংকটের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি 
উক্ত দোয়াটি পড়তেন । বর্ণনা কারী বলেন যে, 
হাজ্জাজ তার কাছে আসতে পারেনি ৮ 


আমল সংক্ষিপ্ত সাওয়াব অনেক 

ইমাম বগভী এঞ্ছ-এর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক 
তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 
সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও সুরা আলে 
তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে 


তত ও নিশ্টিত ক/জের এ7তিআএভতি 


কম্পিউটার বিভ্ভাগ -____ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ |আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


৬ ২১2৩4 নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্দূসহ সকলপ্রকার বই- 
স্থান ৬৭7 ৫ পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


/97 10891170178 01 05179101195 95107, 00177000098 &121070170 
7170178 : 0015 1 0589389, 0393 0058 55558 


মার্চ১২ 


বর্ম, 
রর 


স্ন্রণ বিভাগ 


ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ব্যাশ মেমো / প্যাড 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শক্রর বিরুদ্ধে 
তাকে জয়ী করব | আয়াতগুলো হল 1১ 
৬ ৮1৮55 05528 $) 4) তা ৩৫ 
৩6/52819৬4 “26০৫৩ 22৫ ৩5155 
৩৪338885358 ও এ ৩৯৪০ 
5385০202010 5 ভুলো 026165 
9:৯2 
ইন্তিকালের সময় হযরত ওমর ঞ্ক্ু-এর 
ওসিয়ত 
যে, যখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রব মৃত্যুর 
নিকটবর্তী হলেন, তখন নিজের ছেলেকে ডেকে 
বললেন, প্রিয় বস! আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন হলে 
তখন আমার শরীরকে ডান দিকে ফিরিয়ে দেবে | 
এবং হাটুদ্য় কোমরের সাথে লাগিয়ে দেবে, ডান 
হাত আমার কপালের ওপর আর বাম হাত আমার 
থুতনীর ওপর রাখবে । আর যখন আমার প্রাণবায়ু 
বের হয়ে যাবে তখন আমার চক্ষুযুগল বন্ধ করে 
দেবে । এবং আমাকে মাঝারী ধরণের কাফন 
পরিধান করাবে । কেননা যদি আল্লাহর নিকট 
আমার কল্যাণ থাকে, তাহরে আল্লাহ তাআলা 
এরচেয়ে উত্তম কাফন আমাকে প্রদান করবেন | 
আর যদি আমার সাথে এর ভিন্ন কোন কিছু হয়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা আমার থেকে এ কাফন 
দ্রুত ছিনিয়ে নেবেন । আর আমার কবর বানাবে 
মাঝারী ধরণের | কেননা যদি আল্লাহর নিকট 
আমার কোন মঙ্গল থাকে । তাহরে কবরকে 
দুরদৃষ্টি পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে । আর যদি 
মুআমালা তার বিপরীত হয়, তাহলে কবররে 
আমার জন্য এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, 
এতে আমার পাঁজরের হার একটি অন্যটির ভিতর 
ঢুকে পড়বে । 
আমার জানাযার সাথে কোন মহিলা যাবে না। যে 
সৌন্দর্য আমার মধ্যে নেই, তা বর্ণনা করবেন । 
কারণ আল্লীহ তাআলা আমাকে তোমাদের চেয়েও 
বেশি জানেন । আমার জানাযা নিয়ে চলার সময 


কল্যাণ থাকে, তাহরে তো 
তোমরা আমাকে সে 
কল্যাণের দিকে নিয়ে 
ূ যাচ্ছো । (অতএব এতে 
সি তাড়াতাড়ি কর) আর যদি 
মুআমালা তার বিপরীত 
একটি খারাপ বস্তুকে 


কবি তত্ু/বহানত যঈন্তুচ্দটীন এুহান্যদ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তল, আন্পরকিল্া, চকউগ্রাম 


ওঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছো । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


অতএব তা দ্রুত কাধ থেকে নামিয়ে রাখো 1৯৫ 


আরশ কুরসীর চেয়ে ও উত্তম সেজদার 
জায়গা 

হযরত আবু খুযাইমার এক্ক্ট বর্ণনা, তিনি একদিন 
স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ স্ক্-এর কপাল 
মোবারকের ওপর সেজদা করছেন । এ স্বপ্ন তিনি 
রাসুলুল্লাহ আই-কে বর্ণনা কররে প্রিয় নবীজি 
তাৎক্ষণিক শুয়ে পড়েন এবং বললেন, হে আৰু 
খুযাইমা! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে নাও । 
তখন হযরত আবু খোজাইমা রাসুলুল্লাহ ৬&্্-এর 
কপাল মোবারকের ওপর সেজদা করেন ।৯* 
চিটি-পত্রে বিসমিল্লাহ লিখার বিধান 
চিটি-পত্র লিখার সময় সুনাহ হলো শুরুতে 
বিসমিল্লাহ” লিখা । তবে কুরআন-সুন্নাহ 
আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নীতি নির্ধারণ 
করেছেন যে, বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর কোন নাম 
যে জায়গায় লিখা হবে, যদি ওই জায়গা বা 
কাগজের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা হয়, বরং তা 
যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া হয় তখন এমন 
জায়গায় বিসমিল্লাহ বা আল্লা তাআলার নাম লিখা 
যায়েজ নেই। বর্তমান চিটি-পত্রের অবস্থা তো 
সকলের জানা আছে যে, বিভিন্ন নালা-নর্দমা বা 
ডাস্টবিনে এ সব কাগজ-পত্র ফেলে দেয়া হয় । 
অতএব এসব ক্ষেত্রে মুনাসিব হলো সুন্নাত 
পালনের জন্য বিসমিল্লাহ' মুখে বলে দেবে, 
কাগজে লিখবেনা |” 

দু'টি আয়াত সমস্ত মাখলুখ-সৃষ্টির দু'হাজার 
বছর পূর্বের 

আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টির দু'হাজার বছর 
পূর্বে খোদ আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ 
করেচেন । যে ব্যক্তি এ আয়াতগ্তলোকে এশার পর 
পড়বে, তা ওই ব্যক্তির জন্য কিয়ামুল্লাইল তথা 
তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হবে । মুস্তাদরাকে 
হাকিম এবং বাইহাকীতে বর্ণ আছে যে, 
সুরায়ে বাকারাকে এ দু'টি আয়াতের ওপর সমাপ্ত 
করেছেন । যা আরশের নিজে এক বিশেষ খজীনা 
থেকে আমাকে দান করা হয়েছ। তাই তোমরা 
বিশেষভাবে আয়াতগুলো শিক্ষা কর এবং 
নিজেদের বিবি-বাচ্চাদের কেউ শিক্ষা দাও | 
হযরত ওমর ও আলী রক্ট বলেন, আমরা মনে 
করি, যার সামান্যতমও বিবেক আছে যে যেন 
সুরায়ে বাকারার শেষ দু'টি আয়াত না পড়ে না 
ঘুমায় 1৯৮ 

দু'আ কবুল হওয়ার ওপর 

বিজ্ঞ ওলামা-মাশায়েখ লিখেছেন যে, নিম্মোক্ত 
আয়াতটি ঈমান ও ইনফিয়াদের সাতে একহাজার 
বার পড়ে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা সে দোয়া 
ফেরত দেন না। বিভিন্ন চিন্তা এবং মুসিবতের 


মার্চ১২ 


সময়ও আয়াতটির উপকারিতা রয়েছে । আয়াতটি 
হল ।১ 


টিপা ০০24812০ 
বিপদ থেকে রক্ষাকবচ 
করেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী 
এবং সুরায়ে মুমিন এর প্রথম তিন আয়াত: 


৮৮৪) ১৫ এ ৮1155517875 7 51552৫ হ 
258৩] ৯৬০৪৯৬১2৮49 52 শ1082৩ ০2০ 


শক্ত 


৮9 পে € 


2052 4) 55551 ১887 ৬৪৮৪ ৩৮ ০8 


মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী ঞ্রজ্ছ হযরত 
হাজী ইমদাদুল্নাহ মুহাজিরে মক্ৰী এ্রক্ছ-এর 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সত্তরবার 
নিয়মিতভাবে নিমোক্ত আয়াতটি পড়বে সে ব্যক্তি 
রিযকের সংকট থেকে হিফাজতে থাকবে । আর 
এটি একটি পরীক্ষিত আমল | আয়াতটি হল 1১ 


5৮৫1৮1৮14৮4 
চট ৮7৬1 


পর্তি সক 


88৮16৯802৫৬ 
পুণ্যবান মহিলা 
একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ নন ইরশাদ করেন, যে 
স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হবে, তার জন্য আকাশের 
পাখি, সমুদ্রের মাছ, আসমানের ফিরিশতা এবং 
জঙ্গলের হিংস্র প্রাণি ইস্তিগফার (গুণাহ মাফ 
চাওয়া) করতে থাকে ।৯ 


তিন প্রকারের জুলম 

এক প্রকারের জুলম বা আল্লাহ কখনো ক্ষমা 
জুলম যার ক্ষমা আছে, তাহলো হুকুকুল্লাহর মধ্যে 
অবহেলা । তৃতীয় প্রকারের জুলম যার প্রতিশোধ 
না নিয়ে আল্লাহ কাউকে ছাড়বেন না, তাহলো 
হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট করা 1 


ইসলামের প্রথম ঈদ জামাত 

এতিহাসিক বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে রাসুলুল্লাহ প্র 
ঈদের নামাজ আদায় করলেন । এটি ছিল 


ইসলামে প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায 1৯ 


ওমর ইবনে আবদুল আজীজ এ্রক্-এর 
উপদেশ 

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একটি এক 
ব্যক্তিকে পত্র লিখে উপদেশ দেন যে, আমি 
তোমাকে তাকওয়ার তাগিদ দিতেছি, যা ছাড়া 
কোন আমল কবুল হয় না। তাকওয়াবান ব্যক্তি 
ছাড়া কারো ওপর করুনা করা হয়না । তাকওয়া 
ছাড়া কোন কাজে সাওয়াব পাওয়া যায় না। 
একথার উপদেশদাতা অনেক, কিন্তু আমলকারী 


অনেক কম, হযরত আলী এট বলেন, তাকওয়া 
সাথে কোন ছোট আমল ও ছোট গণ্য হয়না, 
কারণ যে আমল মাকবুল হয় তা ছোট বলা যায় 
কিভাবে? ২ 


লিখতে থাকেন 

নী তাকে বললেন, হে হুরায়রা ! যখন তুমি ওযু 
করবে তখন তুমি বিসমিল্লাহ এবং আল- 
হামদুল্লহ পড়ে নিবে, এর দ্বারা ফায়দা হল: 
যতক্ষণ তুমি অযু অবস্থায় থাকবে । ততক্ষন 
তোমায় সংরক্ষক ফিরিশতা তোমার জন্য নেকী 
লিখতে থাকবেন ।৯ 


কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আলী 
ঘট হতে বর্ণিত আছে যে, সুরায়ে আনআম যে 
রুগ্ণ ব্যক্তির ওপর পড়া হবে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে আরোগ্য দান করেন ১" 


তথ্যসূত্র 

* হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৬৪৮ 

২ হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৮০৫ 

* তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৫, পৃ. ৪১৬ 

" তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ৫৯৭ 

€ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৪০৯-৪১০ 

* তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৫, পৃ. ৪২০ 

+ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ১০৬ 

” কানযুল উন্দ্াাল, খ. ২, পৃ. ৬৫৮ 

* মিরকাত শরহে মিশকাত, খ. ২, পৃ. ১৪৯ 

** মুসারাফে আবদুর রাযৃযাক, খ. ৫, পৃ. ১৬৩ 

*১ রাদ্দুল মুহতার ও ইমদাদুল ফতাওয়া, খ. ১, পৃ. 
১৬৫ 

* হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ২৩৪ 

** হায়াতুস সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ৪১২ 

” তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৪৭ 

* হায়াতুস সাহাবা, খ. ৩, পৃ. ৫২-৫৩ 

** ভারজুমানুস সুরাহ, খ. ২, পৃ. ৩৫৮, মিশকাত পৃ. 
৩৯৬ 

++ তাফসীরে মাআরিফুল কুরতান, খ. ৬, পৃ. ৫৬৭ 
*” তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৬৯৪ 
** তাফসীরে মাতারিফুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ২৪৪ 
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৬৯, 
তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৮১ 

২ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৬৯, 
তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৫৮১ 

২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৭, পৃ. ৬৮৭ 
২ তাফসীরে মাআরিফুল কৃরতান, খ. ৯, পৃ. ৫৫০ 
২ জুরকানী, খ. ১, পৃ. 8৫৪; সীরাতিল সোত্তফা, খ. 
২, পৃ ১৩২ 

২ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে মাআরিফুল 
করআন, খ. ৩, পু. ১১৪ 

২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৭৫ 
২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৫১২ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আবেগের তীব্র তাপে জ্বলে ওঠে কবিতার আলো । 
তবে, মানতেই হবে এই আবেগ স্বতঃস্ফুর্ত হলেও 
কবিরা মেধা মননের সহযোগ পেয়েই তা 
রূপান্তরিত হয় কবিতায় । কিছুই স্বতঃস্ফূর্ত বা 
প্রাকৃতিক নয় সৃষ্টিশীল কবির রচনাশিল্পে ৷ কবির 
আবেগে সঙ্গে সংহত হয়ে তাকে তার অভিজ্ঞতার 
জগৎ- আর কল্পনা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা- 
অভিজ্ঞানের সাদৃশ্রমূলক রূপ রচিত হয়ে ওঠে 
কবির উপমাশিল্ে । আল মাহমুদের কবিতায় 
রচিত উপমা-উৎপ্রেক্ষা বিষয়েও এ কথা সমান 
সত্য | তার মেধা ও মননের রসে জারিত হয়েই 
নির্মিত হয়েছে এই সাদৃশ্যশিল্প ৷ 

বাংলা কবিতায় সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উপমা | আর উপমার 
অপূর্বত্ব ও অভিনবত্বের উপরই নির্ভর করে 
কাব্যকলার সমৃদ্ধি । আমরা জানি উপমার অপূর্ব 
শিল্পী জীবনানন্দও বলেছেন যে, উপমাই কবিত্ । 
আল মাহমুদের কবিতায় উল্লেখযোগ্য 
প্রকরণকলার মধ্যে সাদৃশ্যমূলক শিল্পের পরিমাণ 
বেশি । এর মধ্যে রয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক 
এবং সমাসোক্তি | বর্তমান আলোচনায় আমরা 
বলতে গেলে, বিহঙ্গদৃষ্টিতে তাকাবো । 

আল মাহমুদ প্রচুর উপমা-উতপ্রেক্ষা ও রূপক 
ব্যবহার করেছেন। এগুলো যথাযথাভাবে 
সঙ্গে আল মাহমুদকেও ভালোভাবে চেনা যাবে । 
উপমার ক্ষেত্রে, একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি 
বস্তকে বহুদূরের মনে হলেও, কবির কাজ দুয়ের 
মধ্যেকার অন্তর্গত সাদৃশ্য আবিষ্কার করা । প্রায় 
সব ক্ষেত্রেই এই সাদৃশ্য হয় ভাবগত সাদৃশ্য এবং 
এ-কথাও স্বীকার করতে হয় যে, উপমা এই 
কাজটি করে কবিতার মধ্যে চিত্র ও চিত্রকল্পের 
দ্রুতি ছড়িয়ে । আল মাহমুদের কবিতার ক্ষেত্রেও 
এ কথা সত্য । আপাত সাদৃশ্যহীন দূরবর্তী দুই 
বস্তর মধ্যে যখন অন্তর্গত অন্বয় বা 

মানুষ কবি পদবাচ্য হয়ে ওঠেন । আল মাহমুদের 
ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেক পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, 
প্রথম কাবগ্রস্থ থেকেই তিনি উপমা-উৎপ্রেক্ষার 
শিখা জ্বেলেছেন। তবে যত তিনি পরিণত 
হয়েছেন তার উপমাশিল্পও ততই শিল্পসুষমায় 
জ্বলে উঠেছে। প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে 
কয়েকটি উপমা বিশ্লেষণ করা যাক: 

ক. চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে হাওয়া 
কিষাণের ললাটরেখার মতো নদী, 

গ. পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেল দৃষ্টির 
জমবর 

ঘ. একটি চাষীর মতো এ সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত 
শিখেছি । 

উ. তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল 
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টক্কারে 
নিক্ষিপ্ত ভাষার চিতকারঃ 


বাঙলা, বাঙলা কবিতা শরীর থেকে একটি 
উপমাকে বিচ্ছিন করে নিলে মূল কবিতার 
সৌন্দর্যহানি হয়- বিশেষত, কবিতার সামগ্রিক 
নির্মাণে এই বিচ্ছিন উপমার প্রাসঙ্গিকতা 
গভীরভাবে অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু 
উপমাকে বিচ্ছিন্ন না করে উপমার রূপরীতি ও 
সৌন্দর্য আলোচনা করা কঠিন । এ জন্যেই খণ্ডিত 
উপমার আলোচনা ভিন্ন গত্যন্তর নেই । উপরের 
পাচটি উদাহরণ বেছে নেয়া হয়েছে আল 
মাহমুদের 'লোক লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থ থেকে । 
প্রথম উদাহরণে [ক] বাংলার বিস্তীর্ণ সবুজ 
জনপদে বাস করা জনগোষ্ঠীর দুঃখ-মাখা 
জীবনচিত্র রূপ পেয়েছে চিত্রল দুটি পঙক্তিতে | 
প্রথম পঙক্তির নির্বাচিত কয়েকটি শব্দ-প্রয়োগের 
মধ্যে দিয়ে আল মাহমুদ বাঙলার বেদনার্ত কৃষক 
জীবনের পারিপার্থিকের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন । 
এরপরই অনিবার্য উপমাটি প্রাণ পেয়ে জেগে 
উঠেছি পাঠক চেতনায় । উপমেয় শীর্ণ নদীটির 
উপমানচিত্র হিসেবে কবি বেছে নিয়েছেন বয়োবৃদ্ধ 
কিষাণের কুচকে-যাওয়া ললাট রেখাকে | নদীটি 
মুখের বলিরেখার মতো বিশীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী 
উপমাটিও [খ] শোভাখচিত | ঘুমোবার আগে 
প্রসাধনরত রূপসীর ঘরে এসে-পড়া চাদের 
আলোকে এভাবে ঈষদুষ্ণ দুধের বাটির 
উপমানচিত্রে শোভারূপ দেয়া হয়েছে । দুধের বাটি 
ছলকে গেলে অন্ধকার অবলুপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে 
দুধরঙ | ঈষদুষ দুধের বাটির মতো চাদের আলো 
এখানে দূরবর্তী অন্বয় লাভ করেছে প্রসাধনরত 
নারীর সঙ্গেই ৷ দুইই সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়াচ্ছে । 
উদাহরণ [গ]-তে নারীর যুগোল স্তনের উপমান 
পেয়ালা । কিন্তু একই সঙ্গে স্তন একটি চমৎকার 
রূপক অলংকারে সজ্জিত হয়েছে (পদ্ম) এবং সেই 
অনাবৃত পদ্দের মতো চমতকার রূপকল্পটি 
অবলোকন করছে যে-দৃষ্টি তাও একটি রূপক 
খচিত । বক্ষপদ্ম এবং দৃষ্টির ভ্রমর- এই দুটি 
রূপকের মধ্যদিয়ে এ উপমাটি বিশিষ্টতা অর্জন 
করেছে । [ঘ]- সংখ্যক উপমাটিকে গতানুগতিক 
বলা যায়- তবে, আয়াত, শব্দের ব্যবহার ভালো । 
শেষ উদাহরণে দুটি উপমা রয়েছে এবং এর মধ্য 
দিয়ে একটি সম্প্রসারিত রূপচিত্র রচিত হয়েছে 
একুশের মিছিলের । এই সম্প্রসারিত রূপটিও 
চমৎকার | লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আল মাহমুদ 
তার কবিতায় উপমার উপাদান সংগ্রহ করেছেন 
বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের পরিচিত দৃশ্যপট 
থেকে | লোকজীবনের সঙ্গে এই কবির হদয়গত 
সম্পর্ক নিবিড় । 

করেছেন দ্রুত এবং ক্রমেই উপমার জটিল রূপ 
রচনায় আকৃষ্ট হয়েছে । তবে অভ্যস্ত উপমা অন্য 
কবিদের মতো তার রচনাতেও পাওয়া যাবে- 
পাওয়া যাবে সাধারণ উপমার প্রয়োগ ৷ কিন্তু 
পরস্পর দুই ভিন্ন উপাদানের মধ্যকার 
অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক যত অভিনব ও অপূর্বত্ব অর্জন 
করবে উপমার সৌন্দর্য ততই বাড়বে । আমরা 
আল মাহমুদের আরো কিছু উপমা বিশ্লেষণ করতে 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২৩ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


চাই “সোনালি কাবিন" এবং “মায়াবী পর্দা দুলে 
উঠো" গ্রন্থ থেকে: 

ক. ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে 

কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে 

ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার । 
খ.উঠতি মেয়ের ঝাঁক একে একে কমে আসে 
ইলিশের মৌসুমের মতো নির্ভয়ে, আশ্বাসে 

গ. জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভান্ডের মতো নড়ে 
ওঠে বুক । 

ঘ. চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাজ 
উ. সকালে সংবাদপত্র, রাজনীতি, খোঁচাখুঁচি 

যা কিনা রক্তাক্ত শার্টের মতো পরে আছে 
আমাদের ভয়ার্ত শতক 

চ. এই প্রথম 

আমি কোন নারীর মধ্যে লজ্জা দেখলাম । 

মতো সঞ্চরণশীল । 

আল মাহমুদের “সোনালি কাবিন” শিল্পশ্রী ও 
জীবনের অন্তরঙ্গ অন্বয়ে মিলেমিশে সমৃদ্ধি অর্জন 
করেছে । বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাব্যের গভীরতর 
যোগ এবং জীবনের অন্ত অনুভবকে শব্দে 
সমর্পিত করার প্রগাঢ় চেষ্টার সাফল্য এখানে লক্ষ্য 
করা যাবে । যে যাই বলুন, কাব্য কোনো অলীক 
কিছু নয়- যা অকস্মাৎ অন্য কোনো আকাশ থেকে 
নাজেল হবে । আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও তা হয়নি 
এবং এই কবির প্রগাঢ় অনুভূতির শব্দে গ্রথিত 
হয়েছে । তার উপমার জগতে উকি দিলেও সেই 
প্রগাঢ় অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যাবে । উদ্ধাতি [কা 
তে বিলের জলে ডোবা নরম মাটি উপমানচিত্র 
পেয়েছে সুস্বাদু নরম ক্ষীরের | জীবনানন্দ দাশ 
আতা ফলের ভেতরের নরম অংশকে ক্ষীরের 
উপমান পরিয়েছিলেন ৷ আল মাহমুদ আবার এই 
একই অনুষদে ধান রোপণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে 
প্রিয়তমা কিষাণীরও প্রতিমা । মাটির এবং 
প্রিয়তমা দুই-ই উপমেয় এখানে | দুই ক্ষেতেই 
রোপণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় । “বিলের জমির 
মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জা" নারীও তার উর্বর 
আধার” উদোম করে । উদ্ধতি [খ] একটি সাধারণ 
উপমাই | তবু চিরন্তন একটি সত্যকে ধরে আছে 
এটি । পৃথিবীর কিছুই চিরন্তর নয়- পত্র-পুষ্প ও 
গ্রামবৃদ্ধ থেকে হুকোর আগুন এবং সদ্যযৌবন 
পাওয়া উঠতি মেয়ের ঝাঁক- কিছুই চিরকালীন 
নয় । ইলিশের মওসুমের মতো সবই কমে আসে । 
তবে এই চেতনাটিও কবির মধ্যে । কাজ করেনি 
যে সবই আবার ফিরে ফিরেও আসে । এক দলের 
অবলুপ্তি বা অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে 
আবার দেখা দেয় অন্য দল । পৃথিবীর এক ঝাঁক 
উঠতি বয়সী মেয়ে বার্ধক্যের দিকে চলে গেলেও 
উঠতি বয়সী মেয়ে চিরকালই থকে যায় । উদ্ধৃতি 
[গ] একটি চমৎকার উপমা | স্বদেশ যখন স্বজন 
হয়ে কবির পাশে দীড়ায় তখন যে হদয়-ভরা 
দেয় । এই নির্ভয় আশ্বীসকেই কবি জিয়ল মাছের 
ভরা ভান্ডের উপমানচিত্রে শোভিত করেছেন । 


মার্চ১২ 


ভাবনাটি অসাধারণ এবং লোকজীবন নির্ভর এই 
সাদৃশ্য শিল্প দূরবর্তী সাদৃশ্যকে উজ্জ্বল করে 
তুলেছে। স্বদেশী স্বজনের আশ্বাসে কবি হৃদয়ে 
ফোটে এক রক্তবর্ণ শতমুখী ফুল । উদ্ধতি [ঘ] 
আল মাহমুদের বিখ্যাত কবিতা “সোনালি কাবিন'- 
এর একটি উপমা । প্রিয়তমা নারীকে বুনো হংসীর 
আদলে কল্পনা করেছেন কবি এবং তাকে ডাক 
দিয়েছেন সুনীল চাদরে দুই তৃষ্ঠা রূপে এক হয়ে 
বসার জন্য । পালক উদোম করে এই বুনো 
হাসের অঙ্গের আরাম কামনা করেছেন কবি এবং 
উপর্যুক্ত উপমায় তিনি প্রেমিকার সঙ্গে প্রত্যাশিত 
মিলন কামনা করেছেন । নারী-শরীর এখানে 
চরের মাটির মতো নরম সৌদা উপমান পেয়েছে । 
উদাহরণ [ঙ]-ও গতানুগতিক উপমা নয়। 
প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের পাতায় বিশ্বের এবং 
স্বদেশের যে ছবি আমরা পাই তাকেই কবি এ 
শতাব্দীর রক্তাক্ত শার্ট-পরা ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা 
করেছেন । মানুষেরই অপকর্মে মানুষেরই লোভে 
ক্ষোভে শতাব্দী রক্তমাখা শার্টে সজ্জিত হয়েছে । 
করেছে । এটি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে । 

পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে এসেছে । এসব 
কাব্যে বর্ণনার পরিমাণ বেশি । তবে আল 
মাহমুদের বর্ণনা তার স্বভাবজাত কল্পনা ও 
মননশীলতার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রাখে সর্বত্রই | তবু 
বলতেই হয় যে, একালে আমরা বর্ণনা পরিহার 
করতে চাই । শেষদিকের রচনায় আবার উৎপ্রেক্ষা 
ও বরূপকের ব্যবহারও রয়েছে । রূপক ও 
উৎপ্রেক্ষার সংখ্যা তার প্রথম দিককার রচনায় 
বেশি পরিলক্ষিত হবে । কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট করে 


কী করে যে হয়ে গেল বোশেখের অবিশ্বাসী ঝড় । 
চ. ভোরের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা 
কর্মনিপুণ কিষাণের 
8 
মেজাজের ছা 
উদ্ধৃতি কা-তে রচিত উপমায় হাওয়ার উপমাণ 
হচ্ছে ডাইনিদের ফিসফাস | অনিষ্টকর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন পৃথিবীর একটি বূপরচনার জন্যই কবি 
এই সাদৃশ্যটি বেছে নিয়েছেন এবং এরই 
সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে ইহুদিদের হাসি । অনিশ্চিত 
অন্ধকার এবং যুদ্ধের আতঙ্কে যখন পৃথিবী অস্থির 
কবি তখনি ইহুদির হাসি শুনতে পান । মূল 
কবিতায় এবং ব্যবহৃত উপমায় ইহুদিদের 
নিষ্ঠুরতার প্রতি কবির সুস্পষ্ট বিরাগ প্রকাশ 
পেয়েছে। উদ্ধৃতি |খ] সুস্পষ্ট উপমা হলেও এতো 
চমৎকার যে স্বভাবোক্তি অলংকারের মতো এটি 
আমাদের আলোড়িত করে । এই উপমা শেষ 
পর্যন্ত আমাদের কল্পনার সীমা অতিক্রম করে 
চমৎকার চিত্রকল্পে সমর্পিত হয়েছে । বাংলার 
বিখ্যাত বর্ষা খতুর ধারাবর্ষণ, সন্ধ্যাবেলা এবং 
মনোভূমের দোলায়িত ভাবনা মিলেমিশে একাকার 
হয়ে তৃতীয় চিত্রের জন্ম দিয়েছে । পাঠক এটি 
নিজেই পুনর্নিমাণ করে নেন। পরবতী [গ] 
উপমাটিও করির কল্পনার চমণকারিত্বের ফসল । 
সুদিনের জন্য অপেক্ষাতুর মানুষ চিরকালই জীবন 
কাটায় আশায় আশায় । অপেক্ষার শেষ নেই 
তার । প্যান্ডোরার বাক্সে আটকা-পড়া আশা ছাড়া 
পেয়ে চেনা বেড়ালের ছদ্ম বেশে সুদিন এসে যাবে 
একদিন- এই বোধ মানুষেরই অনুভবে কাজ 


বলা প্রয়োজন যে, আমি পরিসংখ্যান দিয়ে করে 


কবিতা-বিচার করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। 
কবিকে পরিপূর্ণভাবে বিচার করতে গেলে শুধু তার 
রচিত উপমা বিশ্বেষণ করে কোনো মন্তব্য করা 
ঠিক হবে না- উপমার গুরুত্ব থাকলেও তা 
কাব্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয় । 

কয়েকটি উপমা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। 
এগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার 
রান্নাবান্না, বখতিয়ারের ঘোড়া” এবং “আরব্য 
রজনীর রাজহাস' কাব্যগ্রন্থ থেকে: 

ক. অনিষ্টকর অন্ধকারে যখন পৃথিবীঃ 

চারদিকে ডাইনীদের 
ফুকারের মতো হাওয়ার ফিসফাস 

ঠিক তখুনি, ইহুদিরা হেসে ওঠে । 

খ. এক ধারা বর্ষণে সন্ধ্যা বেলায় ভাবনা একটি 
ভেজা পাতার মতো দুলতে লাগলো । 

গ. বউয়ের ক্লান্ত চুড়িভরা হাত 

হাড়িকুড়ি, ধূমায়িত ভাতের থালার পাশ দিয়ে 
কখন বাড়ির চেনা বেড়ালের মতো 

সুদিন আসবে | 

ঘ. হাতির পালের মতো মেঘের গম্ুজ নিয়ে কাদে 
নগ্ন হয়ে নেমে আসে আডরারস্য প্রথম দিবস 

উ. অথচ তোমার চুল 

সাপের জিহ্বার মতো লাফাতে লাফাতে 


নি । 

সাধারণ জীবন কথাকেই আল মাহমুদ কল্পনার 
জটিল বুননে অসাধারণ করে তুলেছেন । উদ্ধৃতি 
[ঘ)- আমাদের মনে পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়ে 
আসে । পুরাকালে নাকি হাতিদের পাখা ছিলো 
এবং তারা আকাশে উড়ে বেড়াতো। পরে 
দীর্ঘতপা মুনির অভিশাপে তাদের পাখা কাটা 
যায়। ভারতীয় পুরোনো সাহিত্যে, বিশেষত 
রচনার রীতি প্রচলিত ছিলো । আল মাহমুদের এই 
উপমাটিতে সেই অনুষঙ্গ মনে পড়লো আমার । 
শেষ দু”টি উপমা বিশ্লেষণের প্রয়োজন করেছে 
মনে হয় না। এখানে উপমা নিজেই তার 
ব্যাখ্যাকার হিসেবে কাজ করবে | 

আল মাহমুদের কবিতার আদ্যন্তই উপমা ও 
উৎপ্রেক্ষার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে 
লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ থেকে । আমাদের 
পরিচিত প্রতিবেশ ও জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে 
এই উপাদানের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে । এ জন্যেই 
তার রচিত উপমা আমাদের এতোটা অন্তরঙ্গ মনে 
হয়। তার কবিতার বিষয় বিন্যাসের সঙ্গেও 
বাঙালি জীবনের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। 
লোকজীবন এখানে গরীয়ান হয়ে উঠেছে । আল 
মাহমুদের উপমা উতপ্রেক্ষা ও সেই গরীয়ান জীবন 
রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । 


_॥ তআত্তার্তহীদ ২৪ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


শুদ্ধ 
উচ্চারণের 
শিক্ষা 


উম্মে মুসলিমা 


শিক্ষক প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়াচ্ছেন, “আচ্ছা বল 


দেখি- ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিচয়- এর 
মানে কী? শিশু শিক্ষার্থীরা ওর একটা শব্দও 
বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে থাকে | শিক্ষক 
তখন আঞ্চলিক ভাষায় বুঝিয়ে বলতে থাকেন, 
ভ্যাটকাইছে আর সরোবর মাইনে? হরোবর 
মাইনে জানছ না? তগো বাড়ির বগলে ডোয়াডুয়ি 
(ডোবা ডুবি) নাই? আর “ক-ল-স- গিলা” এ গল্প 
অনেকেরই জানা | 

দিয়ে নিয়োগ নিশ্চিত করা কর্তব্য । কারণ 
শিক্ষকদেরই মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। 
উপদেশ যেমন, তেমনি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার 
শিক্ষাও কম না। বিশেষ করে যে দাম দিয়ে 
আমরা যে ভাষা কিনেছি, সেই বাংলা ভাষা 
উচ্চারণের হেলাফেলায় হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে 
না। হয়তো কথা উঠবে, “তা বলে কি আঞ্চলিক 
ভাষা থাকবে নাঃ কেন থাকবে নাঃ বরং 
মাতৃভাষা দিবস'-এর মতো একটা “আঞ্চলিক 
ভাষা দিবস'ও থাকা জরুরি | অঞ্চলভেদে একই 
জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ, 
বলার ভঙ্গি । এসব শব্দ আমাদের বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে । আমরা নিজের 
আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলব; আঞ্চলিক শব্দগুলো 
জীবিত রাখব । কিন্তু প্রমিত বাংলা বলার অভ্যাস 
উচ্চাকাজ্ষা হবে কেন? যেখানে পরীক্ষার খাতায় 
হাতের লেখা ভালো করার জন্য বাড়তি নম্বর 


মার্চ১২ 


পাওয়া যায়, সেখানে শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার 


অবচেতনভাবেই 
প্রতিযোগীর মধ্যে যিনি সুন্দর শুদ্ধ ভাষায় জবাব 
দেন, তাকেই নির্বাচন করে ফেলেন । সুন্দরের 
প্রতি বাড়তি আকর্ষণ মানুষের সহজাত | এই 
সেদিন টেলিভিশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি 
বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও 
কবি আসাদ চৌধুরীর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল 
বাংলা উচ্চারণ নিয়ে । দু'জনেই দুই কষ্রর ভাষার 
অঞ্চলের মানুষ ৷ কট্টর এ কারণে যে, সাধারণত 
সিলেট ও বরিশালের মানুষজনের উচ্চারণে 
অসাবধানতায় আঞ্ঞচলিকতা এসে পড়া অসম্ভব 
নয় । কিন্তু এ দু'জনের একজনকেও সে অপবাদ 
দেয়া গেল না। কী সুন্দর উচ্চারণে তারা কথা 
বলেন! তারা যে বিষয়ে গভীর দুঃখ ব্যক্ত 
করলেন, তা হল বাংলা ও ইংরেজির মিশেলে কথা 
বলার যে প্রবণতা আজকাল লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার 
ওপর | যেন “বাট', “সো”, লাইক” মিশিয়ে বাংলা 
না বললে সবাই 'আনস্মার্ট” ভাববে । হয় পুরোপুরি 
ইংরেজিতে বল আর না হয় পুরোপুরি বাংলায় । 
ড. আনিসুজ্জামান, ড. কবীর চৌধুরী, ড. সিরাজুল 
ইসলাম চৌধুরী, ড. দেবপ্রিয় ভ্টাচার্য, ড.জিলুর 
রহমান সিদ্দিকীর মতো আরও অনেক শুদ্ধ ও 
তুখোড় ইংরেজি জানা বিজ্ঞজন বাংলায় কথা 
বলার সময় সচেতনভাবে কোন ইংরেজি শব্দ অন্ত 
ভুক্ত করেন না বললেই চলে | এ প্রবণতা তো শুধু 
বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে নয়, এটাই প্রকৃত 
শিক্ষিতের আচরণ । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ের দুটো গল্প বলি । সে 
সময় অনেক ধরনের বন্ধু জোটে । কেউ কেউ 
ভারি দুষ্ট প্রকৃতির । সে রকম এক বান্ধবী বাড়ি 
থেকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণ শেষ করে হলে 
এসে বন্ধুদের কাছে তার দুঃখের গল্প বলছে, 
“জানিস আজ ট্রেনে আসার পথে আমি প্রায় 
প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম | কামরায় উঠে দেখি 
আমার সামনের সিটে এক অতি সুদর্শন যুবক 
বসে । ভাবলাম ভালোই হল, পাচ-ছয় ঘণ্টা আর 
বোর লাগবে না। দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
অব্যক্ত ভাব বিনিময় হলে হয়ে যাক । কী তার 
চাউনি! কী তার বসার ভঙ্গি! খবরের কাগজ 
থেকে কখন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাবে, 
তার জন্য মুখটায় যতটা সম্ভব মোহনীয় ভাব 
ফুটিয়ে বসে থাকলাম | বাববাহ্‌, কী অহংকার! 
পাশের জনের সঙ্গেও কথা বলে না। একবার 
আমার দিকে তাকাতেই দিলাম একটা 
ভুবনমোহিনী হাসি । সেও প্রত্যুত্তরে এমন এক 
হাসি দিল যে, একেবারে বুকে এসে বিধল | আর 
মাত্র দটো স্টেশন । সুদর্শনের মুখের একটা কথা 
শুনব নাঃ কোথায় যাচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে 
কিনা? কোন দিন আবার দেখা হবে কিনা? লজ্জার 
মাথা খেয়ে ওর পাশের জনকে আগে জিজ্ঞাসা 
করলাম “বিশ্ববিদ্যালয়ে নামবেন নাকি”? সে বলল, 
হ্যা” ৷ আমি দ্বিধাভরে সুদর্শনকে “আর আপনি? 


বলতেই জবাবের জন্য মুখিয়ে থাকা সুদর্শন 
বলল- “ছামনের এসটেশনে' । ব্যস, আমার প্রেম 
এক নিমিষে হাওয়া । 

ছবি তোলা ছিল মিহিরের শখ । অনার্স ফাইনাল 
ইয়ারে পড়ার সময় ক্লাসমেট এক ঢাকাইয়া 
বেঁধে বরযাত্রায় শামিল হল । কনের বাড়ি গিয়ে 
এক আহামরি সুন্দরীর (কনের মামাতো বোন) 
পেছন পেছন ঘুরতেই ওর অবস্থা কাহিল । মিহির 
ক্ষণে ক্ষণে ওই সুন্দরীর ছবি ক্যামেরায় বন্দি 
করতে থাকে । অন্সরী সবার মনের ভাব বুঝতে 
পেরে দেহবলরীর হিলোল তুলে কোন কথা না 
বলে বারবার ওদের সামনে দিয়েই ঘর-বার 
করছিল | বেলা পড়ে এলে মিহির তার শেষ্ন্তাপটি 
নিতে গেলে অন্সরী ততক্ষণে মুখ খোলে । বলে 
'ছারাদিন ধইরা হালায় হুদা ফোটুকই তুইলা 
ছারলেন । মাগার বাতচিত করেন না ক্যালা?, 
এরপর ওই সুন্দরীর দিকে ফিরে তাকানো তো 
দূরে থাক, ফিরে আসার পথে মিহির ক্যামেরা 
থেকে গোটা ফিল্ম খুলে বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন 
দিয়েছিল। 

কোন সভা-সেমিনার-আলোচনা-সাক্ষাৎ্কারে 
সবার বোধগম্যের জন্য প্রমিত ভাষা ব্যবহার শুধু 
গুরুতৃপূর্ণ নয়, অপরিহার্য ও বটে । আমরা ইংরেজি 
ভাষা অধ্যধষিত কোন দেশের গ্রাম বা উপশহরে 
গেলে সেখানকার বাস ড্রাইভার বা অন্যরা যখন 
আঞ্চলিক ইংরেজিতে কথা বলেন, তখন তার 
বিন্দু-বিসর্গও বুঝি না। আবার সেখানকার 
সুশিক্ষিতরা আমাদের বুঝার সুবিধার্থে শুদ্ধভাবে, 
ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করেন। 
তারা যাদের সান্নিধ্যে থাকেন তাদের মতো করে 
কথা বলেন । যেমন সিআরপির অত্যন্ত জনপ্রিয় 
ব্যক্তিত্ব ভেলোরি টেইলর শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা 
বলতে পারেন না । এমনকি আধুনিক ভাষা শিক্ষা 
ইন্সটিটিউটের এদেশীয় কোন কোন শিক্ষকের 
কাছে বিদেশী ভাষা শেখা তার আঞ্চলিকতার 
দরুন দুরূহ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর অন্যতম 
মিষ্টভাষার একটি বাংলা ভাষা । আমরা 
খেলাধুলায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, গবেষণা-নির্মাণে 
বাইরের বিশ্বে যতটা না পরিচিত, তার চেয়ে বেশি 
মাতৃভাষার জন্য রক্ত দেয়া একমাত্র জাতি হিসেবে 
আদৃত | পৃথিবীর অপর প্রান্তের কোন শিশু যখন 
প্রশ্ন করে একুশে ফেব্রুয়ারি কেন আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস, তখন উত্তরদাতা তাকে যে গল্প 
শোনায়, সে গল্পে কি মূর্ত হয়ে ওঠে না পধ্চন্ন 
হাজার বর্গমাইলের পলিবিধৌত একটি ব-দ্বীপ? 
যে দেশের মানুষ মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য জীবন 
দিতে অকুণ্ঠ? এমন যার বিশ্বজোড়া নাম, কী সেই 
ভাষা, কেমন এর সাহিত্য, এরা কোন ভাষাদরদি 
জাতি- এসব জানতে যখন আগ্রহী বিদেশীরা 
বাংলা শিখতে এদেশে আসতে শুরু করবেন, 
তখন তাদের কাছে শুদ্ধ উচ্চারণের বাংলা 
উপস্থাপন করাটাই কি সমীচীন হবে না? 


লেখক: কাসাহিত্যিক 


_। আত্তার্তহীদ ২৫ 
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আমার ক'জন বিশ্ববিদ্যালয় সহকর্মী যেভাবে মাথা 
ঢেকে হিজাব পরে বাইরে চলাফেরা করে, ওদের 
সাথে না মিশলে বুঝতেই পারতাম না যে ওরা 
অমুসলিম | অথচ ওরা অনেকেই আমেরিকা, 
ব্রিটিশ বা কানাডার মতো পশ্চিমা দেশের 
নাগরিক ৷ আপাত দৃষ্টিতে এরা সৌদি আরবের 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই হিজাব পরে। 
হিজাবের সামাজিক প্রভাব নিয়ে কথা বললে ওরা 
উৎসাহ নিয়ে শুনতে চায় । অথচ মুসলিম নারীরাই 
আজ হিজাব পরা নিয়ে দ্বিধা-্বন্দে ভুগছে । 
মুসলিম মেয়েদের একটি বিরাট অংশ এখনো 
না। 

আমার ছোটবেলার এক বান্ধবীর কথাই বলি । 
ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ 
করে এখন পিজিতে এফসিপিএস করছে । তার 
সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা হয় । সেদিন ওকে 
বললাম কি রে? তোরা যখন হজ-ওমরা করতে 
আসিস, তখনতো সুন্দর করে হিজাব পরিস । 
দেশে ফিরে গিয়ে সেই মাথার কাপড় যায় 
কোথায়? উত্তরে সে বলেছিল, আমাদের ওমরা 
তো ওখানেই শেষ । তা তো আর সাথে করে 
নিয়ে আসি না। সাথে সাথে না হলেও পরে 
সেই বান্ধবীটি | আল্লাহর বিধান নিয়ে এভাবেই 
গোমরাহিতে রয়েছে আমাদের দেশের বেশির 
ভাগ মেয়েরা | 

প্রথমেই জেনে নেয়া যাক হিজাব কি? হিজাব অর্থ 
ঢেকে রাখা । মেয়েদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ বড় 
চাদর কিংবা বোরখা সদৃশ ঢিলেঢালা পোষাক 
দ্বারা আবৃত করে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে 
আড়াল করে চলার যে পদ্ধতি বা ব্যবস্থা তাই 


মার্চ'১১ 


মুসলিম সমাজে হিজাব বলে পরিচিত । চুল নারীর 


টিন তি 
- উকিল ট টিন 


সৌন্দর্যের অন্যতম অংশ, তাই তা খোলা রেখে 
বাইরে চলাফেরা করা জায়েয নয় । যদিও 
ক্ষেত্রবিশেষে মুখ খোলা রাখার ব্যাপারে 
আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, তবে মুখই 
যেহেতু মেয়েদের সৌন্দর্য ও শোভার আসল 
কেন্দ্র তাই পরপুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ 
খোলা নারীর জন্যে শোভনীয় নয় এবং বিনা 
প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে দৃষ্টিপাত 
করাও পুরুষের জন্য জায়েয নয় । তাইতো পর্দা 
প্রত্যেক মেয়ের জন্যেই ফরজ, যারা বয়ঃসন্ধিতে 
পৌছেছে । 

হিজাব বা পর্দা কোন সামাজিক প্রথা নয় । এ 
হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ, যা পালন করা মুসলিম 
মেয়েদের ওপর ফরজ । পবিত্র কুরআনে সুরা 
আল-আহ্যাবের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 
“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্বীগণ, কন্যাগণ ও 
মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের 
চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয় । 


এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে 
তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না । আল্লাহ ক্ষমাশীল 
ও পরম দয়ালু ।' 


হিজাব বাস্তবেই মেয়েদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত 
করে, সুনিশ্চিত করে । রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি 
হেঁটে যাওয়া দুটি মেয়ে, যাদের একজন হিজাব 
পরে ও অন্যজন খোলা চুল এলিয়ে আঁটসাঁট 
পোষাক পরে চলছে, রাস্তার বখাটে ছেলেরা 
সহজে উত্যক্ত করবে হিজাববিহীন মেয়েটিকে । 
পত্রিকার পাতা খুললে এ ধরনের নারী উত্যক্ত 
হবার খবর অহরহ আমাদের চোখে পড়ে । 

আল্লাহর বিধান অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ এ যেন 
মেয়েদের পাওনা । অথচ হিজাব পরিহিতা 


মেয়েদের সম্ত্রম আল্লাহই রক্ষা করেন । এ দুনিয়ায় 
এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও রয়েছে মহান 
পুরস্কার | পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূরের ৩১ 
রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে । 
তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং 
তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, 
অধিকারভুক্ত বাদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও 
বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পকে অজ্ঞ 
প্রকাশ না করে । তারা যেন তাদের গোপন 
সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না 
করে । মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে 
তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও ।' 
পর্দাতে আল্লাহর নিজস্ব কোন লাভ নেই। 
লাভতো সেই বান্দার যে নিজেকে রেখেছে পর্দার 
মধ্যে ও সমাজ করেছে কলুষমুক্ত ৷ সেই বান্দার 
জন্য জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে । যে 
জাননাত আমরা কখনো চোখ দিয়ে দেখিনি । 
সেখানে সে থাকবে অনন্তকাল । আল-াহর 
বান্দারা যদি তা বুঝতো তাহলে সবাই উগ্রতা 
প্রতিযোগীতায় এগিয়ে আসত । 

নেমেছে কে কত বেশি সাজগোজ করে বাইরে 
যেতে পারে । প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ঢাকা পড়েছে 
সুচিন্তা ও বিবেক । মেয়েদের সৌন্দর্য সবার 
সামনে অবারিত করাই যেন আধুনিক ফ্যাশন । 


। আত্তার্তহীদ ২৬ 
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নারী সমাজ বেমালুম ভুলে আছেন যে, আল্লাহ 
সর্বাবস্থায় আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন । 
আমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা ভয় 
থাকলে দুনিয়ার চাকচিক্যময় এসব ফ্যাশন- 
“হিজাব' গ্রহণ করা হবে বুদ্ধিমতীর কাজ | 
আজকের পর্দাশীলা নারীদের দেখে হয়তো 
অনেকে পুরাতন ফ্যাশন মনে করছে। কিন্তু 
পরকালে এসব নারীদেরই জয় হবে 
ইন্শাআল্লাহ । আর যারা তাদের দেখে ঠাট্টা- 
বিদ্রুপ করেছে বা আধুনিকতার নামে পর্দা করা 
থেকে দূরে থেকেছে, তাদের রাস্তা হবে কণ্টকপূর্ণ 
এবং আল্লাহর রাগ বর্ষিত হবে তাদের ওপর । 
আর ওদের নিবাস হবে জান্নাত নয় বরং 
জাহামাম | 

নারীদের জন্যে গৃহই উত্তম | অর্থাৎ শরয়ী 
প্রয়োজন ব্যতিত তারা বাইরে বের হবে না । যদি 
নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন 
সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্টব প্রদর্শন না করে বের হয় । 
বরং বোরকা বা হিজাব পরেই বের হবে । পবিত্র 
“তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খতা যুগের 
অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না । নামায 
কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ 
ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে । হে নবী 
পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান 
তোমাদের থেকে অপবিভ্রতা দূর করতে এবং 
তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পৃত-পবিত্র রাখতে । 
এই আয়াত থেকে এটা পরিস্কার যে, দেহ সৌন্দর্য 
প্রদর্শন করার জন্য বাইরে ঘুরাফেরা করা 
মেয়েদের জন্য জায়েজ নয় । তবে প্রয়োজনীয় 
কাজে কিংবা শিক্ষা ও চাকুরির প্রয়োজনে হিজাব 
পরে চলাফেরা করতে ইসলাম মেয়েদের ওপর 
কঠোরতা আরোপ করেনি | 

পর্দার কারণে বাংলাদেশে তিনটি বোনকে জেল 
হাজত খাটতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ 


আদালতের রায়ের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করা 
হয়েছে । এ যেন এক অকল্পনীয় অধ্যায় । এ খবর 
শোনার পর নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না । 
সেই তিনটি বোনকে রাস্তার বখাটেরা ধাওয়া 
করলে দৌড়ে আশ্রয় নেয় নিকটতম মাদরাসায় । 
বখাটেরা পুলিশ এনে এদের জঙ্গি বলে ধরিয়ে 
দেয় । তবে শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও জঙ্গি 
কানেকশনের কোন যোগসূত্র মিলাতে পারেনি । 
অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম দেশ হয়েও পর্দা করার কারণে 
মেয়েদের জেলে পর্যন্ত যেতে হয় । 

সমাজে আধুনিকতার নামে গায়ের ওড়না হয়েছে 
মাফলার বা কোন কোন ক্ষেত্রে ওড়নাই নেই । 
যত বেশি খোলামেলা পোশাক পরা যায় ততবেশি 
আধুনিক । এ আধুনিকতা মেয়েদের পণ্য বানিয়ে 
রেখেছে । টিভির বিজ্ঞাপনগ্তলোতে মেয়েদের চিত্র 
প্রদর্শনীই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । 
ম্যাগাজিনের কভারে কোন মডেল কন্যার ছবি 
ছাপলেই বেশি বিক্রি হচ্ছে এবং আমাদের 
সমাজকে করছে কুলধিত। ভবিষ্যতই হয়তো 
বলে দেবে এই দেহ সৌন্দর্য প্রদর্শনী তাদেরকে 
কত নীচে নামিয়েছে । 

হাদীসে এসেছে হযরত উম্মে সালমা রদ থেকে 
বর্ণিত, একদিন হযরত মায়মুনা রজ্ক্ট এবং আমি 
বসেছিলাম হযরত মুহাম্মদ জঞ্জ-এর সাথে । তখন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা 
এসেছিলেন | নবীজি ওদের বললেন পর্দা করতে । 
হযরত সালমা একট বললেন, উনিতো অন্ধ । 
জবাবে রাসুল রঞ্জু বললেন, "তুমিতো আর অন্ধ 
নও | [সুনানে আবী দাউদ, সুনানে তিরমিযী] অর্থাৎ 
মেয়েদেরকে মাহরাম ব্যতিত পুরুষদের দেখাও 
জায়েয নয় । 

বোনদের প্রতি অনুরোধ; যারা এখনো হিজাব 
নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দে আছেন, একটু ভেবে দেখুনতো, 
কুরআনের কোন সুরায় আছে অর্ধঢটাকা বা 
পুরোটাই খোলা রেখে বাইরে চলাফেরা করা 


যায় । আপনারা যারা ওমরা-হজ পালন করতে 
মক্কা-মদীনায় আসেন তারাও একটু ভেবে দেখুন । 
এসব এলাকায় কোন রাহাজানি, ধর্ষণ, লুষ্ঠন হয় 
না কেন? এর উত্তর: এ এক অতীব নিরপদ 
প্রাঙ্গন । আমরা সৌদি আরবে অত্যন্ত সুন্দরী 
মেয়েকে পর্দা-সহকারে শালীনভাবে পথ চলতে 
দেখেছি । তাদের সৌন্দর্য বিশ্ব সুন্দরীকেও হার 
মানায় । পর্দা তাদেরকে আরও সম্মানিত ও 
মহিমান্বিত করেছে । 

অথচ আমরা প্রাশ্চাত্যের অশালীনতাকে অনুসরণ 
করছি, একইভাবে সমাজকে করছি কলুষিত । 
দেশের প্রত্যেক নারীর আজ হিজাব নিয়ে নতুন 
করে ভাবনার সময় এসেছে । ভালোবাসতে হবে 
আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে | অন্যের ধার করা 
পোশাক পরিধান থেকে শুরু করে সমাজের 
প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কারকে রুখতে 
হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে । 

পর্দা করা নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ব্যাপার নয় 
বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তা“আলার নির্দেশ । কোন 
নারী যদি এতদিন পর্দা না করে থাকেন সে জন্যে 
তিনি যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান 
এবং ভবিষ্যতে পর্দা করার জন্যে দৃঢ় সং 
করেন তাহলে আল্লাহ তাকে নিশ্চয় ক্ষমা 
করবেন । সুরা আল-বাকারা ২৮৫ আয়াতে বলা 
হয়েছে, “..তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল 
করেছি । আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের 
পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে। 

আসুন! পর্দা পালনের মাধ্যমে আমরা নারীরা 
সমাজে আমাদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করি এবং 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উগ্রতাকে পরিহার করে 
শীলিনতা অর্জন করি । সর্বোপরি আখেরাতেও 
নিয়ে এগিয়ে চলি । 
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বিজয় নতুন উদ্দীপনায় জেগে 
ওঠার প্রেরণা 


তু 
মুসলিম বিশ্বে নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে' 
-একথা আজ গুঞ্জরিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র । 
ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ভূতলগামী হওয়ার মাত্র এক 
বছরের মাথায় মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এখন 
অন্যরমই মনে হয় | এ-অবস্থা আমেরকার ইচ্ছা- 
আশার ঠিক উল্টো দিকে ধাবমান বলে মনে 
হচ্ছে । সন্ত্রাসদমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যে 
পরিপ্রেক্ষিতে আজ পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, 
মুসলমানরা -শত আত্মকলহ সত্বেও একমাত্র 
পোষণ করে | এবং সেই হারানো আস্থার দিকে 
তারা এখন দ্রতপদে ফিরে যাচ্ছে । তাই দেখা 
যাচ্ছে, মুসলিম বিশ্বে বিগত এক বছরের মধ্যে 
জাতীয় ও প্রদেশভিত্তিক যতো নির্বাচন হয়েছে, 
সেগুলোতে ইসলামি দলগুলোর এতিহাসিক বিজয় 
অর্জিত হয়েছে । পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন-পদ্ধতি 
অনুসরণ করা কতোটুকু ইসলামসম্মত এবং আদৌ 
এর দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব কিনা সে-প্রশ্ন ওঠতেই 
জনসাধারণের প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে মুসলমানগণ নিজেদের 
ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি 
তাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আস্থার কথা 
বরাবরই ঘোষণা করে চলছে । বিগত এক বছর 
ধরে আমেরিকা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে 
ইসলামকে মুছে দেওয়ার জন্য পূর্বের চেয়ে 
অনেক বেশি হিংস্র হয়ে ওঠেছে । আমেরিকার 
পদলেহী মিডিগুলোও আগুনে হাওয়া দিচ্ছে যাচ্ছে 
বরাবরই । এতোসব প্রপেগেন্ডা সত্বেও তারা 
মুসলমানদের সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা থেকে 
ইসলামপ্রীতি ছিড়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে । যদিও ইসলামি দলগ্তলোর 
এজেন্ডায় জাতীয় সমস্যাগুলোর স্থান 
দারিদ্য, অশ্লীলতা ও মূর্খতাদূরিকরণের মতো বহু 
জাতীয় বিষয় তাদের এজেন্ডায় রয়েছে, তবু এই 
দলগুলোর সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় 


মার্চ১২ 


হলো ইসলাম । ইসলামের কারণেই জনগণ 
তাদেরকে ভোট দিয়েছে । তাই পাকিস্তান, তুকাঁ, 
বাহরাইন ও সম্প্রতি মরকোর নির্বাচনের ফলাফল 
একটি বাক্য উচ্চারণ করছিল : “অনাকাড্খিত 
ফলাফল! ইসলাপন্থীদের জবরদস্ত বিজয় !!' 
তু্কী, বাহরাইন, তিউনিসিয়া ও সম্প্রতি মরক্কোর 
নির্বাচন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
মুসলিম বিশ্বে ইসলামই একমাত্র সমাধান । আর 
এটা মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণের কাছে জানা 
কথা ও প্রতিষ্ঠিত সত্য | সমস্যা-সংকটে মুসলিম 
উম্মাহকে কোথায় ও কার কাছে আশ্রয় নিতে হয়, 
সে সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের কোলোর শিশুরাও 
অবগত । অন্যদিকে আমেরিকান পদ্ধতির 
'ইসলাম'কে জনগণ শক্ত হাতে রুখে দিচ্ছে, যার 
সর্বশেষ প্রমাণ মরক্কোর সাধারণ নির্বাচন । 
মুসলিম বিশ্বে সবকিছুর প্রাণ ও প্রেরণা একমাত্র 
ইসলাম, যার কোনো বিকল্প নেই । “মুসলমান 
ইসলামের প্রহরী এবং ইসলাম মুসলমানদের 
প্রহরী ও দিশারী ।-এই গানে ও শ্রোগানে 
মুখরিত হচ্ছে আজ মুসলমানদের হৃদয় ও 
জনপদ | 


২. 
গেল ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মরকোর সাধারণ 
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9৩৮61017767 7811 (পিজেডি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করেছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৈয়ব জরকাবি এক 
সংবাদ সম্মেলনে জানান, প্রাথমিক ফলাফলে 
জানা গেছে, পার্লামেন্টে ৩৯৫ আসনের মধ্যে 
৮০টি আসনে জয়লাভ করেছে পিজেডি | সে 
হিসেবে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং 
সরকারে নেতৃত্ব দেওয়ার সার্থবিধানিক বৈধতা ও 
ক্ষমতা অর্জন করেছে । অন্যদিকে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী আববাস আল-ফাসির ইসতিকলাল 
পার্টি পেয়েছে মাত্র ৪৫টি আসন । 

নতুন সর্থবিধান প্রণয়নের পর দেশটির প্রথম 
সংসদ নির্বাচন এটি | এবার নির্বাচনে তালিকাভূক্ত 
ভোটারদের ৪৫ শতাংশ ভোট দিয়েছেন বলে গত 


জরকাবি । নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি 
দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক 
পর্যবেক্ষকগণ । এর আগে অনুষ্ঠিত ২০০৭ সালের 
সংসদ নির্বাচনে দেশটির মোট ভোটারের মাত্র ৩৭ 
শতাংশ ভোট দেয়। সে তুলনায় এবারের 
নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক বলে 
মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা । আরব বিশ্বে সংস্কার 
আন্দোলন শুরু হওয়ার পর মরক্কোকে এর প্রভাব 
থেকে দূরে রাখার মানসে দেশটির রাজা ষষ্ঠ 
মুহাম্মদ সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই 
নির্বাচন দিয়েছেন । নির্বাচনে দেশটিতে সবচেয়ে 
সঙ্বাত-সংঘর্ষ ছাড়াই গণতন্ত্রের পথে একধাপ 
এগিয়ে গেল মরক্কো । ফলে মরক্কোর বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী 
ইসতিকলাল পার্টির নেতা আববাস আল ফাসি 
নির্বাচনের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং 
তিনি বলেছেন, পিজেডির বিজয়ে গণতন্ত্রের 
বিজয় হয়েছে । আমরা তাদের সাথে কোয়ালিশন 
সরকারে যেতে প্রস্তুত আছি । 

নেতা আবদুল্লাহ বিন কিরান বলেন, 
এবং এতে আমরা আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট । 
অপরদিকে আববাস আল-ফাসি স্বতঃক্কুর্ত ঘোষণা 
ইসলামপন্থীদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবেন । 
আফিকা অঞ্চলে সরকারবিরোধী সংস্কার 
আন্দোলন শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় কোনো দেশে 
ইসলামী দলের শাসন ক্ষমতায় আসার ঘটনা । 
এর আগে তিউনিসিয়ায় ইসলামী দল “আন- 
নাহদাহ'-এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে । 
মরক্কোর ইসলামী দল পিজেডির বেশিরভাগ 
সমর্থক তুলনামূলক গরিব শ্রেণীর এবং দলটি 
ক্ষমতায় গেলে ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজে 
ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে বলে ঘোষণা 
দিয়েছে । ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা 
লাভের পর মরক্কোয় এ নিয়ে ৯ বার নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল 
২০০৭ সালে । 


৩. 
মরক্কো উত্তর আফ্রিকার একটি মুসলিম রাষ্ট্র ৷ 
ইতিহাসবিদদের মতে ইসলামের আগেও মরক্কো 
কোনোদিন বিদেশী শক্তির দখলে ও অধীনে ছিল 
না। ৬৭১ খিস্টাব্দে মুসলমানরা মরক্কো জয় 
করে । তারপর তা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের 
(৮০৮ খিস্টাব্দ পর্যন্ত) মাগরেব প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত 
হয়। অন্যান্য শাসক বংশের মধ্যে ইদ্রিসী বংশ 
(৮০৮-৯৩০), আল মুওয়াহহিদ (১১৪৯- 
১২৯৬) । এর পর বনী মোরিন বংশ তিন শত 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


বছর মরক্কোতে রাজত্ব করে । বনী মোরিনদের 
পর আসে সাঙ্গইয়েন (১৫৫০-১৬৬৪) ও আলাউ 

(১৬৬৪-১৯১২)। ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ 
পর্যন্ত মরক্কো দেশটি স্পেন ও ফ্রাস কর্তৃক 
দখলকৃত ছিল । ১৯৪৩ খিস্টান্দে সুলতান পঞ্চম 
মুহাম্মদের নের্তৃত্বে ইসতিকলাল পার্টি গঠিত হয় 
এবং এ পার্টি পুরোদেম স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু 
করে । অবশেষে দেশটি স্বাধীন হয় ১৯৫৬-তে | 


তার পর শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র । 
মরকোর দি ইসলামিক জাস্টিস এন্ড 
ডেভেলপমেন্ট পার্টি (পিজেডি) আগের 


নির্বাচনগ্ুলোতে অংশ গ্রহণ করেছিল । ১৯৯৭- 
এর নির্বাচনে দলটি জয়ী হয়েছিল মাত্র আটটি 
আসনে । কিন্তু তাদের ধারাবাহিক কর্মতৎপরত, 
ত্যাগ ও স্বদেশনিষ্ঠার কারণে ধাপে ধাপে 
এগিয়েছে । অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে দলটি 
২০০২-এর নির্বাচনে ৪২ আসনে এবং ২০০৭- 
এর নির্বাচনে ৪৭ আসনে জয়ী হয় । তখন থেকে 
বিবেচিত । 
পুরো পৃথিবীতে সাধারণভাবে এবং মুসলিম 
৭ দেশসমৃহে বিশেষ করে, 
পরিবারব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক 
নৈরাজ্য, গণতন্ত্রের নামে আধিপত্যবিস্তারের 
বিরুদ্ধে দু'কোলচাপানো ঝড়-জোয়ার শুরু 
হয়েছে । বিশেষ করে নারী-স্বাধীনতার নামে 
ধর্মবিদ্বেষী ইউরোপীয় সংস্কৃতির চালকগণ পৃথিবীর 
সর্বত্র বেহায়াপনার যে সয়লাব ছড়িয়ে দিয়েছে, 
স্বয়ং আফ্রিকার দেশসমূহেও প্রতিরোধ ও 
বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠছে, যার তরতাজা 
দৃষ্টান্ত মরক্কোর সাধারণ নির্বাচনে ইসলামি দলের 
বিপুল বিজয় । সেখানে জনসাধারণ 
স্বতঃস্কৃর্তভাবে একটি ইসলামি দলকে সমর্থন 
করেছে এবং তার ওপর নিজেদের আস্থা ও 
বিশ্বাসের প্রাসাদ গড়ে তুলেতে যাচ্ছে । নির্বাচন 
বিশেষণ ও নির্বাচন-কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য ২১টি 
দেশের ৪১জন প্রতিনিধি দেশের অধিকাংশ অঞ্চল 
চষে বেড়িয়েছেন । তারা দুই শতাধিক পোলিং 
স্টেশনে গিয়েছেন এবং দলে-দলে জনগণকে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসার দৃশ্য স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করেছেন । পর্যবেক্ষকগণ নিঃসংকোচে 
স্বীকার করেছেন, এই নির্বাচন পুরোপুরিই স্বচ্ছ 
এবং নির্বাচনের ফলাফল নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য | 
ইসলামিক জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি 
ওপরই রচনা করেছে । বিগত নির্বাচনপগ্তলোতে 
দলটি নাচগানের মেলা, ওপেনভাবে মদের ব্যবসা 
ইত্যাদি বিষয়ে কড়া সমালোচনা করেছে । ধীরে 
সমালোচনার টার্গেট বানিয়েছে । তারা জনগণকে 
ব্যাপকভাবে চাকরি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে । সদ্যসম্পন্ন নির্বাচনে পিজেডি জনগণকে 
ওয়াদা দিয়েছে, তারা দেশে বিরাজমান 
দারদ্বিহারকে অর্ধেকে নামিয়ে আনবে এবং 


মার্চ১২ 


বেতন-ভাতায় ৫০% বৃদ্ধি করবে । উল্লেখ্য যে, 
চটজলদি রুক্ষ ব্যবহার শুরু করে দেবে এমন 
কোনো সংকীর্ণ তার কথাও তারা শুনাই নি । বরং 
দলের নেতৃ্বর্গ জানিয়েছেন, তারা পশ্চিমাদের 
আজীবনপোষা মানসিক সংকীর্ণতার উর্ধে ওঠে 
তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আরো মজবুত করবে । 
দলের প্রধান আবদুল্লাহ বিন কিরান ঘোষণা 
ও পর্যটকদের ব্যাপারে আশঙ্কায় ভুগতে হবে না । 
ইসলামপন্থীদের স্বভাব-উদারতা দেশের ভেতরও 
অটুট আছে। বহিরাগতদের জন্যও থাকবে । 
ইসলামি দলগুলো সবসময় 
ভিন্নমতপোষণকারীদেরও সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে 
রাজি । নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি গ্রহিষ্ত ও 
পরমতসহিষ্কু ধর্ম । 


মরকৌয় রাজনৈতিকভাবে সংসদীয় পদ্ধতি এবং 


সার্থবধানিক রাজতন্ত্র দু'টিই প্রচলিত । বলতে 
গেলে, উভয়টি হাত ধরাধরি করে একই সঙ্গে 
চলে । ২০১১-এর জুলাই মাসের সংস্কার অনুযায়ী 
বাদশা যদিও বহু অধিকার প্রধান মন্ত্রির হাতে 
বহু অধিকার থেকে গিয়েছিল । নতুন সংশোধন ও 
সংস্কারের মাধ্যমে দেশে একাধিক রাজনৈতিক 
দল থাকার বৈধতা ঘোষিত হয়েছে । প্রশাসনিক 
ক্ষমতা ও কার্যনির্বাহী এখতিয়ার প্রধান মন্ত্রীর 
হাতে থাকবে । সর্থবধানপ্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য 
গণতান্ত্রিক দেশের মতো এখানেও দুটি 
নিয় পরিষদ | সংবিধান মতে আদালত হবে খোদ 


মোক্তার ও সম্পূর্ণ স্বাধীন । বাদশা সম্পর্কে 


সংবিধানে আছে, তিনি দেশের সার্থবধানিক নেতা 
হওয়ার পাশাপাশি দীনে মুহাম্মদীর সে.) প্রহরীও 
হবেন । বাদশাকে এ-মর্মে বাধ্য থাকতে হবে যে, 
নির্বাচনে বিজয়ী দলকে প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব 
যথাসময়ে বুঝিয়ে দেবেন | 
কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে সীমাহীন ঘড়যন্ত্র করেছে 
এবং নৈতিক রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তাকে 
তারা জীবন্ত দাফন করেছে, তবু জনসাধারণ 
তাদের ফড়যন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তারা 
অটুট থেকে অটুটতর করেছে । মরকোর যেসব 
স্যাকুলার দলকে প্রগতিবাদী মনে করা হত, তারা 
দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও মূর্খতা দূর করতে পারে নি। 
পূর্বের নির্বাচগ্ডলোতে জনসাধারণ তাদেরকে ভোট 
দিয়েছিল শান্তি ও মুক্তির আশায় । কিন্তু তাদের 
সে-আশা আলোর মুখ দেখে নি। দারিদ্র্য ও 
নৈরাজ্যে অতিষ্ঠ হয়ে বহু মানুষ সাগরপথে 
পালিয়েছে প্রতিবেশী দেশসমূহে। এবং এরই 
ধারাবাহিকতায় দেশটিতে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ 
ঘটেছে। 


৪, 
আশা করা যায়, মরক্কোর সদ্যসম্পন্ন নির্বাচনী 
ফলাফল মরক্কোয় ইসলামি পুনর্জাগরণের 


মাইলফলক প্রমাণিত হবে | বিগত কয়েক শতাব্দী 
ধরে ক্রুসেড-শক্তি পশ্চিমা স্যাকুলার শক্তি ও 
-স্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেভাবে ইউরোপ ও 
এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, সেখানে 
তাদের অকথ্য নির্ধাতন থেকে আফ্রিকানরাও 
রেহাই পায় নি। অসংখ্য আফ্রিকান নিম্পেষিত 
হয়েছে তাদের জুলুমের যাতাকলে ৷ ইসলামি 
মনোভাব ও মুল্যবোধসম্পন্ন নেতৃত্ব কখনো অন্য 
জাতিকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে না, তাদের 
অধিকার হরণ করে না । ইসলাম ধর্ম, বর্ণ ও জাত 
নির্বিশেষ পুরো মানবতাকে গোলামির জিঞ্জির 
থেকে মুক্তি দেওয়ার নিশ্যয়তা দেয় ৷ ইসলামের 
প্রথম সর্ণযুগে ইসলামি পতাকা পবিত্র হেজাজের 
পর সর্বপ্রথম উড্টীন হয়েছিল আফিকার 
আকাশে । আজ একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে 
বেলালে হাবশী (রা.)-এর মাতৃভুমি থেকে আসা 
প্রভাত-সমীরণ মুসলিম জাতি ও পুরো মানবতাকে 
সুন্দর-সফল ভবিষ্যতের সুসংবাদ বিলিয়ে যাবে 
বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । 


লেখক: 711/1/115 ৫)/0/1090.02077 


পারে । মাংস বা ডেয়ারি প্রোডাক্টের মতো 
আানিমাল প্রোটিনে ব্যাড কোলেস্টেরলের মাত্রা 
অনেকটাই বেশি থাকে । যাদের বংশগত হার্টের 
রোগ আছে£বা যারা ওবিসিটি সংক্রান্ত সমস্যায় 
ভুগছেন তাদের ডায়েটে ফল থাকাটা মাস্ট । 
লেবুজাতীয় ফল ছাড়াও হলুদ, কমলা এবং লাল 


রঙের ফল বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত | 
ফিলের আরেক নাম “ব্রেন ফুয়েল” । মস্তিষ্ককে 
সজীব এবং কর্মক্ষম রাখতে ফলের জুড়ি নেই । 
ফলের উপাদানের মধ্যে অন্যতম ন্যাচারাল 
সুগার আমাদের মনে রাখার এবং চিন্তা করার 
ক্ষমতা বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। 
ন্যাচারাল ফাইবার ফলের এক বিশেষ 
উপাদান । দিনে কমপক্ষে ২৫-৩০ গ্রাম ফল 
খেলে শরীর প্রয়োজনীয় ফাইবার পেতে পারে । 


উচ্চ রক্তচাপ থেকে 
কিডনি বিকল ও 


অধ্যাপক ডা. এম এ সামাদ 


আমাদের দেহের ২৪ ঘ 

২০০ লিটার রক্ত পরিষ্কার করে লাখ লাখ নেফন 
নামক ক্ষুদ্র ফিল্টারিং ইউনিটের মাধ্যমে । অথচ 
আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের প্রায় ২ 
কোটি লোক কোন না কোন কিডনি রোগে 
ভুগছে । প্রায় ৪০ হাজার লোক অকালে মৃত্যুবরণ 
করে কিডনি বিকল হয়ে । কিডনি বিকলের 
অন্যতম তিনটি কারণ হলো ডায়াবেটিস, 
নেফ্রাইটিস ও উচ্চ রক্তচাপ | উচ্চ রক্তচাপ হতে 
যেমন কিডনি বিকল হয় তেমনি কিডনি বিকলের 
কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয়। যতগুলো কারণে 
কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয় উচ্চ রক্তচাপ এর 
মধ্যে অন্যতম | 

উচ্চ রক্তচাপ কি? 

রক্ত ধমনী বা রক্তনালীতে প্রবাহকালে রক্তনালীর 
গায়ে যে চাপপ্রয়োগ করে তা রক্তচাপ | রক্তচাপ 
মাপার মেশিন দিয়ে তা পরিমাপ করা হয়। 
হৃদপিণ্ড সংকোচনের সময় সর্বোচ্চ রক্তচাপকে 
বলা হয় সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার এবং হৃদপিণ্ডের 
সম্প্রারণের সময় সর্বনিয় রক্তচাপকে বলা হয় 
ডায়াসটোলিক ব্রা প্রেসার । একজন সুস্থ 
মানুষের রক্তচাপ ১২০/৮০ এর কাছাকাছি থাকে । 
সিসটোলিক প্রেসার ১২১ হইতে ১৩৯ পর্যন্ত 
এবং ডায়াসটোলিক ৮১ হইতে ৮৯ পর্যন্ত 
প্রিহাইপারটেনশন বা আসন্ন উচ্চ রক্তচাপ বলা 
হয়। 

রক্তচাপ ১৪০/৯০ অথবা এর উপরে থাকলে উচ্চ 
রক্তচাপ বলা হয় । উচ্চ রক্তচাপ দুইভাবে হয়ে 
থাকে-রক্তনালীতে জলীয় অংশের আয়তন বেড়ে 
গেলে অথবা রক্তনালী সরু হয়ে গেলে | কিডনি 
বিকলের ক্ষেত্রে অসুস্থ কিডনি শরীর থেকে 
অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে পারে না । তাই 
জলীয় অংশের আয়তন বেড়ে যায় ফলে উচ্চ 
রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক রোগে 
রক্তনালী সরু হয়ে রক্তচাপ বাড়ে । 

উচ্চ রক্তচাপ কিভাবে কিডনির ক্ষতি করে 
উচ্চ রক্তচাপ হৃদপিন্ড ও সারা দেহের রক্তনালীর 
ক্ষতি সাধন করে । এতে কিডনির রক্তনালী নষ্ট 
হয় এবং রক্তনালী দ্বারা তৈরি কিডনির ২৪ লাখ 
যায় । উচ্চ রক্তচাপে আপনার কিডনি বিকল হচ্ছে 
কিনা কিভাবে বুঝবেন সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের 
কারণে কিডনি বিকল হতে ১০ থেকে ১৫ বছর 
সময় লাগে । তবে তীব্র মাত্রার অনিয়ন্ত্রিত 


মার্চ১২ 


রক্তচাপ সপ্তাহ বা মাসের মধ্যে 
কার্ষকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে | 

প্রাথমিক অবস্থায় কিডনি আক্রান্ত হওয়ার কোন 
উপসর্গ দেখা যায় না । তাই যাদের উচ্চরক্তচাপ 
আছে তাদের রক্ত ও প্রত্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে 
কিডনি আক্রান্ত হচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব | 
উচ্চ রক্তচাপ কিডনির রক্তনালীর ক্ষতি করলে 
রক্তের আমিষ বা প্রোটিন প্রস্রাবে নির্গত হয় । 
ল্যাবরেটরি টেস্টের মাধ্যমে তা সহজেই নির্ণয় 
৪5025525755 
যখন অতি সামান্য এঞ্যলবুমিন 
মাইক্রোঞ্যলবুমিন যেতে থাকে, উট 
মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই পর্যায়ে 
চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনি রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় 
করা যায় । 

যখন কিডনি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তখন রক্তে 
দূষিত পদার্থ জমতে থাকে, এর মধ্যে ক্রিয়েটিনিন 
একটি । রক্তে এই ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নির্ণয় করে 
কিডনি শতকরা কতভাগ কাজ করছে তা 
নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়। একে বলা হয় 
ইজিএফআর (17017]২) | 

উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনি ও অন্যান্য 
উচ্চ রক্তচাপ থেকে কিডনি ব্যতীত অন্যান্য 
মূল্যবান অঙ্গেরও ক্ষতি হতে পারে, অনিয়ন্ত্রিত 
উচ্চ রক্তচাপ হতে হৃদপিন্ড বা হার্টেও রক্ত নালী 
এ্যাটাক ও হার্ট ফেইল্দুর হতে পারে । মস্তিক্কেও 
রক্তনালী সরু হয়ে গিয়ে অথবা রক্তনালী ছিড়ে 
গিয়ে ব্রেইন স্ট্রোক হয়ে মৃতুবরণ করতে পারে 
অথবা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হতে পারে | উচ্চ 
রক্তচাপের কারণে অন্ধ হয়ে যেতে পারে, পায়ের 
রক্তনালী সরু হয়ে পচন ধরতে পারে | কাজেই 
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখার পরিণতি অত্যন্ত 
ভয়াবহ । পক্ষান্তরে সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের 
উচ্চ রক্তচাপ আছে এদের শতকরা ৭০ থেকে 
৮০ ভাগ লোকে জানেই না যে তারা উচ্চ 
রক্তচাপে ভুগছে । আবার যারা জানে তাদের 
কমসংখ্যক লোকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে । 
দৈনন্দিন লাইফ স্টাইল পরিবর্তন ও ওষুধের 
রে রক্তচাপ ১৩০/৮০ এর নীচে রাখতে 


রক্তচাপ সম্পকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য 
আপনার রক্তচাপ সম্পকে সচেতন হউন | মাঝে 
মাঝে রক্তচাপ চেক করান । উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে 
ভয়ের কারণ নেই । ইহা নিয়ন্ত্রণ যোগ | 


_রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগতে পারে । 
লাইফ স্টাইল পরিবর্তনের সাথে একাধিক ওষুধ 
লাগতে পারে। ধৈর্যসহকারে আপনার 
চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলবেন | বার বার 
চিকিৎসক বদলাবেন না । 

_-চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনও ওষুধ বন্ধ 
করবেন না । মনে রাখবেন প্রায় ক্ষেত্রেই উচ্চ 
রক্তচাপের ওষুধ সারা জীবন খেতে হবে | 
-শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপের 
কারণ জানা যায়নি- ধরে নেয়া হয় বংশগত 
কারণে এদের সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে । 
শতকরা ৫ ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কারণ 
জানাযায় এবং প্রাথমিক কারণের চিকিৎসা করে 
নিরাময় করা গেলে উচ্চরক্তচাপ সেরে যেতে 
পারে । 

_বর্তমানে সারা বিশ্বে ১০০ কোটি উচ্চ রক্তচাপের 
রোগী আগামী ১৫ বছরে এর সংখ্যা দীড়াবে ১৫৬ 
কোটিতে | কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল 
দেশে উচ্চ রক্তচাপ রোগীর সংখ্যা ১৫ বছরে 
দ্বিগুণ হবে । 

কীভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন 

লাইফ স্টাইলের ছয়টি পরিবর্তন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে 
অত্যন্ত সহায়ক | যেমন_ 

_ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা | 

-বেশি করে সবজি, ফল এবং কমচর্বিযুক্ত খাবার 
সেবন করা | 

_লবন কম খাওয়া | 

_নিয়মিত ব্যায়াম । প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট 
জোরে হাঁটা । 

_ধুমপান না করা । কেননা, ধূমপান রক্তনালীকে 
সংকোচিত করে । রক্তচাপ বাড়ায় । কিডনির 
রক্তনালির সংকোচনের মাধ্যমে কিডনি বিকলে 
সহায়তা করে । ধূমপানের সীমাহীন বিষক্রিয়া 
থেকে কিডনিও নিস্তার পায় না। জর্দা ও তামাক 
জাতীয় পদার্থ একই রকম ক্ষতিকারক । 

_চা, কফি পান না করা । করলেও অতি সীমিত 
পরিমাণে | 

অনেকে ওষুধ ছাড়া লাইফ স্টাইল পরিবর্তনের 
মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রেরে অনেক ওষুধ আছে। এর মধ্যে দুই 
গ্রুপের ওষুধ আছে যেগুলো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের 
সাথে বাড়তি কিডনি রক্ষা করার কাজ করে 
থাকে । এগুলো হলো এসিই ইনহিবিটর 
(4,071) এআরবি (1২13) গ্রুপের ওষুধ । এ 
ওষুধগুলো যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের 
কিডনি রক্ষা করতে সহায়তা করে । তবে কিডনি 
বিকল হয়ে গেলে এ ওষুধ সাবধানে ব্যবহার 
করতে হবে ৷ প্রাথমিক অবস্থায় যদি উচ্চ রক্তচাপ 
নির্ণয় করে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তবে অনেক 
জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । কিডনি বিকল 
থেকেতো বটেই । আর বিলম্বিত হলে ঘটতে পারে 
করুণ পরিণতি | 


লেখক: সভাপতি, কিডনি এওয়ারনেস মনিটরিং এন্ড 
প্রিভৈনশন সোসাইটি (ক্যাম্পস), চীফ কনসালটেন্ট ও 
বিভাগীয় প্রধান কিডনি রোগ বিভাগ, ল্যাব এইড 
স্পেশালাইজড হসপিটাল, ঢাকা 


) আত্তার্তহীদ ৩০ 


জাগো হে বিশ্বমুসলিম! 
ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


মাওলা পাকের অগণিত, অফুরন্ত প্রশংসা; 
ওয়াহহাব তিনি, কাদির তিনি, তিনিই ভালোবাসা । 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 

নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া । 

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ 

উত্তম জীবন সৌন্দর্ষের স্থপতি | 

দরদি ছিলেন তিনি উপমাহীন 

দীনের বিষয়ে চির আপোষহীন । 

নবীয়ে রহমত পুরো বিশ্বের জন্য__ 
খারাবি সব হয়েছে দূর, 

নবীয়ে ইনসাফের অমোঘ সাধনায়__ 
সিপাহি মোরা রাসূলশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদের (্্জ) | 
কয়েদখানা এই দুনিয়া সন্দেহাতীত 

নাই সময়, নাই সময়, জাগো হে বিশ্বযুসলিম! 


চিরকালের ভাষাবৃক্ষ তুমি 
তারেকুল ইসলাম 
রক্তের শিকড়ে জন্ম নিয়ে মাথা তুলেছ মরুভূমিতে 


ধীরে ধীরে গজিয়েছ, শাখা-প্রশাখা ছড়ালে 
এ বাংলার ঘরে ঘরে প্রান্তরে প্রান্তরে | 


কোটি কোটি জনতার অনুভূতি তুমি 

চিরদুখিনী জননীর প্রাণসঞ্চার তুমি 

আদি-অন্ত আমার মুখের তৃপ্ত গান 

স্বপ্নিল অমরার কলরব মুখর প্রাণ 

তুমি এ বাংলার দামাল তরুণের অবাক সৃষ্টি 
একুশে ফেব্রুয়ারির অমর দীপ্ত ইতিহাস । 


বাঙালির আত্মজ আবেগী মরমস্পর্শ 

মুক্তির তীব্র আন্দোলন আর মিছিল 

চেতনার জাগরণে অনাবিল সৌন্দর্ষের মহান 
চিরকালের ভাষাবৃক্ষ তুমি আ*মরি বাংলা । 


মা৮১২ 


আসা-যাওয়া 
আবদুল হালীম খা 


এই পথে কত লোক আসে 

কত লোক চলে যায় 

আসা-যাওয়া আর যাওয়া-আসা 

সারাদিন সারা রাত | 
কেউ এসে হাসে গান গায় 
কেউ কাদে 
কেউ কথা বলে । কত রকম কথা 
কেউ কিছু না বলেই চলে যায় । 
হাসি কান্না কথা আর গান 
সারাদিন সারারাত | 

কি এ পথে যেতে দেখেছেন? 

তিনি কি কিছু বলে গেছেন? 


বেনিয়ার ছোবল 


জয়নাল আবেদীন 

আমি দেখেছি গোলামের কীধে ফের 

হয়েছে সওয়ার লাল চামড়ার দল, 

সবুজ স্বর্ণ খনিজ সম্পদ করতে দখল । 
স্বাধীন সীমানা মায়ের আচল, 
ক্ষমতার চোখে প্রতিবাদী হবে দেশদ্রোহী 
যাবে জেলে হয়ে বিদ্রোহী, 
দূরায়নী হেসে খেলে প্রভু হয়ে 
ভ্রমণে এদেশ বানাবে আত্তীবল । 

আব-নান এ দেশের রায় বেশে বিদেশের 

ক্ষমতার মসনদে ওরা মীর জাফর অবিকল । 

সেবার পতাকায় লাল সবুজ মুছে যায় 

এদিকে সন্তুরা স্বপ্নে হতে রাজ্যপাল । 
এনজিও নামধারী খিস্টান মিশনারি 
শত বছরের সম্প্রীতিতে লাগিয়েছে অনল । 

আগুন আগুন অস্থিতিশীল উদয়াচল, 

বাশকেল্ার তিতুমীর মহাবীর পলাশীর সংখাম 

পাগলামির আখ্যাতীরে যাবে বিফল!!!? 
প্রলয় ডংকার জাগানিয়া শভখা 
পরিকল্পনা বহু শক্ত প্রবল, 
উঠিয়ে বাঙালি বসিয়ে জঙ্গলি 
ঘটাবে রাজ্যরাজার হাত বদল । 


০) আত্তার্তহীদ ৩১ 


প্রিয় নবীন বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহ্মাতুল্লাহ । 

রহমতে সুস্থ আছ । আমিও তার কৃপায় ভালো আছি । 

বন্ধুরা! দীনপিপাসু অগ্রগামীদের প্রিয় সাময়িকী আত্-তাওহীদ'র 
অন্যতম লক্ষ্য কিছু যুগোপযোগী সৃষ্টিশীল লেখক-সাহিত্যিক তৈরি 
করা । সভ্য সুস্থ জীবনমুখী সাহিত্যের পথসৈনিক জন দেওয়া । এ 
লক্ষ্যেই আত্-তাওহীদের বিশেষ আয়োজন “নওল হাতের কলম" । 
নবীনদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের কলমকে আরো 
শাণিত করা । তাই আমরা চাই এ বিভাগটিকে আরো সুন্দরভাবে 
সাজাতে । আমাদের জন্য উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে । আর 
একে সুন্দরভাবে সাজাতে চাই তোমাদের আন্তরিক সহযোগিতা 
পরামর্শ ও দোয়া । আরো দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, এ বিভাগ 
তোমাদের । তোমরাই সাজাবে তোমাদের অঙ্গনকে ॥ বিশেষকরে 
তোমাদের নওল হাতের কলমের আচরে সৃজিত ক্ষুদে 
সাহিত্যকর্মই হবে এর মূল উপজীব্য । অতএব দেরি না করে তৈরি 
হও | জাগিয়ে তোলো তোমার মাঝে লুকায়িত প্রতিভাকে । 
আলোকিত কর দেশ জাতি ও সমাজকে । নজর রাখো এ 
বিভাগের প্রতিটি পাতায় | ছড়া-কবিতা, স্কুদে এবহ-নিবহ-গল্, 
কৌতুক, সাহিত্য-সাংবাটিকতা বিষয়ে পযার্লোচনা, সাধারণ 
জ্ঞান ও পরতিযোগিতাসহ নতুন নতুন আয়োজনে সাজানো হচ্ছে 
প্রিয় এ বিভাগ । 

পরিশেষে সকলের মঙ্গল কামনা করছি । লেখার মাঝে কথা 
পরবতীতে । আল্লাহ হাফিজ । 


দোয়াপ্রাথী 

বিভাগীয় পরিচালক 

শওল হাতের কলম 

ই-মেইল: 7117 5710717706))/97100. ০০71 


রর 


মা৮১২ 


মুসলমান কেন নির্যাতিত 

সমস্ত প্রসংশা আলাহর এবং রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর প্রতি 
হাজারও সালাম । বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যা প্রায় ছয়শত কোটি ৷ এর 
মধ্যে মুসলমান হল প্রায় দেরশত কোটি অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ । আর 
৪ ভার ভাগের ৩ ভাগ হল ইনুদী, খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী । 
এ থেকে বুঝা যায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বী থেকে মুসলমান কম নয় । তবে কেন 
মুসলমান আজ লাঞ্চিত, নির্যাতিত? কেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট হয়েও মার 
খাচ্ছে? কেন মুসলমান আজ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে? কেন 
আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করছে? কেন ইহুদী খিস্টানদের 
অত্যাচারে কচি কচি ছেলে মেয়েরা হাহাকার করছে? মুসলমান তো এমনটি 
ছিল না। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে দেখা যায় 
মুসলমানদের সোনালী যুগের চিত্র। একদিন এই মুসলিম জাতিই ছিল 
পৃথিবীর অর্ধেক রাষ্ট্রের পরিচালক । তারা মান সম্মান ও সাহসিকতায় ছিল 
অনন্য । তারা সংখ্যায় ছিল কম । কিন্তু সাহসিকতা ও বীরত্বে তাদের সমকক্ষ 
কেউ হতে পারেনি । বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও শান্তির 
দিশারী হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর যুগ হতে পরবর্তী 
শীর্ষে । তবে কেন আজ আমাদেরকে নতশিরে সকল অত্যাচার সহ্য করতে 
হচ্ছে? এসব “কেন*'-এর উত্তর হচ্ছে, আমরা আলাহর হুকুম ও রাসূল সাল- 
লাহু আলাইহি ওয়াসালামের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছি । মুসলমান আজ সৎ 
কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিয়েছে । যার ফলে আমাদের 
ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ছে । আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি । আমাদের 
সবার জানা যে, আলাহ পাক দুনিয়াতে যতসব নবী রাসূল সালালাহু 
আলাইহি ওয়াসালাম এসেছেন তাদের সবার একমাত্র কাজ ছিল মানুষকে 
সৎ পথের আদেশ ও অসৎ পথে নিষেধ করা | মানুষকে আলাহর পথে 
ডাকা | দুনিয়ার বুকে অন্যান্য মানবরচিত আদর্শের ওপর ইসলামকে 
প্রতিষ্ঠিত করা । মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা । এ সম্পর্কে 
মহানবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন- “হে লোক সকল! আলাহ 
বলেন, তোমরা সতকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক | হয়ত 
এমন সময় এসে পড়বে, তোমরা দোয়া করবে আমি তা কবুল করব না, 
তোমরা সওয়াল করবে, কিন্তু আমি তা পূর্ণ করব না, আর তোমরা শব্রর 
বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য পার্থনা করবে । কিন্তু আমি সাহায্য করব না ।” 
(ইবনে মাজাহ) 

তাছাড়া আলাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, “মহাকালের শপথ, মানুষ 
অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ন এবং 
পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় । (সুরা আসর) ইতিহাস আলোচনা 
করলে দেখা যায়, মুসলমান কখনও জনশক্তি, সামরিক শক্তি ও সরঞ্জাম 
ইত্যাদির দ্বারা জয়ী হয়নি । একমাত্র আলাহর পূর্ণ আস্থা ও রাসুল (সা.)-এর 
আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যমে তারা ছিনিয়ে এনেছে জয়ের 
পতাকা | যেমন- বদরের যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবীর সাথে হাজারও 
দল বিজয় লাভ করবে ।” অন্যত্র আলাহ পাক বলেন, 

“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আলাহ 
তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত 
দান করবেন। যেমন- তিনি শাসনকত্ৃত্ব দান করেছেন তাদের 
পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি 
তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই 
তাদেরকে শান্তি দান করবেন । তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার 
সাথে কাউকে শরীক করবে না । এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য । 
(সুরা নূর- ৫৫) এই আয়াতে সকল উম্মতের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে যে, 
ঈমান আনলে এবং সৎ কাজ করলে তাদেরকে হুকুমত দেওয়া হবে । নবী 


॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


নিয়োজিত থাকায় তারা বিরাট বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন । অতএব 
ওপরের আলোচনার দ্বারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আজকে আমরা কেন 
অধঃপতনের দিকে ধাববান । আর এখানে আমাদের উত্তোরনের জন্য কি কি 
করতে হবে তাও বলা হবে । অর্থাৎ বিজয়ের সোনার হরিণ পেতে হলে 
আমাদেরকে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে । সৎ কাজ করতে হবে এবং 
এর অপরকে সৎকাজের আদেশ করতে হবে | পাশাপাশি অসৎ কাজ ছাড়তে 
হবে এবং সমাজের রন্ধে রন্ধে নিমজ্জিত অসৎ কর্মসমূহ সমূলে উৎখাত 
করতে হবে । আজকে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । একজন ছোট 
শিশু থেকে শুরু বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত আলাহর হুকুম ও রাসুলের আদর্শ থেকে 
অনেক দুরে । আমাদের আখলাক, লেনদেন, আচার-আচরণ, ব্যবহার, 
কৃষ্টি-কালচার সবই ইসলাম-পরিপন্থি ৷ মুসলমান হয়েও ইহুদী খৃষ্টানদের 
চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছেদ আমাদের পছন্দনীয় । আরিফ বিলাহ হযরত 
মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী বলেছেন, “প্রত্যেক জিনিস তার হাম জিনিসের 
তালাশে উদগ্রীব । প্রত্যেকে জিনিসই তার হাম জিনিসের দিকে আকৃষ্ট ।” 
গান গায় । মু'মিনের আকর্ষণ মুমিনের দিকে যায়, আর কাফিরের আকর্ষন 
কাফিরের দিকে । আমরা নিজেকে নিয়ে একটু আলোচনা করলেই বুঝতে 
পারব যে আমরা কোথায় আছি । কেন আমরা লাঞ্চিত, কেন আমরা মার 
খাচ্ছি। অতএব ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য আমাদেরকে শরীয়তের 
বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে । তা নাহলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে 
না। শরীয়তের বিধি-বিধান অবিভাজ্য এর কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু বর্জন 
করা নিষেধ । এ প্রসঙ্গে আলাহ তা'আলা বলেন- “তবে কি তোমরা গ্রন্থের 
কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব 
জীবনে দৃগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই । কিয়ামতের দিন তাদের 
কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছে দেয়া হবে । আলাহ্‌ তোমাদের কাজ-কর্ম 
সম্পর্কে বে-খবর নন । (সূরা আল-বাক্ারা: ৮৫) এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের কিছু অংশের অনুসরণ ও কিছু অংশের বর্জনের 
শাস্তি দুনিয়াতেও কঠোর এবং আখিরাতেরও কঠিন । সুতরাং আমাদের মুক্তি 
একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরনের মধ্যে নিহিত । আলাহ 
পাক আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুক এবং ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরনের 
তৌফিক দান করুক | আমীন | 


আশ-শামস 
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 


ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয় 


ক) বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল বা কোন সরকারি কার্ধালয়ে বোরকা 
কিংবা ধর্মীয় পোশাক পরিধানে বাধ্য করা যাবে না। 

খ) ইভটিজিংযের শিকার হয়ে আরো এক ছাত্রীর অত্মহত্যা | 

উল্লিখিত দু*সংবাদের প্রথমটি হাইকোর্টের আদেশ । আর দ্বিতীয়টি 
প্রতিদিনের পত্রিকার হেডলাইন । প্রথম সংবাদ নিয়ে আমাদের কোন মাথা 
ব্যথা নেই । যা করার করে ফেলেছি বা হয়ে গেছে। কিন্তু যত সব সমস্যা 
দ্বিতীয় সংবাদটি নিয়ে । অর্থাৎ ইভটিজিং (17৮90985176) | ইভটিজিং 
শব্দটি মূলত 1১৬০ (মূল অর্থে বিবি হাওয়া £৫রবটও সাধারণ অর্থে নারী) 
আর 768916 (উত্যক্তকরণ)-এর সমন্বয়ে গঠিত । অর্থাৎ মেয়েদের উত্ত্যক্ত 
করাটাই ইভটিজিং । যা বর্তমানে আমাদের দেশের এমনভাবে বেড়েছে যে, 
তা অকল্পনীয় । একের পর এক খবর প্রকাশিত হচ্ছে, বখাটেদের অত্যাচারে 
স্কুলে যেতে পারছে না মেয়ে, স্কুলের গপ্ডির মধ্যেও নিরাপদ নয় সে। স্কুলে 
যাওয়া বন্ধ ৷ বখাটেদের উৎপাত শুধু মেয়েদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, আক্রান্ত 
হচ্ছেন মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি শিক্ষকও | শুরুতে 
প্রায় প্রতিবাদহীন ছিল । এরপর কোথাও কোথাও কিছু প্রতিবদ-প্রতিরোধ 
করতে দেখা যায় । কিন্তু তাতে উল্টো বখাটেরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে । 
এখন প্রতিবাদকারীরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না । উত্ত্যক্ত করার 
প্রতিবাদ করায় কিছুদিন আগে প্রাণ দিতে হয়েছে কলেজের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক 
ও মমতাময়ী মাকে । কোথাও কোথাও বখাটেদের পৃষ্টপোষকতায় 


মার্চ১২ 


রাজনৈতিক দলের নামও আসছে । সরকারের সবেচ্চি পর্যায় থেকে কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। নির্মম একেকটা মৃত্যুর পর কিছু 
ব্যবস্থা গ্রহণের নজিরও রয়েছে । তারপরও বন্ধ হচ্ছে না ভয়ঙ্কর এই 
প্রবণতা । অব্যাহত গীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সমাজ, পরিবার-পরিজন কারও কাছ 
থেকে যথেষ্ট সহায়তা না পেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী মেয়েরা বেছে 
নিচ্ছে অত্মহত্যার পথ | 

গত জানুয়ারি ২০১০ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে 
দেখা যাচ্ছে, শুধু বখাটেদের উৎপাত-উত্ত্যক্তকরণের প্রতিবাদ করায় খুন 
হয়েছে ১০ জন পুরুষ ও ২জন নারী, বখাটেদের হাতে লাঞ্চিত হয়েছেন 
১৪৫ জন নারী । প্রতিবাদ করতে লাঞ্চিত হয়েছেন ৬০জন পুরুষ । 
আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ২৫জন নারী ও ১জন বাবা। 
ইভটিজিংকারীদের আঘাতে ১জন শিক্ষক মিজানুর রহমানের মৃত্যু কিংবা 
মৃত্যুর শোক ভুলবার পূর্বে মা চাপারানির মৃত্যু সমাজের বর্বরতার চিত্র চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় । আসলে আমাদের দেশে সুস্থ মেধা বিকাশের 
লক্ষে সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একেবারে নেই । সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ 
আমাদের দেশে হয়নি | বাংলাদেশের চলচিত্র দ্বারা উভটিজিংকে উৎসাহিত 
করা হচ্ছে । অনেক চলচিত্রে দেখা যায় নায়ক নায়িকাকে টিজ করছে এবং 
পরবর্তী সময়ে এর ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠছে । যা 
টিজম্যানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল। টিজিং করে এতে সে সফল । এই 
চলচ্চিত্রে বাস্তবতা কিশোর-তরুণদের প্রভাবিত করে । যে প্রভাবের ফল 
এখন আমাদের মাঝে বিদ্যমান । এই ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদে সরকারি 
কিংবা বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানববন্ধন মৌনমিছিল, পণ, স্বাক্ষরতা, 
পদযাত্রা, এমনকি টিভি চ্যানেলে টক-শোর আয়োজন করেছে । কিন্তু ফল? 
সেই শুন্যের কোঠায় । পরদিন পত্রিকার হেড লাইন আবারো ইভটিজিং! 
সরকার অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । অনেক আইনও করেছে । তারপরও 
ইভটিজিংকারী দানবদের স্পর্ধায় টোকাও দিতে পারেনি ৷ বরং দিন দিন 
বেড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর এই প্রবণতা । এখন এই ভাইরাস থেকে প্ররিত্রাণের 
উপায় কিঃ আমরা আদৌ ভেবে দেখেছি কি রচনার সূচনায় বর্ণিত দুই 
সংবাদের মাঝে কোন যোগসূত্র কিংবা সেতুবন্ধন রয়েছে কি? একটু ভেবে 
দেখলে বেশি গভীরে যেতে হবে না। মনের আয়নায় সূত্রটি দিবালোকের 
মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে । হ্যা, কোন ভূমিকা ছাড়া বলব, একমাত্র শালীন 
বোরকাই উভটিজিং নিরসনের উপায় ৷ তেবে বর্তমান বাজারের ফ্যাশন 
প্রধান বোরকা নয়) । প্রবাদ আছে, টেকি স্বর্গে গেলেও ধান বাধে । পাহাড়ের 
স্থানান্তর সম্ভব কিন্তু মানুষের চরিত্রের পরিশোধন অসম্ভব | ইভটিজিংয়ের 
বিরুদ্ধে সব আইন এই সুত্রের আওতায় পড়েছে বলে আজ সব ব্যর্থ । 
একমাত্র নেকাব সমৃদ্ধ বোরকাই দেখাতে পারে চিরশান্তির পথ, বোরকাই 
দিতে পারে ইভটিজারদের মুখে কুলুপ কিংবা হাতে কড়া ও পায়ে লোহার 
বেড়ি । 

নির্দেশ দিয়ে বলেন, “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও 
মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের 
উপর টেনে নেয় । তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি 
পন্থা । ফলে তাদেরকে উত্তযক্ত করা হবে না । আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল 
পরম দয়ালু । |আল-কুরআন, ৩৩:৫৯] 

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী বাধ্যতামুলক । সুতরাং পর্দা 
পালন ইবাদত | বোরকা বা হিজাব নারীর শালীন পরিচ্ছদ | মুসলমান 
নারীদের ইজ্জত ও শালীনতার প্রতীক । পর্দার সাথে মুসলমান নারীর 
স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ৷ এটি একটি প্রাচীন প্রথা ও রেওয়াজ, এবং 
দেড় হাজার বছরের এঁতিহ্য । সেই সোনালি এঁতিহ্যই আমাদের নারী 
সমাজকে নিষ্ঠুর এই প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে ৷ যা আল্লাহ তাআলা 
স্বয়ং পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন । 


মুহাম্মদ মিছবাহ উদ্দিন 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চটথাম 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ছড়া-কবিতা বলত, কার বিস্ময়কার উদ্ভাবন? শ্রমের ভারে ঘামের জোয়ার 


কে সে জন? বলত, তা কার একান্ত দন্ত? কেউ কী জানো এই নদী যে বইছে নিরবধি? 
তাজুল ইসলাম বলনা, তোমরা কে সে জন? সেই নদীতে যায় না ভেসে 

মত যার তরে হবে একদিন সকলের প্রত্যাবর্তন? এ ধনীদের লোভ 

কত সুন্দর এ বিশাল পৃথিবী! তিনি'লোদের হীন নি্টাওর? রা 

বত বরেভো নি এসো! তার স্মরণে তনুমন রাখি সরব । সেই ধনীদের টোপ । 

ওই সুনীল আকাশে উত্তপ্ত সূর্যটা, মারল 

বলত, সে কার বড়ত্ব করছে ঘোষণা? আরকিরনেরজাী | 


র আশেতে ফেঁসে গরিব 
বলত, কার প্রভায় ছড়ায় আলোর রশ্মি? জীবন্ত লাশ সেই তি 


সাগর-নদির অজন্্র কলকল ধ্বনি, সঞ্জয় দেবনাথ টিটি 


বলত, কার নাম করে ফেরি নিরবধি? মানুষ মারার শাসন দেখে 
সবুজ-শ্যামল গাছপালা আর তরুলতা, বুক কাপে থরথর 
বলত, এসব কার মনোমোহন কারুকার্যতা? এমনি করেই কি মরবে গরিব 


বলত, দিয়ে যার কার পরিচয়ের আভাস? বড় বড় দালানকোঠায় 
কোকিলের সুমধুর গান, কবির কবিতা, সব ধনীদের বাস 
বলত তোমরা, কার সুরে গাথা? গরিব গোঙায় কুঁড়েঘরে 
বিচিত্র মানুষ, তাদের বিচিত্র মন, নিয়ে হা-হুতাশ । 


পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
| ৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
ফোরামের নিয়মাবলি হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 58 
নি ৬ শৈ শে শট ৯ 
খা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । * গে 
রে এ ংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় সম্পাদক বিভাগীয় পরিচালক 
বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | মাসিক আত্-তাওহীদ 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে ই-মেইল: 1011 51191)1706)9917090-00117 


আবেদনপত্র 
বরাবর 
বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ভাইয়া, 
আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক | আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


.., সদস্য ক্রমিক: ... ১.১ ১১, ০ ১০ 5০ ১০ [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


আধুনিক এই যুগে চারিদিক ছেয়ে ছে পর্বের মোড়ক, প্রাস্টিকের 


হিসেবে প-স্টিকের বিনাশ প্রায় অসম্ভব 
বলা চলে। কিন্তু আফিকার দেশ 
ৃ নাইজেরিয়ায় প্রাস্টিকের বোতলের 
এ বি 
চলছে সেখানে, যার পেছনে রয়েছেন জার্মানির মিস্তি আন্দ্রেয়াস ফ্রোজে | 
বছর দশকের আগে এই উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আযামেরিকার দেশ হন্ডুরাসে 
একটি কোম্পানি শুরু করেছিলেন, যার নাম ইকোটেক | এর মধ্যে গোটা 
বিশ্বে ৫০টি বাড়ি তৈরি করেছে এই সংস্থা । প্রাস্টিকের বোতলের তৈরি 
হলেও বেশ মজবুত ও নিরাপদ সেই সব বাড়ি । এমনকি রিকটার স্কেলে 
৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে এই বাড়ি । 
সাধারণ ইটের চেয়ে প্রাস্টিকের বোতল অনেক বেশি টেকসই | উপাদান 
হিসেবে বোতল আরও শক্ত এবং আরও বেশি ধাক্কা সামলাতে পারে । 


আগ্নেয়গিরি 

ভলকানো মানে আগ্নেয়গিরি । পৃথিবীতে কিছু পাহাড় আছে যা থেকে উত্তপ 
গলিত পাথর, ছাই, আর গ্যাস বের 
হয়। সেই গলিত পাথর, ছাইগুলোর 
তাপমাত্রা এতটাই বেশি থাকে যে 
ওগুলো টকটকে আগুনের মতোই হয়ে 
থাকে । সেই আগুন বের করা 
পাহাড়গুলোকেই বলা হয় আগ্নেয়গিরি । 
পৃথিবীর ভেতরের দিকে যে গ্যাসগুলো জমা হয়, সেগুলো আবার অতিরিক্ত 
তাপ ও অতিরিক্ত চাপের ফলে পৃথিবীর ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে । 
গ্যাস বের হওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসে ভেতরে জমে থাকা গলিত 
লাভা । সেই যে মাটির নিচে গলিত যেসব পাথর, ছাই থাকে সেগুলোকে 
বলে ম্যাগমা | সেই ম্যাগমাই যখন মাটির ভেতর থেকে বাইরে খোলা 
বাতাসে আসে, তখন তার নাম হয়ে যায় লাভা | লাভার তাপমাত্রা থাকে 
৭০০-১২০০ ডিগ্র সেলসিয়াস । এই তাপমাত্রায় পাথর গলে যাওয়া খুব 
একটা কঠিন কিছু না। এ পর্যন্ত দুনিয়াজুড়ে প্রায় ১৫১০টি সক্রিয় 
আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে। যার মধ্যে ৮০টি বা তার বেশি আবার 
সমুদ্রের নিচে । পৃথিবীতে প্রতি দশ জনের এক জন বাস করে সক্রিয় 
আগ্নেয়গিরির আওতায় । যদিও এটা বিপজ্জনক, তার পরেও মানুষ 
আগ্নেয়গিরির কাছেই থাকে । বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, গত ৫০০ 
বছরে কমপক্ষে ২,০০,০০০ লোক মৃতুবরণ করেছে এই আগ্নেয়গিরির 
অগ্নঃতপাতের ফলে । অথচ তারপরেও মানুষ থাকতে চায় আগ্নেয়গিরির 
কাছে, কারণ আগ্নেয়গিরির ঢালে থাকে উন্নত এবং উর্বর মাটি, যাতে ফসল 
অগ্ভুতপাতের ফলে । এই যেমন মার্কিন মুলুকের হাওয়াই দ্বীপের কথাই ধরা 
যাক, এটা তো তৈরি হয়েছে পাঁচ পাঁচটি পর্বত নিয়েঃ যার ২টিই কিনা 
আগ্নেয়গিরি! 


মার্চ১২ 


বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বর 


সুধের চেয়ে ৩শত গুণ বড় নক্ষত্রের সন্ধান লাভ 
সূর্যের চেয়ে ৩শ ওণ বড় নক্ষত্র এনজিসি-৩৬০৩- ইন্টারনেট 

সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩শ' গুণ বড় একটি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন 

কলস জ্যোতির্বিদরা। বিশেষ ধরনের 
শক্তিশালী টেলিক্কোপের সাহায্যে 
বিজ্ঞানীরা এই দানব তারকার সন্ধান 
পেয়েছেন । এযাবকাল ধরে আবিষ্কৃত 
হওয়া সবচেয়ে বড় নক্ষত্র এটি। 
এতদিন ধরে সূর্যের দেড়শ" গুণ বড় 
নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন তারা । দানব এই নক্ষত্রটি সেসব 
নক্ষত্রেরও দ্বিগুণ বড় । সূর্ধের চেয়ে প্রায় লক্ষ গুণ উজ্ভ্বল এই নক্ষত্রটি 
মহাজাগতিক তারকার বিশালতৃ সম্পর্কে মানুষের ধারণাই পাল্টে দিয়েছে । 
শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পল ক্রাওথারের 
নেতৃত্বে একদল গবেষক এই নক্ষত্রটি খুঁজে পেয়েছেন। ভেরি লার্জ 
টেলিস্কোপ বা ভিএলটি নামের অতিশক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্য 
থেকে ২২ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন 
তারা । কয়েকটি নক্ষত্রের দেখা মিলেছে যাদের তাপমাত্রা ৪০ হাজার 
সেলসিয়াসেরও বেশি । সূর্যের চাইতে লক্ষ গুণ উজ্্বল কিছু নক্ষত্রেরও অস্তিত্ব 
ধরা পড়েছে টেলিক্কোপে | আবিষ্কৃত দানব নক্ষত্রের নাম দেয়া হয়েছে 
“এনজিসি-৩৬০৩ | এটিকে অতিকায় একটি মহাজাগতিক কারখানার বলে 
অভিহিত করেছেন গবেষকরা । নক্ষত্রটির ধুলা ও গ্যাস থেকে প্রতিনিয়ত জনন 
নিচ্ছে নতুন নতুন নক্ষত্র | 


চা ও কফি ব্রেন টিউমারের ঝুঁকি কমায় 

অতিরিক্ত চা বা কফিপায়ীদের জন্য সুখবর । যারা নিয়মিত চা ও কফি পান 

ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় কম | পাচ লক্ষাধিক 
.. প্রাপ্তবয়স্ক ইউরোপীয় নাগরিকের উপর 
গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ৮০ 
. ভাগ ক্ষেত্রে যে ধরনের ব্বেন টিউমার হয় 
চা ও কফি কমিয়ে দেয়। গ্রিওমাস নামের 
এ ধরনের ব্রেন টিউমারেই মানুষ আক্রান্ত 
হয় বেশি । কিন্তু চা ও কফি নিয়মিত পান করলে গ্রিওমাস টিউমারে আক্রান্ত 
হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে | তবে এই গবেষণা এটা প্রমাণ করে না যে, পানীয় 
দু'টোর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে বা এসব পান করলে ব্বেন টিউমারের 
বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ তৈরি হবে । লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের 
গবেষক ডমিনিখ মিখাউদ বলেন, “এটা খুব প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা তাই 
এই গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ চা ও কফিতে আসক্ত হয়ে উঠলে ভুল হবে ৷ 
গবেষকদের মতে, চা ও কফির প্রভাব যদি ব্রেন টিউমারের উপর থাকেও 
তবে তা অতি নগণ্য । ইউরোপে ব্রেন টিউমারে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক 
কম । প্রতি এক লাখ ইউরোপবাসীর মধ্যে চার থেকে ছয়জন নারী এবং ছয় 
থেকে আটজন পুরুষ ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয় । সব মিলিয়ে একজন 
ইউরোপবাসীর ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এক শতাংশেরও কম । 
তবে তারপরও যারা খুব বেশি পরিমাণ কফি ও চা পান করেন তাদের ব্রেন 
টিউমারের ঝুঁকি কমে যায় বলে জানিয়েছেন গবেষক ডমিনিখ । আমেরিকান 
জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন নামের গবেষণা সাময়িকীতে এই সংক্র 
নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় । ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৪৮৮ জন নারী এবং পুরুষের 
উপর গবেষণা চালিয়ে চা ও কফির নতুন গুণ সম্পর্কে গবেষকরা জানতে 
পেরেছেন । গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ২৫ থেকে ৭০ বছর । 
এর মধ্যে চার লক্ষ ১০ হাজার নারী-পুরুষ ক্যান্সার মুক্ত ছিলেন । প্রায় সাড়ে 
আট বছর পর ৩৪৩ জন নারী-পুরুষের ব্রেন টিউমার ধরা পড়েছিল । 
গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের চা ও কফি পানের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে 
চার থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা করেছিলেন । এদের মধ্যে যে দলের 
সদস্যরা সবচেয়ে বেশি চা ও কফি পান করেছেন তাদের মস্তিষ্কে ক্যাসার 


। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


হয়নি । অপরদিকে ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চা, কফি ইত্যাদি পানীয় 
পানের অভ্যাস তেমন ছিল না । 


ঝরে পড়া উপগ্রহ 

সম্প্রতি নাসার গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন ৬ টনী এক উপগ্রহ পৃথিবীর 
বুকে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে । জলবায়ু 
পরিবর্তনের ওপর গবেষণা চালাতে এ 
উপগ্রহটি পাঠিয়েছিল নাসা । উপগ্রহটি 
টুকরো টুকরো হয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 
আঘাত হানবে পৃথিবীতে । গবেষকরা 
. জানিয়েছেন, উপগ্রহটি যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, 
উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার 
২৯৬. ॥ যেকোনো অঞ্চলেই পড়তে পারে । তবে, 
সিরিবালার এটি আলাস্কা অথবা চিলিতে পড়ার 
ভারা ওরা ৬৯০০০ 
এ স্যাটেলাইটটি ১৯৯১ সালে পাঠানো হয়েছিল । মুল স্যাটেলাইটটির ওজন 
রি 
মানুষ ওজোন স্তরে ফুটো হওয়ার কথা 
জেনেছিল । গবেষকরা অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, 
এটি পড়লেও মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা খুবই কম; 
তবে যেখানে পড়বে সেখানকার ৫০০ মাইল 


এদেরকে বলে ক্যাঙ্গার র্যাট । ওদের পা ও লেজ ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে 
লাফিয়েই এরা চলে । এখন প্রশ্ন হলো পানি না খেয়ে এরা কেমন করে বেচে 
থাকে । মরু অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরবৃত্তীয় গঠন প্রণালী এমনই যে 
তাদের বেচে থাকার জন্য অতি সামান্য পরিমাণ পানির দরকার হয় । আর 
এই ব্যাপারটি ঘটে ক্যাঙ্গারু র্যাটের বেলায় । যে সামান্য পরিমাণ পানিকণা 
এদের দরকার তা এরা পেয়ে যায় তাদের খাবার মরু উদ্ভিদ ও তার মূল 
থেকে । উত্তিদ-মূলে যে পরিমাণ পানি থাকে তাই-ই ওদের বেঁচে থাকার 
পক্ষে যথেষ্ট । এমনি করে মরু-উদ্ভিদ ওদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পানি 
সরবরাহ করে থাকে । তাছাড়া ওদের দেহে কোন স্বেদগ্রন্থি নেই । কাজেই 
ঘামের আকারে কোন পানিকণা শরীরের বাইরেও যায় না। নিঃশ্বাস ফেলার 
সময় তাকে ঠান্ডা করে ঘনীভূত পানিকণাগুলো দেহের মধ্যে রেখে দেবার 
ব্যবস্থাও ওদের রয়েছে । দেহের বাকী অংশের তুলনায় এদের পাগুলো বেশ 
লম্বা। যখন দুটি ক্যাঙ্গারু র্যাট মারামারি করে, তখন মনে হয় যেন লাঠি 
এরা বাস করে । 


রস্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


ভে 


এ ছু ৯৮০০১০৬০০৪৫ 
বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশিরভাগই পুড়ে ছাই ৮১ 5 অপি 


হয়ে যাবে, তবে ধাতব কিছু অংশ পৃথিবীতে 
আঘাত হানতে পারে । অবশ্য নাসার গবেষকরা 
বলছেন, পৃথিবীতে এর আঘাত হানার আশঙ্কা 
৩২০০ ভাগের ১ ভাগ । এদিকে নাসার গবেষক 
জিন স্ট্যা্সবেরি বলেছেন, মহাকাশ যাত্রার যুগ 
থেকে এখন পর্যন্ত কোনো উপগ্রহের আঘাতে 
মানুষের ক্ষতি হয়েছে এমন খবর শোনা যায়নি । 
তাই আতঙ্কিত হবার কিছু নেইথ ৩৫ ফুট লম্বা, 
১৫ ফুট ব্যাসার্ধ এবং ১৩শ পাউন্ড ওজনের 
উপগ্রহটির জ্বালানি ২০০৫ সালে শেষ হয়ে গেছে 
| তবে এখনো এর ১০টি যন্ত্রাংশ ঠিকঠাকমতো 
কাজ করছে । ৩টি মহাসাগর এবং ৬টি 


- 


গার্টেন 


বিভাগ 


৯৮৬5 ৮০ 
এক ২ - 
হী ৯:৩০ রর 
তু £ বি 
এ পাশ এ ৮ 
৬ 2৮175 


/- চি এ 6৫ মাঃ 
কোথায় এবং কবে পড়বে সেটি এখনো নিশ্চিত না 
হলেও এটি যে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বেই সেটি 


নিশ্চিত হয়েছেন গবেষকরা । 
যে প্রাণী সারাজীবন পানি পান ছারনিরাডিলা 
করেনা কিতাব বিভাগ 


পৃথিবীতে সকল প্রাণী ও তৃণলতার বেঁচে থাকতে 
হলে পানির প্রয়োজন | তবে বিস্ময়ের বিষয় এই 
যে, এমন এক ধরনের প্রাণী আছে যে সারাজীবন 
একবারও পানি খায়নি ৷ এ প্রাণীরা হলো এক 
ধরনের ইদুর । ইদুর জাতীয় এই প্রাণী থাকে 
আমেরিকা বা যুক্তরাক্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম মরু 
অঞ্চলে | ওরা সারাজীবনে কখনও পানি পায় না। 
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ট মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা) ট্টথাম 


[হ্বীন্বি ও আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষীর একটি অনন্ত ওতিষ্ঠান] 


৯ -২০১০১৭ এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাং 
ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 

মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় ৷ কালেমা-নামাজ, আযান-ইক্মত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


তো 


অংক ও 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


রামগঙ্গা নদীতে ভারতের বহুমুখী প্রকল্প 
বাংলাদেশের পদ্মায় ক্ষতিকর প্রভাব 


80559808885881598180 778 একটি বৃহৎ ও বহুমুখী প্রকল্প 
ভে প পন পাল 


একটি নিন রিজার্ভার | এই প্রকল্পের 
501457557 


১ 

পদ্মায় ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বলে জানা গেছে । 

রামগঙ্গা নদী ভারতের উত্তরখন্ড রাজ্যের পৌরি গারওয়াল জেলায় উৎপত্তি 
মিলিত হয়েছে । পাহাড়ি এই নদীর প্রবল প্রোতধারা গঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ উৎস 
হিসেবে অবদান রেখে চলেছে । 

ভারত পৌরি গারওয়াল জেলায় জিম করবেট পার্কের কাছে ১৯৭৫ সালে 
একটি সেচ প্রকল্পের পরিকল্পনা করে । বহুমুখী এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
একাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ, বিদুৎ উৎপাদন ও পরিবেশ 
সংরক্ষণের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এই বিদুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে 
সাড়ে ৪শ" মিলিয়ন ইউনিট বিদুৎ উৎপাদিত হচ্ছে । 

বহুমুখী এই প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও একটি দীর্ঘ খাল খনন এবং 
রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে । ৫৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই 
রিজার্ভারের পানি সংরক্ষণ ক্যাপাসিটি হলো ২ কোটি ঘনমিটারের বেশি । 
এটি আগামী একশ” বছরের সেচের উপযোগী করা হয়েছে বলেও জানা 
গেছে । এখান থেকে পানি নিয়ে ৬ লাখ ৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ 
দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । অন্যদিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ৬৬ 
মেগাওয়াটের ৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র চালানো হচ্ছে । 


বজ্র বিষাক্ত কর্ণফুলীর পানি 


কর্ণফুলী নদীতে প্রতিদিন শত শত টন ময়লা-আবর্জনা ও দুষিত বর্য 


পড়ছে। বিষাক্ত হয়ে পড়েছে কর্ণফুলী নদীর 
পানি । মাত্রাতিরিক্ত পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে । হাজার হাজার মানুষ নদীর পাড়ে 

| খোলা পায়খানা ব্যবহার করার কারণে নো 
হয়ে পড়েছে পানি । নদীর পানি ব্যবহারের কারণে শত শত মানুষ বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হয়েছে । দূষিত বজ্য ও কারখানার বিষাক্ত পানির কারণে 
মাছের প্রজনন নষ্ট হয়েছে । মাছের ওপর নির্ভরশীল অনেক জেলে মাছ 
শিকার করতে না পেরে অন্য পেশায় চলে গেছেন । চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী 
পেপার মিলের দূষিত বজ্ে কর্ণফুলী নদীর পানি দিন দিন ভয়াবহভাবে 
দূষিত হচ্ছে । ধ্বংস হচ্ছে মাছের আবাসন । হাজার হাজার একর জমির 
উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে । উতপাদনও কমে এসেছে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও 
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সংস্কারের অভাবে নদীর নাব্য হ্রাস পেয়েছে। কর্ণফুলী নদীর পানি ভয়াবহ 
দৃষণ প্রক্রিয়া আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে । নদীর তীরবর্তী 
এলাকায় শতাধিক গ্রামে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । 
এসব পরিবারে প্রতিদিন লেগেই থাকে অসুখ-বিসুখ । কাপ্তাই থেকে উট্টগ্রাম 
শহর পর্যন্ত অর্ধশতাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে জনজীবন । দূষিত বর্ঞে 
ছেড়ে দেয়া হয় । এসব দূষিত পানি নদীতে মিশে একাকার হয়ে গেছে । 
কর্ণফুলী নদীতে ৭০ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব রয়েছে । ১৩০ প্রজাতির মাছ 
বিলুপ্ত হয়েছে । তার মধ্যে ১৫ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে । মূলত দুষিত 
পানি নদীতে মিশে মাছের আবাসন হারিয়ে যাচ্ছে । এতে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে । 
দূষিত বজ্যের কারণে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে নদী সংস্কার না 
হওয়াকেই তিনি দায়ী করছেন | তিনি জানান, এক যুগের বেশি কর্ণফুলী নদী 
সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি । কর্ণফুলী নদী চরমভাবে নাব্য হারিয়েছে । 
পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের একান্ত সহকারী মোহাম্মদ 
এনায়েতুর রহিম বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কর্ণফুলী নদীকে 
টানার জানার রানের নাহি 
খনন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । সরকারের 


পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন । 
'৭১-র স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল নষ্ট করেছে ভারত 


১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অধিকাংশ 
দাপ্তরিক নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলেছে ভারত । 
দেশটির অন্যতম সেরা দৈনিক টাইমস অব 
ইন্ডিয়া ৯ মে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ 
করে । রেকর্ডসমূহের মধ্যে রয়েছে মুক্তিবাহিনী 
সেনবাহিনীর তৈরি প্রশংসা ও মূল্যায়নপত্র, যুদ্ধ 
করার আদেশপত্র এবং বিভিন্ন অপারেশনের 
অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়াদির বর্ণনা । 

| সেনা কর্তৃপক্ষ সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে 
উল্লেখ করা হয়, াতীডারিতী। সেনা সদর দপ্তরের ইস্টার্ন কমান্ডের 
যুদ্ধকালীন সকল দলিল যুদ্ধের পরপরই ধ্বংস করে ফেলা হয় । দৈনিকটি 
বলছে, বিষয়টি আজ পর্যস্ত গোপন ছিল । ইস্টার্ন কমান্ডের অন্তত দুজন 
সাবেক প্রধান ও অন্য সিনিয়র কর্মকর্তারা পত্রিকাটিকে জানান, জগজিৎ সিং 
অরোরা যখন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন সম্ভবত তখনই 
দলিলগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। বাংলাদেশের প্রবীণ যোদ্ধাদের জন্য 
অভ্যর্থনার আয়োজন করতে গিয়ে এসব দলিলের খোজ করার সময় 
মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পের বর্ণনাসম্বলিত নথিগুলো যে হারিয়ে গেছে তা জানা 
যায় । ভারতজুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় 
দিয়ে তাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দিত | পরবর্তীতে ইস্টার্ন 
কমান্ড পরিচালিত অপারেশনগুলোর একটি অংশে পরিণত হয়েছিল 
মুক্তিবাহিনী । নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার 
বর্ণনা তালাশ করছিলাম । দেখতে চাচ্ছিলাম কারা কারা দায়িত্বে ছিলেন, 
ক্যাম্পগুলোর অবস্থান কোথায় কোথায় ছিল ইত্যাদি ৷ রেকর্ডগুলোর হদিস 
না পাওয়া গেলে ইস্টার্ন কমান্ড যুদ্ধসংক্রান্ত নথিগুলো খুঁজে পাবার জন্য 
অভিযান শুরু করে । এসব ঘটনা সত্য কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে 
যুদ্ধকালে ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ও পরবর্তীতে এর প্রধান 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জেএফআর জ্যাকব স্বীকার করেন যে, 
দলিলগুলো হারিয়েছে । তিনি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ১৯৭১ সালের 
আগস্টে আমি যখন ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম তখন আমি 
দলিলগুলো দেখতে চেয়েছিলাম । আমাকে বলা হয়, সে নথিপত্রগুলো কুটি 
কুটি করে ছিড়ে ফেলা হয়েছে । তবে কে এই নির্দেশ দিয়েছিল তার নাম 
উচ্চারণ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন জ্যাকব । 


-) তাত্তার্তহীদ ৩ 


মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিহ 


হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব এট 
১৩৭৭ হিজরী _ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মাতুলালয় 
উ্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলাস্থ মেখল 
ইউনিয়নের চাঁদগাজী বাড়ীতে এক দীনী ও সন্তান্ত 
পরিবারে জন্গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম 
মরহুম নাবিদুর রহমান চৌধুরী । 

উপজেলার ঈসাপুর আজিজিয়া প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন । 
অতঃপর দারুল উলুম হাটহাজারীতে হিফয 
বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর উস্তাদ ছিলেন 
হাফেয মাওলানা উবায়দুর রহমান এ্রহ্ছি এবং 
হাফেয মাওলানা আবদুল গফুর শাহমীরপুরী (দা. 
বা.)। হিফয শেষ করেন ১৯৭০ খিস্টাব্দে | 
তারপর তিনি মেখল হামিউচ্ছুননাহ মাদরাসায় 
কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে কৃতিত্বের 
সাথে জামাতে শরহেজামী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে 
পরের বছর দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি 
হন | তিনি ১৪০১ হি. ল ১৯৮১ খি. সনে এখানে 
“দাওরা হাদীস” সমাপ্ত করেন । দাওরা হাদীস 
সমাপ্ত করার পর তিনি মুফতীয়ে আযম আল্লামা 
মুফতী আহমাদুল হক এ্রক্ই-এর বিশেষ 
তত্বাবধানে ইফতা কোর্স শেষ করেন । দারুল 
উলৃম হাটহাজারীতে অধ্যয়নকালে তাঁর সুযোগ্য 
শিক্ষকমণ্ডলী হলেন: শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আবদুল কাইয়ুম এজ, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, 


আল্লামা শেখ আহমাদ (দা. বা.) অন্যতম | 

ফারেগ হওয়ার পর কক্সবাজারের হ্ীলা 
মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন । উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ তিরমিযী শরীফ 
ও নাসাঈ শরীফসহ দরসে নিযামীর গুরুত্রপূর্ণ 
কিতাবের দরস দান করেন । ১৪০৫ হি. 5 
১৯৮৫ খ্রি. সনে তিনি দারুল উলুম হাটহাজারীতে 
উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন । মৃত্যুর আগ 
মুহুর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন । 
এখানে তিনি বিশ্বখ্যাত ফিকহীহ্রন্থ আল- 
হিদায়াসহ গুরুত্ৃপূর্ণ কিতাবাদির পাঠদান করেন । 
এছাড়াও জামিয়ার নাযেমে মাতবাখ (খোদ্য 
ব্যবস্থাপনা পরিচালক) হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। জামিয়ার অধ্যাপক এবং জামিয়ার 
সবচেয়ে ব্যয়বহুল খাত “বোর্ডিং-এর পরিচালকের 


মার্চ১২ 


দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে, দক্ষতার 
সাথে। 
কসমোপলিটন আবাসিক এলাকা জামে মসজিদের 
খতিব ছিলেন । ১৯৮২ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী 
ও ধর্মানুরাগী আযাডভোকেট আবুল খায়ের 
সাহেবের কন্যার সাথে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হন । 
২০০৪ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। 
আধ্যাত্মিকতার জগতে তিনি আওলাদে রাসূল 
আজ, উপমহাদেশের বিটিশ বিরোধী আযাদী 
আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
সায় হুসাইন আহমাদ মাদানী ঞ্জ্ছি-এর 
সুযোগ্য খলীফা, মুফতীয়ে আযম মুফতী 
আহমাদুল হক এঞ্রক্ছি এবং গোলাম কাদের সাহেব 
মি গগরিলনরা পীর 
| 
তিনি সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ঞ্র্-এর প্রকৃত অনুসারী 
ছিলেন | সময়ের প্রতি খুবই যত্রবান ছিলেন । 
উনাকে চার কাজের যে কোন একটিতে মাশগুল 
পেতই । আর সেই চার কাজ হচ্ছে: ১. কিতাব 
মুতায়ালায়, ২. যিক্র-আযকারে মাশগুল, ৩. 
একাগ্রচিত্তে নফল নামাযে নিমগ্ন ও ৪. দোয়ারত 
অবস্থায় । তিনি একজন আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ 
দায়ী ছিলেন । অধ্যাপনার পাশাপাশি দাওয়াতে 
তাবলীগের সাথে নিবীড়ভাবে জড়িত ছিলেন । 
দাওয়াতের কাজে দৃর-দূরান্ত সফর করতেন । 
দোকানে দোকানে গিয়ে দাওয়াত দিতেন । 
আল্লাহ-রাসূলের কথা বলতেন । বাড়িতে বাড়িতে 
গিয়ে মানুষকে দীনের পথে চলার দাওয়াত 
দিতেন | 
আল্লামা ইকবাল ঞ্রক্ষছি বলেছেন, “মুসলমানদের 
নিদর্শন হলো মৃত্যুকালে ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা 
ফুটে ওঠা ।” শেষ বিদায়ের মুহুর্তে তাঁকে দেখা 
যায়নি একটুও বিচলিত হতে । সুস্থ মানুষের মত 
শান্ত । পরম নির্ভরতার সাথে বললেন, “কাগজ- 
কলম নাও ।' অতঃপর তিনি বললেন, অন্যরা 
লিখল, তাঁর কাছে কারা টাকা পাবেন, আর তিনি 
পাবেন কাদের কাছে। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই 
ছিলেন ৷ অবশেষে এই দায়ী ইলাল্লাহ হদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে ১৫ মুহাররম ১৪৩২, ৮ পৌষ 
১৪১৭, ২২ ডিসেম্বর ২০১০ বুধবার বেলা ১১টায় 
চট্টগ্রামস্থ ন্যাশনাল হাসপাতালে ইহজগত ত্যাগ 
করে পাড়ি জমালেন ওপারের পথে, মহাদয়াময়ের 
সানিধ্যে । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন | 
ইন্তিকালের সময় মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৪ 
বছর | রেখে গেছেন অগণিত ছাত্র, ভক্ত, অনুরক্ত 
এবং স্ত্রী, চার ছেলে ও চার মেয়ে । একই দিন 
বাদে নামাযে মাগরিব জামিয়ার প্রধান পরিচালক 
ও শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ আহমাদ শফী 
(দো. বা.)-এর ইমামতিতে খ্য মুসল্লীর 
নামায সম্পন্ন হয় । জানাযা শেষে জামিয়ার নতুন 
দাফন করা হয়। 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি | 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
টা রাত াভিানিসচ ি 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
পাঠাতে হয় না। ৃ 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ঈ 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


1585 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 


5.0 
111370 


6])67881 |) 
17019, 1১91091917, 10750 
13170191, ০091 


1১/১, 0417, আেঞাঞ্জা, 
(011919১1191), 1190, 
1055911 /১50181013121), 
900. /১91817 0010155. 


701709 710.11009 


112200 
17.2550 


1116090 
770.1900 


170100০9910 & 42108] 0:01111109, 


10111] /১10061108. 


/১0508119. 11001800 110011690 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪ ০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


১. রাসূল (সা.)-এর রেখে যাওয়া রাষ্ট্রের আয়তন ওসমান (রা.) তার 
খেলাফতকালে কত বর্গমাইল বৃদ্ধি করেন? [] ৭.৭৫ লাখ [| ১৮.২৫ 
লাখ [| ২৬ লাখ 

২. রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঝরান ফাল্গুন মাসের কত 
তারিখে? [] ৭11৮1] ৯ 

৩. মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং 
স্বার্থরক্ষাকারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক কবে জনতার আন্দোলনের 
মুখে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন- [] ১১ জানুয়ারী] ১২ ফেব্রুয়ারি] 
১১ 

৪. গোপন ওগাসঞগিত নথিপত্র 'জিও*স প্রটোকল' (39৬৪ 7১:0609০০1) 
কাদের- |] মুসলিম [] ইহুদী [] খিস্টান 
৫. “বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ আর ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া” এটা কার উক্তি- 

[] বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের [] বিজ্ঞানী নিউটনের [| স্টিফেন হকিন্সের 

৬. বিতাড়িত ইহুদি জাতি কত সালে ফিলিস্তিনে জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েল গঠন 
করে_[] ১৯৪২ ইং] ১৯৪৫ ইং] ১৯৪৮ ইং 

৭. হাদিসে বর্ণিত একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার বা হক 
কয়টি? [_] ২টি] ৪টি] ৬টি 


বেহন ট: শব্দের মারপ্যাচ 

ওদতাহী সলিমুম 
2] ] খানে | 
৩. [7777] প]সো 


মন্তব্য: ] |_ রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সরকারে দুটি 
ইন্টেলিজেসস ডি র একটি | এটি প্রকাশ্য গোয়েন্দা দফতর | যা 


ফেব্রুয়ারি'১১ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৭ বছর, ২. সাহিত্যিক জাহিয, ৩. হাদিস, ৪. 
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫. সকল ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে, ৬. 
১৯২৪, ৭. ভেনিস । 

শব্দের মারপ্যাচঃ শেকওয়া 


মার্চ১২ 


আমাদের দেশের “এনএসআই'-এর মতো | অন্যটি ছিল সামরিক কর্মকাণ্ডে 
নিয়োজিত গোয়েন্দা পরিদফতর “উয়ুন” | 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


বেেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় মার্চ'১২ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি'১২ সংখ্যা থেকে 
খুজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নিরধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দু'টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


প্রথম পুরক্ষার : ৯ ৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£৯৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ৷ ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 

বি. দ্র, এখন থেকে উত্তরপত্র শুধু নিম্বের ঠিকানায় পাঠাতে হবে । 


ওর” 0৭ 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


ছাত্র: করৈয়া মদীনাতুল উলুম মাদরাসা, ছাগলনাইয়া, ফেনী 


৩. মুহাম্মদ হস 
শরিফ বিল্ডিং, সিএন্ডবি, চান্দগীও, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 

হাফেজ এরশাদুর রহমান, ইয়াহইয়া খান, চান্দগীও, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ 
আতীকুল ইসলাম; মুহাম্মদ শরিফ, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ মঈনউদ্দীন, 
বাশখালী, উট্গ্রাম; মুহাম্মদ ইউনুস, ওসমান, আইয়ুব, আরিফুর রহমান, 
ওয়ায়েজ উদ্দীন, কক্সবাজার; মুহাম্মদ আলম, আলী আহমদ, 
বান্দরবান; আমিনুল ইসলাম, বাসাইল, টাঙ্গাইল; 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


অঃ ও 


চার 
আাল্তজঞাডা 


অণু, 


. 

৫ 
। 
. 


2শা1811: 81/121114260))/91100.001 


১১১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মাকেট, পূর্ব গেইট 


ূ সিটি সিঁড়ি সংলগ্ন খেয় তলা দক্ষিণ), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেক্সা হয় । মোবাইল: ০১১৯৫-২০২৩২৮, ০১৯৭১-৭৯৮১২৬ 


১ ৩-০৯৮৯৮-৫৪-৭১৯৩০০৬ 


রি হাফেজ মাওঃ মোও জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


(এি9ি0911 িসি3নি1৬ 


জে.এস. প্লাজা ১০৫ 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চ্গ্রাম ।ফোন £ ২৮৬১০০১ 
মৌবাইলঃ3 ০১৮১৫-৩৪ ২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ ভলবী উবু 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


স্স১4:::::::::::::::::-0 আত্তাম্তহীদ ৪ 


২:০৯ 7০1 3০151 527 ৯ ও পে 


৯ ৯2৯ আও ২০০৯০০২। ২০০৯] ৮৯3০ 


» এপ্রিল'১২ 


জা জা জারির 


£১/৮ জলনা শপিং কমপ্লেক্স (২য় লা! 

ফোল : ভশড হাল এ, ফাক £ ভলফাদা-ডেজএ- হাদিছ 
মোবাইল : 5৮ডাচেচেএউজাটে, ও উ্ামলাচেজহ নও 

সু জিসনছিতী। খাসি াডেগ তা 

ই-শধরদ : £যধ যলঘ ললঘহ্রধ 2ছিখ মনন ,পড়স 


[লাইলেল নঃং- ২০ 
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প্রকল্প-১- ওদাও। সিটি 
(ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পাশে) 


ওত সা? ** পল 
ইসলামিক পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পিত সিটি 


চি 
[014টি ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদারদের জন্য । কারণ... 


হবে 

৩১৩জন বদরী সাহাবীর 
নামানুসারে ওলামায়েকেরাম ও ্বীনদার সাধারণ মানুষ খুব সামান্যই উপার্জন করেন। তাই তাদের অনেকের 
চা পক সব হয দা এ২ সাম য আয় দিয়ে এককভাবে জমি ক্রয় করে বাড়ী করা বা কোনো 
সাজাতে চাই যাতে মুসলমানের মুনাফাভিত্তিক আবাসন প্রকল্প থেকে প্রট ক্রয় করা । ফলে বাড়ী করার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। 
১০৫৯১ আর কারো পক্ষে এই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হলেও সেটা ইসলামিক পরিবেশে হয়ে ওঠেনা । কারণ 
সাধারণ মানুষও যেনো এখানে বসবাস করার. একা একা বাড়ী করা গেলেও ইসলামিক পরিবেশ গড়া যায় না। ইসলামিক পরিবেশের জন্য 
মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানের মতো জীবন যাপন প্রয়োজন ইসলামিক মানসিকতার প্রতিবেশী । 

৯৮৪০ তাই দেশ ল্যান্ড গ্রুপের আবাসন প্রতিষ্ঠান “মাল্টিপ্রান দেশ হাউজিং লিঃ' এর উদ্যোগে স্বল্প আয়ের 
] মানুষের জন্য বিশেষ করে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা 


১০০০ টাকা আমরা মনে করি সকল মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে ওলামায়ে 
4 কেরামদের জন্য সর্বোত্তম দ্বীনী পরিবেশে আবাসন ব্যবস্থা থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । কারণ সন্তানদের চরিত্র গঠনে পরিবেশ সর্বোচ্চ 
প্রভাব ফেলে। 


যৌথপ্রট কার্যক্রম 


সবার আর্থিক সামর্থ্য সমান নয় । কারো কম কারো বেশী । তাই অনেকের পক্ষেই হয়তো সম্ভব হয়না একটি পূর্ণ প্রটের কিস্তি চালানো । 
অবশ্য তাদেরও ইচ্ছা “কোনো দ্বীনী পরিবেশের আবাসন প্রকল্পে ছোট হলেও নিজের একটু জমি থাকুক' । তাই তাদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ছোট সাইজের প্রটও রাখা হয়েছে। প্রতিটি এমন ছোট প্রটকে বলা হয় ইউনিট । আর এই কার্যক্রমকে বলা হয় যৌথপ্রট কার্যক্রম । 


ফলে একেবারে না থাকার চেয়ে যৌথভাবে ছোট করে হলেও নিজের একটি বাড়ীতো হবে । 


জোরালো 
2 রা... ৫ 
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বিস্তারিত 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 
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সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
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যোগাযোগ 

আততাত্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
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নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
৪র্থ সংখ্যা, জামাদিউল আওয়াল-সানী ১৪৩৩ হ এপ্রিল ২০১২ 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

কুরআন ও জেনেভা কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা 
__মুহাম্মদ এরেকসুসী, অনুবাদ : ড. আবদুল জলীল 
এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও আমাদের প্রত্যাশা 
___হুমায়ুন কবির বিন্‌ মাও. জাফর হোছাইন 
ফতোয়া 

এলকোহল মিশ্রিত ওষুধের শরয়ী বিধান 
___আল্লামা মুফতী আহমদুল্লাহ 
___দারুল উলুম দেওবন্দ 

ধর্ম-দর্শন 

অহরহ দুর্নীতি: প্রতিরোধ কোন পথে? 

_ মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী 

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের প্রক্রিয়া কোথা থেকে শুরু হবে? 
__ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
জ্যোতির্ময় ইসলাম ও চিন্তার সচলায়তন 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

ভাষা-সাহিত্য 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা : স্বপ্রতিভ সোনালি অতীতের 
___কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 

জীবনাদর্শ 

সমাজ সংস্কারে ইমামদের ভূমিকা 

___ এম. ওবাইদুল করীম 

কুরআনের ভালোবাসায় রুশ নারীর ইসলাম গ্রহণ 
__আলী হাসান তৈয়ব 

নিয়মিত বিভাগ 


। 
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৯৮ 
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৬৮৬৯ ২2৬ ২১০০৯ এজ] ১৯০-৮ক 


ওয়েবসাইট-ফেসবুক বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের 
এ পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এবং 
ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট । গত ২১ মার্চ বিচারক মির্জা হোসেইন 
হায়দার ও বিচারক খোরশেদ আলম সরকার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট দ্বৈতবেঞ্চ এ 
আদেশ দেন । একইসঙ্গে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে না জানতে চেয়ে রুল করেন । আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র 
সচিব, তথ্য সচিব, পুলিশের আইজি, র্যাবের ডিজি এবং বিটিআরসিসহ পাঁচজনকে এ 
রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে । আদালত অন্য আদেশে, যারা ধর্মের বিরুদ্ধে এসব 

পপ্রচারমূলক বিবৃতি প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণেরও 
নির্দেশ দেন । রিট করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাতুল সরওয়ার ও মো. নুরুল ইসলাম 
মাসুদ । আবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কটুক্তি বা 
অপব্যাখ্যা সংবিধানের ২ এর এ ২৯, ৩১ ধারার লঙ্ঘন । 


ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে আদালতের দেওয়া নির্দেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটি ফেসবুক পেজ ও একটি ওয়েবসাইট বন্ধের উদ্যোগ 
নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি । এ ছাড়া ওই ফেসবুক পেজ ও 
ওয়েবসাইট সংশ্শিষ্টব্যক্তিদের চিহ্িত করতে তদন্তে নেমেছে সাইবার ক্রাইম 
প্রতিরোধে গঠিত বিশেষ দল বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি ইনসিডেন্ট 
রেসপন্স টিম (সিএসআইআরটি) । 


হাইকোর্টের নির্দেশ ও বিটিআরসি এর উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই । 
সাম্প্রতিক সময়ে ইসলাম, মহানবী ক্রু, আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও 
মাদরাসা নিয়ে বিদ্রুপাত্সক মন্তব্যবাণ নিক্ষেপ, জঙ্গিবাদের কাল্পনিক প্রতিবেদন প্রকাশ 
ও ব্যঙ্গাত্ক কার্টুন অঙ্কন এক শ্রেণীর মানুষের নেশা ও পেশা হয়ে দাড়িয়েছে । এটা 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন ৷ বাং র 
মতো সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের দেশে এ প্র্যাকটিস চালাতে দেয়া যায় না। ধর্ম ও ধময়ি 
এতিহ্য ও ধমীয়ি নেতাদের নিয়ে উপহাস ও বিষোদগার অব্যাহত থাকলে সংঘাত 
অনিবার্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক স্থিতি ও সংহতি বিনষ্ট হওয়ার 
সমূহ আশংকা থাকে | বাংলাদেশি জনগণ এতিহ্যগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় 
বিশ্বাসী । এটা আমাদের গর্ব । গুটি কয়েক ধর্ম বিদ্বেষী বা চরম সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির 
আস্ফালনে আমাদের লালিত এতিহ্যকে ভূলুষ্ঠিত হতে দিতে পারি না। এদের চিহিত 
করে আইনের আওতায় আনতে হবে । হাইকোর্টের নির্দেশ প্রতিপালনে কর্তৃপক্ষীয় 
বাস্তব পদক্ষেপ দেখার জন্য জাতি অপেক্ষা করে আছে । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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স।ম।কা।লী।ন 


অনুবাদ : ড. আবদুল জলীল 


ভূমিকা 
আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির গবেষনা ও 
প্রকাশনা বিভাগ, জেনেভা ইসলামী সংস্থা-এর 
সাবেক ইমাম, অধ্যাপক মুহাম্মদ এরেকসুসী'র 
কাছ থেকে “কুরআন কারীম ও জেনেভা 
কনভেনশনের আলোকে মানব মর্যাদা, শীর্ষক 
একটি গবেষনার সারাংশ গ্রহণ করে আনন্দের 
সাথে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে 
সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে । 
সকল নবীর ভাষায় আসমানী ধর্মসমূহে যে 
মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক 
জেনেভা কনভেনশনও তা সমর্থন করে । আর তা 
হলো, আল্লাহ তা'আলা তার অন্য সকল সৃষ্টি 
থেকে মানুষকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, যে 
করতে পারি । আর বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআন কারীম 
বহুস্থানে মানব মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে 
গুরত্বারোপ করেছে এবং প্রকাশ্যে তার সুস্পষ্ট 
ঘোষণা দিয়েছে। তাই সুরা আত-তীন-এ 
জোরদার শপথ করার পর বিষয়টির উল্লেখ করা 
হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 
১৬১৪০ ১৫01৯5৬০১১৮ 525 5৫১৮০5৬2815 
6৯৯৯ ৩ 890১12৩8 
শিপথ “তীন” ও “যায়তুন'-এর, শপথ “সিনাই' 
পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর, আমি 
তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে 1” 
এ প্রসঙ্গে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : 
2286552 ১৪০2 50৬ ৮5 এ জে ৩৫ ৩? 
6 রর 95845 ১৮ ৬ 209556 
তানি িভারিকোা নতি 
স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি 
তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং 
আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্য হতে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি 1” 


এপ্রিল'১২ 


ফেরেশতাগণ নূরানী সত্তা, উপরন্ত আল্লাহর 
আনুগত্য ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নত আদর্শ । 
এতদ্সত্বেও কুরআন করীম এ বিষয়ের উপর 
জোর তাগিদ প্রদান করেছে যে, তাদের তুলনায় 
মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদা উচ্চ আসনে 
অধিষ্ঠিত | তার বড় প্রমাণ হলো, কুরআন করীম 
যখনই আদম সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছে 
তখনই ফেরেশতার উপর তার মর্যাদার বিষয়টি 
উত্থাপন করেছে যে, ফেরেশতাদেরকে দিয়ে 
তাকে সিজদা করানো হয়েছে । আর আল্লাহর 
পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ সম্মান বহু আয়াতে বিধৃত 
হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সুরা আল-আরাফের 
বর্ণনাটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট | সেখানে ইরশাদ 
হয়েছে, 

+৫30420 গুেন। ও 225 পভ ও 


জাপান 
'আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর 
তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তারপর 
ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলি; 
ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে 
সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হল না ।” 
জেনেভা কনভেনশন এখানে কুরআন কারীমের 
সাথে একমত্য পোষণ করেছে । কারণ এ মর্ধাদাই 
শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্তির দাবীদার । আর আল্লাহর 
জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিষ্কার ছিল একটি মাত্র 
কারণেই । তা হলো ইবলীস কর্তৃক মানব 
মর্ধাদাকে অস্বীকার করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও 
সম্মান প্রদর্শন না করা | আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 
23 2৮ (1 6 এ তু ৩৫ খাঁ এআ ৩ 


৫ পত্ত প 


[$ 225 %$ ৫ ০৬৬ 05 8855 55 ৩2 ৬৩ 

00১৯৮। 5৩8,6৬৩ সুরত ঞ 82৫ 
“তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ 
দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি 


সিজদা করলে না? সে বলল, 'আমি তাহার চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ । তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং 
তাকে কাদা-মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ ।' তিনি 
বললেন, 'এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে 
অহংকার করবে-এটা হতে পারে না । সুতরাং 
বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভূক্ত 1 

তাই মানব মর্যাদার অস্বীকৃতি যখন আল্লাহর 
রহমত থেকে তি কারণ ঘটায় তখন 
মুমিনদের মধ্যে কে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর 
রহমত থেকে বহিষ্কৃত হবার ধৃষ্টতা দেখাবে? 
মানব মর্যাদা অস্বীকার করা এমন একটি বিষয়, 
যাতে ইবলীস ছাড়া আর কেউ সন্তুষ্ট হয় না। 
সুতরাং কে নিজে ইবলীস হতে সন্তুষ্টি বোধ 

করবে? 


কুরআন কারীম ও জেনেভা কনভেনশনের 
একমত্য শুধুমাত্র মানব মর্যাদাকে মূলনীতিরূপে 
গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআন 
কারীম ও জেনেভা কনভেনশন উভয়ই মানব 
মর্যাদার মূলনীতির ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য 
নির্ধারণ করেছে, যা সংক্ষেপে দু'টি বিষয়ে ভাগ 
করা যায়: 


প্রথমত: ব্যক্তি সত্তার মর্ধাদা- একজন মানুষের 
ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা এবং অধঃপতন 
থেকে তাকে সংরক্ষণের জন্য কী করা প্রয়োজন? 


দ্বিতীয়ত: অন্য ব্যক্তিদের মর্যাদা- অন্যদের মর্যাদা 
রক্ষার জন্য একজন মানুষের কী করণীয়? 


প্রথমত: ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা 

কাউকে সিজদা করা বৈধ নয় । তাই সে সূর্য, 
চন্দ্র, পাথর, মূর্তির প্রতি অবনত হবে না । কোন 
মানুষকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবে না। সে 
যথাযথভাবে উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহার করবে 
এবং ফলাফলের ব্যাপারে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর 


প্রতি নির্ভর করবে । 
_। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


এমনিভাবে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করা 
কোন মুমিনের জন্য বৈধ নয়, না শান্তিকালীন 
সময়ে আর না যুদ্ধাবস্থৃয় । আর সে পানাহার ও 
বেশভূষায় অপচয় করবে না; বরং তার মর্যাদার 
দাবী হলো, সব সময়ই সে স্মরণ রাখবে যে, তার 
করতে হবে । আর এটাই হলো পরকালের প্রতি 
বিশ্বাসের মর্মকথা, একজন মু'মিনকে যা স্বীয় 
মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে সৎকাজের 
প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এটা উন্নত মানবতার 
পরিচায়ক; মুমিনের কর্তব্য হলো, এ মর্যাদা ও 
তার আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহের কথা মানুষকে 
অবগত করানো, যাতে ব্যাপক জনগোষ্ঠী সে 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উক্ত মর্যাদার হেফাজত ও 
সংরক্ষণে এবং তার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখতে 
পারে । 
এসবের সাথে আরো একটি বিষয় সংযোজন করা 
প্রয়োজন যে, মু'মিন কোন সমস্যায় নিপতিত হয়ে 
অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে হা-হুতাশ করবে না; বরং 
ধৈর্যধারণ করবে । তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার 
এ বিপদ দূরীভূত না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে 
কোনরূপ শারীরিক র্লেশ বা মানসিক দুর্বলতাকে 
প্রশ্রয় দেবে না । কুরআন কারীম এ কথারই সার 
সংক্ষেপ উপস্থাপন করেছে সুরা আসর-এর 
মধ্যে । ইরশাদ হয়েছে, 
955197 00৫ ও ৪১৯ & 00) ও ৪১৯০০ 
8১901৮5% 5 উঘউ৮০% 2৬৯৮০ 
“মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু 
তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সতকর্ম করে এবং 
পরস্পরকে সত্যের ও ধের্যের উপদেশ দেয় | 
জেনেভা কনভেনশনও পরস্পরকে সত্যের 
উপদেশ এবং সৎকর্মের প্রতি আহ্বান-এর বাইরে 
কিছু নয় । 


দ্বিতীয়ত : অন্যের মর্যাদা 

জেনেভা কনভেনশন যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক 
চুক্তি, যা অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় কার্ষকর 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেহেতু আমরা বলতে পারি 
যে, কুরআন কারীমের অন্যের সম্মান ও মর্যাদা 
দানের শিক্ষা বিষয়ক অধিকাংশ নীতিই জেনেভা 
কনভেনশনের গৃহীত নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল । 


১. সাম্য 

এ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের প্রথম ধাপ হলো, 
সকল মানুষের জন্য সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে 
একই নীতি ও মানদন্ড স্থাপন করা । কুরআন 
কারীম দ্ধর্থহীন কণ্ঠে এটাই ঘোষণা করেছে । 
যেমনিভাবে জেনেভা কনভেনশনও তা ঘোষণা 
করেছে । উদাহরণস্বরূপ আহত ও অসুস্থ 
ব্যাক্তিগণের চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জেনেভা 
কনভেনশনের ১-এর অনুচ্ছেদ ১২-এ বলা 
হয়েছে, “সশস্ত্র ও নিরম্্ব জনগণ নির্বিশেষে সকল 
আহত ও রোগক্রিষ্ট মানুষের প্রতিই সর্বাবস্থায় 
মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের সম্মান 
রক্ষা করতে হবে । আর যুদ্ধ বা বিবাদের সময়ও 
যারা বন্দী হয়ে আসবে অথবা কর্তৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রাধীনে আসবে তাদের সাথে মানবিক আচরণ 
করতে হবে । জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা 


এপ্রিল'১২ 


রাজনৈতিক ধ্যানধারণা নির্বিশেষে, কোন ব্যাক্তির 
সাথে বৈষম্য না করে সকলের সাথে নম্র ব্যবহার 
ও আচরণ করতে হবে ॥' 
কুরআন করীম সাম্যের এ বিষয়টির উপর বিশেষ 
গুরত্বারোপ করেছে । ইরশাদ হয়েছে, 
উগ্র সক এগ৩ 
903/৮56৩125915448৫ 
“হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় 
কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি 
করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি 
হতে অগনিত নারী ও পুরুষ । আর আল্লাহকে ভয় 
কর, যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে যাচনা 
করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে 
সতকর্তা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের উপর তীক্ষম দৃষ্টি রাখেন |” 
সাম্য যে ব্যাপক-এ সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
রঞ্-এর মুতাওয়াতির তথা নির্ভরযোগ্য হাদীস 
রয়েছে । তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, “হে 
মানব! তোমাদের ইলাহ বা মাবুদ এক | তোমরা 
প্রত্যেকেই আদম থেকে এসেছো, আর আদম 
সৃষ্টি হয়েছেন মাটি থেকে । কোন আরবের কোন 
অনারবের উপর এবং কোন অনারবের কোন 
আরবের উপর; কোন লাল ত্বকের মানুষের কোন 
সাদা ত্বকের মানুষের উপর এবং কোন সাদা 
ত্বকের মানুষের কোন লাল ত্বকের মানুষের উপর 
কোনরূপ প্রাধান্য নেই তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া । 
সবাই সমান ।' 
এ ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে, তা এমন 
মনীষীর মুখ হতে নিসৃত বাণী, যিনি মনগড়া কথা 
বলেন না। তা থেকে গুরুত্বের সাথে আমরা 
জানতে পারি যে, মানব মর্যাদার ক্ষেত্রে ইসলাম, 
তার কিতাব ও তার রাসূলের মাধ্যমে, সকল 
মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে । তা 
তাদের বাসস্থান, তাদের জাতি অথবা তাদের 
শিরা-উপশিরা যত পৃথকই হোক না কেন । বরং 
সম্পর্কে মানব মর্ধদায় সবাই সমান বলে উল্লেখ 
করেছে । তাই রাসূুলদের সম্বোধন করে বলা 
হয়েছে, 
(৮010/95881 92 ৩৩০ 
“হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্ত আহার করুন এবং 
সৎকাজ করুন । আপনারা যা করেন সে বিষয়ে 
আমি সবিশেষ অবহিত । আর আপনাদের এই যে 
জাতি, এতো একই জাতি এবং আমিই 
আপনাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় 
করুন |” 
তাই আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন কারীম ও 
আচরণের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি 
গুরত্বারোপ করেছে । বিশেষ করে সেসব লোকের 
ক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে । জেনেভা 
কনভেনশন ৩-এর অনুচ্ছে ৩'এ বলা হয়েছে যে, 


ন্যনতমপক্ষে নিমোক্ত বিধানগুলোর ওপর 
একমত্য পোষণ করা: 
সশঙ্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও যে সমস্ত লোক 
সীমালংঘনমূলক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ না 
করবে এবং অসুস্থতা, আহত হওয়া, বন্দী হওয়া 
বা অন্য যে কোন কারণে যাদেরকে যুদ্ধ থেকে 
বিরত রাখা হয়েছে, সর্বাবস্থাযই তাদের সাথে 
মানবিক আচরণ করতে হবে । লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, 
বংশ, গোত্র, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস বা প্রাচুর্যের 
কারণে এ আচরণের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতিকর 
প্রভাব পড়বে না । 
্‌ কারীম ফিরআউন কর্তৃক তার 
লোকজনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা, 
অতঃপর স্বগোত্রকে সম্মান দান করা এবং অন্য 
পক্ষকে হীনবল করাকে ভসনা করেছে । আল্লাহ্‌ 
৪৮৮৫ তি প্ঠা এক? ০৪9 ৬ ৩5 ৪) 
9 (2৪ 
“ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং 
সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করে তাদের এক শ্রেণীকে সে হীনবল 
করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং 
নারীদেরকে জীবিত রাখতো । সে তো ছিল 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ।” 
অতএব কুরআন করীম মর্যাদার ক্ষেত্রে সব 
মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের স্বীকৃতি না দেয়াকে 
যার ফলে স্বীকৃতি-না-দানকারী ব্যাক্তি বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত হয়ে 
গিয়েছে । 
হলো, মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণে এর 
প্রভাব পরিদৃষ্ট হবে । আর সে আচার-আচরণ হবে 
পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে ৷ কুরআন 
করীম সে শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রকাশার্থে কয়েকটি 
উদাহরণ তুলে ধরে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং 
অন্যের সম্মানহানীকর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। 
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৪? ৫.৪ (৫51৫1৮11128 
০০১৪) কাঠ এ)1৩)-41৯0 
“হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অন্য কোন 
পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস 
করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে 
পারে এবং কোন নারী অন্য কোন নারীকে যেন 


_। আত্তর্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় 
সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে । 
আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো 
না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো 
না; ঈমানের পর মন্দ নাম খুবই খারাপ । আর 
যারা তওবা না করে তারাই জালিম | 

“হে মুমি'নগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে 
দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে 
পাপ । আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় 
সন্ধান করো না এবং একে অন্যের পিছনে নিন্দা 
করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত 
ভাইয়ের গোশৃত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা 
তো একে ঘৃণ্যই মনে করো । আর তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করো । আল্লাহ তওবা কবুলকারী 
পরম দয়ালু 1১ 

এ আয়াত এবং এ জাতীয় আরো যেসব আয়াত 
আছে তা আমাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে 
আচরণের ব্যাপারে জেনেভা কনভেনশন ৩'এর 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । এর ৯২ অনুচ্ছেদে বলা 


দেয়া হবে । এমনকি পলায়ন করে পুনরায় ফিরে 
আসার ক্ষেত্রেও এই একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে | 
এ জাতীয় কাজের ফলে শুধু শিক্ষামূলক শাস্তিই 
প্রদান করা হবে-এ কথার দ্বারা সম্ভাব্য সব 
রকমের ধারণা ও অপবাদ দূর করে দেয়া 
হয়েছে । 

একদা মুহাম্মদ জর্জ কয়েকজন কুরাইশ নেতার 
সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন । ইত্যবসরে 
এক অন্ধ এসে তার কাছে কুরআন সম্পর্কে কিছু 
জানতে চাইল ৷ তখন রাসূলুল্লাহ ্রন্ট আশঙ্কা 


করলেন যে, তিনি যদি অন্ধের প্রতি মনযোগ দেন 
তাহলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দূরে সরে যাবেন, 
যাদের ইসলাম গ্রহণের তিনি আকাজ্কা 
করছিলেন । তাই রাসূল প্রঞ্জ অন্ধ লোকটি থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন । তখনই তার এ আচরণের 
জন্য তাকে কঠোরভাবে ভর্সনা করে কুরআন 
কারীমের আয়াত নাযিল হয়, যদিও তিনি অন্ধের 
প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেননি; বরং তিনি 
আশংকা করেছিলেন যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দের 
সামনে তিনি তাদেরকে রেখে অন্ধের প্রতি 
মনযোগ দিলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে 
যাবে । এ ঘটনার সাথে সাথেই আয়াত নাধিল 
করে রাসূল ্্-কে এ ধরনের আচরণ করতে 
নিষেধ করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাকে ভতসনা 

কনার জহি ভাতানা ছি কুরে 
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“তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল । 
আপনি কেমন করে জানবেন সে হয়তো পরিশুদ্ধ 
হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে 


এপ্রিল'১২ 


উপদেশ তার কাজে আসত! পক্ষান্তরে যে পরোয়া 
করে না, আপনি তার প্রতি মনযোগ দিয়েছেন । 
অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন 
দায়িত্ব নেই । অপরপক্ষে যে আপনার দিকে ছুটে 
আসলো, আর সে ভয় করে, আপনি তাকে 
উপেক্ষা করলেন । কখনও এরুপ করবেন না, 
এটা উপদেশ বাণী ।”১১ 

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত 
রাসূলকেই যখন এমন কঠোরভাবে ভতসনা করা 
হয়েছে তাও এ জন্য নয় যে, তিনি তাকে হেয় 
প্রতিপন্ন বা তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করেছিলেন; বরং শুধুমাত্র এ জন্য যে, অন্ধের 
সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় 
সাময়িকভাবে সুন্দর আচরণ করেছিলেন-তখন 
আর কে আছে, যে উক্ত অপরাধ ও পাপের কাজ 
করে এবং তা থেকে ফিরে না এসে আল্লাহ থেকে 
মুক্তি পাবার ধারণা করবে? 

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হলো, অন্যের সম্মান ও 
মর্যাদা রক্ষায় সকলের ক্ষেত্রে সম আচরণ করা । 
আর জেনেভা কনভেনশন যেখানে শত্রুতা ও 
প্রতিপক্ষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার কথা বলে, 
সেখানে আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে 
দেখতে পাই যে, কুরআন কারীমের প্রতিপক্ষ 
সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে মানব মর্যাদা ও সম্মান 
প্রতিষ্ঠায় সকলের সাথে সম আচণের প্রতিই 
বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 


২. ন্যায় বিচার 
যুদ্ধকালীন সময়ে মানবতার মর্যাদা ও সম্মান 
রক্ষার ক্ষেত্রে একমত্য পোষণের সাথে সাথে 
আরো যে বিষয়টির সাথে কুরআন কারীম ও 
জেনেভা কনভেনশন ন্যুনতম এঁকমত্য পোষণ 
করে তা হলো, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা । এ জন্যই 
কুরআনে বারংবার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ গুরুত্বের সাথে বলা 
হয়েছে যে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য 
কর্তব্য এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও । আল্লাহ 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় 
সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে, কোন 
সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারনে কখনও ন্যায়বিচার 
পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করবে, এটা 
খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী । আল্লাহকে ভয় 
করবে । তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে 
বিষয়ে জ্ঞাত ।”২ 
আর মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের 
সাথে ন্যায় বিচার করা যথা দুইজন শত্ুর মধ্যে 
সংঘটিত বিবাদের ন্যায়ান্গ ফয়সালা করা 
আবশ্যক, কুরআন কারীম গুরুত্বের সাথে ঘোষণা 
করেছে যে, ন্যায় বিচার করা অবশ্য কর্তব্য যদিও 
তার ফায়সালা মুমিন ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে 
এবং প্রতিপক্ষের পক্ষে যায় এবং যদিও তার 
নিকটতম ব্যক্তি যথা পিতা-মাতা ও আত্মীয়- 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বূপ। যদিও তা 
তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং 
আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়ঃ সে বিভ্তবান হোক 
অথবা বিভ্তহীন হোক, আল্লাহ উভয়েরই 
ঘনিষ্টতর | সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে 
প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচানো 
কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা 
যা করো আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন 15 
এমনিভাবে ইসলামের শিক্ষা ও জেনেভা 
কনভেনশনের নীতিমালা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে 
যায়। কারণ ন্যায় বিচারের দাবিই হলো 
অভিযুক্তকে বিভিন্ন উপায়ে তার আত্মপক্ষ সমর্থন 
করার সুযোগ প্রদান করা । জেনেভা কনভেনশন 
৩-এর অনুচ্ছেদ ৮৪ ও ১৪৫-এ এটাই নিশ্চিত 
করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধবন্দিকে 
কোন অবস্থাতেই এমন আদালতের মাধ্যমে বিচার 
করা যাবে না, যে আদালতে তার স্বাধীনতা ও 
নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি নেই; বিশেষত যে 
আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যম ও অধিকার 
যেখানে আসামীকে দেয়া হয় না। 
১০৫ অনুচ্ছেদ-এ বলা হয়েছে যে, 'যুদ্ধবন্দীর 
কোন এক সহবন্দীর সাহায্য নেয়া, তার মনোনীত 
যোগ্য আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করা, সাক্ষী নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনবোধে 
অনুবাদকের সাহায্য নেয়ার অধিকার রয়েছে । 


৩. প্রতিপক্ষের মতবাদ ও বিশ্বাসের সম্মান 
করা এবং মালামালের হেফাজত করা 

আল-কুরআনুল করীম সাম্য ও ন্যায় বিচার ছাড়াও 
আরো একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে । 
বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, তার মতবাদ 
ও বিশ্বাসের প্রতি এবং তার পবিত্র স্থানসমূহের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা । তাই মুশরিকগণ 
তাকে গালিগালাজ করতে কুরআন করীম নিষেধ 
করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআন 
করীমের যুক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট । আর তা হলো, 
মুশরিককে তার মতবাদ ও বিশ্বাসে আঘাত করার 
ফলে তার জন্য মুমিনকে তার মতবাদ ও বিশ্বাসে 
আঘাত করার বৈধতা প্রদান করা হয় । তাই মুমিন 
যখন তার নিজের মতবাদ ও বিশ্বাসের সম্মান 
বজায় রাখতে আগ্রহী হবে তখন তার উচিত 
অন্যের মতবাদ ও বিশ্বাসের সম্মান বজায় রাখা । 
এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
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'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে 
তোমরা গালি দিও না। কারণ তাহলে তারা 
সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি 
দেবে 1১5 
এমনিভাবে কুরআন করীম অন্যের মতবাদ ও 
বিশ্বাসকে জোর করে পরিবর্তন নিষেধ করেছে । 
৪5০102৩)1 (80$55255192%0৭ 
“দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই । সত্যপথ 
ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে 1৮ 
এ জন্যই আত-তাবারী প্রণীত “তারীখুল উমাম 
ওয়াল মুলক" গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, উমর 
ইবনুল খাত্তাব র্ট আল-কুদস তথা 
ফিলিস্তীনবাসীর জন্য যে চুক্তি প্রণয়ন 
ক্রুশ, ভালো লোক, মন্দ লোক এবং গোটা 
জাতিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হলো । তাদের 
গির্জাসূহকে বাসগৃহ বানানো হবে না এবং 
ধ্বংসও করা হবে না, তার আয়তন থেকে কোন 
অংশ হাস করা হবে না । তাদের ক্রুশ ভাঙ্গা হবে 
না, তাদের সম্পদেরও কোন ক্ষতি করা হবে না, 
হবে না। তাদের কাউকে কোনরূপ ক্ষতি করা 
হবেনা । 
এ চুক্তিপত্র আমাদের জেনেভা কনভেনশনের 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে জেনেভা 
কনভেনশন ৪"এর অনুচ্ছেদ ৫৩ উল্লেখ করাই 
আমরা যথেষ্ট মনে করছি । সেখানে বলা হয়েছে, 
“কোন রাষ্ট্রের জন্য অন্যের রাষ্ট্র জবর দখল করা; 
সেখানকার কোন ব্যক্তির, দলের, রাষ্ট্রের অথবা 
কোন সামাজিক সংগঠনের বা সাহায্য সংস্থার 
মালামাল, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করা 
নিষিদ্ধ । তবে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে যদি 
এ ধরনের ধ্বংস বা বিনষ্টকরণ অবধারিত হয়ে 
পড়ে তাহলে তা ভিন্ন কথা ।' 


৪. দয়া ও সদাচরণ 
ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মানব মর্যাদার প্রতি 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মালামালের সংরক্ষণ 
করা বৈধ নয় । কিন্তু কুরআন করীমের থেকেও 
উচু স্তরের নির্দেশনা প্রদান করেছে । জেনেভা 
কনভেনশন কুরআন করীমের সাথে ন্যায় বিচারের 
প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এঁকমত্য পোষণ 
করেছে । কুরআন করীম এ ব্যাপারে 
মুমিনদেরকে আরো উদ্ুদ্ধ করার মাধ্যমে 
বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছে যে, তারা 
যেন প্রতিপক্ষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে শুধু ন্যায় 
বিচারের উপরই সীমিত না থাকে; বরং ন্যায় 
বিচারের সাথে সাথে সদাচরণ ও দয়াও যেন 
প্রাধান্য পায় । তাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
৪৬৫৯১5০৩৬৮৫) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের 
নির্দেশ দেন ।”* 
সদাচরণের আবার কয়েকটি স্তর আছে । এর 
মধ্যে প্রথম স্তর হলো, প্রতিপক্ষের অপরাধ ক্ষমা 
করা, তার পক্ষ থেকে যে কষ্ট তুমি পেয়েছ তার 


এপ্রিল'১২ 


ওপর ধৈর্যধারণ করবে ৷ হয়তোবা আল্লাহ তার 
শত্রুতাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করে দেবেন । 
নিম্ন লিখিত আয়াতে এ কথাই ভাস্বর হয়ে ফুটে 
উঠেছে । উদাহরণস্বরূপ সুরা আশ-শুরায় আমরা 
দেখতে পাই, মু'মিনদেরকে ক্ষমার জন্য উদ্ৃদ্ধ 
করা হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 
১21০6 তা 266 ৩%259 854265০8055 
902274%5%৫ 
মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ । আর যে ক্ষমা 
করে দেয় এবং আপোস-নিম্পত্তি করে তার 


পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। তিনি 
জালিমদেরকে পছন্দ করেন না 1১? 


করেন, 
০৪9১8540155 55641 
যাদের সাথে তোমাদের শক্রতা রয়েছে সম্ভবত 
আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি 
করে দেবেন । আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ 
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু 1১” 
রাসূলুল্লাহ জজ থেকে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধে 
মুশরিকগণ যখন তার চাচা হামযা ছুট ও অন্যান্য 
তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ যদি তাদের বিরুদ্ধে 
আমাকে বিজয় দান করেন তাহলে অবশ্যই আমি 
তারা যে রকম নাক-কান কেটে বিকৃত করেছে 
তার দ্বিগুণ তাদেরকে বিকৃত করবো ।' এ অবস্থায় 
কুরআন কারীম নিশ্ুপ থাকেনি; বরং সাথে 
সাথেই ওহী নাধিল হলো: 
১০৪7০৬243৮5 55515 প8৬4)5 
৪৩৯৮০) 2৪০৫ 
“যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি 
শাস্তি দেবে যতখানী অন্যায় তোমাদের প্রতি করা 
হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে 
ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম 1৯ 
তখন রাসুলুল্লাহ ধ্রক্টু বললেন, 'বরং আমরা 
ধৈর্যধারণ করবো ।' তাই রাসূলুল্লাহ ্্জ-ই যখন 
ধৈর্যধারণ করেছেন এবং শত্রুগণ তার চাচা ও তার 
উত্তম সাহাবীগণের প্রতি যে জঘন্য আচরণ 
করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তখন 
সাধারণ মুমিনের জন্য শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করা, 
আল্লাহর রাস্তয় প্রতিপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রচ- আঘাত 
ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কতখানি উচিত, তা 
সহজেই অনুমেয় । আর বন্ধুর ক্ষেত্রে একটাই 
মর্যাদা, তা হল মানব মর্যাদা । তা রক্ষা করলে 
আন্রাহ শত্রুকে বন্ধু বানিয়েও দিতে পারেন ৷ আর 
প্রতিপক্ষের মন্দ আচরণের ক্ষেত্রেও যখন তার 
সাথে সদাচার করা একান্ত কর্তব্য তখন সন্দেহ 
নেই যে, তার পক্ষ থেকে কোন রকম মন্দ 
আচরণ না করা হলে তার প্রতি সদাচার করা 
আরো বেশী কর্তব্য এবং সেটাই উত্তম 
কুরআন কারীম আরো একটি নির্দেশ দিয়েছে যা 
ক্ষমা থেকে আরো উচুস্তরের । আর তা হলো, মন্দ 
আচরণের পরিবর্তে উত্তম আচরণ করা | আল্লাহ 


৫১2৮৮ 


3৩০৭ টেডি এ 

০285468545৩ 
ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ 
প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে 
যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
মতো ৪ 


এঁক্যের মূলনীতিসমূহ 

কুরআন করীম যেখানে মানব মাদার 
মূলনীতিসমূহ পেশ করেছে সেখানে জেনেভা 
কনভেনশনও সেসব মূলনীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন 
ব্যক্ত করেছে । যেমন- মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্মান প্রদর্শনের 
যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে । যেমন- সাম্য, ন্যায় 
বিচার, সদাচরণ প্রভৃতি এমনকি প্রতিপক্ষের 
সাথেও এসব আচরণ করা । এসব ক্ষেত্রে আল- 
কুরআনুল কারীম যে মূলনীতি পেশ করেছে তার 
সাথেও জেনেভা কনভেনশন একাত্মতা পোষণ 
করেছে । তা যুদ্ধের সময়ে হোক বা শান্তিকালীন 
ও নিরাপত্তার সময়ে হোক । এখানে উক্ত 
একাত্মতার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরাই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট হবে | 

১. জেনেভা কনভেনশন যে সকল লোককে রক্ষা 
করার প্রচেষ্টা চালায়, যারা শত্রুতামূলক কাজে 
সরাসরি অংশগ্রহণ করে না এবং বিশেষত 
্বাস্থ্যকর্মী, আহত ও অসুস্থ সৈনিক, পানিতে 
নিমজ্জিত ব্যক্তি, যুদ্ধবন্দী অথবা সাংস্কৃতিক কর্মী, 
যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না । কুরআন কারীম 
যুদ্ধের জন্য কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে 
দিয়েছে । এর মধ্যে একটি হলো: যুদ্ধ কেবল 
তাদের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে যারা যুদ্ধ করে । 
অতঃপর যখন তাদের থেকে সীমা অতিক্রম 
করবে তখন তা হয়ে যাবে জুলুম । আল্লাহ 
40)4১৩৩৩ 5 পচ 0041 ৬৯-ঠ 
'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও 
আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর কিন্তু 
সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না ।”* 
উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন কোন শিশু, মহিলা 
বা গির্জায় উপসনাকরীদেরকে হত্যা না করে । 
২. জেনেভা কনভেনশন রেডক্রসের আড়ালে 
আত্মগোপনকারী অথবা হাসপাতালের অভ্যন্তরে 
অবস্থানকারী শত্রুর প্রতি কোন রকম আক্রমণ বা 
তার ক্ষতিসাধন করতে নিষেধ করেছে। 
ইসলামের পূর্বে আরবগণ হাসপাতাল চিনত না । 
তবে তারা কোন কোন স্থানে যুদ্ধ করা হারাম 
হবার ব্যাপারে একমত্য পোষণ করত, যেমন 
মসজিদে হারামে । কুরআন করীম এ এঁকমত্যের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তার প্রতি 
বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে । ইরশাদ হয়েছে, 


28) ৮55252219৯৫ 


৪৩৫৯ 2105 এলো ৯৮5০৮ চর 
“মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে 
যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের 


সাথে যুদ্ধ নাকরে ১ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৭ 


| 
5 
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৩. জেনেভা কনভেনশনের দাবি হলো, 
যুদ্ধবন্দীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আর 
কুরআন কারীমও মুমিনদের থেকে খুবই 
মন্দের প্রতিদানে ভালো আচরণ করা । যুদ্ধবন্দী 
দাসদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স্র্জ বলেছেন, 
“তোমাদের দাসসকল তোমাদের ভাই | আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে 
দিয়েছেন । সুতরাং যার ভাই তার অধীনে আছে । 
সে যেন নিজে যা আহার করে তাকেও তাই 
আহার করায় এবং নিজে যা পরিধান করে 
তাকেও তাই পরিধান করায় । আর তোমরা 
যেখানে বসবাস করো তাদেরকেও সেখানেই 
বসবাস করতে দাও এবং তাদের উপর তাদের 
সাধ্যের অতীত কোন কাজ চাপিও না । কষ্টদায়ক 
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কারণে যে, তার পিতা বিজয়ীর বেশে যে দেশে 
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বাড়ি : ২১, রোড : &, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 


নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত 
পানপাত্র । এটা একটা ঝরনা যা থেকে আল্লাহর 
বান্দাগণ পান করবে-তারা একে প্রবাহিত করবে । 
তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় 
করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক ৷ তারা 
আল্লাহর প্রেমে অভাবপস্ত, এতীম ও বন্দীকে 
আহার্য দান করে । তারা বলে কেবল আল্লাহর 
করি এবং তোমাদেও কাছে কোন প্রতিদান ও 
কৃতজ্ঞতা কামনা করি না 

পরিশেষে বলতে হয়, ইসলাম যেখানে মানব 
মর্ধদার প্রতি এমনকি প্রতিপক্ষের বেলায়ও সম্মান 
অধিকারী হয়েছে, সেখানে কেবল আশা-আকাজক্ণা 
সৃষ্টির মাধ্যমেই তা সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তার 
শিক্ষা বাস্তব এতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে তার 
সত্যতা প্রমাণ করেছে । তার দু'একটি নজির 
আমাদের জন্য যথেষ্ট । মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা 
যে বিনষ্ট করে অথবা অন্যের সম্মানহানী করে, 
মুসলিম খলীফার জন্য তার প্রতিশোধ নেয়ার 
* অধিকার রয়েছে । এমনকি লাঞ্কিত ব্যক্তি যদি তার 
রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষও হয় । এ কারণেই খলীফা উমর 
'আস ঞ্গ্ট-এর পুত্রকে ভসনা করেছিলেন এ 


০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭১ ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ ্‌ চটি প্‌ 
রা ৃ রর ১১ তাদেরকে 

র কেরমদের জনয রয়েছে বিশেষছাড়। | তি জনদান 

করেছে । 


আর শিগৃগিরই তিনি প্রহৃত কিবতী ও প্রহারকারী 
আমর তনয়কে ডাকায়ে নিলেন এবং কিবতীর 
হাতে চাবুক তুলে দিয়ে মিসর বিজয়ীর পুত্রকে 
“সম্মানিতদের পুত্রকে প্রহার কর । এটাই হলো 
নিদর্শন । দুর্বল আত্মার অধিকারীদেরকে ধমক 
দেওয়া এবং সতর্ক করার জন্য এটাই যথেষ্ট । 
আর মু'মিন আত্মার অধিকারীদের দৃষ্টি তো এর 
থেকেও উচু পর্যায়ের বিষয়ের প্রতি তথা আল্লাহর 
দেয়া প্রতিদান ও সম্মানের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে | 
তাদের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 


এ এব গিগনে গা ৩: 5৪ ৫2 2৫ | (৫ €% 
2০৬90 5 সা ৩) ৯0৩ এস 


টি 


'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক 
পুরুষ ও এক নারী থেকে । পরে তোমাদেরকে 
বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে 
তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো । 
তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক 
মর্ধাদাসম্পনন যে তোমাদের মধ্যে অধিক 
তাকওয়ার অধিকারী | নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু 
জানেন, সমস্ত খবর রাখেন ৮১৪ 

আর রাসূলুল্লাহ ঞ্রঞ্জ তাকওয়ার পথ সুস্পষ্ট করে 
দিয়ে বলেন, “সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার । 
তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো, 
যে তার পরিবারকে বেশী উপকার করে ।' 


লেখক: সাবেক ইমাম জেনেভা ইসলামী সংস্থা 


ই 


216) ৮ পুষে 


১ আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি) 
পক্ষপাতহীন, নিরেপেক্ষ ও স্বাধীন একটি সংস্থা যার 
বিশেষ মানবিক লক্ষ্যই হলো সশস্ত্র সংঘাত ও 
অন্যান্য সহিংসতাজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন 
ও আত্মমরযাঁদা রক্ষা করা এবং সবাত্বিক সহায়তা 
প্রদান করা । 

২ আল-কুরআন, সূরা আত-তীন, ৯৫:১-৪ 

+ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭০ 

. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১১ 
৬ আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১২-১৩ 
* আল-কুরআন, সূরা আল-আসর, ১০৩:১-৩ 
" আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১ 

” আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৫১-৫২ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, ২৮:৪ 

+* আল-কুরআন, সুরা আল-হুজরাত, ৪৯:১১-১২ 

+* আল-কুরআন, সূরা আবাসা, ৮০:১-১১ 

+২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৮ 

“* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:১০৮ 

+ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৯০ 

”* আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৪০ 

*” আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৭ 

+* আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৯০ 

২০ আল-কুরআন, সূরা ফুস্সিলাত, ৪১:৩৪ 

২, আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 

১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-ইনসান, ৭৬:৫-৯ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:১৩ 


। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও 


আমাদের প্রত্যাশা 


পশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্যের 
উৎসাহসধ্র আমদের সমাজে যে সকল অপপ্রতা 
ও নীতি-রেওয়াজ আবির্ভাব হয়েছে তার ভিন্নতার 
মাঝে রয়েছে 'এপ্রিলফুল” | 4১011] শব্দটা গ্রিক 
(ইউনানি), 7০০1 (ফুল) শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকা 
বা ধোঁকা দেয়া | এই প্রথার অধীনে রয়েছে এপ্রিল 
মাস উপলক্ষে এপ্রিলের প্রথম তারিখে একজন 
অপরজনকে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে বোকা 
বানানোর এক ধরনের তামাশা । আর যে ব্যক্তি 
যাকে যত সুনিপুন ও চৌকসভাবে যত বড় ধোঁকা 
দিয়ে বোকা বানাতে পারে সে একজন কৃতিত্ব 
হিসেবে গণ্য হয় এবং প্রশর্সিত হয় পহেলা 
এপ্রিল পালনে । দৃষ্টানত্তে বলা যায়, আমি 
আপনাকে ব্যথিত ও পীড়াদায়ক একটা মিথ্যা 
সংবাদ শুনালাম | শুনার পর আপনার মন- 
মানসিকতা মলিন হয়ে গেল। তারপর শুরু 
করলেন হৈচৈ কান্নাকাটি । পরে আপনাকে 
হাসিমুখে বললাম, আজকে তো এপ্রিলের প্রথম 
তারিখ ৷ এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সে তো ধোঁকা 


এপ্রিল'১২ 


দেয়ার জন্যই বললাম । ঠিক একইভাবে আমি 
আপনাকে একটা বড় প্যকেট দিলাম এবং 
বললাম, এই তো আপনার হাদিয়া স্বর্ণের 
ব্রেস্টটুকু । আপনি খুলে দেখলেন, ভেতরে 
কতগুলো কাগজের টুকরো । আপনি বনে গেলেন 
বোকা । এই আনন্দকে সত্যিকার অর্থে 
'কুরুচিপূর্ণ' বলা আবশ্যক | জানা নেই এই কুৎসা 
ও সময়ের কতই না ক্ষতি সাধন হচ্ছে! এই 
অশুভতার কারণে হয়ে যায় অনেক মানুষের জীবন 
নিঃশেষ । এ ধরনের মর্মবেদনা ও বেদনাদায়ক 
মিথ্যা সংবাদ শোনার দরুন তার হার্ট আযাটাক 
করে কিংবা পথচলার আপনগতি থেকে নৈরাশ্যের 
অতলে হারিয়ে যায় | এই প্রথার মূল উৎস ও 
মৌলিক ভিত্তি হলো মিথ্যা, ধোঁকা আর নিম্পাপ- 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনর্থক বোকা বানানের 
ওপর | সেটা তো নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক 
কর্মদক্ষতা নৈতিকভাবে তা সুস্পষ্ট । বাস্তবে তার 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সেসকল লোকের জন্য 


না। 

এপ্রিল ফুলের রহস্য: এপ্রিল ফুলের রহস্য এবং 
এই প্রথার সূচনা কিভাবে হয়েছে? কেন এপ্রিলের 
প্রথম তারিখে এই কাজ করা হয়? তার সম্পকে 
ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা-বিবৃতি খুবই বিরোধপূর্ণ । 
তবে ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী কয়েকটি 
কারণ পাওয়া যায় | যথা_ 


এক. প্রতিমার নামে পুজা-অর্চণা পালন 
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্ট্রানিকার ১৫তম সংস্করণ, 
৮ম খণ্ডের ২৯২ এবং ২২২ পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী 
প্রথম কারণ পাওয়া যায়, ইউরোপের ফ্রান্সে 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বছর বা নববর্ষের সূচনা 
করা হয় জানুয়ারির পরিবর্তে এপ্রিলের মাধ্যমে 
যেমন বর্তমানে বছরের সূচনা হয় জানুয়ারি থেকে 
ডিসেম্বর একটি বছর | এপ্রিল মাসকে পারস্যের 
লোকেরা তাদের প্রতিমা ভেনাসের (০5) 
প্রতি স্বন্ধযুক্ত করে নিষ্পাপ বলে গণ্য করতো । 
গ্রিক (ইউনানি) ভাষায় ৬০0$ এর তরজমা 
করতো (01790166) এপ্রোডিট | কারো মতো 
গ্রিক নাম £107701169 ধাতু থেকে উদ্ভব করে 
পরিবর্তিতভাবে মাসের নাম এপ্রিল রাখা হয়েছে । 
তাই এ সম্পকে ইতিহাসবিদদের বক্তব্য হল 
এটাই যেহেতু পহেলা এপ্রিল শতাব্দীর প্রথম 
তারিখ এবং পাশাপাশি ইউরোপিয়দের মূর্তির 
পুজা-অর্চণার বিষয়টিও জড়িত ছিল । তাই এই 
দিবসে তারা দেবতার নামে বছরের গণনা করত 
এবং দেবতার সম্মানে নানা ধরনের আনন্দ-খুশির 
উৎসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো । এই 
আনন্দ উৎসবের কিছু অংশ ছিল হাসি-ঠাট্টা, রঙ- 
তামাশা ও আনন্দ-কৌতুক | যেটা ক্রমান্বয়ে 
এপ্রিল ফুলের মূল কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ 
করেছে । এই খুশি-তামাশা পালনে মানুষ একে 
অপরকে উপহার সামগ্রী প্রদান করতো । উপহার 
দিতে গিয়ে একজন অপরজনকে উপহারের নামে 
নিছক ধোঁকা ও তামাশা করতো যা পরিশেষে 
সামজের লোকদের মাঝেও প্রচলন হয়ে যায় এবং 
তা একটা রীতি-নীতি হিসেবে রেওয়াজে পরিণত 
হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় এর মুল 
উৎসস্থল হচ্ছে ফ্রান্স । 


দুই. খতুর পরিবর্ত 

বিটানিকার আরেকটি আর্টিক্যলের প্রথম খন্ডের 
৪৯৬ পৃষ্ঠায় এ সম্্পকে অপর যে কারণটি উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা হলো ইউরোপে খতুর মাঝে ২১ 
অর্থাৎ ২১ মার্চের আগে শীত থাকত আর ২১ 
মার্চের পরে প্রকৃতির মধ্যে একটি পরিবর্তন 
আসত । এ সম্পকে অনেকের ব্যাখ্যা হলো প্রকৃতি 
যেহেতু আমাদের সাথে তামাশা ও কৌতুক করে 
তখনকার সময়ে একজন আরেকজনের সাথে 
তামাশা করত, তখন তারা এপ্রিলের প্রথম 
তারিখে এই ঘটনার প্রচলন ঘটাল । 


0) আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


তিন. হযরত ঈসা /ি-কে হয়রানী 
করার স্মৃতি 

তৃতীয় যে কারণটি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ, তা বর্তমান 
প্রচলিত নাম সর্বস্ব ইঞ্জিলের মধ্যে বিস্তারিত 
বিবরণ আছে এবং ১৯০০ শতাব্দীর খিস্টানদের 
বিখ্যাত বিশ্বকোষ “এনসাইক্লোপেডিয়া লারুসে'ও 
বর্ণনা রয়েছে সেটা হল, প্রকৃতপক্ষে ইহুদী এবং 
খিস্টানদরে বিবৃতি বর্ণনার আলাকে পহেলা 
এপ্রিল হলো সে তারিখ যাতে পারস্যবাসী এবং 
ইহুদীদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা /এয়বি-কে 
ঠাট্টা-বিদ্রোপের লক্ষ্যবস্ত করা হয়েছিল । কারণ 
হলো হযরত ঈসা এমবি যখন ইহুদী সম্প্রায়ের 
মধ্যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার পূর্বে 
হয়ে এসেছিলেন । বনী ইসরাঈল যখন ইঞ্জিল 
মতে না চলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন 
আল্লাহপাক তাদের মধ্যে হতে হযরত ঈসা নবী 
£রবিই-এর প্রেরণ করলেন । তারপরে হযরত 
ঈসা /রব্ট ইহুদি জাতিকে সম্বোধন করে পুনরায় 
স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, 
তোমরা সে কিতাবের ওপর আমল কর, শাসন 
কর ও বাস্তবায়ন কর যে কিতাব মুসা £রি 
নিয়ে এসেছিলেন, অন্যথায় তোমাদের ওপর চরম 
ভয়াবহ নেমে আসবে । তার এ দাওয়াতকে কেন্দ্র 
করে ইহুদী পাত্রীরা বলল যে, এই নবী কোথা 
থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? এই নবী তো 
আমাদের কর্তৃত্বকে বিলীন করে দিবে । এই বলে 
বিভিন্ন অপবাদ ও অপব্যবহারের মাধ্যমে হযরত 
ঈসা /রব-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো । তখন 
ইহুদী পাদরিরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে এই বলে 
দৃঢু প্রতিজ্ঞা নিল এই নবীকে যদি শেষ করা না 
হয়, নির্যাতন করা না হয়, তবে আমাদের পাদ্রিত্ব 
থাকবে না। এই বলে হযরত ঈসা /য়বিউ-এর 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । তখনকার রোম 
তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক তৈরি করে প্ররোচিত 
করল । এ সম্পর্কে লুকের ইঞ্জিলের ২২:৬৩-৫৫ 
পৃষ্ঠার ভাষ্য হল, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা ৪ম 
এবং তাকে আঘাত করতো আর চোখ বন্ধ করে 
তার গালে চড় থাঞ্পড় মারতো এবং তাকে এই 
বলে প্রশ্নবিদ্ধ করা হতো যে, নবুওয়াতের বল কে 
তোমাকে মেরেছে? এভাবে লাঞ্চিত করে আরো 
অনেক অপমানমূলক কথা তার বিরুদ্ধে বলা 
হয়েছে । অপরদিকে রোম সম্রাট তার বিরুদ্ধে 
ইহুদী পাদরি ও ধর্মীয় নেতাদের সবেচ্চি 
আদালতে মামলা দায়ের করে বাধ্যতামূলক 
হযরত ঈসা /পিট-কে উপস্থিত করান । তারপর 
পিতালসের আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে বিচারক 
বলেন, তার বিচার এখানে হবে না, বিচারকার্ষ 
হবে হিরোডসের আদালতে | হিরোডসের 
আদালতে যাওয়া হলে আদালতের বিচারক 


এপ্রিল'১২ 


হবে বলে পাঠিয়ে দেয়। সর্বশেষ পিতালসের 
আদালতে গেলে বিচারক বলেন, না, এখানে তার 
এই মর্মে অন্য আদালতে প্রেরণ করেন | এখানে 
অহেতুক এক আদালত থেকে অন্য আদালতে 
পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তার সাথে ঠাট্টা-পরিহাস 
করা, কষ্ট দেওয়া ও বেয়াদবি করা । আর এই 
ঘটনা যেহেতু পহেলা এপ্রিলে ঘটানো হয়েছে এ 
কারণে এপ্রিল ফুলের প্রথা সত্যিকার অর্থে সেই 
লজ্জাজনক ঘটনার হৃদয় বিদারক এক স্বরনীয় 
স্মাক। এ সম্পকে পাকিস্তানের সাবেক 
বিচরপতি, বিশিষ্ট আলেমে দীন ও চিন্তাবিদ 
আল্লামা তাকী উসমানী ব্রিটানিকার ১ খন্ডের ৪৯৬ 
পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে তার তথ্যাবলিতে সুন্দর একটি 
ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা হলো: এপ্রিল ফুল 
উদ্যাপনের পরিণতিতে যে ব্যক্তিকে চূড়ান্ত বোকা 
বানানো হয় তাকে পারস্য ভাষায় 70155017 ৫. 
/১৬1] বলা হয়। যার ইংরেজি অনুবাদ 4১001] 
719) অর্থাৎ এপ্রিলের মাছ। যে ব্যক্তিকে বোকা 
বানানো হয়েছে, সে যেন প্রথম মাছ, যে এপ্রিলের 
শিরোনামের শিকার হয়েছে । তবে লারুস তার 
উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে বলেছেন, 7১015501) শব্দ 
যার অনুবাদ মাছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 

প্রকৃতপক্ষে সেটা তার সাথে সংমিশ্রিত সাদৃশ্যময় 
আরেক পারস্য শব্দ 7১95107-এর পরিবর্তিত 
রূপ। যার অর্থ যন্ত্রণায়ে বিদদ্ধ করা, কষ্ট 
দেওয়া । তাই এই রেওয়াজ প্রকৃতপক্ষে সেই 
দুঃখ-যন্ত্রণা আর কষ্টের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করার 
জন্য চালু হয়েছে, যা খিস্টানদের বর্ণনা অনুযায়ী 
হযরত ঈসা /ররযদি-এর ওপর আবর্তিত হয়েছে। 
এ বিষয়ে আরবি এনসাইক্লোপিডিয়া দায়িরাতু মা- 
আরিফিল কুরআনের প্রথম খন্ডের ২১-২২ পৃষ্ঠায় 
আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এপ্রিল ফুলের মূল 
ভিত্তি হলো হযরত ঈসা /পরঘ-এর সাথে তামাশা 
করা, ঠাট্টা-বিদ্রপ ও দুঃখ কষ্টের স্মৃতিচারণ 
করা । তাহলে উল্লিখিত লারুস ও অন্যান্য 
্রস্থবলির দৃঢ় প্রামাণিক তথ্যসূত্র হতে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রথা ইহুদীরাই প্রচলন 
করাই ছিল যার মুল লক্ষকেন্দ্র__ | 
ইহুদীদের সাথে খিস্টানরাও উদাসীন মনে ও 
অত্যন্ত কোমল মস্তিষ্কে গ্রহণ করে নিজেরাই সে 
আনন্দ উদ্যাপনে এবং তা পালনে অংশীদার ও 
যাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। কিন্তু বড় 
পরিতাপ ও আশ্সযের বিষয় হলো, ইউরোপ 
আমেরিকা যেখানে কোটি কোটি খিস্টান যারা 
এপ্রিলফুল বেশি পালন করে । তারা হয়ত এটা 
জানে না যে, ইহুদি জাতিরা তাদের নবী হযরত 
ঈসা /পরি-কে হয়রানি ও অপমানমুলক আনন্দ 


চিত্তে এই দিনকে এপ্রিলফুল হিসেবে পালন করে 


আসছে । 

খিস্টানদের এপ্রিলফুল উদ্যাপনের কারণ হয়ত 
এটাই হতে পারে যে, খিস্টানরা এই প্রথার মূল 
ভিত্তি ও উৎস সম্পকে মোটেও অবগত নয় । তার 
অজ্ঞাতানুসারে এই প্রথাপালনে তাদের অগ্রগতি 
হচ্ছে কিংবা এটাও হতে পারে যে, খিস্টানদের 
দৃষ্টিতেও মন-মানসিকতা এই বিষয়ে ভিন্ন ও 
স্বতন্ত্র | 


এ বিষয়টিও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে 
গুরুত্পূর্ণভাবে স্থান পেয়েছে, তা হলো মুসলিম 
স্পেনের নির্মম পরিণতিতে “এপ্রিলফুলের' 
উৎপত্তি | ৭১১ খিস্টাব্দে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল 
বিজয় শেষে সেনাপতি তারিক বিন্‌ যিয়াদ পদার্পণ 
প্রণালী অতিক্রম করে, যার পরবর্তী নামকরণকরা 
হয় জাবললুত-তারিক হিসেবে । মাত্র দশ হাজার 
নগরী । আর দীর্ঘ ৮০০ বছর পর্যস্ত তারা স্পেনে 
কুরআন-সুনাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন । 
আরবীয় নামে উন্দুলুস । গড়ে তোলেন আধুনিক 
স্পেন । মুসলিম আন্দালুসিয়া কার্ডোভা, গ্রানাডা, 
টলোডা, সেভিল তথা তোলায়তলা ও 
ইশবেলিয়াসহ বিভিন্ন নগরীতে বড় বড় মসজিদ, 
মাদরাসা, ইসলামি ইউনিভার্সিটি, সাহিত্য চর্চা ও 
কুরআন-হাদিসের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে এক 
অপরূপ সাজে সাজ্জিত হয়। এমতাবস্থায় 
তখনকার সর্বশেষ বাদশা হাসানকে যৌথ ঘড়যন্ত্রে 


শাসনামলে মুসলিম স্পেন পরিণত হয় 
বিশ্বসভ্যতার এক তীর্থকেন্দ্রে। ১৪৯২ সালের 
কোনো এক পহেলা এপ্রিলে রানী ইসাবেলা কর্তৃক 
মুসলমানদের চরম ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে 
ঘোষণা দিয়ে বলে, যদি বাচতে চাও কর্ডোভার 
জামে মসজিদে সমবেত হলে প্রাণভিক্ষা দেয়া 
হবে । অতঃপর এ বলে সম্মিলিত হাজার হাজার 
আলেম-ওলামা, সাধারণ মুসলমান, নারী-শিশু, 
বৃদ্ধ ও নিরীহ নাগরিকগণ মসজিদে অবস্থান নিলে 
তাদেরকে অগ্নিসংযোগ করে পৈশাচিকভাবে হত্যা 
করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে জাহাজে 
যাওয়ার সুবিধা দেওয়ার নামে জাহাজে চড়িয়ে 
ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে কিংবা জাহাজটিকে 
নিষ্টুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে শহীদ করা হয় লাখো 
লাখো মুসলমানকে । খিস্ট জগতে বা বিদ্বেষী 
খিস্টান রাজ-রানীর এ আনন্দঘন পৈশাচিকতার 
এতিহাসিক স্মারক দিবসই হচ্ছে পাশ্যতো 
সংস্কৃতির এপ্রিলফুল । 

তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল 
মুসলমাদের নাম-নিশানা । এভাবে মুসলিম 
স্পেনকে কঠোর হস্তে ঠাণ্ডা মাথায় হতবল করে 


) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


শিক্ষাকেন্্রসহ সকল ধর্মীয় কর্মকান্ড । কিন্তু 
কুরআন-হাদিসের পূর্ববর্ণিত মিটিমিটি প্রদীপণ্ডলো 
যতক্ষণ জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
জাতিগতভাবে একটি সম্প্রদায়কে এ ভূখন্ড থেকে 
কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না । মুসলিম স্পেনে 
সবই ছিল, ছিল না কেবল আলিমদের যথাযথ সে 
মিশন গ্রুপটি যারা স্পেন নাগরিগদের দুয়ারে 
চেতনা পৌছে দেয়া । যার করুণ পরিণতি 
মুসলমানদের স্বর্ণালি দিন হারাতে হয়েছে। 

সোনালি যুগ মুসলমানদের সেই দিনটি আবার 
পিরে পেল ৫শত বছর পর । দীর্ঘ ৫শত বছর ১০ 
জুলাই ২০০৩ খিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু 
হয়েছে স্পেনের এঁতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে 
নতুন এক মসজিদ । গত একুশ বছর আগে 
লিবিয়ার অর্থে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয় 
স্পেনের এতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে । বর্তমান 
গ্রানাডায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় লাখেরও 
বেশি | ১৯৯৮ সালে স্পেনের মুসলিম নাগরিকরা 
সে জায়গাটিতে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজে 
হাত দেন। কিন্তু কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই 
আইনগত ও সামাজিক বাধা আসে ৷ মসজিদটির 
দু'ধারে ছিলো একটি কনভেন্ট অর্থাৎ একপাশে 
খিস্টীয় সন্যাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র আর অপর পারে 
ছিল একটি গির্জা । এ দু”টো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
থেকে ও বাধা আসে | একপর্যায়ে দেশের উচ্চ 
আদালতে মামলা চলতে চলতে একসময় 
মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ ও নামাযের অনুমতি 
লাভ করে । এতে মোট সাড়ে চার কোটি লাখ 
সহায়তা করেন সংযুক্ত আরব-আমিরাত, মরক্কো, 
ব্রুনাই ও মালয়েশিয়া সরকার । আর ৫শ বছর 
পরে পুনরায় শুরু হল স্পেনের গ্রানাডা নগরীতে 
আযানের মধুর ধ্বনি । এতিহাসিক উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার গ্রানাডার 
মেয়র (অথচ তিনি ছিলেন একজন উদারপন্থী 
খিস্টান)টসহ শারজার শাসক শাখার সুলতান 
আল-কাসিমী ও তার পুত্র খালিদ বিন সুলতান 
আল-কাসিমী । এছাড়া ভিন মহাদেশ থেকে 
অনেক উৎসাহী মুসল্লি ও উপস্থিত ছিলেন । 

কিন্তু উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত একথা 
খুবই স্পষ্ট ও প্রকাশ্যতর হয় যে, এগ্রিলফুলের 
অপপ্রথা চায় প্রতিমা-ভেনাসের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত 
হোক কিংবা তার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তামাশার 
প্রতিফলন ঘটানো হোক অথবা হযরত ঈসা 
এমধি-এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্বোপ ও দুঃখ-কষ্টের 
স্মৃতিচারণ হোক বা মুসলমানদের অগ্নিসংযোগ 
হোক । সর্ব অবস্থায় এই প্রথার ঘনিষ্টতাও সম্পর্কে 
কোন না কোনভাবেই অনৈতিকতা ও অজ্ঞতার 
সাথে যে কোন ঘটনা জড়িত । তাই মুসলমানদের 
১৪৫৮০৬ 
কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মকে তা কখনো ভালো 
করে বুঝিয়ে বলা হয়নি। ইসলামের দৃষ্টিকোণ 


এপ্রিল'১২ 


থেকে এ প্রথা নিম্নবর্ণিত গর্হিত ও জঘন্যতম 
অপরাধের সামষ্টিক: ১. মিথ্যা বলা, ২. নিরপরাধ 
ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে ধোকা দেয়া, ৩. অপরকে 
কষ্ট দেয়া, ৪. এমন এক ঘটনার স্মৃতিচারণ করা 
যার ভিত্তি একজন পয়গম্বরের সাথে বেয়াদবীপূর্ণ 
আচরণ করা, ৫. রানী ইসাবেলা কর্তৃক 


হ 


পতিত তে নিন স্টিত এ) ৬57৬৩57তি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট ! 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্তাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


রা 


গ্রাফিক্স 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
ক্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ভিৎ 


মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা ৷ বছরের 
চাকা ঘুরে এপ্রিল মাস আসলে মুসলমানদের এই 
হৃদয়বিদারক ও মর্মবেদনা কাহিনিগ্ুলো মনে 
পড়ে । মহান আল্লাহ এ অপ সংস্কৃতির হাত থেকে 
আমাদের হেফাযত করুন, আমীন | 
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এ ৬৩ /১৬ 
৬৮৮৫৪৮০৬৬৫৫ 
টি টা পন € 

2 মারার ওছমান বিন ভ্াফফান (রা রা.) টট্টগ্রাম 


[হ্ধীন্বি ও আখ্ুনিক শ্পিল্ষীন্বর একট্টি অন্ন্বত্ত ও ভিষ্ঠান] 
2৬ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 


& দ্বীন শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্বীমত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্ষস্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শীওয়ীল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £ ১৭২, রোড 4 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-।॥ আত্তান্তহীদ্‌ ১১ 


প্রশ্ন: এলকোহল নিদিষ্ট এক ধরনের শরাবের (নেশাদ্রব্য) নাম এবং 
অধিকাংশ ইংরেজি ওষুধের মধ্যে শতকরা ১% থেকে ২৫% পর্যন্ত এর মিশ্রণ 
করা হয়। এই প্রকারের ওষুধসমূহ সাধারণত সর্দি, কাশি, গলার খোস- 
পাচড়া ইত্যাদি সাধারণ রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং প্রায় শতকরা ৯৫% 
ওযুধই এলকোহল মিশ্রিত । বর্তমান শতাব্দীতে এলকোহলমুক্ত ওষুধ খুঁজে 
পাওয়া খুবই দুক্ধর বরং অসম্ভব প্রায় । এ-অবস্থায় এরকম ওষুধগুলো 
ব্যবহারের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 

উত্তর: এলকোহল মিশ্রিত ওষুধের মাসআলা এখন শুধু পশ্চিমা দেশগুলোতে 
সীমাবদ্ধ নেই বরং ইসলামী দেশগুলোসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশই আজ এই 
মাসআলার সম্মুণীন। ইমাম আবু হানীফা এ্রক্ছ ও ইমাম আবু ইউসুফ 
এট-এর মতে; আঙ্গুর এবং খেজুর ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা তৈরি শরাব ওষুধ 
হিসেবে অথবা শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এতটুকু পর্যন্ত ব্যবহার বৈধ; যতটুকু 
সেবনের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হয় না 

অন্য দিকে ওষুধসমূহের মধ্যে মিশ্রিত এলকোহলের বড় একটা অংশ আঙ্গুর 
ও খেজুর ব্যতীত অন্য বস্ত যেমন- চামড়া, গন্ধক, মধু, শিরা, শস্য এবং জব 
ইত্যাদি থেকে তৈরি কৃত । 

সুতরাং ওষুধসমূহের মধ্যে ব্যবহৃত এলকোহল যদি আঙ্গুর ও খেজুর ব্যতীত 
অন্য বন্তর তৈরি হয়, তখন ইমাম আবু হানীফা এল ও ইমাম আবু ইউসুফ 
এ্জ্চি-এর মতানুযায়ী এ-জাতীয় ওষুধের ব্যবহার মাতলামি ও নেশাগ্রস্তে না 
পৌছা পর্যন্ত বৈধ । আর চিকিৎসার প্রয়োজনে ইমামদ্বয়ের মতাবলম্বন করার 
সুযোগ রয়েছে । আর যদি ওই-এলকোহল আঙ্গুর ও খেজুরের তৈরি হয়, 
তাহলে সেই ওষুধ ব্যবহারের কোন সুযোগই নেই বরং ব্যবহার করা না- 
জায়েয ও অবৈধ | তবে হ্য, যদি কোন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার এ-কথা বরে 
যে, এ রোগের এলকোহল মিশ্রিত ওষুধের বিকল্প অন্য কোন ওষুধ নেই । 
তাহলে এমতাবস্থায় এলকোহল মিশ্রিত ওষুধ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। 
আর তা এজন্য যে, এ অবস্থায় হানাফী ইমামগণের মতানুযায়ী হারাম বস্তু 
দ্বারা চিকিৎসা বৈধ ও জায়েয ॥: 

ইমাম শাফেয়ী এঞ্ট-এর মতে, খাটি শরাব ওষুধ হিসেবে ব্যবহার সর্বাবস্থায় 
না-জায়েয ও অবৈধ | তবে হ্যা, যদি শরাব কোন ওষুধে এভাবে মিশ্রিত হয় 
যে, দদ্বারা শরাবের হাককিত ও বৈশিষ্ট্য একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং 
এ-ওষুধ দ্বারা এরকম উপকার অর্জন উদ্দেশ্য হয় যা, তদুপরি অন্য কোন 
পবিত্র ওষুধ দ্বারা অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। তাহলে এমতাবস্থায় চিকিৎসা 
হিসেবে এ-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার জায়েয ও বৈধ | যেমন- “নিহায়াতুল 
মুহতাজ' প্রণেতা আল্লামা রমলী এজ বলেন, 


০ পে ৯৫ ক পট ০ ৮৮% £ ০ 9 রে রশ ৫ কুপুপর্ব ০৮ 9 2 
৩1 ০০ বু ১০ 0 ভা] ১৬টি ০] 9৩১৮ 45৫ ও 
ও ক্খপোক রে রি বক 
চর রম পচ ০ ৯৯ 1০ পাকত 6 পা র্ পে টি ০৭ 5০০ ০ পণ ২ পর্প্ত 
কি ্র্তা তর রর তর্ত 


এপ্রিল'১২ 


“এরকম শরাব যা অন্য কোন ওষুধে মিশ্রিত হয়ে আপন হাকীকত ও 
বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিকে বিলুপ্ত করে দেয়, তাহলে এ জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে 
চিকিৎসা নেওয়া বৈধ । তদ্রপভাবে অন্যান্য অপবিত্র বস্তর ও একই বিধান | 
তবে তা দ্বারা উপকার অর্জনের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে । এবং এ- 
অপবিত্র বস্ত মিশ্রিত ওষুধের বিপরীতে এমন পবিভ্র বস্তুর সন্ধান না থাকতে 
হবে যা, এ-অপবিত্র ওষুধের ব্যবহার হতে বিমুখ করে দেয় । আর খাটি 
এলকোহল ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা যায় না, বরং সর্বাবস্থায় অন্যতযো 
কোন ওষুধে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায় 1” 

সুতরাং আলোচনার ফলাফল এই দীড়ালো যে, ইমাম শাফেয়ী কই এর 
মতে ও এলকোহল মিশ্রিত ওষুদ চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার জায়েয ও বৈধ । 
মালেকী ও হাম্বলী অনুসারীদের মতে, আমাদের হানাফী মাযহাবের বক্তব্য 
অনুযায়ী অপারগতাবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় হারাম বন্ত দ্বারা 
চিকিৎসা না-জায়েয ও অবৈধ । 

অতএব বর্তমান শতাব্দীতে যেহেতু ওষুধের ব্যবহার ব্যাপকতা অর্জন 
করেছে, তজ্জন্য এ- ব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ী অনুসারীদের মতাদর্শকে 
প্রাধান্য দিয়ে তাদের মতানুযায়ী আমলের সুযোগ দেওয়াকে সময়াপযোগী 
বোঝা যাচ্চে । 

এ মাসআলার সমাধানে আরও একটা কার্যকর পন্থা রয়েছে যে, এ-ব্যাপারে 
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এর সামদান করা যেতে 
পারে । আর তা হলো এই যে, যখন ওষুধে এলকোহল মিশানো হয় তখন কি 
তদ্বারা এলকোহলের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে নাকি কৃত্রিম 
পদ্ধতির মাধ্যমে এলকোহলের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়? যদি এ 
পদ্ধতির মাধ্যমে এলকোহলের হাকীকতও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং 
তান্য বন্ততে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় সমস্ত ইমামগণের 
সর্বসম্মতিক্রমে এ-জাতীয় ওষুধের ব্যবহার জায়েয ও বৈধ | যেমন- নাকি 
ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে শরাব যখন শিরায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং 
তাতে এলকোহলের হাকীকত ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হওয়ার কারণে তার 
ব্যবহার জায়েয ও বৈধ 1৫ 


সারাংশ 

এলকোহল মিশ্রিত শরাব যা সাধারণত ইংরেজি ওষুধে মিশানো হয়ে থাকে, 
এলকোহল মিশ্রিত ওই শরাব যদি আঙ্গুর এবং খেজুর ব্যতীত অন্য কোন 
হানীফা পক ও হযরত আবু ইউসুফ ঞক্-এর মতানুযায়ী যে পরিমাণ 
সেবনে নেশাগ্রস্ত হয় না সে পরিমাণ শরাব ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার 
সুযোগ রয়েছে । আর যদি সেই শরাব আঙ্গুর ও খেজুরের তৈরি হয়, তখন 
শুধু শরাব পৃথকভাবে ব্যবহার সর্বসম্মতিক্রমে না-জায়েয ও অবৈধ | তবে 
হ্যা, এ বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের ফর্মূলা অনুযায়ী যদি ক্যমিক্যাল এবঙ 
কৃত্রিম পদ্ধতিতে উহাকে অন্যান্য ওষুধের সাথে মিশানো পর তার সন্ত্বাগত 
বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে অন্য বস্ততে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে 
এরূপ শরাবের ব্যবহার জায়েয ও বৈধ | যেমনভাবে শরাব শিরায় রূপান্তরিত 
হয়ে যায়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ শরাবের ব্যবহার জায়েয ও বৈধ । 
যেমনভাবে শরাব শিরায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণে তা রব্যবহার 
সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয ও বৈধ । আর যদি এ শরাব অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত 
না হয় তবে প্রয়োজনবশতঃ তা ব্যততি যদি অন্য কোন কার্যকরী ওষুধ 
পাওয়া না যায়, তাহলে কোন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামশে ওষুধ 
হিসেবে তার ব্যবহার জায়েয ও বৈধ হবে । 

লেখক: প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউাম 

অনুবাক: ছাত্র: ইফতা সমাপনী বর্ষ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউটাম 


কামাল ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর, খ. ২, পৃ. ১৬০ 

২ ইনসাইক্লোফেডিয়া অফ বেটেনিকা, খ. ১, পৃ. ৫৪৪ 

€ ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক শরহু কনযিদ দাকায়িক, খ. ১, পৃ. ১১৬ 
" আর-রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মিনহাজ, খ. ৮, পৃ. ১৪ 

€ সূত্র: মাওলানা মুফতী তকী উসমানী, রচনাবলি, খ. ১, পৃ. ২০৩ 


) আত্তার্তহীদ ১২ 


ফ।তো।য়া 


(১) সমস্যা 
(ক) অমি “পরিবার পরিকল্পনা” সম্পকে জানতে 
চাই। 'পরিবার পরিকল্পনা'র ওপর আমল করতে 


হুকুমত তাদের উপর কর আরোপ করতে পারবে? 
প্রদান করবেন । 
(খ) কুরআন-সুন্নাহয় ওলামায়ে কিরাম ও ইসলামী 
স্কলারদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকুঃ তা জানিয়ে 
ধন্য করবেন । 


সমাধান 
(ক) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ুনিয়ন্ত্রণ করতে 
গিয়ে এমন কৌশল অবলম্বন করা যেন প্রজনন 
ক্ষমতা" একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায় তা হারাম 
ও নিষিদ্ধ । ইসলামী রাষ্ট্র অতিরিক্ত সন্তানের উপর 
কর আরোপ করতে পারবে না । 
(খ) কুরআন-সুনাহয় ওলামায়ে কিরামের অসংখ্য 
ফযীলত ও মর্যাদার কথা উল্লেখিত হয়েছে । 
যেমন- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
৪1৮১৪529180 
“নিঃসন্দেহে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করেন ।” 
এবং হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে, 


40505 6 9০ 5৮20 0555) 
“আলিমের মর্যাদা ইবাদতকারীর ওপর এমনই 


যেমন- আমার মরদী তোমাদের একজন নগন্য 
ব্যক্তির ওপর |” 


এপ্রিল'১২ 
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“যে ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধান জীবিত করার 
লক্ষ্যে ইলম অর্জন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, 
তিনি এবং নবীদের মধ্যে জান্নাতে এক স্তরের 
ব্যবধান থাকবে 1” 
অধিক অবগতির জন্য মিশকাত শরীফের 
কিতাবুল ইলম এবং অন্যান্য হাদীসের 
কিতাবাদী অধ্যায়ন করা যেতে পারে । 
লিখেছেন 
মুফতি ফখরুল ইসলাম 


২৭ শাবান ১৪৩০ হি. 


(২) সমস্যা 

(ক) ইসলাম ধর্মে পরিবার পরিকল্পনা” করানো 
জায়েয আছে কি? 

(খ) যদি কোন মহিলা ডিম্বাশয়ের ডিম্বা যোনিপথে 
জরায়ুতে পৌঁছতে বারণ করতে “জন্মনিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্যে আইইউডি []00]) 11709 [71011179 
[)০৮1০6 - জরায়ুর ভিতরে ব্যবহৃত এক প্রকার 
কয়েল-ধাতু| কপারটি ইত্যাদি ব্যবহার করা 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তখন সেই কয়েল বা ধাতু 
শরীর থেকে বের করতে হবে? 


সমাধান 

(ক) জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এমন কোন স্থায়ী 
ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় ইসলাম ধর্মে তা 
অবৈধ | এবং সাময়িকভাবে জন্নিয়ন্ত্রণ করাও 
শারিয়ে শরীয়ত" ধের্ম প্রবর্তকের) উদ্দেশ্য নয় । 
হ্যা, মহিলা অপারগ অবস্থায়, অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে 
পড়লে সাময়িকভাবে জননিয়ন্ত্রণের কৌশল 
অবলম্বন করার সুযোগ রয়েছে । 

(খ) মহিলার ইন্তিকালের পর তার জরায়ু থেকে 
প্রশ্নে বর্ণিত কয়েল ইত্যাদি বের করা জরুরি নয় । 


লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 
১৫ যুলকাদা ১৪৩০ হি. 


অপারেশন হয় (যেমন- মৃত্রাশয়ে পাথর হলে) 
তখন জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ অবলম্বন করে 
(যেমন- জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়া, কনডম ইত্যাদি 
ব্যবহার করে) জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয হবে কি না? 
(খে) স্ত্রীর সুস্থতা ও পারিবারকে দেখাশোনা করার 
জন্য দুই সন্তানের মধ্যখানে বিরতি দেওয়া বৈধ 
হবে কি? 

(গ) পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে সার্জারি 
করানো জায়েয আছে কি? 


সামাধান 

(ক-খ) মহিলা যদি শারিরিকভাবে দুর্বল হয় এবং 
গর্ভসধ্তারের কষ্ট সহ্য করাতে অপারগ হয় অর্থাৎ 
গর্ভসঞ্চার প্রাণনাশের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায়, 
তখন এমন অপারগ অবস্থায় ইসলামী শরীয়ত 
অস্থায়ী জনুনিয়ন্ত্রণ উপকরণ (কনডম ইত্যাদি) 
ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করে । 

(গ) “পরিবার পরিকল্পনার মতবাদ ইসলামী 
শিক্ষার বিপরীত একটি দৃষ্টিভঙ্গি ৷ সার্জারি তথা 
এমন অপারেশন করানো যেন প্রজনন ক্ষমতা' 
নিঃশেষ হয়ে যায় তা না জায়েয ও অবৈধ । 


মুফতী ওকার আলী 


(ক) | স্থায়ী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ) সম্পকে জানতে চাই | ইসলাম ধর্মে 
“পরিবার পরিকল্পনা” সম্পূর্ণরূপে নিষেদ্ধ? না 
করলে গুনাহ হয়? 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


ফ।তো।য়া 
(খ) আমার সন্তান দুই জনের অধিক হলে তাদের 


ভরণ-পোষণ তথা ইসলামী শিক্ষা-দিক্ষা এবং 


অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু 


যদি দুই জন হয় তখন তাদেরকে ইসলাম ধর্ম 


অনুযায়ী দীক্ষিত করতে পারব | এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনও পুরণ করা যাবে । এমতাবস্থায় আমার 
জন্য কোনটি উত্তম হবে? দয়া করে এ-বিষয়ে 
শরয়ী বিধান জানিয়ে উপকৃত করবেন । 


সমাধান 

(ক) (যে সকল উপকরণ বা যার মাধ্যমে 
গর্ভসঞ্চরে বাধা প্রদান করা যায়, যে সব উপকরণ 
বা মাধ্যমকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে) 
জন্মনিয়ন্ত্রণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে । 

(১) সম্পূর্ণরূপে জন্মের শক্তি নিঃশেষ করে 
দেওয়া, যাকে লাইগেশন-স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলা 
হয়। 

(২) সন্তান না হওয়ার এমন কৌশল অবলম্বন 
করা যে, সন্তান নেয়ার যোগ্যতা অক্ষত থাকবে 
তবে “সন্তানের জন্ম' অসম্ভব হবে | যেমন- (ক) 
কনডম ব্যবহার করা, যেন বীর্য জরায়ুতে পৌঁছিতে 
না পারে । (খ) জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেয়ে বাচ্চা না 
নেয়া ৷ (গ) 'রিহম*-গর্ভশয়ে গর্ভ স্থির হওয়ার পর 
অঙ্গ পুরণ হওয়ার পূর্বে বা পরে গর্ভ নষ্ট করে 
দেয়া । (ঙ) নিরাপদকাল মেনে চলা বা ডাক্তারী 
গবেষণা মতে যে দিন সহবাস করলে গর্ভবর্তী 
হওয়ার প্রবল ধারণা সেদিন সহবাস না করা । 


স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যা প্রশিদ্ধ ছিল তা-হল 
ইখতিছা” নপুংসক করা বা উভয় অণ্ডকোষের 
বীচি বের করে খাসী করা। যা বর্তমানের 
লাইগেশন নারী বন্ধাকরণ বা টিউবেকটমি' ও 
পুরুষ বন্ধাকরণ বা ভ্যাসেকটমীর প্রায় 
কাছাকাছি । 

রাসূলুল্লাহ ঞ্্-এমর নিকট এ-সম্পকে কোন এক 
সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লার রাসূল, 
আপনি আমাকে নপুংসক করার অনুমতি দিন, 
যেন প্রবৃত্তির চাহিদা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে 
যায় । যেন একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তা'য়ালর ইবাদত 
করতে পারি, এবং জিহাদের দায়িত্ব যথাযথ 
৬ 8171 
তা নিষেধ করেন | এবং তা হারাম হওয়া সম্্পকে 
এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, 

5 প্র এ) ৫৩ উ ১1৮ 154 ৫5৫ রঃ 


পর১৪5) 8৯ 5 


ও] ৬৫81)42৩৪ 

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা 
তোমরা হারাম করবে না, এবং সীমা লঙ্গন করবে 
না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সীমালঙ্গনকারীকে 
অপছন্দ করেন |” 

বুখারী শরীফে “নপুংসক মাকরূহ হওয়া” অধ্যায়ে 
হযরত ইবনে মাসউদ একট ও হযরত আবু 
হুরায়রা লট থেকে এই ধরণের হাদীস বর্ণিত 
আছে । 

এবং এ-ভাবে জন্ম শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া 
'আল্লাহর সৃষ্ট বিকৃতি'র মধ্যে গণ্য হয়, যা 
নাজাযে ও হারাম | 


এপ্রিল'১২ 


পার্ঠ৫৫ ৫৫৮৬ বে 55৫ ৫৮৪৫৮ 


৮196৮$ ০৪ ১০৯ 5 
"(শয়তান বলে) তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি 
7778 দেব |” 


০০৮ ৬5 22৩ ৩-৩৩:৮৪% ৮৬৪ 
55245531559 5 55158 
১িথু 
হযরত আনস হট রি, শাহর ইবনু হাওশাৰ পা 
হযরত ইকরামা এটি ও আবু সালিহ এ 
বলেন, “আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন” মানে কর্ণ 
ছেদন করা এবং নপুংসক করে খাসী করা ।%* 
তাদ্ধারা বুঝা যায়, এমন কৌশল অবলম্বন করা 
যেন প্রবৃত্তির চাহিদা স্থায়ীভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় 
এবং প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট হয়, তা অবশ্যই হারাম 
এবং নাজায়েয ৷ তাতে যতই উপকার দৃষ্টিগোচর 
হোক না কেন। 
আল্লামা আইনী এ্জ্রছু লিখেন, 


59 (পে ৮9৮ 


3৩83৩%৮53 

“জন্মনিয়ন্ত্রণ সকলের এক্যমতে হারাম 1” 

অনুরূপভাবে আদ-দুর্রুল মুখতারে আছে, 
০ ৬ 2912৮25 

অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান 
সুযোগ থাকবে, তবে এমন কৌশল অবলম্বন করা 
যেন সন্তান না হয়। ইসলামের প্রথম যুগে তার 
জন্য “আযল"' [যৌন মিলনের পর বীর্ধ প্রত্যাহার 
করে নেয়ার] পদ্ধতি গ্রহণ করা হত । 'আযল,' 
করলে বোঝা যায়, তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আযল" করা হত। 
যেমন- 
(১) সেবার কাজে ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কায় দাসী 
থেকে সম্তীন না নেয়া। 
(২) উম্মে ওয়ালাদ' হয়ে গেলে বিক্রি করা যাবে 
না। 
(৩) শিশুকে দুধপানকালীন সময়ে গর্ভধারণ 
করলে দুপ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে । 
সাহাবায়ে কিরামগণ শরিয়ত বিরোধী না জায়েয 
কোন লক্ষ্যে এই কাজ করতেন না। তাই 
রাসূলুল্লাহ জ্্ তাদেরকে তা থেকে বারণ 
করেননি ৷ শরিয়ত অনুমোধন করে না এমন 
অবৈধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি 'আযল' 
করতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি নিষেধ করতেন । 
আযল সম্ম্পকীয় হাদীস মুসলিম শরীফের ১ম 
খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় ও বুখারী শরীফের ২য় খণ্ডের 
৭৮৪ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আছে। 
এই সকল বর্ণনা একত্রিত করলে বোঝা যায়, 
সাহাবায়ে কিরামগণ উল্লেখিত উদ্দ্যেশকে সামনে 
রেখেই “আযলে"র অনুমতি চেয়েছেন, বা 'আযল' 
করেছেন । কোথাও দরিদ্রতার কারণে অনুমতি 
চাননি ৷ এবং রাসূলুল্লাহ ভুঞ্জও অনুমতি দেননি । 
বরং ইনসাফের দৃষ্টিতে থাকালে অনুভূত হয় যে, 


রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ কোথাও “আযলে"'র জন্য উদ্বুদ্ধ 
৮০৮ মা ৮5৯ 
প্রতি ঈঙগিত করেছেন । 

গু ইবনে ওমর ৬ 
জপ পু পজপ 
অবস্থায় মাকরুহ এবং অপছন্দনীয় বলেন । আর 
যদি দরিদ্রতার কারণে হয় তাহলে অবৈধ হওয়ার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । 

বিবাহরে মূল উদ্দেশ্য প্রজনন ও বংশবিস্তার | 
77557 


2? 2৯? 
টি 2828 28559 ৫৯৮ রর 


$৯ 
“যেভাবে চাও তোমাদের ক্ষেতে গমন কর ।” 
হুজুর ক্রক্ তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 
19০01 960 
“বিয়ে কর, বংশবিস্তার কর 1”? 
ইমাম গাজ্জালী হযরত ওমর ্চু-এর 


উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, “আমি কেবল সন্তানের 
জন্য বিয়ে করি ।* 


মারাত্বক ও ধংসাত্বক এবং খুবই ভয়ানক ও 
বিপদজনক | যেমন, যিনা-ব্যভিচারের আধিক্যতা, 
অশ্নীলতার সয়লাব, তালাকের অপ-প্রয়োগ, 
স্বার্থপরতা এবং লোভ-লালসার বিস্তার ইত্যাদি । 
এগুলো সমাজের এমন দুষ্ট কীট যা একটি শান্ত ও 
সমৃদ্ধ সমাজকে অশান্ত ও পঙ্কিলতার সামাজে 
রূপান্তরিত করার মূল চাবিকাঠি । এ-সকল দিক 
বিবচনায় রেখে “জন্মনিয়ন্ত্রণের এই কাজটি 
মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই । হাঁ, 
অপারগতা ও উজরের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম । এই ক্ষেত্রেও বিশেষ অপারগ অবস্থায় 
কখনো কখনো “কারাহাত” (অপছন্দনীয়) দুরিভূত 
হতে পারে । 


অপারগ অবস্থায় সাময়িক জন্ম বিরতি 
করতে বারণ করে সাময়িক জন্ম বিরতি; নিমের 
অপারগতা ও ওজরের কারনে অনুমতি দেয়া 
যায় । 

(১) মহিলা অতি দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ 
করতে অক্ষম | 

(২) প্রথম সন্তান দুপ্ধপোষ্য এবং গর্ভধারণ করলে 
মায়ের দুধ ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে ৷ এবং এ-কারণে 
প্রাকৃতিকভাবে তার শরীর ও স্বভাব দূর্বল ও ক্ষীণ 
হয়ে যাবে । 

(৩) সন্তান নেওয়ার কারণে জননী শারীরিক বা 
মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে | 

(৪) মাকে জীবনঝুঁকি নিতে হয় ৷ তবে এই সকল 
আশঙ্কা বাস্তব বা প্রবলধারণা প্রসূত হতে হবে । 
অথবা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শেক্রমে 
হতে হবে। 

একান্ত ব্যক্তিগত ও একাকীভাবে কেউ যদি এই 
সকল অপারগতার কারণে সাময়িকভাবে 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


ফ।তো।য়া 


শরিয়তে তার অবকাশ রয়েছে । কিন্তু অপারগতা 
উঠে গেলে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে কোন কৌশল 
অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । এই সকল 
অপারগতা ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থায় 
ইসলামী শরিয়ত প্রদান করে না । 


গর্ভ স্থির হওয়ার পর নষ্ট করার বিধান 
গর্ভশায়ে বীর্ষ স্থির হওয়ার পর, অঙ্গ সৃষ্টি হোক বা 
না হোক [ফুকাহায়ে কিরাম তার জন্য একশত 
বিশ দিন ধার্ধ্য করেছেন] সাধারণ অবস্থায় গর্ভ নষ্ট 
করার কোন অনুমতি ইসলামী শরিয়তে নেই । 
হ্যা, এমন কিছু শক্তিশালী, বাধ্যতামূলক 
অপারগতা আছে যার কারণে অঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার 
পূর্বে [১২০ দিনের পূর্বে] গর্ভ নষ্ট করার অনুমতি । 
এমন অপারগতা তিনটি: 

(১) দুইজন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার মহিলাকে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি বলে, এই গর্ভ বাকি 
রাখলে মহিলার জীবন বিনষ্ট হবে, বা তার কোন 
অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। 

(২) গর্ভের কারণে মহিলার দুধ শুকিয়ে গেল, 
অন্য পন্থায় সন্তানের লালন-পালন সম্ভব হচ্ছে 
না। 

(৩) ব্যভিচারের কারণে গর্ভ স্থির হলে । 

এই তিন অবস্থায় চার মাসের পূর্বে গর্ভ নষ্ট করার 
অবকাশ রয়েছে । চার মাস পর এ-সকল অপারগ 
অবস্থায়ও গর্ভ নষ্ট করার কোন অনুমতি নেই । 
কেননা, তখন সন্তানের অঙ্গ গঠিত হওয়া আরম্ত 
হয় এবং তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় | তা সম্মানিত 
ব্যক্তির ন্যায় ৷ জীবিত মানুষের ন্যায় তার স্থায়িত্ব 
ও সংরক্ষণ করা ওয়াজিব ও জরুরি । প্রমাণাদি 
নিমে বর্ণিত হয়েছে । 

উল্লেখিত ফতোয়ার দলীল-প্রমাণ: 


সিন রন নুবে 


ইবনে ওহবান বলেন, সুতারাং গর্ভ নষ্ট করার 
অনুমতি অপারগ অবস্থায় ধর্তব্য হবে । তখন সে 
হত্যার অপরাধী হবেনা 1২ 
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.24১ 
“এটিও অপারগতার অর্তভুক্ত যে, গর্ভসঞ্জার 
করলে দুধ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ছেলের 
পিতা ধাত্রী ভাড়া করার সামর্থবানও নয় ৷ এবং 
সে (দুধ পান না করলে) মরে যাওয়ার আশঙ্কা 


রয়েছে টি 
হিদায়া গ্রন্থে বলেন, 


9901০০45841 51 450106 0 
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এপ্রিল'১২ 


হিদায়া, কিতাবে আছে, ব্যভিচারের সন্তান নষ্ট 
করার অনুমতি নেই । 
টিকাকারক বলেছেন, ওষুধ দ্বারা গর্ভ নষ্ট করার 
অনুমতি নেই এবং তা যখন অঙ্গ গঠিত হয়ে যায়, 
কিন্তু যদি অঙ্জ গঠিত না হয় তখন অনুমতি 
রয়েছে। 
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রত 


মাকরূহএবং অপারগতার কারণে আকৃতি গঠিত 


ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ওষুধ দ্বারা রক্ত বের করে নেয়া 
জায়েয, যতক্ষণ না তা জমাটবাঁধা রক্ত বা গোস্তে 
র টুকরো না হয়ে যায়, এবং তার কোন অঙ্গ 
গঠিত না হয়। ফুকাহায়ে কিরামগণ তার সময় 
নির্ধারণ করেছেন ১২০ দিন 1১৫ 
“আযল' বা গর্ভপাত করার যে সকল পদ্ধতি 
উপরে উল্লেখিত হয়েছে তা নিজ নিজ আবস্থার 
অনুপাতে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে । তাও 
তখন, যখন কোন নাজায়েয উদ্দেশ্য সামনে রেখে 
না হয়। বিশেষত দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা এবং 
অস্বচ্ছলতার ওজর দেখিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন 
সুযোগ ইসলামী শরিয়তে নেই । কেননা, রিযিক 
ও খাদ্য আল্লাহ তা'য়ালা নিজের প্রভুত্বের বিশেষ 
বিধান দ্বারা আপন সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে 
রেখেছেন । তাতে কারো অর্তভুক্তির অধিকার 
নেই । আরবের অজ্ঞ ব্যক্তিরা দরিদ্রতার ভয়ে 
নিজেদের সন্তানকে হত্যা করত । তাদের এই 
ঘোষণা করছে, 

রত ভ্এিযপি 
হত্যা করো না ।”* 
এর মূলকথা হল, তোমার এই কাজ আন্রাহ 
তা'য়ালার প্রভৃত্বের মধ্যে অনধিকার চর্চা করার 
নামান্তর | সকল সৃষ্টির রিিক ও খাদ্যের দায়িত্ 
স্বয়ং আহকামুল হাকিমিন, আল্লাহ তা'য়ালাই 
নিয়েছেন ৷ আল্লাহ বলেন, 

91৫8), 401631 ০৪০ ৬% 29225 
জিমিনে যত বিচরণকারী মাখলুক আছে সকলের 
রিষিকের যিম্মাদারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার 
ওপর 1১৭ 
(খ) সন্তান দুই জন হলে তাদের ভরণ-পোষণ 
দেওয়া যাবে । অতিরিক্ত সন্তান হলে সম্ভব হবে 
না, এমন বিশ্বাস কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় । 


এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'য়ালার উপর 
ছেড়ে দিতে হবে । আল্লাহ যাদি কাউকে সন্তান 
দেন তিনি তার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার 
ব্যবস্থাও করবেন, এটিই মুমিনের একমাত্র বিশ্বাস 
হতে হবে । অতএব আল্লাহ তা'য়ালার উপর পূর্ণ 
আস্থা ও ভরসা করে সন্তান নিতে থাকাই উত্তম 
হবে । 
ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 
সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম 
দেওবন্দ 
৮ যুলহজ ১৪৩১ হি. 
মুফতী হাবীবুর রহমান 
মুফতী ফখরুল ইসলাম 
মুফতী মাহমুদুল হাসান 
মুফতী ওকার আলী 
দারুল উলুম দেওবন্দ 
ভাবান্তর 


সলিমুদ্দীন মাহদি 
$011771111177711/101 63 (2)27770711. ০০071 


" আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

২ তিরমিযী, আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খি.), খ. ৫, পৃ. ৫০, হাদীস: ২৬৮৫, 
আবু উমামা আল-বাহিলী ক্র থেকে বর্ণিত 

* দারিমী, আস-সুনান, দারুল মুগনী লিন-নাশরি 
ওয়াত-তাওযী”, সউদী আরব (১৪১২ হি. 
২০০০ খি.), খ. ১, পৃ ৩৬৮, হাদীস: ৩৬৬; হাসান 
ক থেকে বর্ণিত 
" আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৮৭ 
€ আল-কুরআন, সূরা আন_নিসা, ৪:১১৯ 

* রাষী, মাফাতীহুল গায়ব - তাফসীরে কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. 
২২৩; সূরা আন-নিসা, ৪:১১৬-১২ই২ 

+ বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী শরহু 
সহীহিল বুখারী, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রূত, লেবনান, খ. ২০, পৃ. ৭২ 
আবসার ওয়া জামিউল বিহার, দারুল ফিকর, 
বয়রূত, লেবনান (১৪১২ হি. ল ১৯৯২ খি.), খ. ৬, 
পৃ ৩৮৮ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২২৩ 
দারুল মা"রিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৫ 

+ আবু হামিদ আল-গাযালী, গ্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫ 

*২ ইবনু “আবিদীন, রদ্দুল মুহতার “আলা দুর্রিল 
মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার ওয়া জামি'উল 
বিহার, দারুল ফিকর, বয়রূত, লেবনান (১৪১২ হি. 
_ ১৯৯২ খি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৬ 

*ঃ ইবনু “আবিদীন, প্রাণ্ডক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৬ 

+ হাসকফী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২৯ 

* ইবনু 'আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪২৯ 

+* আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১ 

++ আল-কুরআন, সূরা হুদ, ১১:৬ 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


অহরহ দুর্নীতি: 
প্রতিরোধ 
কোন পথে? 


মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী 


“দুর্নীতি” তিন অক্ষরের একটি ছোট্ট মব্দ। কিন্তু 


অর্থগত দিক দিয়ে তার পরিধি অনেক ব্যাপক | 
দুনীতি অর্থ-নিয়মনীতি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের 
পরিপন্থী আচরণ | তার ক্ষেত্র ও অবস্থা অনেক | 
ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানী রামনাথ শর্মার মতে, ]া) 
00177010110 8 10915011 ৮/110019 
199190690 1715 99০11190071 11 01001: 
(01099 817 0110010 ৪.0%91089০. 

“অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির 
নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই 
দুর্নীতি 1” 

দুর্নীতি হলো একটি সামাজিক ব্যাধি । সমাজে 
আজ সর্বত্রই দুর্নীতির উপসর্ণটি প্রসার লাভ 
করেছে । এমনকি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও 
(0:017100010) বিরাজ করছে । সমাজদেহের 
সর্বত্র দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি সার্বিক 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ধ্বংস করে চলেছে । 
বাংলাদেশের প্রচারমাধ্যমগ্ুলো যেমন দুর্নীতির 
বিচিত্র ধরণের রিপোর্ট প্রকাশ করছে, তেমনি 
সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দুর্নীতির আলোচনা 
হচ্ছে । 

বাংলাদেশের বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতার 
প্রেক্ষিতে মনে হয় যেন এটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে । দুর্নীতিই যেন 
সামাজিক সুনীতিতে পরিণত হয়েছে । 


দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী ক্রঞ্জ-এর আদর্শ 
ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় জীবন- 
বিধান হিসাবে দুনীতিমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণের মহত্তম 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের 
চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম 
ব্যবস্থা । তাই ইসলামী সমাজ দুর্নীতি সংঘটনের 
পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় 
না, বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতা, সুযোগ ও 
সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই বন্ধ করে দেয়। নিম্লে 
দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী ঞ্জ্-এর শিক্ষা ও 
আদর্শ নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা 
হলো: 

১. আল্লাহর এবং বান্দার হক আদায়ের প্রতি 
কঠোর নির্দেশ: হক বা অধিকার দুই প্রকার: (কে) 


এপ্রিল'১২ 


আল্লাহর হক ও (খ) বান্দার হক | আল্লাহর হক 
যেমন দীনি কর্মকাণ্ডে যথাযথ দায়িত্ব পালন যেমন 
অত্যন্ত জরুরি তেমিন বান্দার হকও যথাযথভাবে 
আদায় করা অতীব জরুরি । দুর্নীতির মাধ্যমে যে 
সমস্ত পাপ করা হয়, তা অধিকাংশ বান্দার হকের 
সাথে সংশ্লিষ্ট । যেমন কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের 
মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য 
প্রাথথীকে চাকরি প্রদান, প্রমোশন প্রদান, অধিক 
সুযোগ-সুবিধা প্রদান, স্বজনপ্রীতি, অন্যের সম্পদ 
আত্মসাতের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি । বান্দার সাথে 
সংশ্লিষ্ট হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
টাল 45 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, 
তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পন 
করে ।” 

(3৬ ৩৫ ১৪ ১ ০ 05 | 2 হা) 
“যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তা 
তাকে ফেরত দাও । আর যে ব্যক্তি তোমার 
আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত 
আত্মসাৎ করো না |” 


২. অর্থ নয়, তাকওয়াই সম্মানের মাপকাঠি: 
অনেক মানুষের ধ্যান-ধারনা হল অর্থ বা টাকা- 
পয়সাই অনেক বড় এবং সম্মানের মাপকাঠি | 
মূলত তাদের মন-মানসিকতা এত নিম্ন পর্যায়ে 
গিয়ে পৌঁছেছে যে, নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ- 
আদালত ইত্যাদির কোন পাত্তাই নেই । বরং অর্থ 
এবং সম্পদই সবকিছু । সমাজের যার যত বেশি 
অর্থ সম্পদ সে তত বেশি সম্মানিত । তার এ 
সম্পদ যে পন্থায়েই অর্জন করুক না কেন? চাই 
সে সন্ত্রাসী করে হোক বা কোন দুর্নীতি ও 
অপরাধের মাধ্যমে হোক | সেদিকে যেন কারো 
লক্ষ্য নেই । অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ এ 
ধ্যান-ধারণা অনেক মানুষের মন-মানসিকতায় 
চেপে বসার কারণে সমাজে অহরহ দুর্নীতি বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । 
কিন্তু পবিত্র ইসলাম এমন মন-মানসিকতাকে 
পছন্দ করে না। বরং এমন ধ্যান-ধারণাকে ঘৃণার 
দৃষ্টিতে দেখে । এমন কি কেউ যদি অর্থ বৃত্তের 
কারণে কোন জালিমকে, সন্ত্রাসীকে বা কোন 
দুর্নীতিবাজকে সম্মান করে, তাকেও ইসলাম জুলুম 
এবং জালিমের সাহায্যকারী হিসাবে চিহ্্ত 
করেছে । একটি হাদীসে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 
1806 এ তে 23428 06 2 5 ৩৪) 
14481 60৪ 
“যে ব্যক্তি কোন জালিমের সঙ্গে তার সাহায্য ও 
সহযোগিতা এবং তাকে শক্তিশালী করার জন্য 


চলল এই অবস্থায় যে, সে জানে সেই ব্যক্তি 
জালিম, তবে সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল 1” 


এ ক্ষেত্রে পবিত্র ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, 
অর্থ নয়, সম্পদ নয় বরং তাকওয়াই সম্মানের 
মাপকাঠি | আল্লাহ পাক বলেন, 
০৮৫৬৮ ৮৩ ও 

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর 
নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু 1% 
সাহাবীদেরকে অর্থ নয়, সম্পদ নয় শুধু তাকওয়ার 
কারণেই সম্মান করেছেন, ইতিহাসে তার ফিরিস্থি 
অনেক দীর্ঘ । 
৩. মৃত্যুকে স্মরণ করে আখিরাতমুখী জীবন 
গঠন: মানুষ যে উদ্দেশ্যে দুর্নীতি করে তাহলো 
দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে সে এ 
পৃথিবীতে দীর্ঘদিন যাবৎ সুখ-শান্তি আর ভোগের 
মধ্যে ডুবে থাকতে চায়, কিন্তু এ পৃথিবীতে 
কর্তৃক নির্ধারিত । আর সংক্ষিপ্ত এ পৃথিবীতে 
ভোগ-বিলাসের জন্য যে সামগ্রী রয়েছে, তা 
নিতান্তই স্বল্প এবং আখিরাতের তুলনায় খুবই 
তুচ্ছ । তাই পবিত্র ইসলাম সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর 
ভোগ-বিলাসের দিকে ধাবিত না হয়ে আখিরাতের 
চিরস্থায়ী নিয়ামতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য 
আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে । 

. 8৫0 23 ০5% ১০৪35) 
কাফিরদের জন্য জান্নাত 1” 


॥ ০ ০ ৪ 125 ৮০৮ শা 91 5 পু 15 ৰা 
৬ 429 ৪ ০5 2520 09 ৩] 0৩ ০৪০ ১) 
05 ৬০ এ০৩ 22/2 ৩৪ একী ৩৪ ০ 
০ 52825 9৮ ০ প9 এ ০ ঞ পর্ণ ৩, 
1১3 ০৪2 পি ভি ০21 ০2 ৩3 ০১ লি 


140465 ০৯০ 
“কিয়ামতের দিন মানুষের পা একবিন্দু নড়তে 
পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি 
বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে নিজের 
জীবনকাল সে কোনপথে অতিবাহিত করেছে, 
এবং যে জ্ঞান সে লাভ করেছে, তদুযায়ী কি 


আমল করেছে ৷" 
মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবীর 


তুচ্ছতা এবং অবিনশ্বর আখিরাতের অফুরন্ত 
নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল প্রকার 
দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন । 
৪. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দান: দেশে 
দুর্নীতি বিস্তারের আর একটি কারণ হলো দেশের 
সর্বস্থরের কর্মসংস্থানে লোক নিয়োগের সময় 
সততা যোগ্যতা আল্লাহ ভীতি, কর্তব্য নিষ্ঠায়, 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 
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দায়িত্বশীলতা, ন্যায়পরায়নতাও বিশ্বস্ততার প্রতি 
গভীর দৃষ্টি রাখা হয় না। বরং শুধু সনদ 
সার্টিফিকেট পুঁথিগত বিদ্যা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ঘুষ এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা 
হয় । ফলে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে অসৎ অযোগ্য ও 
অকর্মট লোকদের দ্বারা কর্মস্থান ভর্তি । যোগ্য 
এবং সৎলোকের কোনস্থান নেই । যার পরিণতিতে 
দেশে অহরহ দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলায় দেশ 
জর্জরিত । কিন্তু পবিত্র ইসলাম সর্বস্থরের 
কর্মসংস্থানে লোক নিয়োগের ব্যাপারে সততা 
যোগ্যতা এবং বিশ্বস্থৃতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে 
শিক্ষা প্রদান করেছে। একটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ 
115৭ 3 শত ২5৩9 
“কোন কাজের দায়িত্ব কেবল মাত্র সেই ব্যক্তির 
জন্যই শোভনীয় যে তার যোগ্যতা রাখে ৮” 
পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
(65215 85 (৬ ৬৪ 4 এঞ্চা ডি ৬ 5 
998৬০ 
'যার অন্তর আল্লাহর স্মরণ শুন্য, আল্লাহর 
আনগত্যমূলক ভারধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন 
নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার অনুসারী আর এ 
কারণে যার কাজ কর্ম বাড়াবাড়ি পূর্ণ €হে নবী!) 
তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না” 


৫. দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী বিধানের 
অনুসরণ: ইসলাম যেভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোর 
প্রতিবাদ করেছে, তেমনি দুর্নীতিকে প্রতিকারের ও 
বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । ইসলাম চায় দুর্নীতির 
প্রতিকার হোক মৌলিকভাবে । এজন্য ইসলাম 
একদম গৌড়া দিয়ে দুর্নীতি প্রতিকারের উদ্দেশ্যে 
কতিপয় জরুরী বিধান প্রনয়ণ করেছে । 


ক. সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম 

অনেক সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা বিভিন্ন 
কর্মসংস্থানে গিয়ে যেমন_ তেমন করে সরকারি 
সম্পদ বা মালিকের অর্থ ব্যবহার করে । অথচ 
ইসলাম একে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। 
ও ধর্ঃ 9৩5 2৫৫ পরও চি 5129 তে পর 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি 
অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের 
পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ 1” 


১5 -১৮ ৯285 ০৯০৪ 0257 
৩১৪5 এড 
“যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ 


আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত যমিন 
পর্যন্ত ধসে দেয়া হবে ।* 


এপ্রিল'১২ 


মূলত এই আত্মসাৎ চুরির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত । 
ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ যদি সরকারী অর্থ আত্মসাৎ 
করে তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার হাত 
কর্তন করা হবে 1৯ 


খ. সম্পদ অপচয় হারাম 
সম্পদ সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক 
অপব্যয় বা অপচয় করা ইসলামী শরীয়তের 
আলোকে সম্পূর্ণ হারাম ৷ অথচ আজ সরকারি বা 
বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরে পরিমিত ব্যয় এর চেয়ে 
অনেক গুণ বৃদ্ধি করে অর্থ বাজেট করা হয় | ফলে 
পরিমিত ব্যয় এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ 
অহেতুক ভাবে খরচ করা হয়, যা অবশ্যই 
অপচয় । আর অপচয়কারীকে আল্লাহ শয়তানের 
ভাই ঘোষণা করেছেন । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 
৬9 022 তির ০৬৫ ৫) 99৫ ১83 
90 %2৩৮৪1462 
“এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই 
অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই । শয়তান স্বীয় 
পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃকত 1” 
ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি 
বস্ত অপছন্দ করেন । (ক) অনর্থক এবং বাজে 
কথা বলা (খ) নিপপ্রয়োজনে মালনষ্ট করা (গ) 
অধিকহারে প্রশ্ন করা 1” 


গ. ঘুষের আদান-প্রদান হারাম 

দুর্নীতির এক বলিষ্ঠ মাধ্যম হলো ঘুষ ৷ এভাবে 
অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তি বিভিন্ন পদাধিকারী হয় 
তাও ঘুষের মাধ্যমে । অথচ শাসক-প্রশীসকসহ 
ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে । এর দাতা 
গ্রহিতা সমান অপরাধে অপরাধী । প্রিয় রাসূল জু 

. (১9417 5519] 154 2) 
'সরকারি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারদিতে যে ঘুষ দেয় 


এবং যে ঘুষ খায় এ উভয় ব্যক্তির ওপর আল্লাহর 
অভিশাপ 1৫ 


হযরত সাওবান বলেছেন, 
রণ চাটি রর ০ 9৮ ৮5 পপ আর্ট ৫ ১ 99 টির 
১০৯৮৩ 45525 0550 ঠা প্র ঝা ০৯০০ ৩০) 


(443 
'ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে 


যোগাযোগ স্থাপনকারী সকলেরই ওপর রাসূলে 
করীম এজ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন ।”৯ 


ঘ. কর্মে ফাকি দেওয়া অবৈধ 

ইসলামী নীতি অনুযায়ী শ্রমিক তার সাথে হুক্তিকৃত 
কাজে কোন প্রকার ফাকি না দিয়ে পূর্ণ সামর্থ 
অনুযায়ী করতে হবে । পূর্ণ মজুরি নিয়ে কম কাজ 
করলে এই মজুরী হারাম হবে । আল্লাহ তা'আলা 


যারা মাপে কম-বেশি করে । নিজের হক নেয়ার 
সময় পুরো পুরিভাবে আদায় করে নেয় কিন্তু 
অন্যকে মেপে দিতে গিয়ে কম দেয় |”? 


পরিশেষে বলতে চাই যে, দুর্নীতির প্রতিকার ও 
প্রতিরোধের জন্য আরো অনেক সুন্দর ও সুশৃঙ্খল 
নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রনয়ণ করেছে যার 
পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করা হলে দেশে 
দুর্নীতি উপর্সগটি এত বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কোন 
কথা নয় । আমরা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামকে 
মান্য করলেই মুসলমানিত্বকে শেষ মনে করি । 
ফলে দেশ আজ অহরহ দুর্নীতিতে জর্জরিত ৷ এর 
প্রতিকারের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া আইন 
বাদ দিয়ে কোথায় কোথায় যেন আমরা ধর্ণা 
দিচ্ছি। সত্যিই এতে করে কি দুর্নীতি প্রতিরোধ 
হবে? 


তথ্যখণ 

১ ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, আর্থ সামাজিক 
সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত 
বাংলাদেশ, ই. ফা. বা., পৃ. ৪০৮ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮ 

* আত-তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৫৫৬, 
হাদীস: ১২৬৪ 

" আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খ. ১০, পৃ. ১২৬, 
হাদীস: ৭২৬৯ 

€ আল-কুরআন, সূরা আল-হুজারাত, ৪৯:১৩ 

৬ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৭২, হাদীস: ১- 
২৯৫৬ 

+ আত-তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৬১২, 
হাদীস: ২৪১৬ 

” মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র 
ও সরকার, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল 
হাদীসের অবদান, পৃ. ৪১৯ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ, ১৮:২৮ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:২৯ 

+* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদীস: 
২৪৫৪ 

+২ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৮ 

”* আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৬-২৭ 

»* আল-বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস: 
২২৭৪ 

+ ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৭৭৫, হাদীস: 
২৩১৩ 

** আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, হাদীস: 
৩৩৩৩ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মুতাফ্ফিফীন, ৮৩:১-৩ 

+” আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ২৬-২৭, 
হাদীস: ৫১৮৮ 
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“আদর্শ সমাজ গঠন* মন কাড়া সুন্দর একটি 


শিরোনাম । এই শিরোনামের প্রতি পাঠক শ্রোতা 
সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাদের চিন্তা চেতনার 
পন্দায় ভেসে উঠে সমাজের সেই সব অপরাধ 
মূলক কর্মকান্ড যা মুসলিম সমাজকে বিষাক্ত এবং 
দুর্গন্ধময় করে তুলেছে । এই শব্দটি আজকাল 
খ্য সেমিনারে বার বার বলা হচ্ছে পড়া হচ্ছে 
এবং শোনা হচ্ছে । অনেক ইসলামী দল গঠিত 
হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ নিয়ে । অনেক 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে একই উদ্দেশ্যে । বড় বড় 
সংগঠন গুলোতে আদর্শ সমাজ গঠন নামের 
আলাদা বিভাগ রাখা হচ্ছে । অমুসলিমরাও সমাজ 
পরিবর্তনের লক্ষ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলেছে । 
মিডিয়া গুলোও সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টায় কারো 
চেয়ে পিছিয়ে নেই । সরকারি বে সরকারি অনেক 
প্রতিষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে | এত 
সব প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও 
আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলাফল শুন্য | যেখান 
থেকে চলা শুরু করেছিল এখনো সেখানেই 
দাড়িয়ে আছে সবাই | সমাজ এখনো কলুষ মুক্ত 
হয়নি । অপরাধ কমেনি । সমাজে শান্তি আসেনি । 
ঘুরেছি আমি একই বৃত্তে চলে গেছে অনেক কাল । 
ভেবে দেখা উচিত এত সব চেষ্টা নিষ্ষল হওয়ার 
কারণ কি। কেন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। 
সমাজ রোগমুক্ত হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন 
রোগাক্রান্ত হচ্ছে কেন? অপরাধ মুলক কর্মকা- না 
কমে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে কেন? 
আল্লাহ তালা কি বলেন নি, 
যারা আমার পথে সাধনায় আত্ম নিয়োগ করে, 
আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত 
করব । 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন, 
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“হে বিশ্বাসীগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য 
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদের পা দৃট়প্রতিষ্ঠ করবেন 1” 

প্রকাশ থাকে যে আল্লাহ তালার কথা মিথ্যা হতে 
পারে না। তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। সূর্য 
স্থান্চ্যত হতে পারে কিন্তু আলাহ তালার কথায় 
সন্দেহ মাত্র আসতে পারে না। তাহলে এত সব 
চেষ্টা বিফল হওয়ার একটি মাত্র কারণ থাকতে 
চেষ্টা করা হচ্ছে তার লক্ষ উদ্দেশ্য শুদ্ধ নয় বা 
তাতে পদ্ধতিগত ভুল রয়েছে । এই চেষ্টায় সেই 
সব গুনাবলী নাই যা অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট 
করতে পারে এবং যা আল্লাহ তালার সাহায্য 
পাওয়ার যোগ্য হতে পারে । সমাজ পরিবর্তনের 
এই সব চেষ্টা যদি নিষ্ঠার সাথে শুধু আল্লাহর 
ওয়াস্তে করা হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তালার 
সাহায্য আসবে এবং চেষ্টা সফল হবে । 

ইমান আমল ঠিক যদি হয় নিষ্ঠা থাকে মনে 
খোদার মদদ আসতে পারে আজো প্রতি ক্ষণে 
আমরা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ করি তাহলে 
দেখতে পাব যে সমাজ পরিবর্তনের নামে যেসব 
কর্মকান্ড করা হচ্ছে তার অন্তরালে এমন কিছু 
স্বার্থ সংশিষ্ট দোষ ক্রটি রয়েছে যার কারণে 
এটাকে এখন আর প্রকৃত পক্ষে সমাজ 
পরিবর্তনের চেষ্টা বলারও উপায় নেই | সব চেয়ে 
বড় যে দোষটি এতে রয়েছে তাহলো আগে 
অন্যকে শুদ্ধ করতে চাওয়ার প্রবণতা | সবাই চায় 
পরিবর্তনের শুরুটা অন্যকে দিয়ে করা হোক । 
তাদের সব বক্তৃতা বিবৃতি লেখা লেখি অন্যের 
উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে । সমাজের দোষ ত্রুটি 
অপসারণ করার কাজটা আগে অন্যের ঘর থেকেই 
শুরু হোক এটাই যেন সবার একান্ত কামনা হয়ে 
গেছে । তারা কখনো ভাবেন না যে আমরাও 
যেহেতু সমাজের অংশ তাই সমাজ কলুষিত 
হওয়ার পেছনে আমাদেরও কিছুটা হাত আছে, 
আমাদের নিজেদের ভিতরেও অনেক দোষ-ব্রুটি 
আছে এবং সেই দোষ-ক্রটিগুলো দূর করতে 
আমাদের আগে মনোযোগী হতে হবে । 

যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের লক্ষে আমরা 
আমাদের দোষ-ক্রটিগুলো ঠিক করার দিকে আগে 
মনোনিবেশ না করব নিজেদের চরিত্র গুলো আগে 
সংশোধন না করব ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ 
পরিবর্তনের চেষ্টা প-শ্রম ছাড়া আর কিছুই নয় । 
সেমিনার বক্তৃতা লেখা লেখি কোনোই কাজে 
আসবে না। 


কথায় কাজে মিল থাকে যার 

সেইতো আসল মন্দে মুমিন 

তার কথাতে শক্তি থাকে 

অন্তরে হয় পয়দা ইয়াকীন | 

এটাই একমাত্র কারণ সমাজ পরিবর্তনের লক্ষে 
খ্য সভা সেমিনার বক্তৃতা বিবৃতি লেখা লেখি 

নিষ্ষল হওয়ার । একই কারণে চিকিৎসা যতই 

করা হচ্ছে ততই দিন দিন রোগ বেড়েই চলেছে । 


এমনকি আমাদের সমাজের চেহারায় দিন দিন 
পশ্চিমা সমাজের রূপ দেখা যাচ্ছে প্রকট 
আকারে । 


আম্দিয়ায়ে কেরাম সাহাবা আজমাঈন তাবেঈন 
তবে তাবেঈন আর আউলিয়াউল্লাহ গণের 
দাওয়াতের কর্ম পদ্ধতি আমাদের চেয়ে অনেক 
ভিন্ন ছিল। তাদের দাওয়াতি কাজ শুরু হতো 
নিজেকে দিয়ে এবং নিজ পরিবারকে দিয়ে | 
নিজেকে এবং নিজের পরিবারস্থ সবাইকে 
সংশোধন করা তাঁদের প্রথম লক্ষ ছিল । তাঁদের 
আমল এবং উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে তাঁরা 
দাওয়াতের কাজ করতেন আর মৌখিক ওয়াজ 
নছিহত ছিল তাদের কাছে দ্বিতীয় স্থানের আমল । 
কুরআনে করীমে হযরত ইসমাইল /পবট-এর 
গুণাবলির মধ্যে এটাও বলা হয়েছে যে, 
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“তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত 
আদায়ের নির্দেশ দিতেন ।% 
আর ইবরাহীম /পর-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, 
পু 85০8 4 2৮৩28 54 ০৮ ভ ৬৮? 
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“এরই ওয়াসীয়ত করেছে ইবরাহীম তার 
সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার 
সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ 
ধর্মকে মনোনীত করেছেন । কাজেই তোমরা 
মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না ।” 
হযরত ইয়াকুব /পরধ-এর সম্পর্কে কুরআনে বলা 
552 68201৮74587526 44 এ 

৪৮৬৬ 0202৩ 
“তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু 
নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার 
পর তোমরা কার ইবাদত করবে £ 
নবীগণের দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতার 
শুরু নিজের পরিবার থেকে করার মধ্যে হেকমত 
এই ছিল যে যে হেদায়াত বা আলোর দিকে 
মানুষকে ডাকার জন্য তাঁরা দায়িত্প্রাপ্ত সেই 
হেদায়াত আগে নিজের পরিবারের সদস্যগণ গ্রহণ 
করে ধন্য হোক তা ছিল যুক্তি সংগত । তা ছাড়া 
এবং আমল করানো তুলনামূলক সহজ হয় । 
সর্বক্ষণ তাদেরকে দেখা শোনা করা এবং তাদের 
আমলের তদারকি করাও তুলনামূলক সহজ । 
পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে যখন দীনি পরিবেশ 
এসে যায় তখন সেই পরিবেশ অন্যের কাছে দীনি 
দীওয়াত পৌঁছানোর জন্য একটি শক্তি হিসেবে 
কাজ করে । মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য সব চেয়ে 
বেশি সহায়ক হয় একটি দীনি পরিবেশ । 
ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় সাহাবায়ে কেরাম 
একটি দীনি পরিবেশ তৈরি করার গুরুত্ব দিয়েছেন 
সব চেয়ে বেশি | কারণ গতানুগতিক শিক্ষা দীক্ষা 
আর ওয়াজ নসীহতের চেয়ে পরিবেশের প্রভাবে 
আর উন্নত চরিত্রের নির্বাক অথচ কার্যকর 
শক্তিশালী মাধ্যমের কারণেই সাধারণত মানুষ 
ভাল কিছু সহজে গ্রহণ করে থাকে । 
আম্দিয়ায়ে কেরামের উক্ত কর্ম পদ্ধতি থেকে যে 
মূল নীতি পাওয়া এবং সবার প্রতি যে নিন্দেশনা 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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এতে রয়েছে তা তাহলো দীনের দাওয়াতের কাজ 
আগে নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হবে । 
আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে আপন জনেরা 
সহজে এবং তাড়াতাড়ি উপদেশ গ্রহণ করবে, 
পরে তারাই অন্যের কাছে দীন পৌছানোতে 
সহযোগী হয়ে যাবে | 
প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যাক্তি যদি তার 
অধীনস্থদের কাছে আন্তরিকতার সহিত দীন 
পৌছায় এবং তাদের আমলের তদারকি করে 
তাহলে দেখা যাবে এক সময় পুরো সমাজে দীনি 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে । যেই সমাজের পরিবেশ 
সুস্থ সুন্দর এবং দীনি অনুযায়ী হয়ে যায় সেই 
কঠিন হয়ে যায় । 
কুরআনে করীমে এই সাংগঠনিক মূল নীতির প্রতি 
০2৩05528866 20555 2৫ ভিন ০ঞ5 
০895? 
“মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের 
পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, 
যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর |” 
আরও বলা হয়েছে, 
৪১৩০৮০28595 
নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর 
অবিচল থাকুন |”? 
নবী করীম কর্জ-কেও সবার আগে নিজের 
আত্রীয়-স্বজনদেরকে নামাযের হুকুম দেওয়ার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


৩৮৯১৪ ৩:৮০ ১৮৩5 


হযরত মাওলানা মুফতী শফী ঞল্ছি লিখেছেন, 
'আত্মীয় স্বজনদেরকে দাওয়াত দিতে বিশেষভাবে 
তাগিদ দেওয়ার কারণ হল তাদের কাছে দাওয়াত 
পৌঁছানো সহজ হয় এবং তারাও দাওয়াত সহজে 
গ্রহণ করে এবং এর প্রভাব হয় সুদূর প্রসারী | 
আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের সদস্যরা যখন 
দীনি পরিবেশে এসে যায় তখন দৈনন্দিন জীবনে 
সবার জন্য দীনের ওপর চলা সহজ হয় । এই 
ছোট দীনি পরিবেশটাই অন্যের কাছে দাওয়াত 
পৌঁছাতে সহায়ক হয় এবং তাদের দেখা দিখি 
অন্যদের জন্যও দাওয়াত গ্রহণ করা সহজ হয়তে 
যায় ।' 

এজন্যই কুরআন মজীদে 91-8৫১55 পঞ্চ 
“তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর”, এ কথা বলে 
পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছে | 
এটাই আমল আর চরিত্র শোধরানোর সঠিক এবং 
সহজ পথ | এমনিতেও দেখা যায় ভাল কাজের 
প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তাতে অটল থাকা 
প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় যদি সমাজ এবং পরিবেশ 


এপ্রিল'১২ 


অনুকূলে না থাকে । বে নামাজিদের পরিবেশে 
পাক্কা নামাধযিকেও নামীজের জন্য সময় বের করা 
অনেক কঠিন হয়ে যায় । আজ কাল গুনাহ থেকে 
বেচে থাকা কষ্টকর মনে হওয়ার কারণও এটাই । 
সমাজে সবাই যেখানে প্রকাশ্যে গুনাহের কাজে 
লিপ্ত সেখানে একা কারো পক্ষে গুনাহ থেকে বেচে 
থাকাও তুলনামূলক কষ্টের | রাসূল কষ্ট-এর ওপর 
যখন এই আয়াত নাজিল হয় তখন তিনি তার 
র মানুষদের ডেকে দীনের দাওয়াত দেন । 
তখন তারা দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও 
পরে তারাই আবার আস্তে আস্তে দাতায়ত হণ 
করে। 
পর্যন্ত বাইরে দাওয়াতের প্রভাব তেমন পড়ে না। 
এজন্যই দেখা যায় নবী করীম ক্টর-কে প্রথম 
দিকে কাফেরেরা বলত যে আগে কোরাইশদের 
ঠিক করুন তারপর আমাদের খবর নিতে আসুন । 
লা একসময় যখন নবী করীম ্-এর সমাজ 
গ্রহণ করে নেয় এবং মক্কা বিজয়ের 
মাধ্যমে যা পূর্ণতা পায় তার ফলাফল দেখা যায় 


উ৫%ি 1৯ ০৮৪৩০ঞ্ি? 
“এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে 
প্রবেশ করতে দেখবেন 1১ 
আমাদের দাওয়াতের পদ্ধতিতে যদি এই কৌশল 
আমাদের বক্তা, আমাদের সংস্কারকগণ যদি এই 
পদ্ধতিতে এগিয়ে যান, এবং যুব সমাজকে যদি 
দাওয়াতি প্রোগ্রামে শরিক করতে পারেন, 
দাওয়াতের সাথে সাথে নিজেরা আমল করে 
দেখান এবং নিজেদের পরিবার আর সমাজের 
মনোযোগী হন তাহলে আজো আমাদের সমাজের 
চেহারা পালটে যেতে পারে ইনশা আল্লাহ । তখন 
আমাদের সমাজ হবে প্রকৃত শান্তি সুখের আবাস | 
আমাদের সমাজ হবে ইসলামের প্রথম যুগের মত 
প্রকৃত ইসলামী সমাজ । 
তথাসূত্: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, নভেম্বর 
২০৯৯ 


লেখক: হাবিবুল্লাহ, পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ 

ৃ কানাইমাদারী এ, থাম: কানাইমাদারি, 
পোষ্ট : পাঠান্দভি, ইউ পি বরকল, থানা; চন্দনাইশ, 
চউথাম , বাংলাদেশ 


আল-কুরআন, সুরা আল-জানকাবৃত, ২৯০৬৯ 
_ আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:৭ 

_ আল-কুরআন, সুরা মারয়াম, ১৯:৫৫ 

, আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৩২ 

, আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২১৩৩ 

“ আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

' আল-কুরআন, সূরা তাহা, ২০:১৩২ 

” আল-কুরআন, সূরা আশ-শুআরা, ২৬:২১৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নাসর, ১১০:২ 


এজেন্সির নীতিমালা 


প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি ূ 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
িভাটিটিরদিরচযাাধাগাযাটি। 
এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
টকা 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ূ 


অধ্িম পরিশোধ করতে হয় 


১১৯০ 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
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যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
পি আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


জ্যোতির্ময় 


ইসলাম ও 
চিন্তার 


সচলায়তন 


মূল: আতাউল হক কাসেমী 
অনু. খন্দকার মুহা. হামিদুল্লাহ 


পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে পশ্চিমা ও 
ইসলামি সংস্কৃতির দ্বন্ধ বর্তমান | বহু মুসলিম 
দেশে সফরের অভিজ্ঞতা আমার অর্জিত হয়েছে । 
সেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতি পূর্ণমাত্রায় পরিব্যাপ্ত । 
পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতোই সেখানে প্রগতি" 
বা আলোকিত চিন্তা” বিরাজিত । এসব দেশের 
সমুদ্র সৈকতে সম্পূর্ণ নগ্নতা না হলেও সংক্ষিপ্ত 
পোষাকের অর্ধনগ্নতা বহাল তবিয়তেই আছে । 
অনেক মুসলিম দেশেই পুরোদস্তুর নাইট ক্লাব ও 
বার দেখা যাবে । রেস্তোরাগ্তলোতে শুকরের 
গোশত অবাধে ও নির্বিঘ্নে খাদ্য তালিকা আর 
খাবারের টেবিলে উঠে আসে । এর সবক*টিই 
পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে ব্যবহার করা হয় । 
তাই গোটা দুনিয়া থেকে পর্যটকরা এখানে ছুটে 
আসেন আর এই 'প্রগতি' ও “আলোকিত চিন্তা" 
পরিবেশনাগ্তলো মনের মতো করে উপভোগ 
করেন। অন্যদিকে এখানে আধুনিক 
স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত সুরম্য মসজিদও চোখে 
পড়বে এবং ইসলামি মূল্যবোধ লালন করে 
পরিচ্ছন জীবনযাপনের সুবন্দোবস্তও আছে 
যথারীতি | 

এই পরিবেশটি একজন কবির ভাষ্যে উঠেছে 
এসেছে এভাবে : “সুন্দর চেহারার সম্মুখে প্রদীপ 
জ্বেলে তারা দ্যর্থবোধক সুরে আহ্বান করে, 
আলোর পথ ধরে সামনেও যেতে পারো_ তবে 
এখানে পতঙ্গের অভিসারও জমবে । 

বিপরীতে পাকিস্তানসহ কতিপয় মুসলিম দেশে এ 
দৃশ্য অনুপস্থিত । এখানে না আছে নাইটক্লাব, 


এপ্রিল'১২ 


বার, মদের আসর কিংবা ড্যাস হল- আর না 
দেখবেন সমুদ্রে বেলেল্লাপনার সাজানো পসরা ! 
কিন্তু প্রকাশ্যে অশ্ীলতার বেপরোয়া মহড়া না 
হলেও অন্দর মহলে এমন সবকিছুই হচ্ছে যা 
পশ্চিমা দেশে উন্যক্তভাবে হয়। প্রাচ্যের 
সভ্যতাগর্বাদের কাছে এর বিস্তারিত খবর 
পৌছালে তারা হয়তো মর্মপীড়ায় মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়বেন । আমাদের দেশগ্তলোতে সামাজিক 
ও ইসলামি মূল্যবোধ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 


£ আলিম ও আদর্শবাদী নাগরিকদের তীব্র বাধার 


মুখে সরকারগুলো চাইলেও যথেচ্ছ বগ্নাহীনতায় 
গা ভাসাতে পারে না। পশ্চিমা সমাজের শিরা- 
উপশিরায় ঢুকেপড়া ওসব অপসংস্কৃতির ছোবল 
থেকে সাধারণ মানুষ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে 
পারেন (অবশ্য এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশ 
অবলুপ্তির পথে)। এর সমান্তরালে মিথ্যা, 
প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ, 
সুদ-ঘুষ-দুনীতি, শোষণ-বঞ্চনা, বানোয়াট 
প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে ওলামা- ও 
নাগরিক সমাজকে আশানুরূপ সোচ্চার হতে দেখা 
যায় না। ব্যক্তি যেখানে সমাজ কর্তৃক নিগ্রহের 
শিকার হয় । অথচ নিজের অজান্তে এসব অপরাধ 
আমাদের সমাজে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে বিনা 
বাধায় | 

যেসব মুসলিম দেশে অশ্লীলতার অবাধ চর্চা 
সেখানে কিন্তু উপরিউক্ত অপরাধপ্রবণতা মোটেও 
অনিয়ন্ত্রিত নয় | যা মানুষের অন্তর্লোক নগ্ন করে 
দেয়। ওসব দেশে মানুষ ইচ্ছে করলে অন্যের 
জীবন নিয়ে খেলতে পারে না। ওখানে দিন বা 
রাতের যেকোনও সময় নিশ্চিন্তে আপনি ঘরে 
বাইরে যেতে পারেন । ঢাকাত, ছিনতাইকারী 
আপনার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না । 
প্রত্যেকেই নিজের খেয়ালখুশি মতো জীবনযাপন 
করার স্বাধীনতা রয়েছে। “ছড়ি ঘুরানো'র এই 
স্বাধীনতা অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ 
তা অন্যের নাকে আঘাত না করে । একজন 
মুসলমান হিসেবে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামের 
অনুসরণ করতে চাই । কিছু এদিক থেকে আর 
কিছু ওদিক থেকে নয় | কিছু মিষ্ট কিছু কিছু তিক্ত 
মিশিয়েও নয় | 

আমি বর্তমানে দুবাইতে আছি । এখানে ওসব 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় যা লেখার শুরুতে আমি 
উল্লেখ করেছি। দুবাই থেকে ইসলামি মূল্যবোধ 
কিংবা পশ্চিমা সংস্কৃতি যেটা খুশি আপনি অনুসরণ 
করতে পারেন । দু'টির পর্যালোচনা করে যেটাই 
ইচ্ছে গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা আপনার 
রয়েছে । আমার বন্ধু যার কাছে আমি বর্তমানে 
থাকি চৌধুরী নুরুল হাসান তানভীর | তার মতে 
'ধর্মতত্ববিদ-আলিম ও আধুনিকতাপস্থীদের মধ্যে 
মৌলিক ইসলামি বিষয়াদি ব্যতিরেকে অন্যান্য 
বিস্তৃত বিষয়গ্ুলোতে মুক্ত আলোচনা হওয়া 
জরুরি । সে আলোচনায় প্রত্যেকের নিজস্ব 
মতামত, বক্তব্য ও চিন্তা-দর্শন উপস্থাপনের 
স্বাধীনতা থাকবে । এ প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষকে কাফির 
সাব্যস্ত করা কিংবা কৃপমণ্ডুকতার অপবাদ দেবার 


সুযোগ থাকবে না। উভয়পক্ষের উনুক্ত 
আলোচনার মাঝে ইসলাম স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত 
হতে পারবে আর আমরাও খপ্তিত বা প্রান্তিক নয় 
পুর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের সুযোগ পাব ।' এ 
জন্যে প্রথমে প্রয়োজন ইবাদাত ও পার্থিব কাজ- 
কারবারকে সমান গুরুতৃ প্রদান। এ প্রসঙ্গে 
চৌধুরী নুরুল হাসান তানভীরের বক্তব্য বরং 
বিশ্বাস হল-_ এ পথে অগ্রসর হলে আমরা পশ্চিমা 
সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিরাপদ 
থাকতে পারব এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার 
পথ রুদ্ধ করার সক্ষমতাও অর্জন করব । যা 
সাধারণ নাগরিকদের জীবনের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবিষ্ট 
অথচ আমরা এর প্রতিকার হিসেবে সাধারণ 
ক্ষমারও ঘোষণা দিয়ে বসে আছি । তিনি বলেন, 
যদি ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে আমাদের 
অবিচল বিশ্বাস থাকে এরূপ সংলাপে আমাদের 
ভীত হবার কারণ নেই । কারণ বিশুদ্ধ ইসলামি 
জীবনব্যবস্থার ওপর কোনও অবাস্তব জীবনধারা 
বিজয়ী হতে পারে না। যেসব মুসলিম দেশে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম সংস্কৃতির লালন ও 
পৃষ্টপোষকতা দেয়া হয় সেখানে বস্তৃত, স্বীয় 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রকট দুর্বলতাজনিত ভয়-ভীতি সক্রিয় । 
আমাদের চিন্তাধারা তো এ জাতীয় আতঙ্কের 
শিকার হতেই পারে না। তিনি এ প্রসঙ্গে তুরক্ষের 
উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সেখানে 'আধুনিক' 
বা সেক্যুলারপন্থী ও ইসলাম অনুসারী উভয় শ্রেণী 
পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থানে রয়েছে । বিজয় 
কিন্তু ইসলামপন্থীদেরই হতে চলেছে । তা সত্বেও 
এই বিজয়ের ময়দানে তারা ভারসাম্যপূর্ণ নীতির 
পতাকা ছুঁড়ে ফেলেনি। বরং মুমিনসুলভ 
ধাচে ঢেলে সাজানোর গণতান্ত্রিক পথ ধরে অগ্রসর 
হচ্ছে। 

আমিও মনে করি, তুরস্কের উদাহরণ বা মডেলকে 
সামনে রেখে আমাদের ধীরে-সুস্থে লক্ষ্যপানে 
এগিয়ে যেতে হবে । অন্যভাবে বিদ্যমান এ 
স্বৈৈশাসন ও নৈতিকতাবর্জিত সমাজ ব্যবস্থার 
নির্মল সহজ নয় । আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামের 
প্রদীপ যখন সমহিমায় জলে উঠবে তখন পতঙ্গের 
দল ঝাঁকে ঝাকে এখানেই ভিড় করবে অন্যদিকে 
ফিরেও তাকাবে না । তারা ঠিকই উপলব্ধি করে, 
আলোকিত জীবনের জন্য এই প্রদীপের চারপাশে 
প্রদক্ষিণের কোনও বিকল্প নেই । অতএব, আসুন! 


যতদিন 
আলোচনার এই বাতায়ন খুলে না দিব ততদিন 
আমাদের অন্তর্লোক মুক্ত আবহাওয়ার সঞ্জীবনী 
থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে । নৈতিকতা ও 
সমাজসচেতনতার বহুমাত্রিক সমন্বয় ছাড়া অধরা 
থেকে যাবে মানুষের অন্তর্বোধ জাগিয়ে তোলার 
মহৎ স্বপ্ন । 

তথ্য সূত্র :ডেইলি জঙ্গ, করাচি, ৬ মার্চ ২০১২ খ্রি. 
মঙ্গলবার 
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_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


আল্লাহপাক মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা 
সৃষ্টির সেরা আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের 
যাতে তারা একে অন্যের সাথে ভাবের আদান- 
প্রদান করে বিশ্ব ভ্রাত্ত্ববোধ গড়ে তুলতে পারে । 
নির্দেশনাবলির মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবী 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র ॥ 
বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৬ হাজারের অধিক ভাষা 
প্রচলিত আছে । এর প্রত্যেক ভাষায়ই কথা বলে 
একেকটি জনগোষ্ঠী । 

এ ভাষাগ্তলোই প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের 
মাতৃভাষা । ইসলাম প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর 
মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছে । 
কারণ ইসলাম মনে করে মাতৃভাষার সাথে 
প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি জড়িত 
থাকে । একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান 
করা, সৎ ও ন্যায় কাজ করা অসৎ ও অন্যায় কাজ 
থেকে বিরত থাকা বা বাধা প্রদান করা, ধর্মের 
বিধিবিধান প্রতিপালন করা, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব । 
ইসলাম ভাষার বিষয়টিকেও সার্বজনীন আখ্যা 
দিয়েছে । বর্ণ, আধ্ঞলিকতা ও ভাষার সীমাবদ্ধতা 
পেরিয়ে ইসলাম ধর্মীয় প্রচারে মাতৃভাষা চর্চার 
তোমার প্রতিপালকের পথে বিজ্ঞানসম্মত ও উত্তম 
ভাষণ দ্বারা আহ্বান করো এবং তাদের সাথে 
সপ্ভতাবে আলোচনা করো | [সূরা আন-নাহল : ১২৫] 
পাকিস্তানিদের মতো অনেক বাঙালি মুসলমান ও 
আলেম-ওলামা-ইমাম আমাদের মাতৃভাষা বাংলার 
প্রতি উদাসীন । আরবি-ফার্সি-উর্দু ভাষায় যত 
ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় 
ততটা নেই । এটি বাংলা ভাষাভাষী আলেম- 
ওলামাদের ব্যর্থতা । আমাদের অনেকের এ 
উপলব্ধি বোধ নেই যে, আরবি-ফার্সি ও উর্দু 


এপ্রিল'১২ 


ভাষায় রচিত সিনেমার চেয়ে বাংলা ভাষায় রচিত 


নজরুলের হামদ ও নাত হাজার গুণ শ্রেয় । 
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এখন বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রভাষা । রান্ত্রীয় ও জীবনের সর্বস্তরে এখন তার 
অবাধ ব্যবহার আমাদের গৌরবান্বিত করে। 
মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর একটি 
উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে । তিনি 
বলেছিলেন, 'রাজভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন হইলে 
দেশের ও জাতির উন্নতির পথ যেরূপ সুগম হয়, 
বিভিন্নাবস্থায় সেরূপ হইতে পারে না । 

তিনি যখন এ উক্তি করেছিলেন তখন ব্রিটিশের 
রাজত্ব চলছে । তার এই উক্তির ভেতর দিয়ে এ 
কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার সমকালে তিনি 
মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করতে 
পেরেছিলেন এবং মাতৃভাষাচর্চার অভাব যে 
মুসলমানদের দুর্দশার প্রধান কারণ, এ কথাও 
তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন । 

মধ্যযুগে, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এখনকার 
মতো মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার অবাধ ছিল না। 
প্রথম দুই আমলে বাংলা ভাষা এককভাবে 
রাষ্ট্রভাষা ছিলই না; এবং এর ব্যবহার নিয়ে 
বাঙালি মুসলমানদের ভেতর দ্বিধা ছিল । তবুও 
দেখা যায়, শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী 
মুসলমানদের ভেতরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা 
একেবারে থেমে থাকেনি । পাকিস্তান আমলে 
বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে বাঙালি তরুণদের বুকের রক্তে রাজপথ 
রঞ্জিত করতে হয়েছিল | এ ছাড়াও বাংলা ভাষার 
তার মৌলিক রূপ ও চরিত্র বদলিয়ে ফেলার 
অপচেষ্টা সে সময় কম হয়নি | কিন্তু সে সময় ড. 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, 
সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর 
শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ পণ্ডিত 
ও সাহিত্যিকের প্রবল যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মুখে 


এবং ভাষা আন্দোলনের উত্তাল ম্লোতে তা ভেস্তে 
যায় । ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীকার আন্দোলন 
এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের 


অজুদয় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 
বিশ্বের মানচিত্রে । 


আমরা এবার একটু পেছনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে 
পারি । প্রথমেই মধ্যযুগ । মাতৃভাষা বাংলা, আমরা 
জানি, সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার 
করতে উৎসাহিত করেছিলেন মুসলমান সুলতান ও 
রাজন্যবর্গ । তাদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এক 
দিকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রক্তচক্ষু ও অপর দিকে 
মুসলমান সমাজের বিরোধিতা উভয় সম্প্রদায়ের 
দাঁড়ায় । মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মসাহিত্য । 
দেবভাষা সংস্কৃত থেকে “অনার্য ভাষা' বাংলায় 
শাস্ত্রের রূপান্তর যেমন সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্তিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পায়নি, তেমনি 
আরবি-ফারসি থেকে বাংলায় কুরআন-কিতাবের 
কথা ভাষান্তরের ব্যাপারেও মুসলমান সমাজের 
একটি বড় অংশ তেমন উদ্যোগী ছিল না । কিন্তু 
সেকালেও বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল 
বাংলাভাষী | সুফিদের কাছে ইসলাম ধর্মে ধর্মীস্ত 
রিত হলেও সাধারণ মুসলমানরা শরা-শরিয়ত 
সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ। তাদের কাছে ইসলাম 


ধর্মের এই মূল বিষয়গুলো পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ 
তারা নিয়েছিলেন | 

মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তৎকালীন 
সমালোচনা করেছেন। তিনি নিজেও 
ইসলামবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন বাংলায় । 


মজলিস । শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণ 
কায়দানী কিতাব ও নূরনামা গ্রন্থের রচয়িতা । এ 


-। আত্তান্তহীদ ২১ 
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এবং মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তা এবং আলাউলের 
তোহফা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এ ছাড়া মুসলিম 
আমলে রোমান্টিক কাব্যও বঙ্গানুবাদের দ্বারা 
মধ্যযুগে ধর্ম সাহিত্যের পাশাপাশি নতুন স্বাদ 
এনে দেয় । কোরেশী মাগন, আলাউল, শা"বারিদ 
খান প্রমুখ কবিরা সে যুগে বাংলা সাহিত্যের চর্চা 
অব্যাহত রেখেছিলেন বলেই আমরা সে যুগের 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে 
শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করি পুঁথি সংগ্রাহক ও 
গবেষক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে | 
মধ্যযুগে মুসলিমদের বাংলা সাহিত্যচর্চার নজির 
তুলে ধরার কৃতিত্ব তারই ৷ পরে অধ্যাপক আলী 
আহমদও পুথি সংগ্রহে অবদান রেখেছেন । 
ব্রিটিশ আমলে মধ্যযুগের এই আলোকিত দিকটি 
নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে ৷ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি 
মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা কেবল থেকে গেল 
দৈনন্দিন কার্যাবলিতে, সাহিত্যের দিকটি হলো 
উপেক্ষিত । কেবল তাই নয় ইংরেজি ও বাত 
শিক্ষা থেকেও তারা দূরে সরে গেল | অভিজাত 
নাগরিক মুসলমানদের উর্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে 
গ্রহণ করতে দেখি । কিন্তু গ্রামবাংলার অসংখ্য 
মুসলমানের মাতৃভাষা তখনো বাংলা কিন্তু এই 
অন্ধকার বেশি দিন থাকেনি । বাঙালি 
মুসলমানদের এই হতদশা থেকে তুলে আনার 
হয়ে আসেন । 

মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে এরা কেবল ভেবেছেন 
তাই নয়, মাতৃভাষা বাংলায় তারা সাহিত্যচর্চার 
ওপর জোর দিয়েছেন । যে গুরুত্ব দিয়ে ধর্সীয 
শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন 
মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা, তারই পুনরাবৃত্তি 
করতে হলো উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের 
শিক্ষিত মুসলমানদের । মাওলানা মনিরুজ্জামান 
ইসলামাবাদীকে মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝাতে হয় 
ওই সব উন্নাসিক শিক্ষিত মুসলমানদের, যারা 
মাতৃভাষা চর্চাকে কেবল উপেক্ষা করেননি, এ 
ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করেননি । 
ইসলামাবাদী সাহেব মাতৃভাষা কী এবং তার 
গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, “মাতৃক্রোড়ে থাকিতেই 
শিশু আধআধ স্বরে স্বভাবের প্রেরণায় মুখে যে 
কথা ব্যক্ত করে, তাহাই মাতৃভাষা । এই হিসেবে 
বাংলা বাঙ্গালার পৌনে ষোল আনা লোকের 
মাতৃভাষা । ইহাতে হিন্দু মোছলমানের কোনো 
পার্থক্য নাই । ঢাকা, কলিকাতা, মোর্শেদাবাদ ও 
চট্টগ্রাম টাউনের মোছলমানের ভাষা মাতৃভাষা 
কিংবা বিকৃত উর্দু ও বাংলায় মিশ্রিত হইয়া 
গেলেও তাহারা উভয় ভাষাতেই মনোভাব প্রকাশ 
করিতে অভ্যস্ত বরং তাহাদের সংসার জীবনের 
প্রত্যেক স্তরেই তাঁহারা উর্দু অপেক্ষা বাং 
অধিকতর মুখাপেক্ষী ॥ 

খাতাপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও পত্র ব্যবহার সমস্তই 
তাহাদিগকে বাংলাতেই করিতে হয়। সুতরাং 
লা যে তাহাদেরও মাতৃভাষা, ইহাতে দ্বিমত 
হইতে পারে না। 


এপ্রিল'১২ 


সাহিত্যের বাহন সম্পর্কে জ্ঞানতাপস প্রখ্যাত 
ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র উক্তি এখানে 
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি । তিনি বলছেন, “বাহন 
উপযুক্ত না হলে কেউ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে 
পারে না। লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যের 
বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন 
মাতৃভাষা ।' 

আর একজন মনীষীর নাম আমরা স্মরণ করতে 
চাই । তিনি খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ । ব্রিটিশ 
ভারতের প্রথম ভারতীয় এবং মুসলমান 
এডিপিআই কেবল শিক্ষাবিদ ছিলেন না, ছিলেন 
সমাজসেবী এবং সুফি সাধক । তিনি তার দায়িত্ব 


শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন । তিনি 
বিশ্বাস করতেন, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যম ছাড়া 
স্বজাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি লিখেছেন, 
মাতৃভূমি হিন্দুর নিকট যেরূপ আদরণীয়, 
মুসলমানের নিকটও তন্রপ | বঙ্গভাষা একের 
পক্ষে যেমন নিজস্ব, অপরের পক্ষেও সেইরূপ । 
তাই বলি, যদি বঙ্গদেশের উন্নতি চাও, যদি 
বঙ্গভাষার প্রাধান্য দেখিতে চাও, যদি মঙ্গলময়ের 
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাও, তবে ভাষা ব্যবচ্ছেদ 
হইতে বিরত হও । 

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম 
শামসুদ্দীন খান বাহাদুর সাহেবের এই ভাষণের 
তিন বছর আগে প্রায় অভিন্ন উক্তি করেছিলেন । 
তার ভাষায়: “বর্তমান সময়ে এই ভাষায় (বা 
লেখক) নানারপ বিপ্রব সৃষ্টি হইতেছে । এই বঙ্গে 
অর্ধাধিক মুসলমান | সুতরাং বলা বাহুল্য যে, 
বঙ্গভাষার ওপর মুসলমানের ন্যায্য অধিকার 
বিদ্যমান | কিন্তু এ যাবৎ বঙ্গীয় মুসলমান নানা 
কারণে বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ 
করিয়াছেন | তাহাদের মধ্যে কম লোকই ইহার 
সেবা করিয়াছেন । কিন্তু এখন বঙ্গীয় মুসলমানগণ 
বঙ্গভাষাকে ভালো মতেই চিনিয়াছেন, এই 
সাহিত্যের প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন যে জাতীয় 
উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়, তাহা তাহারা খুব 
ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন । 

অতঃপর তিনি মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বেশ 
জোরালোভাবে, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, 
বাঙ্গালি মুসলমান যাহারা দৈনন্দিন কথাবার্তায় 
অস্থিমজ্জায় পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা অনুপ্রবিষ্ট 
হইতে পারে না। 

সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যচিত্তক মোহাম্মদ 
ওয়াজেদ আলী ছিলেন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর । “বাংলা ভাষা ও মুসলমান 
সাহিত্য” শীর্ষক এক প্রবন্ধে মাতৃভাষা বা 
সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় বক্তব্য রেখেছেন । তার 
বক্তব্যটি নুরূপ: “বাংলা দেশবাসী মুসলমানের 
মাতৃভাষা বাংল্স সে বিষয়ে কাহারো মতবিরোধ 


নাই । আমরা বাঙলায় কথাবার্তা কহি, বাঙলায় 
স্বপ্ন দেখি, বাঙলায় চিন্তা করি, আমাদের প্রাণ 
বাঙালীর প্রাণ, হাসিকান্না বাঙালীর হাসিকানা, 
এমন কি আমাদের রক্তমাংস বাঙালীর রক্তমাংস । 
অতএব, অপ্রতিরোধীয় রূপে আমাদের মাতৃভাষ্ম 
যে দেশের মাটিতে আমাদের বাস, যে দেশের 
বায়ু আমাদের শ্বাস, যে দেশের ফল জলে আমরা 
পালিত, যে দেশের নদনদীর ম্নেহধারায় আমরা 
পরিপুষ্ট, সেই দেশের ভাষা বাঙলা । এমন কথা 
কেহ বলিতে পারেন না যে, বাঙলা ভাষা হিন্দুর 
নিজস্ব ভাষা, উহা কখনো মুসলমানের ভাষা 
হইতে পারে । প্রকৃতপক্ষে কোন ভাষা কোনকালে 
নাই এবং বোধ হয় কোনকালেও হইবে না । 
মাতৃভাষা বাংলা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েও সে 
স্বমহিমায় দেদীপ্যমান । মধ্যযুগে, ব্রিটিশ আমলে 
এমন কি পাকিস্তান আমলেও এর অপ্রতিরোধ্য 
গতিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি । ১৯৫২ সালে যারা 
বুকের রক্ত দিয়েছিলেন, তাদের স্বপ্ন এখন 
সার্থকতায় পূর্ণ ৷ বাংলা সাহিত্যচর্চায় এখন সব 
শ্রেণীর মানুষ নিবেদিতপ্রাণ | গল্প, উপন্যাস, 
প্রবন্ধ, কবিতা, ইতিহাস, নৃতত্ব, প্রত্বতত্, 
সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা 
ইত্যাদি এখন মাতৃভাষায় হচ্ছে। অফিস- 
আদালতেও এর ব্যবহার এখন স্বতঃস্ফূর্ত । ধর্মীয় 
বিষয়াদি বাংলায় লিখিত হওয়ায় অধিকসংখ্যক 
মুসলমান এর অন্তর্গুঢু তাৎপর্য অনুধাবন করতে 
সক্ষম হচ্ছে । 

আমরা অনেকেই জানি না যে, সমগ্র ভারতে 
ইসলামের প্রসার সবচেয়ে দ্রুত ঘটেছিল বাংলায় 
এরই ফল হল, বিশ্বের আর কোন দেশে এত ক্ষুদ্র 
ভৌগলিক সীমানার মধ্যে এত মুসলমানের 
বসবাস নাই যা বাস করে বাংলায় । তবে 
ইসলামের প্রসার রোধে ইসলামের শত্রুরা কোন 
কালেই বসে থাকেনি । আজকের ন্যায় অতীতেও 
নয় । অতীতে মুসলমানদের বিজয় রোধে তাদের 
সামরিক সামর্থ ছিল না, তবে সামর্থ ছিল ভাষা ও 
সাহিত্যে । ইসলামের যখন দ্রুত বিস্তার ঘটছে 
তখন প্রতিরোধে ময়দানে নামেন শ্রী চৈতন্য দেব 
ও তাঁর সাথীরা বৈষ্ঞব পদাবলী নিয়ে । ভক্তিমূলক 
এ বৈষ্ণব গানের মধ্যে হিন্দু ধর্ম যেন নতুন প্রাণ 
পায়। বৈষ্ণব সন্যাসীরা তাদের ভাববাদী গান 
নিয়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো,আর 
শ্রী চৈতন্য দেব ও তার শিষ্যরা এ ভাবে আবির্ভূত 
হয়েছিল এক সংগঠিত শক্তি রূপে, যোগ করেছিল 
নতুন আধ্যাত্ীকতা । কোথাও কোথাও তারা 
মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বোহও গড়ে তোলে । 
তাদের কারণেই স্তিমিত হয়ে যায় বাং 
ইসলামের প্রসার, যা পরবর্তীতে দারুন ভাবে 
প্রভাবিত করে বাংলার পরবর্তী মানচিত্র ও 
রাজনীতি | 

লক্ষণীয় হল, মুসলমানরা যখন বাংলা ভাষাকে 
নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ভাষা রূপে গড়ে 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


তুলতে ব্যর্থ হচ্ছিল তখন হিন্দুরা অনুধাবন করে 
ভাষার গুরুত্ব । বিশেষ করে দ্রুত-প্রসারমান 
ইসলামের প্রতিরোধে । এ ভাষাকে তারা 
একদিকে যেমন গড়ে তোলে নিজেদের ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ভাষা রূপে,তেমনি ব্যবহার করে 
প্রতিবেশী মুসলমানদের ইসলামী চেতনা বিনাশের 
লক্ষ্যে । হিন্দুদের রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে 
বাংলার হিন্দুদের মাঝে যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় 
তা আদৌ সেকুলার ছিল না। বরং ছিল প্রচণ্ড 
সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী । রাজা রাহমোহন 
রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দনাথের মত যেসব ব্যক্তিবর্গ সে 
মনে প্রাণে হিন্দু । তারা হিন্দুদের জাগরণ বা 
রেনেসাঁকে দেখতেন হিন্দু রূপে বেড়ে উঠার মধ্য 
দিযে, হিন্দুত্বের বাইরে কোন আন্দোলনকে তারা 
হিন্দুর জাগরণ রূপে দেখতেন না । তাছাড়া তারা 
সেটিকে দেখতেন অখণ্ড ভারতের মাঝে একীভূত 
থাকার মধ্য দিয়ে। আর সে আমলেই আসে 
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ । সাহিত্যে আসে 
তখন নতুন জোয়ার | তখন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শরণচন্দ্রসহ বিশাল এক বাঁক হিন্দু সাহিত্যিক 
ময়দানে ৷ হিন্দুদের এ জাগরণে ওপনিবেশিক 
ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
না। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্র ভাষা 
ছিল ফারসী | কিন্তু সেটি উচ্ছেদ করে ইংরেজীর 
প্রচলন করা হয়। আর এতে সরকারি খাতায় 
শিক্ষিত মুসলমানগণ । অপর দিকে হিন্দুগণ 
ইংরেজী শিখে ইংরেজ শাসনের দক্ষ কলাবেরটরে 
পরিণত হয় ৷ এবং লাভ করতে থাকে নানারূপ 
সরকারি সুযোগ সুবিধাও | বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন 
তাদেরই একজন | ইংরেজী সাহিত্যের ধাঁচে 
তারাই বাংলা সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য রচনা শুরু 
করেন । 

ইসলামী চেতনা বিনাশের উপকরণ বাংলা 
সাহিত্যে বহু । সাহিত্য কাউকে গলায় ফাঁস দিয়ে 
হত্যা করে না। বরং ধীরে ধীরে হত্যা করে তার 
চেতনাকে । আর বাংলায় নিহত হচ্ছে বাঙালী 
মুসলমানের ইসলামী চেতনা ।এবং সেটি চলছে 
বহু শত বছর ধরে । সে চেতনা বিনাশী প্রকল্পের 
কিছু উদাহরণ দেয়া যাক | মোহম্মদ কবিরউদ্দীন 
সরকার বহু বছর আগে বাংলার পাঠ্য পুস্তক নিয়ে 
তৎকালীন “বাসনা” পত্রিকায় [২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ, ১৩১৬] 
লিখেছিলেন, “আজকাল বিদ্যালয়াদিতে যে সকল 
সাহিত্য ও এতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত হইতেছে, 
তাহা হিন্দু দেবদেবী, মুণি-ঝষি, সাধু-সন্নাসী, 
রাজা-মহারাজা, বীর-বীরাঙ্গাণা ইত্যাদির উপখ্যান 
ও জীবন চরিত আদিতেই পরিপূর্ণ হিন্দুর ধর্ম- 
মাহাত্ম্য বণনাতেই সেই সব পাঠ্যগ্রন্থ অলংকৃত । 
পন্ডিত-ব্যবস্থাপক. বীর-বীরাঙ্গনাদির উপখ্যান বা 
জীবন-বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য-কর্তব্য 


এপ্রিল'১২ 


ধর্মাধর্্ম ব্রত উপাসনা, খয়রাত-যাকাত ইত্যাদির 
মাহাত্যরাজীর নামগন্ধও এ সকল পুস্তকে নাই, 
বরঞ্চ মুসলমান ধর্মের ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা 
বিদ্বেষের বই বর্ণিভাবই বর্ণিত আছে । প্রথম বর্ণ 
পরিচয় কাল হইতেই আমাদের বালকগণ রামের 
গল্প, শ্যামের কথা, হরির কাহিনী, কৃষ্তের চরিত্র 
ইত্যাদি পড়িতে থাকে | যদু-মধু, শিব-ব্রন্মা, রাম- 
হরি ইত্যাদি নামেই পাঠ আরম্ভ করিতে হয় । 
কাজে কাজেই আমাদের সরলমতি কোমল প্রকৃতি 
শিশুগণ বিদ্যালয় পঠিত হিন্দুগণের উল্লিখিত 
বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের 
জাতীয় পবিত্র শান্তর ও ইতিহাস উপাখ্যান ধর্ম- 
কর্মাদির বিষয় অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে 1” সূত্র: মুস্ত 


ফা নুরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩১] 


ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেছিলেন, “কি 
পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই 
রাম শ্যাম গোপালের গল্প পড়িতে হয় । সে পড়ে 
গোপাল বড় ভাল ছেলে । কাশেম বা আব্দুল্লাহ্‌ 
কেমন ছেলে সে তাহা পড়িতে পায় না। এখন 
হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। 
তারপর সে তাহার পাঠ্যপুস্তকে রাম-লক্ষণের 
কথা,কৃষ্্ার্জনের কথা, সীতা-সাবিত্রির কথা, 
বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি 
হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। 
সম্ভবতঃ তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা 
মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের বড় লোক নেই । 
এই সকল পুস্তুক দ্বারা তাহাকে জাতীয়ত্ববিহীন 
করা হয় । হিন্দু বালকগণ এ সকল পুস্তক পড়িয়া 
মনে করে আমাদের অপেক্ষা ঝড় কেহ নয়। 
মোসলমানরা নিতান্তই ছোট জাত । তাহাদের 
মধ্যে ভাল লোক জন্মিতে পারে না।” অবস্থা 
এতটাই গুরুতর ছিল যে মাদ্রাসাতে হিন্দুদের 
লেখা বই পড়ানো হতো । 

ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেছিলেন, “মক্তবে ও 
মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদিগের 
শিশুগণকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, 
তদপেক্ষা আর কি কলংকের কথা আছে? আমরা 
কি এতই মুর্খ যে তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা 
করিতে পারি না? মুল পাঠ্য ইতিহাস সম্বদ্ধে এ 
কথা তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী চার পৃষ্ঠা আর 
হযরত মোহম্মদ ক্রঞ্জ-এর জীবনী অর্ধপৃষ্ঠ মাত্র । 
অথচ ক্লাসে একটি ছাত্রও হয়তো বৌদ্ধ নহে। 
আর অর্ধাংশ ছাত্র মুসলমান |. মূল পাঠ্য 
কথা প্রায় টাকিয়া ফেলা হয়, আর মুসলমানদিগের 
বেলা ঢাকঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয় । গুণের 
কথা বড় একটা উল্লিখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় 
এই, ভারতবষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্ররা বুঝিল, 
মুসলমান নিতান্তই অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী 
এবং নিষ্ঠুর জাতি । পৃথিবী হইতে তাহাদের লোপ 
হওয়াই মঙ্গল |” সূত্র: আমাদের (সাহিত্যিক) দারিদ্রতা, 
মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আল-এসলাম, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩২৩, 


সংগ্রহে মুস্তফা নব উল ইসল ম, ্ ময়ি ক পত্রে জীবন ও জ মত, 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩১] 


হিন্দুদের এ মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা শুধু 
সাহিত্যের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি । সে 
চেতনাধারীদের হাতে অধিকৃত হয়েছিল বাংলার 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও | সাংবাদিক ও লেখক 
জনাব আবুল কালাম সামসুদ্দীন (মাসিক 
মোহম্মদী এবং দৈনিক পাকিস্তান) লিখেছেন, 
“বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার 
শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের আপত্তিকর তথা 
বুঝাবার এই চেষ্টা চলেছিল যে,এ সবই হলো 
বাঙালী ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য । কাজেই হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও 
এসবে আপত্তি করার কিছু নাই । কিছু সংখ্যক 
তরলমতি মুসলমান তরুণদের মনে এ প্রচরণার 
প্রভাব পড়ে নাই, একথা বলিতে পারি না। 
তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো মনিষীও এ 
প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেন নাই যে, 
মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে 
তারা হিন্দু । কাজেই তারা হিন্দু-মুসলমান” । 
বাঙলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এই হিন্দু-মুসলমান" সৃষ্টির 
চেষ্টাই অব্যাহতগতিতে শুরু হইয়েছিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে । মুসলমান 
তরুণদের একশ্রেণী এ প্রচারণায় এতটা 
প্রভাবান্বিত হয়েছিলো যে, এদেরই গুরুস্থানীয় 
জনৈক চিন্তাশীল মুসলমান অধ্যাপক (কাজী 
আব্দুল ওদুদ) এক প্রবন্ধে নির্দিধায় লিখেই 
ফেলেছিলেন যে এদেশী মুসলমান হচ্ছে হিন্দু- 
মুসলমান: | [আবুল কালাম সামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতী, পৃ. 


১৫০] 

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি বসবাস শত 
শত বছর ধরে । একই আলো-বাতাস, একই নদ- 
নদী,একই মাঠ-ঘাট নিয়ে তাদের বসবাস । 
সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মাঝে বিবাদ ততটা না 
থাকলেও হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করেছেন সাহিত্যের 
ময়দানে । 

হিন্দু-মুসলমান- উভয়ের সাহিত্য বলে সে 
সাহিত্যকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাড়ানো হচ্ছে 
বাংলাদেশে । এমন সাহিত্য কি মুসলমানদের 
চেতানায় পুষ্টি জোগাতে পারে? বিষ পান 
সবদেশেই কম বেশি ঘটে । তবে তাতে কিছু 
ব্যক্তির মৃত্যু হলেও জাতির মৃত্দুদশা আসে না। 
কারণ কোন বিষই ঘরে ঘরে ছড়ায় না। কিন্তু 
সাহিত্য চেতনায় বিষ ছড়ায় ঘরে ঘরে । তাই 
সাহিত্যের মাধ্যমে বিষ পান শুরু হলে বিপন্ন হয় 
সমগ্র জাতি । চেতনায় তখন মহামারি দেখা 
দেয় । আর আজকের বিশ্বে তেমনি একটি বিপন্ন 
জাতির নমুনা হল বাংলাদেশ [সে বিপন্নতা ধরে 
সংঘাত, অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা এবং অরক্ষিত 
স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে । 

ভাষা ও ভাষালরূ দর্শন ও সাহিত্যের বিচারে 
সেকালের আরব এবং বাংলাদেশের মাঝে বিশাল 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ভা।ষা।_-।সা।হি।ত্য 


পার্থক্য । সেটিরই প্রতিফলন ঘটেছে সভ্যতার 
নির্মানে বাঙালী মুসলমানদের বিফলতায় । আরবী 
ভাষা যখন শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বে অনন্য,বাংলা ভাষার 
তখনও জন্মই হয়নি । আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের 
কারণ সে ভাষায় নিছক মানব রচিত সাহিত্য 
নয় [বরং মূল কারণ,এ ভাষাতেই অবতীর্ন হয়েছে 
মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং মানব 
কোরআন | বহু হাজার মাইলের এক বিশাল 
সোনার খনিই একটি দেশের অর্থনৈকি ভাগ্য 
পাল্টে দিতে পারে । তেমনি জাতির ভাগ্য পাল্টে 
দেয আল-কোরআনের ন্যায় মহাজ্ঞানের কিতাব । 
এখানে কল্যাণটি ঘটে আরো ব্যাপক | তখন খোদ 
মানুষ পরিনত হয় খাঁটি সোনার চেয়েও দামী । 
এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার দারিদ্ব্যতা অতি প্রকট | 
বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম উপকরণ কোরআন 
নয় | হাদিসও নয় | হাফিজ শিরাজী, রুমী, সাদী, 
গালিব বা ইকবালের ন্যায় কবিদের উচ্চতর 
দর্শন-নির্ভর সাহিত্যও নয়। বরং সেটি হল 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসা-মজল, চগ্ডি-মঙগল, বৈষ্ঞব 
রবীন্দ্র-সাহিত্য, ইত্যাদি । 

এ সাহিত্যে কি উন্নত চেতনা, দর্শন, মূল্যবোধ ও 
সভ্যতা গড়ে উঠার সামগ্রী কতটুকু? সাহিত্য 
যেমন ভাষা পাইপ লাইনের ন্যায় ঘরে ঘরে, উন্নত 
দর্শন, মূল্যবোধ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পৌছাতে 
পারে তেমনি মিথ্যা মতবাদ, ভ্রান্ত দর্শন, 
কুসংস্কার এবং মানব মনের অশ্লিল ও কুৎসিত 
বার্তাগ্তলোও পৌছাতে পারে । সাহিত্য এভাবে 
আলোর বদলে আঁধারের দিকেও যেমন টানতে 
পারে । মানব মনে আবর্জনাও পৌছাতে পারে । 
ফলে দুষিত সাহিত্য সভ্যতার নির্মানে সহায়ক না 
হয়ে অবনতি এবং অবক্ষয়ের কারণও হতে 
পারে । কিন্তু সে চিন্তা ক'জনের? যখন বাংলা 
হয়নি,তখনও শত শত রাষ্ট্র,সমাজ ও গোত্র গড়ে 
উঠেছে । বহু হাজার বছর ধরে সে সব রাষ্্র,সমাজ 
ও গোত্রের কার্যাবলী যেমন সমাধা হয়েছে তেমনি 
জনগণের মনের যোগযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
কথোপকথনও হয়েছে । কিন্তু সব ভাষায় ও সব 
রাষ্ট্রে সভ্যতা গড়ে উঠেনি । উন্নত সভ্যতা তখনই 
নির্মিত হয়েছে যখনই কোন ভাষা উন্নত দর্শন ও 
সাহিত্যের বাহন হয়েছে এবং জনগণের চেতনা, 
কর্ম, আচরণ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে আমূল 
বিপ্রব এনেছে । 

প্রাণীকুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেহের গুণে নয়,সেটি 
চিন্তা-ভাবনা বা দর্শনের গ্তণে। এই গুণটিই 
মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে । উন্নত সভ্যতার 
নাগরিকগণ এ গুণের বলেই অনুন্নত বা ববব্রদের 
থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় । চিন্তা-ভাবনার সে 
বিস্ময়কর সামর্থই জন্ম দেয় জ্ঞান-বিজ্ঞান । গড়ে 
তোলে সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্মিত হয় 
উচ্চতর সভ্যতা । গাছ যেমন প্রতিদিন বাড়ে, 


এপ্রিল'১২ 


তেমনি প্রতিদিন বেড়ে উঠতে হয় ব্যক্তিকেও | 
সেটি শুধু দেহের গুণে নয়,নীতি-নৈতিকতা ও 
মানবিক গ্তণেও । বেড়ে উঠার সামর্থ বাড়াতে প্রতি 
মুহুর্তে তাকে নতুন কিছু যেমন শিখতে হয়, 
তেমনি ভাবনা ও কমেব্র মধ্য দিয়ে নতুন কিছু 
সৃষ্টিও করতে হয় । বেড়ে উঠার বিষয়টি ইসলামে 
এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের নবী ্ঞ্জ বলেছেন, 
“যার জীবনে পর পর দুটি দিন অতিবাহিত হল 
অথচ তার জ্ঞানের রাজ্যে কোন বৃদ্ধি এল না তার 
জন্য আফসোস |” সম্পদের উপর প্রতিদিনের 
সংযোজিত সমৃদ্ধিকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় 
এ্যাডেড ভ্যালু বা সংযোজিত মূল্য । জাতির 
জিডিপ গ্রস ডমিস্টিক প্রোডাক্ট) হল সে 
সংযোজিত মুল্যের যোগফল । তবে উচ্চতর 
সভ্যতার নির্মানে গুরুতৃপূর্ণ কাজটি ঘটে অন্যত্র । 
মূল্য সংযোজনের সে মহা গুরুতৃপূর্ণ কাজটি ঘটে 
প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে | সুস্থ্য ব্যক্তির জীবনে 
এমন সৃষ্টিশীলতা চলে আজীবন | সেটি যেমন 
কৃষি,শিল্প,সংস্কৃতি,রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শিক্ষা 
ও সাহিত্যের কাজ হল,সে স্ৃষ্টিশীলতা বা মূল্য 
সংযোজনের কাজে জনগণের সামর্থ বাড়ানো | 
সেটি যেমন বিদ্যালয়ে ও তেমনি বিদ্যালয়ের 
বাইরেও | বিদ্যালয়ের বাইরের সে কাজটি 
বেগবান করে সাহিত্য 

মানবিক গুণে জনগণের জীবনে সর্বসাকুল্যে 
কতটা সমৃদ্ধি আসলো এবং চারিত্রিক ও 
থেকে সেটি ব্যাপক ভাবে বাড়লে তখন বিপ্লব 
আসে দেশের সংস্কৃতি,সমাজনীতি,অর্থনীতি ও 
রাজনীতিতে | তখন গড়ে উঠে উচ্চতর সাহিত্য । 
আর সাহিত্য তো তাই যা গড়ে উঠে ক্ষ ক্ষ 
ভাবনা, কল্পনা ও আবেগের সাথে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল 
প্রতিভার সংযোজনের ফলে হাফিজ 
শিরাজী,জালালুদ্দীন রুমী, গালিব বা ইকবাল 
তাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তো এ 
পথেই ।এমন সাহিত্য নিজেই যেমন এক অমূল্য 
সৃষ্টিশীলতা এবং তা থেকে অনুপ্রেরণা পায় বিপুল 
সংখ্যক সৃষ্টিশীল মানুষও | 

অপর দিকে মুসলমান হওয়ার অর্থই হল সৃষ্টিশীল 
হওয়া । এটি তার ফিতরাত । তবে সৃষ্টিশীলতার 
জন্য চিন্তাশীলতাও জরুরি । চিন্তাশীলতার অভাবে 
মানুষ পরিণত হয় ইতর জীবে । যার মধ্যে চিত্ত 
শীলতা নেই পবিত্র কোরআন থাকে তাকে 
পশুরও অধম বলেছে । চিন্তাশীলতার মধ্য দিয়ে 
যা বাড়ে তা হল ঈমান ও তাকওয়া | ঈমানের 
প্রেরণা তথা সৃষ্টিশীলতা | মোমেনের প্রতিটি নেক 
আমল মূলত সে সৃষ্টিশীলতারই ফসল | একটি 
দিন অতিবাহিত হল, অথচ সে কিছু শিখ্লো না, 
কোন কিছু করলোও না, এতে অপচয় ঘটে তাঁর 
জীবনের মূল্যবান একটি দিনের । অর্থব্যয়ের চেয়ে 


সময়ের এ অপচয় কম ক্ষতিকর নয় । এমন 
অপচয় মহান আল্লাহর কাছে অতি অপছন্দের । 
নবীজী এমন অপচয়কারিদের শয়তানের ভাই 
বলেছেন । 

ঈমানদার তার প্রতিটি সৃষ্টশীল কর্মে মনের বল 
পায় কোরআনের জ্ঞান থেকে | লক্ষ্য, পরকালে 
জান্নাত লাভ তাই যে দেশে ঈমানদারের সংখ্যা 
বাড়ে সেদেশে নেক আমল ও জ্ঞানের রাজ্যেও 
সমৃদ্ধি আসে । ইসলামের বিজয়ের আরবে তো 
সেটাই ঘটেছিল । তাই কোন দেশে মুসলমানের 
সংখ্যা বাড়লো অথচ সেদেশে সম্পদে ও ত্ঞান- 
বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি আসলো না সেটি অভাবনীয় । 
এমনটি হলে বুঝতে হবে, সমস্যা রয়েছে 
জনগণের ইসলাম পালনে । 

কোন জাতির সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মানবিক 
উন্নয়নের মান যাচায়ে সে জাতির লোকসংখ্যা,রাস্ত 
ঘাট, মাঠঘাট বা কলকারখানার খতিয়ান নেয়াটি 
জরুরী নয় । বরং সে পরিচয় মেলে সে জাতির 
ভাষা ও সাহিত্য থেকে ৷ গাড়ীর আগে যেমন 
ঘোড়া দৌড়ায়,তেমনি জাতির বিজয় বা উন্নয়নের 
আগে সে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও 
সাহিত্যের ঘোড়াটি দৌড়ায় । ভাষার মধ্যেই ধরে 
পড়ে জাতির ধর্ম-কর্ম, চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও 
মূল্যবোধ । পরবর্তী বংশধরদের জন্য সাহিত্যের 
মধ্যে থাকে ভাস সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার | 
তবে সে উত্তরাধিকার যেমন কল্যাণকর হতে 
পারে,তেমনি অকল্যাণকরও হতে পারে । সন্তানের 
দেহে পিতামাতা যেমন সংক্রামক ব্যাধীর বীজ 
ছড়িয়ে মারা যেতে পারে, তেমনি শিশুর চেতনায় 
সংক্রামক অজ্ঞতা,পথত্রষ্টতা বা কুসংস্কার রেখেও 
মারা যেতে পারে । শত শত বছর ধরে মানব 
সমাজে নানারূপ অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা যে বেঁচে 
থাকে তা তো এমন পারিবারীক বিশ্বাস ও 
সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় ।পাপুয়া নিউগিনির 
মানুষ আজও যেরূপ উলঙ্গ ভাবে বনে জঙ্গলে 
জীবন কাটায় সেটি তো একারণেই । পূর্বপুরুষ 
অগ্নিপুঁজা,পুতুলপুঁজা,সর্পপুঁজা,গরুপুঁজার বা নাস্তি 
কতার এতিহ্য পরিবারে রেখে মারা গেলে পরবর্তী 
বংশধরগণও গর্বভরে সেটাই অনুসরণ করে । 
সেটি বেঁচে থাকে দেশের আবহমান ধর্ম,সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যের মাধ্যমে | মুসলমানদের কাজ শুধু 
ইসলাম প্রচার নয়,বরং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও 
এতিহ্যের নামে যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মানুষকে 
পথভ্রষ্ট করে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটানো । সে কাজটি 
যথার্থ ভাবে না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় ইসলামী 
সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মানের কাজটি | পানাহারের নামে 
বিষপানের ন্যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে 
পথভ্রষ্টতাও তখন প্রবলতর হয়। এমন এক 
অপরিহার্য তাগিদেই মিশর, ইরান, আফগানিস্ত 
ানের মানুষ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাদের 
বহু শত বছরের পুরনো ভাষা, সাহিত্য ও 
এতিহ্যের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল । 
ইসলামের প্রবেশের আগে মিশরীদের নিজস্ব ভাষা 
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ছিল,সে ভাষায় শত শত বছর ধরে ফিরাউনদের 
রাষ্ট্রও পরিচালিত হয়েছিল । কিন্তু মিশরীয়রা সে 
মাতৃভাষাকে ত্যাগ করে তারা আরবীকে গ্রহণ 
করেছিল । নিজস্ব ভাষা ছিল ইরানীদেরও,সেটি 
ছিল “দারী” ভাষা সে ভাষায় সে আমলের 
বিশ্বশক্তি সাসানীদের রাজকার্য,ধর্ম-কর্ম ও শিক্ষার 
কাজ চলতো । কিন্তু ইরানীরা ইসলাম কবুলের 
সাথে সাথে 'দারী” বর্জন করে কোরআনের শব্দ, 
উপমা ও দর্শন নিয়ে নতুন ভাষা ফার্সীর জন্ম 
দেয় । ফার্সী ভাষার শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী 
শব্দ আরবী | ভারতে মুসলমানদের যখন আগমন 
ঘটে তখন এদেশে যে ভাষা বা সাহিত্য ছিল না 
তা নয়। তখন সংস্কৃত ভাষা ছিল, সে ভাষায় 
সাহিত্যও ছিল | তবে সংস্কৃত ভাষা ও সে ভাষায় 
কেচ্ছাকাহিনীপূর্ণ সাহিত্য দিয়ে চেতনা পূর্ণ করলে 
মুসলমানদের পক্ষে ঈমান বাঁচানোই অসম্ভব হত । 
ঈমান বাঁচাতে গিয়ে ভারতীয় মুসলমানগণ তাই 
নতুন ভাষা উর্দুর জন্ম দিয়েছে এবং সে ভাষায় 
বিশাল সাহিত্য-ভান্ডারও গড়ে তুলেছে । উর্দুর 
পাশাপাশি সাহায্য নিয়েছে আরবী ও ফারসীর । 
মুসলমানরা এভাবে যেখানেই গেছে সেখান শুধু 
মসজিদ-মাদ্রাসা ও রাষ্ট্র নির্মান করেনি,নতুন নতুন 
ভাষা এবং সে ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যেরও জন্ম 


সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে,তেমনি রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও । মুসলমানের মনে পুষ্টি জোগানো দুরে 
থাক,সে সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখটিও ছিল 
অতি সামান্য | অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে উন্লেখগুলি 
ছিল মুসলমানদের চরিব্রহননের লক্ষ্যে | বরং বাস্ত 
বতা হল, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ যে 
মুসলমান সেটি হিন্দুদের রচিত মধ্য যুগীয় ও 
আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে পড়লে বোঝাই 
যায় না। বাংলার মাঠঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর- 
বন্দর ও অফিস-আদালতসহ সর্বত্র জুড়ে যেন শুধু 
হিন্দুই,মুসলমানের খোঁজ সে সাহিত্যে তেমন 
মেলে না| তাই মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় প্রয়োজন মেটোনোর সামর্থ এ সাহিত্যের 
ছিল না। বরং বিস্তর সামর্থ ছিল মুসলমানদের 
মনবল ভেঙে দেয়ার | 

মুসলমানের প্রতি কাজেই থাকে ইবাদতের 
প্রেরণা । পরীক্ষার খাতায় প্রতি শব্দ লেখার মধ্যে 
প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি উচ্চারণ ও প্রতিটি ভাবনার 
মধ্যেও থাকে আখেরাতে মুক্তির ভাবনা ৷ তাই 
যারা ঈমানদার কবি-সাহিত্যিক তারা শুধু 
সাহিত্যিকই নন, সাধক, দার্শনিক এবং 
মুজাহিদও । কবি ইকবাল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
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সাহিত্যের মূল কাজ শুধু ঈমানে পুষ্টি জোগানো 
নয়,বরং অসুস্থ্য ভাবনা,মিথ্যা দর্শন,সামাজিক 
কুসংস্কার এবং অসত্য ও অধমেব বিরুদ্ধে মানব 
মনে প্রতিরোধ বাড়ানো । ইসলামী সাহিত্য 
এভাবেই মানব মনে ভ্যাকসিনেশনের কাজ করে | 
সে ভ্যাকসিন ইম্যুনিটি বা প্রতিরক্ষা দেয় মিথ্যা, 
পাপাচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে । পাপাচার কবলিত 
সমাজে সুস্থ্যতা নিয়ে বাঁচার জন্য এমন ইমুনিটি 
জরুরী | মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ তেল 
গ্যাস নয়, জন-সম্পদও নয় সেটি হলো পবিত্র 
কোরআন-হাদীস,এবং সে কোরআন-হাদীসের 
ভিত্তিতে রচিত ইসলামী সাহিত্য । এ সাহিত্য 
থেকে সে পায় ঈমানের বল । তেল-গ্যাসের অর্থে 
এমন ইম্যুনিটি আসে না। বরং বিপদ হল, 
সাহিত্যের বদলে দেশে অপ-সাহিত্য গড়ে উঠলে 
সেটি অসুস্থ দর্শন,মিথ্যা মতবাদ,দুষিত সংস্কৃতি 
এবং পাপের বাহনও হতে পারে । বইয়ের পাতা 
বয়ে কোটি কোটি মানুষের চেতনায় তখন পৌঁছে 
বিষাক্ত বিষ । এমন বিষ প্রচণ্ততা নেশাগ্রস্ততাও 
আনে । সে নেশাগ্রস্ততা হিরোইনের চেয়ে কম 
নয় | হিরোইনসেবীরা যেমন পুষ্টিকর খাদ্যে রুটী 
হারায়, তেমনি অপসাহিত্যের নেশাগ্রস্ত পাঠকগণ 
রুটী হারায় কল্যাণকর সাহিত্যে ৷ জাতীয় জীবনে 
তখন বিপর্যয় নেমে আসে ভয়ানক ভাবে | কবি, 
নাট্যকার ও উপন্যাসিকের ছদ্দবেশে বাংলাদেশে 
এমন বিষ-ব্যাবসায়ী বা হিরোইন-ব্যবসায়ীর 
সংখ্যা কি কম? দূষিত খাদ্য-পানীয়ের ন্যায় দুষিত 
সাহিত্যও পরিহার এজন্যই জরুরী । আরবের 
মুসলমানগণ তাই ইমরুল কায়সদের মত 
কবিদের সৃষ্ট অসুস্থ্য ও অশ্রিল সাহিত্যের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন । অথচ অসুস্থ্য ও অশ্লিল 
সাহিত্য জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বাংলাদেশে । সাহিত্য 
পরিণত হয়েছে নিছক বিনোদনের মাধম্যে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে সেটি অশ্নিলতার আশ্রয়ে ফলে এ 
সাহিত্য জনমনে ইমঢুনিটি না বাড়িয়ে বরং সেটির 
ব্যাপক বিনাশ ঘটাচ্ছে। এইডস ভয়ানক 
রোগ,কারণ এ রোগটি দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বিলুপ্ত করে । সুস্থ্য মানুষ দীর্ঘ কাল বাঁচে কোন 
ওষধের গুণে নয় বরং সেটি আন্লাহপ্রদত্ত 
প্রতিরোধ ক্ষমতার গুণে । সুস্থ্য দেহের নানা স্থানে 
প্রতিরক্ষা বৃহ্য ভেদ করতে পারে না। ফলে সে 
বাস করলেও তা থেকে রোগ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু 
এইডস রোগীর জীবনে এ দুর্বল জীবানৃগুলিই 
ত্বরিৎ মৃত্যু ডেকে আনে | চেতনা রাজ্যে তেমনি 
এইডস সৃষ্টি করে অপ-সাহিত্য ৷ বাংলাদেশে সে 
বিনাশী কর্ম যে কতটা ভয়ানক ভাবে হচ্ছে সেটি 
বুঝা যায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দুরাবস্থা ও 
দুর্নীতির ব্যাপক প্রচার দেখে । নৈতিক ইম্যুনিটি 
বিনষ্ট হওয়ার ফলেই বাংলাদেশ দুর্নীতে বিশ্ব- 
রেকর্ড গড়ছে । নবীজী ঞ্ু্জুর আমলে মুসলমানগণ 
প্রথম ১৩টি বছর কাটিয়েছেন মক্কায় ৷ সেখানে 


যেমন মদ-জুয়া ছিল, তেমনি উলঙ্গতা, অশ্রিলতা, 
দুর্ৃত্তি এবং ধর্মের নামে অধর্মও ছিল | সে সমাজ 
ছিল নৈতিক ব্যাধীতে পরিপূর্ণ । কিন্তু সেগুলি 
ঈমানদারদের স্পর্শ করতে পারেনি । ব্যর্থ হয়েছে 
তাদের মাঝে নৈতিক রোগ সৃষ্টি করতে । সেটি 
কারণে । আর সে ইম্যুনিটি প্রবল ভাবে বেড়েছিল 
আল-কোরআনের জ্ঞানে । অতীতে ভারতে আগত 
ভারতীয় হিন্দুদের মাঝে হারিয়ে গেছে। কিন্তু 
হারিয়ে যায়নি মুসলমানগণ | হারিয়ে যাওয়া 
থেকে মুসলমানগণ বেঁচে গেছে কোরআনী 
জ্ঞানলন্ধ ইফ্যুনিটির কারণে । কিন্তু সে ইম্যুনিটি 
বিনাশের লক্ষ্যে প্রচণ্ড আগ্রাসন শুরু হয়েছে 
বাংলাদেশে । আর সে লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে 
সাহিত্য । এবং সে সাথে জনগণকে 
হাদীসের জ্ঞান থেকে | 

আরেকটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় হল, অমুসলমানের 
সাথে মুসলমানের পানাহার যেমন একত্রে চলে 
না, তেমনি সাহিত্যও চলে না। কারণ উভয়ের 
প্রয়োজনটা যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন হল কোনটি 
ক্ষতিকর আর কোনটি উপকারি সে ধারণাটিও | 
মুসলমান ও অমুসলমানের পানাহার ভিন্ন ভিন্ন 
টেবিলে বা পৃথক কক্ষে হলে হালাল-হারামের 
বাছবিচারে এতটা মনযোগী না হলেও চলে । কিন্তু 
যখন সেটি হয় একই টেবিলে, তখন খাদ্য গ্রহনে 
ঈমানদারকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয় । তখন 
টেবিলের নানা কোন থেকে হালাল খাদ্যগুলো 
বেছে বেছে নিতে হয় । একাজে সামান্য অসতর্ক 
হলে হারাম খাদ্য ভক্ষণও অস্বাভাবিক নয় । 
তেমনটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও | সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল অবাঙালী মুসলমানেরা 
শিক্ষার ভাষা, ধমের ভাষা ও সংস্কৃতির ভাষা রূপে 
উর্দুকে গ্রহন করেছে। উর্দুর আগে গ্রহণ করেছিল 
ফার্সীকে । আর হিন্দুরা গ্রহন করেছে হিন্দিকে । 
পাঞ্জাবের শিখরা তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা 
রূপে পাঙ্জাবীকে গ্রহণ করেছে । আর পাঞ্জাবের 
মুসলমানেরা গ্রহণ করেছে উর্দুকে | কিন্তু এক্ষেত্রে 
ভিন্নতর হল বাঙালী মুসলমানগণ । তারা 
প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে একত্রে বসে একই 
টেবিল থেকে তাদের নিজ চেতনার খাদ্যগ্তলো 
গ্রহণ করছে । এবং কোন রূপ বাছবিচার ছাড়াই । 
আর বাঙালী মুসলমানের জীবনে ভয়ানক বিপদটি 
ঘটছে এখানেই । 

প্রক্রিয়াটি মুসলমানদের মনে এতটাই আতঙ্ক সৃষ্টি 
করেছিল যে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভি 
টু তৎকালীন আফগান শাসক আহম্মদ শাহ 
আহ্বান জানান | সেসময় ছিল মোগল শাসনের 
মুমূর্ধ অবস্থা, মারাঠাদের হামলার মুখে মোগলদের 
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অবস্থা তখন অসহায় ৷ ভারতে মুসলিম শাসনের £ 
সে দুর্দীনে আহম্মদ শাহ আবদালী সেদিন মারাঠা £ 
ভারতের মুসলিম ইতিহাসে এ যুদ্ধটি অতি £ 
গুরুত্পূর্ণ । কারণ মারাঠা শক্তি বিনাশের ফলেই £ 
ভারতীয় মুসলমানগণ সে যাত্রায় নির্মূল প্রক্রিয়া : 
থেকে বেঁচে যায় । নইলে ভারতীয় বৌদ্ধদের : 
পরিণতি নেমে আসতো মুসলমানদের জীবনেও । : 
কিন্তু উগ্র হিন্দুদের কাছে শিবাজী প্রতিষ্ঠা পায় £ 
মুসলিম বিরোধী রাজনীতির বীর পুরুষ রূপে এবং £ 
আরেক মারাঠা শ্রী বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৩ £ 
সালে পুনা শহরে শিবাজীর জনস্থানে শিবাজী £ 
উৎসব প্রবর্তন করেন | শিবাজী পরিণত হন সারা £ 
ভারতে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রতীক রূপে |; 
শিবাজী উৎসব আমদানি হয় কলিকাতা শহরেও । £ 
রবীন্দনাথসহ অধিকাংশ হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণই £ 
তাতে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন । হিন্দু জাগরণ, : 


মুসলিম নির্মল এবং অখণ্ড ভারতের বিষয়টি : 
রবীন্দ্রনাথের কাছে এতটাই বড় হয়ে দীড়ায় যে : 
দস্যু শিবাজীকে তিনি অতি শ্রদ্ধাভরে জয়তু : 
শিবাজী” বলেছেন । এভাবে সেদিন দিনের : 
আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট হয় রবীন্দ্র মানস । 

শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন ও চিন্তাভাবনাহীন মানুষের £ 
পক্ষেও সুস্থ্য দেহ নিয়ে শত বছর বাচা সম্ভব, ; 
কিন্ত মুসলমানরূপে একদিন বাচাও অসম্ভব |: 
এমন জ্ঞানহীন মানুষের পক্ষে মুসলমান হওয়াই £ 


অসন্ভব | সেটি যে কতটা অসম্ভব সেটি সুস্পষ্ট : 
করেছেন মহান আল্লাহতায়ালা নিজে | এবং সেটি : 


পবিত্র কুরআনের তার নিজের ঘোষণায়, “ইন্নামা : 
ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল ওলামা” অর্থ: : 
একমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তিই আমাকে ভয় করে । : 


অর্থাৎ মুসলমান হয় | তাই নামায রোযার পূর্বে : 
ফরয করা হয়েছে জ্ঞানার্জন এবং সেটি প্রতিটি : 
মুসলমান নর-নারী ওপর । পবিত্র কুরআনের প্রথম : 


শব্দটি তাই 'ইকরা” অর্থ “পড়” । তাই যেখানেই £ 
না ০০478518- 

, শিল্প ও ব্যাবসা-বাণিজ্যই গড়ে উঠবে : 
৪ উঠবে জ্ঞান-বিজ্ঞানও | তাই ৭ 


না, লাগাতর চলে বিদ্যালয়ের বাইরেও । মসজিদ : 
মাদ্রাসার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে পরিণত হয় প্রতিটি £ 
গৃহও | কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রে : 
তেমনটি ঘটেনি । অথচ বাংলাভাষী মুসলমানদের : 
সংখ্যা ইরানী ও তুক্ীদের চেয়ে বেশি । বিশ্বে: 
তারা তৃতীয়, আরব ও ইন্দোনেশিয়ান : 
মুসলমানদের পরই । বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার : 
বাড়লেও জ্ঞানের চর্চা তেমন বাড়েনি । আর £ 


সাহিত্য ও জ্ঞানের রাজ্যে বিপ্লব না এলে কি: আমি তখন ওর আগ্রহ দেখে কিছু অংশ মুখে এবং 


: কিছু অংশ লিখে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম । সে 


রাজনৈতিক শক্তি বাড়ে? নির্মিত হয় কি সভ্যতা? 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, : 
নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চষ্টথাম 


এপ্রিল”১২ 


আমার ক্যানাডিয়ান নওমুসলিমা ছাত্রী 
বয়স ১৯, পরীর মত সুন্দরী, সৌন্দর্য নিয়ে 
: পড়াশোনা করছে । আমার কাছে আরবী পড়া 
শেখার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য 


: জেনে নেয়। ওর সাথে পরিচয় এই রামাদানে 


লাইল | ইফতারের পর আমরা পাশাপাশি নামাজে 
: দাড়ালাম | সামনে, পেছনে, পাশে এত মহিলা 
এবং বাচ্চারা গিজ গিজ করছে যে নামাজে 
মনোযোগ ধরে রাখা যুদ্ধসম কঠিন ব্যাপার । লক্ষ্য 
করলাম এর মাঝেই সে একমনে কষ্টার সাথে 
বাক্যালাপ চালিয়ে যাচ্ছে । এই ময়দানের মধ্যে 
সে যেন একাই দাঁড়িয়ে জানতে পারলাম পাঁচ 
ওয়াক্তের পাশাপাশি সে এমন অনেক এক্সট্রা 
নামাজ পড়ে যার নামও অনেক জন্মগত 
মুসলিমের অজানা | ইসলামের প্রতি ওর আগ্রহ 
আমাকে চমতকৃত করল । সে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে দু'বছর । কিন্তু সে ইসলামকে গ্রহণ 
করেছে আন্তরিকভাবে, ফলে সে এর সবটুকু 
পালন করার জন্য আগ্বহী এবং যত্রশীল । 
দেখলাম সে এর মাঝেই ভারী সুন্দর বোরকা এবং 
: স্কার্ের কালেকশন করে নিয়েছে । ওর পোশাক 
£: আশাক থেকে সবকিছুতে রুচিশীলতার 
: বর্মহপ্রকাশ | তবে এর সবটুকুই ইসলামের 
: দৃষ্টিতে যতটুকু গ্রহণযোগ্য সে বিবেচনা মাথায় 
রেখে । যেমন যেখানে ক্যানাডায় নেইল পলিশ 
£ ছাড়া কোন স্টাইলিশ মেয়ের দেখা পাওয়া 
অস্বাভাবিক, ওর হাতে পায়ে কোথাও নেইল 
পলিশ নেই । স্কার্ফ বা ওড়না যখন যাই পরে 
কোনটিতেই একটি চুলও কোনদিন বেরিয়ে 


: থাকতে দেখিনি | 


রাতে কুরআনের আলোচনার সময় বাংলায় 
আলোচনা হওয়ায় বেচারী বুঝতে পারছিলো না । 


কৃতজ্ঞচিত্তে সব শুষে নিতে লাগল এবং মাঝে 


: মাঝে প্রশ্ন করে সঠিকভবে বুঝে নিল। যখন 


আলোচনাশেষে নামাজ শুরু হবে সে এসে 
আমাকে বলল, “আমি কি আপনার পাশে 
দাঁড়াতে পারি? তাহলে আমি আপনাকে দেখে 
আমার গুলো ঠিক হচ্ছে কিনা ঠিক করে নিতে 
পারব । আমি তো হতবাক অনেক সময় অনেক 
আত্ীয় বন্ধুবান্ধবকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশেষ 
করে রুকু এবং সিজদায় এর ভুলের ব্যাপারে 
বলতে গিয়ে তাদের বিরাগভাজন হয়েছি । আর 
সে কিনা বলে নামাজ সঠিকভাবে পড়ার জন্য 
ঝালাই করে নেবে ওর আগ্রহ আবারও আমাকে 
চমতকৃত করল । এর পর থেকে কুর"আনের লিঙ্ক 
নেয়া থেকে শুরু করে ভ্র তোলার মাসয়ালা পর্যন্ত 
নানান বিষয়ে ওর সাথে আলাপ হয়েছে । ভাল 
লেগেছে যে সে কোন বিষয়ে জানার সাথে সাথে 
তাকে গ্রহণ করেছে, কুতর্কের আশ্রয় নেয়নি । 

অথচ এতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সকল 
অনেক ইসলাম জানা মানুষের মাঝেও দেখিনি 
ক'দিন আগে নতুন করে ওর ইসলামের বোধ 
এবং অনুভূতির পরিচয় পেয়ে আবারও মুগ্ধ 
হলাম । ক্যানাডার একটি বৃহৎ ফ্যাশন হাউজ 
একটি ফ্যাশন শোর আয়োজন করছে । একপর্বে 
সমাপ্য শোটিতে মডেলিং করার জন্য ওকে 
৪০,০০০ ক্যানাডিয়ান ডলার অফার করা হয়। 
সে ত্েফ না করে দেয় এই বলে, আমার ধর্ম 
আমাকে নিজেকে পুজি করার অনুমতি দেয় না।' 
শুনে এত ভাল লাগল মনে হোল এই মেয়েটি 
খানিকটা দেরীতে ইসলামকে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু 
সেই তো পেয়েছে এর আসল আস্বাদ দোকানে, 
লাইব্রেরীতে, মসজিদে ওর মত এমন আরো 
অনেক নওমুসলিমা বোনকে দেখে পুলকিত হই, 
আশা জাগে আগামী দিনে ইসলামের সম্ভাবনাময় 
ভবিষ্যত নিয়ে । আবার ভয় হয় আমরা যারা 
জন্মগতভাবে একে পেয়েও হেলায় হারিয়েছি তারা 
বুঝি আবার অপ্রয়োজনীয় এবং অপাংক্তেয় হয়ে 


পড়ি । 
। তআত্তার্তহীদ ২৬ 


জী।ব।না।দ।্শ 


এম. ওবাইদুল করীম 


শতকরা ৯০জন মুসলমানের দ্বিতীয় বৃহত্তম 


মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পারিবারিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্ব অঙ্গনে 
যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সবাই মুসলিম । 
সরকারি দল প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যন্য 
অধিকাংশ নেতা মুসলিম । বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস 
চ্যান্সেলর, স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষকসহ 
শতকরা ৮০জন শিক্ষক মুসলিম । সুপ্রিমকোর্ট, 
হাইকোর্টের বিচারপতিসহ আইনজীবীগণের 
বেশির ভাগ মুসলিম । প্রশাসন, পুলিশ, 
সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সশস্ত্র বাহিনীর 
অফিসার অধিকাংশই মুসলিম । এদের মধ্যে 
অমুসলিমদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু 
আপসোস এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ করছি 
যে, মুসলমানরাই আজ মুসলমানিত্ব ও ইসলামকে 
সাম্প্রদায়িকতা বলে গালি দিচ্ছে । আল্লাহর ঘর 
মসজিদ ভেঙে মার্কেট নির্মাণ করছে । মাদ্রাসা 
বন্ধের অপতৎপরতা চালাচ্ছে । আলেম- 
ওলামাদেরকে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ আখ্যায়িত 
করছে। স্বযুগের সবর্েষঠ নবী হযরত মুহম্দ 
করছে। কুরআন সুন্নাহর আইনকে অস্ত, বর্বর 
প্রতিষ্ঠা করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে 
দুর্নীতি, দুঃশীসন, অবৈধ উপার্জন, মিথ্যার 
বেসাতি, প্রতারণা, নেতৃত্বের জঘন্য প্রতিযোগিতা, 
ক্ষমতা, সুদ, ঘুষ, শোষণ, নির্যাতন ইত্যাদি 
আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে । 


এপ্রিল'১২ 


এসবের জন্য দায়ী কারা? এদেরকে সংশোধনের 
দায়িত্ব কার? এসবের জন্য দায়ী যে বা যারা 
হোক, দায়িত্ব কিন্তু ইসালামী জ্ঞানের পণ্ডিত বলে 
খ্যাত হযরাতে ওলামায়ে কেরাম । কেননা এরাই 
নবী আ্জ-এর যোগ্য ওয়ারিস । আর নবীদের 
দায়িত্ব ছিল ভয় এবং সুসংবাদের মাধ্যমে 
জনগণকে সংশোধন করা । আর একথা সত্য যে, 
অসত্যকে দূর করে সত্য,সুন্দর এবং ন্যায়কে 
সত্য, সুন্দর এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে 
মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত | এই প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত | মানব 
সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর, 
আর আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস কর |” [সুরা আলে ইমরান] 
দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে 
দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্ব- 
জাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন 
করে, যেন তারা বাচতে পারে | [সূরা আত-তওবা] 
বিশেষত এই দায়িত্ব ইমামদের বেশি । কেননা 
ইমাম শব্দের অর্থ নেতা, তারা সমাজের সর্দার বা 
নেতা | তাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে অসংখ্য 
মুসল্ি উঠে আর বসে । ঝাড় ফুক থেকে নিয়ে 
অধিকাংশ বিষয়ে ইমামদের নিকট নিজেকে 
সোপর্দ করে । প্রতি জুমার দিন মিম্বার থেকে 
ইমাম সাহেবগণ বাংলাদেশের প্রায় ৪ লক্ষ 


থেকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের জ্ঞানগর্ব 


গুরত্ৃপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন । আর জুমার 
নামাযে সৃষ্টি হয় মুসলমানদের গণমিলন ও ধর্মীয় 
জমায়েত । সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সুখি- 
দুঃখী, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, কীধে কাধ মিলিয়ে 
দাড়িয়ে যায় একই সারিতে | তারা এ সময় 
সুযোগ পায় সম্মানিত ইমামদের ধর্মীয় আলোচনা 
শুনতে । বাস্তবে যে কথাটা সত্য আমাদের সমাজে 
সাধারণ মানুষ ধর্মীয় আলোচনা যা জানে তা 
শেখে । তাই ইমামদের চাল-চলন, আচার- 
আচরণ, নিয়ম-নীতি, আলোচনা থেকে মুসলিদের 
ধ্যান-ধারনা, মন মানসিকতা গড়ে উঠে । এদিক 
থেকে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যে, 
সমাজকে সুন্দর, কল্যাণকর মন-মানসিকতা 
গঠনে ইমামগণের যে আসর তার কোন বিকল্প 
নেই । তাই ইমামগণ হলেন সমাজ সংস্কারকের 
আসনে সমাসীন | তারাই পারবে গোটা সমাজের 
সংস্কার সাধন করতে | গভীরভাবে চিন্তা করলে 
বুঝা সহজ হবে যে, প্রায় ৪ লক্ষ ইমাম সাহেবগণ 
যেভাবে মসজিদের মধ্যে মুসলিদের নামায 
শোধনের চেষ্টা চালায়, ঠিক একই ভাবে যদি 
সমাজ সংশোধনের জন্য ত্যাগ এবং সাহসিকতার 
সাথে এগিয়ে আসেন, সেদিন আর বেশি দুরে 
নয়, সব অন্যায় অসত্য দূর হয়ে সমাজ থেকে 
রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্টা হবে, 
হবে । এর জন্য প্রয়োজন: 


১. জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব যোগ্যতা এবং 
দক্ষতা: শুধু নামায, রোযার মাসায়েল এবং 


প্রয়োজনীয় সুগভীর জ্ঞান । ভাসা ভাসা জ্ঞান 
দিয়ে সত্যের পথে চলা অসম্ভব | 

২. পরিশুদ্ধ আত্মা ও উন্নত আমল: এক জন 
রুহানিয়াত, মুহাববাত, মুআদবে ভরপুর । 
এবং পরিশুদ্ধ । আর এর জন্য প্রয়োজন 
হয়ে নিজেকে সোপর্দ করা এবং তার 
বাতানো নিয়ম অনুযায়ী চলা । বধুর্গ এবং 
আকাবিরদের বই পড়া । 

৩. নম্র ও সদ্ধযবহার: প্রবাদ আছে মুখে মধু 
মাখো তবে বিশ্ব জয় করতে পারবে । 
কাজেই সকলের সাথে সুন্দর ও সুমিষ্ট 
ভাষায় কথা বলা। ছোট বড় সবাইকে 
সালাম করা, হাসিমুখে বিনিময় করা, 
অপরের প্রতি সদয় হওয়া, অপরের 
অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া । 

৪. সাহসিকতা: ভয় করব, মাথা নত করব 
কেবল আল্লাহকে । সভাপতি, সেক্রেটারি, 
মুতওয়াল্লিকে ভয় করব না । তাদের কাছে 
মাথা নত করব না। সত্য কথা বলাই হল 
উত্তম জিহাদ | মাখলুক যত বড় ক্ষমতাধর 
কিংবা শক্তিশালী হোক না কেন ন্যুনতম 
অবনত হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে 
নাই । সভাপতি, সেক্রেটারি এরা মুনিব নয়, 
মুরিদ । এদের হাতে চাকুরী নয়, চাকুরী 
আল্লাহর হাতে । এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে 
সাহসিকতার সাথে ইসলামের নিয়ম নীতি 
আলোচনা করতে হবে । 

৫. অর্থের কিংবা সম্মানের লোভ ত্যাগ করতে 
হবে । লোভ ইহকাল এবং পরকালের উন্নয়ন 
এবং সম্মানের প্রধান অন্তরায় | 

৬. হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার সর্বাবস্থায় পরিহার 
করতে হবে । 

৭. সুখে দুঃখে মুসল্লিদের পাশে থেকে তাদের 

শোধনের চেষ্টা করতে হবে । 

৮. ওয়ার্ড ইউনিয়ন ভিত্তিক ইমামদের এক্যবদ্ধ 
প্ল্যাটফর্ম তৈয়ার করার চেষ্টা করতে হবে । 

৯. মুসলিদেরকে নিয়ে সাপ্তাহিক ইসলাহে 
বাতেনের লক্ষে মাওতের আলোচনা ও 
যিকরের ব্যবস্থা করা । 

১০. হক্কানী পীর এবং মুরববীদের সভা সমাবেশে 
নিয়ে যাওয়া | 

পরিশেষে কবির ভাষায়: 

পৃথিবীতে যারা যোগ্য ছিল যুগের নেতৃত্ব দেবার, 

সেই পরিণত বিবেকগুলোই আজ যুগের 

তাবেদার | 

ব্যথিত হয়োনা বন্ধু ওগো দর্শনে তব রিক্ত হাত, 

তোমার বক্ষে লুকিয়ে রয়েছে দ্বীপ্তি ভরা পূর্ণ চাঁদ । 


-। আত্তার্তহীদ ২৭ 
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বিশ বছরের অধিককাল আগে তিনি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন । বর্তমানে তাঁর করা কুরআনের 
অর্থানুবাদকে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা অন্যতম 
সেরা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ হিসেবে 
গণ্য করছেন । তিনিই এগিয়ে এসেছেন রাশিয়ায় 
ও বিজ্ঞজনদের মৃত্ুজনিত অভাব পূরণে । 

(৬৪1০79 1301001)৬৪) | নিজের কুরআন 
তিলাওয়াত আমাকে তার প্রেমিক বানিয়েছে আর 


ফিকহ বিষয়েও তিনি কোনো ডিগ্রিধারী নন । হ্যা, 
তাঁর বিশেষত্ব হলো তিনি রাশিয়ান ভাষায় পবিত্র 
কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন । সাবেক 
সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০ মিলিয়ন মুসলিমের জন্য 
যা এক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হিসেবে বরিত ও 
প্রশংসিত হচ্ছে । 
আল-আরাবিয়া ডট নেটকে দেয়া সাক্ষাৎকারে 
অনুবাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, 
এক আরব | তাঁর সঙ্গে আমি ১০ বছর কাটাই 
দামেক্কে ৷ ইতোপূর্বে আমি আরবী জানতাম না । 
সেখানেই আরবী শিখি । আরবী শেখার পর 
সেখানে আমি একটি আরবী-রুশ অভিধান রচনা 
করি । 

তিনি আরও বলেন, “আমার শ্বশুর একজন ধার্মিক 
পুরুষ ছিলেন । তাঁর একটি বড লাইব্রেরি ছিল। 
সেখানে নিয়মিত অধ্যয়নের পাশাপাশি আমি পূর্ণ 
আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কুরআন তরজমায় 
মনোনিবেশ করি । দামেস্ক থেকে ফি বছর 
মিশরের আল-আযহার বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধীন 
একটি গবেষণা একাডেমির উদ্বেশ্যে সফর 
করতাম । একাডেমিতে ছিল একটি অনুবাদ 
দপ্তর । ১০ পারা অনুবাদ সম্পন্ন করার পর 


এপ্রিল'১২ 


একাডেমির আলেমগণ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 
রিভিউ কমিটি গঠন করেন । আরবী ও রুশ ভাষা 
জানা তিন বিজ্ঞ আরব ও দুই রাশান আলেম 
সদস্যের এ কমিটি খুব ভালোভাবে আমার 
তরজমা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন ॥ 
বোরোচভা উল্লেখ করেন, প্রথমে এ বোর্ড তাঁর 
তরজমা সম্পর্কে অনেক টীকা যোগ করেন। 
পাশাপাশি তাঁরা অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসাও 
করেন । তাঁরা বলেন, অনুবাদ হয়েছে প্রথম 
শ্রেণীর । এ কারণেই আমরা এর অধ্যয়ন ও 
মূল্যায়ন চালিয়ে যেতে পারছি । এর মধ্যে যদি 
অনেক ভুল-ভ্রান্তি পেতাম তবে পর্যবেক্ষণে আর 
ধৈর্য ধরে রাখতে পারতাম না । প্রতিবারই তাঁরা 
অনুবাদ সম্পর্কে বৈঠক বসতেন এবং এ নিয়ে 
বিস্তর আলোচনা করতেন । 

হতে হয়েছে । তবে সিরিয়ায় বসবাসের সুবাদে 
তা সহজেই ডিঙ্গানো সম্ভব হয়েছে । সিরিয়ার 


সাবেক মুফতী শায়খ আহমদ কিফতারো এবং 


তার পুত্র শায়খ মাহমুদ কিফতারো সবসময 
তাকে সাহায্য করেছেন। 
দিকনিন্দেশনা দিয়েছেন । তিনি বলেন, “আমি 


করেছি। প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাদের কাছ 


থেকে জেনে নিয়েছি । তেমনি ড. যুহাইলিরও 
সাহায্য নিয়েছি, যার কাছে কুরআনুল কারীমের 
তাফসীর সংক্রান্ত অনেক কিতাব ছিল । 

তিনি যোগ করেন, বহু আলেম আমাকে সাহায্য 
করেছেন | আমি ভেলেরিয়া যদি একা একা বসে 
থাকতাম তাহলে কুরআনের তরজমায় অনেক ভুল 
হত ।' নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
“আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভালোবাসাই 
আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রেরণা ও চেতনা 
জুগিয়েছে। আমার বিশ্বাস, খোলা মন নিয়ে 
যিনিই এ কুরআন শেষ পর্যন্ত পড়বেন, শেষাবধি 


তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


বলতেই হবে ॥ 
অনুবাদের মুদ্রণ ব্যয় সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
“শেখ যাযদে ইবন সুলতান (আল্লাহ তার ওপর 


প্রেরণা এবং 


আলী হাসান তৈয়ব 


রহমত করুন) আল-আযহার একাডেমির কাছে 
একটি চিঠি পাঠান, তরজমা যথার্থ কি-না তিনি 
তা জানতে চান । নিশ্চিত হবার পর ২৫ হাজার 
কপি অনুবাদ ছাপার খরচ বহনে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন শেখ যায়েদ । এ পর্যন্ত অর্ধ মিলিয়ন কপি 
অনুবাদ ছাপা হয়েছে । সৌদি আরবের শায়খ 
খালেদ কাসেমীও অনেক কপি ছাপিয়েছেন। 
লিবিয়া ও কাতারে থেকেও এ অনুবাদ ছাপা 
হয়েছে। 


সূত্র : ইন্টারনেট 
রাষ্ট্রের গবেষণা : ২০ বছরে 
মুসলিমদের হবে দিগুণ 


সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে দ্বিগুণ হারে বাড়বে । 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় এ 
তথ্য জানা গেছে। 
এ সমীক্ষায় অনুমান করে বলা হয়, আগামী 
একটি প্রজন্মেই মুসলমানদের সংখ্যা বিশ্বে 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশ বেশি হবে। পিউ ফোরাম নামের 
একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষকদের পরিচালিত 
জরিপে জন্মহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন হারের 
কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে । গবেষকরা বলেন, 
বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক বৃদ্ধির হার 
১.৫ শতাংশ এবং অমুসলিমদের ০.৭ শতাংশ | 
গবেষণায় এসব তথ্য তুলে ধরে আগামী দুই 
দশকের এ পূর্বানুমান করা হয় । 
'দ্য ফিউচার অব দ্য গ্লোবাল মুসলিম পপুলেশন' 
শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়, ২০৩০ সাল নাগাদ 
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৬.৪ শতাংশই হবে 
মুসলিম । সেসময় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 
দাড়াবে ৮৩০ কোটি । 
২০৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা 
দাড়াবে ৬২ লাখ । এ মুহূর্তে সেখানে মুসলমান 
হচ্ছে ২৬ লাখ । এছাড়া আফ্রিকা, ইউরোপ, 
রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা 
ত্বাড়বে । 


_। আত্তার্তহীদ ২৮ 


স্বাস্থ্য -চিকিৎসা 


সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর নিজস্ব চিন্তা ও 
আচরণের মধ্যে সমন্বিত ধারা বজায় থাকে না । 
তাদের ব্যক্তিগত ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকা- 
ব্যাহত হয় । নিজেকে তারা গুটিয়ে নেয় । এড়িয়ে 
চলে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান । একাকী 
জীবনের বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে পড়ে তারা । 
সিজো অর্থ ভেঙে যাওয়া, ফ্রেনিয়া অর্থ মন। 
অর্থাৎ এই রোগে মনের নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার 
মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিল হারিয়ে যায়, বিশৃঙ্খলার 
জট তৈরি হয় মনের ভেতর । ফলে ব্যক্তিত্বের 
কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যায়, অধঃপতিত হয় 
ব্যক্তিত্বের নানা বৈশিষ্ট্য যদি চিকিতসা না করা 
হয়, বা চিকিৎসা শুরু হতে বিলম্ব ঘটে তবে রোগ 
ক্রমান্বয়ে জটিল হতে থাকে । কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে অন্তর্নহিত তীব্রতার কারণেও 
সিজোফরেনিয়া দীর্ঘায়িত ও কমপ্রেট হতে পারে । 
শনাক্ত করার জন্য রয়েছে কিছু গুচ্ছ বৈশিষ্ট্য । 
কিন্ত সব সিজোফরেনিয়া রোগের বহিঃপ্রকাশ একই 
রকম ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ধারার 
উপসর্গ দেখা যায় রোগীর ভেতর | সাধারণত 
সমস্যা শুরু হয় চিন্তার অস্বাভাবিকতার মধ্য 
দিয়ে । চিন্তাশক্তির অস্বচ্ছতার কারণে ধাঁধার মধ্যে 
পড়ে যায় রোগী । যে কোনো বিষয়ই তখন তার 
কাছে জটিলতর মনে হতে থাকে । ধীরে ধীরে 
আযাংজাইটি কিংবা ডিপ্রেশনেও ডুবে যেতে পারে 
রোগী । জট পাকতে থাকা চিন্তার শুরু থেকেই দৃঢ় 
ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের আসন গেড়ে বসতে 
পারে রোগীর ভেতর । নিজের সঙ্গে নিজেই 
বিড়বিড় করে অনর্গল কথা বলতে পারে, একা 
একা হাসতে পারে, নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে 
পারে, অথবা পুরনো জানা শব্দের নতুন অর্থ বের 
করতে পারে রোগী | মনের চিন্তা এবং আবেগীয় 
অবস্থা আক্রান্ত হওয়ার পরই আচরণগত 
অস্বাভাবিকতা শুরু হয়। হঠাৎই সামঞ্জস্যপূর্ণ 
আচরণে বিঘ্ন ঘটতে পারে, অতি ধীরগতিতেও 
আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন চলে আসে 
সিজোফ্রেনিঙেদর ভেতর | ভয় কিংবা দৃঢ়মূল 
অলীক বিশ্বাসের কারণে রোগী নিজেকে গুটিয়ে 
নিতে পারে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
ছেড়ে দিতে পারে । ক্রমান্বয়ে নিন্দিষ্ট গন্ডিতে 
নিজেকে সেঁটে ফেলতে পারে, একাকী জীবনের 
বৃত্তবন্দী চক্রে আটকে যেতে পারে । 


এপ্রিল'১২ 


সিজোফ্রেনিয়া : একটি 
মানসিক ব্যাধি 


ডা মোহিত কামাল 
শামছুল হক রাসেল 


এমনও হতে পারে, রোগীর ভেতর আগ্রাসী 
ধ্বংসাতদক উন্মাদনা জেগে উঠেছে, জিনিসপত্র 
ভাঙচুর করছে, অন্যকে আঘাত করছে । নিজস্ব 
কর্মকা-্রে যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে না 
গোলকধাঁধায় আটকে যায় রোগী । এ ধরনের 
সংকটজনক পরিস্থিতি সাইকিয়ান্টিক ইমারজেন্সি 
হিসেবে চিহ্িত হয়। একপর্যায়ে রোগীর 
প্রত্যক্ষণে সমস্যা শুরু হয়ে যেতে পারে । একা 
একা আছে রোগী, আশপাশে কেউ নেই, কেউ 
কথা বলছে না; কিন্তু রোগী কানে কথা শুনতে 
পারে । কান খাড়া করে অনেক সময় কথা 
শোনার চেষ্টা করে। সিজোফেনিয়া রোগের 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কথা শোনার 
ব্যাপারে । সাধারণত রোগী দুই-তিনজন বা 
বহুজনের কথা শুনতে পায় । রোগীর মনে হতে 
থাকে কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা 
হচ্ছে । তবে কথা শোনার ব্যাপারে বহু 
বৈচিত্র্যতা রয়েছে । এমনও হতে পারে, নিজের 
চিন্তা নিজেই কানে শুনতে পায় রোগী । বিশ্বাস 
করে, সে যা চিন্তা করছে এগুলো তার চিন্তা 
নয় কারা এই রোগে ভোগেসিজোফ্রনিয়ায় 
আক্রান্ত হওয়ার পূর্বনির্ধারিত নিন্দিষ্ট কোনো 
মাপকাঠি নেই | গবেষণায় দেখা গেছে, যারা 
অতিমাত্রায় লাজুক, কিংবা নিজেই নিজের মাঝে 
ডুবে থাকে এমন ব্যক্তিত্বের মানুষই বেশি ভুগে 
থাকে এই রোগে । সিজোফরেনিয়া রোগের 
পারিবারিক ইতিহাস আছে, এমন জনগোষ্ঠীও 
রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। 
১৫-৪৫ বছরের মধ্যে ব্যাধিটি শুরু হতে পারে | 
তবে আক্রান্ত রোগীদের পর্যালোচনা করে দেখা 
গেছে, পুরুষের ব্যাধিটি শুরু হওয়ার গড় বয়স 
২৮ বছর, মহিলাদের ৩২ বছর । ব্যতিক্রমধর্মী 
এক ধরনের সিজোফ্রেনিয়া আরও বিলষে শুরু 
হতে পারে । এটিকে বলে লেট অনসেট 
সিজোফেনিয়া । দেখা গেছে ৪৫ বছরের পর, 
এমনকি ৫০-৭০ বছরের মধ্যেও রোগটি শুরু 
এবং বেশি জটিলতা নিয়ে আক্রান্ত হয়। 
অত্যধিক মানসিক চাপের মুখোমুখি হলেও এ 
রোগে আক্রান্ত হতে পারে । কিন্তু গবেষণায় 
দেখা গেছে, সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে 
রোগের উন্নতি ঘটে এবং রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে । 


“কিছু পার্থিব জ্ঞানার্জনও 


এখানে এটা বুঝতে হবে যে, ধর্মীয় 
জ্ঞান ব্যতীত যেসব জ্ঞানকে বৈষয়িক 
জ্ঞান বলা হয় তাও কোন মন্দ কিছু 
নয় বরং সাধারণত সে জ্ঞানও 
নন্দিত বস্তু । এমনকি কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে কতিপয় বৈষয়িক 
জ্ঞান আহরণ ফরজে কিফায়া | 
অন্যদিকে ইলমে দীন বা ধর্মীয় জ্ঞান 
অর্জনও ফরজে কিফায়া । অর্থাৎ 
যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তি 
তার প্রাত্যহিক জীবনকে ইসলামের 
বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে 
পারে তটুকু জ্ঞান আহরণ করা 
ফরজে আইন আর পরিপূর্ণ ধর্মীয় 
অর্জন ফরজে কিফায়া ৷ অনুরূপভাবে 
কিছু পার্থিব জ্ঞান অর্জন করাও 
ফরজে কিফায়া । 

যেমন ধরুন, রান্নার বিদ্যার্জন | 
মানুষকে যেহেতু খাবার গ্রহণ করে 
জীবনধারণ করতে হবে | অন্যথায় 
মানুষ ক্ষুধায় মারা যাবে । সবাইকে 
নয়- কিছুসংখ্যক মানুষকে এই 
বিদ্যা শিখতে হবে । তেমনিভাবে 
চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা বলা যায়। 
কেননা এ বিদ্যা কেউ না শিখলে 
সমাজের মানুষ রোগ-বালাইয়ে 
চিকিৎসা নেবে কোথায় । দর্জি কাজ 
শেখাও ফরজে কেফায়ী। এরাপ 
সেসব বিদ্যা যার ওপর মানুষ 
জীবনপ্রবাহ নির্ভর করে- তা অর্জন 
করা ফরজে কিফায়া ৷ সুতরাং কেউ 
যদি মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে 
এসব জ্ঞান আহরণে ব্রতী হয় সে 
কাজের জন্য তিনি সওয়াবের 
অধিকারী হবেন । 


_আল্লামা মুফতী তকী উসমানী 


তথ্যসূত্র: ইনআমুল বা'রী দুরুসে বুখারী শরীফ, 
২ খণ্ড, পৃ. ৪৮, মাকতাবাতুল হাররা, কৌরঙ্গী, 
করাচি 


। আত্তার্তহীদ ২৯ 


গ্র।স।পরর্যা।লো।চ।না 


প্রকাশক 

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৭৬ 

মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র 


ফেনী আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস শাহ সুফী মাওলানা মুহিব্বুর 
রহমান রি বৃহত্তম কুমিল্লা অঞ্চলের এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব । তিনি 
ছিলেন সাধারণের মাঝে অসাধারণত্ের এশ্বর্ষে মহীয়ান । জ্ঞান গভীরতা, 
তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, অধ্যাত্স সাধনা, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অন্যতম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । তার ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবন ধারায় 
এসেছে বৈপ্রবিক পরিবর্তন । একজন দক্ষ আলিম হিসেবে এলাকা জুড়ে 
রয়েছে তার খ্যাতি । মাদরাসা ও মাদরাসার বাইরে তার যুক্তিপূর্ণ দীনি 
আলোচনা শোনার জন্য মাহফিলে বিপুল লোকের সমাগম হতো । সাধারণত 
ওয়াযে তিনি বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যেতেন । তার ওয়ায ও নসীহতে 
বিষয়াবলী প্রাধান্য পেত | দলমত নির্বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তার 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক | বহু বিজ্ঞ আলিম-উলামা তার হাতে বাইয়াত 
গ্রহণ করেন । শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী 
ঞর্ছ-এর হাতে গড়া এ মনীষী রূহানী জগতে তিনি ছিলেন উচ্ুমার্গের বুযুর্গ 


এপ্রিল'১২ 


ও সাধক । বৃহত্তর কুমিল্লার হাজার হাজার মানুষ তার পুতঃসংস্পর্শে এসে 
সত্য পথের সন্ধানপ্রাপ্ত হন । ওয়ায, নসীহত, বাইয়াত, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে 
সহীহ আকিদার প্রচার প্রসারে তিনি সারা জীবন উৎসর্গ করেন । বিদ'আতের 
বিরুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জোরালো ও আপোষহীন । দীনের চর্চা, 
অনুশীলন ও প্রচার ছিল তার জীবনের মিশন । শাহ সুফী মাওলানা মুহিব্বুর 
রহমান এ্রক্্ট-এর তাকওয়া ও কর্মনিষ্ঠা বাংলাদেশে তার সমসাময়িক বহু 
বুযুর্গ ব্যক্তির দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় । বুযুর্গানে দীনদের 
মধ্যে হযরত মাওলানা আতহার আলী একি, মাওলানা আবদুল হালীম 
এছ, ফখরে বাঙলা মাওলানা তাজুল ইসলাম রত, মাওলানা নুর 
মোহাম্মদ আযমী এ্েল্চু, মুফতী আযিযুল হক এ্ক্ছু, খতীবে আযম মাওলানা 
সিদ্দীক আহমদ এ্র্ষছি ও মাওলানা সোলতান আহমদ নানুপুরী এজি তাকে 
বিশেষভাবে মুহাব্বত করতেন । 

শাহ সূফী মাওলানা মুহিব্বুর রহমান জু উপমহাদেশের এমন একদল 
বরেণ্য আলিম ও মুহাদ্দিসীনদের নিকট হতে ইলম হাসিল করার দুর্লভ 
সৌভাগ্য লাভ করেন, যাদের জ্ঞান গভীরতা ও বিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত । শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী এ্ক্ছি, মাওলানা 
সাইয়্যেদ আসগর হোসাইন এ্রক্ছু, মাওলানা মুফতী শফী এ্রক্ছু, মাওলানা 
ইবরাহীম বলিয়াভী এরই ও মাওলানা রাসূল খান এঞ্ক্ই-এর নিকট তিনি 
তাফসীর, হাদীস ও মা*কুলাত এর গুরুত্রপূর্ণ কিতাবাদি অভিনিবেশ সহকারে 
অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন । 

শাহ সুফী মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ঞ্ঞ্ষই-এর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ও 
সাধনা ছিল সমাজ থেকে বিদ'আতের মুলোচ্ছেদ ও সুন্নাতে নববীর প্রতিষ্ঠা । 
তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বিদ'আত ক্যান্সারের ন্যায় এক 
মারাত্মক ব্যাধি ও পাপাচারের উৎস । শিরক চেনা যায় বিদ'আত চেনা 
মুশকিল । ঈমানের তাগাদায় ও দীনের দরদ নিয়ে শাহ সুফী মাওলানা 
মুহিব্বুর রহমান এ্রক্ষছি সারা জীবন বিদআতের স্বরূপ উন্মাচন ও সুনাতে 
নববীর আলোকক্বীপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন । 

মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান সম্পাদিত ৫৭৬ পৃষ্ঠার এ স্মারক গ্রন্থটি 
৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা শাহ মুহিববুর রহমানের পূর্ণাঙ্গ 
জীবনী । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন গুরুতৃপূর্ণ দিকের উপর 
স্মৃতিচারণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে মরহুমের পরিবারের কতিপয় আত্মীয় 
ও নিকট পরিজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি । প্রফেসর মুনাওয়ার হোসেন লিখিত 
(৩৩-৮৮ পৃ.) পেশ কালাম এ রয়েছে আল্লামা শাহ মুহিববুর রহমানের 
জীবন ও কর্মের ওপর নাতিদীর্ঘ এক সুন্দর পর্যালোচনা | 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 
মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ, আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী, ড. 
মুবাশ্বির আহমদ, ড. মুশতাক আহমদ, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ 
ইয়াহয়া, মাওলানা উবায়দুর রহমান নদভী, মাওলানা লিয়াকত আলী, 
মাওলানা হুমায়ুন আয়ুবের লিখিত নিবন্ধসম্তার স্মারকের মর্যাদা বৃদ্ধিতে 
সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । এতে অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্ব পাঠকের 
সামনে উন্মোচিত হয়েছে । 

স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশে মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব ধন্যবাদ পাওয়ার 
উপযুক্ত । তার প্রাণান্ত মেহনতের ফলে এ মনীষীর জীবন ও কর্ম কালের 
স্রোতে ভেসে যেতে পারেনি । এ স্মারক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী 
সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন | সাধারণ পাঠক ও সিরিয়াস গবেষকগণ এ 
গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপান্ত সংগ্রহে সমর্থ হবেন । আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, 
সুন্দর মুদ্রণ, উন্নত কাগজ, মনোরম বাধাই পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ 
করতে সমর্থ হবে । আমি স্মারক গ্রন্থটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি 
এবং আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দু'আ করি যেন বিজ্ঞ সম্পাদক মাওলানা 
মুফতী হিফজুর রহমান দীর্ঘ কর্মময় জীবন লাভ করেন । আমীন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 
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প্রথম প্রকাশ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২ 

মূল্য ৮০ টাকা মাত্র 
কবিতা সংখ্যা : ৮৬ 


'ণ্যাকশন” সংগ্রামী কবি মিযানুর রহমান জামীল রচিত একটি কালজয়ী 
কাব্যগ্রন্থ । সমকালীন বিশ্বে কাব্য ধারায় যে স্রোত বহমান, যদিও তা 
ইসলামী সাংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা কম রাখে; তবে “এ্যাকশন” 
কাব্যগ্রন্থটির ব্যাপার ভিন্ন । একজন মানুষ শিরায়-শিরায় টের পেয়ে যাবে । 
এ কাব্যগ্রন্থটি ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে শতভাগ আন্দোলনে তৎপর | এ- 
আন্দোলনে শরীক হওয়ার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের । কবির চিন্তাধারায় সে 
সত্যটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে, যা জাতির কল্যাণে সমুহ উপযোগী । 

সংস্কৃতি, ইসলামী মূল্যবোধ, আল্লাহ প্রেমের অশীয় বাণী ও রাসুল সা. এর 
প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকে মান ও গুণগত যোগ্যতার আলোকে কবিতার 
চাহিদা অনুপাতে দারুণ ভাবে ফুটে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন, যা কবির 
জীবনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্তকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করণে ব্যাপক ভূমিকা 
রাখবে | তিনি প্রথম কবিতাটি শুরু করেছেন মহান আল্লাহর নামে- পৃষ্ঠা নং- 
১৭। পর্যায়ক্রমে শিরোনাম দিয়েছেন-আবার যুদ্ধ হবে, পৃষ্ঠা নং-১৮। 
কারবালার সনদ- পৃষ্ঠা নং-১৯ | আল-আকসার সৈনিকেরা, পৃষ্ঠা নং-২০। 
হলুদ মিডিয়া, পৃষ্ঠা নং-২১। অস্ত্রের ঝংকার, পৃষ্ঠা নং-২২ । একাত্তরের মুক্তি 
সেনা, পৃষ্ঠা নং-২৩ | এর পরে মায়ের শ্রদ্ধার প্রতি নিজে সিক্ত হয়ে 
লিখেছেন-বিদায় দাও মা, পৃষ্ঠা নং-২৪ | নারী নীতির প্রতি বিরোধমূলক 
আচরণ উন্মোচন করে-তাসলিমার উক্তি, (পৃষ্ঠা নং-২৭) নামক কবিতায় 
বলেছেন-এই নীতি কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক/তাই তা এ-জাতির, তরে 
অনাদশীকি / এই নীতি শত কোটি গোলামীর জিঞ্জির/ এই নীতির অনুসারী 
তাগুতের খিঞ্জির । এর পরে এপ্রিল ফুল, পৃষ্ঠা নং-২৮ নামক কবিতায় 
গ্রাণাডার স্পেন পরাজয়ের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ তুলে ধরার প্রয়াস 
পেয়েছেন । নিজের পল্লীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে রচনা করেছেন-মন চায়, 
পৃষ্ঠা নং-৭৩ | ভোরের কবি, পৃষ্ঠা নং- ৭২ স্মৃতির অনল, পৃষ্ঠা নং-৪৬ | 
পৃথিবীর অবস্থাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন- খেলাফতে উমর, পৃষ্ঠা নং-৬২ । 
কবি নিজের অবস্থার প্রতি ব্যথিত হয়ে লিখেছেন-চলে যাব, পৃষ্ঠা নং-৯১। 
কত, পৃষ্ঠা ন-৮৪ । মনের প্রতি আবেগমপ্তিত হয়ে রিখেছেন-মন চায়, পৃষ্ঠা 
নং-৭৩ | জীবনের অবস্থাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন-জীবন মানে, পৃষ্ঠা নং- 
৭৪ | নিজের শৈশবকে স্মৃতির এ্যালবামে নিয়ে লিখেছেন-জীবন কাহিনী, 
পৃষ্ঠা নং-৭৭ | কবিদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে লিখেছেন- আমার কবিতা, 
পৃষ্ঠা নং-৮২। স্বজাতির জন্য এ কাব্য গ্রন্থটি বিস্তর লাভবান হবে এবং 


এপ্রিল”'১২ 


মানবতার দুয়ারে দুয়ারে আবার ইসলামী চেতনার আযান দিবে । যে ডাক 
শুনে জেগে উঠবে লাখো-কোটি মুসলমান । ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কবি মিযানূর 
আরো তরান্বিত করবে । এটাই বিশ্বাস । এটাই কামনা । আমি তার 
যুগোপযোগী কাব্য গ্রন্থটির প্রসার কামনা করি | 


অধ্যাপক হাজী ইদরীস মিয়া 
স্মৃতির মনীষীরা 


নাম : জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী 
অনুবাদ : জহির উদ্দিন বাবর 

প্রকাশক : দারুল উলুম লাইবেরি, ঢাকা 

পৃষ্ঠা : ২২৪ 

মূল্য : ১৫০ টাকা 


সমকালীন মনীষীদের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণমূলক 


৪৮৯৮০৯৬৮৬৭৪ অপু কিউ সু ৮০৬১৬ 
বালাগে প্রকাশিত গত হয়ে যাওয়া সমকালীন শীর্ষ মনীষীদের মূল্যায়ন ও 
হয়েছে। সেই সংকলনের ৪৪ জন মনীষীর স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে প্রথম 
খন্ডে | দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডটিও প্রকাশের পথে | 
বইটিতে সমকালীন মনীষীদের সম্পর্কে আল্লামা তাকী উসমানী অত্যন্ত 
যথার্থ, পরিমিত ও নির্মোহ আলোচনা করেছেন । তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের 
প্রয়োগ যে কোনো পাঠকের মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো | ভারত, পাকিস্তান ও 
বাংলাদেশের বুযুর্গদের নিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন । বাংলাদেশের ছদর 
সাহেব, হাফেজ্জী হুজুর ও আতহার আলী এঞ্রত্টুসহ বেশ কয়েকজনের 
স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে বইটিতে ৷ বইটি পড়ে জানা যাবে, আমাদের নিকট 
অতীতের আকাবিরের আলোকময় জীবনের নানা অজানা অধ্যায় । 
বাবর | অনুবাদের ভাষাটি ঝরঝরে ও নির্মেদ হয়েছে বইটির প্রকাশনা 
মানও মোটামুটি ভালো । সব শ্রেণীর পাঠকের সংগ্রহে রাখার মতো একটি 
বই । আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি । 

আফিফ আদনান 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


উপগ্রহ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


সাতশত কোটি মানুষের গ্রহে 

আমি অনাবাদি এক উপগ্রহ 

আমার আকাশে মেঘ আছে নক্ষত্র নেই 
শৃণ্যতার নীল আছে চাদ নেই 

ঝড় আছে বৃষ্টি নেই 

উত্তাল ঢেউ আছে সমুদ্র নেই 

আমার উপগ্রহে অগ্নিপাত আছে 
জলপ্রাপাত নেই 

মেঘ আছে তবে আকাশ নেই 

মানুষের গ্রহের স্বাতন্ত্র এক উপগ্রহ 
আমার উপগ্রহে অরন্য থাকিলে 

বৃক্ষ নেই, বৃক্স থাকিলে পত্র নেই 
ভাবী বলতে পারেন কেমন এক 
উপগ্রহে কবির বসবাস 

এই বৈচিত্রতায় কেউ কেউ করে উপহাস 
চারশো বিশটি বাটপারে আক্রান্ত 
আমার উপগ্রহের নাম প্রনয় 


কালের অশুভ যাত্রী 
তারেকুল ইসলাম 


এ অস্থির মহাকালে ওঠে বেজে ঘোর প্রলয়ধ্বনি 
অন্ধকার আকাশে ক্রুর হাসে ক্রুসেভীয় অক্টোপাস 
আদিম হিং বুনো রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে 
এ বিশ্ব যেন আজ ধাবমান অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতে | 


কৃপণ কারুনের অঢেল নিধির মতো চুরমার হয়ে গেছে 

সভ্যতার সু-বারতা, যুদ্ধবাদের ভাগ্যলিখনে বিপন্ন 

মনুষ্যত্ব, বন্যরা করছে দখল শান্তিপ্রিয় মানবের আবাস, 
সামন্তবাদ, সাম্বাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ আজ বিশ্বায়নের পথে 

জগদল পাথর যেন, ক্ষমতার অন্ধতা নিয়ে গেছে আমাদের 
অনুভূতিহীন এক অচিন কোঠায় আমরা পদে পদে বিপর্যস্ত আজ । 


আশার আলো নিভভন্ত সন্ধ্যাসেজুতির মতো, কালবোশেখীর 
এলোকেশী রুদ্র ঝড়োরূপ দাবড়ে বেড়ায় সর্বত্রে অস্ত্রের 
উন্মত্ত ঝনঝনানি, এ দুঃসময়টা এখন বীভৎস নারকীয় । 


প্রতীক্ষা করছি এক প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ দেখার, 
আমাদের বা মহাকালের গন্তব্য এখন কোথায়? 
চরম নিয়তির এ বিভীষণ নিষ্ঠুর যজ্ঞখেলা!!! 


এপ্রিল'১২ 


তুমিই হবে কালের সাক্ষী 
মুহাম্মদ মিযানুর রহমান জামীল 


একের পর এক যায় হারিয়ে দিবস সাপ্তাহ মাস 
বন্ধ হয়না দ্বীন বিরোধী ভীন দেশীদের ঘ্বাস | 
হানছে আঘাত আল-কোরানে বিধর্মী গাদ্দার 
কইরে খালিদ ওমর আলী ওসমান ও হায়দার ? 
শেষ করে দাও, এদেশ থেকে শক্রর কলকাঠি 
শির কেটে নাও, দাও পুড়ে দাও, সব বিজাতির ঘাঁটি । 
দাও ঢেলে দাও, রক্ত তোমার আজকে রণাঙ্গনে 
গড়বে সমাজ এক কালিমার বিশ্বাসী বন্ধনে । 
এক নিমিষেই তরবারিতে করবে শিরোচ্ছেদ । 
কুচকাওয়াজে দাও উড়িয়ে, দাও গোলামীর শালা 
সব কাপুরুষ বন্ধি করে তখ্‌তে আগুন জ্বালা । 
যাও ছুটে যাও, সামনে আগাও হে বীর মুসলিমীন 
আযান হাকে দূর মিনারে গাজী সালাহ্‌দীন । 
সিনায় তোমার আল-কোরানের বাণী চিরন্তন 
আজকে তুমি ধর্ম যুদ্ধে লড়বে মরণপন । 
কোরান তোমার সফলতা কোরান সংবিধান 

এক কালিমার শক্তি দিয়ে দাও ভেঙ্গে জিন্দান | 
রক্ত পাগল সব বেঈমান পাঠাও জাহান্নাম 
প্রয়োজনে শতাব্দীকাল যাও করে সংগাম | 
মুসলমানের পাক শিরাতে বইবে অনেক গুণ | 
সনদ তোমার শহীদ-গাজী ওমর, হামযা, বীর 
তুমিই হবে কালের সাক্ষী বিংশ শতাব্দীর | 


আসলো কি ফের নও বাহার 
মুহাম্মদ শফিউলাহ নোমানী 


বুকে সবুজ বানে আসলো কি ফের নও বাহার? 

হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ নবী এলো কি ফিরে আজ কেনান, 
মরুর বুকে বারি পাতে মানুষ | পাখির হয় সিনান | 
শিরিন শিরির ভুলছে কথা আজকে যেন প্রেম ফরহাদ, 
লাইলী ভুলে মজনু যেন জপছে শুধু আল আহাদ । 

খুজে পেল সেকান্দরের হারিয়ে যাওয়া আবে হায়াত, 
স্বস্তি এলো মরুবাসীর হদয়ে ফিরে আজ রাহাত 
ফেরাউন সরে নীল নদীতে অনুচর ভোগে তার আসন, 
এজিদ নাই সত্য কিন্তু আছে আজো তার দুঃশ্বাসন | 
নির্যাতিতের গণ-জোয়ারে ভেসে গেল সব স্বৈরাচার, 
জাগছে মুসলিম দেশে দেশে চায়না কেউ সেচ্চাচার | 
সতর্ক সংকেত এলো শিক্ষা নিতে দেশে দেশে, 

এ নকীবের বংশী ধ্বনী সকলের হিত আনবে শেষে । 
মরুদেশের রক্তবানে থাক ভেসে সব স্বৈরাচার, 
মুসলমানের দেশে দেশে আসুক ফিরে ন্যায়-বিচার | 
দজলা-ফোরাত নীলের জোয়ার উথলে কি যে উঠলো আবার, 
মরুর বুকে সবুজ বানে আসলো কি ফের নও বাহার । 


_॥ তআত্তার্তহীদ ৩২ 


প্রিয় বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুললাহ ॥ 

আশা করি মহান রববুল আলামীনের অশেষ কৃপায় সুস্থ আছ ॥ 
বন্ধুরা! নতুন সাজে সঙ্জিত তোমাদের প্রিয় বিভাগ ওল হাতের 
কলম" । নিশ্চয় তোমরা আনন্দিত । হয়েছো উজ্জীবিত । বন্ধুরা, আমরা 
যারা নতুন লিখিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে । সেটা 
আমার লেখা মানসম্পন হলো কিনা, বানান শুদ্ধ হলো কিনা ইত্যাদি 
ইত্যাদি । আর একারণে অনেকেই শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও লিখতে 
সাহস করে না । আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, একদিনে কেউ 
লেখক হতে পারেনা । আজকে আমরা যাদের লেখায় অভিভূত হই, 
যাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি তাদের সবাই আমাদের মতই 
ছিল । কিন্ত তাদের মধ্যে ছিল না কোন জড়তা, লাজ-সংকোচ । 
তাদের মধ্যে ছিল এগিয়ে যাওয়ার বাসনা । ছিল ভয়-ভীতিকে জয় 
করার অদম্য স্পৃহা । লেখক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর বন্ধুরা, আমাদের 
এই দ্িধা-সংকোচ, ভয়-ভীতি দূর করার জন্য রয়েছে নওল হাতের 
কলম'র মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । এই নওল হাতের কলম আমাদের কাচা 
হাতকে গড়ে তুলবে পাকা হাতে, ইনশাআল্লাহ ৷ আমাদেরকে পোঁছে 
দিবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে । তাই আর নয় দ্বিধা-শংকা । তবে একটি কথা, 
লিখতে গেলে পড়তে হয় । লেখার জন্য পড় । ভালো কিছু লেখার 
জন্য পড়। ভালো ভালো লেখকের লেখা পড় । পড়ার সময় ভাষার 
শৈলী জানতে ও বুঝতে চেষ্টা কর । সাথে সাথে লিখতে থাক । লেখা 
পাঠাতে থাক । ছাপানোর দায়িত্ব আমাদের । কথা দিলাম তোমাদের 
লেখা অবশ্যই ছাপব ॥ 

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! এমাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে 
এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা । পরীক্ষার্থী বন্ধুদের সফলতা কামনা করে 
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি । 


ওয়াসসালাম 

বিভাগীয় সম্পাদক 

নশওল হাতের কলম 

771115/10/1171. 00(7)2771071. 0077 


এপ্রিল'১২ 


কুরআনের প্রতি ভালোবাসা 
এক যুদ্ধের ঘটনা | মুশরিকদের সাথে তুমুল লড়াই চলছে মুসলমানদের | 
মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 
সাহাবায়ে কেরাম বীর বিক্রমে লড়ছেন । ঘটনাক্রমে এক মুশরিক নারী 
তরবারির আঘাতে আক্রান্ত হয়ে নিহত হন এক সাহাবীর হাতে । তখন তার 
স্বামী কসম করে বলল, আমি মুহাম্মাদ ঞ্্জ-এর দলে ঢুকে এর প্রতিশোধ না 
নিয়ে যাব না । আমি তাদের রক্ত চাই । তারপর যুদ্ধ শেষ হলো । কিন্তু শত্রুর 
আশংকা কাটেনি | ফেরার সময় পথে রাত্রি নেমে এলো । হযরত মুহাম্মদ 
সঞ্জু তাবু টানার জন্যে কাফেলা থামালেন । তারপর পরামর্শে বসলেন । এই 
মুসলিম বাহিনীর পাহারাদারী কে করবে এ বিষয়ে । পরামর্শে বসে রাসূল 
কে? প্রশ্নবাণী উচ্চারিত হতেই ভাগ্যবান-পুণ্যবান দুই সাহাবী লাববাইক বলে 
দাড়িয়ে গেলেন । সবিনয়ে প্রত্যেকেই আরজ করলেন, আমি এই কাজের 
জন্য প্রস্তুত হে রাসূল ৷ তখন রাসূল এ তাদের আবেদন মঞ্জুর কররেন 
এবং যেখানে তারা অবস্থান নিয়েছেন তার নিকটেই একটি টিলা দেখিয়ে 
দিয়ে রাসুল (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরা ওখানে দাড়িয়ে পাহাদারী 


করবে । 
ভাগ্যবান এই দুই সাহাবীর একজন হলেন বিখ্যাত মুহাজির সাহাবী আম্মার 
ইবনে ইয়াসির কট | দ্বিতীয়জন আনসারী সাহাবী হযরত আববাস | 
তারা যথাসময়ে ঠিলার ওপরে চলে গেলেন ৷ এবং পরস্পর পরামর্শ করে 
ঠিক করলেন রাতভর দু জনই জেগে লাভ কি? তার চেয়ে বরং ভালো হয় 
একজন ঘুমিয়ে পড়ি, আরেকজন জেগে জেগে পাহারা দিই । অবশেষে তাই 
হল । হযরত আম্মার ঘুমিয়ে পড়লেন আর আব্বাস জাগ্রত থেকে পাহারা 
দিচ্ছেন । তখন হযরত আববাস ভাবলেন, জেগেই যখন আছি তখন আর 
অনর্থক বসে থেকে লাভ কিঃ দাড়িয়ে দাড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে 
থাকি | যেই চিন্তা সেই কাজ । শুরু করলেন নামায পড়া । এদিকে সেই 
সত্রীহারা বেইমানটি সুযোগের সন্ধানে ছিল। পাহাড়ের গুহায় বসেছিল 
সুযোগের অপেক্ষায় | 

রাত গভীর হওয়ার পর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো লোকটি | দূর 
পাহাড়ের টিলায় ছায়ার মত কি যেন দপ্তায়মান দেখে বুঝল নিশ্চয়ই কোন 
মুসলমান দলকে পাহারা দিচ্ছে । ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো এবং তীর মারতে 
শুরু করলো হযরত আববাস ঞ্্*-কে লক্ষ্য করে ৷ পরপর তিনটি তীর এসে 
বিদল হলো তার পিঠে । গড়িয়ে পড়তে লাগলো তাজা রক্তের ধারা | এদিকে 
আব্বাস ডুবে আছেন পবিত্র ইলাহী বাণীর মধুময় তিলাওয়াতে | কী যে মধুর 
সে তিলাওয়াতের স্বাদ | তীরবিদ্ধ পিঠে যন্ত্রনা তার সামনে তো অতি তুচ্ছ । 
বশেষে নামায শেষ হলো । ডাকলেন বন্ধু প্রহরী আম্মারকে । জেগে ওঠলেন 
বন্ধু আম্মার ৷ সত্য পথের অনির্বান প্রহরী হযরত আম্মার ই জেগে ওঠে 
রক্তাক্ত হযরত আব্বাস র্মক্ু-কে দেখে তো অবাক! বলল, তুমি আমাকে 
আগে ডাকলেনা কেন? তখন হযরত আববাস ক্ষ এক আকাশ বিশ্বাসকে 
কণ্ঠে জড়িয়ে বললেন । হে আম্মার আসলে কুরআনের এমন একটি সুরা 
তিলাওয়াত করছিলাম যার অলৌকিক স্বাদ ও আকর্ষণের পবিত্র বেষ্টনি ভেদ 
করে বাইরে চলে আসতে আমার মন চায়নি | তাই তিলাওয়াত শেষ করেই 
তোমাকে ডাকলাম । তাদের নড়াচড়া দেখে শত্রু উধাও । আর ওদিকে 
তাদেরও খেয়াল নেই । কারণ হৃদয় তো ঝুলে আছে আল্লাহর কালামের 
আলোক রশিতে ৷ যে রৌশনির আলোক বিভায় এই পার্থিক জগতের সব 
কিছুই অতি তুচ্চ দেখায় । প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা এসো! আমরা এই 
কুরআনকে ভালবাসি । কুরআনকে যে যত বেশি ভালবাসবে এবং যত বেশি 
তিলাওয়াত করবে সে ততো বেশি লাভবান হবে | 

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন | আমীন । 


হাফেজ মিজানুর রহমান 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


জামেয়া ও আত্-তাওহীদ দুটি কথা 


ছোট বেলায় প্রিয় মাদরাসা বগুড়া জামিলে পড়েছি । নামটা যেমন জামিল 
কাজেও তেমন জামিল । সারি সারি নারিকেল গাছে ঘেরা সুন্দর মনোরম এক 
পরিবেশ । লেখা, পড়া, থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ৷ যোগ্য ওস্তাদগণের 
অক্লান্ত পরিশ্রম । সব আছে । ছিলনা মাসিক একটি ম্যাগাজিন বা জামিলের 
মুখপাত্র । বড় কষ্ট লাগত | ভাবতাম ছোট ছোট মাদরাসা থেকে মাসিক 
পত্রিকা বের হয়, আমাদের এত বড় মাদরাসা যেখানে ২৫০০ ছাত্র, 
নিজেদের নিয়ন্ত্রনে হাজার মাদরাসার সামষ্টিক একটি শিক্ষা বোর্ড আছে। 
তবু নেই একটি মাসিক পত্রিকা | সে আফসোস আমাদের ছোট মনে রয়েই 
গেল । চলে আসলাম এশিয়ার অন্যতম বিদ্যাপিঠ আল জামেয়া আল 
ইসলামিয়া পটিয়ায় ৷ যেমন সুন্দর ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি পেয়েছি । 
জামেয়া পটিয়া আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি । এখানে না আসলে জীবন যেন 
অপূর্ণ রয়ে যেত । যুগশ্রেষ্ট মুহাদ্দিসগণের দরস আছে । নিতে পারিনি তবে 
শুনেছি । জামেয়ার প্রধান শাইখ আব্দুল হালিম বুখারী (দা. বা.)-এর 
সাজানো গোছানো মনমাতানো হৃদয়গ্রাহী তাকরীর | শিক্ষা পরিচালক 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন (দো.)-এর বৈপরিত্য দলিলের সমন্বয়সাধনের 
অপূর্ব কৌশল মুগ্ধ করত । প্রধান মুফতি আল্লাম আহ্মাদুল্লাহ (দা. বা.)-এর 
বয়ানে মাজহাব ও আহনাফের দলিলভিত্তিক প্রাধান্য হৃদয় থেকে দোয়া বের 
করত । 

শাইখুল হাদিস আল্লামা আইয়্যুব সাহেব দো. বা.)-এর অতি সংক্ষেপে মূল 
বক্তব্য উপস্থাপন হৃদয় কেড়ে নিত । আরেক জ্ঞানসাধক আল্লামা নুরুল 
ইসলাম (দো. বা.) ধার মাধ্যমে দরসে মাদানীর সুবাস ঝড়ত | ৯০ এর 
কাছাকাছি বয়সের এই বৃদ্ধ তকরিরে যেন টগবগে যুবক | এ-যে আত্মিক 
শক্তি তা বুঝতে অসুবিধা হতনা । অপরদিকে জ্ঞান তাপস আল্লামা 
মুজাফফার সাহেব (দো. বা.) তার আকাবির ও আসলাফের স্মৃতিচারণ, 
বিশেষ করে কুতুবে যামান শাহ আজিজুল হক এঞ্রক্ছ-এর স্মৃতি চোখের 
কোনে অশ্রকণা জমা করত । 

শারহুল হাদীস আল্লামা রফিক সাহেব (দা. বা.) জগৎ বিখ্যাত এই 
ব্যক্তিত্বের সহজ-সরল জীবনাচার অনুসণীয় এক আলোক মশাল | আল্লামা 
ইকরাম সাহেব অদুদী (দো. বা.) প্রতিটি হাদীসের শাব্দিক অনুবাদ অবাক 
করা একটি বিষয় | জামেয়ার এসব মহীরুহদের স্মরণ হলে আবার ইচ্ছা 
করে দরসে বসতে | সত্যিই অপূর্ব প্রিয় এই জামেয়া ৷ মন চায় ছাত্রের 
আবরণে চিরদিন তাদের দরসে বসে জীবন কাটাই | এই জামেয়ার একটি 
মাসিক পত্রিকা-নাম “আত্‌ তাওহীদ" । আজ লিখতে বসেছিলাম তাকে 
নিয়ে । কিন্তু লেখা হয়ে গেল অন্য কিছু । প্রথমেই সম্পাদক সাহেবকে তার 
দলিলভিত্তিক-যৌক্তিক আর ঈমানদীপ্ত “সম্পাদকীয়'-এর জন্য অভিনন্দন 
জানাই ৷ বড় বড় লেখকের লেখা পাই । কিন্তু আমাদের ছোটদের পাতা 
কম । আমাদের প্রিয় জামেয়া নিয়ে জামেয়ার দিন-রাত বা অন্য কোন 
শিরোনামে এসব কিংবদন্তিদের জীবনী বা তাদের উপদেশ নসিহত পেলে 
আমরা খুশি হতাম । 


যাকারিয়া আমীন 


শহীদ আইনুদ্দীন আল-আজাদ : সাংস্কৃতিক 
ময়দানের এক সাহসী লড়াকু 
দেখতে দেখতে হয়ে গেলো এক বছর | গত বছর ১৮ জুন: ১০ শুক্রবার 
সকাল ১১.২০ মিনিটে নাটোরের লালপুরে এক মর্মীন্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় 
শাহাদাত বরণ করেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র আইনুদ্দীন আল 
আজাদ | তিনি ছিলেন একাধারে সুরকার, গীতিকার, সুবক্তা, সাংবাদিক, 
কলামিস্ট, চিন্তাবিদ, ক্যালিওগ্রাফার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার । তবে তার 
সবচাইতে বড় পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন বাংলার লাখো-কোটি সংগীত- 
ভক্তের হৃদয়ের স্পন্দন, প্রিয় কণ্ঠশিল্পী ৷ যার সুরের ঝংকারে জেগে উঠতো 
যুব-সমাজের ঘুমন্ত বিবেক । উদ্দীপ্ত হতো সবার তনুমন । ১৯ জুন ১০ । সেই 
সন্ধায় যখন পত্রিকা হাতে নিলাম, তখন ভাবিনী ক্ষুদ্র জীবনের অল্প পরিসরের 


এপ্রিল'১২ 


সবচাইতে বড় দুঃসংবাদটি অপেক্ষা করছে ভেতরের পাতায় সিঙ্গেল 
কলামের একটা সংবাদ । যার হেডিংয়ের দিকে নজর বুলাতেই বুকটা চ্যাৎ 
করে উঠলো আমার | “সড়ক দুর্ঘটনায় ইসলামী সংগীত শিল্পী আইনুদ্দীন 
আল আজাদ নিহত! হেডিংয়ের শেষ অংশে এসে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে 
এলো । বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট হলো প্রিয় শিল্পীর এই আকস্মিক 
তিরোধান । আইনুদ্দীন আল-আজাদ নামটির সাথে আমরা ছোট কাল থেকে 
পরিচিত | যার সবগুলো আালবাম আমাদের সংগ্রহে আছে । কিন্তু তিনি যে 
আর নেই, তীর বিপ্রবী কণ্ঠ যে আর কোনদিন বেজে উঠবে না । তার জীবন 
আকাশ ছেয়ে সন্ধ্যা যে এতো তাড়াতাড়ি নামবে তা কখনো ভাবিনী । 
শিক্ষিত শয়তানদের মুখোশ পুরোপুরি উম্মোচন না করেই তিনি হারিয়ে 
গেলেন! 

আইনুদ্দীন আল-আজাদের কোন নতুন আালবাম এসেছে কি না। হেলপার 
ছেলেটি বললো! আপা শিল্পীর ক্যাসেট তো আর কোন দিন বাজারে আসবে 
না! পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম এই সত্যটি মেনে নিতে গিয়ে সেদিন ভেতরটা 
দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিলো আমার | সত্যিই শিল্পীর নিজ কণ্ঠে গাওয়া আর 
কোন ক্যাসেট আমরা পাবো না । তবে মনকে শান্তনা দেই এই বলে যে, 
প্রিয় শিল্পীর প্রতিচ্ছবি কলরব তো আছে। সে নিত্য নতুন আযালবাম নিয়ে 
পরশ বোলাতে | তাই কলরবের! তোমার মাঝে আমাদের প্রিয় শিল্পীকে খুঁজে 
পাবো তো? 

পরিশেষে মুহতারাম আযাদের প্রথম শাহাদাত বার্ষিকীতে আমরা দুআ করি, 
হে আল্লাহ! তুমি শিল্পীকে তার আজীবনের লালিত স্বপ্ন শহীদি মর্যাদা দান 
করো । তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচু মাকাম দান করো, তার কলরবকে 
দীর্ঘজীবী করে দাও, কলরবের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করে দাও কলরবকে 
নিয়ে শিল্পীর যে স্বগ্ন ছিলো তা পূরণ করে দাও, তার গতিকে করে দাও 
দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য । হে আল্লাহ! তুমি মুহতারাম আযাদকে ড. 
আবদুল্লাহ আয্যামের জীবন সঙ্গীনির মতো ধৈর্য দান করো । আমীন | 
আমাদের প্রিয় শিল্পীকে সযত্রে রেখো । তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গণের এক 
সাহসী লড়াকু যাকে তুমি কোলে তুলে নিয়েছ । 


হাফছা আমীন মণি 
খিরাম, ফটিকছড়ি, চট্াম 


ছড়া-কবিতা 


পূর্ব গগনে উঠেছে সবিতা রাঙিয়ে আবির রঙে 
টুটেছে তিমির হেসেছে বাংলা লাল সবুজের ঢঙে । 
মুক্ত স্বাধীন আকাশে আজিকে বিজয় পতাকা উড়ে । 
সেজেছে স্বদেশ আপন মহিমা সবটুকু তার জুড়ে । 
এখানে খতুরা পুষ্প ফোটায় ফুলেরা সুরভী মাখে 
কখনো কুয়াশা কখনো বৃষ্টি কখনো রৌদ্র ঝাকে। 
বৃথাই আসেনি সবুজ-শ্যামল নও বাংলার প্রাণ- 
দিয়েছে রক্ত লক্ষ যুবক মুক্তির গেয়ে গাণ। 

বুনেছে স্বপ্ন বীর শহীদান-বাংলা “সুখের নীড় 
নিখিল বিশ্বে বুক টান করে উান্নত রবে শীর । 
অধরা স্বপ্ন ফাকি দিল শুধু হলনা সত্য কিছু 

নেই শান্তিরপণদ্ধি আবহ আমরা ছুটছি পিছু । 

চাও যদি ফের সোনালী প্রভাত শান্তি-সুখের দেশ 
দাড়াও আমামা যত বাতিলের করো মিসমার-শেষ । 
জাগো দেশ প্রেমে এক হয়ে সব করো ঈমানের চাষ 
জুটবেই তরে সোনার হরিণ মুক্তির নব শ্বাস 


মুহাম্মদ আবদুল মুকিত কাসেমী 
। আত্তান্তহীদ ৩৪ 


আল্লাহর আসাদ 
আল্লাহর আসাদ আল্লাহর আসাদ! 

ওঠ জেগে, টুট ফিতনা ফ্যাসাদ । 
আল্লাহর আসাদ, আল্লাহর আসাদ- দেখ তুমি আজ চেয়ে 
চৌকাণ ছেয়ে_ 

নেমে এলো কালিমা-মাখানো সাঝ 

অহরহ চলছে সেথা বাতিলের কুচকাওয়াজ | 

খুলিয়া অবগুণ্ঠন- 

করো তুমি অবলোকন-_ 

কার রিকি হাটিছে অবিরত, 

চির হাসিমুখে, চির উল্লাসে সিডনি কিংবা ওয়াশিংটনের পানে- 
বুকভরা হাসি গানে । 


মাঝপথে আজ থেমে গেছে গতি 

ওরা হারিয়ে ফেলেছে দিশা, নাই চোখে দ্যুতি-জ্যোতি | 
আজ চন্দ্র সুরুষও দেখেনা ওরা- 

ওরা বন্দীশালার চার দেয়ালে ঘিরা! 
আল্লাহর আসাদ আল্লাহর আসাদ- দেখ আল্লাহর বান্দা 
ভুলিয়া গিয়াছে আল্লাহ তায়ালায়; নবীজীর কান্দা' 
নে রন্ধে ছড়িয়ে পড়েছে শিরকি কুফরি আজ 
মিথ্যা বাতিল কাড়িয়া নিয়াছে সত্য শিখর তাজ । 
আল্লাহর আসাদ, আল্লাহর আসাদ- 

তুল হে বজ্রনাদ | 

ওরা বুঝে না, তুমি তো বৃঝ হে সেনা- 

খুল হে হদয় খুল হে শমসের 

ফিকির করো কেমনে ওরা আসবে ছায়ায় ইসলামের । 
ভাঙ্গিয়া বন্দীশালার দেয়াল গোলাম করে আজাদ 
চিরস্থায়ী ঠিকানা যেথা পেতে যদি চাও নাজাত 

হে আসাদ! হে আসাদ! 


বরাবর 
বিভাগীয় পরিচালক 


এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে 
এ ফুলটি আসে, 

যে ফুলটির নাম শুনিলে 

ঘৃণা জাগে মনে । 

এ ফুলটির জন্ম কথা 

জান কি তুমি ভাই? 

ফুলটি জন্মে ভাই । 
ইতিহাসের পাতা খুললে 
দেখবে তুমি ভাই, 
মুসলমানের দুঃখ ছাড়া 

এতে কিছু নাই । 
বাগানেতে কত ফুল 

দেখতে আমরা পাই, 

এপ্রিল নামের এই ফুলটি 
কোন বাগানেতে দেখতে নাহি পাই । 
যে দেশেতে ৯০ ভাগ মুসলমান 
সে দেশ হতে দিও না ভাই 

এ ফুলের অবস্থান | 


নুরুল আহাদ 


চান্দগাঁও, চ্টগ্রাম 


আবেদনপত্র 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


মাসিক আত্-তাওহীদ 
* ভাইয়া, 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ”র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 


* কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


[অফিস কর্তৃক পূরণী] 


ফোরামের নিয়মাবলি 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ 
বছর রি যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে | 
নির্ধারিতি সদস্য কুপনটি কেটে 
যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
পাঠিয়ে দিতে হবে। ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 
সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য 
নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে 
ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার 
নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে 
অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য 
হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর 
সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 
করতে হবে । 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র 
প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ 
যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, 


আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
ই-মেইল: 
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সাক্ষর 


মহানবী ঞ্্-এর আগমনী বার্তা সংবলিত পুরনো 
__ বাইবেল : ভ্যাটিকানে তোলপাড় 


০ 


হযরত ঈসা /এয়ব্টি বা যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ ্ঁ্জ আবির্ভাবের 
ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত বাইবেলের একটি প্রাচীন সংস্করণ দেখতে চেয়েছেন 
ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ । ব্রিটেনের ডেইলি মেইল এ খবর দিয়ে জানিয়েছে, 
১৫০০ বছরের পুরনো এ বাইবেল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা গত 
১২ বছর ধরে তুরস্কে গোপন রাখা হয়েছে । অনেকেই মনে করেন এই 
বাইবেলই নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ইঞ্জিল বা হযরত ঈসার আ প্রাথমিক বাণী বা 
শিক্ষা সংবলিত বাইবেল হিসেবে খ্যাত 'বার্নাবাসের বাইবেল 1 ওই 
বাইবেলে যিশুখিস্ট ইসলামের নবী মুহাম্মদ জ্রঞ্জ-এর পৃথিবীতে আগমনের 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে । 

পোপ ষোড়শ বেনিডিক্ট এই বাইবেল দেখতে চেয়েছেন বলে খবর এসেছে । 
এক কোটি ৪০ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড মূল্যের এ বাইবেল স্বর্ণাক্ষরে এবং হযরত 
ঈসা £রি্-এর নিজ ভাষা তথা আরামীয় ভাষায় লিখিত । 

তুরস্কের পুলিশ ২০০০ সালে চোরাচালান দমনের এক অভিযানে পশুর মোটা 
চামড়ায় লেখা এবং চামড়া দিয়ে বাধাই করা এ বাইবেলটি উদ্ধার করে । 
২০১০ সালের আগ পর্যন্ত বইটি কড়া প্রহরার মধ্যে গোপন রাখা হয় এবং 
এরপর আঙ্বারার প্রত্রতান্তিক জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। সামান্য কিছু 
সংস্কারের পর বইটিকে শিগগিরই জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হবে । হস্তলিখিত 
বইটির একটি পৃষ্ঠার ফটোকপির দাম ১৫ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড বলে মনে করা 
হচ্ছে । 

এ ব্যাপারে তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী এরতোগ্রুল গনি বলেছেন, এটা 
বাইবেলের একটি প্রামাণিক সংস্করণ হতে পারে । এতে বর্ণিত যিশু খিস্টের 
ধ্যান ধারণা ইসলামের সঙ্গে মিলে যাওয়ার কারণে খিস্টান চার্চ গোস্পেলটি 
অস্বীকার করে আসছিল । 

তিনি আরো জানান, ভ্যাটিকেন এটি দেখতে চেয়েছে । চার্চের মতে এটি 
একটি বিতর্কিত সংস্করণ । মুসলিমরা দাবি করেন, বাইবেলের চারটি আদি 
গোস্পেল মার্ক, ম্যাথু, লুক এবং জন এর সঙ্গে এই সংক্ষরণটি যুক্ত হয়ে 
পঞ্চম গোস্পেল হবে । 

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী এবং এই গোস্পেলের বর্ণনা মতে, যিশু 
একজন মানুষ ছিলেন, তিনি ইশ্বর নন ।এই গোস্পেলে খিস্টান সমাজে বহুল 
প্রচলিত বিশ্বাস “পবিত্র এয়ী” বা “হোলি ট্রিনিটি” এবং যিশুর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার 
ঘটনাকে অস্বীকার করা হয়েছে । সেই সঙ্গে এতে এই বিশ্বাসও রয়েছে যে, 
যিশু নবী মুহাম্মদ স্র্জ-এর আগমন বার্তা দিয়েছিলেন । 


এপ্রিল'১২ 


এতে এমন একটি শ্লোক রয়েছে: যিশু তার এক অনুসারীকে বলেন, মসীহকে 
কী নামে ডাকা হবে? তার সম্মানিত নাম হবে মোহাম্মদ । 

অন্য জায়গায় যিশু নিজেকে মসীহ দাবি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন । তিনি 
বলেছেন, তিনি (মুহাম্মদ) হবেন ইসমাইলি বংশের । আরবরা এই শব্দটি 
ব্যবহার করে । প্রাচীন এই বাইবেল ইঞ্জিল শরীফের নির্ভরযোগ্য সংস্করণ 
হতে পারে এবং হযরত ঈসা আ সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এ 
হয়েছিল। 

তিনি আরো বলেছেন, ভ্যাটিকান এ পান্ডুলিপি দেখার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে 
আবেদন জানিয়েছেন । প্রোটেস্টান্ট পাদরি ইহসান ওজবেক তুরস্কের জামান 
পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, সম্ভবত বার্নাবাসের কোনো অনুসারী 
এ বাইবেল লিখেছেন এবং বার্নাবাসের বাইবেলের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর 
কোনো মিল নাও থাকতে পারে । ধর্মতত্তের অধ্যাপক ওমর ফারুক হারম্যান 
বলেছেন, এ বাইবেলের ওপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হলেই 
এটা স্পষ্ট হবে যে তা কত বছরের পুরনো । 


আযানের ধবনিতে মুগ্ধ লিয়াম : ইসলাম ধর্ম 


গ্রহণের কথা ভাবছেন 
আযানের ধ্বনিতে মোহিত হয়েছেন আইরিশ অভিনেতা লিয়াম নিসন । 
মনকে ছুঁয়ে যাওয়া সেই সুরের টানেই তিনি এখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা 
ভাবছেন । 
৫৯ বছর বয়সী এই অভিনেতা সম্প্রতি ইস্তাম্বুলে “টেকেন ২' ছবির শুটিং 
করছিলেন । সেখানেই তিনি প্রথমবার শোনেন আযানের ধ্বনি । প্রথম এক 
সপ্তাহ আযান শোনার পরো তা বুঝতে না পারায়, একটু বিরক্ত লেগেছিল 
তার । কিন্তু পড়ে আস্তে আস্তে তিনি এর তাৎপর্য বুঝতে শুরু করেন । এক 
সময় আযানের অর্থ এবং তাৎপর্য বোঝার পর তা লিয়ামের মনকে ছুঁয়ে 
যায় । 
তিনি ব্রিটিশ পত্রিকা “সান”-কে নিজে জানান এই ইসলাম প্রেম সম্পর্কে । 
লিয়াম বলেন, আযানের ধ্বনি প্রথম কিছু দিন আমাকে অস্থির করে 
তুলেছিল । কিন্তু ধীরে ধীরে এক সময় তা আমার মনে গিয়ে স্পর্শ করলো, 
আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে শুরু করল | এই ধ্বনি, এই সুর-আমার 
জীবনে শোনা সব সুর, সব ধ্বনির মধ্যে সবচেয়ে মধুরতম ।' 
তিনি আর বলেন, ইস্তাম্বুলে চার হাজার মসজিদ আছে । যার মধ্যে কয়েকটি 
মসজিদ দেখতে অসাধারণ | যা আমাকে বার বার ইসলাম নিয়ে নতুন করে 
ভাবতে বাধ্য করে । ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব বলে ভাবছি । আমি এই ধর্ম 
নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছি ।' ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত লিয়াম এর আগেও 
কয়েকবার জানিয়েছিলেন তিনি তার ধর্ম পরিবর্তন করতে চান । কিন্তু কোন 
ধর্ম অনুসরণ করবেন তা তখন তিনি জানাননি । কিন্তু এবার জানালেন ধর্ম 
পরিবর্তন করলে ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করবেন লিয়াম । 


হিন্দু গোষ্ঠী মুসলমানদেন নামায পড়া নিয়ে 


বিরোধীতা করছে 
টরন্টোর একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের নামায পড়ার অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র 
করে তুমুল বিতর্ক শুরু হযছে। টরন্টো ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড (টিডিএসবি) 
টরন্টোর ফ্লেমিংটন পার্কের একটি মিডল স্কুলে প্রতি শুক্রবার দেডটা থেকে 
৩০ মিনিটের জন্যে নামাজের সময এবং নিন্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করেছে । কিন্তু 
কানাডীয়ান হিন্দু এডভোকেসী নামের একটি সংগঠন স্কুল কর্তৃপক্ষের এই 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিযছে । তারা এই সিদ্ধান্ত বাতিলেরও জোর 
দাবি জানাচ্ছে । এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ছাড়িয়ে কানাডার একটি 
এডভোকেসি গ্রুপ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে । তারা বিষযটিকে শিক্ষার সঙ্গে 
বিশেষ একটি ধর্মকে একীভূত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে টরন্টো 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


শিক্ষার্থীদের ধর্মীয বিশ্বাস এবং তা প্রতিপালনে সহায়তা দেওযা বোর্ডের 
জন্যে বাধ্যতামূলক । তারা তাদের সেই দায়িত্বই পালন করছেন শুধু । বোর্ড 
জানিয়েছে, ফ্লেমিংটনের ভ্যালিপার্ক মিডল স্কুলে গত তিন বছর ধরেই 
মুসলিম শিক্ষার্থীদের নামাজের ব্যবস্থা ছিলো । নামায পড়ার জন্য তারা 
স্কুলের ক্যাফেটারিয়া ব্যবহার করতেন । স্কুলের শিক্ষার্থীদের ৯০ শতাংশই 
যেখানে মুসলিম, তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নামাজের জন্যে নির্দিষ্ট 
জায়গা করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ । তবে এটি নিতান্তই শিক্ষার্থীদের 
ব্যক্তিগত ধর্মীয় পছন্দের ব্যাপার | এটি কোনো অবস্থাতেই স্কুলের শিক্ষা 
কার্যক্রমের অংশ নয় | 

কিন্তু কানাডীয়ান হিন্দু এডভোকেসি বলছে, স্কুল চত্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের 
নামাযের সময এবং জায়গা করে দিত স্কুল কর্তৃপক্ষ সেক্যুলার শিক্ষাপদ্ধতি 
থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । তারা বলছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ মুসলিম শিক্ষার্থীদের 
জন্যে 'হালাল মাংস'ও সরবরাহ করছে । এটিও বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ । তারা 
দাবি জানিযছে, স্কুলের হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্যে অ-হালাল মাংস'ও 
সরবরাহ করতে হবে কানাডীযান হিন্দু এডভোকেসী গ্রুপ মিডভ্যালি স্কুলে 
নামাজের ব্যবস্থা বন্ধ না করলে আগামী শুক্রবার নামাজের সময স্কুল ঘেরাও 
করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে । জবাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, হিন্দু 
এডভোকেসী গ্রুপ যদি তাদের ধর্মাবলম্বীদের জন্যে প্রার্থণার সমান সুযোগ 
চাষ তাহলে তারা তার জন্যে আবেদন করতে পারে উল্লেখ্য, ভ্যালি পার্ক 
মিডল স্কুল হচ্ছে কানাডার সবচেয়ে বড় মিড়ল স্কুল । প্রা ১৩শত শিক্ষার্থীর 
এই স্কুলে ৫০টি ভাষাভাষী শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে । 


যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ বাড়ছে 


যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে । এর পাশাপাশি দেশটির 
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গেছে, দেশটিতে বর্তমানে মসজিদ রয়েছে দু'হাজার একশ" ছয়টি | এ সংখ্যা 
২০০০ সালের চেয়ে শতকরা ৭৪ ভাগ বেশি । এর মধ্যে নিউইয়র্ক শহরে 
রয়েছে ১৯২টি মসজিদ, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে ১২০টি, ফ্লোরিডায় ১১৮টি 
এবং টেক্সাসে রয়েছে ১৬৬টি মসজিদ । 

এমনকি মন্টানা যেখানে খিস্টান সম্প্রদায়ের বাইরের জনসংখ্যা হচ্ছেশতকরা 
এক ভাগেরও কম, সেখানেও দুটি মসজিদ রয়েছে । ২০০২ সালে 
মসজিদের সংখ্যা ছিল এক হাজার ২০৯টি । আর ২০০২ সালে যেখানে 
ঈদের জামাতে অংশ নিয়েছিলেন ২০ লাখ মুসুল্ি সেখানে ২০১১ সালে এ 
সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ । 

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ ও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে সাম্প্রতিক 
জরিপে দেখা গেছে, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলার পরও 
মসজিদ এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়ার বিষয়ে কোনো ছেদ পড়েনি । 
অবশ্য, ওই হামলার পর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপক হারে 
বেড়ে গিয়েছিল । এর আগে, ২০০০ সালের এক জরিপে ৫৪ ভাগ মুসলমান 
বলেছিলেন, “মার্কিন সমাজ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে ।' 

এদিকে দেশটিতে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে বিরাটসংখ্যক তরুণ 
নিয়মিত মসজিদে যায় । এসব তরুণ সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো 
অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, তারা মৌলবাদ ও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে । 


এপ্রিল”১২ 


কিন্তু, দেশটির শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম নেতা ও ইমাম তাদের নিজেদের 
অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, “মুসলিম তরুণদের মধ্যে চরমপন্থা বাড়ছে 
না।' 
আফগানিস্তানে কুরআন পোড়ানোর সঙ্গে 
জডতিদের শাস্তি দাবি জাতিসংঘের 


কাবুলে নিয়োজিত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত জান কুবিস আজ এ 
আহবান জানিয়েছেন ৷ কুরআন পোড়ানোর পর কারজাইয়ের কাছে লেখা 
একটি চিঠিতে এ ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা | ওবামার ক্ষমা চাওযার প্রতি ইংগিত করে কুবিস বলেন, ক্ষমা 
চাওয়ার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে এ ঘটনার সঙ্গে জডতিদের শাস্তি দিতে 
হবে । এ ধরণের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরই কেবল আফগানিস্তানে 
মোতাযনে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী বলতে পারবে যে ক্ষমা চাওয়ার 
ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক ছিল । 
অবশ্য কুরআন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তি নেয়া হবে সে 
কথা উল্লেখ করেননি জাতিসংঘ মহাসচিবের এই বিশেষ দূত । তবে তিনি 
ঘটতে দেযায জাতিসংঘ গভীরভাবে মর্মাহত হযছে। এ জাতীয় ঘটনা 
তভাবে ঘটেছে কি না সে কথা জাতিসংঘ শুনতে চাষ না বরং 
জাতিসংঘ এ ধরনের ঘটনার নিন্দা করছে এবং তা প্রত্যাখ্যান করছে । 
গত মাসের ২০ তারিখে বাগরাম বিমান ঘাটিতে মার্কিন সেনারা কুরআন 
শরীফ পুড়িয়েছে। ঘাঁটিতে কর্মরত শ্রমিকরা কুরআন শরীফ পোড়ানোর ঘটনা 
দেখেছেন এবং তারা কুরআন শরীফের কিছু কপি উদ্ধারও করতে 
পেরেছেন । এ ঘটনা ফীস হয়ে যাওয়ার পর লাগাতার ৬ দিন আফগানিস্তানে 
মার্কিন বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ হযছে এবং বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর 
গুলিতে এ পর্যন্ত অন্তত: ৩৮ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে । 


নিজ দেশে হেনস্তা হলেন মহানবী ঞ্র্জ-এর 
অবমাননাকারী কার্ট্ুনিস্ট 
শান্তির নবী হযরত মুহাম্মদ গ্ঞ্-এর ব্যঙগচিত্র অংকনকারী সুইডিশ কার্ট্ুনিস্ট 
লার্স ভিলকস তার দেশের একটি 


ডিম ছুঁড়েছে। এ হামলায় ৬৫ বছর বয়সী 

লার্স ভিলকসের কোনো ক্ষতি হয়নি ৷ পুলিশ 
বলছে, তারা এ ঘটনা তদন্ত করছে । অবশ্য এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার 
দায়ে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি । ২০০৭ সালে ডেনমার্কে 
একটি পত্রিকায় হযরত মুহাম্মদ ্ঞ-এর অবমাননা করে ১২টি কার্টুন 
প্রকাশের পর সমগ্র বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল । সে সময় অনেক মুসলিম দেশে ডেনমার্কের পণ্য বর্জনের আহ্বান 
জানানো হয়েছিল । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১২ সমাপ্ত 
দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক দুইদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
২০১২ গত ১-২ মার্চ ২০১২ সম্পন্ন হয়েছে । প্রথম দিবস জামিয়ার প্রবীণ 
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আমিনুল হকের সভাপতিত্বে সকাল ১২ ঘটিকা 
থেকে শুরু হয়ে পরদিন সমাপনী অধিবেশনে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারীর 
সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে এবাবের মহাসম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে । 
দইদিনের এই মহাসম্মেলনে সম্মানিত অথিতি হয়ে বিদেশ থেকে তশরীফ 
এনেছেন খতীবে পাকিস্তান আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ 
আবদুল মজীদ নদীম, পাকিস্তানের রাওলপিন্ডিস্থ জামিয়া সিরাজিয়া 
নেযামিয়ার মুহাতামিম মাওলানা সাইয়েদ শাহ জালাল উদ্দীন, পাকিস্তানের 
লাহোরস্থ জামিয়া ইসলামিয়া মুরিদকের মুহতামিম মাওলানা আবদুর রউফ 
ফারূকী । এছাড়াও জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারীর মুহতামিম 
আল্লামা শাহ আহমদ শফী, শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক 
(সদর সাহেব), জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরির মুহতামিম আল্লামা শাহ 
সুলতান যওক নদভী, আল্লামা নুরুল ইসলাম জদীদ, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব, আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল রহীম বুখারী, ড. 
আফম খালিদ হোসাইন ও মাওলানা মুফতী আবু সাঈদসহ দেশবরেণ্য 
ওলামায়ে কেরাম গুরুত্ৃপূর্ণ বয়ান করেন । 


কক্সবাজারের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা রশিদ 


আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল 

তাহফিজুল কুরআন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা রশিদ আহমদ 
সাহেব গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ৮২ বছর বয়সে নিজ গ্রামের বাড়িতে ইন্তেকাল 
করেন (ইন্না...রাজিউন) । মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও ৩ মেয়ে রেখে 
যান। রামু চাকমারকুল মাদরাসায় প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করে তিনি 
হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস 
সম্পন্ন করেন । গর্জনিয়া ফয়জিয়া ফাযিল মাদরাসা ও গর্জনিয়া ইসলামিয়া 
সিনিয়র মাদরাসায় পর্যায়ক্রমে ৩৫ ও ১২ বছর শিক্ষকতার খিদমত আজ্জাম 
দেন । পরবতীতে তিনি নিজ গ্রামে গর্জনিয়া সুলতানিয়া তাহফিজুল কুরআন 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদআত প্রতিরোধ ও সুন্নাতে রাসুল 
পুনরুজ্জীবনে তিনি আজীবন মেহনত করে গেছেন । পটিয়া আল-জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার মহা পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী মরহুমের 
ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার মাগফিরাত 
কামনা করেন । 


এপ্রিল'১২ 


ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা সময়ের অপরিহার্য দাবি' 
কক্সবাজার থেকে শ্হাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রেরিত মাসিক আত-তাওহীদ 
সম্পাদক ও চট্টগ্রাম ওমরগণী এম.ই.এস কলেজের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম 
জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে । এই মহৎ প্রয়াসে 
অন্যান্যদের সঙ্গে মেধাবী আলেমদের এগিয়ে আসতে হবে । সাহিত্য আদর্শ 
প্রচারের শক্তিশালী বাহন । সাহিত্য চর্চা ছেড়ে দিলে মূল স্লোতধারা হতে 
আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো ।” 
গত ৪ মার্চ রোববার কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 
সাময়িকী “সাহিত্য দর্শন” এর সূচনা সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন । 

ড. খালিদ বলেন, “নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেনসহ 
ইসলামী ভাবধারার কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা আরবী, ফার্সী, উর্দু ও 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা সময়ের অপরিহার্য দাবি । এতে 
বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারের সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্যামোদীরা 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন ।” 

তিনি বলেন, “সাহিত্য দর্শন* কক্সবাজারের সাহিত্য-সাংবাদিকতা জগতে 
নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদের এই 
প্রয়াসের ফলে মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন ও সুস্থ ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা 
আরো বেগবান হবে । 

উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার সাহিত্য ও ইসলামী 
গবেষণা পরিষদের সভাপতি ও সাহিত্য দর্শনের প্রধান সম্পাদক মাওলানা 
আবদুচ্ছালাম কুদছী । 

শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা হাফেজ দেলোয়ার 
হোছাইন । স্বাগত বক্তব্য দেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সাহিত্য দর্শন 
সম্পাদক মাওলানা কাজী মোহাম্মদ এরশাদুল্লাহ 

পরিষদের যুগ সাধারণ সম্পাদক ও সাহিত্য দর্শন এর নির্বাহী সম্পাদক 
মুহাম্মদ আবুল মদ্ত্ররের সধ্গালনায় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পরিষদের 
উপদেষ্টা ও চকরিয়া বালাগুল মুবিন মাদরাসার পরিচালক মাওলানা মুফতি 
এনামুল হক, কক্সবাজার পি,টি,আই এর সাবেক সুপার শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ 
নাছির উদ্দিন, জেলা নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা 
ইয়াছিন হাবিব, লেখক ও প্রাবন্ধিক আখতারুল আলম, বাংলাদেশ 
মানবাধিকার সংস্থা কক্সবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্যাডভোকেট 
দৈনিক আমার দেশ এর কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি আনছার হোসেন, রামু 
প্রেস ক্লাব সভাপতি নূরুল ইসলাম সেলিম, আযাডভোকেট এনামুল হক 
সিকদার, এরশাদুল হক আরমান, মাওলানা আজিজুল হক, পরিষদের নির্বাহী 
সদস্য আহমদ ছেয়দ ফরমান, রামু লেখক ফোরামের যুগ আহবায়ক 
মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, সংবাদকর্মী গোলাম মওলা, মাস্টার ছলিম উল্লাহ 
প্রমুখ । 


জাগৃতি লেখক ফোরামের গুণীজন সম্মাননা ও 
কর্মশালা ২৭ এপ্রিল 


জাগৃতি লেখক ফোরামের পাক্ষিক সভা সহ-সভাপতি উপাধ্যক্ষ আবিদুর 
রহমান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে উপস্থিত ছিলেন, 
পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সদস্য আজিজুল হক ইসলামাবাদী, সাধারণ সম্পাদক 
খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, যুগ সম্পাদক এমএ আজম কুতুবী, সদস্য মু. 
সগীর আহমদ চৌধুরী ও মুহাম্মদ নুরুল আমিন প্রমুখ । 

সভায় আগামী ২৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে “লেখালেখির 
মৌলিক কলাকৌশল" শীর্ষক কর্মশালা ও গুণীজন সম্মাননার প্রস্তুতি নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা ও বিভিন্ন ২৭ এপ্রিল হয় । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


১. আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে কোন দিন সৃষ্টি করেছেনঃ [_] 
সোমবার [] বৃহস্পতিবার [| জুমাবার 

২. কত খিস্টাব্দে মুসলমানরা মরক্কো জয় করেন? [] ৬৭১ খিস্টাব্দ_] 
৬৭৫ খিস্টাব্দ_] ৬৭০ খিস্টাব্দ 

৩. মরক্কোয় নতুন সংবিধান প্রণয়নের পর দেশটির প্রথম সংসদ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়- |] ২৫ জানুয়ারি'১২ [] ২৫ নভেম্বর'১১ [] ৩০ 
নভেম্বর”১১ 

৪. আত্-তাওহীদ*র কিশোর আয়োজন নওল হাতের কলম'র সদস্য কুপন 
ছাপা হয় কখন থেকে?- [_] জানুয়ারি'১২ [_] ফেব্রুয়ারি*১২ [_] মার্চ'১২ 
৫. পৃথিবীর কোন প্রাণি সারাজীবনে কখনো পানি পান করে না? 

ক্যাঙ্গারু র্যাট [] টিকটিকি] 

৬. বিশ্বে এ পর্যন্ত কয়টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছেঃ] 
১৫১০টি [| ১৬১০টি [_] ১৫৬১টি 

৭. রক্তচাপ ১৪০/৯০ অথবা এর ওপরে থাকলে তাকে বলা হয়- 
স্বাভাবিক রক্তচাপ [_] নি রক্তচাপ [_] উচ্চ রক্তচাপ 


খানে 77777 


শে টো 


প্রবল বাধা ও জনরোষের সম্মুখীন হয়ে 
এশিয়াকে তাদের জন্য সাব 
1856855058৮ 
বছরের আন্দোলনের ফলে কাদিয়ানী অনুসারীদের সংখ্যা 


ফেব্রুয়ারি'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৮.২৫ লাখ, ২. ৮, ৩. ১১ ফেব্রুয়ারি, ৪. 
ইহুদী, ৫. বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের, ৬. ১৯৪৮ ইং, ৭. ৬টি | 


এপ্রিল'১২ 


দাড়িয়েছে ২০ লাখে । 

বিদদ্র. ১. গত সংখ্যার ব্রেইন ওয়ান-এর ১ প্রশ্নের উত্তরে সবাই ভুল 
উরে যানের রে পারেনি িভিি 
আর “কত বর্গমাইলে বৃদ্ধি/সম্প্রসারিত করেন' এদুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে । 
বিস্তারিত আলোচনা কোন এক বিভাগীয় সম্পাদকের কথায় আরো করব, 
ইনশাল্লাহ । 

২. অনিচ্ছাকৃতভাবে গত মার্চ'১২ সংখ্যায় শব্দের মারপ্যাচের মন্তব্যে উত্তর 
'তালিয়াহ'র স্থলে তালিয়হ হওয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি । 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তাঁ সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় এপ্রিল'১২ সংখ্যার সবক'ট প্রশ্নের উত্তর মার্চ'১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন | এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দু'টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 

রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৯ ৮৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
:ট৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


৩৭ 0 ০৭ 2 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


ছাত্র: আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 
৩. হাফেজ এরশাদুর রহমান 
শরীফ বিল্ডিং, চান্দগাঁও, টা 


মু. এমদাদুল্লীহ, মু রাউর আবুল হামিদ হোসাইন, মু. মাহবুবুল 
মান্নান মাহবুব, হাফেজ নুরুল আহাদ, নুরুল হাদী, হাফেজ এরশাদুর 
রহমান, মু. আব্দুল্লাহ্‌, উষ্টগ্রাম; মু. তৈয়ব খান, মিজানুর রহমান, 
জিয়াউক হক চকরভী কক্সবাজার; মুহাম্মদ আলী, ,ফেনী; মু. আছেম 
ফরাজী, ফরিদপুর প্রমুখ । 


সৌজন্যে: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


[। তত্তার্তহীদ ৩৯ 


গন! খা ই 
বু, ৮ ১ স্ব হেত ২য় তলা, কী লেডি, টা | 
৩. % মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
2-11911: 91/4114260))91100.০0) 


৪১ _ আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
বিক্রিত আলওযান পণ্য ১০০0৩ ১০8-্রি কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


হ৩০৯১৮৯৮-৫-৭১৯১৩-৯ 


রি হাফেজ মাওঃ মোও জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 
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এ ৬০ ৫১1৬ জলা শপিহ কমপেন্ (২য় লা] 


বৃ) ফাল : ১৭০১০ কাকা 2 ভিটা নাছ কাাক্াবজাত ॥ 
মোনাহল - তে এ কাযা। 0 আতা খর শ্র্। গােন 


9৮৮১2, মাযাড- চাও গশ্রাজাও 
০০111] 21111101111180112111118815111 


৫১৩] 
সব মানুষের জন্য 


যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় দেশের যে কোনো প্রান্ত 
থেকে শেয়ার ক্রয় করতে পারবে । 


আমাদের পরিকল্পনা 


ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পু 


রি 


লো একত্রিত করে 


তাদেরই মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেবামুখী ব্যবসায়ী 


প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা । 
সময় পাল্টেছে। 


ওলামায়েকেরাম আজ আর চার দেয়ালের মধ্যে নির্দিষ্ট গঞ্জিতে 
আবধ্য নয়। বরং দেশ ও জাতীর সেবায় ছড়িয়ে পড়েছেন 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সাংবাদিকতাসহ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাখছেন যোগ্যতার ছাপ । 

ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে রাখছেন 
বিশেষ ভূমিকা | আর্থিকভাবে হয়ে উঠছেন আত্মনির্ভরশীল । যা 
ইসলামিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় একটি ইতিবাচক বিষয় । 


তারই ধারাবাহিকতায় ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের মালি- | 


কানা ও ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেবামুখী 
ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান “দেশ ল্যান্ড করপোরেশন লিঃ । 


অংশগ্রহণের 


ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিগণ অধিকাংশ সময় বিভিন্ন দ্বীনী 
খেদমতে নিয়োজিত থাকায় তারা সামান্যই উপার্জন করেন । তবুও 
দেখা যায় বিভিন্ন সময় বা বছর শেষে কিছু নগদ টাকা হাতে এসে 
জমা হয়ই। কিন্তু বিনিয়োগ করার মতো ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান 
বা সুযোগ না থাকার কারণে এই ক্ষুদ্র মূলধনটুকুও অনাকাঙ্খিত 
ভাবে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়ে যায়। 


এমনিভাবে প্রতি বছর ব্যয় হয়ে যায় কোটি কোটি টাকা। যা 


আমাদেরকে, আমাদের পরিবার বা সমাজকে তথা আমাদের 
ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় 
গড়ে উঠেছে “দেশ ল্যান্ড করপোরেশন নামে পাবলিক লি: 


কোম্পানী । 
এখানে যে কোনো ব্যক্তি মাত্র 5874 
করতে পারবেন এবং প্রতি বছর হালাল মুনাফাও পাবেন 


নিয়মাবলী : 
শেয়ারহৌন্ডার : সরাসরি অফিসে এসে বা অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ১০,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন 
করতে পারবেন। এছাড়া ৫০ হাজার টাকা থেকে নিয়ে যে কোনো পরিমাণ টাকা বিনিয়োগও করতে পারবেন। 


ডিরেক্টর : নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করে ডিরেক্টর হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ডিরেক্টরদের জন্য থাকবে বিশেষ সম্মানী । 
আমাদের দেশ 
প্রকল্পসমূহ মাইক্রো সিটি 


শা টিটি 
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ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 
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নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৫ম সংখ্যা, জামাদিউস সানী-রজব ১৪৩৩ 5 মে ২০১২ 


রি 


সম্পাদকীয় [| ০৩ 
শীর্ষ বিষয় [ 
ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না 
__-আবদুলাহ আল-মাসুদ ০8 


__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ০৬ 


বিশ্বব্যাপী স্যেকুলারিজমের তান্ডব : পরিত্রাণ কোন পথে? 
__ আবুল কালাম আনসারী ০৮ 
যে চৌদ্দটি আমলে রিযৃক বাড়ে 
___আলী হাসান তৈয়ব ১২ 
মহিলা জগৎ [5 
একমাত্র ইসলামই পারে ধর্ষণমুক্ত সমাজ উপহার দিতে 
__ফাতিমা সাইজউদ্দীন ১৫ 
প্রেম, পরিণতি ও করণীয় 
___বিলকিস আক্তার ১৬ 
এতিহ্য -সংস্কৃতি [এ 
পহেলা বৈশাখ : ইতিহাসের নিরিখে 
নু স.ম. 54 ১৯ 


রানির ২১ 


__ড. আফ ম খালিদ হোসেন ২৩ 


_ু, সগির আহমদ চৌধুরী ২৪ 


ঈদে মিলাদুন্নবী ক্ঞ্জ : একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ 
__-কারী নবী হোসেন ২৫ 


_ মুহাম্মদ আনিস ২৭ 
নিয়মিত বিভাগ [এ 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা []॥ ২৮ | কবিতার পাতা []॥ ২৯। 
নওল হাতের কলম [এ ৩১ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৩৪ । স্বদেশবার্তা ] ৩৬ । 
ডিজিটাল [॥ ৩৯ । 


মে'১২ 


মহানবী গ্রঞ্জ-এর প্রতি কটুক্তিকারীদের মৃত্যুদন্ডের 
বিধান রেখে সংসদে আইন পাশ করতে হবে 


করে বক্তব্য প্রদান, নাটক প্রচার ও ইসলামি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দার 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হচ্ছে । ইসলাম ও মহানবী গঞ্জ ওলামায়ে কেরাম, 
ইসলামী এতিহ্য-সভ্যতা ও নির্দশন নিয়ে যেভাবে গাট্টা-বিদ্রপ ও কটুক্তি শুরু 
হয়েছে তাতে দেশের সাধারণ মুসলমানরা উৎকষ্ঠিত ও শঙ্কিত । সাম্প্রদায়িক এ 
অসুস্থ প্রবণতাকে রোধ করা না গেলে আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । কঠোর শাস্তির বিধান 
সংবঙ্িত আইন প্রণয়ন করে ধর্ম অবমাননা বন্ধ করা আশু প্রয়োজন | ১৬ কোটি 
নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমিতে হযরত মুহাম্মদ &্্ঈ-এর শানে যারা 
বারবার বেয়াদবী করে যাচ্ছে, তাদের যদি আমরা বিচারের মুখোমুখী দাড় করাতে 
ব্যর্থ হই তাহলে পুরো জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ানক গজব ও ভয়াবহ 
শাস্তি নেমে আসবে । এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম চর্চা ও অনুশীলনের সাংবিধানিক 
অধিকার রয়েছে । ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিপালনে 
বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে । যার 
কোনোটির যথাযথ প্রতিকার না হওয়ায় এই অশুভ প্রবণতা বিনা 
বাধায় চলে আসছে । মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি-বিধান 
অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধা এবং উস্কানি কোনোভাবেই 
গ্রহণযোগ্য নয় । ধর্ম, ধর্মীয় নেতা ও ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য 
[ ও মন্তব্য প্রকাশ অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; 
জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে । কেবল ইসলাম নয় সব ধর্মের ব্যাপারে এ 
কথা সমান প্রযোজ্য ৷ বোরকা, টুপি পরিধান করে, দাড়ি রেখে স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে । ড্রেসকোড নামে এগুলো 
বন্ধ করা যাবে না । নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্ত 
ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হান্কানি আলিম সমাজের দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে । কোনক্রমেই আইন হাতে 
নেয়া যাবে না এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া উচিত । তাই বড় 
ধরনের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলমে 
রাসূল ক্রু্র-এর প্রতি কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
সরকারের প্রতি দাবি জানাই | এ দাবির স্বপক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খিস্টান ধময়ি 
নেতাদেরও সহযোগিতামূলক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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শীর্য।বি।ষ।য় 


বাংলাদেশকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির আদর্শ 


মডেল হিসেবে ধরা হয় । কিন্তু ইদানিং কিছু ঘটনা 
যে এ দাবির পিছনে কালো একটি দাগ কেটেছে 
তা বলার অপেক্ষা রাখে না । বিশ্ব ইতিহাসের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ জট সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ এবং 
উক্কানিমূলক বিভিন্ন উক্তি দিয়ে কিছু জ্ঞানপাপা 
সাম্প্রদায়িকতা উক্কে দেওয়ার অপচেষ্টা 
চালাচ্ছে । আর এই অবস্থাটা একদিনে তৈরি 
হয়নি । একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য প্রদানের 
পরও সরকার বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ নেয়নি বা নিচ্ছেনা, যার ফলশ্রুতিতে এ 
সমস্ত ঘটনার ঘনঘটা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে । কোন 
কিছু হলেই আমরা অন্য দলের ওপর দোষ 
চাপিয়ে বসে থাকি যার ফলে আসল অপরাধীরা 
ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এবং আরো বেপরোয়া হয়ে 
উঠছে । কোন ধর্মের নেতার ব্যাপারে মন্তব্য করার 
আগে সে ধর্মের অনুসারীদের মানসিক অবস্থার 
দিকে নজর দেওয়া দরকার | চাই সে মুসলমান 
হোক বা হিন্দু হোক । ধর্ম প্রাণ মুসলমানেরা 
তাদের নবীর ব্যাপারে কোন খারাপ মন্তব্য সহ্য 


মে”১২ 


করবে না এটা স্বাভাবিক । তেমনি হিন্দুরাও 
তাদের কৃ্ণ, রাম বা অন্যদের প্রতি কোন 
বিদ্বেষপূর্ণ কথা সহ্য করবে তাও নয় । সাতক্ষীরার 
ঘটনা নিয়ে ঢাকাতে যে কান্ড ঘটলো তা 
বাংলাদেশের জন্য সুখকর কোন ঘটনা নয়। 
সাতক্ষীরায় যা ঘটলো তার জন্য দায়ী কারা? 
যতদূর জানলাম তাতে প্রশাসন আরো আগে 
থেকে সজাগ হতে পারত । বর্তমান সময় 
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেকোন সময় ধর্মীয় 
মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি করে বন্ধ করে দেয়া 
হয়, বুঝলাম সেখানে জঙ্গিবাদ বা ধর্মীশ্রয়ীদের 
উদ্বুদ্ধ করা হয় । তাহলে কোথাও নাটক বা মেলা 
হলে সেখানে ধর্ম বিরোধী কিছু বলা হচ্ছে কিনা 
তার খোজ নেওয়া কি প্রশাসনের দায়িত্বের ওপর 
পড়ে না? দোষী সাবস্ত্যকারীরা যদি কোনপ্রকার 
অপরাধ করে থাকে তবে ঘটনার কারণে জনগণের 
কাছে ভুলের জন্য করজোরে ক্ষমা চাইলে তাদের 
কি এত ক্ষতি হতঃ আর যে সমস্ত মুসলমানেরা 
আক্রমন করেছে তারা কি আসল ঘটনা জেনেছে 
জ্ঞানশূন্য হয়ে নিরাপরাধ মানুষকে আক্রমন করি 
তা কি আমাদের ধর্ম সমর্থন করে? আর আমাদরে 
দেশে কিছু হলে এর প্রভাব কিন্তু সারা পৃথিবীতে 
পড়ে । যে সমস্ত দেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু 
সেখানে তারাও আক্রমনের স্বীকার হয় । তেমনি 
হিন্দুরাও । তাই কোনকিছু ঘটলে হুজুগের মত 
কাজ না করে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিন্তা করতে 
হবে । মনে রাখতে হবে আমরা একটি দেশ বা 
এলাকার নয়, আমরা বৈশ্বয়িক পৃথিবীর সদস্যও । 
শুধু সাতক্ষীরার ঘটনা নয় বরং উট্টগ্রামেও কিছুদিন 
আগে এধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে । নামাযের 
সময় কি হিন্দু ভাইয়েরা মাইকটা বন্ধ রাখলে 
ধর্মের খুব বড় ক্ষতি হয়ে যেত? আর সেই কথাটি 
বলতে গেলে মসজিদের জানালা ভাঙ্গা হয় ৷ এটা 
কি আপনাদের ধর্মের শিক্ষা? তারপরে 
মুসলমানেরা যেয়ে তাদের মন্দির ঘরে আক্রমণ 
করে, যা ধর্মের শিক্ষা হতে পারে না । মুসলিম 
শীসন আমলে অন্য ধর্মের লোকেরা যে ধর্মীয় 
স্বাধীনতা ভোগ করেছে সে ইতিহাস আমাদের 
ভুলে গেলে চলবে না। সালাউদ্দীন আইযুবী 
জেরুজালেম দখল করার পরে বিরোধীদের সমূলে 
ধ্বংস করতে পারতেন, তিনি বরং তাদের ক্ষমা 
করে দিয়েছিলেন । সালাহউদ্দীন আইযৃবী কিন্তু 
মুসলমানদের ওপর খিস্টানদের অত্যাচারের কথা 
ভুলে যাননি । আমরা সেই মুসলমান যাদের ধর্মের 
মূল মন্ত্র হচ্ছে ক্ষমা । তাই আমাদের আরো 
সহনশীল হতে হবে । তবে আমাদের দেশের 
সুশীল সমাজের সম্মানিত সদস্যদের বলি 
আপনারা চট্টগ্রাম বা সাতক্ষীরার ঘটনার জন্য 
অনেকে দুঃখপ্রকাশ করেছেন, লঙ্জিত হয়েছেন 
এবং হিন্দু ভাইদের আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক 
শাস্তি দাবি করেছেন । আমি আপনাদের সাথে 


একমত এবং ইসলামী আদর্শের একজন অনুসারী 
হিসেবে লজ্জিত কিন্তু এক জায়গায় আমার খারাপ 
লাগে যখন দেখি মুহাম্মদ কুট সম্পর্কে 
ক্ষীণ হয়ে যায় । মসজিদে আক্রমণের প্রতিবাদ না 
করে শুধু মন্দিরে আক্রমণের প্রতিবাদ করেন । 
দয়া করে আপনারা পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না, কেননা 
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, 
শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা আপনাদের উপর 
থেকে উঠে যাচ্ছে । যেটুকু আছে সেটুকুকে জিইয়ে 
রাখার চেষ্টা করেন । কেননা বাংলাদেশের উন্নতির 
পিছনে আপনাদের ভূমিকার প্রয়োজন ছিল এবং 
আছে। তবে তা সাধারণ মানুষের ভালোবাসা 
নিয়ে থাকা চাই । বুর্জোয়া বা ধণিক শ্রেণীর 
মানুষেরা দেশ চালালেও ক্ষমতায় আসার জন্য 
খেটে খাওয়া মানুষের ব্যালটের মূল্য অনেক 
বেশি । 

গত বুধবার রংপুর মেডিকেল কলেজে সকাল 
১০টায় ৩৮ নম্বর ব্যাচের ওয়ার্ড সি গ্রুপের ক্লাসে 
পড়ানোর সময় ডা. এ কে এম নুরননবী লাইজু 
আল্লাহ ও রাসুল রুজু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করেন । স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলি আপনি কি 
দর্শনের ক্লাস নিচ্ছিলেন? অমাদের অবস্থান জ্ঞান 
থাকা উচিত | কোথায় কোন কথা বলতে হয় তা 
আমরা অনেকে বুঝি না । আমরাও আল্লাহ আছে 
কি, নেই? এ ব্যাপারে দার্শনিক মতামত পড়েছি । 
কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করেনি । কিন্তু আমরা 
যখন কারো বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য কথা 
বলি তখন প্রতিবাদ উঠবে । আর আপনার প্রতি 
কি ওহী নাধিল হয়েছে যে রাসূল জর যায়েদের 
স্ত্রীকে বিয়ে করে বৈধতা নেওয়ার জন্য জোর করে 
ওহী নাধিল করিয়েছেন? একথাটি একজন 
মানসিক বিকারগ্রস্থ লোকের কথা হতে পারে । 
আপনার কাছ থেকে এধরনের কথা আমরা আশা 
করিনা । যখন সাধারণ মানুষ আপনাদের নিয়ে 
কথা বলে তখন আমরা ছাত্র হিসেবে আমরা বড় 
কষ্ট পাই । 

কয়েকদিন আগে ধামরাইয়ের কালামপুর বাজারে 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা রাসূল কী সম্পর্কে 
কটুক্তি করলো । পরিকল্পনা সচিব ভুঁইয়া শফিকুল 
ইসলামের বিসমিল্লাহ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য 
আমাদের মত ধর্মপ্রাণ লোকদের জন্য সহ্য করা 
কষ্টদায়ক । আপনার কোন কাজে না আসলে 
আপনি তা পাঠ করবেন না। আমরা যারা করি 
তাদের করতে দেন। আপনারাতো ব্যক্তি 
স্বাধীনতার কথা বলেন । তাহলে বিসমিল্লাহ বলা 
কি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় পড়ে না? আর 
আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে কারো কথা বলার 
অধিকার আছে কি? 

২০১০ সালর ১ আগস্ট বিশ্বশান্তি পরিষদের 
প্রেসিডেন্ট দেবনারায়ণ মহেশ্বর পবিত্র কুরআনের 
বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন । ঠিক আছে 
বাবা! আপনি মামলা করেছেন ভালকথা, কিন্তু 


। আত্তার্তহীদ ৪ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


আমার কষ্ট হয় যখন তাদের মত লোক বিশ্বশাস্তি 
প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের দায়িত্বশীল হন। আমরা 
অপরিসীম । আর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের 
ভূমিকা ফেলনার নয় । তার এরকম কাজ করার 
আগে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কুরআনের ভূমিকা 
জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এধরনের পদে 
ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে পদের মুল্য ও গুরুত্ব অনেক 
বেশি । তবে কেউ যদি নিজের অবস্থান না বুঝে 
কথা বলে তা হলে তার দায় অন্যরা নিতে যাবে 
কেন? 

গতবছর ১৪ জুলাই টুঙ্গীপাড়ার জিটি পাইলট উচ্চ 
বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাস দশম 
শ্রেণীর ক্লাসে দাড়ি রাখা নিয়ে সমালোচনা কালে 
মুহাম্মদ অঁ্র-কে ছাগলের সাথে তুলনা করেছেন । 
একই বছর ২৬ জুলাই ধানমন্ডি সরকারি বালিকা 
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মদন মোহন 
দাস মুহাম্মদ জঞ্জ ও পবিত্র হজ নিয়ে কটুক্তি 


উ্যা-য। না 


করেন । ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ নড়াইল সরকারি 
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষিকা নুপুর 
রায় ষষ্ট শ্রেণীর হিন্দু ধর্মের ক্লাসে রাসূল 
সম্পর্কে ও বেহেশত-দোজখ সম্পর্কে কটুক্তি 
করে বলেন, কাবা ঘর থেকে মূর্তি ভাঙ্গার কারণে 
মূর্তির অভিশাপে মহানবীর বংশ নির্বংশ হয়ে 
গেছে। তাঁর কোন বংশধর এখন বেঁচে নেই । 
মানিকগঞ্জে বিশ্বজিৎ মজুমদার কর্তৃক রাসূল 
এর জম্ম ও পবিত্র কুরআন নিয়ে কটুক্তি, বাগের 
হাটের এক হিন্দুর হাজরে আসওয়াদকে শিব 
লিঙ্গের সাথে তুলনা । খুলনার পাইকগাছায় 
আরেক হিন্দুর মহান আল্লাহকে নিয়ে ওদ্বত্যপূর্ণ 
বক্তব্য, নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের গেট 
থেকে কুরআনের আয়াত সম্বলিত সাইনবোর্ড 
ভেঙ্গে ফেলা, বাগেরহাটের কচুয়ায় এক হিন্দু 
কর্তৃক আল্লাহর ছবি ব্লযাকবোর্ডে অঙ্কন করা এবং 
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে এক হিন্দুর রাসূল 
দেশের অনেক উচ্চপর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় 
ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আমাদের জনমনে 
ক্ষোভের সৃষ্টি করে । উপরুক্ত ঘটনাগুলোর প্রতি 
নজর দিলে দেখতে পাবো যে অধিকাংশ ঘটনা 
শিক্ষক এবং উচ্চশিক্ষিত নামধারী লোকদের 
কর্তৃক সংগঠিত । অনেকে সভা সেমিনারে বড় 
বক্তা বনে যেয়ে বলে যে আমাদের অসাম্প্রদায়িক 
হতে হবে । কিন্তু যারা জাতির বিবেক তাদের যে 
সমস্যা তা আমরা খতিয়ে দেখি না । পিতা-মাতার 
পরে সন্তানেরা বেশি সময় কাটায় স্কুলে এবং 
শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে । এখন 
কেউ যদি ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপুর্ণ কথা শিখায় তবে 
লাভ হবে কি? যে সমস্ত শিক্ষকেরা ধর্মের কুৎসা 
রটনা করে তাদের কাছ থেকে আমাদের সন্তানেরা 
কি শিখবে তা ভাবার সময় মনে হয় হয়েছে । 
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গোড়ার স্বপ্নে যারা 
বিভোর তারা চিন্তা করবেন কি? 


মে'১২ 


আমি সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি ধর্মের প্রতি 
অবমাননাকর যত কথা তা আমরা কতজন 
সাধারণ বা অশিক্ষিত লোক বলে থাকি আর 
কতজন শিক্ষিত লোক বলে থাকি? তাহলে 
সাম্প্রদায়িকতা বা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ 
মন্তব্যের জন্য কারা দায়ী? আমরা হিন্দু মুসলমান 
যাই হই না কেন আমাদের আরো সজাগ হতে 
হবে । কোন একটি কথা শুনে যাচাই না করে 
কোন প্রকার প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত করা উচিত 
নয়। সরকারের সময় এসেছে এদিকে নজর 
দেওয়া তা না হলে এ সমস্ত ছোটখাট বিষয় নিয়ে 
অনেকে রাজনীতি বা স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করবে । 
মন্তব্যকারী যে ধর্মের বা যতবড় রাজনৈতিক 
দলের হোক না কেন তার শাস্তির আওতায় 
আনতে হবে। একবার সাধারণ মানুষের 
সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেলে কোন কিছুতে সেই 
আন্দোলন থামানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে | এছাড়া 
মাননীয় আদালত এর আগে অনেককে ধর্ম 


অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করেছেন । কেননা 
অন্যের ধর্মকে অবমাননা করা একদিকে ধর্মীয় 
স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ অন্যদিকে বাংলাদেশের 
সংবিধান পরিপন্থী । তাই এসমস্ত বিশৃঙ্খলাকারী, 
দুষ্ট প্রকৃতির মানুষদের আইনের আওতায় এনে 
শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা করছি । আর মসজিদের 
শিক্ষাপ্রদান করতে হবে । সব ধর্ম যে অন্যকে 
ভালবাসতে শিক্ষা দেয় তা অল্পশিক্ষিত ও সাধারণ 
মানুষদের বুঝাতে হবে । আমরা আশা করব 
দোষীদের শাস্তি প্রদান করবে । কেননা আমরা 
শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ চাই । কেউ 
ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করবেন না, প্রিজ! 


লেখক: শিক্ষার্থী, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, 77751/077৮7071/(6)7/7/00.৫077 


বে 


প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


টেন ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইব্কীমত, পাক-তাহারাতের 
রে মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
৮০০84 ঞ্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্ত আর্ত হয় ৷ 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-। আত্তান্তহীদ ৫ 


শীর্য।বি।ষ।য় 


এতিহাসিক মে দিবস: 
ইসলামই 

আশার আলো 
শ্রমিকের 
অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


মে দিবস । শ্রমজীবী মানুষের এক বিশাল অর্জন, 


অধিকার প্রতিষ্ঠার এক মহান স্মারক | এ দিনে 
ন্যায্য অধিকার আদায়ের আনন্দে | চলে বর্ণাঢ্য 
আয়োজন । অনুষ্ঠিত হয় বিভিনতর সেমিনার- 
সিম্পোজিয়াম । রং-বেরঙের লেখা প্রেকার্ড ও 
মানুষের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর 
রাজপথ | যুগ যুগ ধরে এভাবে পালিত হয়ে 
আসছে এতিহাসিক মে দিবস । বছর যতই 
অতিবাহিত হচ্ছে, এ দিনের আয়োজনে নতুন 
নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। কিন্তু এসবের পরও কি 
শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেঃ উত্তর অবশ্যই না। অথচ 
ইতিহাস প্রমাণ করেছে, খিস্টীয় ঘষ্ঠশতাদ্বীর পর 
থেকে পৃথিবীর শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষ যা-ই 
কিছু তাদের অধিকার পেয়েছে, সবই একমাত্র 
আমাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামের মাধ্যমেই 
পেয়েছে । একমাত্র ইসলামই দিয়েছে শ্রম ও 
তাদের কাংজ্ফষিত সব অধিকার । সমাজতন্ত্র, 
পুঁজিবাদ... অনেক কিছু এসেছে পৃথিবীতে । 
পৃথিবীর মানুষ পরীক্ষা করেছে; সবই ব্যর্থ হয়েছে 
চরমভাবে । বাংলাদেশের মত এত সংখ্যক খেটে 
খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষ খুব কম দেশেই আছে । 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সর্বস্তরের শ্রমিক আছে এ 
দেশে । ফলে তাদের বর্ণনাও বেশি । কিন্তু আমরা 
খুব কমই জানি, ইসলাম আমাদেরকে কী কী 
দিয়েছে এ সম্পর্কে? মালিক জানে না তার দায়িত্ 
কি? শ্রমিক জানে না তার কর্তব্য কি? মুসলমান 
হওয়া সত্বেও ইসলাম প্রদত্ত অধিকারগুলো না 
জানা আমাদের জন্যে লঙ্জাস্কর ব্যর্থতা নয় কি? 
এ ব্যর্থতা থেকে অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে ৷ এ 


মে১২ 


ক্ষেত্রে ব্যাপক সচেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই আজকের 
এ নাতিদীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনা | 

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল 
সোশালিস্ট কংগ্রেসে ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে 
ঘোষিত হয় এবং তখন থেকে অনেক দেশে 
শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উদযাপিত হয়ে আসছে । 
রাশিয়ায় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি 
দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব সংঘটিত হবার পর মে 
দিবস বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে | জাতিসংঘের 
একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম 
সংস্থা আইএলও) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের 
মৌলিক অধিকারসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
স্বীকৃতি লাভ করে । আই এল ও শ্রমিকদের 
প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল দেশে শিল্পপতি, মালিক 
ও শ্রমিককে তা মেনে চলার আহ্বান জানায় । 
এভাবে এক'শ বাইশ বছর ধরে শ্রমজীবী মানুষের 
অধিকার আদায়ের এ দিনটি সগৌরবে উদযাপিত 
হয়ে আসছে । উল্লেখ্য, ১৮৮৬ সালে আমেরিকার 
শিকাগোর হে মার্কেটে আট ঘন্টা কর্ম দিবসের 
দাবিতে শ্রমিকরা আত্মবিসর্জন দিয়েছিল । এ 
ত্যাগের বিনিময়ে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৈনিক 
৮ ঘণ্টা কাজ । 

স্বার্থে এর চেয়ে বড় কোনো অর্জন নেই । তাইতো 
কালের পরিক্রমায় প্রতি বছর মে মাস যখন 
আসে, শ্রমিকরা সরব হয়ে ওঠে । মালিক পক্ষও 
কিছুক্ষণের জন্যে শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাড়ায় । 
মহান মে দিবসের এ চেতনা ধারন করে 
শ্রমিকরাও নিজেদের গর্বিত বোধ করে | 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাড়তি একটি দিন ছুটি এবং 
কিছু আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিই বা পেয়েছে 
শ্রমজীবী মানুষ । অথচ শ্রমিক ও শ্রমজীবী 
মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণেই যুগে যুগে 
বিকশিত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের সকল স্থাপত্য ও 
নির্মাণশৈলী, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের যত সব অর্জন | 
আজ যদি আমরা আমাদের বাংলাদেশসহ 
প্রাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত দেশসমূহে শ্রমজীবী 
মানুষের হাল-হাকিকত পর্যালোচনা করি এবং 
গার্মেন্ট, শিল্প-কারখানা ও বিভিন্ন ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরেজমিনে গিয়ে পর্যবেক্ষণ 
করি, তাহলে শ্রমজীবী মানুষের যে চিত্র ফুটে 
ওঠবে তা কখনোই উদার মানবিকতার ধর্ম 
ইসলামের শ্রমনীতির সাথে তো নয়ই বিশ্ব স্বীকৃত 
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নীতিমালার সাথেও 
সামঞ্জস্যশীল হবে না । এখনো মিডিয়ায় শ্রমিক ও 
মেহনতী মানুষের দুর্বিসহ কর্মের সচিত্র কাহিনী 
দৃষ্টিগোচর হয় প্রতিনিয়ত । ইথারে কান পাতলে 
এখনো শোনা যায়, নারী ও শিশু শ্রমিকদের 
বেদনা বিধুর হাহাকার । বঞ্চিত মানুষের 
আর্তচিৎকার | 

সাম্প্রতিক শিল্প-কারখানা ও গার্মেন্ট-ফ্যাক্টরিতে 
ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার তদন্তে দেখা গেছে, 
অপরিকল্পিত শিল্পভবন নির্মাণ, ভবনের মধ্যে 
চলাচলের পথ সরু হওয়া আর আপদকালীন 
মুহুর্তে প্রায়শই ভবনের প্রধান গেইট বন্ধ থাকার 
কারণেই শ্রমিক মারা গেছে বেশি । মালিক ও 


শ্রমিকদের পারস্রিক অনাস্থার কারণে বিভিন্ন 
কঠোর আইনও বলবৎ করা হয় অনেক 
ফ্যাক্টরিতে, যা রীতিমত অমানবিক পর্যায়ে পড়ে । 
আসলে এসব সমস্যার উৎপত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী ও 
মুক্তবাজার অর্থব্যবস্থা ৷ যেখানে অর্থ উপার্জনেই 
আসল | কোথ্েকে, কিভাবে তা আয় করা হচ্ছে 
সে কথা এখানে মুল্যহীন। উন্নত মানবিক 
মূল্যবোধ বলতে কিছুই নেই সেখানে । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মেরুদন্ড ভেঙে যাওয়ার পর থেকে 
পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে গড়ে ওঠা দেশে 
দেশে যে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এখন প্রবল 
প্রতিপত্তির সাথে চলছে তাতে শ্রমিকদের স্থান 
একটি যন্ত্র বা পুঁজি হাসিলের নিছক মাধ্যমের 
চেয়ে বেশি কিছু নয়। বিষয়টি আরো খোলাসা 
করে এভাবে বলা যায়: 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের 
মুক্তির কথা বলা হলেও রান্ত্রীয় মালিকানাধীন 
পুঁজিব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীসহ সমাজের প্রতিটি 
মানুষই ছিল উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ | ব্যক্তির 
অর্থনৈতিক মালিকানা ও অর্থনৈতিক সংজ্ঞা 
অস্বীকার করার ফলে ব্যক্তির কর্মস্পৃহা ও 
উৎপাদনশীলতা স্থবিরতার শিকার হয় । রাষ্ট্রীয় 
নেতৃত্ব পর্যায়ে এবং সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ 
অভিজাত শ্রেণী বা আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয় । ফলে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের স্োগান ব্যর্থ 
হয়ে যায় । ফলে কার্যত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও 
শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবিক উৎকর্ষ 
ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ আসেনি | 

পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে পুঁজির 
ধর্মই হচ্ছে মুনাফা অর্জন, সেখানে শ্রমজীবী মানুষ 
আরও অসহায় । শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ না 
করে অথবা ভোক্তা জনগণের ঘাড়ে অধিক সুদ ও 
পণ্যমূল্য না চাপিয়ে পুঁজি বিকশিত হতে পারে 
না। যেখানেই নিরংকুশ পুঁজিবাদ, সেখানেই 
অপ্রতিরোধ্য শোষণ ও নিপীড়ন । এ শোষণ এখন 
আর ব্যক্তিপর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই; ধনী ও উন্নত 
পুঁজিবাদী দেশগুলোর মারণাস্ত্র পরিণত হয়েছে । 
তাদের সাগ্রাজ্যবাদী নখর আড়াল করে দুর্বল 
দরিদ্র বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
আগ্রাসন চালাচ্ছে এর মাধ্যমে তারা । এর 
বাইরেও একক পরাশক্তি রাষ্ট্রসমূহ তৃতীয় বিশ্বের 
দরিদ্র দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে 
নিয়েছে । এ অবস্থাটি ওপনিবেশিক আমলের 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থার সাথেই তুলনীয় । 
মোটের ওপর আজকের শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী 
পুঁজিপতিদের হাতে চরমভাবে নিম্পেষিত হচ্ছে । 
আধুনিক পৃথিবীর প্রচলিত পাশ্চাত্য অর্থব্যবস্থা 
শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা প্রকৃতভাবে অনুধাবন 
করে এর যথার্থ সমাধান দিতে ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়েছে । অধিকন্তু ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য 
মিডিয়ার একপেশে প্রচারণার দরুন বঞ্চিত 
শ্রমিকরাও জানতে পারছে না, মুক্তির পথ 
কোথায়? পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পন্থায় শ্রমিকরা 
আন্দোলন করে জালাও-পোড়াও নীতিতে 
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শীর্য।বি।ষ।য় 


মালিকপক্ষের কিছু আর্থিক ক্ষতি সাধন করলেও 
তাদের প্রকৃত কোনো লাভ হচ্ছে না । এতে করে 
মালিকরাও আরো নির্দয় ও কঠোর হয়ে ওঠে । 
ফলশ্রুতিতে মালিক এবং শ্রমিকদের মাঝে বিরাজ 
করে সব সময় এক ধরনের যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব । কে 
কাকে ঠকাতে পারে, এ রকম মানসিকতা | লাভ 
কারোই হয় না । বরং উভয় পক্ষই নিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে। 

এক কথায় সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অক্টোপাশে 
আবদ্ধ আজকের শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ । অল্প 
কর্মসংস্থান, নিরাপত্তাহীনতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু 
ও নারী শ্রমিকদের ঠেলে দেয়াসহ নানাধরনের 
অমানবিক আচরণে পিষ্ট আজকের শ্রমজীবী 
মানুষ । এরপরেও কর্মসংস্থানের অভাব | 
বেকারত্বের ভারে ন্যুজব দেশের যুবসমাজ । দুমুঠো 
বণিতা । তাহলে কি মুক্তির কোনোই পথ নেই । 
খেটে খাওযা মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে 
থাকার কি কোনো অধিকার নেই । আছে। 
অবশ্যই আছে । আর তা হচ্ছে ইসলাম | ইসলামী 
সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা 
যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি শ্রমিকদের ন্যায্য 
অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । মালিক পক্ষের 
শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় গুণাবলিও নির্ধারিত করেছে 
ইসলাম | 

শ্রমিকদের হাতে পুঁজি বিনিয়োগের কোনো উপায় 
না থাকায় এবং নিজেদের গতর খেটে পেট 
চালাতে হয় ভেবে তাদের মানসিক কাঠামো 
স্বভাবতই দুর্বল হয়ে থাকে । এক লজ্জাজনক 
অনুভূতির শিকার হয়ে পড়ে তারা । ইসলাম 
শ্রমিকদেরকে এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি 
দিয়েছে । গতর খেটে উপার্জন করা ইসলামের 
দৃষ্টিতে কোনো লজ্জাজনক কাজ নয় । হালাল 
রুজি তালাশ করা তা যে ভাবেই হোক অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় কাজ । নবী কারীম সা. ইরশাদ 
করেছেন, শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর. যদি 
সে সৎ উপার্জনশীল হয় ॥ [আহমদ] একবার রাসূলে 
করীম ঞ্র্জু-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর 
রাসূল! কোন ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠ তর? তিনি 
উত্তর দিলেন, “নিজের শ্রমলব্দ উপার্জন |” [আহমদ ও 
তবরানী] 

একজন শ্রান্ত সৎকর্মী শ্রমিক যখন সন্ধ্যায় বাড়ি 
ফিরে আসে তখন আল্লাহ তার প্রতি এমন সত্তষ্ 
হন যে, তার গুনাহ-খাতা তিনি মাফ করে দেন । 
এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ জজ বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত সন্ধ্যা যাপন করে, সে 
ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে । 
[তবরানী] একজন মুমিনের কাছে এর চেয়েও 
আবেদনময় বাণী আর কি হতে পারে? উপার্জনের 
প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন, 'যখন নামায তোমাদের শেষ হয়ে যায়, 
তখন তোমরা (আল্লাহর) জমিনে ছড়িয়ে পড় । 
আর আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে ব্যাপৃত হয়ে 
যাও ।' [সূরা জুমআ: ১০] 


মে১২ 


কোনো রকমের উপার্জন না করে সমর্থ ব্যক্তির 
বেকার বসে থাকাকে ইসলাম খুবই ঘৃণার চোখে 
দেখে । ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী কারীম 
জক্জ এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন, 
“যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে 
কোনোদিন ভিক্ষা করবে না, তার জান্নাত লাভের 
দায়িত্ব আমি নিলাম ।' আবূ দাউদ] 

আজকের বস্তুতাত্ত্রিক পৃথিবী আর্থিক মানদন্ডের 
ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে এক বিরাট 
সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে ফেলেছে । ধনাঢ্য 
করে না। প্রায়শই দেখা যায়, রিকশাওয়ালা, 
টেম্পোর হেলপার, বাসের স্টাফদের সাথে ধনিক 
শ্রেণী অমানবিক আচরণ করে । কথায় কথায় 
তাদের মার-ধর করে । কোনে কোনো বিত্তশালী 
সখের বসে ফুটপাতের খেটে খাওয়া মানুষের 
উপর তাদের গাড়ি তুলে দিয়ে চলে যায়। ধরা 
পড়লেও পয়সা কিছু দিয়ে থানা-পুলিশকে 
ম্যানেজ করে নেয়। বাধ্য হয়ে চিকিতসা সেবা 
দিলেও আহত মানুষটা যে সারা জীবনের জন্যে 
পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়ে গেল তার দায়-দায়িত্ব কে 
নেবে । এভাবে অনেক উদাহরণ পেশ করা যায় । 
সর্বত্র এমন ভাব যেন ওরা তাদের সামনে মানুষই 
নয় । অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে এ 
বৈষম্য জাহিলিয়াতের নিদর্শন বৈ কিছু নয়। 
ইসলামের চোখে মানুষ হিসেবে সবাই সমান । 
নহে বড়-ছোট সকল মানুষ এক সমান । 
রাসূলুল্লাহ জজ এক হাদীসে দ্ঘ্যর্থহীন ভাষায় 
ঘোষণা করেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে কেউই, 
কোনো সম্প্রদায়ই মানবতার উধ্র্বে নয় । তার 
কাছে মনিব-চাকর, উচ্চ-নীচ এবং গরীব ও 
আমীর সকলই সমান । কারও মধ্যে পার্থক্য 
নেই । তবে ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র পার্থক্যের 
কারণ হতে পারে পরহেজগারী ও সৎকর্ম । এ-ই 


বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল করে বলেন, “আমি 


দেখেছি, তোমরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে কর এবং 


তাদের অধিকার ও দাবী-দাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা 
পোষণ কর না, এ কি ব্যাপার? এ কি জাহিলিয়াত 
যুগের অহংকার নয়? নিশ্যয়ই এটা জুলুম ও 
অন্যায় । আমি জানি, প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের 


কোনো মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে বিত্তবান এবং 


সর্দার ব্যক্তিরাই তাদের মান ও ইজ্জতের মালিক- 
মোখতার হত । আর আল্লাহর বান্দারা এ কথা 
ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসেবে সবাই সমান 
এবং অধীনস্থগণও ইনসাফ পাওয়ার অধিকারী | 
সে যুগের কথাও আমার মনে আছে, যখন ধনাঢ্য 
ও সর্দার ব্যক্তিরা নিজেদেরকে মানবতার উর্ধে 
মনে করত এবং তাদের কোনো অপরাধ হতে 
পারে না বলে প্রচারণা চালাতো | তারা মনে 
কেবল মালিকদের খেদমত করা এবং তাদের 
জুলুম সহ্য করা । মালিকদের সামনে সেবকদের 


ওঠা-বসা নিষিদ্ধ ছিল । সামনে কথা বলা এবং 


তাদের কোনো কাজে আপত্তি প্রকাশ করাও 
হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতো । কিন্তু ইসলাম এ 
সকল কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেছে এবং 
জাহিলিয়াতের সকল অহংকার উচ্ছেদ করে 
দিয়েছে ॥ [কন্যল উম্মাল] 
ইসলমের দৃষ্টিতে শ্রমিকের শ্রম মালিকের 
আমানত | অর্থাৎ কোনো শিল্পপতি বা মিল- 
কারখানার মালিক যখন কোনো শ্রমিককে নিয়োগ 
দেয় নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তখন শ্রমটা 
শ্রমিকের পক্ষ থেকে ওই মালিকের নিকট 
আমানত | সে আমানত ন্যাধ্য প্রারিশ্রমের মাধ্যমে 
শ্রমিককে যথাযথভাবে অবশ্যই আদায় করতে 
হবে । নিয়োগপত্রে উল্লিখিত চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ 
করা একজন মুমিনের জন্যে অত্যাবশ্যক | 
রাসূলুল্লাহ জুট ইরশাদ করেছেন, “যার কাছে 
আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই । যে অঙ্গীকার 
পূর্ণ করে না তার কোনো দীন নেই ।” [মিশকাত] 
কড়াকড়ি করেছে, মালিকদেরকেও অধীনস্থদের 
সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে৷ রাসূলুল্লাহ জু 
ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকই তার অধীনস্থ বিষয়ে 
করা হবে ॥ [মুসলিম] ইসলাম এভাবে মালিক ও 
শ্রমিক উভয়কে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে 
দিয়েছে । উভয়ের মাঝে জবাবদিহিমূলক পরিবেশ 
সৃষ্টি করেছে । যাতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক মধুর 
ও ভ্রাতৃতৃপূর্ণ হয় । আজ যদি আমাদের সমাজে 
মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে ইসলামের এ সম্পর্ক 
বিরাজ করত, তাহলে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, কাজ- 
চুরি ইত্যাদি অনেকাংশে হাস পেত | মিল- 
কারখানার মালিকদের এত কঠোর হতে হত না 
এবং শ্রমিকদেরও অধিকার আদায়ের জন্যে 
ধর্মঘট-আন্দোলনে যেতে হত না । উভয় পক্ষই 
লাভবান হত । ফলে অর্থনৈতিকভাবে দেশের 
উন্নতি হত। 
অবশেষে নিদ্ধিধায় বলা যায়, মালিক পক্ষের 
অকথ্য শ্রমিক-নির্ধাতন, এ নির্যাতনের প্রতিবাদে 
দেশে দেশে রক্তক্ষয়ী শ্রমিক আন্দোলন এবং 
আন্দোলনের ফলে মিল-কারখানা ও বিভিন্ন 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে অচলাবস্থা ও জটিলতা সৃষ্টি 
হচ্ছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, এতদিন ধরে চলে 
মতবাদ শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ন্যায্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে । তাই 
আমাদেরকে নতুর করে ভাবতে হবে । বিশেষত: 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এ বাংলাদেশে শ্রমজীবী 
মানুষের দুঃখ, দুর্দশা লাঘবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা 
করতে হবে দেশের নীতি-নির্ধারকদের । আমরা 
গর্বের সাথে বলতে পারি, ইসলামই এক্ষেত্রে 
একমাত্র আশার আলো । ইসলাম প্রদর্শিত 
দিকনির্দেশনায়ই ফিরে পেতে পারে বঞ্চিত 
শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার, মালিকরাও 
পেতে পারে তাদের কাংভিখিত অর্জন । ইসলামের 
স্বর্ণালী ইতিহাস তা-ই প্রমাণ করে । আল্লাহ 
তাআলা সবাইকে সুমতি দান করুক । 

রিয়াদ থেকে, ১৪ এপ্রিল ২০১২ 


। আত্তার্তহীদ 


তান্ডব: পরিত্রাণ কোন পথে? 


আবুল কালাম আনসারী 


ইলমে ওহী একটি অসাধারণ জ্ঞান । আল্লাহ 
তায়ালা নবী মুহাম্মদ ক্র্-এর মধ্যে ইলমে ওহীর 
দ্বারা এমন অসাধারণ ও বিস্ময়কর জ্ঞানের 
সনিবেশ ঘটিয়েছিলেন । যার আলোকে তিনি তার 
আগমনকাল থেকে কিয়ামত অবধি আসন্ন সকল 
ফিতনা সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত ও সর্তক 
করেছেন । দিক নির্দেশনা দিয়েছেন | যেন উম্মতে 
মুহাম্মদী সেসব আগ্রাসন ও ভ্রষ্টতা থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে । চলমান বিশ্বে 
সেকুলারিজম নামে যে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার 
এর হুশিয়ারী রয়েছে । তিনি বলেন, “এক সময় 
উম্মতের সামনে এমন কঠিন মুহূর্ত আসবে যখন 
অপরাধ প্রবণ সম্প্রদায় নরকের সামনে অবস্থান 
করবে এবং মানবতাবাদী মুসলিমদেরকে সেদিকে 
আহ্বান করতে থাকবে । যারা তাদের আহ্বানে 
অতিসংক্ষিপ্ত অথচ চমত্কার ভাবে কত বড় বিশাল 
ফিতনার প্রতি সর্তক করেছেন । যাতে ধর্ম বিমুখ 
স্বেচ্ছাচারী ও স্যেকুলারিজমের সংখ্যাধিম্যের প্রতি 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় । উপর্যুক্ত হাদিসের প্রতি লক্ষ 
করলে প্রবল ধারনা হয় যে, নবী 


করেছিলেন । সেজন্য আমরা সেকুলারিজমের 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরছি । 


মে'১২ 


আলোকে নিজে দূরে থাকবেন এবং বন্ধু বান্ধব 
সমাজ, দেশ ও বিশ্ব মুসলিমের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট 
হবেন | আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । 


সেকুলারিজম কি? 

সেকুলারিজম একটি ল্যাটিন শব্দ। যার সরল 
বাংলা অর্থ ধর্মহীনতা । তবে প্রচলিত অর্থ 
ধর্মনিরপেক্ষতা ৷ এটা মুলত একটা ক্রিম্যাসন | যা 
কুচক্রী ইহুদীদের একটি গোপন সংঘের 
আন্দোলন । যাদের উদ্েশ্য মানবাধিকার, 


সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে ফেলা এবং 
মানুষকে জড়বাদী ও প্রকৃতি পূজারি বানিয়ে 
আত্মবিস্মৃত করে তোলা | তাদের দাবি হলো ধর্ম 
অনুশীলন মানবিক স্বাধীনতা পরিপন্থি । সুতরাং 
জীবন-জীবিকা লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম ও 
ন্যুনতম সম্পর্কও থাকবে না । ধর্ম মানব স্বভাব ও 
প্রকৃত বিরুদ্ধ । অতএব কোনো ধর্মেরই আনুগত্য 
করা ঠিক নয় । অবস্থা দৃষ্টে দূ বিশ্বাস জন্মে যে 
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“যখন তাদেরকে বলা হয় যে, এসো আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ থেকে অবর্তীন দীন ইসলামের 


দিকে । নবীর প্রকৃত শিক্ষা শরিয়তের পূর্ণ 
আনুগত্যের পথে, তখন যে মুসলিম সকল 
অনুসরণ থেকে মানুষকে বাধা দিতে থাকবে ।” 
[সূরা নিসা : ৬১] 

পবিত্র কুরআন তার শব্দশৈলিতে এখানে এমন 
যে, উপর্যুক্ত মুনাফিক শ্রেণী কেবল নবী যুগের 
সঙ্গেই বিশেষায়িত নয় । কিয়ামত অবধি প্রতি 
যুগেই তারা বিদ্যমান থাকবে এবং স্ব-স্ব 
কার্যকলাপে অনমনীয় হয়ে থাকবে । 


সেকুলারিজমের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সেকুলারিজম আসলে ইউরোপের সৃষ্ট । কারণ 
হিসেবে কলা যায় ইসলাম যখন জ্ঞান রাজ্যের 
শাহি ফটক উন্মোচন করলো এবং তার জ্ঞানের 
দ্যুতি ও প্রভা প্রাচ্য অতিক্রম করে পাশ্চাত্যের 
গ্রানাডা ও বসনিয়া পর্যন্ত পৌছে গেল । তখন 
প্রতিচ্যবাসীর কেবল বোধোদয় হলো । কেননা 
খিস্টাব্দ গেল শতক পর্যন্ত পুরো ইউরোপ গিজাঁ ও 
চার্চের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল । সতের 
শতকে এসে ইউরোপবাসী যখন মুসলামনেদের 
শিক্ষা স্বাধীনতা ও অগ্রগতি এবং খিস্টান পাদরি 
ও রাষ্ট্রনায়কদের সংকীর্নতা ও গোঁড়ামি প্রত্যক্ষ 
করলো । যার ফলে তারা নিজেদের জ্ঞান 
গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীন ভাবে মত 
প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা অনুভব করলো । তখন 
তাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, 
আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতির একমাত্র প্রতিবন্ধক 
খিস্টধর্ম । সুতরাং সতের শতকে এসে ইউরোপ 
বাসী ধর্মের ওপর তাদের অনাস্থার ঘোষণা দিল । 
আর এর মধ্যদিয়ে কুচক্রীদের মনোবাঞ্কতা পূর্ণ 
হলো । কেননা এই ঘটনার নেপথ্য নায়ক ছিল 
অপরাধ জগতের অতিগোপন সংগঠন ইহুদিবাদী 
ক্রিম্যাসন | তাদেরই হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্রের 
ফসল এটা । সেখানে যখন সেকুলারিজমের বিজয় 
ডংকা বেজে উঠলো । তখন তারা ঘোষণা দিল, 
এখন থেকে মুক্তবুদ্ধির স্বাধীনতা থাকবে । ধর্মের 
পায়ে বেড়ি পরবে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত 
হবে এবং মনপ্রকৃতির ও প্রকৃতির বিজয় নিশান 
পত পত করে উড়তে থাকবে । 

সমগ্র ইউরোপে যখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব 
এলো তখন তারা বিশ্বময় নেতৃত্বের স্বপ্নে বিভোর 
হয়ে পড়লো । তারা প্রাচ্য অভিমুখে অভিযানে 
বেরিয়ে পড়লো । ১৭৮৯ সনে তারা সর্বপ্রথম 
মিশরে আক্রমণ করলো | এভাবে কুটকৌশল ও 
ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে উনিশ শতক আসতে না 
আসতেই তারা সমগ্র প্রাচ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রনে 
নিয়ে নিলো । এতে অপরিনামদর্শী বস্তু পূজারী 
কতিপয় নামধারী মুসলিমকেও তারা নিজেদের 
দলে ভিড়িয়ে নিলো । 


পাচ্য ও প্রতিচ্যের সেকুলার নেতৃবর্ণ 


সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির পেছনে যেসব 
বকভদ্র ও বক্রচৈত্তিক লোক নেতৃত্ব দিয়েছে, 
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অসম্ভব ভূমিকা পালন করে তাকে এগিয়ে নিয়ে 
গেছে, তাদের মধ্যে উন্লেখযোগ্য কজন হলেন 
পাশ্চাত্যের ডারউইন | গবেষণার নামে তিনি 
মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রানান্তকর প্রচেষ্ঠা করেছেন । 
তাকে পৃথিবীর সবাধিক নিকৃষ্টতম প্রবঞ্চক 
বিবেচনা করা হয় । ক্রয়েড, তিনি জাতীয়তা বাদ 
নির্ধরণ করেছেন, তারপর এ্যাডম স্মিথ, পুজিবাদ 


প্রাচ্যে তাদের মানবাঞ্চতা ও চিন্তা-দর্শন বাস্ত 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কামাল 
আতাতুর্ক, তহা হুসাইন, জামাল আবদুল নাসের, 
চেরাগ আলী, এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী, গোলাম 
পারভেজ, গোলাম কাদিয়ানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 
সময়ে গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়ন নামে 
আবির্ভূত হয়েছে । কে জানে সামনে তার আরো 
কত খোলস বদলায় । 


সেক্যুলারিজমের লক্ষ্য 

মুসলিম উম্মাহকে ধর্ম বিমুখ করে বস্তবাদের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত করে ফেলবে । যেন পাশ্চাত্যের মোড়লি 
পনায় এতোটুকু চিড় না ধরে । কেননা ইসলামী 
শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা-দর্শন আধ্যাত্সিকতা এবং 
ও রাজ্যাসনের চাবিকাঠি | সুতরাং মুসলামানদের 
পূর্ণ মনোনিবেশ কেন্দ্রিভূীত থাকতে হবে নিজ 
ঈমান ও ঈমানী চাহিদার প্রতি । বস্তবাদ ও তার 
প্রতারণা প্রবঞ্ধনার ফীদে পা দেয়া কখনোই প্রকৃত 
বুদ্ধিমানের পরিচয়ক হবে না। 


সেকুলারিজম মতাদশীঁদের শ্রেণী বিন্যাস 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে | যথা- 

১. যেসব অমুসলিম কাফের যারা কেবল ইসলাম 
নয়, নির্ধিবাদে সব ধর্মকেই অবজ্ঞা ও অস্বীকার 
করে । যদি কোনো মুসলিম এরূপ কথা বলে 
তাহলে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবে । 

২. যেসব কপট-মুনাফিক যারা নামে মুসলিম, 
প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম মেনে চলে । তবে 
অন্তরে কুফরি লালন করে। তারা 
ভেতরগতভাবে পূর্ণ ইসলাম বিরোধী | বরং 
আদর্শিকভাবে তাদের অবস্থান ইসলামের শত্রু 
শিবিরে ৷ ইসলামী অনুশাসন বলতে তাদের 
গায়ে জ্বালা ধরে । ইদানীং মুসলিম সমাজে 
এদের সংখ্যা প্রচুর | নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা 
তাদেরকে সনাক্ত করা যেতে পারে । যথা_ 

ক. তারা নিজেদেরকে জাতির কল্যাণকামী, 
ইসলামী চিন্তাবিদ ও যুগের সংস্কারক জ্ঞান 


মে'১২ 


করে । অথচ ভেতরে ভেতরে তারা ইসলাম ও 
ইসলামের ভিত ধ্বংসের যড়যন্ত্রে লিপ্ত । 
তাদের মনোজগত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের 
সম্পূর্ণ বিপরীত । এই শ্রেণীর বকথধার্মিক 
কারণ । 

খ. তারা মুখস্থ বুলি আওড়ায় যে, বর্তমানকালে 
ইসলামী শিক্ষা চালুর অযোগ্য | সেটা সেকেলে 
ভাবধারা লালনকারী ও পশ্চাদপ | অতএব 
মুসলামনদের আন্তজাতিক আইন মেনে নেয়া 
কর্তব্য । কারণ ইসলামী শরিয়াতের বিকল্পে 
এখন মুসলামনদের জন্য সেটাই অধিক 
কল্যাণকর ও উপকারী | 
গ. তারা স্বেচ্ছাচারিতার শিকার । সব সময় 
হারামকে হালাল ও হালালকে হারামে রাপান্তর 
করার ফন্দি-ফিকরে ব্যস্ত । স্বীয় গুনাহের 
ভয়াবহতা সম্পর্কেও তাদের কোনো অনুভূতি 
নেই । 

ঘ. তারা ধর্মীয় অনুশাসন পালনকারীদের কটাক্ষ 
করে, ধর্মীয় বিশেষ প্রতীক দাড়ি, টুপি, 
পাঞ্জাবি, পাজামার প্রতি বাকা চোখে দেখে 
এবং দীনদার আলেম-মাওলানাদের 
তুলনামূলক নিবেধি মনে করে । 

উ. তাদের বিশ্বাসদীপ্ততা ও আদর্শিক কোনো 
লক্ষ্য নেই । যখন যেদিক থেকে বৃষ্টি আসে 
তারা সেদিকেই ছাতা ধরে । 
উদাহরণত যতদিন রাশিয়া সুপ্রিম পাওয়ারে 
ছিল তারা ছিল কমিউনিজমের সেবাদাস । 
এখন আমেরিকা বিশ্ব মোড়ল বিধায় তারা 
পুঁজিবাদী ও গনতন্ত্রের একনিষ্ট খাদেম । 

৩. সেকুলারিজম মতাদর্শ লালনকারীদের তৃতীয় 
স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, রাজনীতি প্রভৃতি 
চমকপ্রদ পরিভাষার দ্বারা প্রভাবিত ৷ তারা 
যথারীতি ইসলামী অনুশাসন মেনে চলেন । 
তার বাস্তবতায়ও বিশ্বাস করেন । কিন্তু ধময়ি 
উপযুক্ত শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে 
কিংবা শিক্ষা স্বল্পতার দরুণ সেই চাতুর্ষপূ্ণ 
পরিভাষার আক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন । 


ইসলাম ও মানবতা বিরোধী শক্তিগুলো বিশেষ 
করে কুচক্রি ইহুদি ও ক্রুসেডার বাহিনী 
মুসলমানদের মধ্যে সেকুলার ভাবাদর্শ ব্যাপক 
করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 
সেগুলো হলো: 

১. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে এমন 
অপ প্রচার চালানো যে, ইসলাম একটি 
অধঃপতিত জীবন ব্যবস্থার প্রতীক ৷ তার শিক্ষা 
দীক্ষা সবই সেকেলে ভাবধারার । বস্তুগত 
উন্নয়নের এ যুগে সেটা কার্যকরের অনুপযোগী 
হয়ে পড়েছে । অথচ ব্যাপারটা তেমন নয় । 


আল্লাহর শোকর, মানুষের প্রকৃত উন্নতি ও 
অগ্রগতি চাই সেটা যে যুগেই হোক না কেন তার 
জন্য ইসলামী ব্যবস্থাই অগ্রপথিক হয়ে থাকবে । 
ও অগ্রগতির সোপান । এছাড়া বস্তুগত যত 
উন্নতিই হোক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন না 
হলে এর সবই বৃথা । তাতে কোনো প্রশান্তি নেই । 
আছে শুধুই ভোগান্তি । কারো আত্মা বিকশিত 
হলে তার সবই অর্জন সম্ভব ৷ পবিত্র কুরআনের 
অমোঘ ঘোষণা: 

তি )5 ০৮ ও) 
“তোমাদের মধ্যে সেই সবোথিকৃষ্ট যে সর্বাধিক 
আল্লাহ ভীরু |” [সূরা আল-হুজরাত : ১৩] 
অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায় অনাচার ও পাপ পংকিলতা 
মুক্ত মানুষই সবোিকৃষ্ট মানুষ । আর আল্লাহর ভয় 
ছাড়া এসব থেকে বেচে থাকা যেহেতু সম্ভব নয় । 
সেহেতু একথাই সঠিক যে, প্রকৃত উন্নতি ও 
অগ্রগতির সোপান একমাত্র ইসলাম । 
২. এমন অপপ্রচার চালানো অব্যহত রাখা যে, 
ইসলাম একটি খুনি ধর্ম । তার ইতিহাস এতিহ্য 
জুলুম নিযতিন ও শোষণ নিপীড়নে ঠাঁসা | কিন্তু 
না বন্ধু। বাস্তবতা তার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয় । 
ইতিহাস রোমস্থন করলে দেখা যায় বিগত 
একশো বছরে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের নামে 
ভূপৃষ্ঠে যত দমন নিপীড়ন, জুলুম নিযতিন ও 
হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে ইসলামে তার 
একটিরও নজির নেই । এক জরিপ মতে উরিয়া 
মকবুল জান নামের এক বিশিষ্ট সাংবাদিক 
লিখেছেন বিগত একশো বছরে গণতন্ত্রে 
কোটি মানুষ । তার মধ্যে ষোল শতকে নতুন 
পৃথিবী আবিষ্কারের নামে রেড ইন্ডিয়ান তথা খোদ 
আমেরিকার ইন্ডিয়াতেই নিরপরাধ একশো 
মিলিয়ন মানুষকে তারা মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে 
দিয়েছে৷ ক্রুসেডের নামে গ্রানাডায় ত্রিশ লাখ 
মুসলিমের প্রাণ সংহার করা হয়েছে । ফিলিস্তিনে 
খিস্টানরা লাখ লাখ মুসলিম ও ইহুদিকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ইসলামী ইতিহাসে 
যখন মুসলিম আমীর উমারা ও শাসক বর্গের 
উদারতা, প্রজা হিতৈসী ও ন্যায়পরায়ণতা চির 
ভাস্বর । সৎ ও ধার্মিক শাসকরা তো কোনো 
জুলুমই করেননি । পাপাসক্ত কারো দ্বারা এমন 
কিছু হলেও হতে পারে | তবু সেটা শতকের মধ্যে 
তাদের তুলানায় এক সহম্রীশও হবে না। 
আমাদের ইতিহাস হত্যাযজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ 
নয় । হত্যা, লুণ্ঠন, গুম-নিযার্তন ও খুনে ভরা 
শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভারি করে তুলছে । তবে 
নিজেদের অরাধকৃত্য সংবরণ করার জন্যই তারা 
সেগুলো মুসলমানদের কাঁধে চাপানোর অপপ্রয়াসে 
লিপ্ত । সুতরাং 
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“হে মুসলিম সকল! তোমরা প্রতীক্ষা করতে 
থাকো তাদের শাস্তি বিধান করতে আমিও 
প্রতীক্ষমানদের সঙ্গেই আছি ।” [সূরা আল-বাকারা : 
১৫৩] 
৩. কুরআন-হাদিসের ব্যাপারে এমন প্রোপাগাপ্তা 
চালাতে হবে যে, এটি একটি বিশেষ সম্প্রদায় ও 
প্রজন্মের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল | সময় এমনও 
বলতে হবে যে, কুরআন-হাদিসের কোনো ভিত্তি 
নেই । সেটাতো মানুষেরই সংকলন । কিন্তু বিবেক 
ও বাস্তবতা তাদের দাবিকে সমর্থন করে না। 
পবিত্র কুরআনের দ্ধার্থহীন ঘোষণা: 
৫৫৮29৬৮স)া 
“এটাতো সেই কিতাব যা আপনার কাছে আমিই 
অবতীর্ণ করেছি 1৮ [সূরা ইবরাহীম : ১] 
89506557845 25452 
“তিনি (নবী মুহাম্মদ) ওহী ব্যতীত প্রকৃতির 
অনুসারী হয়ে একটি কথাও বলেন না ।” [সূরা আন- 
নজম : ২-৩] 
৪. ঈমান বিল গাইব তথা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকে অস্বীকার ও তার সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করতে হবে এবং বলতে হবে যে, প্রকৃতি ও 
স্বভাব সেটাকে মেনে নেয় না। অধিকন্ত জিন 
মিরাজ-মুজিযা, তাকদীর-তাহসীব, নবী-রাসূল 
প্রভৃতি সবই কাল্পনিক | এগুলোর কোনোই ভিত্তি 
নেই । অথচ পবিত্র কুরআনে মুস্তাকী মুসলমানদের 
গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে শুরুতেই ইরশাদ 
হয়েছে, 


৬১৪$০৯০%৮০9 
(প্রকৃত মুমিন তো তারাই) যারা অদৃশ্যের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে |” [সুরা আল-বাকারা : ৩] 
৫. মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচার আচরণ ও 
ঈমানী মূল্যবোধকে মথিত করে স্বেচ্ছাচারিতার 


দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে । শিক্ষানীতিতে এমন 
সব বিষয় সংযোজন করতে হবে। যাতে 
কোমলমতি ছেলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই 
থেকে বঞ্চিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী, বস্তবাদী 
ও ফ্যাশন পূজারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে । এমন 
পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রেম ভালোবাসা 
ও অবাধে মেলা মেশা যুবক তরুণদের অভ্যাসে 
পরিণত হয় । এসবের জন্য এমন সব ফিলা ও 
মারামারি, হানাহানি, প্রেম-প্রণয়, সমকামিতা 
যৌনতা ও চরিত্রহীনতার অবাধ স্বাধীনতা 
থাকবে । অথচ ইসলামী শিক্ষানীতি এসব 
অপকীর্তি ও অপসংস্কৃতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
থাকার সবক দেয় । 

১. তাওহীদ ও একত্ববাদের বিপরীতে মুক্তচিন্তা, 
সমতাপ্রেমী ও মডার্নিজমকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার 
আপ্রাণ চেষ্টা চলছে । যা ইসলাম বিরোধী ও তার 
সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ । 

২. ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত চিন্তাযুদ্ধকে 
সংস্কৃতি ও পরিবর্তিত সংস্কৃতি আখ্যা দেয়া হচ্ছে। 
যেন মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা যুদ্ধের অনুভূতিই 
জাগ্তত না হয় । আর তারা স্থাগ্রহে পাশ্চাত্য কৃষ্টি 


কালচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে | 
৩. তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 
ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভীতিপ্রদ, 


কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অত্যাচারী ও অশিষ্ট সাব্যস্ত করার 
অপপ্রয়াস চলছে । যেন জনগণ ইসলাম থেকে 
দূরে থাকে ও মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে । আর 
ইসলামের অগ্রযাত্রায় শিথিলতা দেখা দেয় । 

৪. মদ, জুয়া ও হারাম পন্যগ্তলোকে অভিনব ও 
চমকপ্রদ নাম দিয়ে সেগুলো মুসলামানদের মধ্যে 
ব্যাপকায়নের চেষ্টা চলছে । যেন হালাল হারামের 
পার্থক্য নিরূপণ করা না যায় । আর মুসলামানরাও 


তার ক্রয় বিক্রয়ে জড়িয়ে পড়ে । 

৫. ফাতোয়া, হুদুদ-তাবিয়াত তথা ইসলামী 
বিধান, সাজা ও দণগুবিধিমূলক পরিভাষাগুলোর 
অপপ্রয়োগ করা, ইসলামী ব্যক্তিত্ব যেমন-নবী- 
বিদ্রপ করা এবং তাদের পুন্যময় জীবন চরিতকে 
যথেচ্ছাভাবে উপস্থানের মাধ্যমে জনমনে সন্দেহ 
সংশয়ের অবতারণা করা হচ্ছে । 

৬. পশ্চিমা ভ্রান্ত চিন্তাধারার ব্যাপকায়ন ও জ্ঞান 
গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই চিন্তা 
লালনকারীদের উচ্চাসনে রাখতে সচেষ্ট হতে 
হবে | বলতে হবে যে, পার্থিব বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান 
গবেষণার ময়দানে এরাই অনুসরণীয় । বিশ্ববাসীর 
প্রতি এদের অবদান অপরিসীম | তবে বন্ধু, 
খোলা চোখে অনেক কিছুই দেখা যায় কিন্তু তার 
বাস্তবতা উপলব্দি করা যায় না। তারা যাই বলুক 
জ্ঞান গবেষণার নামে বিশ্ববাসী তাদের থেকে 
কিছুই পায়নি । উল্টো জ্ঞানপাপি ও ভষ্টতায় ভরে 
গেছে পৃথিবী । সুতরাং ডারউইন, ফ্লুয়েড, 
মারগুলেট, কার্ল-মার্কস, এ্যাডম স্মিথ, ডারকাইম, 
জনপুল প্রমুখরা ভ্রষ্টতার প্রতীক হতে পারে । 
বিশ্ববাসীর প্রতি তাদের ন্যুনতম অবদানও নেই । 


বিজ্ঞ আলেম ওলামা ও ফিকহ বিশারদগণ 
সেকুলারিজমকে একটা স্বতন্ত্র মতবাদ সাব্যস্ত 
করেছেন । যাকে যুগ ধর্মও বলা যেতে পারে । 
সেটা স্পষ্ট কুফুরি ৷ তার বিরোধিতা করা প্রতিটি 
মুসলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক | সেকুলারপন্থি 
যেসব মুসলমান ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
এবং ইসলাম ঘোষিত হারাম বস্তগুলোকে হালাল 
মনে করে তাদেরকে মুনাফিক ও কপট বলা 
হবে। 


সর্বোচ্চ সংখ্যক কওমী ওলামায়ে কেরামের জামাআতের সাথে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ হজ্ব সম্পাদন করুন । 
বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ গ্রুপ 


খাজা মার্কেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 


আমাদের রয়েছে দীর্ঘ ৩৬ বছরের আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবগণের খিদমতের অভিজ্ঞতা ও মক্কা-মদীনায় 
অতি নিকটে হোটেলের ব্যবস্থা ৷ দেশীয় রান্না/খাবার, অসুস্থতায় বিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা । পবিভ্র 


হজ্ব ও রমজানে উমরাহর জন্য এবং বছরের যেকোন সময় উমরাহর জন্য যোগাযোগ করুন: 


মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 


উপদেষ্টা 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ্জ গ্রুপ 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ 
ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 
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আলহাজ্ব এম এ তাহের 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ্‌ গ্রুপ 
খাজা মার্কেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 
ফোন: ০৩১-২৫৫৭২১০ 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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বিশ্বে সেকুলারিজম আগ্রাসন 

ইসলামী বিশ্বের। সেকুলার চিন্তাধারা 
লালনকারীদের অন্যতম হলেন কামাল আতাতুর্ক । 
তিনিই ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের মূল হোতা । 
মুসলিম বিশ্বের উসমানী সালতানাতকে ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন । অদ্যবধি যা 
অর্ধশত টুকরোয় বিভক্ত | আরব বিশ্বের মধ্য 
ভাগে ইসরাইল নামক বিষ ফোড়ার নাপাক 
অস্তিত্বও তারই কীর্তি! পৃথিবীতে অন্যায়, অপকর্ম, 
অশ্লীলতা বেহায়াপনাসহ সব রকম অশুভ কাজের 
দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছে । গণতন্ত্র ও বিশ্বায়নের 
নামে ভূ-পৃষ্ঠ এখন কেবলই নরকতুল্য | 


ইসলামের পুনঃবিজয়ের পথও পাথেয় 
ধর্ম বিশ্বীসে আমরা মুসলিম । একমাত্র আমাদের 
ধর্মই সত্য ও সঠিক । যার বিধাতা আল্লাহ । তিনি 
এক ও একক । মহা পরাক্রমশালী, রাজাধিরাজ | 
তার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বসেরা মহামানব নবী 
আদর্শ | ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক তিনিই, 
যা ইনসাফের ধারক । সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য 
সবদিক বিবেচনায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
ইসলাম | 
অতএব সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত 
অধিকার হওয়ার উপযুক্ত কেবলই ইসলাম ধর্মের । 
কিন্তু তার যথাযোগ্য মূল্যায়ন আমরা করিনি | যার 
ফলে আজ আমরা পদে পদে লাঞ্কিত ও বঞ্চিত । 
আমাদের হৃত গৌরব ও লুগ্ঠিত সম্মান কিভাবে 
পৃণঃ উদ্ধার হতে পারে, সেটা ভেবে দেখার সময় 
এসেছে, পরুদস্ততার কার্ধকারণ নির্ণয় করে তার 
ব্যবস্থা নেবার ৷ তাই আসুন সেদিকে একটু নজর 
বুলিয়ে নেয়া যাক । 
১. আমাদের আত্মমযাঁদা ও হত গৌরব ফিরে 
পেতে হলে সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে নিজ ঈমানকে 
80259%8 28 ৩১6%59 25222655285 
“তোমরা যদি মুমিন হও তবে বিজয় গৌরব 
তোমাদের পদ চুম্বন করবেই |” [সূরা আলে ইমরান : 


১৩৯] 


মুমিন কাকে বলে? 

মন প্রাণ দিয়ে ইসলামকে মেনে নেয়া, তার 
বিধানাবলী স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং 
প্রয়োজনের সময় আপন জান-মাল তার জন্য 
উৎসর্গ করার নাম ঈমান । আর যার মধ্যে ঈমান 
আছে সরল অর্থে সেই মুমিন । 

২. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে পবিত্র 
কুরআন ও রাসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে 
হবে । সেটাই হবে মডেল | আমাদের কথা-বার্তা, 
সুন্নাহর নির্দেশিত পথে । হাদিস শরিফে 
এসেছে । নবী গ্রঞ্জ ইরশাদ করেন, 


মে'১২ 
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সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে পারো তাহলে কখনোই 
পথভ্রষ্ট হবে না।” [মুয়াত্তা মালিক, ২/৭০ (১৮৭৪)] 
২. আল্লাহভীতিকে আমাদের চিরসঙ্গী বানিয়ে 
নিতে হবে । সর্বপ্রকার অসৎ, অবৈধ ও হারাম 
থেকে বেঁচে থাকতে হবে । যথা সম্ভব প্রতিটি 
ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতকে স্বীয় জীবনের 
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে । 
৩. সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নয়নের 
প্রতীক । অতএব ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকায়ন 
করতে হবে । নিজেদের শিক্ষিত হতে হবে এবং 
দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানব জাতির প্রকৃত 
উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সার্বিক কল্যাণ কেবল এ 
পথেই সম্ভব | 
৪. দু'আর প্রতি যত্রশীল হতে হবে । নিজের জন্য, 
দেশের জন্য ও সমস্ত জাতির জন্য কেদে কেদে 
আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে । বিশেষভাবে 
এই দোয়া করবে-হে আল্লাহ মুনাফিকদের হাত 
থেকে জাতিকে রক্ষা করো, তাদের প্রতারণা 
থেকে বীচাও এবং ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ 
করো । হে আল্লাহ! আমাদের হেদায়াত ও 
হেফাজত করো । 
৫. সব রকম অলসতা ও অমনোযোগিতা ঝেড়ে 
ফেলে জেগে উঠতে হবে । দুশমনদের প্রতারণা 
প্রবঞ্চনা, কুটচালসহ সকল যড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ 
হতে হবে এবং তা থেকে পরিত্রাণের কর্মকৌশল 
নিধরিন করতে হবে | 
৬. এখন সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামী 
শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা । সেজন্য এদিকটায় 
অধিক হারে মনোযোগী হতে হবে । যেন কমপক্ষে 
হালাল-হারামে পার্থক্য বিধান করা যায়। 
নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান ওলামা কেরাম 
থেকে জেনে নিতে হবে । বিশেষভাবে আপন 
ছেলে মেয়ে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামী 
শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং ক্রমাননয়ে তার 
দ্রুত বিস্তৃতি ঘটাতে হবে । 
৭. টেলিভিশনের অভিশাপ থেকে নিজেকে ও নিজ 
পরিবারবর্ঁকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে । 
ছায়াছবি, গানবাদ্য, খেলাধুলা প্রভৃতি অনর্থক 
কাজে সময় ব্যয় না করে আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে 
হেদায়াত দিন, সব রকম অনিষ্ঠতা থেকে 
হেফাজত করুন এবং সৎ কল্যাণকামী ও 
বিশ্বাসদীপ্ত জাতি হিসেবে পরস্পরের সহযোগী 
হওয়ার তাওফিক দিন । আমীন | 

[উর্দু প্রবন্ধ আবলঘেনে রচিত] 


লেখক: ইফতা বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়৷ মাদানিয়া, 
৩১২, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪, ০১৭৩৬- 


৫৬৮৬৫৫, 71.7775471/10(6)2771071. 0077 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেল্সি দেওয়া | 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি | 
*অর্ডার গেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
০০৪91 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা | 
চির 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


38308151 


*গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- | 
৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । ৃ 


17019, 1১9109181), 1001370 10750 


13170191, ০091 


1১/১, 0417, আঞাঞজা, 
(01119191917, 1190, 
[05591 /১51121019121), 
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যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


জী।ব।ন।দ।রশ।ন 


মুসলিম মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে তার আয় ও 
উপার্জন, জীবন ও মৃত্যু, এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য 
ইত্যাদি নিঁধারণ হয়ে যায় যখন তিনি মায়ের 
উদরে থাকেন । আর এসব তিনি লাভ করেন তার 
জন্য বরাদ্দ উপায়-উপকরণগুলোর মাধ্যমে । তাই 
আমাদের কর্তব্য হলো হাত গুটিয়ে বসে না থেকে 
এর জন্য নিঁধারিত উপায়-উপকরণ সংগ্রহে চেষ্টা 
করা | যেমন- চাষাবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প- 
চারু, চাকরি-বাকরি বা অন্য কিছু। আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 
396 2৬565128255559 2 একর 2 
9255304207451) 
তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে 
দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে প্রান্তরে 
বিচরণ কর এবং তার রিষক থেকে তোমরা 
আহার কর | আর তার নিকটই পুনরুথ্থান 
আজ আমরা রিষ্ক বৃদ্ধির উপায়সমূহের মধ্যে 
কুরআন ও হাদীস রোমন্থিত ১৪টি আমলের কথা 
আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ । 


প্রথম আমল : তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল 
অবলম্বন করা 

আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া অবলম্বন করা, তার 
নির্দেশাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষযগুলো বর্জন 
করা । পাশাপাশি আল্লাহর ওপর অটল আস্থা 
রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রি্ক তালাশে তার 
সাহায্য প্রার্থনা করা । কারণ যে আল্লাহর ওপর 
ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান । 


51৮40) ৫ 5 ৮৫ 
৫ 40 ৩] ১০০০ ৯৪১ এট ৩৪ ০৪৮৫ ৩০2 ১৩৬০ 
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মে”১২ 


আলী হাসান তৈয়ব 


“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য 
উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে 
এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও 
করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর 
তাওয়ান্ধুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট ৷ আল্লাহ 
তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই । নিশ্ময আল্লাহ 
প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সমযসীমা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন |” 

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং আনুগত্য 
দেখাবে, আল্লাহ তার সকল সংকট দূর করে 
দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে 
রিজিকের সংস্থান করে দেবেন । আর যে কেউ 
তার উদ্দেশ্য হাসিলে একমাত্র আল্লাহর শরণাপন্ন 
হয় তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান । বলাবাহুল্য 
এই তাকওয়ার পরিচয় মেলে হালাল উপার্জনে 
চেষ্টা এবং সন্দেহযুক্ত কামাই বর্জনের মধ্য দিয়ে । 


দ্বিতীয আমল : তাওবা ও ইস্তিগফার করা 
অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার এবং বেশি বেশি 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও রিষ্‌ক 
বাড়ে । আল্লাহ তা'আলা তার অন্যতম নবী ও 
রাসূল নূহ /পরি্-এর ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ 
করেন, 
2এ। ১৮৫ 90৬ 66 & ১৮৫ ১45 এ 
উ৫5505554224৮85503524 
৮ ৫৫ ৩৩? 
“আর বলেছি, “তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; 
নিশ্য তিনি পরম ক্ষমাশীল" | (তার কাছে ক্ষমা 
চাইলে) “তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি 
বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন 
নদী-নালা” 1” 


হাদীসে বিষষটি আরেকটু খোলাসা করে বলা 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ প্র্র বলেন, 

৭ 2 ভু 51 --5:2.  4০ & ০ 2 
১ ০০14 ০৬৮৯৯ 6১)০) 


তে ০ 9 হুকুত 67 র্প & এ ০ রপ্ত (242 
০ 
% পারত রত 


১০৮০ 


“যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার 
সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, 
সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয উত্স 
থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন 1” 
অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন 
বলেন, 
97548 ৮491৩ 98528 2৬ 
৫৩ ক ১ 85551558 ৩ ৫ ০23 
“যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ 
তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে 
দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং 
অকল্পনীয উৎস থেকে তার রিষৃকের ব্যবস্থা করে 
দেবেন 1” 


তৃতীয আমল : আত্ীয়েদর সঙ্গে সুসম্পর্ক 
রাখা 

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং 
তাদের হক আদায়ের মাধ্যমেও রি্ক বাড়ে । 
যেমন- আনাস ইবন মালেক লট থেকে বর্ণিত, 
215 95932544828 


চ/ 


৮৫২ ৬ 


জী।ব।ন।দ।শ।ন 


“যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিষ্‌ক প্রশস্ত করে 
দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে 
রাখে 1” 


চতুর্থ আমল : নবী 
পড়া 

রাসূলুল্লাহ ভ্ঈ-এর প্রতি দরূদ পাঠেও রিয্‌কে 
প্রশস্ততা আসে | যেমনটি অনুমিত হয় নিম্োক্ত 
হাদীস থেকে | তুফায়ল ইবন উবাই ইবন কাব 


ঞ্-এর ওপর দরূদ 


রই কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নি হা ৫ 51/14 42 
4০০০৮ 


পার্ট পার্ট 
চর 


:0৩$.0৩3505):4088 ৭3১০ ১৪ এ এশা 
প৪ 786 45১) 015 ০৪0): 91:48 
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(০০ 24214571645: 
“আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 
অতএব আমার দু'আর মধ্যে আপনার দরূদের 
জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি 
যতটুকু চাও । কাব বলেন, আমি বললাম, এক 
চতুর্থাংশ । তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও । 
তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম 
হবে । আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তুমি 
যতটুকু চাও । তবে তুমি যদি বেশি পড় তা 
তোমার জন্য উত্তম হবে । কাব বলেন, আমি 
বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, 
তুমি যতটুকু চাও | তবে তুমি যদি বেশি পড় তা 
তোমার জন্য উত্তম হবে । আমি বললাম, আমার 
দু'আর পুরোটা জুড়েই শুধু আপনার দরূদ রাখব । 
তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার ঝামেলা ও 
প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ 
ক্ষমা করা হবে ।”? 


পঞ্চম আমল : আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা 
আল্লাহর রাস্তায় কেউ ব্যয় বা দান করলে তা 
বিফলে যায় না। সে সম্পদ ফুরায়ও না। বরং তা 
বাড়ে বৈকি । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 


৮152৫, রে ৫2251 12 2৫ 2ঠ৫ 4122 
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08530 2 255-55%৮8558৩8 ১3৪5 
বল, “নিশ্চয় আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার 
জন্য ইচ্ছা রিষ্‌ক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত 
করেন । আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় 
কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম 
রিষ্কদাতা 1” 


ষষ্ঠ আমল : বারবার হজ-ওমরা করা 
হজ ও উমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজকারী 
ও উমরাকারীর অভাব-অনটন দূর করে এবং তার 


মে'১২ 


সম্পদ বাড়িয়ে দেয় । আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
9 
58155865523 650 3295 
পে বারন রান রে ৩ শিহুকা ৪৫ রা 
০০৭13 ০] এ পি) ৬৪৫৬ 5500 
2 ৭ পু ০9০ ৭ ৮৭ ৮০1৮ 25 
(4 ১] 215 50520 ২8 ০৩ 2909 
“তোমরা হজ ও ওমরা পরপর করতে থাক, 
কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, 


সোনা ও রুপার ময়লাকে |” 


সপ্তম আমল : দুর্বলের প্রতি সদয় হওয়া বা 
সদাচার করা 
মুস'আব ইবন সাদ লট যুদ্ধজয়ের পর মনে মনে 
কল্পনা করলেন, তিনি বোধ হয় তার বীরত্ব ও 
মর্যাদাবান । সেই প্রেক্ষিত রাসূলুল্লাহ জু 
& 
183০৯315559 9১293 ০$। 
“তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল 
তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিষ্ক প্রদান 


আল্লাহর ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হলে এর 
মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয় । 
১ ১7) 


রি ৮৮ ৪:2০ রি এ ৮6 
১০০ 0১-2০,৮ 9 ০০:০৩ পু 191) 


445৩৯ এ 915 4288 49 এ৪ 4১৩ 
.(052 62 ৮ ১.৪ ঃ 
ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও, আমি 
তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং 
তোমার দারিদ্র ঘুচিয়ে দেব । আর যদি তা না 
কর, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং 
তোমার অভাব দূর করব না ॥** 


নবম আমল : আল্লাহর রাস্তায় হিজরত 
করা 

আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হিজরত তথা স্বদেশ 
ত্যাগ করলে এর মাধ্যমেও রিজিকে প্রশস্ততা 
ঘটে । যেমনটি অনুধাবিত হয় নিচের আয়াত 


থেকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

056 ৪৮2 8৭ & 62 4) ০৮ ঠ ১৯ 652 

84525 54914)12452 02৫১৫ ৩255%5৫ 

5586 291 062 ৫ 2 824 ৩2 22 
£€ (54 


“আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে 
জমিনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে । 


আর যে আন্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে 
মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর 
তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান 
আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”২ 

আয়াতের ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবন আববাস প্রমুখ 
সাহাবী রক বলেন, স্বচ্ছলতা অর্থ রিযকে 
প্রশত্ততা । 


দশম আমল : আল্লাহর পথে জিহাদ 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জিহাদেও 
সম্পদের ব্যপ্তি ঘটে । গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদের মাধ্যমে সংসারে প্রাচুর্য আসে | যেমন 
5 

(৩১ ০৮ ৩ ০১90) 
'আর আমার রিষ্ক রাখা হয়েছে আমার বর্শার 
ছায়াতলে ।”১৩ 


একাদশ আমল : আল্লাহর নেয়ামতের 
সাধারণভাবে আল্লাহ যে রিযৃক ও নিয়ামতরাজি 
এবং তীর স্তুতি গাওয়া | কারণ, শুকরিয়ার ফলে 
নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 

০৩২১৫ 91৮৩) 
“আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, “যদি 
তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই 
অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয আমার আযাব বট কঠিন ।”+ 
নেয়ামত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন । আর 
পরিসীমা নেই । 


দ্বাদশ আমল : বিয়ে করা 
আজকাল মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও বিলাসের 
প্রতি আসক্তি এত বেশি বেড়েছে, তারা প্রচুর অর্থ 
নেই এ যুক্তিতে প্রয়োজন সন্ত্বেও বিয়ে বিলমিত 
করার পক্ষে রায় দেন। তাদের কাছে আশ্চর্য 
লাগতে পারে এ কথা যে বিয়ের মাধ্যমেও 
মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে | কারণ, সংসারে 
নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তো তার জন্য বরাদ্দ 
রিফ্ক নিয়েই আসে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, 
৩)+ 225 2৫9 ৩৪ 08৮15 25 এঞোু$ 
9 %:669152015-454505281242178 14 
“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত 
নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ 
দাও । তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে 
তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ 
পরাচুর্যময ও মহাজ্ঞানী 1১ 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


জী।ব।ন।দ।শ।ন 


“ওমর ইবন খাত্তাব ঞ্ট বলতেন, ওই ব্যক্তির 
ব্যাপার বিস্মযকর যে বিয়ের মধ্যে প্রাচুর্য খোঁজে 
না। কারণ স্বযং আল্লাহ বলেছেন, “তারা অভাবী 
হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত 
করে দেবেন । 


ব্রয়োদশ আমল : অভাবের সময 
আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু'আ 
করা 
রষ্ক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে প্রয়োজন 
আল্লাহর কাছে দু'আ করা । কারণ, তিনি প্রার্থনা 
করুল করেন । আর আল্লাহ তা“আলাই রিফ্কদাতা 
এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান | আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

৪* শর্ এক্স ও? 
'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে 
ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব 1৯১ 
এ আয়াতে আল্লাহ দু'আ করার নিন্দেশ দিয়েছেন 
আর তিনি তা কবুলের যিম্মাদারি নিয়েছেন । যাবৎ 
না তা কবুলে পথে কোনো অন্তরায় না হয়। 
যেমন_ ওয়াজিব তরক করা, হারাম কাজে 
জড়ানো, হারাম আহার গ্রহণ বা হারাপ পরিচ্ছদ 
পরা ইত্যাদি এবং কবুলকে খানিক বিলম্বিতকরণ । 
আল্লাহর কাছে দু'আয় বলা যেতে পারে, 
আপনি সর্বোত্তম রিয্কদাতা | হে আল্লাহ! আমি 
আপনার কাছে পবিত্র সুপ্রশস্ত রিহক চাই । হে ওই 
সত্তা, দানের ঢল সন্বেও যার ভান্ডারে কমতি হয় 
না। হে আল্লাহ, আমাকে আপনি আপনার হালাল 
দিয়ে আপনার হারাম থেকে যথেষ্ট করে দিন আর 
আপনার দয়া দিয়ে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে 
যথেষ্ট হয়ে যান । হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে 
রিযক দিয়েছেন তা দিয়েই সন্তুষ্ট বানিয়ে দিন । 
আর যা আমাকে দিয়েছেন তাতে বরকত দিন 1 
অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে 
আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তার কাছেই প্রাচুর্য 
চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং 
রিষৃক বাড়ানো হবে । আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
5৬--৮] ৪ 9৪ ৪৬৪ % 3) 


“যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতপর তা সে 
মানুষের কাছে সোপন্দ করে (অভাব দুরিকরণে 
মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন 
করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে 
এর প্রতিকারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে 
অনিতবিলম্বে আল্লাহ তাকে তরিৎ বা ধীর রি্ক 
দেবেন ১? 


চ্তুদশ আমল : গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর 
দীনের ওপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর 
কাজ করে যাওয়া 


মে'১২ 


গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দীনের ওপর অটল 
থাকা এবং নেকীর কাজ করা এসবের মাধ্যমেও 
রিজিকের রাস্তা প্রশস্ত হয় যেমন- পূর্বোক্ত 
আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা যায় । 

তবে সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা 
দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসি নি । তাই 
দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে উচিত হবে 
আখিরাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া । 
আমাদের এদেন অবস্থা দেখে আল্লাহ তা“আলা 
বলেন, 


৮৫ 25 22৮ ০8) পর পাঠ 55555 51৫ 


উ৫৪ 28৯১26৩810৮, 
বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ । 
অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী 1৯৮ 
আর পরকালের মুক্তি ও চিরশান্তিই যার প্রধান 
লক্ষ্য তার উচিত হবে রিযৃকের জন্য হাহাকার না 
করে অল্পে তুষ্ট হতে চেষ্টা করা । যেমন : হাদীসে 
এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস টি 
[2401285 0806 33 4-০1৩৭৫ পচা 45) 

ডা 


“ওই ব্যক্তি প্রকৃত সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে 
আর তাকে জীবন ধারণে (অভাবও নয; বিলাসও 
নয) পর্যাপ্ত পরিমাণ রিয্ক দেয়া হয়েছে এবং 
আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্টও 
করেছেন ১৯ 

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন 
আমাদের এসব উপায়-উপকরণ যোগাড করে 
রিয্ক তথা হালাল উপার্জনে উদ্যোগী ও সফল 
হবার তাওফীক দান করেন। তিনি যেন 
আপনাদের রিযুক ও উপার্জনে প্রশস্ততা দান 
করেন | আমীন । 


+ আল-কুরআন, সর) আল-ম্বলক, ৬৭:১৫ 

২ আল-কুরআন, সরা আত-তালাক, ৬৫:২-৩ 

+ আল-কুরআন, সরা নূহ, ৭১:১০-১২ 

এ (ক) আবু দাউদ, আস-সনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদীস: 
১৫১৮ (খ) ইব্‌ন মাজাহ, আস-স্বনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২৫৪, হাদীস: ৩৮৯১ (গ) 
তাবারানী, আল-মু 'জাম্বল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (১৪১৫ হি. নল ১৯৯৪ 
খি.), ১০, পৃ. ২৮১, হাদীস: ১০৬৬৫; আল- 
মিসর, খ. ৬, পৃ. ২৪০, হাদীস: ৬২৯১; আদ- 
লেবনান (১৪১৩ হি. 5 ১৯৯২ খি.), পৃ. ৫০২, 
হাদীস: ১৭৭৪ 
শায়খ উসাইমীন বলেন, সনদগত দিক থেকে 
হাদীসটি দুর্বল কিন্তু এর মর্ম ও বক্তব্য সহীহ বা 
সঠিক । কুরআনের আয়াত ও হাদীসে এই বক্তব্যের 
সমর্থন বিদ্যমান । এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার পর শায়খ বিন বায বলেন, সর্বোপরি 


হাদীসটি তারগীব ও তারহীৰ তথা মানুষকে 
আখিরাতের আগ্রহ বা ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে 
গ্রহণযোগ্য | কারণ, এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহে 
একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় । [ফাতাওয়া নূর আলাদ- 
দারবি, হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার হুকুম |] 

« (ক) আল-বায়হাকী, শু'আারুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ লিন-নাশার ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ, সুউদী 
আরব (১৪২৩ হি. ল ২০০৩ খি.), খ. ২, পৃ 
১৫০-১৫১, হাদীস : ৬৩৬, খে) আবু “আবদিল্লাহ 
আল-হাকিম, আল-ম্বুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রূত, 
লেবনান (১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খরি.), খ. ৪, পৃ. 
২৯১, হাদীস: ৭২৭৭ 

* (কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত (১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৬, 
হাদীস : ৬০৬৭ ও খ. ৮, পৃ. ৫, হাদীস : ৫৯৮৫, 
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৯৮২, হাদীস : ২০ [২৫৫৭] 

৭ কে) তিরমিষী, আস-সুনান, মাকতাবাতু ওয়া 
মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খি.), খ. ৪, পৃ. ৬৩৭, হাদীস: 
২৪৫৭, খে) আবু “আবদিল্লাহ আল-হাকিম, ঞাওক্, 
খ. ২, পৃ. ৪৫৭, হাদীস: ৩৫৭৮; আবু ঈসা বলেন, 
হাদীসটি “হাসান' সহীহ । 

” আল-কুরআন, সরা সাবা, ৩৪:৩৯ 

৯ কে) তিরমিযী, গ্রাগভ, খ. ৩, পৃ. ১৬৬, হাদীস: 
৮১০, (খ) আন-নাসায়ী, আস-সুনাহুল কুবরা, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রূত, লেবনান (১৪২১ 
হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস : ৩৫৯৭, 
আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান ₹ আস-সুনারুস 
স্বগরা, মাকাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, 
মিসর (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৬ খি.), খ. ৫, পৃ. ১১৫, 
হাদীস : ২৬৩১ 

” আল-বুখারী, গ্রাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ৩৭, হাদীস : 
২৮৯৩ 

১ কে) তিরমিযী, গ্রাগুভ, খ. ৪, পৃ. ৬৪২, হাদীস: 
২৪৬৬, (খ) ইব্‌ন মাজাহ, প্রাঁওভ, খ. ২, পৃ. 
১৩৭৬, হাদীস: ৪১০৭, গে) আহমদ ইবনু হাম্বল, 
আল-ম্বসনদ, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রূত, 
লেবনান (১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১৪, পৃ. 
৩২১, হাদীস: ৮৬৯৬ 

+২ আল-কুরআন, সর) আন-নিসা, ৪:১০০ 

* কে) আহমদ ইবনু হাম্বল, গ্রাওভ্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৩ 
ও ১২৬, হাদীস: ৫১১৪ ও ৫১১৫, খ. ৯, পৃ. ৪৭৮, 
হাদীস: ৫৬৬৭, খে) আল-বায়হাকী, এাঁওক্ত খ. ২, 
পৃ. ৪১৮, হাদীস: ১১৫৪ 

* আল-কুরআন, সরা ইবরাহীম, ১৪:৭ 

” আল-কুরআন, সরা আন-নূর, ২৪:৩২ 

”* আল-কুরআন, সরা গাফির, ৪০:৬০ 

++ (ক) তিরমিযী, গাঁগুজ, খ. ৪, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: 
২৩২৬, (খ) আহমদ ইবনু হাম্বল, পাও, খ. ৭, 
পৃ. ২৬৩-২৬৪, হাদীস: ৪৬১৯ 

+” আল-কুরআন, সুরা আল-তা লা, ৮৭:১৬-১৭ 

** কে) মুসলিম, এঁওজ্ত খ. ৪, পৃ. ৭৩০, হাদীস : 
১২৫ [১০৫৪], (খ) তিরমিযী, গাঁগুভ্, খ. ৪, পৃ. 
৫৭৫, হাদীস: ২৩৪৮, (গ) আহমদ ইবনু হাম্বল, 
গ্রাঙুজ্ত, খ. ১১, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৬৫৭২ 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


ম।হি।লা।জ।ড়।ৎ 


দেশে আশংকাজনক হারে ধর্ষণ বেড়ে গেছে ।কি 
পরিমাণ সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে দেশ ধাবিত 
হচ্ছে নিডের প্রতিবেদন থেকে পাঠক মহল অবগত 
হবেন একটি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন 
মতে, জানুয়ারি ১১ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত ছয় 
মাসে ৩৪৫ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার 
হয়েছেন । এদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১৭ 
জন, নিহত ১ জন, আহত ৩৫ জন, লাঞ্কিত ৫৯ 
জন, অপহরণ ৮ জন, ধর্ষণের অপচেষ্টার শিকার 
৯ জন, নারীর প্রতি যৌন হয়রানির প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে ১০৫ জন পুরুষ সহিংসতার শিকার 
হয়েছেন । এদের মধ্যে ৭ জন বখাটে বা তাদের 
পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে নিহত এবং ৯৮ 
জন আহত হয়েছেন। এ সময়কালে যৌন 
হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটের হাতে 
২৩ জন নারী আহত, ৩১ জন নারী লাঞ্তিত 
হয়েছেন । 

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, একই সময়ে ২৯৭ 
জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে । 
এদের মধ্যে ১০৩ জন নারী, ১৯১ জন মেয়ে শিশু 
ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ৩ জনের বয়স জানা 
যায়নি । সেই ১০৩ জন নারীর মধ্যে ৩৫ জনকে 
ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৫৭ জন 
গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন । ১৯১ জন মেয়ে 
শিশুর মধ্যে ১৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা 
হয়েছে এবং ৫০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে । 
ধর্ষণের কারণে ৪ জন নারী ও ৭ জন শিশু 
আত্মহত্যা করেছে । কি বিভীষিকাময় অবস্থা । 
এই যদি হয় ৬ মাসের রিপোর্ট (এর বাইরে আরো 
থাকতে পারে) তাহলে পরিস্থিতি কতোটা ভয়াবহ 
তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে 
না। আক্রান্তদের মাঝে একজন পর্দানশীন নারীও 
পাওয়া যায়নি । আমরা ইভটিজিং, ধর্ষণ বন্ধ করার 
র্যালি, মানববন্ধন কত কিছুই না করছি । অথচ 
মূল কারণ খুঁজে ব্যবস্থা নিচ্ছি না। এসব ঘটনার 
মূল কারণ হচ্ছে নাচ, গান, বেপর্দা চলাফিরা, 
যৌন উত্তেজক পোশাক পরা, অবাধ ইন্টারনেট 


মে'১২ 


ব্যবহার ইত্যাদি । আশ্চর্য লাগে তখন, যখন 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কানজ্ঞানহীন বক্তব্য দিয়ে 
দায়িত্হীনতার পরিচয় দেন । 

বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা পর্দাকে কুসংস্কার বলে 
নারী জাতিকে টেনে-হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে 
যুগ ধরে দেশের নির্বাহী প্রধান এবং বিরোধী 
দলীয় নেতা মহিলা, যেখানে রয়েছেন হালি হালি 
মহিলা মন্ত্রী, সেখানে নারীবাদী বুদ্ধিজীবীরা নারীর 
অধিকার€1) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গলা ফাটাচ্ছেন, 
বন্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে মুখে ফেনা তুলছেন, সেখানে 
নারীর প্রতি সহিংসতা দিন দিন বাড়ছে কেন? 
কেন তারা খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতনের 
শিকার হচ্ছেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, 
বাসাবাড়ি কোথাও নারী আজ নিরাপদ নয় । 
শিশুরাও । প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটছে 
ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ । ধর্ষণের পর 
হত্যাকান্ড ও লাশ গুম করার ঘটনাও ঘটছে । 
এতেই ক্ষান্ত হচ্ছে না নরপশুরা, পরিচয় নিশ্চিহ্ন 
আপত্তিকর ছবি তোলা ও ইন্টারনেটে ছেড়ে 
দেওয়া, মোবাইলে আপত্তিকর ভিডিও প্রচার ও 
সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করার ঘটনা অহরহ 
ঘটছে। যার অধিকাংশ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার পায় না 
ভুক্তভোগীরা | 

কিছুদিন আগে জাতীয় পত্রিকায় টেলিযোগাযোগ 
মন্ত্রীর বক্তব্য দেখে অবাক হলাম | তিনি বলেন, 
মৌলবাদীরা ক্ষমতায় এলে বোরখাপরা 
বাধ্যতামূলক করা হবে । আপনারা বোরখা ও 
নেকাব পরা থেকে বাঁচতে চাইলে ছেলে-মেয়েদের 
নাচ-গান শিক্ষা দিন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
সংগঠনের অধীনে কিংবা নাচ-গানের স্কুল- 
কলেজে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করুন| কি দায়িত্ব 
কান্তজ্ঞানহীন বক্তব্য! 


একমাএর 


ইসলামই পারে 
ধর্ষণমুক্ত সমাজ 
উপহার দিতে 


__ ফাতিমা সাইজউদীন. 


রর র সমাজে যা কিছু ঘটছে এ সবের 


জন্য দায়ি আমরাই | আর এর থেকে উত্তরণের 
জাতি, আজ এই নারী জাতি সব জায়গায় লাঞ্থিত 
হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে । হারাচ্ছে নিজের দামি 
বস্ত সতীত্ব । প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ 
বিদ্যাপীঠ ভার্সিটি পর্যন্ত, শহর থেকে গাঁ পর্যন্ত 
হচ্ছে। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ 
পর্দাহীনতা | 

আসীন করেছে । অথচ নারীরা ইসলামের পথে 
চলে না (পর্দা না করে) নিজেদের মর্যাদা 
হারাচ্ছে । কথায় আছে, এক হাতে তালি বাজে 
না। ধর্ষণ, ইভটিজিংয়ের জন্য এককভাবে 
ছেলেরা দায়ি নয়। এর জন্য মেয়ে এবং তার 
অভিভাবকগণও দায়ি । 

ইসলাম নারী-পুরুষের চলাফেরা, আচার-আচরণ, 
পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই 
কিছু মৌলিক বিধি-বিধান দিয়েছে। যারা একটি 
এসব বিধি-বিধান নিঃসঙ্কোচে এবং প্রচন্ড 
এবং লঙ্জাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। 
একমাত্র ইসলামই পারে ধর্ষণ মুক্ত সমাজ উপহার 
দিতে । 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


প্রেম, পরিণতি 
ও করণীয় 


বিলকিস আক্তার 


ইদানিং রাস্তাঘাটে বের হলে মনে হয় চোখ বন্ধ 


করে রাখতে পারলে ভাল হতো । কোন 
অপ্রীতিকর ও অসামাজিক কর্মকান্ড তাহলে চোখে 
পড়ত না। কিন্তু যাদের দৃষ্টি শক্তি নাই তাদের 
কথা ভিন্ন আর যাদের চোখ আছে তারা কতক্ষণ 
চোখ বন্ধ করে চলবে? তবুও উঠতি বয়সের 
ছেলেমেয়েরা যেভাবে চলাফেরা করে তাতে চোখ 
বন্ধ না করে কোন উপায় আছে? তাদের ভাবসাব 
দেখলে মনে হয় আমরা ভুলে ভীনগ্রহে চলে 
এসেছি। যে গ্রহের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণই 
আমাদের থেকে আলাদা | ছেলেরা হাতে চুড়ি, 
মেয়েরা টাইট জিনস (যা টাকনুর বহু উপরে 
উঠানো) পরিহিতা, এ যেন উভয়েই ছেলেকে 
মেয়ে ও মেয়েকে ছেলে হইতে চাওয়ার আমরণ 
প্রচেষ্টা । 

মাত্র কয়েক বছরে দেশ এতটা অগ্রগতি €?) লাভ 
করেছে যে ভাবতে অবাক লাগে । আসলে এ 
সবই কি পরিবেশ ও যুগের দোষ? নাকি 
ছেলেমেয়েদের দোষ? নাকি পিতা-মাতাই এর 
জন্য দায়ী? আমাদর শিক্ষা ব্যবস্থা কি এর জন্য 
দায়ি নয়? সামাজিক অবক্ষয় কেন হচ্ছে এর রোধ 
করার কি কোন উপায় নেই? হাজারো প্রশ্ন তখন, 
মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে | অলিতে, গলিতে, 
পার্কে, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই যেন প্রেমের 
ছড়াছড়ি । এ যেন লাইলি মজনুকেও হার মানিয়ে 
দিবে । এ যুগের ভালবাসা বলে কথা! যত্রতত্র এত 
ভালবাসার ছাড়াছড়ি তারপরও কি সামজে, সত্যি 
ভালবাসা আছে? যে ভালবাসার টানে দীর্ঘ রাত্তের 
সম্পর্ককে অস্বীকার করে বেরিয়ে যাচ্ছে অল্প 
পরিচিত মানুষটির হাত ধরে সেখানেই বা কি 
নিজেকে সুখী করতে পারছে । মরিচীকার মতো 
ছুটেই চলেছে ভালোবাসা নামক অলীক বন্তুটিকে 
আপন করে পাওয়ার জন্য ৷ অব্যর্থভাবে চেষ্টা 
চালানোর পরও তারা ব্যর্থ হচ্ছে ভালবাসার 
প্রজাপতিটিকে ধরতে | আমাদের সমাজের ভুল 
পথে ভালবাসাকে পাওয়ার এই প্রচেষ্টা থেকেই 
আমার আজকের কলম ধরা । 


প্রেম কি 

নারী ও পুরুষের মধ্যকার যে সম্পর্ক তার নামই 

প্রেম । অথবা বিপরীতধর্মী লিঙ্গ একজন আর 

একজনের জন্য নিজের জান, নিজের বিশ্বাস ও 

নিজস্ব অস্তিত্ব সপে দেয়ার নামই প্রেম বা 

ভালবাসা । আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা পবিত্র 

কুরআনে এভাবে বলেছেন, 

ঞ) 8৫ ৫12 অগা ওই প্র ৫ ৩ বা ৩55 
ঢা 


মে১২ 


“এবং তার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন 
হচ্ছে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের 
জোড়া সৃষ্টি করেছেন । যেন তোমরা তার কাছে 
মানসিক শান্তি লাভ করতে পারো । আর তিনি 
তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি 
করে দিয়েছেন | [সুরা আর-রূম ৩০:২১] 
প্রেমের সংজ্ঞায় আল্লাহ আরো বলেছেন, 
21285578585 285 
9০৬৬) 
“তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জোড়া হিসেবে 
তৈরি করেছেন যেন তোমরা একে অপরের কাছ 
থেকে শান্তি ও আরাম পাও 1” [সূরা আল-আ'রাফ-১৮৯] 
সাথী বা জোড়কে কুরআনে “আযওয়াজ' নামে 
অভিহিত করা হয়েছে । বহু কৰি সাহিত্যিকরা রঙ 
তুলিতে প্রেমের বহু সংজ্ঞা দাড় করিয়েছেন, কিন্তু 
আমার আল্লাহর সংজ্ঞার চাইতে কোনটা কি উত্তম 
হয়েছেঃ 


কখন হয় এই প্রেম 

প্রেমের কোন বয়স নাই 

নাই কোন তার রং 

প্রেমে পড়ার সময় যে সব সময় । 

হ্যা, ঠিক তাই । সাদা, কাল, ভালো, মন্দ এই সব 
প্রেম নির্বাচন করতে পারেনা । যে কোন বয়সে 
যার তার সাথে প্রেমে পড়তে দেখা যাচ্ছে । এক 
দশক ধরে এই জিনিসটা বেশি দেখা যাচ্ছ 
অবিবাহিত ছেলেরা ২-৩ বাচ্চার মার প্রেমে পাগল 
হয়ে তার জন্য সব করতে পারছে, মহিলারা 
স্বামীকে রেখে অন্য পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে 
যাচ্ছে । ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রেমের সেঞ্চুরি 
করছে । কুরআনে এইগুলোকে আল্লাহ বলেছেন 
বেশি পাওয়ার লোভ তাদেরকে গাফেল করে 
রেখেছে । 


প্রেমের সামাজিক অবক্ষয়গ্ুলো 

প্রেম” সমাজের একটি বিষাক্ত দাহ্য পদার্থ | যা 
একটি পরিবারে অনুপস্থিত থাকলে পরিবারটি হয় 
বিষাক্ত । আর ইসলামের বিপরীত প্রেমের ফলে 
হয়ে উঠে দেশ, জাতি ও সমাজ বিষাক্ত । এই 
ইসলামের বিপরীত প্রেমের সয়লাবে আমাদের 
সমাজ মাতোয়ারা । ফলে নৈতিক দিক থেকে 
আমরা হয়ে পড়েছি মেরুদন্ডহীন প্রাণী কৌঁচোর 
মতো । 

প্রেমের কারণে ভেঙে যাচ্ছে সংসার, সন্তানরা 
প্রতিপন্ন । লজ্জায় অপমানে একটা পরিবার 
সামাজিকভাবে বয়কট এর পথে হাটছে। নি 
প্রেমের সামাজিক অবক্ষয়গ্তলো তুলে ধরা হলো: 


অবাধ মেলামেলা 

ছেলে মেয়েতে অবাধ মেলামেশার ফলে প্রেমের 
ব্যাপক প্রসার ঘটেছে । আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
এর প্রধান কারণ । এক সাথে ছেলেমেয়েতে 
চলাফেরা না করলে আবার তথাকথিত মুক্তচিন্তা 
বিদদের (ইসলামের চিন্তা থেকে মুক্ত) ভাষায় 
ছেলেমেয়েরা ব্যাকডেটেড হয়ে যায় । তাই তাদের 
মত করে যুগটাকে সাজাতে গিয়েই প্রেমের হার 
আরো বেড়েছে । 


অবাধ নারী স্বাধীনতা 

মনে হয় নারীরা আগে পরাধীন ছিল এখন তারা 
বহু রঙের বিনিময়ে বহু মা, বোনের ইজ্জতের 
বিনিমযে নারী স্বাধীনতা অর্জন করেছে । আসলে 
কিন্ত তা নয়। নারী পুরুষের সমান অধিকার 
পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা সৃষ্টির শুরু থেকে আজ 
অবধি চলে এসেছে তা কিন্তু পুরুষের 
নাড়ানোর কারণেই । নৈপথ্যে থেকে পুরুষই 
নারীকে স্বাধীনতা আদায় করার জন্য ঘর থেকে 
বের করিয়ে এনেছে । বোকা নারীরা সেই সমস্ত 
পুরুষের হাতেই তাদের সতীত্ব হারাচ্ছে । সব 
হারিয়ে যখন নিঃস্ব, বেহায়ার মত তখনই পুরুষের 
মন খুশি করার জন্য বলছে আমরা নারী স্বাধীনতা 
চাই। আমরা এর বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচির 
ঘোষণা দিয়েছি । এইভাবে নারী কোমলমতি হয়ে 
উঠেছে স্বৈরাচারীনী ও কঠোর । এই অবাধ নারী 
স্বাধীনতা আদায় করতে গিয়ে আজকে পত্রিকা 
খুললেই নারী নির্যাতন, হত্যা, খুন, ধর্ষণসহ নানা 
খবর আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই । অথচ 
আমাদের মা, চাীদের আমলে দৃষ্টি দিলে দেখা 
যাবে যে, উনারা নারী স্বাধীনতা কি তা জানতেনই 
না, এখনো জানার চেষ্টা করেন না, অথচ উনাদের 
সেই সময়গুলো কত সুন্দর ছিল! ভালবাসায় 
ভরপুর ছিল তাদের ঘর । 

তখন ছিল না নারী নির্যাতন, ছিল না হত্যা, ধর্ষণ 
ও খুন । ফলে প্রেমের নামে কলংক লোচন করে 
তথাকথিথ নারীরা কোন স্বাধীনতা অর্জন করতে 
চায়; তা কি তারা আদৌ বোধগম্য? 


পরিবার থেকে যখন অনেক দূরে 

বহু পিতামাতা আছেন যারা বিভিন্ন কারণে তাদের 
সন্তানদের প্রতি সঠিকভাবে যত্ব নিতে পারছেন না 
বা তাদের প্রতি সঠিকভাবে খেয়াল রাখতে পারছে 
না। ফলে সন্তানরা পিতামাতার চাইতে ভাল 
কম্পানি বা সঙ্গী খোঁজে । আর বিপরীত ধর্মী 
লিঙ্গের প্রতি স্বভাবতই আকর্ষণ বেশি তাই তারা 
অধিক ভাল আশ্রয়ের খোঁজে, একটু শান্তির 
আশায় প্রেমের এই পথকে বেছে নেয় ৷ এই পথ 
যে সর্বদা বন্ধুর তা নয় এই পথই একটি সন্তানের 
জন্য ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ বিপদ | এভাবে 
যখন তারা অগ্রসর হয় তখন প্রেমে বাধা আসাটাই 
স্বাভাবিক, আর তখন সন্তান হয় বখাটে, মাস্তান 
ও সন্ত্রাসী ৷ হেরোইন, ড্রাগ, পেথিড্রিন এর মত 
বাজে নেশায় তখন তারা হয়ে উঠে মত্ত । সমস্ত 
নিষিদ্ধ কাজ তখন তাদের জন্য সহজ হয়ে উঠে । 


যত্রতত্র যাতায়াত 

করে অথবা কোচিং এ, অথবা প্রাইভেট পড়তে । 
পড়ানোর নাম ভাঙ্গিয়ে যত্রতত্র যাওয়া আসা করার 
অবাধ স্বাধীনতা ছেলেমেয়েদেরকে দেয়ার ফলে 
বাড়ন্ত বয়সটা হয়ে পড়ছে হুমকির সম্মুখীন ৷ তাই 
এই বয়ঃসন্ধিকালটাতে পিতা মাতার উচিত সন্ত 
1নের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে তার সব খবর 
রাখা | নৈতিক অবক্ষয় থেকে নিজের সন্তানকে 
রক্ষা করা । 

কবি ও কবিতা, গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে প্রেমের 
যে চিত্র মনের রংতুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলা 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 
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হয়েছে তা আসলে ইসলামের ধারে কাছেও নেই । 
সিনেমাগডুলোতে অনুপস্থিত । যার ফলে যুব সমাজ 
সেই অশ্লীলতার দিকেই ঝুকে পড়ছে । আজকাল 
টিভি চ্যানেলগুলো খুলতেই যেই চ্যনেলই দেখার 
জন্য খুলে বসি সেখানেই প্রেম, ভালবাসা, 
পরকীয় ছাড়া কোন গল্প নেই । দেখে মনে হয়, 
নির্মাতাগণ ভালবাসার এই নোংরা কাহিনী ছাড়া 
যেন গল্পই লিখতে পারেন না, অথচ ইরানী 
ছবিগুলো কত সুন্দর সুস্থ বিনোদনের কথা 
আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় । অথচ আমার 
সাথে সবাই একমত হবেন যে, নির্মাতাগণ যে 
সমস্ত চলচ্চিত্র তৈরি করছেন বা পোস্টার তারা 
দেয়ালে লাগিয়ে থাকেন তা কি কোন ইসলামী 
দেশের সংস্কৃতিতে আছে? তাহলে সেই দেশের 
যুবসমাজ কেনই বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । 


স্কুল পালানো ও বখাটের 

এই শ্রেণীর লোকদেরকে সমাজের দুর্বল লোকেরা 
ভয় পেয়ে থাকে । তারা নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির 
ক্লাসে তাদের মন বসে না । নামেমাত্র ক্লাসে ভর্তি 
হয় । অবশেষে ক্লাস ফাকি দিয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে 
করে । এভাবেই তারা বখাটের খাতায় নাম 
লেখায় । মেয়েদের কাছ থেকে সাড়া না পেলে 
বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি করে । অবশেষে 
এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণের মত কাজেও হাত দিতে 
পিছ পা হয় না। 


পরকীয়া 

ছোটছোট ছেলেমেয়েদের সাথে প্রেমের পাল্লা 
দিতে গিয়ে বিবাহিতা মহিলা ও পুরুষরাও 
অনেকেই এগিয়ে গেছেন প্রেমের 
স্পর্শকাতরতায় | নিজ স্বামী-সন্তানকে পর করে 
অন্য পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে আরও 
শান্তির আশায়, অধিক ভালবাসা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে । ২ ছেলের মা রাইমা । স্বামী বিদেশ । 
অবশেষে স্বামীর বন্ধুর সাথে প্রেম । তারপর 
পালিয়ে বিয়ে । জানাজানি হলে রাইমা তার 
সন্তানদেরকে এতিম করে চলে যায় নতুন স্বামীর 
ঘরে । খবর পেয়ে বিদেশ থেকে প্রাক্তন স্বামী 
আসে । ঘটনা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে 
আত্মহত্যা করে | অথচ হাদীসে আছে, যেই নারী 
বিনা কারণে এক পুরুষের ঘর ছেড়ে অন্য 
পুরুষের হাত ধরে চলে গেল সেই নারী 
জাহান্নামী | তার ইবাদাত কখনই কবুল হবে না। 
তওবার দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল । 
ঘটনা-২ : আনিকার স্বামী বিদেশ । ১ ছেলে ১ 
মেয়ে | বিশীল সম্পদের মালিক তার হাজব্যান্ড | 
বাড়ি ভাড়া দেয়া আছে। ভদ্রলোক আনিকার 
বাসায় মাঝে সাজে আসে । আনিকা একদিন 
ভদ্রলোককে নিজের বাসায় খাওয়ার দাওয়াত 
দিলেন । সেই থেকেই কাল হলো । ভদ্রলোক 
আনিকার রান্নার খুব প্রশংসা করল | বলল, 
জানেন ভাবী আমার বউ কোন গুণেরই না, অথচ 
আপনি কত সুন্দর । আপনার চুল কত লম্বা, 
আপনার রান্না কত মজা! এভাবেই ভদ্রলোক 


মে১২ 


আনিকাকে মাতিয়ে রাখেন । আনিকার এখন সেই 
ভদ্রলোক ছাড়া চলেই না। স্বামী, সন্তান তার 
কাছে তুচ্ছ । সব ভালো সেই ভদ্রলোক | এভাবেই 
একটি সংসার নষ্টের শেষ পরিণতির দিকে 
এগোচ্ছে । 

ঘটনা ৩ : সামিন ২ সন্তানের জনক | স্ত্রী ও তার 
মাঝে ভালবেসে বিয়ে হয় । সেই সামিন অফিসের 
মিটিংয়ের নাম করে সপ্তাহে ৩/৪ রাত বিভিন্ন 
হোটেলে নতুন নতুন গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে কাটায় । 
স্ত্রীসহ আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ঘটনা জানতে 
পেরেছে । মাফ চেয়ে সবার কাছ থেকে ভাল 
হওয়ার প্রতিশ্রতিও দেয়। কিন্তু কয়দিন পরই 
আবার আগের সেই মানুষটির চরিব্রই দেখা যায় । 
পরকীয়া প্রেমের কারণে সংসার সমাজ 
দারুণভাবে নৈতিক মানদন্ডের মাপকাঠি হারাচ্ছে । 
পরকীয়া প্রেমগুলোতে কোন পক্ষই উপযুক্ত, 
অনুপযুক্তর মাপকাঠি নির্বাচন করছে না। ভাল 
লাগছে, করে বসেছে । এভাবে সমাজ থেকে 
শ্রদ্ধাবোধও হারিয়ে যাচ্ছে । 


কেন এই পরকীয়া 

দীর্ঘদিন স্বামীরা অর্থের লোভে স্ত্রীদের কাছ থেকে 
যাচ্ছে । তখন শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে 
মহিলাদের মস্তিষ্কে কলকাঠি নাড়তে থাকে । ফলে 
যৌন সম্পর্ক তখন তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে । 
পুরোপুরি আদায় করল | প্রিয় সন্তান, স্বামী ও 
মান ইজ্জত সবটুকুকে বস্তাবন্দি করে অন্য 
পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাচ্ছে । মুমিন হওয়ার 
পূর্বশর্ত হলো, পারস্পরিক ভালোবাসা ৷ একটি 
সংসারকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন একে- 
অপরের প্রতি 9৪.011009 8170 
00101001:0100159. আদর্শ দাম্পত্য জীবনের 
সুখনির্ভর করে এই জিনিসটির উপরই । যেই ঘরে 
এই জিনিসটি অনুপস্থিত তার ঘরে লাখ টাকার 
ফার্নিচার থাকলেও মনে শান্তি থাকবে না, শান্তির 
জন্য দরকার এই ফার্নিচারটির | তাহলে অন্য 
ফার্নিচার না থাকলেও ঘরে ঢুকবে বেহেশতি 
বাতাস । ইসলামে এই বেহেশতি বাতাসের নাম 
দিয়েছে ইহসান । রাসুল (সা.) বলেছেন, 
্ত্রী/স্বামীর একটি ক্রটি তোমার খারাপ-লাগলে 
তার অন্য একটি গুণের দিকে তাকাও । পরকীয়া 
প্রেম একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ | ইসলামে 
যাকে ব্যাভিচার বলে ঘোষণা করেছে । 
সবচেয়ে আসল কথা হলো এই পরকীয়া প্রেমের 
কারণে তৃতীয় পক্ষ ফায়দা লুটছে বেশি। 
উভয়পক্ষ থেকেই তারা ফায়দা হাসিল করছে । 
আমাদের এই তৃতীয় পক্ষ হতে সতর্ক থেকে 
সমাজকে রক্ষা করতে হবে । 


প্রেমের কুফল 

প্রেমের কুফল বা ক্ষতিকর দিকগুলো কি বলে বা 
লিখে শেষ করা যাবে? যতই দিন যায় ততই 
নিত্যনতুন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে মানুষ ৷ আল্লাহ 
১৮ হাজার মাখলুকাত তৈরি করেছেন, মানুষের 
মাঝেই দেখা যায় ভালবাসার দ্বনদ্ধ, সংঘাত ও 


কুফল । প্রেমের ভয়াবহ পরিণতিগুলো এক ফাঁকে 
জেনে নিই: 

অল্প বয়সে প্রেমে পড়ল বিনি। একদিন অতি 
ভালবাসার দায়ে মানিক তার গায়ে হাত দেয় । 
একপর্যায়ে বিনি বুঝতে পারে তার শরীরে 
অন্যরকম অস্তিত্ব । মাকে জানাতে না চাইলেও 
পরে বাধ্য হয় জানাতে | মা মানিকের সাথে, 
মানিকের বাবা-মার সাথে যোগাযোগ করে । এতে 
সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে মানিকের 
পক্ষ থেকে আসে হুমকি | বাড়ি থেকে রাতের 
অন্ধকারে বের করে দেয়। বিনি অবশেষে 
এবরশন করাতে বাধ্য হয় । অকালেই ঝরে পড়ে 
মাতৃত্বের সাধ । 

প্রেমের কারণে দেশে ঝরে পড়ছে শিক্ষিতের 
হার । বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পড়ালেখা । আম্রহত্যা, বিষ 
খেয়ে মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। 

প্রেমের পরিণতি ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি | তাই 
বহু পরিবার হারায় তাদের মানসম্মান | 
সামাজিকভাবে হতে হয় হেয় প্রতিপন্ন । অনেক 
পরিবারকে হতে হয় নিঃস্ব ও পথহারা | 

প্রেমের ভুল পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে বহু 
মেয়ে হয়েছে ধর্ষিত, হযেছে লাঞ্কিত এবং 
হারিয়েছে নারী জাতির বহু মুল্যবান সম্পদ 
ইজ্জত | 

প্রেমের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে প্রেমের 
অর্থাৎ নিজেদের চরিত্র ও সন্রমের কলংকের 
কালিমা থেকে হিফাজত করতে কি পারছে? 
প্রেমের নামে বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অনুকরণে লাগামহীনভাবে তরুণ-তরুণী, যুবক- 
যুবতী মেলামেশা করছে । ঝোপ-ঝাড় আড়ালে, 
প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আপত্তিকর আচরণ 
করছে। প্রেমিক-প্রেমিকা একত্রে ইচ্ছামত যেখানে 
খুশি সেখানে চলে যাচ্ছে । ক্লাব, হোটেল বা বন্ধুর 
বাসায় রাত কাটাচ্ছে । বেগানা একজন নারী এবং 
একজন পুরুষ একত্রিত হলে শয়তানকে নিয়ে 
সেখানে হয় তিনজন । বলাবাহুল্য যে, শয়তানের 
কাজ হলো পরস্পরের মনে কুচিন্তা সৃষ্টি করা । 
এখন এর অনিবার্ষ পরিণতি হিসেবে রাস্তাঘাটে, 
ডাস্টবিনে নবজাতক সন্তান পাওয়া যাচ্ছে । নার্সিং 
হোমে গিয়ে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে । এই অকাল 
গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের ফলে অনেক মেয়েই 
মৃত্ুবরণ করছে এবং এইসব নির্লজ্জকর ঘটনা 
পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে । 

পশ্চিমা দেশের আদলে আমাদের দেশেও এখন 
১৬ বছরের কোন মেয়েছেলে যদি বলে 
বয়ফেন্ড ৷ গার্লফ্রেন্ড নেই । বা তাদের সাথে 
খোলামেলা সম্পর্ক হয়নি তাহলে তারা নাকি 
উপহাসের পাত্রে পরিণত হয় । এই সবই ঘটেছে 
নারী-পুরুষের নামে অবাধ স্বাধীনতার ফলে । 
প্রেম বিয়ের আগে বা পরে উভয়টাই নিষিদ্ধ 
ইসলামে । এই নিষিদ্ধকে হালাল করতে গিয়ে 
উঠে গেছে আল্লাহর ভয় । হয়েছে নৈতিক স্থলন, 
সমাজে বেড়েছে সামাজিক উন্মাদনা | 

এই প্রেমের কারণে বহু লোক আছে 
পাগলাগারদে | যৌনতার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বহু 
ঘর সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে । 
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রাত্তা-ঘাটে কত ছেলে মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় । 
কিন্তু বিয়ের জন্য পাত্র চাই! কিংবা পাত্রী চাই । 
তখন সবারই এক কথা, ভালো ছেলে বা ভালো 
মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না । তার একটাই কারণ এই 
প্রেম । বিয়ের আগে সবাই চায় একটি ভাল 
চরিত্রের ছেলে/মেয়ে তার ঘরে আসবে । কিন্তু এই 
প্রেমের কারণে সমাজ ভালো ছেলে/মেয়ে থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। 

বাবা-মায়ের অমতে তানিয়া বিয়ে করে মিলনকে । 
মিলনের বাবা-মার মন জোগানোর জন্য ঘরের 
সমস্ত কাজ করে তানিয়া । শরীর যখন ক্লান্ত মন 
যখন একটু ভালবাসা খোঁজে একটু সহানুভূতি চায় 
তখন সে একেবারেই একা । বহু রাতে মিলন ঘরে 
আসে মদ খেয়ে । কিছু বলতেই তানিয়াকে 
এলোপাতারি মার | বাবা মার কাছে তো বলতেই 
পারে না। সবই নীরবে সহ্য করে । গায়ে কত 
জখম! জখমে আস্তে আস্তে হাত বুলায় আর 
চোখের পানি ফেলে ভাবে এ যে প্রেমের দান! 


প্রচার মাধ্যম 

টিভি, চ্যানেল, নাটক, সিনেমা থেকে আরো বেশি 
প্রেমের প্রচার প্রসার হচ্ছে । নায়ক নায়িকা দু'জনে 
হাত ধরাধরি করে, আরো কত কি! এইসব দৃশ্য 
দেখে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা আরো প্রেমের 
নানা রকম ফায়দা শিখছে । যা আদৌ কাম্য নয় । 


প্রেমের দুষ্ট চক্রের হাত থেকে নিজেকে পরিবারের 
প্রতিটি সদস্য ও সমাজকে বাঁচাতে হলে চুপচাপ 
যা চলছে যা ঘটছে তা হতে দেয়া যায় না। তাই 
মানুষ হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব তাকে রুখে 
দাঁড়াবার | এই জন্য তিনটি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি 
: ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ; খ. সামাজিক উদ্যোগ; 
গ. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ । 


ব্যক্তিগত উদ্যোগে যা করণীয় 

প্রথমেই “আমার ঘর আমার বেহেশত" এই ফর্মুলা 
নিয়ে এগোতে হবে । 

সপ্তাহে অন্তত ২ দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে 
বসা, সবার ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেয়া | 

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে খাবার টেবিলে 
হলেও একসাথে বসা ও টেকনিক করে ব্যক্তিগত 
খবরাখবর নেয়া । এতে যে কাজটা হয় সন্তানরা 
বুঝতে পারে তাদের বাবা-মা কত আন্তরিক 
তাদের সুখে দুঃখের খোঁজ খবর নিচ্ছে । ফলে 
পিতা-মাতার প্রতি সন্তান আন্তরিক থাকবে । 
সন্তান যেন অনুগত থাকে সেজন্য পিতামাতা 
হিসেবে তার জন্য দোয়া করা । সুরা আল 
ইমরানের ৩৮ আয়াতে আল্লাহ তা শিখিয়ে 
দিয়েছেন এভাবে, 
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সন্তান যদি বিপথে, কুপথে পরিচালিত হতে দেখা 
যায়, কথা শুনতে চায় না। তখনও আল্লাহ 
পিতামাতাকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সুরা 
আহকাফ-এ ১৫ আয়াতে: 


মে১২ 


সুতরাং আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক প্রথমে 
নিজেকে চালাতে হবে। তারপর নিজের 
পরিবারকে সেই জাহান্নামের আগ্তন থেকে বাঁচাতে 
হবে । বাঁচাতে হবে নিজের সমাজ তথা নিজের 
দেশকে | তাই কুরআনি রঙে নিজেকে রাঙিয়ে 
রাঙাতে হবে গোটা বিশ্বকে । অন্যায় যুলুম 
যেখানেই হতে দেখা যাবে সেখানেই বাধা দিতে 
হবে । আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 
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০৯৯১ 

“তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একদল লোক থাকবে 
যারা মান্ষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ 
কাজ থেকে বিরত রাখবে | নামায কায়েম করবে 
যাকাত দেবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের 
আনুগত্য করবে । ওরা এমন লোক, যাদের ওপর 
আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে |” [সূরা আত- 
তাওবা ৯:৭১] সুবহানাল্লাহ । 
আমাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেও 
পিতামাতাকে যথেষ্ট নজর রাখতে হবে । রাসূল 
(সা.) বলেছেন, 

(১240 ৮3 090151) 
যাও |” 
সেই শিক্ষা যেন হয় আল্লাহকে জানার শিক্ষা । 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাই আজ পর্যন্ত 
সফল হতে পারেনি পারবেও না । আমাদের শিক্ষা 
যেন হয় পরস্পরকে বন্ধু বানানোর, সাথী ও 
সহযোগী বানানোর । দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে 
মুক্তি তখনই আসবে । আমরা বর্তমান সমাজে 
শিক্ষার যে চিত্র দেখতে পাই তাতে মনে হয় এই 
যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি ক্যাডার, বড় বড় 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া বড় চাকরিজীবী 
হওয়া । এইসব বড় বড়$হওয়া'ওয়ালারা কি মৃত্দুর 
পর আল্লাহকে চাকরি করে খাওয়াবে, নাকি 
ডাক্তার আল্লাহকে ডাক্তারি করবে? নাউযুবিল্লাহ । 
আল্লাহ এই সকলকিছুর উধ্র্বে। আল্লাহর খাওয়া 
পরার প্রয়োজন হয় না । প্রয়োজন শুধু আমাদের 
তা ও এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য । মৃত্দুর 
পরে আর কোন প্রয়োজন নেই । তাহলে এই অল্প 
সময়ের প্রয়োজনটুকু আমাদের কাছে এত বেশি 
কেন? আমরা কি ঈমানদার হতে পেরেছি? 
নফসের তাড়নায় কেন আমরা বিমুখ হয়ে রয়েছি । 
মৃতুর পরও যেন কবরে আমল পৌঁছায় সেই 
ব্যবস্থা কি দুনিয়াতেই করে যেতে চাই না? 
অবশ্যই হ্যাঁ তাহলে আসুন আগে নেক সন্তান 
বানানোর সর্কাক প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করি এখন 
থেকেই | তাহলে আর আমাদের সন্তানকে গুন্ডা, 
বদমাইশ, ইতর, সন্ত্রাসী ডাক শুনতে হবে না । 


সৎসঙ্গে সন্তানকে উত্সাহ দেই | সৎ শিক্ষায় 
সন্তানকে শিক্ষিত করি । সন্তানের সাথে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক গড়ে তুলি । 

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি (সুরা আল-বাকারা 
২০১) 
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সামাজিকভাবে করণীয় 
প্রেমের অসভ্যতাকে বন্ধ করার জন্য 


সমাজকে সুন্দর করার দায়িত্ব আমাদের | ইসলাম 
বিয়ের পূর্বে প্রেমকে নিষিদ্ধ করেছে । প্রেমের 
নামে এই সব যথেচ্ছাচার হতে যেখানেই দেখা 
যাবে সেখানেই এর বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন 
থাকতে হবে, শক্ত হাতে তা প্রতিরোধ করতে 
হবে । সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সমাজ 
থেকে অন্যায় রোধ করা যায়। সেজন্য প্রয়োজন 
দৃঢ় মনোবল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 
সামাজিকভাবে প্রেমের অত্যাচারকে রুখে 
দাড়াবার কিছু পদক্ষেপ: 

আমাদের দেশে বিজাতীয় সংস্কৃতির আদলে 
পহেলা বৈশাখ, ভালোবাসা দিবস পালন করা 
হয়। এতে প্রেমিক-প্রেমিকারা, উঠতি বয়সের 
ছেলে-মেয়েরা বেহায়া ও বেলাল্লাপনার উন্মাদনায় 
মত্ত থাকে । যা আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে 
আঘাত করে। কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধের 
আচরণ হয়। তাই আমাদের উচিত ইসলামী 
অনুশাসন টিকিয়ে রাখতে হলে এইসব বিজাতীয় 
মাধ্যমে তা সমাজ থেকে দূর করা । যারা এর 
পক্ষে কথা বলবে তাদেরকেও শাস্তির আওতায় 
আনা । কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করা । 
বিজাতীয় সংস্কৃতির আবর্জনায় ঢাকা পড়ে গেছে 
ইসলামের সৌন্দর্য । মিথ্যার আবর্জনায় চাপা 
পড়েছে শাশ্বত কুরআনের সত্য | সত্যি বলতে কি 
সত্যের সূর্য রক্তিম আভা নিয়ে উদিত হবেই । 
ফুকারে নিভিয়ে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ৷ ইসলামী 
সংস্কৃতি জানালাকে সকলের সামনে খুলে ধরা । 
এর সৌন্দর্য যেমন- কুরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন 
হাফেজদের কুরআনী | 


১ বায়হাকী, শুজারুল ইমান, (৩/১৯৩-১৯৪) 
(১৫৪৩); তিনি বলেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ, তবে 
এর সব সুত্রই দুর্বল । হাদীসটির একজন বর্ণনকারী 
আবু “আতিকা তারীফ ইবনু সুলায়মান একজন 
প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী । তার কোন হাদীসই 
গ্রহণযোগ্য নয় । বাধ্যার, স্থসনদ, (১/১৭৫) (৯৪) 
বলেছেন, হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই । আল্লামা 
আলবানী, দিলদিলা য্িফা, (১/৬০০) (৪১৬) 
বলেছেন, হাদীসটি বাতিল । 
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লেখক : আ. স. ম. শো*'আইব আহমাদ 
সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 


এপ্রিল মাসে আমরা বাংলাদেশিরা একটি উৎসব 
করে থাকি, তা হলো ১৪ই এপ্রিল । অর্থাৎ পহেলা 
বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালন করা । আমাদের 
দেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন মূলত ইসলামী 
হিজরী সনেরই একটি রূপ । ভারতে ইসলামী 
শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল 
কাজকর্ম পরিচালিত হতো । মুল হিজরী পঞ্জিকা 
চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল । চান্দ্র বসর সৌর 
বৎসরর চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয় । কারণ সৌর 
বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বসর ৩৫৪ দিন । 
একারণে চান্দ্র ব্সরে খতুগুলি ঠিক থাকে না। 
আর চাষাবাদ ও এজাতীয় অনেক কাজ 
খাতুনির্ভর । এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট 
আকবারের সময়ে প্রচলিত হিজরী চান্দ্র পঞ্জিকাকে 
সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়। 

সম্রাট আকবার তার দরবারের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও 
জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী 
চান্দ্র বর্ষপঞ্জীকে সৌর বর্ষপঞ্জীতে রূপান্তরিত 
করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯৯২ হিজরী 
মোতাবেক ১৫৮৪ খিস্টাব্দে সম্রাট আকবার এ 
হিজরী সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন । তবে তিনি 
উনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহনের 
বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন । 


মে'১২ 


এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু 
হয় । ইতঃপূর্বে বঙ্গে প্রচলিত শকাব্দ বা শক 
বর্ধপঞ্চির প্রথম মাস ছিল চৈত্র মাস । কিন্তু ৯৬৩ 
হিজরী সালের মুহাররাম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ 
মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাং 
বর্ষপঞ্জি প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ 
ধরা হয়। 

তাহলে বাংলা সন মূলত হিজরী সন । রাসূলুল্লাহ 
ঞ্রঞ্ঈ-এর হিজরত থেকেই এ পঞ্জিকার শুরু । 
১৪১৫ বঙ্গাব্দ অর্থ রাসূলুল্লাহ ঞউ্রজ্-এর হিজরতের 
পর ১৪১৫ বৎসর | ৯৬২ চান্দ্র বৎসর ও পরবর্তী 
৪৫৩ বৎসর সৌর বৎসর | সৌর বৎসর চান্দ্র 
বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন বেশি এবং প্রতি ৩০ 
বৎসরে চান্দ্র বৎসর এক বৎসর বেড়ে যায় । 
এজন্য ১৪৩৩ হিজরী সাল মোতাবেক বাংলা 
১৩১৮-১৯ সাল হয়। 

মোগল সময় থেকেই পহেলা বৈশাখে বা 
নববর্ষ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করা হতো । প্রজারা 
চৈত্রমাসের শেষ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করতেন 
এবং পহেলা বৈশাখে জমিদারগণ প্রজাদের 
মিষ্টিমুখ করাতেন এবং কিছু আনন্দ উৎসব করা 
হতো । এছাড়া বাংলার সকল ব্যবসায়ী ও 
দোকানদার পহেলা বৈশাখে হালখাতা করতেন । 
পহেলা বৈশাখ এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 


ছিল | এটি মূলত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল | এ ধরনের 
কিছু সংঘটিত হওয়া মূলত ইসলামে নিষিদ্ধ বলার 
কোনো যৌক্তিক কারণ নেই । 

কিন্তু বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এমন কিছু 
কর্মকান্ড করা হচ্ছে যা কখনোই পূর্ববর্তী সময়ে 
বাঙালীরা করেন নি; বরং এর অধিকাং 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে প্রচণ্ডভাবে সাংঘর্ষিক । 
পহেলা বৈশাখের নামে বা নববর্ষ উদযাপনের 
অশ্রীলতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । 
আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এদেশের 
মানুষেরা যা জানত না এখন নববর্ষের নামে তা 
আমাদের সংস্কৃতির অংশ বানানো হচ্ছে। 
বাংলার প্রাটীন মানুষেরা ছিলেন দ্রাবিড় বা 
সম্মানিত রাসূল নূহ /পঘ-এর বড় ছেলে সামের 
বংশধর | খিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে 
ইয়াফিসের সন্তানদের একটি গ্রুপ আর্য নামে 
ভারতে আগমন করে । ক্রমান্বয়ে তারা ভারত 
দখল করে ও আর্ধ ধর্ম ও কৃষ্টিই পরবর্তীতে 
“হিন্দু ধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । ভারতের 
দ্রাবিড় ও অর্নায ধর্ম ও সভ্যতাকে সর্বদা 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


এ।তি ।হ্য।-।সং।স্কূ।তি 


হাইজ্যাক করেছে আর্ধগণ । এর একটি প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ হলো “বাঙালী” সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে 
হাইজ্যাক করা। আর্ধগণ বাংলাভাষা ও 
না ঘৃণা করতেন । বেদে ও পুরাণে 
বাংলাভাষাকে পক্ষীর ভাষা ও বাঙালীদেরকে দস্যু, 
রি ভাষা ইত্যাদি বলা হয়েছে। মুসলিম 
সুলতানগণের আগমনের পরে তারা বাংলা ভাষা 
ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন । বাঙালী 
সংস্কৃতি বলতে বাংলার প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতি ও 
মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বুঝানো হতো । কিন্তু 
ক্রমান্বয়ে আর্ধগণ “বাঙালীত্ব' বলতে হিন্দুত্ব বলে 
মনে করেন ও দাবি করেন। ভারতের হিন্দু 
জাতীয়তাবাদিগণ 17111000519) অর্থাৎ ভারতায়ত্ 
বা হিন্দুত্ব" হিন্দু ধর্মত্ব বলে দাবি করেন এবং 
ও সভ্যতা গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে দাবি করেন। 
তেমনিভাবে বাংলায় আর্য পণ্তিতগণ বাঙালীত্ব 
বলতে হিন্দুত্ব ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলতে 
হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালী সংস্কৃতি বলতে 
হিন্দু সংস্কৃতি বলে মনে করেন ৷ এজন্যই তারা 
মুসলিমদের বাঙালী বলে স্বীকার করেন না। 
শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত গল্পে আমরা দেখেছি যে 
বাঙালী বলতে শুধু বাঙালী হিন্দুদের বুঝানো 
হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে তাদের বিপরীতে 
দেখানো হয়েছে। এ মানসিকতা এখনো 
একইভাবে বিদ্যমান । পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদেরকে 
বাঙালী" পরিচয় দিলে বা জাতিতে “বাঙালী' 
লিখলে ঘোর আপত্তি করা হয় । এ মানসিকতার 
ভিত্তিতেই “পহেলা বৈশাখে” বাঙালী সংস্কৃতির 
নামে পৌত্তলিক বা অশ্রীল কৃষ্টি ও সংস্কৃতি 
আমাদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে । 

এক সময় বাংলা বর্ষপঞ্জি এদেশের মানুষের 
জীবনের অংশ ছিল । তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি 
ও কর্ম এ পঞ্জিকা অনুসারেই চলত | এজন্য 
পহেলা বৈশাখ হালখাতা বা অনুরূপ কিছু অনুষ্ঠান 
ছিল স্বাভাবিক । কিন্তু বর্তমানে আমাদের জীবনের 
কোথাও বঙ্গাব্দের কোনো প্রভাব নেই । কাগজে 
কলমে যাই লেখা হোক, প্রকৃতপক্ষে আমরা নির্ভর 
করছি খিিস্টীয় পঞ্জিকার উপর । যে বাংলা বর্ষপঞ্জি 
আমরা বছরের ৩৬৪ দিন ভুলে থাকি, সে 
বর্ষপঞ্জির প্রথম দিনে আমরা সবাই “বাঙালী' 
সাজার চেষ্টা করে এ নিয়ে ব্যাপক হইচই করি । 
আর এ সুযোগে দেশীয় ও বিদেশী বেনিয়াগণ ও 
আধিপত্যবাদীগণ তাদের ব্যবসা বা আধিপত্য 
প্রসারের জন্য এ দিনটিকে কেন্দ্র করে 
বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্রচার 
করে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভাল দিক আছে। 
অনেক গুণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ৷ পাশাপাশি 
তাদের কিছু দোষ আছে যা তাদের সভ্যতার ভাল 
দিকগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ দোষগুলির 


মে'১২ 


অন্যতম হলো মাদকতা ও অশ্নীলতা । আমরা 
বাংলাদেশের মানুষের পাশ্চাত্যের কোনো ভালগুণ 
আমাদের সমাজে প্রসার করতে পারি নি বা চাই 
নি। তবে তাদের অশ্রীলতা, বেহায়াপনা ও 
মাদকতার ধ্বংস্ত্রক দিকগুলি আমরা খুব আগ্রহের 
সাথে গ্রহণ করতে ও প্রসার করতে চাচ্ছি । এজন্য 
খিস্টীয় ক্যালেন্ডারের শেষ দিনে ও প্রথম দিনে 


থার্টিফার্্ট নাইট ও নিউ-ইয়ারস ডে বা নববর্ষ 


উপলক্ষ্যে আমাদের বেহায়পনার শেষ থাকে না । 
পক্ষান্তরে আমাদের দেশজ সংস্কৃতির অনেক ভাল 
দিক আছে। সামাজিক শিষ্টাচার, সৌহাদ্য, 
জনকল্যাণ, মানবপ্রেম ইত্যাদি সকল মূল্যবোধ 
আমরা সমাজ থেকে তুলে দিচ্ছি। পক্ষান্তরে 


বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্নীলতা, মাদকতা ও 
অপরাধ একসুত্রে বাধা । যুবক-যুবতীদেরকে 
অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার সুযোগ দেবেন, 
অথচ তারা অশ্রীলতা, ব্যভিচার, এইডস, 
মাদকতা ও অপরাধের মধ্যে যাবে না, এরূপ চিন্তা 
করার কোনো সুযোগ নেই । অন্যান্য অপরাধের 
সাথে অশ্্ীতার পার্থক্য হলো কোনো একটি 
উপলক্ষ্যে একবার এর মধ্যে নিপতিত হলে 
সাধারণভাবে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা 
আর এ থেকে বেরোতে পারে না । বরং ক্রমান্বয়ে 
আরো বেশি পাপ ও অপরাধের মধ্যে নিপতিত 
হতে থাকে । কাজেই নিজে এবং নিজের সন্তান ও 
পরিজনকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন । 

আল্লাহ বলেছেন: “তোমরা নিজেরা জাহান্নাম 
থেকে আত্মরক্ষা কর এবং তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর । যার ইন্দন 
হবে মানুষ ও পাথর; যার উপর নিয়োজিত 
রয়েছেন কঠোর হৃদয় সম্পন্ন ফিরিশতাগণ, তারা 
আল্লাহ যা নির্দেশ করেন তা বাস্তবায়নে অবাধ্য 
হোন না, আর তাদের যা নির্দেশ প্রদান করা হয়, 
তা-ই তামিল করে । [সূরা আত-তাহরীম : ৬] 

রাসূলুল্লাহ সোঃ) বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই 
দায়িতৃপ্রাপ্ত এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার 
দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, 
রাষ্ট্রনেতা তার প্রজাদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল আর 
তাকে তাদের পরিচালনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে । একজন পুরুষ লোক তার পরিবারের 
ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাকে তাদের পরিচালনার 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । একজন মহিলা 
তার স্বামীর ঘরের সার্বিক ব্যাপারে দায়িত্বশীলা, 
তাকে সেটার পরিচালনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে । একজন পরিচারক তার মালিকের 
সম্পদের সংরক্ষক, আর তাকে সেটার ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে 1” [বুখারী : ৮৯ ও মুসলিম: 


১৮২৯] 


প্রিয় পাঠক! পহেলা বৈশাখ বা অন্য কোনো 
উপলক্ষে ছেলেমেয়েদেরকে বেপর্দা ও 
বেহায়পনার সুযোগ দিবেন না । তাদেরকে বুঝান 
ও নিয়ন্ত্রণ করুন । আপনি মসজিদে নামায আদায় 
বৈশাখের নামে বেহায়াভাবে মিছিল বা উৎসব 
করে বেড়াচ্ছে । আপনার ছেলেমেয়ের পাপের 
জন্য আপনার আমলনামায় গোনাহ জমা হচ্ছে । 
শুধু তাই নয় । অন্য পাপ আর অশ্লীলতার পার্থক্য 
হলো, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের বেহায়াপনা ও 
অশ্নীলতার সুযোগ দেয় তাকে “দাইউস+ বলা হয় 
এবং রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ বারংবার বলেছেন যে, “তিন 
ব্যক্তি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত হারাম 
করেছেন, মাদকাসক্ত, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং 
দাইউস, যে তার পরিবারের মধ্যে ব্যভিচারকে 
প্রশ্রয় দেয় । [মুসনাদে আহমাদ : ২/৬৯] 
নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা 
করার পাশাপাশি মুমিনের দায়িত্ব হলো সমাজের 
মানুষদেরকে সাধ্যমত ন্যায়ের পথে ও অন্যায়ের 
বর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । কাজেই পহেলা বৈশাখ 
ও অন্য যে কোনো উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের 
অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার ক্ষতি, অন্যায় 
ও পাপের বিষয়ে সবাইকে সাধ্যমত সচেতন 
করুন। যদি আপনি তা করেন তবে কেউ 
আপনার কথা শুনুক অথবা না শুনুক আপনি 
আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করবেন । 
আর যদি আপনি তা না করেন তবে এ পাপের 
গযব আপনাকেও স্পর্শ করবে । কুরআন ও 
হাদীসে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে । 
ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক 
কোনো স্বার্থে অনেক মুসলিম পহেলা বৈশাখ 
উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও 
বেহায়াপনার পথ খুলে দেওয়ার জন্য মিছিল, 
মেলা ইত্যাদির পক্ষে অবস্থান নেন । আপনার 
দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আর 
কিছুই হতে পারে না । অশ্লীলতা প্রসারের ভয়ঙ্কর 
পাপ ছাড়াও ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা শুনুন: “যারা চায় 
যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক 
তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । আর আল্লাহ জানেন, তোমরা 
জান না ।' [সুরা আন-নুর : ১৯] 

সাবধান হোন! সতর্ক হোন! আপনি কি আল্লাহর 
সাথে পাল্লা দিবেন? আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে 
আপনি কি জয়ী হবেন? কখন কিভাবে আপনার ও 
নেমে আসবে তা আপনি বুঝতেও পারবেন না। 
আপনার রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক বা 
অন্য কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্য পথ 
দেখুন ৷ অন্য বিকল্প চিন্তা করুন । তবে কখনোই 
অশ্নীলতা প্রসার ঘটে এরূপ কোনো বিষয়কে 
আপনার স্বার্থ উদ্ধারের বাহন বানাবেন না। 
মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন । 
আমীন! 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২০ 


এ।তি ।হ্য।-।সং।স্কূ।তি 


জহির উদ্দিন বাবর 


সংস্কৃতি মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সুস্থ 
জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে । সংস্কৃতির সুষ্ঠু চর্চা ও অনুশীলনের 
মাধ্যমে মন ও মননের বিকাশ ঘটে | ইসলাম 
মানুষের সহজাত ও প্রকৃতিগত একটি ধর্ম। 
ইসলাম সুস্থ ও শালীন ধারার সংস্কৃতিকে সযতনে 
লালন করে। যে কোনো ধরনের সুস্থ, সুন্দর, 
সংস্কৃতির পক্ষে ইসলামের অবস্থান । 
সংস্কৃতির উৎস বা উপাদান বিভিন্ন হতে পারে । 
সংস্কৃতির প্রধান উপাদান তিনটি: এক. 
ভূখন্ড, দুই. ভাষা এবং তিন. ধর্ম । সংস্কৃতির 
উৎপত্তি ও বিকাশের ধারায় ধর্মের অবস্থানকে 
কোনোভাবেই খাটো করে দেখা যাবে না। যে 
ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতির উৎপত্তি সেটা 
সে ধর্মেরই সংস্কৃতি । প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু 
সংস্কৃতি থাকতে পারে । নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ্যমেই 
সেই ধর্মের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধের প্রকাশ 
ঘটে । এর আবরণেই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর 
পরিচয় পর্বটাও সম্পন্ন হয়ে যায় । সে হিসেবে 
বাংলাদেশে বাস করে যারা বাংলায় কথা বলে 
এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে তাদের 
₹স্কৃতিকে বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি বলতে 
হবে । এটা শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষায়িত 
নয় । বাংলাদেশের হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতিও হতে 
পারে। সংস্কৃতি থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিম 
বাদ দিয়ে শুধু বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী সংস্কৃতি 
সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ধর্ম বাদ পড়ে 
যায়। এর দ্বারা সংস্কৃতিকে খাটো করা হয়। 


মে'১১ 


বর্তমানে আমাদের দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতি নামে 
যে সংস্কৃতির চর্চা বা প্রচলন ঘটছে তাতে 
হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আধিক্যই বেশি । এটাকে 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি 
বলে চালিয়ে দেয়া এক ধরনের অবিচার | পয়লা 
বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি 
গুরুত্পূর্ণ দিন । এদিনটিকে তথাকথিত বাঙ্গালী 
সংস্কৃতি হিসেবে না ধরে বাংলাদেশের মুসলিম 
সংস্কৃতি বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত | কেননা বঙ্গাব্দ 
বা বাংলা সন প্রবর্তনের পেছনে অবদান 
মুসলমানদেরই | মুসলমানদের প্রয়োজনে মুসলিম 
ংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই এর উৎপত্তি । 

সন তারিখ গণনার শুরুর ইতিহাস সঠিকভাবে 
জানা না গেলেও একথা বলা যায় যে, এটা প্রাচীন 
যুগ থেকে চলে আসছে । আর প্রয়োজনের 
তাগিদেই এর উৎপত্তি | ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
এ জাতীয় প্রয়োজনেই জন্ম হয়েছিল হিজরি 
সনের | সে যুগে অন্য কোনো সন গণনা না করে 
হিজরি সন গণনা করার পেছনে ছিল ধর্মীয় 
অনুভূতি । হযরত ওমর রা. এর সময় থেকে 
প্রবর্তিত হয় হিজরি সন। তখন খেজিস্তানের 
বাদশা হরমুজান তার থেকে হরমুজ সন গণনার 
প্রস্তাব করে । কিন্তু আলী রা. প্রস্তাব করেন 
হিজরতের দিন থেকে হিজরি সন গণনা করা 
হবে । আলী রা. এর প্রস্তাবই সবার কাছে 
যুক্তিযুক্ত মনে হয় ৷ পরবর্তী সময়ে তা গৃহীত হয় 
এবং হিজরি সন গণনা শুরু হয় । ১২০৫ খি. 
মোতাবিক ৬০০ হিজরিতে বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ 


বিজয় করেন । তখন এদেশেও হিজরি সনের 
গণনা চলে । প্রায় ৩৬৩ বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে এ 
তারিখের প্রচলন বহাল থাকে । 
তদানীন্তন সময়ে এ অঞ্চলটি ছিল কৃষিনির্ভর । 
সেকালে জমিতে ফসল উৎপাদনের সময়কালকে 
ভিত্তি করে জমির খাজনা আদায় করা হতো । এ 
ক্ষেত্রে হিসাব করা হতো হিজরি সনের । কিন্তু 
হিজরি সন চন্দ্রমাসভিত্তিক হওয়ায় তা কোনো 
ফসলি মৌসুম মেনে চলতো না । তাই খাজনা 
আদায়ের হিসাব নিকাশ সংরক্ষণে গুরুতর 
সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন ছিল মোঘল বাদশা 
সম্রাট আকবরের শাসনামল | তার শাসনামলের 
২৯ বছর পেরিয়ে যাবার পর এ সমস্যা সমাধানের 
পন্থা নিয়ে কথা ওঠে । এর আশু সমাধান বের 
বিজ্ঞ পন্ডিত ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে নির্দেশ 
দেন। ফতেহউল্লাহ সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী 
সৌরমাসভিত্তিক ফসলী সন প্রণয়ন করেন । সম্রাট 
আকবর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন ১৫৫৬ 
খি. ১৪ ফেব্রুয়ারি মোতাবিক ৯৬৩ হিজরি ২৮ 
রবিউস সানী | সম্রাটের সিংহাসনে আরোহনের এ 
স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে রাখতে ফতেহউল্লাহ 
১৫৫৬ সালের ১১ এপ্রলকে পয়লা বৈশাখ ধরে 
৯৬৩ সনকে মূল ধরে ফসলী সন গণনা শুরু 
করেন । ১৫৮৫ খি. এই ফসলী সন ভারতীয় 
উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে । 
পরবর্তী সময়ে এ ফসলী সনই বাংলা সাল বা 
বঙ্গার নাম ধারণ করে । এখানে বঙ্গাব্ধের সঙ্গে 
হিজরি সনের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান । ৯৬৩ 
হিজরিতে জন্মলাভ করে ৯৬৩ বছর ধরে গণনা 
শুরু অর্থাৎ জন্ম থেকেই বাংলা সালের বয়স ৯৬৩ 
বছর । তাই হিজরি সনকে বাংলা সনের ভিত্তি বলা 
চলে । যেহেতু চন্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের মধ্যে ১১ 
দিনের পার্থক্য রয়েছে এজন্য এ দু'টির মধ্যে 
সমতা রাখা সম্ভব হয়নি । 
এ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, বাংলা সন 
সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ । সুতরাং পয়লা 
বৈশাখ উদযাপনও মুসলিম সংস্কৃতি অনুযায়ী 
হওয়াই বাঞ্চনীয় । বর্তমানে আমাদের দেশে 
পয়লা বৈশাখ নামে যে সংস্কৃতি চালু আছে তা 
ইসলামের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক । সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনগোষ্ঠীর চিরায়ত সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা করে 
বিজাতীয় এই সংস্কৃতি দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য 
সুফল বয়ে আনবে না। 
আনুষ্ঠানিকভাবে পয়লা বৈশাখ পালন করতে হলে 
ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর চাহিদা 
অনুযায়ীই করতে হবে। সাংস্কৃতিক ভাবনায় 
ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণই এক্ষেত্রে 
যথাযথ । এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত 
নিজেদের সাংস্কৃতিক এতিহ্যের অংশ বাংলা 
নববর্ষ উদযাপনে মুসলিম ভাবধারা বজায় রাখা | 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সংবাদ কর্মি 
20/117101)0702)/0/1090.0071 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ মাল্টা প্রজাতন্ত্রের ৬ 
হাজার মুসলমান বৈরী পরিবেশেও ধর্ম চর্চা ও 
অনুশীলন অব্যাহত রেখেছেন । রোমান 
ক্যাথলিজম মাল্টা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলেও 
সব ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত । 
মাল্টা প্রজাতন্ত্রে ৩৬০টি গীর্জা থাকলেও মসজিদ 
আছে মাত্র একটি | লিবিয়ার ওয়ার্ড ইসলামিক 
কল সোসাইটি কর্তৃক ১৯৭৮ সালে মসজিদটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়| লিবিয়ার সাবেক রাষ্ট্র প্রধান 
সেন্টারের ভিত্তি স্থাপন করেন । সেন্টারের অধীনে 
রয়েছে মসজিদ, মুসলিম শিশুদের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, প্রশাসনিক দফতর, গ্রন্থাগার ও 
মিলনায়তন । মাল্টার সাধারণ জনগণকে ইসলামী 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও আরবী ভাষার প্রতি আগ্রহী করে 
তোলার জন্য এ সেন্টারে নিয়মিত সংলাপ, 
কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় । কারাবন্দি, 
দুঃস্থ, অনাথ ও দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করার 
জন্য রয়েছে এ সেন্টারের বিশেষ প্রকল্প । প্রতি 
কালচারাল সেন্টার কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনার আয়োজন 
করে থাকে ; মাল্টার প্রধান মন্ত্রী, কুটনৈতিক 
মিশনের সদস্যবর্ণ, বিশিষ্ট নাগরিগবৃন্দ এতে 
যোগ দেন । 

বর্তমানে মাল্টা দ্বীপে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় 
সাড়ে ৬ হাজার | ৯০৯ খিস্টাব্দে মাল্টা মিশরীয় 
ফাতেমীয় আমীরদের দ্বারা শাসিত ছিল । আরব 
মুসলমানগণ এই দ্বীপে কৃষি, নতুন জাতের ফল, 
তুলা এবং সিসলো-আরবী ভাষার উৎকর্ষ সাধনে 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ১২২৪ খিস্টাব্দে 
প্রথম ফ্রেডারিকের শাসনামলে মাল্টা হতে 
মুসলমানদের বহিষ্কার করা হয়। মুসলমানগণ 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্প্রীতি মূলক 
আচরণ করলেও পরিস্থিতি অনেক সময় ঘোলাটে 
হয়ে উঠে । সরকার, রাষ্ট্র ও সংবিধানের প্রতি 
মাল্টার মুসলমানদের রয়েছে আনুগত্য । মুসলিম 
বিশ্বের দাওয়াতী চেতনা সম্পন্ন ও বিত্তশালী 
মুসলমানদের সহায়তা পেলে তাদের অগ্রযাত্রায় 
নতুন মাত্রা যোগ হবে । 

মাল্টা প্রজাতন্ত্রের শত শত ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে নামায আদায়ে কর্তৃপক্ষের বাধা 


মে'১২ 


প্রদানের প্রতিবাদে সম্প্রতি রাজপথে নেমে পড়েন 
এবং রাস্তায় নামায আদায় করেন । তাঁরা নামায 
জানান | লাইসেন্স না থাকার অভিযোগে মাল্টা 
সরকারের পরিবেশ ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ 
ফ্ল্যাটগুলো তালাবদ্ধ করে দেয় | মুসলমানদের 
জন্য লাইসেনের প্রয়োজন পড়বে কেন? যুগ যুগ 
ধরে মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব ফ্ল্যাটে নামায 
আদায় করে আসছেন । মুসলমানদের ফ্ল্যাটের 
পাশাপাশি অপরাপর ফ্ল্যাটে ক্যাথলিক খিস্টানগণ 
সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকেন, তখনতো 
পরিবেশ দুষণের প্রসঙ্গ উঠে না । 

৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের অভিযানের ফলে 
বাইজান্টাইনদের কবল হতে সিসিলি মুক্ত হয়। 
এর পর হতে মাল্টাতে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। 
দু'শ বছর ধরে মাল্টায় মুসলমানরা রাস্ড্্ীয় 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল । ১০৯০ খিস্টাব্দে নরম্যান 
ক্ষমতায় ফিরে আসে । ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
মুসলমানদের ধর্ম কর্ম পালনে কোন বাধা প্রদান 
করা হয়নি । মাল্টাতে অবস্থান করেই আল 
ইদরিসী “আল কিতাব আর-রওজরী' শীর্ষক 
ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন । বহু বছর মাল্টার ভাষা 
ছিল আরবী এবং এখনো বহু জায়গার নামের 
সাথে মুসলমানদের এতিহ্য বিজড়িত । মাল্টা 
ভাষায় আরবী শব্দের বিপুল ব্যবহার মুসলিম 
সংস্কৃতির সাক্ষর বহন করে । 

মাল্টা একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ৷ ভূমধ্য 
সাগরে অবস্থিত সাতটি দ্বীপ নিয়ে মাল্টা গঠিত । 
এই দ্বীপ ইতালীর সিসিলী হতে ৯৩ কি.মি. দূরে 
অবস্থিত । ৩১৬ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট এই 
দ্বীপের জনসংখ্যা ৪০ লাখ | ১৯৬৪ খিস্টাব্দে 
মাল্টা যুক্তরাজ্য হতে স্বাধীনতা লাভ করে । ৯৫ 
শতাংশ জনগোষ্ঠী রোমান ক্যাথলিক । ভ্যালেতা 
হচ্ছে মাল্টা প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ৷ মাল্টার 
ইতিহাসের সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দীর্ঘ 
এতিহ্য বিজড়িত । খ্রিস্টান এঁতিহ্যের অন্যতম 
কেন্দ্রভূমি হিসেবে মাল্টার সুখ্যাতি বিদিত । 
হযরত ঈসা /পব্-এর সতীর্থ সেন্ট পলের নৌ- 


পোত এই দ্বীপে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিল বলে 
জনশ্রুতি রয়েছে । সেন্ট পল এই দ্বীপে তিন মাস 
অবস্থান করেন । 

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ নম্বর সদস্য মাল্টা 
প্রজাতন্ত্রের সাথে মুসলিম বিশ্ব বিশেষত তুরস্ক, 
ও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক 
বেশ জোরালো । স্বাধীনতা উত্তরকালে মাল্টা 
অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হলে লিবিয়া লাখ লাখ 
ডলার খণ দিয়ে মাল্টাকে নিজ পায়ে দাড়াতে 
সাহায্য করে । লিবিয়ার সাথে মাল্টার বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্কের কারণে মাল্টা সরকার সে দেশের শিক্ষা 
ক্যারিকুলামের মাধ্যমিক স্তরে আরবী ভাষা 
বাধ্যতামূলক করে । মিশর সিরামিক, ভেজিটেবল, 
ফল, পেট্রোলিয়াম, লোহা ইস্পাত মাল্টাতে 
রফতানী করে অপর দিকে মাল্টা প্রজাতন্ত্র মিশরে 
রফতানী করে খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী ও 
মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি । সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটন 
খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে মাল্টার সাথে ইরান ও 
পাকিস্তানের মন্ত্রী পর্যায়ে চুক্তি সাক্ষরিত হয় । 
চুক্তির আওতায় ইসলামাবাদ, তেহরান ও 
ভ্যালেতায় বানিজ্য মেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হবে | বিভিন্ন দেশ থেকে বছরে ২০ লাখ পর্যটক 
সাগরের উর্মিমালা ও নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ 
করার জন্য মাল্টা পরিভ্রমণ করে থাকে । ছুটির 
দিনে পর্যটকগণ যাতে স্বল্প খরছে মাল্টা ঘুরে 
আসতে পারে সে লক্ষ্যে ইরান আসমান এয়ার 
লাইন হাসকৃত মুল্যে তেহরান-ভ্যালেতা ফ্লাইট 
চালু করেছে। সৌদি আরবের সাথে মাল্টার 
রয়েছে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক | রিয়াদ ও 
জেদ্দাতে আছে যথাক্রমে মাল্টার দূতাবাস ও 
কনস্যুলেট । প্রতি বছর মাল্টার বহু মুসলমান হজ 
ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব আগমন 
করেন । সম্প্রতি মাল্টা কর্তৃপক্ষ সৌদি আরবের 
সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে যৌথ 
কর্মপ্রয়াসের একটি সমঝোতা চুক্তি সই করে। 
মাল্টার সাথে মুসলিম বিশ্বের সু সম্পর্কের কারণে 
ধর্ম প্রচারকগণ মাল্টার বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের 
মহান আদর্শের বাণী প্রচারে উদ্যোগী ভূমিকা 
নিয়েছেন । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম 


-॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


শি।ক্ষা।-|নি।দে।শ।না 


আজকাল কোনো কাজই জ্ঞানচর্চা ছাড়া সম্ভব 
নয় । আর জ্ঞানার্জনের জন্য অধ্যয়ন অত্যন্ত 
জরুরি । অধ্যয়নও একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা | 
যদি এটিকে সঠিকভাবে চর্চা করা হয় তবে ভালো 
ফলাফল বের হবে । যদি ভুল ও বেপরোওয়াভাবে 
চর্চা করা হয় তাহলে তো স্পষ্টত এর ফলাফলও 
সে-ধরনের হতে বাধ্য ৷ 

আসুন! দেখে নেই, অধ্যয়নের জন্য কোন কোন 
নিয়ম-নীতি গ্রহণ করা যায়; যা দ্বারা অধ্যয়নের 
মাধ্যমে আমরা পুরোপুরি উপকারিতা লাভ করতে 
পারি । অধ্যয়নের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় 
হচ্ছে অধ্যায়ীকে ভেতর-বাইরে চিত্তস্থৈর্যী হতে 
হবে । অধ্যায়ীর মন-মানসিকতা ঝঞ্চাট-জটিলতা 
থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকবে । যেখানে বসে 
অধ্যয়ন করবে সেখাকার পরিবেশও শান্ত-শুনশান 
হতে হবে | যাতে কোনো বর্হিপ্রবেশে তার খেয়াল 
অধ্যয়ন থেকে না হটাতে পারে । এমন এক 
একান্ত একাগ্র পরিবেশের প্রয়োজন অধ্যয়নের 
জন্য । যদি সে মানসিকভাবে প্রশান্তচিত্ত না হতে 
পারে তাহলে তার মস্তিষ্ক কৃতপাঠ কোনো কিছুই 
সংরক্ষণ করতে পারবে না। 

দ্বিতীয়ত সেখানে যদি চিলচিতকার চলে, 
বহিপ্রবেশে তার অধ্যয়নের ক্রমানুবর্তিতায় 
ব্যাঘাত ঘটায় বা সে এমন পরিবেশ না পায় 
যেখানে সে প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে 
তার অধ্যয়ন কোনো কোজেই আসলো না। 
অথবা পরিবেশটা সুন্দর ব্যবস্থাপনাপন্ন নয় যা 
তাকে অধ্যয়নে সহায্য করে; যেমন- আলোর 
অপর্যাপ্ততা বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আলো 
উভয় অবস্থায় তার দৃষ্টিশক্তিতে খারাপ উপসর্গ 
তৈরি করবে | 

লাগবে । আলো সম্মুখ থেকে না হওয়া চায় । বান্ 


মে*১২ 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


বাম দিক থেকে লাগানো সবচেয়ে ভালো । এতে 
তার চোখের কোনো সমস্যা হবে না এবং যদি 
কিংবা হাতের ছায়ার দরুন বিয্নতা সৃষ্টি হবে না। 
কিতাবও এক বিশেষ দূরত্বে থাকা চায় | চোখ ও 
কিতাবের মাঝখানে এক বা দেড় ফুটের মতো 
ব্যবধান থাকা আবশ্যক । 

অধ্যয়নের জন্য আবশ্যক হলো, যে-বিষয়ে 
বিদ্যার্থী প্রাধ্যয়ন করছে সে-বিষয়ে তার 
প্রাণোচ্ছ্বাস থাকতে হবে । এভাবে সে যতটুকু 
অনুশীলন করবে ততটুকুই তার মস্তিষ্ক সংরক্ষণ 
করবে | সে নিজেও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবে । স্বভাবে 
অপ্রসন্নতা একদমই অনুভূত হবে না । তবে যে- 
বিষয়ে মনের স্পৃহা থাকে না সে-বিষয়ে 
পড়াশোনা স্বভাবকে অবশ্যই বেশ বিষন্ন করে 
তোলে । পড়ার সময় একে একটি বোঝা হিসেবে 
মনে করে, সেজন্য তা মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হতে 
পারে না। এটি স্বভাবে গভীর বিষাদের সৃষ্টি 
করে । তাই যে-বিষয়ে পড়াশোনা করবে অধ্যায়ীর 
এতে মনের স্পৃহা থাকা দরকার । 

যদি পড়াশোনার বিষয় তার স্বভাববিরুদ্ধ হয় । 
যদি মনে হয় যে, এ-বিষয়ে সে সফল হতে 
পারবে না। তবুও জোরজারি করে পড়াশোনায় 
মন লাগানোর চেষ্টা করে এবং স্পৃহা জাগানোর 
প্রয়াস পায় । এসবের মধ্যে সর্বোচ্চ আত্মসন্তোষ 
এই যে, সে অবশ্য পড়াশোনা করলেও সেটি শুধু 
গতাণুগতিক পড়াশোনা আর পরীক্ষায় পাসের 
মধ্যেই যাবতীয় সফলতা সীমাবদ্ধ থাকে | 
উদাহরণত কোনো শিক্ষার্থীর যদি ইংরেজি ভালো 
না লাগে। তবুও সে ইধরেজি পড়ছে তাকে 
ইংরেজিতে নিশ্চিতভাবে সফল হতে হবে বলে । 
এ-ধরনের শিক্ষার্থীদের উচিত যে, ইংরেজি একটি 


কঠিন বিষয় এমন ধারণা মাথা থেকে বের করে 
দেওয়া । যেকোনো কারণেই হোক শুরু থেকে সে 
এ-বিষয়ে মনযোগ না দেওয়ায় সে এতে দুর্বল 
থেকে গেছে । এভাবে তার অতি অমনযোগিতা 
তাকে আরও দুর্বল থেকে দুর্বল করে ফেলেছে । 
এ-ধরনের ছাত্রদের উচিত যে, সে মনে করবে 
এটিই আমার সফলতার সোপান যা আমাকে 
পেরুতে হবে | তাই মনের ওপর কোনো ধরনের 
প্রেসার না ঢেলেই এ-বিষয়ে প্রাজ্ঞতা লাভের চেষ্টা 
করতে হবে। যখন এক একটি পাঠ ও 
সহজ হয়ে যাবে । তাকে পেছনের পড়ার প্রতি 
আরও বেশি মনযোগ দেওয়া দরকার । এতে তার 
পথচলা সুগম হবে আর তার এই সফলতাই তার 
মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে । এভাবে যদি কিছুটা 
হলেও ভালোলাগার সৃষ্টি হয় তবে কেল্লা ফতেহ, 
আপনি সফল হতে পারেন শিগৃগিরই । 
অধ্যয়নের জন্য নিজের স্বভাবকে অতিরিক্ত 
জৌোরজারি না করা চায়। মস্তি যতটুকু গ্রহণ 
করে ব্যাস ততটুকুই এর সীমা । এই সীমা 
প্রেন্টিসের মাধ্যমে আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে । 
সদা প্রাণচঞ্চল থাকার জন্য কিছুটা স্বস্থি নেবে 
এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখবে | 
অধ্যয়নের সময় কতটুকু হবে সেটি নির্ভর করে 
নিজ নিজ স্বভাবের ওপর; কত বেশি দেরি পর্যন্ত 
পড়বে এবং কয় ঘণ্টা পড়বে ইত্যাদি । তবে 
অধ্যয়নের জন্য প্রতিদিন অনন্ত চার-পাচ ঘণ্টা 
অবশ্যই চায় । এই সময়ের মধ্যে একবার কিছুটা 
বিরতি দেবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান 
করবে । যদি ফলমূলের ব্যবস্থা থাকে তো ভালোই 
হবে । 
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ঈদে মিলাদুননবী 


কয়েক বছর পূর্বে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকার 
এক মসজিদে উপস্থিত হলাম প্রতিদিনের মত 
এশার নামায আদায় করতে । দেখলাম আজ 
মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ । অন্য দিনের চেয়ে 
কম হলেও মুসল্লিদের সংখ্যা দশগুণ বেশি । 
সাধারণত এ দৃশ্য চোকে পড়ে রামাযান ও শবে 
কদরে | মনে করলাম হয়তো আজ কারো বিয়ে 
অনুষ্ঠান কিংবা জানাযা । এত লোক সমাগমের 
কারণ জিজ্ঞেস করলাম ইমাম সাহেবকে | তিনি 
বললেন, আজ ১২ রবিউল আউয়ালের রাত। 
মিলাদুন্নবী জ্র্জ-এর উত্সবের রাত । মিলাদুন্নবির 
উৎসরের রাত । 

সম্মানিত পাঠক! এ রাত ও পরবর্তী দিন ১২ 
রবিউল আউয়াল অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে এক 
সময় পালিত হত বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও 
সিলেটের কিছু অঞ্চলে । দেশের অন্যান্য এলাকায় 
পালিত হত তবে তুলনামূলক কম গুরুত্ব । এ 
রাতে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-উৎসবমুখর হয়ে 
উঠে অনেক পাড়া-মহল্লা ৷ যারা এটা পালন করে 
তাদের উৎ্সবমুখরতা দেখলে মনে হবে নিশ্চয়ই 
এটা হবে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উত্সবের 
দিন । আর এটা তাদের অনেকে বিশ্বাসও করে । 
তাই শ্লোগান দেয়, দেয়ালে লিখে 'সকল ঈদের 
সেরা ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী ্্-এর ঈদ ॥ 
কিন্তু বাস্তবে কি তাই? ইসলামধর্মে ঈদে মিলাদ 
বলতে কি কিছু আছে? ইসলামে ঈদ কয়টি? নবী 
এর জন্মদিবস কি ১২ রবিউল আউয়াল? 


মে'১২ 
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যি 2 
উত্ায়া্ 


কারী নবী হোসেন 


নিশ্চিত ও সর্বসম্মতভাবে রাসূলুল্লাহ এ্-এর 
ওফাত বা মৃত্যুদিবস কি ১২ রবিউল আউয়াল 
নয়? যে দিনে রাসূল করীম এ ইন্তিকাল করলেন 
সে দিনে আনন্দ-উৎসব করা কি? এটা কি 
বিধর্মীদের অনুকরণ নয়? 

এসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে এ সংক্ষিপ্ত 
উপস্থাপনা । 


রাসূলুল্াহ ্-এর জন্মদিবস কবে? 

কোন তারিখে রাসূলে আকরাম শর জন্ম ্রহণ 
করেছেন তা নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ 
আছে । অনেকের মতে, তার জন্মদিন হল ১২ 
রবিউল আউয়াল । আবার অনেকের মতে, ৯ 
রবিউল আউয়াল । কিন্তু বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে গবেষণা করে প্রমাণ করা 
সম্ভব হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ উ্ন-এর জন্মদিন 
আসলে ছিল ৯ রবিউয়াল আউয়াল, সোমবার । 
বর্তমান বিশ্বে সকলের নিকট সমাদৃত, সহীহ 
হাদীস নির্ভর শুদ্ধতম সিরাতগ্রন্থ হল: “আর- 
রাহীক আল-মাখতুম + নবী করীম স্-এর 
জন্মদিবস সম্পর্কে এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ প্রঙ্জঈ ৫৭১ খিস্টাবন্দে ২০ এপ্রিল 
মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার প্রত্যুষে 
জন্গ্রহণ করেন ৷ এটা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ 
করেছেন যুগের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মদ 
সুলাইমান আল-মানসুর ও মিসরের প্রখ্যাত 
জোতিরিক্ষজ্ঞাণী মাহমুদ পাশা । 
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একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ 


জন্মদিবস সম্পর্কে মিসরের প্রখ্যাত জোতিরিজ্ঞানী 
মাহমুদ পাশা একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন । 
এতে তিনি প্রমাণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ৬্রঞ্ট-এর 
পবিত্র জন্ম ৯ বরিউল আউয়াল, সোমবার 
মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খিস্টাব্দ | মাহমুদ 
পাশা যে প্রমাণপত্র দিয়েছেন তা কয়েক 
ৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত । 

তাদের গবেষণা বিষয়ের একটি দিক হল যে, 
বলেছেন, তার জন্ম সোমবার হয়েছে । মাহমুদ 
পাশা গবেষণা ও হিসাব করে দেখিয়েছেন, সে 
বছর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখের দিনটা 
সোমবার ছিল না, ছিল বৃহস্পতিবার | সোমবার 
ছিল ৯ রবিউল আউয়াল । 

তাই বলা যায়, জন্মতারিখ নিয়ে অতীতে যে 
অস্পষ্টতা ছিল বর্তমানে তা নেই । মাহমুদ পাশার 
গবেষণার এ ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সকল 
জ্ঞানী ব্যক্তিই তা গ্রহণ করেছেন এবং কেউ তার 
প্রমাণ খণ্ডন করতে পারেননি । অতএব নবী করীম 
সঈী-এর জন্মদিবস হল ৯ রবিউল আউয়াল; ১২ 
রবিউল আউয়াল নয় | তবে সর্বসম্মতভাবে তার 
ইন্তিকাল দিবস হল ১২ রবিউল আউয়াল । যে 
দিনটিতে রাসূলুল্লাহ ক্র্ট-এর জন্মোৎসব পালন 
হয় সে দিনটি মূলত রাসূলুল্লাহ ক্র্-এর 
জন্মদিবস নয়, বরং তা ছিল তার মৃত্যুদিবস । 
তাই দিনটি ঈদ হিসেবে পালন করার আদৌ 


। আত্তান্তহীদ ২৫ 


কোন যৌক্তিকতা নেই । রাসূলে করীম গ্রঞ্-এর 
জন্মদিন পালন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভজি | 

কোন ব্যক্তির জন্মদিবস পালন করা ইসলামসম্মত 
নয়। এটা হল খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ 
অমুসলিমদের রীতি । ইসলাম কারো জন্মদিবস 
পালন অনুমোদন করে না । এর প্রমাণসমূহ নিচে 
তুরে ধরা হল। 

এক. ইসলাম আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে এবং 
ইনশাল্লাহ থাকবে । ইসলামে সকল হুকুম- 
সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত | কিন্তু নবী 
করীম আ্-এর জনুদিবস বা মিলাদ পালনের 
কথা কোথাও নেই এমনকি নবীপ্রেমের 
নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরাম 
র্পই-এর কেউ এ ধরণের কাজ করেছেন বলে 
কোন প্রমাণ নেই | তাই ঈদে মিলাদ পালন করা 
নিশ্চয়ই একটি বিদআতি কর্ম । বিদআত জঘণ্য 
গুনাহের কাজ । 

দুই. ইসলামে কম হলেও ১ লাখ ২৪ হাজার নবী, 
তারপরে খুলাফায়ে রাশেদীন ও অসংখ্য সাহাবা, 
মনীষী, আওলিয়ায়ে কেরাম জন্ম গ্রহণ করেছেন 
ও ইন্তিকাল করেছেন । যদি তাদের জন্ম বা 
মৃত্যুদিবস পালন ইসলাম-সমর্থত হত বা 
সওয়াবের কাজ হত তাহলে বছরব্যাপী জন্ম-মৃত্যু 
দিবস পালনের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে যেত হত 
আমাদের সকল মুসলামানদের | 

তিন. নবী করীম আইঈ-এর জনুদিন পালনের 
প্রস্তাব সাহাবায়ে কেরাম (রা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছে। যেমন হিজরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত 
হওয়ার সময় হযরত ওমর র্ঞ্ট সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন । কোন এক 
স্মরণীয় ঘটনার দিন থেকে একটি নতুন বর্ষগণনা 
পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । 
কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন রাসুলুল্লাহ জ্ঞজজ-এর 
জন্মতারিখ থেকে সন গণনা শুরু করা যেতে 
পারে । হযরত ওমর লট এ প্রস্তাব বাতিল করে 
দির 
ওমর এট এর এ সিদ্ধান্তের সাথে সকল 
সাহাবায়ে কেরাম একমত পোষণ করলেন । এবং 
রাসূল করীম ঞ্র্-এর হিজরত থেকে ইসলামী সন 
গণনা আরম্ভ করলেন | 

চার, রাসূলুল্লাহ &্্ট-এর সাহাবাগণ ছিলেন 
সত্যিকারার্থে নবীপ্রেমিক ও সর্বোত্তম অনুসারী | 
নবীপ্রেমের বেনজির দৃষ্টান্ত তারাই স্থাপন 
করেছেন । তারা কখনো নবী করীম আ্-এর 
জন্মদিনে ঈদ বা অনুষ্ঠান পালন করেননি । যদি 
এটা করা ভালো হত ও মহব্বতের পরিচায়ক হত 
তবে তারা তা অবশ্যই করতেন । জন্মোঘসব 
ধারণা ছিল না তা বলাযায় না। কেননা তাদের 
সামনেই তো খিস্টানরা ঈসা /পরবট্ি-এর জন্মদিন 
(বড়দিন) উদ্যাপন করত । 
০৯৮ 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য অমুসলিমদের ধর্মীয় 
রীতি । যেমন- বড়দিন, জন্াষ্টমী ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা 


মে'১২ 


ধর্ম ।-।ই।তি।হা।স 


ইত্যাদি । তাই এটা মুসলিমদের জন্য পরিত্যাজ্য । 
যতই ভালো দেখা যাক না কখনো তো 
মুসলিমদের জন্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ 
কথার সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন 
করলাম । 

(ক) রাসূল করীম জজ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন 
জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত 
বলে গণ্য হবে । 

(খ) আযানে প্রচলনের সময় কেউ কেউ 
রাসূলুল্লাহ আ্র্ঈ-এর কাছে প্রস্তাব করলেন, 
সালাতের সময় হলে আগুন জ্বালানো যেতে 
পারে । কেউ প্রস্তাব করলেন, ঘণ্টাধ্বনি করা 
যেতে পারে । কেউ বললেন, বাশী বাজানো যেতে 
প্রত্যাখ্যান করলেন । বললেন, আগ্তন জ্বালানো 
হল অগ্নিপুজারি পারসিকদের রীতি । ঘণ্টা 
ইহুদীদের রীতি | 

(গ) মদিনার ইহুদীরা আশুরার দিনে একটি রোযা 
পালন করত । রাসূল করীম রঞ্জু দুটি রোযা 


উমা 


রাখতে নির্দেশে দিলেন, যাতে তাদের সাথে 
সাদৃশ্যতা না হয় । 

(ঘ) হিজরী সনের প্রবর্তনের সময় অনেকে রাসুল 
করীম ঞ্্ু- এর জন্মদিন থেকে সন গণনার প্রস্তাব 
করেন । কিন্ত তা প্রত্যাখ্যাত হয়, খিস্টানদের 
অনুকরণ হওয়ার কারণে । 


ইসলামে ঈদ দুটি: ঈদুল ফিতর ও আযহা 
সাহাবী আনাস ইবনু মালিক ঞ্গঙ্ষ থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, রাসুল করীম জজ যখন মদীনায় 
আসলেন তখন দেখলেন বছরের দুটি দিনে 
মদিনাবাসী আনন্দ-ফুর্তি করছে । তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, এ দিন দুটো কী? উত্তরে তারা বলল, 
৪০১১৮০-০১৪০১৪৪ 
ভালা দিকের তি উতর 
দুটো দিন তোমাদের দিয়েছেন । তা হল ঈদুল 
আযহা ও ঈদুল ফিতর | [আবু দাউদ] ইসলামে ঈদ 
শুধু দুটি । এ বিষয়টি শুধু সহীহ হাদীস দ্বারাই 
প্রমাণিত নয়, তা বরং ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও 
প্রতিষ্ঠিত । যদি কেউ ইসলামে তৃতীয় আরেকটি 
ঈদের প্রচলন করে তবে তা কখনো গ্রহণযোগ্য 
হবে না| বরং তা দীনের মধ্যে একটা বিদআত ও 
বিকৃতি বলেই গণ্য হবে । যখন কেউ বলে, সকল 
ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুনবী ক্র” তখন 
স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ হয় ইসলামে যতগুলো 
ঈদ আছে তার মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী হল শ্রেষ্ঠ 
ঈদ | কিভাবে এটা সম্ভব? যে ঈদকে আল্লাহ ও 
তাবেয়ীন ও ইমামগণ যে ঈদকে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন তা ইসলামে শ্রেষ্ঠ ঈদ বলে বিবেচিত 
হতে পারে কিভাবে? কোনভাবেই নয় | যে ঈদ 
আল্লাহর রাসূল লন প্রচলন করে গেলেন তা শ্রেষ্ঠ 
হবে না। এ কিভাবে মেনে নেয়া যায়? 
কোনভাবেই নয় । 


তা সত্ত্বেও যদি ঈদ পালন করতেই হয় তবে তা 
১২ রবিউল আউয়াল তারিখে না করে ৯ রবিউল 
আউয়ালে করা যেতে পারে । তাহলে অন্তত 
সাইয়েদুল মুরসালীন এ্্-এর ইন্তিকালদিবসে ঈদ 
পালন করার মতো ধৃষ্টতা ও বেয়াদবির পরিচয় 
দেয়া হবে না। অবশ্য এটাও কিন্তু বিদআত বলে 
গণ্য হবে । 


সারকথা 

১২ রবিউল আউয়ালে ঈদে মিলাদুন্নবী ক্রুজ 
উদযাপন করা শরীয়তবিরোধী কাজ | এ ধরণের 
অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে । 


যে কারণে ঈদে মিলাদুন্নবী ক্র পালন করা 


প্রথমত ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম । কুরআনে ও 
হাদীসের কোথাও ঈদে মিলাদুন্নবী ঞ্জজ পালন 


উনার 


করতে বলা হয়নি। রাসূল করীম ঞ-এর 
সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীগণ কখনো এটা 
পালন করেননি । তাই এটা বিদআত ও 
গোমরাহি। 

যে নতুন কোন বিষয় প্রচলন করলে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে | [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

তিনি আরো ইরশাদ করেন, “সাবধান । ধর্মে 
প্রবর্তিত নতুন বিষয় থেকে সর্বদা দূরে থাকবে । 
কেননা নব-প্রবর্তিত প্রতিটি বিষয় হল বিদআত ও 
প্রতিটি বিদআত হল পথ্রষ্টতা |” [সুনানে আবূ দাউদ, 
তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল] 
বড়দিন, হিন্দুদের জন্মাষ্ঠমী ও বৌদ্ধদের বৌদ্ধ- 
পূর্ণিমার অনুকরণ । ধর্মীয় বিষয়ে তাদের আচার- 
অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা ঈমানের দাবি । অথচ 
ঈদে মিলাদ পালনের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা 
না করে অনুসরণ করা হয় । 

তৃতীয়ত সর্বসম্মতভাবে ১২ রবিউল নবী আকরাম 
পট এর ইন্তিকালদিবস | এতে কারো দ্বিমত নেই 
ও কোন সন্দেহ নেই | এ দিনে মুসলিম উম্মাহ ও 
সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল জ্্-এর 
ইন্তিকালের শোকে পাথর হয়ে হয়ে গিয়েছিলেন | 
এসব জেনে-শুনে ঠিক এ দিনটিতে ঈদ তথা 
আনন্দ-উৎসব পালন করা চরম বেঈমানি ও নবীর 
শানে বেয়াদবি ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না । 
চতুর্থত মিলাদুন্নবী গজ পালন করে অনেকে মনে 
করে নবী করীম এ্রঞ্জ-এর প্রতি তাদের দায়িতৃ- 
কর্তব্য আদায় হয়ে গেছে । তাই তারা রাসূল 
করীম জ্্ী-এর সিরাত ও আদর্শের প্রতি কোন 
খেয়াল রাখেন না। বরং তারা সিরাতুনবী এর 
নামের শব্দটাও বরদাশত করতে রাজি নয় | 
পঞ্চমত আল্লাহ ও তার রাসূল ক্র কর্তৃক 
নির্ধারিত ইসলামের দু'ঈদের সাথে তৃতীয় 
আরেকটি ঈদ সংযোজন যোজন করা ইসলাম-ধর্ম বিকৃত 
করার একটা অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় । 


লেখক: শিক্ষক, কিরাত বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, চউগ্রাম 
_। আত্তার্তহীদ ২৬ 


মুহাম্মদ আনিস 


চলে গেলেন পোকখালী মাদরাসার মুহাদ্দিস 


হযরত মাওলানা কাসেম রেটে । ককসবাজার 
জেলার এঁতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া 
এমদাদিয়া আজিজুল উলুম পোকখালীর 
মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও মুরব্বিয়ানে ইজামের হৃদয় 
যন্ত্রনা ও বেদনা মুছতেই না মুছতেই যেন আরও 
একজন বুযুর্পের প্রাণত্যাগের সংবাদ হৃদয়কে 
আরো ব্যথিত করে ফেলে । তিনি হলেন আমার 
শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য পোকখালী মাদরাসার সম্মানিত 
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা কাসেম এ্াজাছি | 
বাস্তবেই বিরহ বেদনা যে কত কষ্টের তা আগে 
কখনো এত করে অনুভূত হয়নি । বিদায় দিতে 
চায় না মানুষ তারপরে ও চলে যেতে হয় | এটাই 
পৃথিবীর অমোঘ রীতি । কবি কত চমতকার 
বলেছেন, 
1] ]]1] 1] 1111 1] 


1] 11] 1] 111] 
মৃত্যু এমন একটি শরবতের পেয়ালা যা সকলকে 
পান করতে হবে । কবর এমন একটি ঘর যেখানে 
সবাইকে প্রবেশ করতে হবে ।' 
বিয়োগ ব্যথার এতবড় মসীবত আমাদের ওপর 
পতিত হল যে মনে হচ্ছে জীবনে এ ধরনের 
মসীবত সহ্য করা আমাদের সাধ্যের বাইরে । 
আমার মতো হাজার শিক্ষার্থী এবং এলাকার 
জনগণ মুরব্বিহারা । আমরা এমন এক মহান 
অভিভাবক হারালাম যার শুণ্যতা পূরণ 
হবার নয় । যার জীবন শৈশব থেকেই 
দক্ষ ও যোগ্য অভিভাবকদের নির্দেশনায় 
গঠিত । যার জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত 
পরিচালিত | 


জন্ম ও শিক্ষা 

১৯৫১ সালে ৯ সেপ্টেম্বর মহেশখালী 
পাড়া গ্রামের এক দীনদার পরিবারে তার 
জন্ম, তার বাবার নাম হাজী ছিদ্দিক 


মে১২ 


ম।হ।জী।ব।ন 


আহমদ ঞ্রঞ্ছু । স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষার লাভ করে ১৯৭২ সালে জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ 
করেন । 


শিক্ষকতা ও তার কর্মজীবন 

শিক্ষজীবন সমাপ্ত করে তিনি ৭ বছর মহেশখালী 
থানার অন্তর্গত ঝাপুয়া মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক 
হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, তারপর তিনি তার 
সম্মানিত উস্তাদ কুতুব আলম হযরত আল্লামা 
হোসাইন আহমদ একি (বেড় হুযুর)-এর নির্দেশে 
মাদরাসা এমদাদিয়া আজিজুল উলুম 
পোকখালীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন । ২ 
বছর যাবৎ সুচারুরূপে স্বীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন 
করেন এবং যাদের কুরবানি ও মেহনতে 
পোকখালী মাদরাসা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাদের 
মধ্যে তিনি অন্যতম । তিনি ১৯৮২ সালে মক্কা 
শরীফে সফর করেন এবং সেখানে সাত বছর 
ছিলেন । অতঃপর বাড়ি প্রত্যাবর্তন করেন। 
এরপর থেকে মাতারবাড়ি আজিজিয়া মাদরাসায় 
২১ বছর যাবত শিক্ষাপরিচালকের দায়িত্বে 
নিয়োজিত ছিলেন ৷ সদরুল মুদাররিসীন হযরত 
মাওলানা হোসাইন আহমদ এজ বড় হুযুর তার 
বিদেশ থেকে আসার খবর পাওয়ার পর প্রাক্তন 
ওস্তাদ হিসেবে তাকে পুণরায় চিঠির মাধ্যমে 
তালাশ করেন । তিনি তার উত্তরে লিখেন যে 
আমি যদি এক ঘন্টা পূর্বে তা পাইতাম তখন 
আমি অবশ্যই হুযুরের ডাকে সাড়া দিতাম, এবং 
পুনরায় পোকখালী মাদরাসায় যেতাম, এখন 
অপারগ হয়ে গেছি কেননা আমি অন্য মাব্রাসায় 
কথা দিয়ে ফেলেছি । তবে ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ 
আমি হুযুরের আশা অবশ্যই পূরণ করব, জবাবে 
বড় হুযুর ঞ্রক্ষচি বললেন যে, মাওলানা কাসেম 
জছি যখনই এই মাদরাসায় আসুক না কেন 
তাকে সম্মানের সাথে স্থান দিবেন । তাকে উচ্চ 
মার্যদার আসনে অধিষ্টিত করবেন । অবশেষে 
তিনি মৃত্যুর ২ বছর ৩ মাস পূর্বে বড় হুযুরের 
আশা পুরণ করলেন এবং সেখানে মুসলিম ও 
মিশকাত শরীফের দরস দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের এবং জিকির আজকার ছিল 
হুজুরের নিত্য আমল । প্রচার বিমুখ এ মনীষী 


সবসময় একাকী থাকতে ভালবাসতেন । হুযুরের 
স্ত্রী বলেন যে আমার বিবাহের পর থেকে আমি 
কোন দিন তাকে তাহাজ্জুদ্দের নামায কাজা করতে 
দেখিনি | 


তার উল্লেখযোগ্য শিষ্য 

১. হ্যরতুল আল্লামা মাওলানা সাবের 
ইসমাঈল, সহকারী পরিচালক, পোকাখালী 
মাদরাসা 


মুহাদ্দিস, 
পোকাখালী মাদরাসা 
৪. মাওলানা সুলাইমান, সাবেক মুহতামিম 
ঝাপুয়া মাদরাসা 


৬. মাওলানা রিদওয়ান, মুহতামিম, ঝাপুয়া 
মাদরাসা 

৭. মাওলানা জালাল আহমদ, মুহাদ্দিস, জিরি 
মাদরাসা 


৮. মাওলানা ড. রশিদ জাহেদ, অধ্যাপক, 
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, উট্টগ্রাম 


১০. মাওলানা রশিদ বিন হোসাইন আহমদ, 


ঙ 

টায়ার ৯টা ২০ মিনিটে তিনি 
আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান (ইন্াল্লিহি ... 
রাজিউন) । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীসহ ৩ ছেলে ও 
চার মেয়ে রেখেযান । ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে 
জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । জানাযার নামাযের ইমামতি 
করেন আল জামেয়া পোকখালীর শায়খুল হাদীস 
হযরতুল আল্লামা হাফেজ এমদাদুল হক (সুফী 
সাহেব হুযুর) এবং স্থানীয় কবরস্থানে তাকে 
সমাধিস্থ করা হয়। 

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা সকলে তার জন্য 
মাগফিরাত কামনা করি । আল্লাহ যেন তাকে 
জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসনে অধিষ্টিত 
করেন | আমিন । 


চট্টগ্রাম 


৬২ ৩৫৬ নিত নি্তায় আরবী উদসহ সকলধকার বই 
॥রস্ঠ উত্ি/৬ ্ত (১৬১৬০৯৭৪১৯৬৯৬০০৪৯৭ 


/57198211701778 0 00178101193 [9910], 001770058 & 17170170 
75170178 : 01741058935 9, 0393 008 15555 


স্7বির্কি তত্তবহ7ন আস ন্দ্দীন শুহান্যন্ন ত/তিত্রু 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তল, আন্দরকিল্া, চউগ্রাম 


-। আত্তান্তহীদ ২৭ 


স্বাস্থ্য -চিকিৎসা 


অনেক জায়গায় পানি নেই, থাকলেও অপ্রতুল । 
ময়লা বা দুর্ণন্ধযুক্ত । এই সময় বড়-ছোট সবাই 
পেটের সমস্যায় ভূগছে। বিশেষ করে শিশুরা 
মারাত্বক ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে এবং 
পানিশূন্যতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। 
গ্রামের শিশুদের তুলনায় শহরের শিশুরাই বেশি 
আক্রান্ত হচ্ছে । 

আমরা সবাই জানি, ডায়রিয়া একটি খাদ্য ও 
পানিবাহিত রোগ | অর্থাৎ রোগজীবাণু খাদ্য ও 
পানির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে । এ ছাড়া দুই 
বছরের নিচে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ 
হলো রোটা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ । এই 
ভাইরাস ডায়রিয়া সাধারণত তিন থেকে সাত দিন 
পর্যন্ত থাকতে পারে । 

পানিশৃন্যতা ৷ পানিশূন্যতা হলে শিশু দুর্বল হয়ে 
পড়ে । শিশুর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় | শিশুর 
প্রশ্বাব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি শিশু 
মারাও যেতে পারে । 


কী দেখে বোঝা যাবে শিশুর পানিশুন্যতা 

হয়েছে 

ঙ র ভাব | খিটখিটে মেজাজ বা নিস্তেজ হয়ে 
যাওয়া, 

৬ চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া, 

* তৃষ্ণার্ত ভাব বা একেবারেই খেতে না পারা, 

৬ চামড়া টিলা হয়ে যাওয়া 

পানিশূন্যতার মাত্রা ভেদে শিশুর চিকিৎসা নির্ধারণ 

করা হয়। ওপরের উল্লিখিত লক্ষণগুলোর 

যেকোনো একটা থাকলেও শিশুকে হাসপাতালে 

নিতে হবে । 


পানিশুন্যতা যাতে না হয়, সে জন্য 
বাড়িতে কী করবেন 
শিশুকে বেশি করে খাওয়ার স্যালাইন ও তরল 
খাবার, যেমন_ 
৬ ভাতের মাড়, চিড়ার, 

ও লবণ-গুড়ের শরবত খেতে দিন । 


মে'১২ 


অনেকে মনে করেন, স্যালাইন খাওয়ালেই 
ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, এমন ধারণা সত্যি নয় । 
ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে যে পানি ও লবণ বের 
হয়ে যায়, স্যালাইন তা পূরণ করে মাত্র । 

এক প্যাকেট গুলাবেন নাএতে লবণের মাত্রা কম- 
বেশি হতে পারে এবং শিশুদের মারাত্মক সমস্যা 
দেখা দিতে পারে । প্রতিবার পায়খানার পর ১০ 
থেকে ১৫ চামচ স্যালাইন শিশুকে খেতে দিন। 
মনে রাখবেন, স্যালাইন খাওয়াতে হবে ধীরে ধীরে 
এক চামচ এক বা দুই মিনিট পর পর | একবারে 
বেশি দিলে শিশুর বমি হতে পারে বা পায়খানা 
বেড়ে যাবে । 


শিশুকে অন্যান্য খাবার দিতে হবে 

শিশুর বয়স যদি ছয় মাসের কম হয়, তাহলে 
তাকে বারবার মায়ের দুধ খেতে দিন । কখনোই 
বুকের দুধ বন্ধ করা যাবে না। শিশুর বয়স ছয় 
পরিবারের অন্যান্য খাবার অবশ্যই দিতে হবে । 
অনেক পরিবার শিশুর ডায়রিয়া হলে শিশুকে মাছ, 
মাংস, ডাল, কলা, শীকসবজি খেতে দেন না; শুধু 
চালের গুঁড়া, বার্লি বা জাউভাত খেতে দেন । 
অসুস্থ অবস্থায় শিশুকে স্বাভাবিক খাবার খেতে না 
দিলে শিশু দুর্বল হয়ে যায় । ডায়রিয়া তাড়াতাড়ি 
ভালো হয় না এবং পরে শিশুর অপুষ্টি দেখা দিতে 
পারে । 

মাছ, মাংস, ডিম, পাকা কলা, তাজা ফলের রস, 
সবজিসবকিছুই শিশু খেতে পারবে । খাবার রান্না 
করার সময় সয়াবিন তেল দিতে ভুলবেন না। 
বা খিচুড়ির সঙ্গে কাচকলা দিন। কাচকলা 
ডায়রিয়ার তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে | 
প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিন তৈরি করুন । সারা 
দিন কমপক্ষে ছয়বার, অর্থাৎ তিন-চার ঘন্টা পর 
পর শিশুকে খাবার দিন । অল্প করে দিলে শিশুর 
পক্ষে খাবার হজম করা সহজ হবে । 

১৫ দিনের জন্য জিংক সিরাপ বা বড়ি খেতে 
দিন । 

খেয়াল করুন, শিশুর অবস্থা খারাপের দিকে 
যাচ্ছে কি না । তা হলে শিশুকে হাসপাতালে নিতে 
হবে। 


কখন শিশুকে হাসপাতালে নিতে হবে 

ঙ পানিশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিলে। 

স্যালাইন বা অন্যান্য খাবার খেতে না পারলে । 

অতিরিক্ত তৃষ্তাভাব থাকলে । 

খুব বেশি পরিমাণ পানির মতো পায়খানা 
হলে । 


মনে রাখবেন 

জন্মের পর পরই শিশুকে শালদুধ দিন এবং ছয় 

মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খেতে দিন । 

৬ শিশুকে বোতল দিয়ে, এমনকি মায়ের দুধও 
খাওয়াবেন না। 

চালের গুঁড়া খাওয়াবেন না । 

শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন | 

৬ খাবার ও পানি ঢেকে রাখুন । 

বাইরের খাবার শিশুকে খাওয়াবেন না । বাসি 
খাবারও দেবেন না। 

৬ পানি কমপক্ষে আধা ঘণ্টা ফুটিয়ে শিশুকে 
খাওয়ান | 

৬ ফোটানো পানি দিয়ে শিশুর হাত, মুখ 
ধোয়াবেন, গোসল করাবেন, বাটি, চামচ ধুয়ে 
নিন । ব্রাশ করার পর ফোটানো পানি ব্যবহার 
করুন । 

৬ ফলমূল (কলা, আপেল) ফোটানো পানি দিয়ে 
ধুয়ে নিন । 

ঙ ডায়রিয়া শুরু হলেই ত্যান্টিবায়োটিক বা 
মেট্রোনিভাজল-জাতীয় ওষুধ খাওয়াবেন । 
 না। পায়খানা বন্ধ করার কোনো ওষুধ নেই । 
শিশুর যত নিন, ধৈর্য ধরুন | সম্ভব হলে শিশুর 
বয়স ছয় মাসের কম হলে রোটা ভাইসের 

টিকা দিন । 

অনেক মা জানতে চান, “আমি কী খাব? 
মায়েদের বলছি, আপনিও পরিবারের সব খাবার 
খেতে পারবেন । আপনার শিশু বুকের দুধ খেলেও 
কোনো খাবার আপনার জন্য নিষেধ নেই | কারণ, 
আপনার খাবারের সঙ্গে শিশুর ডায়রিয়া বা 
অন্যান্য অসুস্থতার কোনো সম্পর্ক নেই । আপনি 
ও আপনার শিশু ভালো থাকুক । 


লেখক: অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, বারডেম 


আহ্ব।না কর্ন 
এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে 
সহযোগিত কর্ন / 


গ্যন্টার গ্রাসের কবিতা 


যে কথা বলতে হবে 

ভূমিকা : জুয়েল মাজহার 

তরজমা : এ কে আজাদ 

'এনাফ ইজ এনাফ” ... অনেক হয়েছে আর নয় মুখ বুঁজে থাকা | পশ্চিমা 
দুনিয়ার ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিলেন এবার নোবেলজয়ী জার্মান কবি-লেখক 
গুন্টার গ্রাস । “যে কথা বলতে হবে" (77711 74/51 732 5717) নামের 
একটি কবিতা লিখে দুনিয়া কাপিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান এই কবিরত্ব । দিনকয় 
আগে এটি ছেপেছে জার্মান দৈনিক সুয়েডডয়েশে জাইট্রুংৎ (57991150716 
227/772) আর ইতালীয় দৈনিক লা রিপাবলিকা (1,৫ 1:617//)%1709) | 
পরমাণু বোমা বানাচ্ছে বলে একতরফা অভিযোগে ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা 
দেশগুলো ও ইসরায়েলের হামলার পাঁয়তারার সমালোচনা উঠে এসেছে 
কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে । 

গত শতকে জার্মান যুদ্ধবাজ এডলফ হের হিটলারের ইনুদিনিধনযজ্ঞের 
যাবতীয় পাপ কীধে নিয়ে দুনিয়ার সামনে গোটা জার্মান জাতির মাথা আজো 
হেট হয়ে আছে । আজো তারা ইহুদিদের ব্যাপারে নীরব থাকার নীতিতে 
অটল; ইহুদিরা যতো কুকর্ম আর “মহাপাপ'ই করুক, ডয়েশল্যান্ডের মানুষ 
সে ব্যাপারে যথারীতি চোখ বুজে, মুখে কুলুপ এঁটে থাকে । পাছে ইহুদি 
বিদ্বেষের বদনাম জোটে এই ভয় তাদের ছাড়ে না । আসলে তাদের গায়ে 
জন্মদাগের মতো লেগে আছে এই “ইহুদি-বিদ্বেষের' তকমা । আর তাই 
ইহুদি-তোষণ নীতি আকড়ে ধরে বেঁচে আছে তারা | বলা হয়, প্রতিটি 
জার্মান-মন সদা এক অদৃশ্য ইহুদি ভূতের লাশ কাধে নিয়ে ঘোরে । এই এক 
ট্যাব্যু ... যা জার্মানদের নিয়তসঙ্গী | 

কিন্তু সে ট্যাব্যকে একপাশে ঠেলে, সস্তাব্য সমালোচনার রক্তচক্ষুকে পরোয়া 
না করে, মুখ খুললেন গ্যন্টার গ্রাস | এবার তার কলমের জিহ্বায় খড়ুগসম 
জ্বলে উঠল সত্যবাক্য; ইউরোপীয়দের ভন্ডামি, উদাসীনতা আর তুষ্ত্রীভাব, 
তর্জন-গর্জন, সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইসরায়েল নামের বিষফোড়ো 
রাষট্রটির ক্রমাগত যুদ্ধের দামামা পেটানোর চলমান সার্কাস ... এসবের 
বিরুদ্ধে এবার তিনি একা বুক চিতিয়ে দাড়ালেন । “আ্যান্টি সেমেটিক' বা 
ইহুদি-বিদ্বেষী” বলে গোটা পশ্চিম দুনিয়া তাকে তকমা এঁটে দেবে জেনেও 
তিনি অকপটে বলে দিলেন গোপনে পরমাণু অস্ত্রধারী ইসরায়েল বিশ্বপন্লীর 
'বড়ে গুন্ডা”; গোটা দুনিয়ার শান্তির জন্য আজ সেই হয়ে উঠেছে সবচে বড় 
হুমকি | 

ফলে যা হবার হয়েছেও তাই ... গোটা পশ্চিম দুনিয়া এখন ্তন্টার গ্রাসের 
গোষ্ঠী উদ্ধারে নেমেছে । পশ্চিমা আমজনতারও বড় একটা অংশ থেকে শুরু 
করে সেই দলে নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিক, পেশাজীবী, সুশীল সমাজ মায় 
টেকোমাথা বুদ্ধিজীবীর দল । দু'একটা ব্যতিক্রম বাদে তা থেকে বাদ যায়নি 
মিডিয়াও; তাদের তথাকথিত নিরপেক্ষতার মেকি মুখোশখানি ভেদ করে 
এবার বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে আসল চেহারা । আর ইসরায়েল? সেতো 
তেড়িয়া বন্ডের মতো শুরু করে দিয়েছে ঘোৎ ঘোৎ। এরই মধ্যে ইহুদি রাষ্ট্রটি 
তাকে তড়িঘড়ি “অবাঞ্ছিত' (পারসোনা নন গ্রাতা) বলে ঘোষণা দিয়েছে । 


মে১২ 


দেখেশুনে মনে হচ্ছে, 'যে কথা বলতে হবে” (৬৬179111050 132 9910) 
শিরোনামের কবিতাটি যেন লক্ষ-কোটি পরমাণু বোমা হয়ে ফেটে পড়েছে 
তেল আবিবের কালো কলিজায় । আর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে সেই 
দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেন ইয়ামিন নেতানিয়াহু নামের চিরচেনা “সেমেটিক 
জল্লাদ । ফিলিস্তিনে বোমা মারা, জায়গা দখল আর নারী-শিশু-বৃদ্ধদের লাশ 
ছাড়া দুই চোখে একফোঁটা নিদ আসে না তার । নেতানিয়াহুর আঁতে ঘা 
যতোই লাগুক, তাতে গোটা পৃথিবীর বিবেকের প্রতিনিধি ৮৪ বছর বয়সী 
সাহিত্যে নোবেলজয়ী মহাশয় গদুন্টার গ্রাসের কী বা এসে যায় তিনি তো 
বলেই দিয়েছেন: “কবিতাটির তীব্র সমালোচনা হবে জেনেই তা লিখেছি 
আমি ।' 


যে কথা বলতে হবে 
নিজেকে নীরব রেখেছি কেন? 

এতদিন ধরে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছি কেন? 
এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মহা কসরত থেকে 
নিজেকে এত এত দূরে রেখেছি কেন? 

এই খেলা শেষে যারা টিকে যাব- 

অন্তত পাদটিকা হবার আশা থেকে 
নিজেকে দূরে রেখেছি কেন? 


এটা তো প্রথম আঘাতের সেই নিশ্চিত অধিকার 
ইরানের মানুষকে ধ্বংস করতে পারা যায় 
বড় গলাবাজি দিয়ে বশ করা যায় অনায়াসেই; 


কেননা ক্ষমতার বলয়ে পরমাণু বোমার উৎকর্ষে 
সংঘবদ্ধ একটা র্যালীতে শামিল হওয়া যায় । 


ঠিক এভাবেই বছরের পর বছর ধরে অতি সংগোপনে 

যে ভূমিতে হচ্ছে পরমাণু শক্তির বুনোন, বাড়ছে শক্তি 

অথচ দেখছে না কেউ, শক্ত হাতে ধরছে না কেউ, 

তাহলে সে ভূমির নাম মুখে আনতে আমার এত ইতস্ত কেন? 
এত নিরব কেন সকলেই? 

এই যে গণ নিরবতা- তার কাছে মস্তক লুটিয়েছি আমিও 
একটা ব্যথা ভরা মিথ্যার কাছে সেজদা করেছি যেন; 

আর সেই মিথ্যা আমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলেছে 
অনিবার্ধ এক শাস্তির দিকে | 


'ইহুদীবাদ বিরোধীরা পরাজিত হয় সহজেই*_ 

সেই যে অনুসিদ্ধান্ত- এখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন 
ভ্রুকুটি করছে তারে । 

অথচ আমার প্রিয় স্বদেশ, যুগের পর যুগ ধরে 

একটা জঘন্য পাপের প্রশ্ন বয়ে বেড়াচ্ছিল নিজের কাধে; 

সত্যিই তার যেন তুলনা নেই; 

তবুও সেই পাপ স্থলনের সমাপ্তি বিন্দুতে যেন 

এসে পড়েছিলাম আমরা; 

(যদিও ক্ষতিপুরণের জন্য এটা একটা বাণিজ্য বৈ ত নয়) 

কিন্ত (সেই পাপের দিকেই আবার এগিয়ে চলেছে স্বদেশ) 
আণবিক যন্ত্রপাতি বহনে একটা সাবমেরিন দিতে চলেছে ইসরাইলকে । 
শুধু এই ধারনায়- পারমানবিক অস্ত্রের কোন প্রমাণ নেই সেখানে: 
এই এখানেই বড় ভয় আমার 


আমি তো সে কথা বলবই; যে কথা বলতেই হবে | 


সে কথা বলতেই হবে । 
কেননা আমার উৎসের কথা আমাকে ভাবতেই হবে; 
যে কালিমা কলঙ্কিত করেছিল তাকে, 


তা তো মুছবে না কোন দিন, কোন কালে । 


॥ তাত্তার্তহীদ ২৯ 


ইসরাইলের কাছে এমনটি তো আশা করিনি আমি; 

(ইসরাইল) এমন একটা ভূমি যার সাথে আছি আমি 

আর তার সাথে সর্বদাই থকবো আমি 

যদি সাদরে সম্ভাষণ জানায় অমোঘ সত্যের সেই উত্ভুক্ত ঘোষণা; 
এখন কেন শুধু, যখন বুড়ো হয়ে যাবো তখনো 

আমার লেখার কালি থাকবে যতদিন, বলব ততদিন 

আমি তো বলেই যাব_ 

বিশ্বশান্তির পেয়ালা ভেঙে চুরমার করে দেয়নি? 


তাই তো যে কথা বলার, (এখনি তা) বলতে হবে । 
আর আগামীকাল? ও হো সে তো বড় বেশি দেরী 

এটা তো দিবালোকের মতই দেদীপ্যমান, 

আমাদের জন্য এটা তো অনেক বড় বোঝাই বৈকি 
আর এই হীন কাজে আমাদের অংশগ্রহণ 

সে তো মুছা যাবে না কোন দিন, কোন মামুলি অজুহাতে । 
এখন এটি তো স্বীকৃতই বটে 

আমি তো আমার নিরবতা ভেঙে ফেলেছি । 

কেননা পশ্চিমাদের ভন্ড কপটতায় বড়ই পীড়িত আমি | 
আর এ-ও আশা রাখি_ অনেকেই মুক্ত হবে (এখন) 
নীরবতার শিকল ছিড়ে দাঁড়িয়ে যাবে এই দাবী নিয়ে- 
এ উল্ভুক্ত বিপদের দায় ভার কেবল ওদেরই তো । 
শক্তির দাপট বাদে আমরা মুক্তির মুখ দেখতে চাই । 
আমাদের দাবি এ ও- ইসরাইল ও ইরান 

তারা দিক না কেন অনুমতি 

পক্ষপাত মুক্ত কোন বিশ্ব মাতুববরকে 

খোলামেলা দেখে যাক, খোলাসা করে যাক_ 

দুজনের মারণাস্ত্রের প্রচ্ছন্ন শক্তির অঙ্কুরো গম; 

খোলাসা করে যাক- দুজনেরই শক্তির বাহার 

আহা কী যেন এক মোহাবিষ্টতা নিয়ে বেচে আছে ওরা 
পাশাপাশি এই লোকালয়ে বড় বৈরীভাবে | 

এ ছাড়া আর কোন পাঠ নেই; আর কোন গতি পথ নেই- 
ইসরাইলকে বাচাতে পারে; রক্ষা করতে পারে ফিলিস্তিন; 
এমনকি, পরিশেষে, আমাদের সকলকেই । 


[মূল জার্মান 1972097 17/70/1911 থেকে এর করা ইংরেজি অনুবাদ 
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মহিম মাহফুজ 


মরুর প্রতিটি বালুকণা আর যাযাবর বায়ুবেগ 
মানুষ নেমেছে পশুর কাতারে পশুকে করেছে পুজ্য 
মানুষ হয়েছে পাথর- গোলাম মানুষ হয়েছে দাস 
মানব বসতি নিখিল ধরায় পশুদের বসবাস । 

চির প্রেমময় খোদার আরশ কাপে আর থরো থরো | 
পাথরে পাথরে বেদনা বাজে, পাহাড়ের ফরিয়াদ- 
“বিধাতা পাঠাও তাদের তরে আযাবের মহানাদ । 
চির দয়াময় বিধাতা পাঠান মানুষের রাহবার 
আধার আরবে আলোর মিনার, আল্লাহু আকবার | 
মরু প্রান্তর আলোকিত হলো বালুকণা ঝলমল 
সুখের আবেশে চাদ তারাদের আখি দুটি ছলছল । 


মে১২ 


বাতাসে বাতাসে গুঞ্জন ওঠে-সত্যের হলো জয় 
মানুষ পেয়েছে মনবাধিকার পশুদের হলো ক্ষয় । 
আঁচলে বেধেছে ধরণী অতল, পুরুষে দিয়েছে মায়া । 
কাবায় আবার ঘোষিত হয়েছে দ্বীতিয় মাবুদ নাই । 
মহা মানবের শুভ আগমনে স্বর্গ হয়েছে ধরা 

পৃথিবী ভুলেছে বিগত দিনের তমসা জড়ানো ক্ষরা | 
এক আল্লাহর জাহানে জেগেছে আন্নীহর জয়গান 
শষ্টা একক সৃষ্টি সকল শর্টাই মহিয়ান । 


শ্রমিকের সংগ্রাম 


সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 

সেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন জমিনকে নম্র মসৃন বিনীত 
তাই দন্ত করো না, চল এবং আল্লাহর রিক আহার কর, হও অবনত । 
যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে সে নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে 

সে যেন ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে, শ্রমিকের গুণাবলি অর্জন করে । 


যে কোন কাজই হোক না কেন, তাতে কমেনা মানুষের ইয্যত-সম্মান 

যে মানুষের কাছে হাত বাড়ায়, পরনির্ভরতায়, তাই জিল্লাতি, অপমান | 
হাতুড়ির আঘাতে যে ফোসকা ওঠায়, বা জঙ্গলের কাষ্ঠ মস্তকে করে বহন 
এটা নয় হীনতার পরিচয়, এটা সমমানের গৌরবের পবিত্র হালাল উপার্জন । 


যে মুসলমান ক্ষেত করে গাছ লাগায় পরম যত্ব ও আত্তরিকতায় 

আর তা থেকে কোন পশু বা মানুষ খায়, আল্লাহর কাছে তা মহাদান হয়ে যায় । 
দাউদের (আ.) হাতে তৈরি হত বর্ম-কড়া, হাতের স্পর্শে কঠিন লৌহ গলে যেত 
হযরত নৃহের (আ.) জাহাজ নির্মাণের কাহিনী পবিত্র কুরআনে আছে বর্ণিত । 


হযরত মূসা (আ.) যেমন শুআইব (আ.)-এর ছাগল চড়িয়ে নিয়েছেন বিনিময় 
খাতাতুন নাবিয়্যিন আল্লাহর রাসূল (সা.) ওই মজুরির কাজ করেছেন সবিনয় । 
অনুগত-খোদাভীরু নিরলস পরিশ্রমীর সঙ্গে কেহ নয় তুলনীয় 

তাদের রক্ত-ঘাম-সাধনা-শ্রম-উপার্জন, সবই আল্লাহর কাছে অতিপ্রিয় 


যে জাতি অসৎ, চরিত্রহীন লম্পট-লুটতরাজ আর চুরি-ডাকাতি করে, জীবন বাচায় 
যে জাতি মদ খায়, ঘুষ খায় সুদের ব্যবসা করে, রাজার অনুষ্ঠানে বাইজী নাচায় । 

যে জাতি নেতা-নেত্রীর পাও চাটে, নিজেদের স্বার্থে স্বর্বস্ব লুট করে পাঞ্জায় 

তারাই শ্রমিকদের শোষণ করে, দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশের কাছে ভিক্ষা চায় । 


দুনিয়ার যত কৃষক-শ্রমিক, মুটে মজুর মেহনতি মজদুর চালাও সংগ্রাম 
লোকে বলুক আর না বলুক, ঈমান রাখ তোমাদেরই উচু মকাম | 

কনকনে শীতে আর আগুন বৃষ্টির মাঝে ঝড়িয়েছ তোমাদের গাষের ঘাম 
সাজালে পৃথিবী, গড়িলে শহর-নগর-বন্দর, জীবনে কভু করিলে না বিশ্রাম । 


রাজাদের প্রয়োজন যাহা কুলি-মজুরের তাহা, তবে এতই কী জীবনের মানগত ব্যবধান । 
কেউ শরীরের রক্ত-ঘামে নেয়ে পাবে চার হাজার, এটাই কী ন্যায় বিচার? 


সংগ্রাম করে কল কারখানায় ২০ ঘণ্টার স্থলে আনিলে ছিনিয়ে ৮ ঘন্টা কর্ম প্রহর 
আর দেরি নয় কীপিয়ে তোল রাজার তখত স্মারকলিপিতে দাবির বহর । 
স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ে তোল, দাও ঘুচিয়ে দেশের সব বদনাম । 

এটাই যেন হয় তোমাদের জীবনে বিজয় লাভের সর্বশেষ সংগ্রাম । 

আর মনে রেখো অবিশ্বাসী অহংকারীদের পরিণাম জাহান্নাম 

ঈমানী চেতনায় দীপ্ত চরিত্রবান শ্রমিকের উচ্চ সম্মান | 


। তাত্তার্তহীদ ৩০ 


প্রিয় বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

আশা করি মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় সুস্থ আছ । 
বন্ধুরা! বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা । কালের অতল গহ্বরে 
হারিয়ে গেল আরেকটি বছর । চিন্তাশীল-বুদ্ধিমানদের উচিত 
জীবনের হিসাব মিলানোর । গেল বছরটি আমাদের কেমন 
কেটেছে । আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু পালিত হয়েছে । 
নিজের জন্য জাতির জন্য, দেশের জন্য আমি কি করেছি? 
ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির মেহনতে কতটুকু ক্রটি 
রয়েছে । যদি না করে থাকি তাহলে এসো সেই হিসেবটি করে 
নিই । বিগত বছরের ভুল-ক্রটির জন্য সিজদাবনত মস্তকে ক্ষমা 
চাই বিশ্ব প্রতিপালক আমাদের সবার একান্ত আপন মহান আল্লাহ 
পাকের দরবারে । সেই সাথে দীপ্ত শপথ নিই, আমরা যেন 
আমাদের জীবন-যৌবন, সময়-এরম-মেধা সঠিকপথে সঠিকভাবে 
ব্যয় করতে পারি । নতুন বছরে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার | 
কাছে পৌঁছেছে । তোমাদের সবার লেখা একই সাথে ছাপাতে না 
পারায় দুঃখিত । তবে তোমরা কেউ মন খারাপ করবে না । 
আগামী কোন এক সংখ্যায় তোমাদের লেখা ছাপানো হবে, 
ইনশাআল্লাহ । তাই লিখতে থাক । অবিরত লিখতে থাক । বর্তমান 
সময়, সমাজ ও জীবনের প্রবাহমান বিষয়গুলো তুলে ধরো 
তোমাদের লেখায় । গত সংখ্যায় বলেছিলাম, লিখতে গেলে 
পড়তে হয় । যারা লেখালেখি শিখতে চাও, লেখক হতে চাও 
তাদেরকে বলছি, তোমরা প্রথমেই বিশিষ্ট কবি ও লেখক, বাংলা 
ভাষার গবেষক হায়াৎ মামুদ রচিত “বাংলা লেখার নিয়ম কানুন' 
বইটি পড়ে নাও । অনেক উপকৃত হবে । আজকের মতো এখানেই 
শেষ করছি । 


ওয়াসসালাম 

বিভাগীয় সম্পাদক 

নশওল হাতের কলম 
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মে১২ 


আধুনিক বিজ্ঞান : ইসলামেরই সৃষ্টি 


আধুনিক বিজ্ঞানের যা কিছু সাফল্য ও কীর্তি, ইউরোপ যে তার অগ্রনায়ক- 
একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু ইউরোপ কেন ১০ম শতাব্দির 
আগে দু'একজন ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক জন্ম দিতে পারেনি? যে কয়েকজন 
ছিল তারাও কেন তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি? আজকে কোন সে 
মহাবিপ্রব? যার কল্যাণে ইউরোপ আজ বিজ্ঞানের চরম শিখরে | ইতিহাস 
বলে, ইসলামই সেই মহাবিপ্রুব । একত্ববাদের আহ্বানই সেই মহাবিপ্রুব । 
একথা চিরসত্য যে, সৃষ্টির সামনে অষ্টার শিক্ষা ও পরিচয় পরিস্ফুট করা এবং 
আগমন । বিজ্ঞান, শিল্লোন্নতি ইত্যাদি জাগতিক সার্থকতা কখনো এর 
মৌলিক লক্ষ্য হতে পারে না। তারপরও ইসলাম এক পরমসত্য ৷ পরমসত্য 
যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা মানবের সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎস হয়। 
ঠিক সেই বৃক্ষের মতো; ফলদানই যার প্রধান জন্মুক্ষ্য, কিন্তু অধিক বৃদ্ধি 
লাভের ফলে তার ছায়া দ্বারাও মানুষ উপকৃত হয় । 

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অভাবনীয় সাফল্য আমাদের অভিভূত করেছে, 
তা মুলত ইসলামী বিপ্রবেরই প্রতিফলন | সেদিন ইসলাম যদি নানাবিধ 
পৌরানিক কুসংস্কার ভেঙ্গে আদিম বন্ধাত্ব থেকে মানব মেধার মুক্তির পথ 
সুগম না করত, মানুষের আচার-অধিকারের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত না করত, 
এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান না করত, যখন গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত ছিল 
শিরক বা বহুত্ববাদের অতল গহ্বরে ৷ তাহলে এই বিপুল সম্ভাবনা কখনো 
মুক্তি পেত না। ইতিহাসের সেই ক্লান্তিলগ্নে কোন ধর্ম কোন মতবাদ চিন্তা- 
গবেষণার উন্মেষ-বিকাশের জন্য মুক্তচিন্তার স্বাধীন পরিবেশ অনুমোদন 
করতে পারেনি ৷ তাই ইসলাম পূর্ব ইউরাপ কোন বৈজ্ঞানিক জন্ম দিতে 
পারেনি | এরিস্টটল, থিওফ্রাসটাস ও আর্কিমিডিসরাও মুক্তচিন্তার অপরাধে 
বহুত্ববাদের কালোভূতের নির্যাতন-হত্যায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । 
ইতিহাসের সেই স্পর্শকাতর মুহুর্তে ইসলামই সর্বপ্রথম পার্থিব ব্যাপারে 
মুক্তচিন্তার অনুমোদন দিয়েছিল । ফলে বিজ্ঞানের এই “মহানেয়ামত' উদ্ধার 
হয়েছে । আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে আছে- “এক খেজুর বাগানের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসুল ক্রু লোকদের পরাগায়ন করতে দেখেন 
এবং বলেন, যদি তারা এরূপ না করত ভাল হত । শুনে তারা তা বর্জন 
করল । পরের বছর দেখা গেল খেজুরের ফলন খারাপ হয়েছে । রাসুল জী 
পুনরায় সেই পথ অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ফসল 
কেমন হয়েছে? তখন তারা বিস্তারিত জানাল । শুনে রাসুল রঞ্জু বলেন, 
তোমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ কর । তোমাদের পার্থিব ব্যাপারে 
তোমরাই অধিক জ্ঞাত" | বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ মুসলিম শরীফে এ 
সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় রয়েছে ৷ এটাই বিজ্ঞানচর্চায় ইসলামের অনুমোদন | 
খিস্ট ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দি যাকে বলে সমাজ, সভ্যতা ও অগ্রগতি । এই 
সময় ইউরোপ এর অগ্রগতির আলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল । তাদের 
চিন্তা নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ইতিহাসও এ সময় আলোকবঞ্চিত ও 
বর্বরতাচ্ছনন ছিল । তখন ভারত থেকে স্পেন এই সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে 
ইসলামী সভ্যতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ক্রমেই ইউরোপময় ছড়িয়ে 
পড়েছিল এই মহাবিপ্রব । ফলে আলোকিত হতে থাকে অন্ধকার ইউরোপ । 
সেখানকার জ্ঞান পিপাসুরা স্পেনে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করেন । আর অনেক 
মুসলমানও ইউরোপ গমন করেন । ফলে তারা উপলব্ধি করে যে, “সভ্যতা 
সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা অনেক অগ্রসর” ৷ তখন তারা মুসলিম 
গ্রন্থসস্তারকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে এই সংযোগকে আরো পরিণতি 
মুখি করে তুলে । সে সময় একত্ববাদের সূর্যসন্তানরাই বিজ্ঞানের নেতৃত্্‌ 
দিয়েছিল । যাদের মধ্যে আল রাযী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, জাবের ইবনে 
হাইয়ান, আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, ইবনে সীনা, ইবনে খলদুন ও আল বেরুনী 
অন্যতম | 


। আত্তার্তহীদ ৩১ 


আধুনিক ইউরোপ যে আরবদের হাতে গড়া তা এঁতিহাসিকরাও অকপটে 
স্বীকার করেছেন | এনসাইক্লোপিডিয়া অব বিটেনের প্রবন্ধকার লিখেন, “এই 
সময় মুসলমানদের কাছে লক্ষাধিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ অসংখ্য পাঠাগার ছিল । 
বিজ্ঞানের উন্নতির পিছনে যেসব মৌলিক উপাদান সক্রিয় ছিল, এই গুস্তা 
বেলী বা, রাবার্ট বেফাল্ট, জি এইস রাবার্টস, মান্ট গেমরিভাট-এর মত 
সত্যনিষ্ঠ গবেষকগণ এখন স্পষ্ট স্বীকার করছেন যে, আরবদের গবেষণা- 
আবিষ্কারের ফলেই মূলত ইউরোপে বিজ্ঞান-যুগের সূচনা হয়েছে । 

তাই গভীর পর্যবেক্ষণে বলতে পারি যে, আধুনিক বিজ্ঞানে যে মুসলিম 
মনীষীদের বিরাট ভূমিকা ছিল তা এক এঁতিহাসিক সত্য | তবে এটা তাদের 
কোন একক অবদান নয়, বরং প্রকৃত অর্থে তা ছিল ইসলাম বা 
একত্ববাদেরই অবদান | তাই ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের জনক | 

সূত্র: ওয়াহিদুদ্দীন খান লিখিত ইসলাম আধুনিক সভ্যতার জনক" গ্রন্থের 
অসংখ্য অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্তসার | 


মুহাম্মদ ইযাযুল হক 


ভারত বাংলাদেশের চারপাশে সে অবরোধের বলয় সৃষ্টি করেছে তাতে ধীরে 
ধীরে আমরা হায়দারাবাদ ও সিকিমের পরিণতির দিকে এগোচ্ছি ৷ ভারতের 
প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্বের যতই গাল-গল্প বর্ণনা করিনা কেন; যে কারণে 
তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করে, সে কারণে বাংলাদেশ ভূখান্ডে স্বাধীন 
বঙ্গভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলকে বিচ্ছিন করার অপচেষ্টায় সহায়তা দিয়ে 
আসছে । বিচ্ছিনতাবাদীদের সহায়তা দান, পানি আগ্রাসন, সীমান্তে আগ্রাসন 
চালিয়েই ভারত ক্ষান্ত নয়; মাদকদ্রব্যের অবাধ চোরা চালন, ডিস এন্টেনার 
মাধ্যমে এদেশের তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত কার্যক্রম 
পরিচালনা করে আসছে । চারিদিক থেকে তারা আমাদের পঙ্গু করে অঙ্গরাজ্য 
বা কদররাজ্যে পরিণত করার ষছযন্ত্র দেশপ্রেমিক মহল বারংবার সতর্ক করে 
আসলেও শাসকগোষ্ঠী পুরোপুরি নির্বিকার | তাদের দুর্বলতার কারণে আমরা 
মার্কিন ভারতের কাছে স্বাধীনতা টুকুও হারাতে বসেছি। ভারতের 
আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে যখন দেশের মানুষ সোচ্চার 
তখনই মার্কিন বাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমান্ডার বরাট উইলার্ড 
বাংলাদেশে তাদের বিশেষ বাহিনী মোতায়েন থাকার খবর দিলেন । 
বাংলাদেশ, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে মার্কিন পশ্চিমা 
শকুনদের চক্রান্ত আজকের নয় । মধ্য প্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাঈলের মত 
পশ্চিমা সাম্রাজ্যের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে খিস্টানরাজ্য ও ভারতের 
মদদে বাংলাদেশের ১৯টি জেলা নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি নামক হিন্দু রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা দৃশ্যত কথা হলেও থেমে নেই । সুযোগ পেলেই মাঝে 
মাঝে মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে। বাংলাদেশে মার্কিন বিশেষ বাহিনী 
মোতায়েনের খবর মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। 

এতদিন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের মার্কিন রাখাল বলে গালাগাল 
করেছি। কিন্তু নিজ ঘরে বিদেশী পশুবাহিনী পোষা হচ্ছে তা ভাবতেই 
পারিনি ৷ তবে পূর্বাভাস পেয়েছিলাম । ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে 
আ'লীগের উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ও ইরাকের বধ্যভূমির খল-নায়ক, 
মুসলিম গণহত্যাকারী কার্ল সিও বাকো যৌথভাবে বাংলাদেশের 
মৌলবাদী(1) দমনের জন্য আবরাহা বাদশা ডেকে আনার থিসিস রচনা 
করেছিলেন । দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবিরা আজকের সেই আশংকা তখন ব্যক্ত 
করেছেন । কিছুদিন আগে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আফগান-পাক 
বিষয়ক মার্কিন কর্মকর্তা রিচার্ড হল ক্রুকের সাথে বৈঠক হয় । আফগানে 
বেকায়দায় মার্কিন সৈন্যদের উদ্ধারে বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী পাঠানোর 
আলোচনা নিয়ে উক্ত বৈঠক হলেও জনতার দাবির মুখে তা বোস্তে যায় । 
আমাদের শাসক গোষ্ঠির বিদেশি প্রভূদের সুনজর লাভের অতি উৎসাহের 
কারণে দেশ ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে এগুচ্ছে । দেশের স্বার্থ, জনগণের 
মতামতের দিকে তোয়াক্কা না করে বিদেশি প্রভুদের এজেন্টা বাস্তবায়নের 


মে১২ 


ফলাফল কখনো সুখকর হয়নি । এক্ষেত্রে আমাদের সরকার হয়ত 
বিদেশীদের চিনেনা | নিজেদের প্রয়োজনের পর ছুটে ফেলে দিতে তারা 
কতটা সিদ্ধহস্ত তার উদাহরণ আজকের মধ্যপ্রাচ্য । ইদি আমিন, হোসনি 
মোবরকরা বিদেশিদের অনুকূলে অর্থে, মদদে পরিপুষ্ট শাসক ছিলেন । 
আবার সেই বিদেশিদের মদদে তাদের অপমানজনক বিদায় হয়েছে। 
অতএব আমাদের শীসকদের বিদায়ী চাটুকারদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
গ্রহণের শুভবুদ্ধি উদয় হোক, এই প্রত্যাশী করছি । আল্লাহ দেশ ও জাতিকে 
হেফাজত করুন । 


মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ চাটগামী 


বায়েজিদ বোস্তামী (ছি 


শীতের এক রাত । হযরত বায়েজিদ এরি শুয়ে ছিলেন এক গভীর জঙ্গলে । 
তার গাযে ছিল পশমের এক পুরু কম্বল । নিদ্রিত অবস্থায় তার যা হল, 
তাতে গোসলের প্রয়োজন । কিন্তু প্রচণ্ড শীত । গোসল করতে মন গড়িমসি 
করতে লাগলো । তখন তিনি ভাবলেন প্রবৃত্তিকে শাস্তি না দিলে সে জব্দ হবে 
না। অতএব একটি কুয়ার পানিতে সুন্দরভাবে গোসল করে সারারাত সেই 
ভেজা কম্বল পরেই কাটিয়ে দিলেন । 

প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন ৷ এক দরিদ্র ইহুদি 
পরিবারবর্গের খুবই অসুবিধা হত । এমনকি তেলের অভাবে ঘরে আলো 
জ্বলত না । তার একটি শিশু সন্তান ছিল | রাতের বেলায় সে খুব কান্নাকাটি 
করতো | হযরত বায়েজিদ এছ সেই ঘরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করে 
দেন । 

ইহুদি ফিরে এসে একথা শুনে খুব খুশি হলেন । হযরতের প্রতি তার শ্রদ্ধা 
বেড়ে যায় । তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শুধু বাইরের আধারে নয়, আমরা 
রয়েছি ভেতরের আঁধারে ৷ চল, তার কাছে গিয়ে এ আঁধার দূর করি । 
স্বপরিবারে হযরত বায়েজিদ ঞ্রক্-এর কাছে গিয়ে তিনি ইসলামে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন । ইসলামের আলো এসে তাদের মনের কালিমা ও আঁধার দূর 
করে দেয় । 


সঞ্জয় দেবনাথ 
সংবাদকমী 


আহ্বান 
মুনাওয়ার শাহাদাত 


আর কত কাল থাকবিরে মন 
ভুলে প্রভুর আদেশ, 
শেষ-বিচারের আদালতে 
করবি কী তুই পেশ । 
সরল-সোজা পথে, 

তবেই পাবি হুর-গেলমান 
চড়বি সুখের রথে । 

যে পথ ধরে জয়ের নায়ে 
ভাসছে সাহাবা, 

তোর কি ও-মন চায়না পেতে 
প্রভুর মারহাবা । 

অসৎ সঙ্গে মনের রঙ্গে 
করিস যদি ভুল, 
দীন-দুনিয়া যাবে-রে তোর 
হারাবি তুই কুল । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ছড়া-কবিতা 


আমার বাংলাদেশে 


যোনায়েদ হোসাইন 
সুন্দর মম মাটি ও মানুষ 
পুম্পিত মনোরমা, 
মনি্ধ শীতল অ্রষ্টার দেওয়া সৃষ্ট তিলোত্তমা । 
দেখতে কি চাও বন্ধু তুমি 
দেখে যাও একটু এসে, 

সবুজ শ্যামল স্বগ্নভূমি 

কত কি আমার দেশে | 

পদ্মা মেঘনা যমুনার স্রোত, 
আছে কি তোমার দেশে? 

বক্ষ ভেদিয়া হাজার নদী 
মিলেছে সাগরে শেষে? 

আধাঢ শ্রাবনে ও নীল গগনে 
চলে কি সাগর ভেসে? 
জলামগনে দখিনা পবনে 
দোলে কি ধানের শীষে? 

ও নদীর বুকে মহা উল্লাসে 
নাও কি ভাসায় মাঝি? 

প্রমও অর্নবে দুর্যোগ ত্রাসে 
জীবন কি রাখে বাজি? 

শরৎ আকাশে তোমার সে দেশে 
ওড়ে কি শুভ্র মেঘ? 

বনে ফোটে কি কাশফুল আর 
শিউলি ওঠে কি জেগে? 

বাজে কি মিনারে আযানের সুর? 
প্রভাতে বাজে কি পাখি কলরব? 
হেমন্তে তোলে কি সোনালি ফসল? 
পালিত হয় কি নবানোৎসব? 
খেজুর রস ও গ্রাম্য পিঠা? 

পাও কি তুমি দাদির মুখে 


বরাবর 
বিভাগীয় সম্পাদক 


কেচ্ছা শোনার আনন্দটা? 
বসন্ত দূত আগমনি গান 
গাহে কি অনুরাগে? 

গোলাপ, বেলি, জুই, চামেলী 
ফোটে কি তব বাগে? 
রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা 
সুরভী ঢালে কি হেসে? 


জোঞ্জ জ্বালে কি চন্দ্রমা তার চাদনি রাতে এসে? 


আধারের বুকে মহা উৎসুকে 
চলে কি জোনাকী মিছিল? 
জ্বলে কি রণীন ঝিলমিল? 
খোদার দেওয়া করুণা রাজি 
এখানে রাশি রাশি, 

এ মাটির লাগি লক্ষ জীবন 
দিয়েছে এদেশবাসী | 

প্রার্থনা প্রভু এই লীলাভূমি 
জনম জনম যাই যেন ভালোবেসে, 
মীর জাফর আর না আসে যেন 
আমার বাংলাদেশে । 


তোমরা পারবে 
এস. এম. রায়হান চৌধুরী 


শোনো হে যুবক ভাই, শোনো তোমরা 
তোমাদের কাছে করি প্রত্যাশা । 
যৌবনকে নিওনা পুতুল খেলা, 

জয় করতে পারবে না কখনো পুস্পমালা । 
দেহের যৌবন নয়; 

মনের যৌবন দিয়ে 
এগিয়ে চলো সামনের দিকে, 

তোমাদের পথপানে 
দেশবাসী আছে চেয়ে । 


আবেদনপত্র 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


: মাসিক আত্-তাওহীদ 
* ভাইয়া, 


* আমি মাসিক আত্-তাওহীদ'র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
* কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি। 


সদস্য কুপন 


মনকে করে বিশাল । 

আজকের যুবসমাজ ভাই! 

করো না তোমরা অন্যায়-অবিচার; 

সৎ উপার্জন করে, সৎ পথে চলে, 
জীবনকে গড়ো আল্লাহর প্রিয় বান্দা রূপে । 


ফোরামের নিয়মাবলি 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর 
বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 
হতে পারবে । 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে 
পুরণ করে ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য 
নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা 
হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের 
জন্য ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং 
যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর 
অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র 
প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ 
যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115110117. 1)006)277111. ৫0771 


,.* [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


ভারতের এক আদালত পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
২... সময় ২৩ জন মুসলমান হত্যার দায়ে 
্‌ ১৮ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড 
দিয়েছে । ২০০২ সালে ওই দাঙ্গায় ২ 
. হাজারের বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটে । 
আদালত মানবতা বিরোধী অপরাধের 
র জন্য অপর € ব্যক্তিকে ৭ বছর মেয়াদি 
রে রজ্তা দূ 15588578 
দেয় । ওই ঘটনায় ২৩ জনের মৃত্যু হয় । নিহতদের ৯ জন মহিলা ও ৯টি 
শিশু | 
বিচারক পোনাম সিং বলেন, আদালত হত্যা ও অপরাধ ষড়যন্ত্রে ১৮ জনের 
জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে এবং হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে ১৮ জনকে দোষী 
সাব্যস্ত করা হয়েছে। গুজরাটে ২০০২ সালে দুক্কৃতিকারীরা ট্রেনে 
অগ্নিসংযোগ করে প্রায় ৬০ জন হিন্দু তীর্থযাত্রী হত্যা করে । এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে ওই সহিংসা ছড়িয়ে পড়ে । হিন্দু দাঙ্গাকারীরা প্রতিশোধ নেয়ার 
জন্য গুজরাট জুড়ে মুসলমান প্রতিবেশীদের ওপর ৩ দিন ধরে রক্তাক্ত হামলা 
চালায় | ব্রিটেন থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এটি ভারতে 
সবচেয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । দাঙ্গায় ২ হাজারের অধিক লোকের 
মৃত্যু হয় । যাদের বেশির ভাগই মুসলিম | এই দাঙ্গা থামাতে ব্যর্থতার জন্য 
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা 
নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করা হয় । 


হিফয প্রতিযোগিতার জন্য মক্কায় 
স্থায়ী বৃত্তি চালুর পরিকল্পনা 


সৌদি পর্যটন ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিন্স সুলতান বিন 
সালমান বলেছেন, শিশুদের কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতার জন্য পবিভ্র 
মক্কায় একটি স্থায়ী বৃত্তি ব্যবস্থা চালু 
করা হবে । মক্কায় প্রতিবন্ধী শিশুদের 
জন্য অনুষ্ঠিত প্রিন্স সুলতান বিন 
সালমান কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতার 
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রিস বলেন, পবিত্র 
কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতা আন্ত 
্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং 
আগামী বছর অনুষ্ঠের ১৭তম 
প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কারের মান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে । 

তিন স্তরের লোকদের জন্য তিনটি শাখায় সেই হেফজ কুরআন প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয় । প্রথম স্তরে সে সব শিশুদের রাখা হয়েছে যারা শারীরিক 
প্রতিবন্ধী ৷ যাদের প্রতিযোগিতা ১ম পারা থেকে ১০ম পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে । দ্বিতীয় স্তরে ছিল সেসব শিশুরা যাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সাথে 
মুখের জড়তা রয়েছে এবং যাদের সমগ্র কুরআন শরীফের ৫ পারা মুখস্থ 
রয়েছে । আর তৃতীয় স্তরে ছিল সে সব শিশু যাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা 
রয়েছে অথবা শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের সমস্যা রয়েছে । এদের 


মে'১২ 


জন্য ছোট ১০টি সুরা মুখস্থ অথবা ৩০তম পারা মুখস্থ থাকা প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ীদের পুরস্কার মূল্য ২০ থেকে ১৫ হাজার সৌদী রিয়ালের মধ্যে । 
এছাড়া প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০০ রিয়াল করে দেয়া হবে । সাথে পবিত্র 
কুরআন শরীফের প্রিন্ট ও ইলেন্ত্রনিক সংস্করণ সাথে একটি ল্যাপটপ 
কম্পিউটার, একটি ঘড়ি ও একটি ব্যাগ প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণকারীদের জন্য শর্ত হচ্ছে তাদেরকে উপসাগরীয় সহযোগিতা 
পরিষদভূক্ত দেশের নাগরিক অথবা বিদেশে অবস্থানরত সৌদী নাগরিক হতে 
হবে । তাদেরকে অবশ্যই হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা প্রতিবন্ধীত্ের 
সনদ থাকতে হবে | এদের বয়সসীমা হচ্ছে ১৫ বছর | 


হাজীদের জন্য মদীনায় নতুন 


অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে 

81985557188 
বড় অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা 
করেছ । এর আনুমানিক ব্যয় ধরা 
হয়েছে ৬০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল। 
বলেন, প্রতি বছর ৭০ লাখের বেশি হজ 
ও ওমরা পালনকারীদের যাতে সেবা 
দেয়া যায়, সেভাবেই নতুন কেন্দ্রটির 
ডিজাইন করা হয়েছে । তিনি বলেন, 
০০ জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য হিজরায় 
একটি স্টেশন থাকবে এবং অপরটি হবে মনোরেইল প্রকল্প নির্মাণের জন্য, 
এটি হাজীদের জন্য গুণগত দিক থেকে উন্নত সেবা নিয়ে আসবে বলে আরো 
জানান তিনি | 

আল-হাজ্জার বলেন, মন্ত্রণালয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । মদিনায় এর 
প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি সৌদি 
রিয়াল । বর্তমান প্রধান কার্যালয়ের কাছে আমরা নতুন €টি সরকারি ভবন 
নির্মাণ করব ৷ একথা জানান তিনি | হজের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার অংশ 
হিসেবে পবিত্র দুই মসজিদের খাদেম বাদশাহ আবদুল্লাহর নির্দেশেই তিনি এ 
সফর করেন, হজমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা জানান । 


যারা কুরআন পোড়ায় তাদের মুখে 


মানবাধিকারের কথা মানায় না : শ্রীলংকা 

১৯৬৪ ও ৩৩ 
শালি টিক টিনার 
এক জনসমাবেশে তিনি গত সোমবার 
এ কথা বলেছেন । তিনি বলেন, যারা 
পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মতো 
জঘন্যতম অপরাধ করছে তাদের মুখে 
মানবাধিকারের কথা মানায় না। গত 
বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা পবিত্র কুরআন পোড়ায় । শ্রীলংকার 
প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, শ্রীলংকার জনগণ মানবাধিকারের বিষয়ে ভালো 
জ্ঞান রাখেন এবং তারা কোন বিদেশি শক্তির আধিপত্য মেনে নেবে না। 
মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সব সময় অগ্রগামী ছিল বলেও তিনি 
দাবি করেন । তিনি বলেন, শ্রীলংকায় সিংহলী, তামিল ও মুসলিমসহ সব 
সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার রয়েছে এবং সবার অধিকার নিশ্চিত 
করা হবে । 

সম্প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল বা ইউএনএইচআরসি শ্রীলংকার 
বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোর উত্থাপিত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে । 
শ্রীলংকার সরকারি সেনারা যুদ্ধাপরাধ করেছে, ফলে এর তদন্ত করতে হবে । 
ভারতও ওই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে । 


3: নি ০ ১১০৫ 


0) আত্তার্তহীদ ৩৪ 


করেছে সুইডিশ আাকাডেমি 

রয়টার্স, ইরনা: ইরানে সন্তাব্য ইসরাইলি হামলা ও ইসরাইলের পরমাণু 
অস্ত্রের বিরুদ্ধে কবিতা লেখার দায়ে একদল ইসরাইলি লেখক সাহিত্যে 
নেয়ার দাবি জানিয়েছে । তবে সুইডেনের সংশ্লিষ্ট আযাকাডেমি তা সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করেছে। সুইডিশ ত্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব পিটার এনগ্রান্ড 
গতকাল এ ব্যাপারে বলেছেন, “গন্টার গ্রাস ১৯৯৯ সালে সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছিলেন কেবল সাহিত্য-মানের কারণে এবং একমাত্র মানের 
ভিত্তিতেই । আর এ বিষয়টি সাহিত্যের অন্যান্য নোবেল বিজয়ীদের জন্যও 
প্রযোজ্য ।' তিনি আরও বলেছেন, “ওই পুরস্কার ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে 
সুইডিশ আ্যাকাডেমিতে কোনো আলোচনা হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে 
না।' ইসরাইলের হিব্রু লেখক সমিতি গুন্টার গ্রাসের 'অবশ্যই যা বলা 
দরকার শীর্ষক ওই কবিতার নিন্দা জানিয়েছে এবং অন্যান্য দেশের 
লেখকদেরও ওই কবিতার নিন্দায় শরিক হতে বলেছে । জার্মানির একটি 
দৈনিকে গত সপ্তাহে ওই কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর একদল বর্ণবাদী ইহুদি 
ও জার্মান কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । দখলদার ইসরাইল সেখানে 
গুন্টার গ্রাসকে অবাঞ্কিত ঘোষণা করেছে । এদিকে গুন্টার গ্রাস বলেছেন, 
ইসরাইল সম্পর্কে উচিত কথা বলায় তার প্রতি সমর্থনসূচক বার্তার বিপুল 
স্তুপ জমে উঠেছে। 


কসোভোয় মুসলমানদের মধ্যে 

ধর্ম পালনের প্রবণতা বাড়ছে 
1090558550585888758 579৬ 
নন বাড়ছে । অন্যদিকে এর প্রভাবে 
দরিদ্রদের মধ্যে দান-খয়রাত করার 
 প্রবণতাও বাড়ছে কসোভোর 
প্রিস্টিনাভিত্তিক থিংক 


রনির নিরাকার 
এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটি নতুন বিষয় । কসোভোর নাগরিকরা বলছে, 
সদ্য স্বাধীনতা লাভকারী দেশটি ক্রমশ ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে । ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ও এসেম্লি অব দ্য 
ইসলামিক কমিউনিটি অব কসোভো নামক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের 
ভাবনা ইউরোপীয়দের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । তার প্রতিষ্ঠানটি ইমাম 
বাছাই ও তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে | 

কসোভোয় দ্রুতহারে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ছে । বাড়তি মুসল্পির স্থান 
সংকুলানের জন্য রাজধানী প্রিস্টিনায় একটি বড় মসজিদ নির্মাণের দাবির 
বিষয় নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করছে বিরোধীরা । 
বর্তমানে প্রিস্টিনায় ২২টি মসজিদ আছে, তবে আকারে এগুলো খুবই ছোট । 
ফলে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না । ফলে শুক্রবার বাধ্য হয়ে জুমার 
বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের পথে আমরা ইসলামকে কোন বাধা 
হিসাবে দেখছি না । ২০ লাখ অধিবাসীর দেশ কসোভোর মোট জনসংখ্যার 
৯৫ শতাংশের বেশি হচ্ছে আলবেনীয় মুসলমান । কসোভো ১৯৯৯ সাল 
থেকে জাতিসংঘের তত্বাবধানে চলে আসছে । ২০০৮ সালে দেশটি স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে । এর আগে এটি ছিল সার্বিয়ার একটি প্রদেশ । সাবীয় সৈন্যরা 
কসোভোতে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালায় । এতে দেশটির অনেক মানুষ 
হতাহত হয় ৷ এখানকার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মের মাঝে কোন 
ধরনের চরমপন্থা ও উগ্রনীতির পক্ষে নয় । 


মে'১২ 


বিমান যাত্রীদের জন্য নামাযের 
সময় জ্ঞাপক যন্ত্র উদ্ভীবন 


বিমান ভ্রমণের সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেঘের ওপর দিয়ে চলতে হয় ব্যবসায়ী 
আবদুল হামিদ ইভান্সের ৷ সমুদ্ধ পৃষ্ঠ 
থেকে হাজার হাজার মিটার উপর দিয়ে 
বিভিন অঞ্চল অতিক্রম করেন তিনি । 
ফলে অনেক সময়ই তিনি দৈনিক € 
ওয়াক্ত নামাজের বেশিরভাগই আদায় 
করতে পারেন না লন্ডন ভিত্তিক একটি 
ওয়েব সাইটের প্রতিষ্ঠাতা ইভান্স গত 
শুক্রবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, যখন আমি বিমান ভ্রমণে থাকি 
তখন অধিকাংশ সময়েই নামায আদায় করা হয় না। তবে দেরিতে হলেও 
যারা বিমানে ভ্রমণে থাকেন তাদের নামায আদায়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে 
আমি কিছু একটা করার চিন্তাভাবনা করছি । তার প্রতিষ্ঠিত ওয়েব সাইটটি 
ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হালাল খাদ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোথায় 
কোথায় পাওয়া যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে থাকে | ইভান্সের 
মতোই আকাশ পথে ভ্রমণকারী লাখ লাখ মুসলমানকে বাধ্য হয়ে দৈনিক ৫ 
ওয়াক্ত ফরয নামাযের বেশির ভাগই পরিত্যাগ করতে হয় । 


হাযদরাবাদ নগরী : ৪২১ 
বছরের এতিহ্য 


প্রাটীন সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি ও 
এর বহুজাতির অপূর্ব সম্মিলন আমাদের এই 
৮ থেকে অনেকাংশে এগিয জনবহুল ও 
বিশাল আযতনের দেশ ভারত | ২৫টি 
৪... রাজ্য নিয; গঠিত ভারতের অন্ধ 
_ প্রদেশের অবস্থিত পঞ্চম বৃহত্তম নগরী 
এক ৮৯ হাযদরাবাদ | যা প্রতিষ্ঠিত হযছেল 

ক্রি ৪২১ বছর আগে । 


রমন সন্তানরা 
আমেরিকায কুমারী মায়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে । বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের 
| জেরে অনাকাজ্ষিত নবজাতক নিয়ে 
কারো কোনো মাথাব্যথা আছে বলে 
মনে হচ্ছে না । ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক 
গবেষণা সংস্থা “চাইল্ড ট্রেন্তর সর্বশেষ 
পর্যবেক্ষণ জরিপে উদঘাটিত হযছে, 
গত ৫ দশকে অনুধর্ব ৩০ বছর বয়েসী 
কুমারী মায়ের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে 
বেড়েছে । 

গরিব পরিবার এবং স্কুল-কলেজ থেকে 
ড্রপআউট হওযা অবিবাহিত নারীর মধ্যেই সন্তান ধারনের ঘটনা বেশি । তথ্য 
অনুযায়ী, ২০০৯ সালে কুমারী মায়ের সংখ্যা ৪১ শতাংশ । এসব শিশুর ৭৩ 
ভাগ জন্মেছে কৃষ্থাঙ্গ কুমারী মাযরে গর্ভে । ল্যাটিনো ৫৩ এবং শ্বেতাঙ্গ 
কুমারী মাতার সংখ্যা হচ্ছে ২৯ শতাংশ । 

সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত ওই গবেষণায় আরো জানা 
গেছে, যারা কলেজে নিযমিতভাবে পড়াশোনা করছেন এবং গ্র্যাজুয়েশন 
করেছেন এমন নারীর মধ্যে বিয়ে বহির্ভূত সন্তান ধারণ সংখ্যা নগণ্য । এক 
সময আমেরিকায় এ শিশুকে অবৈধ শিশু হিসেবে অভিহিত করা হলেও এখন 
আর সে ধরনের শব্দ কেউই উচ্চারণ করে না। 

অর্থাৎ বিষযটি এখন স্বাভাবিক হয পডছে । এমনকি এখন কেবলমাত্র 
গরিব এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেই তা সীমিত নেই । তার বিস্তৃতি 
ঘটেছে মধ্যমশ্রেণীর আমেরিকানদের মধ্যেও | 


। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় বর্ষের 
১৪৩২-৩৩ হি. _ ২০১১-২০১২ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. বারী মুহাম্মদ ওমর ফারুক (কুতুবী) | ২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ অবদুর রহমান 


পিতা: মরহুম মুহাম্মদ বদিউল আলম 

গ্রাম: উত্তর বাঘখালী, ডাকঘর: ধুরুং বাজার 
থানা: কুতুবদিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৭-৭৭৪২২৮ 


৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ কাসেম 

পিতা: জনাব ছেয়দ আহমদ 

গ্রাম: পূর্ব-উত্তর পাড়া, ডাকঘর: শাহ পরীরদ্বীপ 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২২-৩৩৬০১৩ 


৭. মীও. ক্বারী মুহাম্মদ শিবিবির আহমদ 
পিতা: মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান 

গ্রাম: বদরপুর, ডাকঘর: পুরণ কাশিমপুর 
থানা: মতলব, জেলা: চাদপুর 

ফোন: ০১৯১৭-৬০৫২১৩ 


পিতা: জনাব মুজিবুর রহমান 

গ্রাম: কাওয়াখোলা, ডাকঘর: সাহা বেলীশ্বর 
থানা: ধামরাই, জেলা: ঢাকা 

ফোন: ০১৭৪২-৬৮৩২০৬ 

৫. মীও, বারী মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম 
পিতা: মরহুম হাজী এজলাস মিয়া 

গ্রাম + ডাকঘর: জিরি 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৬-৬০৮৬৩৮ 


৮. মাও. ্তবারী মুহাম্মদ উবাইদুল্নাহ 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হোছাইন 


৩. মাও. কীরী মুহাম্মদ ফরহাদ হোসাইন 
পিতা: জনাব নয়া মিয়া (সরকার) 

গ্রাম: হরিপুর, ডাকঘর: বালাচওড়াহাট 

থানা: কোতয়ালী, জেলা: রংপুর 

ফোন: ০১৭৪৯-৩২৭৮৩৩ 

৬. মাও, বারী মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 
পিতা: জনাব তারামিয়া মন্ডল 

গ্রাম: কুর্শিপাড়া, ডাকঘর: কুর্শিপাড়া 

থানা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: মোমেনশাহী 

ফোন: ০১৭৪ ৭-৯৩৩৭৭৬ 
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নালা বাজার, থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৫-৬২১৩৭৫ 


শা] 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম বর্ষের 
১৪৩২-৩৩ হি. _ ২০১১-২০১২ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. বারী হাফেজ মামুনুর রশিদ 
পিতা: হাজী আবদুল করীম 


গ্রাম: ডিগলিয়া পালং, ডাকঘর: চাক বৈঠা বাজার 


থানা: উখিয়া জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২২-৩২৪০৮০ 


৪. মাও. ত্বারী মু. আতাউন্লাহ আজাদী 
পিতা: জনাব হাজী ইদীস 
গ্রাম: পূর্ব পাড়া খন্দার বিল, ডাকঘর: মাতার 
বাড়ি, থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৫-১১৩১৩৯ 


৭. মাও. কবরী মুহাম্মদ সাঈদুল হক 
পিতা: জনাব জালাল আহমদ 

গ্রাম: ইনানী, ডাকঘর: ইনানী 

থানা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৪-৩৩৯১৩৪ 


১০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ নুর ফয়াজ 
পিতা: মাওলানা নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: জাদি মুড়া, ডাকঘর: রংজ্ঞাখালী 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৫-২৭১৬৮৭ 


১৩. মাও. স্থারী মুহাম্মদ হারুন 

পিতা: জনাব মুহাম্মদ হামিদুর রহমান 

গ্রাম: পূর্ব কোদালা, ডাকঘর: কোদালা বাজার 
থানা: রাংগুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৩৫-৬৭২৬৩৪ 


মে'১২ 


২. মাও. ত্বারী হাফেজ সাজ্জাদুল ইসলাম 


পিতা: হাজী সিরাজুল ইসলাম 

গ্রাম: সিকান্দর পাড়া, ডাকঘর: ঈদগাও 
পোকখালী, থানা + জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৮-১৫৫১১৯ 


৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ফুরকান 
পিতা: আবদুল জব্বার 

গ্রাম: ছনুয়া, ডাকঘর: ছনুয়া বাজার, 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১৭-৭৫১৮৬৭ 


৮. মাও. কারী হাফেজ মুনিরুল ইসলাম 
পিতা: জনাব মাওলানা আবদুর রহমান 

গ্রাম: দ: পুকুরিয়া, ডাকঘর: চৌমহনী 

থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১-৭৭৪৪০৬ 


১১. মাও. ব্থবারী মুহাম্মদ রেজাউল করীম 
পিতা: জনাব আবদুল মালেক 

গ্রাম: আমড়াগাছিয়া কালিবাড়ি, ডাকঘর: 
কালিবাড়ি, থানা: শরনখোলা, জেলা: বাগের 
হাট, ফোন: ০১৯৪৪-৯৬৫৩৯৯ 


১৪. বারী শেখ ফরীদ উদ্দীন ইমরান 
পিতা: জনাব শেখ রুস্তম আলী 

গ্রাম: রঘুনাথপুর, ডাকঘর: কমলাপুর 
থানা: নড়াইল, জেলা: নড়াইল 


ফোন: ০১৯৩৮-৬০৪ ০৭৫ 


৩. মাও. ব্বারী হাফেজ জাকারিয়া 
গ্রাম: শামবাড়ি, ডাকঘর: রায়তলা 
থানা: কতোয়ালী, জেলা: কুমিল্লা 
ফোন: ০১৭১৫-৪৬১৭০০ 


৬. মাও. ক্বারী হাফেজ মুহাম্মদ নুরুল্লাহ 
পিতা: জনাব আহমদ সফা (রহ.) 

গ্রাম: পূর্ব ইলসা মৌলভী বাড়ি, ডাকঘর: 
ইলসা, থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৭-৬৭৬৬৯৮ 


৯. মাও. বারী মুহাম্মদ মনছুর আলম 
গ্রাম: নিয়াজর পাড়া, ডাকঘর: দরবেশ হাট 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৪-৩৩৮৮৫৭ 


১২. ত্ারী হাফেজ আরেফুল ইসলাম 
পিতা: জনাব নুরুজ্জামান 

গ্রাম: ভাগপারুল, ডাকঘর: তিলনা 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৩৩-২৬১২০৭ 


১৫. মীও. বারী মুহাম্মদ আবু জর 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছমদ 

গ্রাম: দক্ষিণ ঝানার ঘোনা, ডাকঘর: লিংক 
রোড়, থানা + জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৭-২৭৪৪৩৫ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


১৬. মাও. বারী মুহাম্মদ আরিফুর রহমান 
পিতা: জনাব ইয়াকুব মিয়া 

গ্রাম: মোহর বাগ, ডাকঘর: কে. ডি. হাট, 
থানা: দাগনভূজ্ঞা, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮১৫-১৬৬০৮৩ 


১৯. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন 


পতা: জনাব মরহুম বদিউল আলম 

গ্রাম: পাগলীর বিল, ডাকঘর: ডুলাহাজারা, 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮১৫-০৩৪৭৭৫, ০১৮২৭-১০৫৯২৪ 


২২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ইমরান 
পিতা: জনাব মাওলানা হাফেজ ফারুক 
গ্রাম: কান্দিপাড়া, ডাকঘর: জগন্নাথ হাট 
থানা: রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৫-১৩ ৭৩০৫ 


২৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ইসমাঈল 
পিতা: মৃত জনাব হাফেজ আবদুল গফুর 
গ্রাম: কুঞ্জশ্রীপুর, ডাকঘর: কুঞ্জশ্রীপুর 
থানা: চৌদ্দ গ্রাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৯-৫৯৫৫৯২ 


২৮. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আমির হোসাইন 
পিতা: জনাব নুর আহমাদ 

গ্রাম: পূর্ব সাহাবদী নগর, ডাকঘর: হাজারী হাট 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১-৭১০৪১৫ 


৩১. মাও. বারী মুহাম্মদুল্সাহ 

পিতা: জনাব আলী আহমদ 

গ্রাম: হিমছড়ি, ডাকঘর: ধোয়াপালন 

থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৪৩-৭২৬৫৫৭ 

৩৪. মাও. ক্বারী হাফেজ নেজাম উদ্দীন 
পিতা: জনাব বদর উদ্দীন 

গ্রাম: উত্তর সুতরিয়া, ডাকঘর: ধলঘাটা 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২০-১৮৫৬১৮ 


৩৭. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবদুল হালীম 
পিতা: জনাব মরহুম মুহাম্মদ আবদুল মালেক 
গ্রাম: পশ্চিম গহিরা, ডাকঘর: গহিরা 

থানা: রাউজান, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২২-৯০৯৬৫৮ 


৪০. মাও. বারী মুহাম্মদ রাশেদুল্সাহ 


পিতা: জনাব মরহুম সোলতান আহমদ (মিয়াজী) 


গ্রাম: খামার পাড়া, ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১৩-৯৭২৪৬৮ 


৪৩. মাও, ত্র মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন 


পিতা: জনাব নুরুল আবছার 

গ্রাম: বাশখালী, ডাকঘর: আবুর হাট 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ০১৮২৭-৪১১১১৭ 


মে'১২ 


ফোন: ০১৭৫৩-৯২১১৮৯ 


২০. মাও, ব্ারী মুহাম্মদ আশরাফ আলী 
পতা: জনাব আধীমুদ্দীন 

গ্রাম: বাংধারা, ডাকঘর: বড়গ্রাম, 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 

ফোন: ০১৭৫৮-৪৫৪৯২২ 


২৩. মাও. কারী মুহাম্মদ হুযাইফা 
পিতা: জনাব নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: বড়টিয়া, ডাকঘর: পাথরাইল 
থানা: দেলদুয়ার, জেলা: টাংগাইল 
ফোন: ০১৮৩২-৭৭৬৭০২ 


২৬. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবু তৈয়্যব 
পিতা: জনাব আবুল কাশেম 

গ্রাম: মালুমঘাট, ডাকঘর: মালুমঘাট 

থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


২৯. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ নুরুল আলম 
পিতা: জনাব মুনির আহমদ 

গ্রাম: মৌলভীর দুখান, ডাকঘর: মৌলভীর দুখান 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-৯৭৮৪৭৯ 


৩২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আরেফুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান মিয়া 
গ্রাম: মুড়ইল বাজার, ডাকঘর: মুড়ইল বাজার 
থানা: কাহালু, জেলা: বগুড়া 

ফোন: ০১৭১৬-৮২৪৯৪৩ 


৩৫. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ 
পিতা: জনাব শহিদুল্লাহ 

গ্রাম: নরপাটি, ডাকঘর: ডোমবাড়িয়া 

থানা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১২-৬৯৯৫৯৫ 


৩৮. মাও. বারী মুহাম্মদ জিয়াউদ্দীন 
পিতা: জনাব জামাল উদ্দীন 

গ্রাম: বাঁশখালী, ডাকঘর: আজমপুর 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৩০-১০২৮৮৭ 


৪১. মাও. কারী মুহাম্মদ আবদুচছবুর 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হোসাইন 

গ্রাম: উমখালী, ডাকঘর: খরুলিয়া 

থানা: রামু, জেলা: কক্‌্সাবার 

ফোন: ০১৮৩৩-২০১৩০৩ 

88৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ইবরাহীম 
পিতা: জনাব মরহুম মুহাম্মদ আলী 

গ্রাম: চন্দ্রদিঘলিয়া, ডাকঘর: চন্দ্রদিঘলিয়া 
থানা + জেলা: গোপালগঞ্জ 

ফোন: ০১৯২৪-৯৭৮৯৯০ 


১৮. মাও. কারী মুহা. শোয়াইব (আদিল) 
পিতা: জনাব হাফেজ রশিদ আহমদ 

গ্রাম: লক্ষ্যারচর কাজীর পাড়া, ডাকঘর: 
চিরিংগা, থানা: চকরিয়া, জেলা: ককৃসবাজার 
ফোন: ০১৮১৮-১৪১০২৮ 


২১. মাও. বারী মুহাম্মদ মনজুরুল হক 
পিতা: জনাব মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ 
গ্রাম: ওছমান পুর, ডাকঘর: আজমপুর 
থানা: মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-০৫৩৫৬৫ 


২৪. মাও. বারী হাফেজ ত্োহা 
পিতা: জনাব মাওলানা আবু তাহেব 
গ্রাম: সুলতান পুর, ডাকঘর: নাবাব পুর 
থানা + জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৯২৬-৮৭৩৯০০ 


২৭. মাও. কারী মুহাম্মদ সাদেকুল্লাহ 
পিতা: জনাব কারি আবু দরদা (রহ.) 
গ্রাম + ডাকঘর: খরন্দীপ 

থানা: বোয়ালখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৪-৮৩৩৪৯৮ 


৩০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 
গ্রাম: গোরক ঘাটা সিকদার পাড়া, ডাকঘর: 
গোরক ঘাটা, থানা: মহেশখালী, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৭-০৪৫৫৪০ 


৩৩. মাও. কারী মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ 
পিতা: জনাব হাজী আবদুল গফুর 

গ্রাম: পূর্ব গোমাতলী, ডাকঘর: পোকখালী 
থানা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২০-০১৫০৬৩ 


৩৬. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ সায়েমুর রহমান 
পিতা: জনাব হাফিজ আহমদ 

গ্রাম: মাহেব পাড়া, ডাকঘর: লামা 

থানা: লামী, জেলা: বান্দারবান 

ফোন: ০১৮১৬-১১৯৫১৪ 


৩৯. মাও. স্থারী মুহাম্মদ আবদুল হালিম 
পিতা: জনাব ছেয়দ নুর 

গ্রাম: চালিতা তলী, ডাকঘর: মিন্নাত আলী হাট 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৭-৮৬৭৪৬০ 


৪২. মাও. ক্বারী হাফেজ মশিউর রহমান 
পিতা: জনাব মফিজ উদ্দীন 

গ্রাম: চকগোপাল, ডাকঘর: ঘাটনগর 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৩৪-৩১৮৮০০ 


8৫. মাও. ত্থারী মাহবুবুর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম আবদুল কুদ্দুছ 
গ্রাম + ডাকঘর: আশিয়া 

থানা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪০-৪২৬১৮৮ 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


৪৬. মীও. কারী মুহাম্মদ ফাহিমুল ইসলাম 18৭. মাও. কারী মুহাম্মদ আবদুল কাদের ৷ ৪৮. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 


পিতা: জনাব মাওলানা নুরুল হক পিতা: জনাব শাহ আলম পিতা: জনাব সাহাদত উল্লাহ 

গ্রাম: দরবেশ কাটা, ডাকঘর: মকবৃলাবাদ গ্রাম: উত্তর চর দরবেশ, ডাকঘর: ওলামা বাজার : গ্রাম: শিলঘাটা, ডাকঘর: দুপা ছড়ি বাজার 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১২-৮৪ ৫১৬৬ ফোন: ০১৮১২-৪৩৬১১০ ফোন: ০১৮১৩-৫১৫০২০ 

৪৯. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ৫০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ হামীদ শাহ ৫১. মাও. কারী মুহাম্মদ তারেক আজীজ 
পিতা: জনাব ফজলুল করিম পিতা: জনাব আবদুল্লাহ পিতা: জনাব মাওলানা আবদুল মজিদ 

গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাকঘর: টাইম বাজার . গ্রাম: পোরশা, ডাকঘর: পোরশা গ্রাম:, গোরকঘাটা ডাকঘর: গোরকঘাটা 

থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার থানা: পোরশা, জেলা: নওগী থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৯-৬২৫৯১৯ ফোন: ০১৭৩৫-৬০৮০৮২ ফোন: ০১৮২৯-৮৬৭৬৫৬[_ 

৫২. মাও, ক্বারী মুহাম্মদ আব্দুল জাববার ৫৩. মাও, বারী হাফেজ মুহাম্মদ নূর ৫৪. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ রিজওয়ান কবীর 
পিতা: জনাব মরহুম আব্দুর রাজ্জাক পিতা: জনাব আব্দুল হামীদ পিতা: জনাব ইয়াকুব আলী 

গ্রাম: ষাইট শালা, ডাকঘর: ষাইট শালা গ্রাম: জাছি মোড়, ডাকঘর: হীলা গ্রাম: ভবানী পুর, ডাকঘর: ভবানীপুর 

থানা: ব্রাক্ষণপাড়া, জেলা: কুমিল্লা থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার থানা: নবাব গঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর 

ফোন: ০১৮৩৫-৯৬০১৭৪ ফোন: ০১৮২৭-৪১৪৯০০ ফোন: ০১৭৪৪-৫১১৮৩০ 

৫€. মাও. বারী মুহাম্মদ আব্দুল হাই ৫৬. মাও. বারী মুহাম্মদ রহীম ৫৭. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবদুল আজিজ 
পিতা: জনাব আব্দুল কাদের খান পিতা: জনাব আবদুশ শুকুর পিতা: জনাব আবুল কাশেম 

গ্রাম: তেলীগ্রাম, ডাকঘর: তেলীগ্রাম, গ্রাম: জাছি মোড়, ডাকঘর: হীলা গ্রাম: গোবীন্দপুর, ডাকঘর: খোকশাবাড়ি 

থানা: ফুলবাড়িয়া, জেলা: মোমেনশাহী থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার থানা: নীলফামারী, জেলা: নীলফামারী 

ফোন: ০১৭৩৭-৯১৩৯০০ ফোন: ০১৮৪৩-৬০২৮৪০ ফোন: ০১৭৪১-৬৬১৪১৮ 

৫৮. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ এনামুল হক ৫৯. মাও. কারী মুহাম্মদ ফয়সাল আহমদ ৷ ৬০. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম দুদু মিয়া পিতা: জনাব মুহাম্মদ আলী পিতা: জনাব শামসুদ্দীন 

গ্রাম: তুলাতলী, ডাকঘর: তুলাতলী বাজার গ্রাম: মারা পাড়া, ডাকঘর: সাহাবেলিশ্বর গ্রাম: বোরর চর বৈঠামারী, ডাকঘর: কাচারী 
থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: ধামরাই, জেলা: ঢাকা বাজার, থানা: থানা সদর, জেলা: মোমেনশাহী 
ফোন: ০১৮২৮-৭৭৪৩৮১ ফোন: ০১৭২৯-৪৯৬৫৯৮ ফোন: ০১৭৩৮-৪৩৭৬৮১ 


৬১. মাও. ব্বারী মুহাম্মদ আমীন 

পিতা: জনাব শফিকুর রহমান 

গ্রাম: পূর্ব খরুলিয়া, ভূতপাড়া, ডাকঘর: খরুলিয়া, 
থানা + জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৩-৫৫৯৪৪৮ 


5 সুখবর সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 


কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প ্‌ 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যানয় 


(ন্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


ত হয়েছে!!! 
নারী জাতির বর্তমান অবস্থার প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে 
গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলি নিয়ে রচিত এই 
গ্রন্থটি নারী সমাজের ভুলে গড়া জীবনে এনে দেবে আলোর 
সন্ধান । চলার পথে এনে দিতে পারে আমুল পরিবর্তন ও 
আজকের স্বাপ্রিক নারীদের জন্য এই গ্রন্থটি হবে পথের দিশা । 


[334৯ 1৬.3.১7/15,11.13,45, 

103, (77019), 2895 এড, 3.4. (71705) & ৬.৯, 17107511817 17051810195 
110010109, & 1৬./১. 11] 1.1019]5 ১০01918০0 [3.4৯. (007015) & 1৬1.4৯. 100 19187110 ৯04105 
13,750 (895) 1৬.70. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


পরিবেশনায় 
সত্যের সাথে আগামীর পথে... 
ঝাংনারনাটি 
ফোন: ০১৮৪ ০-০৮৩৮২২ 
০১৮১১-৫০৪ ২৭৩ 


মে'১২ _____-0 আত্তর্জহীদ ৩৮ 


১. বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক বৃদ্ধির হার- [| ২.৫ শতাংশ [ 
৩.৫ শতাংশ [1 ১.৫ শতাংশ 

২. “নিহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থের প্রণেতা কে? [] ইবনে তাইমিয়া রহ. 
ইমাম গাযালী রহ. |] আল্লামা রমলী রহ. 

৩. জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানীর “স্মৃতির মনীষীরা' অনুবাদ 
করেন- [_] মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন [_ আল্লামা আবু তাহের মিসবাহ 
[] জহির উদ্দিন বাবর 

৪. “রাজভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন হইলে দেশের ও জাতির উন্নতির পথ 
যেরূপ সুগম হয়, ভিন্নাবস্থায় সেরূপ হইতে পারে না" উক্তিটি করেন?_ 
[] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ] একে ফজলুল হক [] মাও. মনিরুজ্জামান 
ইসলামাবাদী 


৫. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে" এমন কটুক্তি বা অপব্যাখ্যা সংবিধানের 

কত ধারার লঙ্ঘন? |] ২ এর ২৯, ৩১] ২ এর ৩০, ৩১] ২ এর 

২৮,২৯ 

৬. রুশ ভাষায় কুরআনের অনুবাদক ভেলেরিয়া বোরোচভা কোন দেশি_ 
আমেরিকান [_] রাশিয়ান [__] মালয়েশিয়ান 

৭. কবি আবদুল হাকিম হলেন একজন- [] আধুনিক যুগের কবি [] 
মধ্যযুগের কিব [] প্রাচীন যুগের কবি 


অলাহেব টিপটচ 
2 | শা যে 
০]17777 ধা] নে 


ফেব্রুয়ারি”১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. জুমাবার, ২. ৬৭১ খিস্টাব্দ, ৩. ২৫ নভেম্বর'১১, 


৪. মার্চ'১২, ৫. ক্যাঙ্গার র্যাট, ৬. ১৫১০টি, ৭. উচ্চ রক্তচাপ । 


মার্'১১ 


সম্পূর্ণ হারাম । অথচ আজ সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরে পরিমিত 
ব্যয় এর চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি করে অর্থ বাজেট করা হয় এবং 
অহেতুকভাবে খরচ করা হয়, যা অবশ্যই অপচয় । এ সম্পর্কে আন্মাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই ।-সুরা আল 
ইসরা, ১৭:২৭ । 


এ সম াজকা 
তা ”৮া6) ও 31 তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় মে'১২ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল'১২ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দপগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
এনে নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 
অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 
১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
৯ ৯০-১০০ [সন হল 
: ৯ ৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্রিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


:ট৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা (নাম, বাঁড়ি/রম, 
প্রযত্ত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন। 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


ও শ৩ 04 রর 
বিভাগীয় সম্পাদক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিন্মা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


ফেব্রুয়ারি”১২ বিজয়ীগণ: 
১. কাজী নাঈম 
৪৭২,মারকাজ মহন্ত্া, গোপালগঞ্চ-৮১০০ 


২. মু. সাইফুল ইসলাম 


ছাত্র: রুম নং- ২৯৬, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 
শহীদুল্লাহ, মু. আছেম ফরাজী, মুহাম্মদ আলী, মু. সাইফুল ইসালাম, মু. 
সাদ্দাম হোসাইন, মাহফুজ নফিস, মু. আমজাদ, নিজামুদ্দীন মানিক, 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


অবিশ্বীস্য কম মূল্যে নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 


চট্টগ্রামের অন্যতম স্বনামধন্য ডেভলাপমেন্ট কোম্পানী 
আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিন্ডার্স লিমিটেডের নিম্নোক্ত নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 
১। পশ্চিম আ/এ (ফ্ল্যাট) ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । প্রত্যেক প্রজেক্ট লিফট ও আধুনিক সুযোগ- 
সুবিধাসহ । ২। রিয়াজুদ্দীন বাজার, তিন পুল (দোকান ও অফিস স্পেস), ৯ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার | ৩। 
আগ্রাবাদ এক্সেস রোড ফ্ল্যোট), ৮ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার ৷ ৪ । হালিশহর এ ব্লক (ফ্ল্যাট ও দোকান), ৬ষ্ট তলা 
বিশিষ্ট টাওয়ার | ৫ | লালখান বাজার মাদরাসায় উঠার আগে চানমারী রোডে, ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 
ডাইরেক্টর, আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিন্ডার্স লিমিটেড 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ, ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 
অফিস: শেহরীন টাওয়ার (৩য় তলা), চৌমুহনী, ফারুক চেম্বারের বিপরীতে, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম 


যন “০০ হু ৪ 
৮৬৮---- সিনিভ়া, তি, আই.পি টাওয়ার শপিং কমপরেকস 


ঝু, ১ শা হে ২য় তলা, কাজীর দেউড়ি 
চিত 4 মোবাইল: ০১৮১৮- স্ধ 
24111: 91010111426 0)/9100.001) 


০০০ আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
বিক্িত আলওযান পয ফেরত লেযা হয় কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


হ৩০৯১৮৯৮-৫-১২৯১৩৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ ভলবী উবু 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


মে'১২ 4: 0 আত্তার্তহীদ ৪০ 


পি 


ঈ র1/5 5১/৮5 জলসা শপিং কমপেক্স । হয় তলা) 
মুল রোদ, দীয়াহুচ্ছীন বাক্ষার, টায় | 
এ ভিসা, আল্যা £ চা তি হাজার িসি॥ 
ঘোবাইল : 5৮১8 ৮জভ্রচা্, ভখ্াসমাররিহ ৭5 
28৮41 0৮, েদাজাসুিস্্াতিঅরাজাজে 

৫-্া)81] : 9108111981710//1991215810190,ঘেগ়া। 


আমরা অভিভূত! আমরা আনন্দিত! 


১হএটঠা শপ 


আমাদের আহবানে সারাদেশ থেকে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের ব্যাপক অংশগ্রহণে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এতো 
অল্প সময়ের মধ্যে এতো বেশী আবেদন আসবে আমরা ধারণাও করিনি । এতে অনুভূত হয় যে, ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার 
ব্যক্তিগণ পূর্ব থেকেই এমন কিছু একটির প্রত্যাশায় ছিলো । প্রয়োজন ছিলো শুরু করার। আমরা করেছি। এখন প্রয়োজন 
আপনাদের স্বতঃক্ুর্ত অংশগ্রহণ । প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ফোন আসছে; কেউ জানতে চায় নিয়ম কানুন, 
কেউ জানতে চায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা । কেউ বা আবার আবেদন করে শেয়ার ক্রয় বা প্লট বুকিং দেয়ার জন্য । শুধু দেশ থেকেই 


র বাহির থেকে ং 
নয় দেশের বাহির থেকেও আসছে অসংখ্য ফোন। [প্রতি শেয়ার ১০,০০০ টাকা] 


ওলামায়েকেরাম এবং দ্বীনদার ব্যকিদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সবর্বৃহৎ সেবামুখী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলার মাধ্যমে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের “ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুদ্দ্র-হুদ্র গ্রজিগুলো' কাজে লাগিয়ে 
দেশের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করা-বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতিকে গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত করার মিশন নিয়ে 
স্বপরচুড়া ঞুপের যাত্রা । সেই ধারাবাহিকতায় আপনাদের প্রতি ছিলো 'আমাদের সাথে অংশথহণে'র আহ্বান... 


সেই আহবানে সাড়া দিয়েই মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা থেকে আসছে অসংখ্য আবেদন । যা সামাল 
দিতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি । তবে সুখের বিষয় হলো, আপনাদের এমন মজার জ্বালাতন সহ্য করতে আমরা প্রস্তুত । আসুন 


আমাদের সাথে 
সচল হোক ইসলামী অর্থনীতি, এগিয়ে যাক দেশ । 


& অংশগ্রহণের নিয়মাবলী : 
শেয়ারহোল্ডার : সরাসরি অফিসে এসে বা অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ১০,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার 
ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন। 

৬৯ ডিরেক্টর : নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করে ডিরেক্টর হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন । ডিরেক্টরদের জন্য থাকবে বিশেষ 


সম্মানী । 
চু স্বপ্চুড়া মডেল সিটি 
চেয়ারম্যান : মাকবুল হাসান নাহিদ ৫৩] ট দেশ মাইক্রো সিটি 
ম্যানেজিং ডিরে্টর: বেলাল হোসেন আরিফ টন: ৭_ (বর্তমানে পুটগ্রতি মাসিক কিস্তি ২০০০ টাকা) 


তালেব প্রাজা ২য় তলা, ৪৯৬ পূর্ব জুরাইন-বাস স্ট্যান্ড, পল ০১৮২২-৮১ ৯৭ ৯৯ 
ঢাকা-১২০৪ | ০১৭১২-৯৯৩ ৬৬৭, ৭৪৫ ৩৮ ২৭ (৫১১৮ ০১৭৩২-১৮ ৫৪ ৫৫ 


"| %/ঞ/.095101900.00101, 0091) 00100018010 0%91100.0001 রর ০১৭১৬-০০ ২৭ ৫৯ 


-। আত্তার্তহীদ ১ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততাত্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

1:7007811: 10001181010 590106)%81100.00107 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]9101099101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
নি) 8580), 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 

11-7712011- 2/77111095517167)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৬ষ্ঠ সংখ্যা, রজব-শাবান ১৪৩৩ _ জুন ২০১২ 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

একজন সচিবের মতিভ্রম নিয়ে কিছু কথা 
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জান্নাতের পথে আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব একটি 


অবশেষে জান্নাতের পথে পাড়ি জমালেন বাংলাদেশের বর্ষিয়ান আলিমে 
দীন, বিশিষ্ট ওয়ায়ে ও পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার শায়খুল 
হাদীস হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব এজ? | জামিয়া তার ৭৪ বছরের 
ইতিহাসে যেসব সৃজনশীল মনীষী, তীক্ষ মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান আলিম তৈরী 
করতে সক্ষম হন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় । 
প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও জ্ঞান গভীরতা তার জীবনকে বিশিষ্টতা দান 
করে । তার পুরো জীবনটাই ইলমে দীন আহরণ ও বিতরণে ব্যয়িত হয় । 
শিক্ষা পরিচালক হিসেবে তিনি রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । হৃদয়গ্রাহী 
পাঠদান পদ্ধতির ফলে অতি মেধাবী ও কম মেধাবী সব ছাত্রই তার 
অভিভাষণ থেকে উপকৃত হতো । একজন খ্যাতনামা ওয়ায়েষ হিসেবে 
ধারণ মানুষের কাছে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় । যুক্তি ও উপমা প্রয়োগে 
কঠিন কথাকে সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করার দক্ষতা ছিল সহজাত | 
৮ হুব্বে ইলাহী, ইশৃকে রাসূল, শির্কের মুলোৎপাটন, বিদআতের অবদমন, 
আনন্দ সখ, আদর্শ পরিবার গঠন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় ছিল তার 
ওয়ায ও বয়ানের মূল প্রতিপাদ্য । 


সুদীর্ঘ ৭৩ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ব রাজা 
বিপুল ছাত্র তৈরি করেন, যারা বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে দীনের 
কোন না কোন খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন, এটা তার জীবন 
সাধনার বিশাল সফলতা । ছাত্র জীবন থেকেই তিনি কবিতা চর্চায় 
পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন । বিভিন্ন পুস্তিকা ও স্মারকে ছড়িয়ে ছটিয়ে 
থাকা উরদু ও আরবি ভাষায় রচিত কবিতাগুলো গ্রন্থিত আকারে 
প্রকাশের উদ্যোগ নিলে ভবিষ্যত প্রজন্ম উপকৃত হতে পারতো । 

গত ১৫ মে পবিত্র মদীনা নগরীতে অবস্থানকালীন আমি তার 
ইন্তেকালের সংবাদ পাই । তার মৃত্যু সংবাদ আমার মতো অনেক প্রবাসী 
বাংলাদেশিকে স্তস্তিত ও শোকাপুত করে । বিগত ১৯ বছর যাবত আমি 
তার সাথে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলে কয়েক হাজার মাহফিলে ওয়ায- 
নসীহতে শরিক হয়েছি । তার কোমল ব্যবহার, মার্জিত আচরণ, অগাধ 
বাৎসল্য ও নিরহংকার জীবনধারার ছোয়ায় আমরা প্রভাবিত হয়েছি, এ 
স্মৃতি অনেক দিন মনে থাকবে । উত্তরসূরিদের সামনের খোলা পথে ঘোর 
অমানিশার হাতছানি; এক এক করে প্রদীপ নিভে যাচ্ছে; পরপারের 
পুরণ হবে কিন জানি না। 


আল্লাহ তা'আলা শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব এরি 
এর জীবনের সব ক্রটি-ব্চ্যিতিগুলো মার্জনা করুন এবং জান্নাতুর 
ফিরদাউসের উচ্চাসনে তাকে অভিষিক্ত করুন- এটাই হোক আজ 
আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনা । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
0) আত্তার্জহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


দৈনিক নয়া দিগন্ত ১ মার্চ সংখ্যার প্রথম পাতার 


একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল “বিসমিল্লাহ বললে 
কী হয়, প্রার্থনায় কিছুই হয় না।-পরিকল্পনা 
সচিব ।” পুরো সংবাদটি ছিল আরো আপত্তিকর । 
প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় 
বস্তির শিশুরা গ্রামের দরিদ্রতম শিশুর চেয়েও 
অপুষ্টিতে ভুগছে । বিধাতা জন্ম-মৃত্যুর নায়ক । 
তিনি কেন বস্তিতে এত শিশু জন্ম দিতে যান আমি 
বুঝি না। 

জাতীয় প্রেসক্লাবে এই রিপোর্ট প্রকাশনা উপলক্ষে 
আলোচনায় শফিকুল ইসলাম “বিসমিল্লাহ” প্রসঙ্গে 
বলেন, বিসমিল্লাহ বললে কী হয়, প্রার্থনা দিয়ে 
কিছু হয় না। কেননা ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য 
মক্কায় যে প্রার্থনা করা হয় তা কবুল হলে 
এতদিনে ফিলিস্তিন মুক্ত হয়ে যেত... ইত্যাদি ।* 
সচিবের কথাগুলো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতেও 
অশোভন, অরুচিকর ও আপত্তিকর | কারণ, এর 
দ্বারা ৯০ শতাংশ মুসলমানের এ দেশে বৃহত্তর 
হয়েছে । কোনো অমুসলিম দেশেও রাষ্ট্রীয় 


জুন'১২ 


উচ্চপদে চাকুরিরত কোনো লোক জনগণের ধময়ি 
অনুভূতি ও স্পর্শকাতরতা নিয়ে এরূপ বিদ্রুপ 
করলে তার খেসারত দিতে হত । রিপোর্টটি 
প্রকাশের পরপর দেশের ধর্মীয় মহল থেকে এর 
নিন্দা জানানো হয়েছে । কিন্তু সরকারি মহল 
থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি । ওই 
সচিবের পক্ষ হতেও রিপোর্টটির বক্তব্য অস্বীকার 
কিংবা প্রত্যাহার করা হয়নি | তাতে প্রমাণিত হয়, 
সচিব সাহেব জেনে বুঝে এভাবে ইসলামের 
আকীদা বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা করেছেন । কথাগ্তলো 
কোনো সাধারণ লোক বললে হয়ত আমলে নেয়ার 
প্রয়োজন হত না; কিন্তু যখন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা 
তখন আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মূর্খতা, 
আবার সেই মূর্খতা নিয়ে খোদার ওপর খোদকারি 
করার মানসিকতা দেখে সত্যিই করুণা হয় । 

বস্তির শিশুদের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে তিনি বিধাতাকে 
জড়িয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তাতে তার ধময়ি 
বিশ্বাস কী, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে না । রাজনীতি 
ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সামান্য বিদ্যা যার আছে 
তিনিও জানেন যে, সমাজের ধনী ও গরীব শ্রেণীর 
শোষণ ও সম্পদের অসম বন্টন দায়ী । এই অসম 
বন্টনের কারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে, এর 
পেছনে মুল দায়ী হচ্ছেন এক শ্রেণীর পরিকল্পনা 
সচিব বা তাদের মুরববী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার 
নায়করা | এ জন্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত করে 
এক সময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সচিব 
করে ব্যর্থ হয়েছেন । এখন তারা বিধাতার ওপর 
নিজেদের ব্যর্থতার দায় চাপানোর পাপিষ্ট 
মানসিকতা দেখাচ্ছেন । মানুষের জন্ম-মৃত্যুর 
মালিক অবশ্যই আল্লাহ তাআলা । কিন্তু বৈষম্য 
শোষণ বঞ্চনার জন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা । 
আল্লাহর হুকুম না মানা ও ইসলামের অর্থনৈতিক 
ন্যায় বিচার বলবৎ না থাকা বর্তমান অবস্থার জন্য 
আনেকটাই দায়ী । ভাবতে অবাক লাগে, বস্তির 
শিশুদের বা বস্তিবাসীর দুর্দশার পেছনে নিজের 
দায়িত্ব্টি সচিব কীভাবে বেমালুম অস্বীকার করতে 
পারলেন! আসলে যুগে যুগে ক্ষমতা দর্পি, জালিম 
শোষকরা বা এদের সেবাদাসরা এ জাতীয় যুক্তি 
সাজিয়ে নিজেদের অপকর্মকে আড়াল করার চেষ্টা 
করেন । মক্কার পুঁজিপতি জালিমদের এ জাতীয় 
একটি যুক্তির উদ্ধৃতি রয়েছে কুরআন মজীদে: 
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'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে 
যা দিয়েছেন তা থেকে (গরীব, দুঃখী, বস্তি 
বাসীদের জন্য) ব্যয় করো, তখন কাফেররা 
মুমিনদেরকে বলে: আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে 
খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াব? 
তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ ।” 


সমাজের জালিম ও শোষকদের এই জঘন্য 
মানসিকতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে । এদের 
অপধুক্তি হল, গরীবদের গরীব বানিয়ে রেখেছেন 
আন্রাহ স্বয়ং । আল্লাহ ইচ্ছা করলে এদের ধন- 
সম্পদ দিতে পারতেন । কাজেই যাদেরকে আল্লাহ 
ধন-সম্পদ দেন নাই, অভুক্ত রেখেছেন, খেতে 
পায় না, তাদেরকে কী আমরা খাওয়াতে পারি? 
সাহায্য করতে পারি? এটা তো আল্লাহ ইচ্ছার 
বরখেলাফ, যুক্তির পরিপন্থী কাজ । আসলে 
সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে 
বড় অন্যায় করছ । তোমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে 
নিমিজ্জিত রয়েছ । 

তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, বিসমিল্লাহ বললে কী হয়? 
ছোট বেলায় শুনতাম, এক শ্রেণীর জ্ঞানী-মূর্খ 
বলতেন, নামায পড়লে কী লাভ হয়? গেল বছর 
রোযা রেখে সওয়াবের খবর তো এখনো আসেনি, 
মক্কায় গিয়ে এত টাকা পয়সা খরচ করে কী 
পাওয়া যায়? অথচ যারা একটু ভাবেন, বুঝতে 
পারেন যে, নামায মনের প্রশান্তি, জীবনের 
শৃঙ্খলা, সামাজিক সুসম্পর্ক প্রভৃতি ছাড়াও স্বাস্থ্য 
রক্ষা ও শরীর চর্চার দৃষ্টিতেও তুলনাহীন | তদুপরি 
আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলে নামায | রোযার দ্বারা স্বাস্থ্যের যত্র-সেবার 
বিষয়টি এখন ডাইবেটিস, হাইপ্রেসার ও 
হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবের দিনে কাউকে যুক্তি দিয়ে 
বুঝানোর প্রয়োজন হয় না। জীবনভর যাকে না 
দেখে ইবাদত করছি, হুমুক মেনে চলছি তার 
নিদর্শনসমূহ দেখা, যে নবীর ভালবাসার সাগরে 
মাছের মত সাতরাই তার দেশে বেড়াতে যাওয়া 
আর সেখানে সারা দুনিয়ার অভিন্ন বিশ্বাসের 
ভাইদের মাঝে একাকার হওয়ার কী আনন্দ 
কোনো অবিশ্বাসীর কি সহজে তা বোধগম্য হবে? 
বিসমিল্লাহর সহজ অর্থ আল্লাহর নাম নেয়া । 
তাতে বিসমিল্লাহ যে বলে তার সাথে সেই 
সকল সৃষ্টির প্রতি, মমিন ও নাস্তিক সবার প্রতি 
সমানভাবে দয়াবান। আলো বাতাস, জীবন 
জীবিকা সবার জন্য অবারিত করে রেখেছেন । 
আর মুমিনদের প্রতি তিনি রহীম | ঈমান ও 
বিশ্বাসের মহাসম্পদ দিয়ে তিনি মু'মিনদেরকে 
সৌভাগ্যবান করেছেন । যে সৌভাগ্যে থেকে 
অবিশ্বাসীরা বঞ্চিত ও সত্যিই হতভাগা । 
বিসমিল্লাহ বলাকে কোনো ব্যক্তি বা স্থাপনার 
নামকরণের সাথে তুলনা করা যায় । বিসমিল্লাহ 
বলার সাথে সাথে সাব্যস্ত হয়ে যায়, যিনি 
বলেছেন এবং যে বিষয় নিয়ে বলেছেন তার ওপর 
আল্লাহর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সে অনুসারেই 
তার চিন্তা, কর্ম ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত । ক'দিন আগে 
ঢাকা বিমান বন্দরের নাম পাল্টানো নিয়ে যথেষ্ট 
বিতর্ক হয়ে গেল । কোনো সচিব কী বলবেন যে, 
বিমান বন্দরের নাম রাখা বা পাল্টানোর পেছনে 
কোনো তাৎপর্য নাই । অজ-পাড়াগায়েও এম 
গন্ডমুর্খ কাউকে পাওয়া যাবে না, যে নিজের 
আবার দলীলের কী প্রয়োজন? দলীলে কারো নাম 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
থাকা না থাকা বা পাল্টানোতে কীসের লাভ- 


করেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের সেবায় ;. 


ক্ষতি? অনুরূপ বিসমিল্লাহও ব্যক্তির কাজ বা আত্মনিয়োগ করে তার নেতৃত্বে এতদিনকার বর্বর | আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
জাতির ভাগ্যের ওপর আল্লাহর মালিকানার তাতার মোঘলরা । তাদের দ্বারাই গোটা | * প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক 


স্বীকৃতির দলীল । হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সমগ্র 
কুরআন মজীদের সারাংশ হচ্ছে সুরা ফাতিহা, 
আর সুরা ফাতেহার নির্যাস বিসমিল্লাহ । 

এত প্রার্থনায় এতদিনে ফিলিস্তিন স্বাধীন হল না 
কেন? এ যুক্তিটা প্রকারান্তরে অত্যাচারী মস্তিক্ষ- 
প্রসূত । যুগে যুগে জালিমরা এ ধরনের যুক্তির 
করে নিজেদের মূর্খতার প্রমাণ দিয়েছে । তারা 
বলে যে, ক্ষমতা দেয়া-নেয়ার মালিক আল্লাহ । 
কাজেই যারা ক্ষমতায় এসেছেন, আল্লাহ রাজি না 
থাকলে তারা ক্ষমতায় বসতে ও থাকতে পারত 
না। এই যুক্তিতে ফেরাউন, নমরুদ, চেঙ্গিজ, 
হালাকু ও হিটলাররাও নির্দোষ, নিষ্পাপ হওয়ার 
সুখস্বপ্ল দেখতে পারে । অথচ ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে, চরম ক্ষমতা ভোগ করার পরও এরা 


ওঠে, যা ইংরেজ অধিপত্য পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । । 
- বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, 
অবস্থাপন্ন এক গৃহস্থের বাড়িতে এক ছাগী ছিল : 


রহস্য বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যায় । 


বাচ্চাসহ । আদর যত্বে পালিত হলেও একদিন 


দেখে সুন্দর হষ্টপুষ্ট একটি খাসি আনা হয়েছে | 
থেকে । ছাগল-ছানা মায়ের কাছে । 
অভিযোগ করে- মা! আমরা না অনেক দিন থেকে : 
এ বাড়িতে পালিত হচ্ছি! এ খাসিটা তো মাত্র ! 


বাজার 


কাল সন্ধ্যায় খরিদ করে আনা হয়েছে । ওটার 
কেন এত আদর যত্ব£ বাড়িওয়ালা বাইরে যেতে 


পিঠে হাত বুলিয়ে গেছে । বাড়ি-ওয়ালার ছেলেরা | 
পাতা কুড়িয়ে এনে খেতে দিচ্ছে । বাড়িওয়ালী ; 
সানকিতে করে ভাতের মাড় দিয়েছে । সে এত . 


খাবার খেতে পারে না। অথচ আমরা না খেয়ে 


আত-তাওহীদ প্রকাশিত হয়। কাজেই 
নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস 
পূর্বে পৌছাতে হবে । 


সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত- 
তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, 
পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, 
রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 


" € লেখা 4৯-4 সাইজের সাদা কাগজের এক 


পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও 
দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে 
হবে । কোন ক্ষেত্রে £৬-4 সাইজের ছোট 
চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


- ৬ আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার 


আসলে পরাজিত । তার প্রমাণ, যুগে যুগে সব আছি। বাচ্চার অস্থিরতা দেখে ছাগী বলে, দেখ রি টাকি 
মানুষের কাছে তারা ঘৃণিত । টি মা! এর পেছনে একটা রহস্য আছে । সেটি তুমি | নান দি রর 

এখন বুঝবে না। ৭ দিনের মাথায় বুঝতে । 17 
আমাদের ইতিহাসে একটি কারবাল আছে। / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


কারবালায় রাসূলে পাক ঞ্রু্ঈ-এর নাতি পরাজিত 
ও শহীদ হয়েছিলেন অতি নির্মমভাবে । আর 
বিজয়ী(?) হয়েছিল ইতিহাসের ঘৃণিত পাপিষ্ট 
এজিদ । তখন হয়তো অনেকে মনে করেছিল, 


পারবে ৷ বাড়িওয়ালার ছেলের সুন্নাতে খাতনার 


অনুষ্ঠান আছে । অনেক মেহমান আসবে | তাই এ 
খাসির এত আদর কদর | 


হ্যা, দুনিয়াতে আল্লাহ নাফরমানদের | 
- ৬ ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত 


সাময়িকভাবে ছাড় দিয়ে রাখেন । ফলে যাচ্ছে 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা 


খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন 
নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


রাসুলের না হযে দোয়ার হা তাই বলতে পারেন, করতে পারেন। কিন্ত | প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে । 
এজিদ কীভাবে জয়ী পারল? একট চিন্তা পরিণামে সাফল্য মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত । , কতৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও 
5 সেদিনই দোয়ার সুফল দু'হাতে কুড়িয়ে নেবে | পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


করলেই জবাবটি পরিক্ষার হবে | ইমাম হোসাইন 
সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও আসলে তিনিই 
বিজয়ী । কারণ, সত্যের ওপর তার অবিচলতা 
সকল যুগের সব মানুষের কাছে প্রশংসিত ও 
অনুকরণীয় ৷ তাই এখনো পৃথিবীর সব দেশে ঘরে 
অন্যদিকে কারবালায় বিজয়ী এজিদ সাময়িকভাবে 
বিজয়ী হলেও সে চরমভাবে পরাজিত, যুগে যুগে 
দিকে দিকে ধিকৃত। কাজেই দোয়া কবুল হওয়া 
না হওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে ইতিহাস 
সম্পর্কে কিঞ্চিত জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে | 

ইতিহাসের এক জঘন্য খলনায়কের নাম চেঙ্গিস 
খা (মৃত্যু ১২২৭ খ্রি.) । ইসলামী বিশ্বের ওপর 
তার আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত 
করুণ ৷ তার পরে আসে তার পৌত্র হালাকু খা 
(মৃত্যু ১২৬৪ খি.) | ইসলামী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র 
বাগদাদ ধ্বংস করে মুসলিম উম্মাহর মেরুদণ্ড 
ভেঙ্গে দিয়েছিল ১২৫৮ সালে । তখন লাখো- 
কোটি মুসলমানের আর্তনাদ প্রার্থনা বুঝি কোনো 
কাজে আসেনি । আসলে আল্লাহ পাক বড় 
ধৈর্যশীল | তিনি হাকীম-প্রজ্ঞাময় । কোটি মানুষের 
ফরিয়াদ আল্লাহর আরশে মাতম তুললেও 
জালিমদের তিনি শেষ সুযোগটি দিতে চান । 
তারপরেই নেমে আসে আল্লাহর অমোঘ বিধান । 
দেখা যায়, হালাকু খানের প্রপৌত্র গাযান খান 
(শোসনকাল ১২৯৫-১৩০৪ খ্রি.) ইসলাম গ্রহণ 
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প্রকৃত বিশ্বাসী বান্দারা ৷ এগুলো অতি সহজ সরল 


কথা | বোঝার জন্য বেশি জ্ঞান-পপ্ডিত্যের দরকার । 
হয় না। তাছাড়া গুরুতৃপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে বসে , 
বেখাপ্পা কথা বললে জনগণ মনে কষ্ট পাবে, 
সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্দ হবে, এতটুকুন কাণ্ুজ্ঞান : 


থাকা বাঞ্িনীয় ছিল । কিন্তু মনে হচ্ছে জনগণের 


ইসলামী চেতনার সাথে খেল-তামাশা করার | 
লাইসেন্স নিয়ে কিছুলোক পদ পেয়েছেন । এক । 
নীতিনির্ধারণী পদগুলোতে এমন লোকদের ! 


নাই । কথাটি বিশ্বাস করিনি । কারণ, আমাদের | 
শফিকুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলামরাই তো । 
গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবিতে আসীন । কিন্তু যখন 


দেখি, একজন বিসমিল্লাহ ও বস্তির শিশু জন্মদানে 


না হওয়ার বেদনায় প্রলাপ বকছেন, আরেকজন 


নিজে হিন্দু না মুসলমান ঠাহর করতে পারছেন না, | 
তখন ভাবতেই কষ্ট হয়, তাহলে আমরা কোথায় ; 


আছি। 


লেখক: আমীর, ইসলমী এক্য আন্দোলন 
ই-মেইল: 7575/10/120/0)2771071. 0077 


" তেনিক নয়টি গত্ত, ১ মার্চ ২০১২ 
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লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে 
হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল 
কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 
২০০১ খি.), খ. ৪, দত 8 হাদীস 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 

৪ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান 
অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের 
নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর অমনোনীত 
লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি 
প্রদান করা হয়। 


| ৪ ভ ও সিডিতে 
বিধাতার ভূমিকা নিয়ে আর মনায় প্রার্থনা কবুল | লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও 


জমা দিতে পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা 
৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 

গ লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় 
পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 


| গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের 


২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


। € দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 


বিনষ্টকারী ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির 
পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে 
ছাপা হয়না । 


_। আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


জার্মানির হামবুর্গে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল 
ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল অব দ্য সি (ইটলস)-এর 
বিগত ১৪ মার্চের রায়ের ফলে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ 
নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘ ৩৮ 


বছরের বিরোধ নিম্পন্ন হয়। এর ফলে 
বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও 


অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এ রায়ে 
বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হলো কিংবা কতটুকু 
ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা নিয়ে এখনো প্রবল বিতর্ক 
চলমান | বিরোধী দল এ অনন্য প্রাপ্তি ও অর্জনের 
তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে । মির্জা ফখরুল 
বলেছেন, প্রথমে তারা না বুঝেই ধন্যবাদ 
দিয়েছিলেন । কিন্তু পরে বুঝলেন এখানে 
প্রত্যাহার করে নেন । তাছাড়া এ রায়কে কেন্দ্র 
করে সরকারিভাবে অধিক প্রচার-প্রপাগাপ্তা 
চালানো হয়েছে । যতটুকু নয় অর্থাৎ তিল থেকে 
তালে পরিণত করা হয়েছে । যেখানে হারজিতের 
প্রশ্ন অবান্তর, সেখানে “বাংলাদেশ সমুদ্রবিজয় 
লাভ করেছে'-এমন একটি অতিরঞ্জিত 
সংবাদবাক্য অতিউৎসাহী ও সরকার সমর্থক কিছু 
মিডিয়াগোরষ্ঠীও যারপরনাই অবিবেচকের মতো 
প্রকাশ করেছে । কারণ ওই রায়ে বা€ 

কিংবা মিয়ানমার কেউ হারেও নি আবার কেউ 
জেতেও নি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে রায়টি প্রদত্ত 
হয়েছে । আগে এ ব্যাপারটি খোলসা করে নিই 
যে, সমুদ্রবিজয় নয়, আসলে সেটা ছিল বিবাদ 
নিষ্পত্তি । কারণ ব্যাপারটি এমন ছিল নাষে 
মিয়ানমার আমাদের সমুদ্রাঞ্চল জবরদখল করে 
রেখেছিলো এবং সেটি দখলমুক্ত করার জন্য 
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অভিযানের মাধ্যমে 
হয়েছে । আসলে মূল ব্যাপারটি হলো, বা€্‌ 

এবং মিয়ানমারের মধ্যে টানা আটতব্রশ বছর ধরে 
সমুদ্রসীমা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ চলছিল এবং 
উভয় দেশের তদসংক্রান্ত সকল প্রকারের 
কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চরমভাবে ব্যর্থ 
হয়েছে । কোনোভাবেই দেশ দুটি সমঝোতায় 
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আসতে পারছিলো না। ফলে এ দীর্ঘ বিরোধ 
পড়ে । 
“আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোকে 


শর্তসাপেক্ষে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত 
সমুদ্রাঞ্চল বরাদ্দ করেছে । বিপরীতে সন্নিহিত 
থাকা দেশ বা দেশগুলোর সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার ভিত্তিতে এবং ব্যর্থ হলে বিবাদ 
নিষ্পত্তির জন্য অধ্যায় ১৫-তে যেতে হবে 
আদালত বা ট্রাইব্যুনালের শরণাপন্ন হতে কালের 
কণ্ঠ, রাজনীতি, ২৪ এপ্রিল মঙ্গলবার] এখন স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে যে, বিবাদ নিম্পত্তির জন্যই মূলত আন্ত 
্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে বাথ 

গিয়েছিল । সুতরাং সমুদ্ববিজয় নয়; ট্রাইব্যুনালে 
বা ও মিয়ানমারের মধ্যে 
নিয়মতানত্রিকভাবেই সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে 
এবং দীর্ঘদিনের বিরোধ নিরসন হয়েছে । 

আমাদের জাতীয় সংসদে ১৯৭৪ সালে সমুদ্রের 
জলসীমা-বিষয়ক একটি আইন পাস করা হয়। 
এই আইনের ভিত্তিতে সেসময় ১২ মাইল সমুদ্র 
জলসীমা চাইলে মিয়ানমার তাতে আপত্তি করে । 
ফলে মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিষয়ে 
বাংলাদেশের মতান্তর সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই 
সমুদ্রসীমা বিষয়টির কারণে মিয়ানমারের সাথে 
আমাদের সম্পর্কের অবনতি হওয়া শুরু করে । 
পরবতীতে ২০০৫ সালে জাতিসংঘের অধীনে 
১৯৮২ সালে গৃহীত হওয়া সমুদ্র আইনবিষয়ক 
কনভেনশনের আলোকে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ না 
করেই বাংলাদেশ সরকার বঙ্গোপসাগরে পশ্চিম- 
দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল 
পর্যন্ত ২৮টি ব্লকে ভাগ করেছিল এবং এই ভাগ 
করা ব্লকগুলো বিদেশি বহুজাতিক কম্পানিদেরকে 
(আইওসি) ইজারা দিতে উদ্যত হয়ে ওঠে 
তৎকালীন সরকার । এরপর তন্বাবধায়ক 
সরকারের আমলে “নমুনা পিএসসি-২০০৮-এর 
অধীনে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কম্পানি কনোকো 
ফিলিপস" ও আইরিশ কম্পানি “তাল্লো'-কে তেল- 
গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য মোট ১১টি 
ব্লক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । আর 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সমুদ্রসীমা 


নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ না নিয়েই আইওসি 
অর্থাৎ বিদেশি বহুজাতিক কম্পানিদেরকে দেশের 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর উক্ত দুটি 
আইওসির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের দিনক্ষণ ঠিক 
হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ভারত ও মিয়ানমার 
এর বিরোধিতা করে এবং বাংলাদেশ সরকারকে 
জানিয়ে দেয় যে, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ না করে 
আইওসিকে ব্লক বরাদ্দ দেওয়া যাবে না । এমনকি 
দেশ দুটি সেই পুরোনো দাবি তোলে যে, ২৮টি 
বকের মধ্যে ১৭টি মিয়ানমারের আর ১০টি 
ভারতের । বাকি ১০ নম্বর ব্লক পুরোপুরি এবং ১১ 
নম্বর বলকটির অংশবিশেষ তাদের দাবির বাইরে 
ছিল । তাছাড়া ২০০৮-৯ সালে বাংলাদেশ কর্তৃক 
একটি কম্পানি দ্বারা তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজ 
চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ প্রবল বিরোধিতা 
করলে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি 
হয়। পরে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে 
মিয়ানমার তার কার্যক্রম স্থগিত করে । অগত্যা 
আমাদের ক্ষমতাসীন সরকার উপায়ান্তর না দেখে 
সমুদ্রসীমার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক 
সুদ্রআইন ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) শরণাপন্ন হয় । 
১৯৮২ সালের কনভেনশনে বাংলাদেশ, ভারত ও 
মিয়ানমার তিন রাষ্ট্রই স্বাক্ষর করেছিলো । ২০১০ 
সালে বাংলাদেশ অত্যন্ত গোপনে তাদের দাবি 
উপস্থাপন করে । কেননা মিয়ানমার ইচ্ছা করলে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কনভেনশন থেকে 
নিজেদের নাম তুলে নিতে পারতো | যেভাবে এর 
আগে চীন, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়া কৌশলে 
নিজেদের নাম সরিয়ে নিয়েছিলো । তাই এ 
গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিলো । বাংলাদেশ ও 
মিয়ানমারের তটরেখা থেকে মহীসোপানের আগ 
পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৮৩ হাজার ৪৬৩ 
বর্গকিলোমিটার সমুদ্রাঞ্চল | এর মধ্যে বাং 

দাবি করেছিলো ১ লাখ ৭৫ হাজার ৩২৬ দশমিক 
৮ বর্গকিলোমিটার এবং মিয়ানমার দাবি 
করেছিলো দুই লাখ ১৪ হাজার ৩০০ 
বর্গকিলোমিটার | মিয়ানমার তাদের তথ্য-উপাত্ত 


_।॥ আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


ও নথিপত্র ২০০৮ সালে আদালতে উপস্থাপন 
করে । এরপর উভয় দেশ দুই দফা তাদের 
অবস্থান, ব্যাখ্যা ও দাবি উপস্থাপন করে । আর 
ভারত ২০০৯ সালে মিয়ানমারের জন্য 
মহীসোপানের কিছু অংশ রেখে এবং বাংলাদেশের 
জন্য কোনো অংশ না রেখে পুরো মহীসোপানের 
দাবি উপস্থাপন করে । তবে ভারতের ব্যাপারটি 
মীমাংসা হওয়ার জন্য ২০১৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হবে । নেদারল্যান্ডসের দি হেগে আন্ত 


করবে । 
সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য উক্ত কনভেনশনে দুটি 
পদ্ধতি রয়েছে । একটি হলো সমদূরত্ব ও অন্যটি 
ন্যায়পরতা । তবে এক্ষেত্রে আমাদের উপকূলের 
অবতলতার (কনকেভিটি) কারণে সমদুরত্ব পদ্ধতি 
আমাদের জন্য উপযুক্ত । কিন্তু বিপরীতে ভারত ও 
মিয়ানমারের উত্তল (কনভেক্সিটি) উপকূলের 
ক্ষেত্রে ন্যায়পরতা পদ্ধতিই প্রযোজ্য । কিন্তু 
দুর্ভাগ্যজনক হলো, বাংলাদেশ সমদুরত্ের 
ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দাবি জানালেও 
ট্রাইব্যুনাল সেটা উপেক্ষা করে মিয়ানমারের দাবি 
নির্ধারণ করে রায় দেয় । ফলে বাংলাদেশ তার 
মূল দাবিকৃত গুরুত্বপূর্ণ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক 
জোনের (ইইজেড) একটি বড় অংশ হারিয়েছে । 
মহীসোপানের গ্যাস-তেল ও খনিজ সমৃদ্ধ 
বেশিরভাগ ব্লকের মালিকানা পেয়েছে । এ রায়ের 
ভিত্তিতে বাংলাদেশ পেয়েছে মোট ১ লাখ ১১ 
হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এবং মিয়ানমার 
পেয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৩২ 
বর্গকিলোমিটার । আর এ ২৭টি ব্রকের ১৭টির 
মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে ১১টি এবং মিয়ানমার 
৫টি পেয়েছে ট্রাইব্যুনালের মতে আনুপাতিক 
হারে এটি ১ ৪ ১ দশমিক ৫৪ সমান সমান 
মীমাংসা হয়েছে । সুতরাং মিয়ানমারের সাথে 
বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার বিরোধ নিয়ে ফয়সালা 
শেষ । এ রায়ের বিপক্ষে আর কোনো আপিল 


করা যাবে না। কারণ ট্রাইব্যুনালের বিচারপূর্বে 


এটিই ছিলো শর্ত । উভয় দেশ এ শর্তটি মেনেই 
আদালতে গেছে। 

ট্রাইব্যুনালের রায়ে বাংলাদেশ যতটুকু পেয়েছে 
সেসবের ওপর ভারতেরও কিছু দাবি থাকতে 
পারে । আগামী জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত 
তাদের দাবি নির্দিষ্ট করে জানাবে । সুতরাং ২০১৪ 
সালে ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি হলেই 
নিশ্চিত হওয়া যাবে যে বাংলাদেশ তার প্রাপ্ত পুরো 
জায়গা নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে কিনা । 
সেদিনই বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার 


সার্বভৌমত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করতে এবং 


সমুদ্রসীমা নিশ্চিন্তে ও নির্বিয়ে নির্ধারণ করতে 
পারবে | 

উক্ত রায়ের ফলাফল ভবিষ্যতে কীরূপ সম্ভাবনাময় 
হতে পারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কী কী 


জুন'১২ 


পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে সরকারের 
তৎপরতা কতটুকু ইতিবাচক তা-ই এখন দেখার 
বিষয় । কারণ ১৪ মার্চের রায়ের পরে আমাদের 
ফেলে বলেছিলেন “এখন আর রক বরাদে বাধা 
থাকলো না”। তাহলে কি আমাদের প্রাপ্ত 
সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকগুলো বিদেশি বহুজাতিক 
কম্পানিদের (আইওসি) হাতে তুলে দেওয়া হবে? 
তারা সেখান থেকে তেল-গ্যাস তুলে নেবে কিন্তু 
আমাদের তো কোনো লাভই হবে না; বরং 
আইওসি'দের লাভ হবে | শেষপর্যন্ত বুঝি লাভের 
গুড় পিপড়া খাবে!! 

সমুদ্র কেবল অথৈ জল আর ঢেউয়ের সৌন্দর্য 
নয়। সমুদ্র যেকোনো দেশেরই অগাধ 
সম্পদাধার । কারণ এখানে বিপুল পরিমাণে 
গ্যাস-তেল ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান ৷ যেগুলো 
অনুসন্ধান ও উত্তোলন করে সদ্যবহারের মাধ্যমে 
দেশ ও জনগণের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভব | 
এ সমুদ্রের অঢেল সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক ও 
তুলবে । সুতরাং আমাদের সমুদ্রকে বিদেশি 
বহুজাতিক কম্পানিদের হাতে তুলে দেওয়া 
কোনোভাবেই সমুচিতি হবে না। 
কনোকোফিলিপস যে চুক্তির ভিত্তিতে আমাদের 
সমুদ্রের গ্যাসক্ষেত্র ইজারা নিয়েছে, সে চুক্তি 
অবিলম্বে বাতিল করতে হবে । অন্যথায় সমুদ্ধে 
আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে 
পড়বে । সম্প্রতি আমাদের দেশীয় কম্পানি 
“পেন্রোবাংলা' অত্যন্ত সফলভাবে গ্যাস উত্তোলনে 
পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে । সুতরাং 
বিদেশনির্ভর না হয়ে আমাদের দেশের কম্পানি 
পেট্রোবাংলাকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ ও যোগ্য 
করে গড়ে তুলতে পারলে তাতে দেশ অনেক 
লাভবান হবে । দেশের সম্পদ দেশেই থাকবে 
এবং দেশেরই কাজে লাগবে । প্রয়োজন হলে 
বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া যেতে 
পারে । কিন্তু কোনোক্রমেই দেশের মূল্যবান 
সম্পদ বিদেশিদের হাতে যেন না যায় সে 
ব্যাপারে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে । 
পুনশ্চ আমাদের দেশে ওশানোগ্রাফি একদমই 
পড়ানো হয়না | তাহলে কী করে আমাদের দেশে 
সমুদ্রবিশেষত্ঞত তৈরি হবে। সমুদ্রের সম্পদ 
আহরণ করতে হলে সমুদ্রবিষয়ক প্রচুর জ্ঞান, 
গবেষণা ও প্রযুক্তিগত ব্যবহারের প্রয়োজন । কিন্তু 
ওশানোগ্রাফি, ওশানো ইঞ্জিনিয়ারিং ও ল অব দ্য 
সি ইত্যাদি সমুদ্রবিষয়ক শিক্ষা বলতে গেলে 
আমাদের দেশে নেই । এক্ষেত্রে জাতিগতভাবে 
আমাদের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে । তবে এখন 
সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ওশানোগ্রাফি পড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । 
মানের বড় বড় সমুদ্রবিশেষজ্ঞ ও সমুদ্রগবেষক 
তৈরি হবে । 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


এজেন্সির নীতিমালা 


গপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি ৰ 
৯১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ জেলি | 
* এজেলির জন্য অথ্িম বা জামানাত | 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া ! 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ৃ 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


লস 


৬ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় । | 

গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । ূ 
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জাতীয় সংসদে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্নোগ্রাফি 
নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১২ পাস হয়েছে । সর্বোচ্চ ১০ 
বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা জরিমানার 
বিধান রাখা হয়েছে এতে | পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা 
প্রসঙ্গে বিলে বলা হয়েছে, যৌন উত্তেজনা 
সৃষ্টিকারী কোন অশ্নীল সংলাপ, অভিনয়, 
অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য যা চলচ্চিত্র, 
ভিডিওচিত্র, অডিও ভিজ্ঞুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, 
গ্রাফিকস বা অন্য কোন উপায়ে ধারণকৃত ও 
প্রদর্শনযোগ্য এবং যার কোন শৈল্পিক বা শিক্ষাগত 
মূল্য নেই। এ ছাড়া যৌন উত্তেজনা ু 
কার্টুন বা লিফলেট বা এগুলোর নেগেটিভ বা 
সফট ভার্সনও পর্নোগ্রাফির আওতাভুক্ত হবে । 
বিলে বলা হয়েছে, পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, 
বাজারজাতকরণ, বহন, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও 
প্রদর্শন করা যাবে না * 

অত্যন্ত সময়োপযোগী এ আইনটি প্রণয়নের জন্য 
বর্তমান সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই | 
তবে এই আইন কতটুকু কার্ধকর হবে এটি একটি 
বিশাল প্রশ্ন । কেননা পর্নোগ্রাফি আইন আর 
বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যে একেবারে 
সাংঘর্ষিক । এই আইনটি যখন পাস হলো- 
তখনও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিপিএলের 
ক্রিকেট ধামাক্কার সাথে অশ্নীলতার জোয়ার 
বইছিল । ক্রিকেটের মাঠে খেলোয়াড়রা যে আনন্দ 
দেন তাতে সন্তুষ্ট নন আয়োজকরা, তাই চার- 
নৃত্য! ভাষার মাসে গত ৯ ফেক্কুয়ারি মিরপুর 
স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় 
রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি ও সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার 
লিগ ক্রিকেটের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল 
তাও উল্লিখিত আইনমতে পর্নোগ্রাফির মধ্যে 
পড়ে । বিশেষ করে অনুষ্ঠানের শেষভাগে “বলিউড 
আইটেম গার্ল” ও মালাইকা অরোরা খান ও 
বলিউডের আবেদনময়ী নায়িকা বিপাশা বসুর অর্ধ 
উলঙ্গ অশ্রীল নৃত্য দেখে অনেকেই ছি ছি 
করেছেন । এর আগে ভারতীয় নায়ক শাহরুখ 
খানের নেতৃত্েও যে অশ্লীল কনসার্ট এদেশে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতেও ছিল সরকারের পূর্ণ 
সহযোগিতা । সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী তো 
শাহরুখের ওই কনসার্টে গিয়ে বসার চেয়ার না 


জুন'১২ 


প্রসঙ্গ : পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১২ 


পেয়ে খালি মাঠে লুটিয়ে বসে অশ্রীল কনসার্ট 
উপভোগ করেছেন! ভারতীয় সিনেমা বাংলাদেশে 
প্রদর্শনের অনুমোদনও দেয়া হয়েছে । সরকারি- 
বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্লীলতা এখন 
সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে চলেছে । টিভি 
বিজ্ঞাপন চলছে কোনো নীতিমালা ছাড়াই । 
এদেশের অধিকাংশ টিভি বিজ্ঞাপন এখন 
অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট । ছিনেমা তো বহু আগেই নষ্ট 
হয়ে গেছে । বাকি ছিল নাটকের জগৎ তাও এখন 
পুরোপুরি অশ্লীলতার দখলে । অশ্লীল সংলাপ, 
অশ্নীল গান, প্রেমের আবেদন, পরকীয়া এখন 
প্রায় নাটকের মূল উপাদান । 

নারীকে পণ্য হিসেবে হাটে-মাঠে, টিভি-সিনেমা- 
বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনে বেচাকেনা করা, আর্ট- 
কালচার বা স্মার্টনৈসের নামে তাকে উনুক্ত 
প্রদর্শন করা অথবা মূল কাজের বাইরে তাকে 
অযথা কাজে ঠেলে দেয়া শুধু মহা অন্যায়ই নয় 
বরং তা সমগ্ মানব জাতির সাথে নির্বিচার 
বেঈমানিও বটে । অথচ বিশ্ববিবেক এ ব্যপারে 
আজ কি নিদারুনভাবেই না নির্লিপ্ত । আমাদের 
মহিলা প্রধানমন্ত্রী যখন প্রকাশ্য রান্ত্রীয় সভায় 
দেশের নারী-সমাজকে উপদেশ দেন পোশাক- 
পরিচ্ছদে উগ্রতা পরিহারের জন্য তখন বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে এটা এখন আমাদের অন্যতম 
প্রধান জাতীয় সমস্যা | তারুণ্যের ফ্যাশন সর্বস্ব 
উত্তেজনা আর উন্মাদনায় আজ যারা পোশাকের 
আড়ালে তাদের 'প্রাইভেট অর্গান'গুলোকে 
“পাবলিকলি' প্রদর্শন করতে ব্যগ্র তাদেরকে মনে 
রাখতে হবে তাদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর 
তাদের অনাগত সন্তানদের দাবি ও অধিকারের 
কথা | এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ভাবাবেগময় 
শৈথিল্য বা স্বেচ্ছাচারিতা নিজের ভবিষ্যত 
শিশুদের কাছে ক্ষমার যোগ্য না হওয়ার সম্ভবনাই 
বেশি । আগামীতে আপন শিশুর রোষানল থেকে 
শিশুদের | সমাজে একমাত্র শিশুরাই পারে চরম 
সত্য অকপটে বলতে ৷ তাই তাদেরকে জিজ্ঞেস 
গ্রহণযোগ্যতা । এতে নিজের অযাচিত নোংরা 
উপস্থাপনা থেকে আমরা যেমন বাচতে পারি 
তেমনি রক্ষা পেতে পারি ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে 
লজ্জিত হওয়ার হাত থেকেও | 


আমের খোসা ছুড়ে 
মাছি তাড়ানোর ব্যবস্থা 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


ভারতীয় আদলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে 
আমাদের মিডিয়াগুলোতে | এই সমস্ত অনুষ্ঠানের 
পোশাক হতে শুরু করে প্রায় সব অংশেই 
অশ্বীলতার কোন না কোন লেশ থাকে । ইদানিং 
প্রতিযোগী নর-নারীদের প্রকাশ্য চুম্বন যোগ 
হয়েছে এইসব অনুষ্ঠানে । ইন্টারনেট, মোবাইল, 
কম্পিউটার সিডির মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির যে 
ব্যাপক আগ্রাসন শুরু হয়েছে তা এক কথায় 
ভয়াবহ । এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, 
ইন্টারনেটের মোট ওয়েব পেইজের শতকরা ১২ 
ভাগ পর্নোসাইট যার সংখ্যা হচ্ছে, ২ কোটি ৪৬ 
লাখ ৪৪ হাজার ১৭২ । প্রতি সেকেন্ডে ২৮,২৫৮ 
জন পর্নো সাইট ব্রাউজ করে । প্রত্যেক দিন ৬৮ 
মিলিয়ন সার্চ করা হয় পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত, যা 
মোট সার্সের শতকরা ২৫ ভাগ | এই পরিসংখ্যান 
সারাবিশ্বের হলেও বাংলাদেশও যে ব্যাপক 
খাত্ুনই স্বীকার করেছেন। খোলা আকাশ 
সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা অশ্লীলতার 
মুখোমুখি হ্চ্ছি। সারাদেশে সরকারের 
জ্ঞাতসারেই ইংরেজি সিনেমা দেখানোর নাম করে 
এক টিকেটে দুই ছবি দেখানো হয়; যার একটি 
থাকে বু ফিলা। ব্যাঙের ছাতার মতো বিউটি 
পার্লার গড়ে উঠেছে সারাদেশে । অধিকাংশ বিউটি 
পার্লারেই সৌন্দর্য চর্চার নামে চলে পর্নোগ্রাফি 
চর্চা । এরপর আছে বিভিন্ন হোটেলে নারীদেহের 
জমজমাট ব্যবসা | সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, 
বর্তমানে সারাদেশ থেকে পরদা উচ্ছেদ করা 
হচ্ছে । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরদানশীল 
মেয়েদের বের করে দেয়া হচ্ছে । সর্বশেষ 
রাজউক কলেজে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক | আপদমস্তক বোরকা নয়, শুধু 
মাথায় স্কার্ফ ব্যবহার করার কারণে অনেক 
মহিলাকে হয়রানি করা হচ্ছে, যা মানবাধিকারের 
চরম লঙ্ঘন । অথচ পরদা মানেই মহিলাদের 
নিরাপত্তা । পরদাহীনতা মানেই অশ্বীলতার 
হাতছানি । আমের খোসা ছুলে মাছি তাড়ানোর 
কোনো মানে হয়না । 

পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির আছে জন্মগত স্বাতন্ত্রন্য ও 
স্বকীয়তা । এমনকি একটি নদী বা সাগরের যে 
প্রবাহ তাও অন্য নদীর অন্য সাগরের প্রবাহ থেকে 
আলাদা । এরা বয়ে চলে একই সাথে, 
পাশাপাশি । কিন্তু বজায়ে রাখে নিজ নিজ চরিত্র, 
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আভিজাত্য ও স্বকীয়তা । এদের মাঝে থাকে 
ইস্পাত দৃঢ় এক দেয়াল যা চোখে দেখা যায় না। 
মানুষের ক্ষমতা নেই আন্রাহপ্রদত্ত সেই দেয়াল 
ভেঙে দুই নদীর প্রবাহকে একাকার করে দেয়ার । 
নারী আর পুরুষও আন্রাহ সৃষ্ট এমনই দুই স্বকীয় 
ধারা । এরা পাশাপাশি চলবে স্বতন্ত্রভাবে, একে 
অপরের থেকে উপকৃত হবে আপন নির্দিষ্ট ধারা 
বজায়ে রেখে এটাই উদ্দেশ্য । কিন্তু মুশকিল হলো 
সাগর আর নদীর পানির মত মানুষ কোন সুবোধ 
সৃষ্টি নয় । মানুষের রয়েছে নিজস্ব চিন্তা এবং স্বল্প 
পরিসরে হলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা | তাই 
মানুষ চাইলে ক্ষেত্র বিশেষে ভেঙে ফেলতে পারে 
নারী-পুরুষের মধ্যকার স্বাতস্ত্র্েরে দেয়াল । 
চাইলেই সে বাস করতে পারে একত্রে এক ঘরে, 
এক ছাদের নীচে কারো কোন অনুমতি ছাড়াই | 
মিলিত হতে পারে যেখানে-সেখানে কোন আইন- 
কানুনের তোয়াক্কা না করেই । চাইলে কাপড় 
পড়তে পারে অথবা উলঙ্গও থাকতে পারে । তবে 
মানুষ যাই করুক তার পরিণতিও ভোগ করতে 
হয় তাকেই । যেমন- মানুষের ক্ষমতা আছে 
মুখের থুথু নীচে না ফেলে উপরে ছুঁড়ে মারার | সে 
ইচ্ছা করলেই তা করতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে 
নিজের চেহারায় তা ধারন করতে হয় তাকেই । 
কারণ উপরে নিক্ষিপ্ত থুথু নিজের চেহারা বরাবর 
ফেরত আসবে এটাই সার্বজনীন নিয়ম । একেই 
বিধান, যা খণ্ডানোর ক্ষমতা কোন মানুষের নেই । 
মানুষের নিজেদের অজ্ঞতায় আজ যেমন ভেঙে 
অদৃশ্য দেয়াল উচ্ছেদের জন্যেও তাকে আজ 
হাতে নাতে দিতে হচ্ছে মাশুল । বয়ফ্েন্ড- 
উপভোগ করতে গিয়ে মান্ষ আজ নিজে হাতে 
হত্যা করছে তার নিজের ভবিষ্যতকে । এ কারণে 
শুধু “টিন প্রেগনেন্সি” বা 'অপুষ্ট আগামী প্রজন্মের”ই 
সৃষ্টি হচ্ছে না বরং এতে করে নারী তাদের 
সৃষ্টিগত দুর্বলতার কারণে পুরুষের চেয়ে দ্রুত 
আক্রান্ত হচ্ছে বিবিধ শারীরিক রোগ-ব্যাধিতে | 
অন্যদিকে একে অপরের কাছে সুলভ হওয়ার 
কারণে দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষের অতি 
প্রয়োজনীয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও 
প্রয়োজন যার প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপ-জাপানের মত 
উন্নত দেশেগুলোতে আজ জন্মহার নেমে যাচ্ছে 
বিপদজনক ভাবে । আমেরিকার সাদা জনগোষ্ঠীর 
জন্মহারের অবস্থাও একই রকম নাজুক | যদিও 
হিসপানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার এখানে 
বেশী কিন্ত দুর্দমনীয় ফ্রি মিঝ্সিং-এর কারণে 
এদের নব প্রজন্মের অধিকাংশই রয়ে যাচ্ছে প্রকৃত 
মা-বাবার পরিচয়হীন ফলে এরা ভুগছে চরম 
মানসিক অবসাদ আর অসুস্থতায়, যার প্রকাশ 
ঘটছে প্রতিদিনের "গ্যাং ভায়োলেন্সে' ৷ উগ্রতা, 
ব্যভিচার ও সহিংসতার বিচারে এরা আমেরিকার 
অন্যসব জনগোষ্ঠীকে এখন প্রায় ছাড়িয়ে গেছে । 
ইনফরমেশন টেকনোলজির এই যুগে এসব তথ্য- 


জুন'১২ 


উপাত্ত এবং এই অবস্থার মৃখ্য কারণ আজ আর 
কারো অজানা নয়। পশ্চিমা দেশগুলোকে 
রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে এই সব ক্রমবর্ধমান 
সামাজিক রোগ, শোক ও ব্যাধির বিরুদ্ধে | এরা 
এখন সরকারি পর্যায়ে দেশের তরুণ সমাজকে 
উৎসাহ দিচ্ছে সন্তানের প্রকৃত বাবা-মা হয়ে 
সত্যিকারের সংসার গড়ার জন্যে । 

এই বাস্তবতায় সরকারের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ 
আইন কার্যকর হওয়ার সম্ভীবনা প্রায় ক্ষীণ | এটি 
এদেশের অন্যান্য আইনের মত ভাগ্যবরণ করতে 
বাধ্য ৷ যেমন- প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ৫০ টাকা 
জরিমানার আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই । আইন 
প্রণয়ণকারী এবং বাস্তবায়নকারীদের অনেকেই 
প্রকাশ্যে ধূমপান করেন। সারাদেশে ইসলামী 
কর্মকাগ্ডকে সংকুচিত করে এবং সেক্যুলার 
শিক্ষাব্যবস্থা আরোপ করার কারণেও এই আইন 
বাস্তবায়ন হতে পারবে না । কেননা সেকুলাজিমের 
কাছে অশ্ীলতা বলতে কিছু নেই । তারা এখন 
সমকামীতাকেও মানবাধিকার বলে আখ্যা দেয়া 
শুরু করেছে! পর্নোগ্াফিকে আয়ের অন্যতম 
মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে এই ভোগবাদী 
দুনিয়া ৷ বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় 
করা হয় পর্নোগ্রাফি বিজনেসের মাধ্যমে | 
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সকলের মন 
মগজে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। 
একমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধই পারে পর্নোগ্রাফি নামক 
মহামারি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে | বিশেষ 
করে ইসলামি মূল্যবোধ মানুষকে সকল প্রকার 
অশ্রীলতা থেকে দূরে রাখতে পারে । ইসলামে 
সকল প্রকার অশ্রীলতাকে হারাম করা হয়েছে। 
এমনকি অশ্লীলতার ধারে-কাছে যেতেও নিষেধ 
করা হয়েছে । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব-সমাজকে 
পুত-পবিত্র রাখা এবং সমাজকে বিশৃঙ্খলামুক্ত 
রাখা । আন্নাহ তাআলা বলেন, 
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ক্৮এ ৪4451958১50 
“আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল 
অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য 
অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়- 
অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার 
করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি 
এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা 
তোমরা জান না । 

আল্লাহ আরও বলেন, 
তি 
'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা 
অশ্ীল কাজ এবং মন্দ পথ |” 

আল্লাহ তায়ালা নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 


র্প টিপ র্প ০ ৫৮ 
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কঃ 


(তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং 
জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন 
রি 

আমরা 


পবিত্র হাদিসে নবী রুজু “৭ প্রকার 
জলিল বিজি দিন) তীর 
আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন । সেদিন 
থাকবে না ।' সেই ৭ শ্রেণীর একজন হলেন: “যে 
ব্যক্তিকে কোনো সন্তরান্ত বংশের সুন্দরী রমণী 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় আর সেই 
ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়েই বিরত থাকে 1” 
স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রে ছাত্র- 
কঠোর “ডেস কোড” । সেই সাথে “সেক্স 
প্রিডেটরস” ($৪% 10190960175) বা “যৌন 
দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে রীতিমত ডেটা 
বেস তৈরি করে । প্রতি নিয়ত আপডেট করতে 
হচ্ছে এইসব ডেটা বেস কারণ প্রতিদিনই এখানে 
যোগ হচ্ছে নতুন নত্বুন দস্যু । ২৪ ঘণ্টার নিবিড় 
নজরদারিও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না এক্ষেত্রে 
নতুনদের আগমন ও উথ্থান। এমনকি বিল 
ক্লিনটনের মতো প্রেসিডেন্টকেও একদিন দেখা 
গেছে এদেরই কাতারে । নিজেদের উন্নত 
টেকনোলোজি এবং কঠোর আইনি কাঠামোর 
কারণে এসব দেশ এখনও চালিয়ে যেতে পারছে 
এই যুদ্ধ । ঠেকিয়ে রাখতে পারছে প্রকাশ্য 
বিপর্যয় । যেনতেন প্রকারে হলেও টিকিয়ে রাখতে 
পারছে তাদের সামাজিক কাঠামো । কিন্তু ধ্বংস 
ঠেকাতে পারছে না আমাদের মতো চাল-চুলোহীন 
দেশগুলো । উপরন্ত যেহেতু আমাদের মতো 
দেশগুলোতেই আজকের পৃথিবীর বেশীর ভাগ 
জনগোষ্ঠীর বাস তাই বিশ্বব্যাপী আজ অতি উত্কট 
ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে হলিউডি নগ্নতার ভয়াল 
প্রতিক্রিয়া । এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের 
মত দেশগুলোতে শুধু ইভটিজিং নয়, বরং খুব 
শিগগিরই হয়তো কুকুর-বিড়ালের মতো অবাধ ও 
প্রকাশ্য যৌনাচারে লিপ্ত হতে দেখা যাবে 
আমাদের আপামর জনগোষ্ঠীকে | মহাবিপর্যয়কর 
এই পরিস্থিতিতে শান্তি প্রিয় বিবেকবান মানুষের 
পিঠ আজ ঠেকে গেছে দেয়ালে । এ থেকে মানব 
জাতিকে বাঁচাতে প্রকৃতি তথা আল্লাহর অমোঘ 
বিধানে সম্রদ্ধ চিত্তে ফিরে যাওয়া ছাড়া যে আর 
কোন উপায় নেই সে কথা হারে হারে টের 
পাচ্ছেন আজ সবাই । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, 


» ঠদনিক আমার দেশ, ২৯ ফেকয়ারি ২০১২ 
২ আল-কুরআন, সুরা আাল-আ রাফ, ৭:৩৩ 
* আল-কুরআন, স্তরা আল-ইসরা, ১৭:৩২ 
* আল-কুরআন, সর আল-আহযাব, ৩৩:৩৩ 
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পনের মে, দুই হাজার বার 

হঠাৎ ইংল্যান্ড সময় দুপুর একটায় আমার 
মুঠোফোন সচল হয়ে উঠল । স্ক্রিনে বাহ 
নম্বর ভেসে এসেছে । ফোন রিসিভ করার সাথে 
সাথেই অপর প্রান্তে কান্না জড়ানো কণ্ঠে যে খবর 
আমি পেলাম কিছুক্ষণের জন্য তাতে আমি হতভস্ত 
ও নির্বাক হয়ে গেলাম । খবরটি ছিল: “হযরত 
মাওলানা আইয়ুব সাহেব হুযুর একটু পূর্বে পৃথিবী 
পটিয়া মাদরাসার আযিধি কাননের একটি ছায়া 
পড়েছে। সৃষ্টি করেছে বিশাল এক শুন্যতা, 
সুনসান নীরবতা । 

দেখতে পেলাম কিভাবে তার হাজার হাজার 
ছাত্র-শুভানুধ্যায়ী বাস-লঞ্চ, ট্রেন-টেম্পো-রিকশায় 
চড়ে জানাযায় শরিক হওয়ার ব্যাকুলতায় ছুটে 
আসছে । শেষবারের মতো বিদায়ী দৃষ্টিতে তাকে 
দেখার জন্য সকলে কেমন আকুল । পটিয়া 
মাদরাসায় প্রতিটি দেয়াল, ইট-পাথরকে আমার 
মনে হল আজ যেন অতিমাত্রায় বাকরুদ্ধ, নীরব | 
চিরচেনা এক ব্যক্তির পদশব্দ তারা শুনবে না। 
পারবে না। মাদরাসার আঙিনায় আজ হাজারো 
ছলছল চোখের সমাগমে আমি যুক্ত হতে পারিনি 
হতোদ্যম করে তুলল | শত ব্যস্ততা যেন আজ 
আমাকে চঞ্চল করে তুলতে পারছিল না। আমি 


৮10 191810010 ০07109601, 01801, ৬৬110 9109101 
119 10191959107] 1116 11) 18117981 1১90158, 
(980111176 17280167, 15198100710 11011950101), 
19510; ৮70 ৮/83 ৬911 1000৮/1 10 
950911917 591796 01101770011, 1901010911911 
8170 11601815 80016006 ০178110 £500 (২) 
085550 ৪৬/8. 19105 90111011085 101 101100. 
“একজন , বাণী যার পুরো 
কর্মজীবন হাদীস, ফিলোসফি ও সাহিত্যের 
হয়েছে । যিনি তার উচ্চ রসবোধ, যুক্তিজ্ঞান ও 
সাহিত্যিক মানসিকতার জন্য সুপরিচিত মাওলানা 


জুন'১২ 


হযরত মাওলানা 


মাহমুদুল হাসান 


আইয়ুব সাহেব মৃত্যুবরণ করেছেন। আসুন! 
আমরা তার আত্মার জন্য প্রার্থনা করি ॥ 
এসেক্স জামে মসজিদে যুহরের নামাযের পর 
বিশেষ দু'আর ব্যবস্থা করা হল। ইতোমধ্যে 
ইংল্যান্ড প্রবাসী পটিয়ার সাথে সম্পৃক্তদের 
সংবাদটি জানিয়ে দিলাম । ফেইসবুক 
ব্যবহারকারীদের অনেকে হযরত জন্য মাগফিরাত 
ও জান্নাতপ্রাপ্তির দু'আ করলেন । 


ষোল মে, দুই হাজার বার 
সকাল এগারটায় “সালাতুল জানায"-এর বিশাল 
চেষ্টা করছিলাম । শ্রদ্ধা বিজড়িত অশ্রু, মায়াভরা 
বিদায়, জনে জনে স্মৃতিচারণ, খন্ড খন্ড 
ভালোবাসার উক্তি, জীবন সায়াহেদ্র দিনপঞ্জি । 
উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মানুষের ছোট ছোট বিষন্ন 
আড্ডায় আমি দূর দিগন্ত থেকে করুণভাবে 
উপভোগ করছিলাম । জানাযা শেষে মৃতদেহ বহন 
ও সযত্ব দাফনের দৃশ্য আমি সুস্পষ্টভাবে যেন 
দেখছিলাম | 
806৩০৯৮5504 350 ৯ 
৩ 
মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন করব এবং সেখান থেকে 
তোমাদের পুনরায় উথ্থিত করব 1” [সুরা তাহা : ৫৫] 
এবং 
ডি 4145 22425 এ শত 
'আল্লাহর নামে এবং রাসুলের জীবনপন্থায় 
তোমাকে দাফন করছি ।' 
পাঠের সম্মিলিত গুরু গম্ভীর কণ্ঠ আমি শুনতে 
পেলাম | সম্মাজনক ও শাহি বিদায় দেখে আমি 
খুবই বিমুগ্ধ, আনন্দিত ও পুলকিত । 
“আইয়ুব সাহেব হুযুর" শব্দগুচ্ছ লিখে আমার 
স্মৃতির ল্যাপটপে সার্চ শুরু করলাম । সার্টের দীর্ঘ 
রেজাল্ট মুহূর্তে বেরিয়ে এল । ১৯৯২ থেকে 
২০১২ পর্যন্ত বিশ বছরের বিভিন্ন সময়ের সাথে 
যুক্ত বিভিন্ন ভিডিও ক্রিপে আমি ধীরে ধীরে ক্লিক 
করতে শুরু করলাম । সবগুলো ক্লিপ যুক্ত করে 
আমি নিজেই তার পূর্ণাঙ্গ এক অবয়ব, বিমূর্ত 
ভাক্র্য দাড় করাতে চেষ্টা করলাম । 


তার যে ছবিটি আমার মানসপটে গেথে আছে তা 
হল, রৌদ্রোজ্জবল চেহারা, শুভ্র শশ্রুমালা, সাদা 
ধবধবে পাঞ্জাবি, টুপি ও লুঙ্গি পরিহিত 
আপাদমস্তক শুভ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও ওজ্ঘল্যের 
এক প্রতীক । আলো যেন তার পুরো শরীরের 
খেলা করছে উপর থেকে নীচে যে আলোকিত 
তা'লীমের বিস্তৃত অফিসে, মসজিদে ধীরগতিতে 
যাতায়তে, মাহফিলে ওয়াযের আসনে । তার 
বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি, উত্তেজিত ভঙ্গি, মুখ টিপে হাসি, 
লালাভ রাগ সবকিছু এখন অতীত, সবকিছু এখন 
শুধু স্মৃতির আর্কাইভে বন্দি । তিনি আমার শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক দরদি অভিভাবক, অগ্রজ সহকর্মী ও 
নিষ্ঠাবান শুভার্থী । তিনি বিগত বিশ বছর যাবৎ 
আমার খুবই আপন, ঘনিষ্ট ও আস্থার পাত্র । 
আমরা দু'জন যেহেতু দু'টি পৃথক প্রজন্মের 
প্রতিনিধি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি-অরুচি 
এমনকি তত্তীয় চিন্তাধারায় কিছুটা ফারাক ছিল 
ফারাক থাকাটাই প্রাকৃতিক ও বাস্তবিক । তবে এ 
দূরত্ব কিছুতেই আমাকে তার স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব থেকে 
উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধ সাধেনি । আমি তাকে 
মনেপ্রাণে ভালোবেসেছি। শ্রদ্ধার উচ্চ আসন 
থেকে কখনো তাকে অপসারিত করার দুঃসাহস 
করিনি । এমনকি তার তীর্যক মন্তব্য শুনেও আমি 
হেসেছি। আমি আহত হইনি । তার মন্তব্যকে 
আমি ধারন করেছি মূল্যবান উপহার সামগ্রী 
হিসেবে । যত্রসহ আমি যেসব উপহার এখনো 
লালন করি । 

আমি শিক্ষক হিসেবে যখন পটিয়া মাদরাসায় 
যোগদান করলাম, তিনি আমার প্রতিটি ক্লাসের 
সূচনা দারস দিয়েছিলেন । শিক্ষকের আসনে 
তারই পাশে বসিয়েছেন। শিক্ষকতার শুরুর 
দিনগুলোতে যখন বুক দুরুদুরু কীপছিল, তার 
সান্নিধ্য আমাকে অভয় দিয়েছিল | যুগিয়েছিল 
দুরন্ত সাহস । শিক্ষকের কর্মপন্থা সম্পর্কে তার 
উপদেশ আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এক অমূল্য 
সম্পদ বটে । প্রথম শিক্ষা বছরের সমাপ্তিতে কোন 
কোন ক্লাসের ছাত্ররা কিছু প্রদর্শনী করেছিল । 
তিনি তাতে অংশ নিয়ে আমাকে গর্বিত 
করেছিলেন । তার একটি উক্তি আমাকে বেশ 
অনুপ্রাণিত করেছিল । তিনি বলেছেন, “কোন 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের ছায়া যখন ছাত্রদের জীবনে 
পরিলক্ষিত হয়ে উঠে তখন সে শিক্ষক সফল বলে 
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বছরের বছর পাঠদান 
করেও শিক্ষক যখন ছাত্রদের জীবন, চিন্তা ও 
মননে কোন আচড় কাটতে পারে না সে শিক্ষককে 
নিশ্চয় সফল বলে অভিহিত করা যায় না। সফল 
শিক্ষকের এ সংজ্ঞা সত্যই অনুপম | শিক্ষকের 
ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি হতে হবে ছাত্রের জীবন । 
হবে আলোড়িত। তবেই তিনি হতে পারেন 
শক্তিমান | 

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তার অন্য একটি পর্যবেক্ষণও 
আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল । তার মতে শুধু বিভিন্ন 
শুরুহাত (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ও হাওয়াশী টৌকা-টিপ্লনী) 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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পড়ে হুবহু ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করা কোন 
কার্ধকরী শিক্ষকতা হতে পারে না বরং অন্য 
লেখকদের ব্যাখ্যাগুলো শিক্ষক তার নিজস্ব 
মোড়কে, অনন্য শৈলীতে ও আকর্ণীয় উচ্চারণে 
ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করবেন | তবে তা হতে 
হবে বাস্তব দৃষ্টান্ত, প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণ 
সংবলিত সহজ ও সাবলিল । ভাষা হবে প্রাঞ্জল ও 
নির্বঞ্চাট ৷ সৃজনশীলতার ছোয়া থাকবে সুস্পষ্ট । 
মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসের বাইরেও আমি 
সাহিত্য চর্চা ও নিয়মিত জ্ঞান-ভিত্তিক 
আলাপচারিতার ব্যবস্থা করেছিলাম । এটা 
সাপ্তাহিক একটি সাহিত্য আসরের রূপ নিয়েছিল । 
ধীরে ধীরে এর ব্যপ্তিও বিস্তৃত হচ্ছিল । হযরত 
শায়খ মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী এট বিষয়টি 
জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন | এ প্রয়াসকে 
তিনি তারুণ্যদৃপ্ত ও ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন । এর জন্য নৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা 
দানে তিনি ছিলেন স্বপ্রণোদিত । স্বতঃস্ুর্ত ছিল 
তার সফল সহযোগিতা । একসময় এ সাহিত্য 
আসর একটি সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করল | এর 
নামকরণ হল, “আন্নাদি আসা-সাকাফী? | ইসলামি 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ, 
সিম্পোজিয়ামের আয়োজন হতো । পর্যায়ক্রমে 
এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে উঠল | একসময় 
ব্যক্তিকেন্দরিক গড়ে উঠা এ প্রয়াস হয়ে গেল 
মাদরাসার একটি বিশেষ অঙ্গ । ছাত্রদের দ্বারা 
পরিচালিত একটি ছাত্রসংসদ । দীর্ঘ একযুগ পর্যন্ত 
“আন্নাদী” মেধাবীদের আপন ঠিকানা হয়ে উঠল । 
সেরা ছাত্রদের আত্মার এক নীড় হয়ে গেল । 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তায় হয়ে উঠল ভাস্বর । 

আন-নাদীর একযুগের পথচলায় হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ আইয়ুব সাহেব এ্রঞ্ছ-এর ভূমিকা ছিল 
অনন্য । তার চোখ রাঙ্গানি, কটু শাসন, 
উপায় নির্ধারণে সহযোগিতা করেছিল । 
দৃষ্টিশক্তি ও দার্শনিক বিশ্লেষণের শক্তি সঞ্চয় 
হযরতের দৃষ্টিতে ছিল ছাত্রদের মূল অর্জন । 
শব্দচর্চা, বাহারি প্রগলভতা ও কান মাতানো 
বক্তৃতা শক্তি কোনভাবেই কোন আলিমের মূল 
পুঁজি হতে পারে না । সমাজে মঞ্চকীপানো অনেক 
মাওলানা পাওয়া যাবে যাদের জ্ঞানের গভীরতা 
নিতান্তই স্বল্প ৷ ছাত্ররা যাতে কিতাবের রন্ধে রন্ধে 
অনুপ্রবেশের নেশা ছেড়ে শুধু বক্তৃতা ও ভাষা 
পতিত হওয়ার নেশায় মেতে না উঠে সেজন্য 
নাদীর ব্যাপারে তার সযত্র খবরদারি ছিল । ছাত্ররা 
কখনো এ কারণে হযরতের সমালোচনায় মনক্ষুণ্ন 
হলেও আমি মনে করতাম তার নেতিবাচকতায় 
আছে যথেষ্ট যুক্তি। তার নজরদারিত্বে ছিল 


তরুণরা কি-না ডিঙ্গিয়ে ফেলে এ ব্যাপারে তিনি 
ছিলেন শঙ্কিত। কোন এতিহাসিক ঘটনার 
নাট্যরূপ দিতে গিয়ে ইসলামের কোন মূলনীতি 


জুন'১২ 


আবার যেন পদদলিত হয়ে না যায় সে ব্যাপারে 
তার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ, প্রখর | তা ছাড়া আমার 
সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বা যাতায়ত 
যেন কোন ধ্বংসাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক জীবানুবাহী না 
হয় সে জন্য তার কড়াকড়ি ছিল “এন্টিবায়োটিক 
মেডিসিন সমতুল্য । 

আমার ও আমার ছাত্রদের একটি দুর্বলতা ছিল 
আমরা হযরতের সাথে বসে আমাদের 
চিন্তাধারাকে তুলে ধরতে পারিনি । আমাদের 
কর্মপন্থা ও লক্ষ্য-কৌশল তার নিকট যথাযথ 
আরো বেশি উপকৃত করতে পারতেন | এ 
দুর্বলতার ফাকে অন্য কোন পক্ষ খন্ড খন্ড কিছু 
অপূর্ণাঙ্গ তথ্য নাদীর ব্যাপারে হয়ত তুলে ধরেছে, 
যা নাদীর মিশনকে তার মানসপটে বিকৃত অবয়ব 
দিয়েছিল | “আন-নাদী ...' শুধু আরবি-বাংলা শব্দ 
চর্চার কোন প্রতিষ্ঠাণ ছিল না। এটি ছিল “সময়"- 
কে এর গতি ও প্রবাহকে উপলব্ধি করার এক 
প্রয়াস । সময়োপযোগিতা'-ভিত্তিক দাওয়া 
কৌশল নির্ধারণে শক্তিমান এক ঝাঁক দায়ী 
ইলাল্লাহ সৃষ্টি ছিল এর স্বপ্ন। সময়ের ক্ষিপ্র 
অতিক্রম করার এক জিহাদ । নতুন ও পুরাতনের 
সমন্বয়, শিকড় ও শাখার যোগসূত্র, ইলম ও 
শব্দের সুসম্পর্ক । আধুনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার 
সঙ্গত মিশ্রণ আলেমসমাজকে দিতে পারে নতুন 
দিন, নবশক্তি ও ইন্সিত জৌলুস । সমাজের 
পরিবর্তনধারায় আলেমরা অপাংয়েক্ত, সে অপবাদ 
চিন্তাশীলতায় অভিনবত্তের জোয়ার । জাতিকে 
বিষয়ে । এসব মূল বিশ্বাস নিয়ে ছিল আন-নাদীর 
পথযাত্রা । এসব চিন্তার সাথে হযরতের নিশ্চয় 
কোন বৈরিতা ছিল না । 

ছাত্রদের সাথে হযরতের সম্পর্ক ছিল খুবই 
ইনফরমাল, ঘরোয়া ও ঘনিষ্ট । সম্পর্কে পিতৃত্ 
ফুটে উঠত সহজেই | এমনকি তার অফিসে তিনি 
বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে এভাবে 
মুখোমুখি হতেন যেন তাদের সম্পর্ক পিতা- 
পুত্রের, মনে হত না কোন উচ্চ কর্মকর্তা ও 
নাগরিকের সম্পর্ক । এ কারণে ছাত্রদের সংশোধন 
শিখিয়ে দিতেন “অফিসিয়াল” কোন ফর্মালিটিজ বা 
ডিপ্রোমেটিক কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা 
ছাড়াই । একবার কোন একজন প্রাক্তন ফারিগ 
(গ্রাজুয়েট) সার্টিফিকেট উত্তোলনের জন্য 
এসেছিলেন । তবে তার রেজাল্ট ছিল দুর্বল । তার 
কাজিক্ষিত চাকরির জন্য খুবই বেমানান । হযরতের 
কাছে যে বেরসিক আবদার করে বসল, যেন কিছু 
মার্কস বাড়িয়ে দেন। একজন আলেম হতে এ 
জালিয়াতি অনুরোধ শুনে তিনি স্থির থাকতে 
পারেননি । অফিসিয়াল কোন ধীর পদক্ষেপ গ্রহণ 
না করেই তিনি তীব্রবেগে জুতো নিয়ে ঝাপিয়ে 
পড়ে তাকে আদর্শ শিখালেন। অফিসিয়াল 


দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হতে পারে অশোভন, 
অনুপযুক্ত । কিন্তু পিতৃত্ব ও শায়খত্ব বিবেচনায় 
এটাই হতে পারে কার্যকর ব্যবস্থা । তার রাগ ও 
অভিমানকে আমার কাছে মনে হত হঠাৎ সৃষ্টি 
হওয়া হুলস্থুল কালবৈশাখী ঝড় । মুহুর্তে দরজা- 
জানালা কীপিয়ে এক তান্ডব সৃষ্টি হয় । এ ঝড়ের 
মুখে যে নিপতিত হবে তাকেই উপড়ে যেতে হবে 
কিন্ত পরক্ষণে আবার খুবই স্থির, প্রশান্ত ও 
নীরব । যেন তেমন কিছুই ঘটেনি । 

১৯৭৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ছত্রিশ বছরে পটিয়া 
মাদরাসাকেন্দ্রিক তার বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য কর্মকান্ড, 
অপরিসীম অবদান, শত সমস্যা ও সংগ্রামে তার 
দৃঢ়পদতা, অধ্যবসায় ও ইস্তিকামত ইতিহাসের 
পাতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । তার 
অনুজদের জন্য এখানে থাকবে ধৈর্য, সহনশীলতা 
ও দৃঢ়তার বলিষ্ট বার্তা । প্রায় আঠার বছর পূর্বে 
কিছুটা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়েও তিনি যেমন 
উদ্দীপনাসহ সকল কার্যক্রম জামিয়া ও জামিয়ার 
বাইরে অব্যাহত রেখেছিলেন। সে বিরল 
স্বতঃস্ফুর্ততা কর্মপ্রিয় মানুষকে নব উদ্যম ও 
অনুপ্রেরণা যোগাবে । তার মৃত্যুর পর আযিষি 
কবরস্থান যেমন অলৌকিক সুঘ্বাণে সুবাসিত হয়ে 
গেল । জীবন পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়ার 
সুসংবাদও যেন পাশাপাশি আকাশে-বাতাসে 
ছড়িয়ে দিল । আমাদের প্রত্যাশা: 

নতুন জগতে আপনার যাত্রা হোক শুভ 
পরকালীন জীবন হোক আপনার নিরাপদ । 
শান্তিপূর্ণ ও আমোদপ্রবণ | 

আমিন । 


লেখক : পি-এইচডি গবেষক, ডিপার্টমেন্ট অব 


শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে মাসিক 
আত-তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 


! এতে মুসলিম জিন্দেগির দৈনন্দিন 
। সমাধান, জীবন-জিজ্ঞাসা ও দীন 
! বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জবাব 
! পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ । 
। আগ্রহী পাঠকগণ! আপনার 
৷ প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন : 
| আত-তাওহীদের এ বিভাগে । 


ম।হা।জী।ব।ন 


বাস্তব সত্য ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির নাম মৃত্যু ৷ 
উচ্চ পর্যায়ের লোক থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত 
সকলেই মৃত্যুদূতকে স্বাগত জানাতে বাধ্য । এই 
মৃত্যু নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে আগমন করলেও কিছু 
কিছু মৃত্যু এমন দুঃখবহ যে, সে দুঃখের বেদনা 
সম জাতির মর্মমূলে আঘাত করে । মহান 
সৃষ্টিকর্তার এ অলজ্ঘনীয় বিধান সমুন্নত রেখে 
বিগত ১৫ মে ২০১২ বিকাল €টা ৫ মিনিটের 
সময় উপস্থিত হলো । এদিকে তাকে স্বাগত 
জানালেন শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব পর। তার মৃত্যু সত্যিই মাদরাসার 
তালেব ইলম, উত্তাদসহ অসংখ্য ধর্মপ্রাণ 
লোকদেরকে মর্মাহত করেছে । আমাদের জাতীয় 
ও দীনি শিক্ষার ইতিহাসে হাতে গোনা যে 
কয়েকজন ইসলামী মনীষী ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা 
ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অজনে অসাধারণ অবদান 
রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব এজ অন্যতম | 

আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব এছ দক্ষিণপূর্ব 
এশিয়ার বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া 


শিক্ষাপরিচালক, বহুমুখী প্রতিভাবান আদর্শ 
শিক্ষক, ইসলামী সাহিত্যিক ও স্বনামধন্য শায়খুল 
হাদীস ছিলেন । 


তালীম-তরবিয়তে ছাত্রদেরকে কর্ম-কৌশল এবং 
নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা বেশ উল্লেখযোগ্য । দীনি শিক্ষার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অনেক নিষ্ঠাপূর্ণ অবদান 
রয়েছে। কঠিন ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির 
পাঠদানে তার জুড়ি নেই বললেও অতিরঞ্জিত হবে 
না। বিমেষ করে ইসলামী দর্শন শাস্ত্রের মৌলিক 
কিতাবাদি অত্যন্ত সহজভাবে পাঠদান করতেন । 
তার দরসদান পদ্ধতি ছিল অনন্য ও 
ব্যতিক্রমধর্মী । যেকোন কঠিন বিষয়কে এমন 
সহজে বুঝতে সক্ষম হত | তাই তার দরসদানে 


জুন'১২ 


হাফেয মুহাম্মদ জীফর সাদেক 


ছাত্ররা অত্যন্ত মুগ্ধ হত। তিনি ছাত্রদের জন্য 
ছিলেন একজন সফল শিক্ষক ও পিতৃতুল্য 
অভিভাবক | 


প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা 

প্রশাসনিক কাজ ও দায়িত্ব আদায়ে তার দক্ষতা ও 
নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল পূর্ণরূপে । দুষ্ট ও অপরাধী 
ছাত্রদেরকে তিনি খুব অল্প সময়ে সংশোধন ও 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন | তার মতো ভাব- 
গান্টীর্যপূর্ণ আলেমে দীন হয়তো সমকালীন যুগে 
খুঁজে পাওয়া মুশকিল । ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্য তার 
ভয়-ভীতি ও আযমত সদা বিদ্যমান ছিল । ছাত্ররা 
তাকে এত অধিক ভয় করতে যে, তার হুজরার 
পাশ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আসা-যাওয়া করতেও 
সাহস করত না। 


ভাষাগত দক্ষতা 

আরবি, উরদু ও ফারসি সাহিত্য বিশেষত পদ্য 
সাহিত্যে তার যথেষ্ট ভ্যুৎপন্তি ছিল । বিভিন্ন বিষয়ে 
তিনি কবিতা রচনা করেছেন । কওমী মাদরাসার 
প্রাণকেন্দ্র এতিহাসিক দারুল উলুম দেওবন্দের 
মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব এরকাছি- 
এর মৃত্যুতে উরদু ভাষায় তিনি একটি কবিতা 
রচনা করেছিলেন । ওই কবিতা দারুল উন্লম 
দেওবন্দের তৎকালীন ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের 
আলেমগণ যারা শোকগাথা রচনা করে দেওবন্দে 
পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব ঞ্রক্ছ-এর রচিত কাবিতাই যথেষ্ট 
মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে । জামিয়া পটিয়ার বহু 
ওলামা-মাশায়েখসহ দেশের অনেক পীর-বুযুর্গের 
মৃত্যুতে তিনি উরদু-আরবি ভাষায় শোকগীথা ও 
কবিতা রচনা করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 
দায়িত্ব আদায় করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার 
রচিত ও সংকলিত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে । যেমন-_ 
মরসিয়াতুল খতিব, তাযকেরায়ে জামেয়া, 


শায়খুল হাদীস 
শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব এ 


(১৩৫৮-১৪৩৩ হি. নল ১৯৩৯-২০১২ খি.) 


মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেলেন 


তাযকিরাতুল হাবীব রর (সিরিজভিত্তিক), শরহে 
তালীমুল মুতাআল্লাম (উরদু ভাষায়) ইত্যাদি গ্রন্থ 
উল্লেখযোগ্য । 


ওয়ায-নসিহতে পারদর্শিতা 

বয়ান যাদুর মতো আকর্ষণ করে । 

তিনি রাংগুনিয়া থানাধীন কোদালা আযিযিয়া 
মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন দাওয়াত-তাবলীগের 
অন্যতম অংশ ওয়াযের সূচনা করেছেন । তার 
ওয়ায ছিল বিষয়ভিত্তিক | সংশ্লিষ্ট বিষয়কে তিনি 
এবং শ্রুতাদের হৃদয় আকর্ষণ করতেন । ওয়াষের 
ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল । 

তিনি খালেস তাওহীদ ও দীনের ফরয-ওয়াজিবের 
প্রতি বেশ গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রোতাদেরকে 
উৎসাহিত করতেন | তিনি প্রসিদ্ধ ও উচুমাপের 
একজন খতিবে ইসলাম ছিলেন। যুক্তি ও 
উদাহরণের ক্ষেত্রে তার ওয়ায ছিল ব্যতিক্রমধর্মী | 
তার ওয়ায দ্বারা আলেমসমাজসহ আম-জনতা 
বেশ উপকৃত হয়েছে । 


আধ্যাত্মিকতা চর্চা 

তিনি বিগত ১৩৮৪ হি. দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত 
শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সুচনা করেন । 
তখন মাওলানা হারুন বাবুনগরী 
(চোরখান্দানের বায়আতের অনুমতিপ্রাপ্ত শাহ 
মুফতী আযীযুল হক প্রক্র-এর খলিফা)-এর 
কাছে বায়আত গ্রহণ করেন । মাঝে-মধ্যে তিনি 
তার সানিধ্য গ্রহণ করতেন । বাবুনগর মাদরাসায় 
যেতেন এবং তার কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতার 
সবক নিতেন । বায়আতের এক বছর পর পীরে 
কামেল শাহ হারুন বাবুনগরী লক একটি চিঠির 
মাধ্যমে তাকে খিলাফত দানে ধন্য করেন । তিনি 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা সচেতন থাকতেন । 
যুক্তি ও তর্কে তিনি একজন বিরল ব্যক্তিত্ 
ছিলেন । কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্কে সম্ভবত তিনি 
কখনো হেরে যাননি | 


)॥ আত্তার্তহীদ ১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মোটকথা তিনি একজন কথাশিল্পী, দক্ষ বাকপটু, 
খতীবে ইসলাম, আরবি সাহিত্যিক ও কবি, 
অভিজ্ঞ দায়িতৃশীল ও যোগ্য শায়খুল হাদীস 
ছিলেন । তিনি বিগত ১৩৫৮ হি. সনে রাঙ্গুনিয়া 
থানার অন্তর্গত রাজানগর ইউনিয়নের ইউনুস 
পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন । তার পিতা মাওলানা 
ফজলুর ইবনে আবুল মাজীদ ছিলেন 
জামিয়া জিরি থেকে ফারেগ । শৈশব থেকেই তিনি 
পিতৃহারা হয়ে রাসূল ্ঞ্-এর মতো ইয়াতিমের 
কাতারভূক্ত হন । 

পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শাহ মুফতী আযীযুল হক 
এছ শীহ ইমাম আহমদ জু, এবং কুতুবে 
যমান শাহ আলী আহমদ বোয়ালভী এছ, শ্রেষ্ঠ 
মুহাদ্দিস আল্লামা আমীর হোসেন এঞ্কছু, শায়খুল 
হাদীস শাহ মুহাম্মদ ইসহাক গাজী একই, আল্লামা 
আলী আহমদ খিলী এজ, শহীদ আল্লামা দানিশ 
আযীম এজ ও আল্লামা লোকমান একি প্রমুখ | 
জামিয়া পটিয়ায় । অর্থাৎ জমাতে পাঞ্জরম থেকে | 
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে | 
পড়ালেখা সমাপ্ত করেছেন । তিনি তর্ক-বিতর্ক ও 
আলাপ-আলোচনায় শক্ত বাক্য ও অত্যুক্তি 
করলেও তার অন্তরটা ছিল নিতান্ত স্বচছ এবং 
ছাত্র-শিক্ষক সকলের ভালোবাসায় সিক্ত। 
প্রতারণা, মিথ্যা কথা ও হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি 
আত্মিক রোগ-ব্যাধির অভ্যাস থেকে তার হৃদয়টা 
সম্পূর্ণ মুক্ত ৷ তার উদারতা, ফ্রেশ মন ও আত্মার 
অকুন্ঠ সমর্থন ও স্বীকৃতি সত্যিই বিস্ময়কর | তার 
খোদাভীতি, উস্তাদভক্তি ও জামিয়ার প্রতি আন্ত 
রিকতা এবং তার দীনি খেদমত কবুল হওয়ার 
বিভিন্ন আলামতের মধ্যে অন্যতম আলামত হল, 
তার ওফাতের দিবাগত রাত । মুফতী আযীযুল 
হক এ্রক্্-এর কবর থেকে মেশক আম্বরের মতো 


খোশবু ছড়িয়ে পড়ে এবং তার দাফনের পরদিন 
তথা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তার কবর হতে 
হুবহু মেশকের মতো খোশবু ও সুগন্ধি ছড়িয়ে 


পড়ে । এখনো পর্যন্ত তা অনুভূত হচ্ছে এবং 


আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী | তিনি খুব 
অল্প সময়ের জন্য সরকারের অনুমতিক্রমে 
জানাযার নামাজে অংশ নেন । তার নামাধে প্রায় 
লক্ষাধিক ছাত্র-শিক্ষক ও ভক্ত অনুরক্তদের সমাগম 


কবরের মাটি সুগন্বিযুক্ত বস্তর মতো সুবাসিত । 

প্রধান মুহাদ্দিস হাকীম আখতার ঞ্রক্ষছ-এর খলিফা 
শাহ আল্লামা নূরুল ইসলাম জাদীদ (দা.বা) । 
জানাযায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখসহ 
সর্বস্তরের তাওহীদী জনতা অংশগ্রহণ করেছেন । 
উপরন্তু তার নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন 


হয়। 

আল্লাহ তার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করুন ও 
জান্নাতের দারাজাত বুলন্দ করুন । তার ইলমী 
খেদমত কবুল করুন এবং তার শোকসম্তপ্ত 
অনুরক্তদের সান্তনা দান করুন । আমীন | 


লেখক: শিক্ষক, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া 


দিনে এক কাপ কফি এনে দিতে পারে দীর্ঘয় ! 


দির হারাত কারি রিড দির 
বেশিদিন সুস্থ দেহে বেঁচে থাকা যায়| সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা। 
| গেছে, কফি পানে হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেকটাই এড়ানো যায় । | 
| সমীক্ষাটি চালিয়েছে এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক । তারা দেখেছেন যে, দিনে এক কাপ! 
৷ গরম কফি পান করলে মানুষের হৃদপিণ্ডের ধমনীর প্রসারণ ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে। 
 হুদরোগের প্রকোপ এড়ানো সম্ভবপর । ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'ডেইলি মেইল এ সমীক্ষা রিপোর্ট উদ্ধৃত | 
৷ করে জানিয়েছে, গবেষকরা উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ৪৮৫ জন মানুষের ওপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে | 
৷ উপনীত হয়েছেন । তারা প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন গ্রিসের ইকেরিয়া দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা, বয়স ৬৫ থেকে। 
৷ ১০০-র মধ্যে । ইকোরিয়া 'দীর্ঘজীবীর দেশ' বলে পরিচিত । স্থানীয় বাসিন্দাদের এক-তৃতীয়াংশের | 
| বয়সই নব্বইয়ের কোঠায় | | 
। গবেষকদলের প্রধান ড. ক্রিস্টিনা ক্রাইসোহু জানিয়েছেন, কফি পানের উপযোগিতা সম্পর্কে । 
| অনেকেরই দ্বিমত ছিল । বিশেষত হুদরোগের ক্ষেত্রে কফি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বলে! 
| অনেকে মনে করেন | কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, কফি পান করলে রক্তচাপ বেড়ে যায় । কিন্তু! 
৷ গ্রিক সমাজে, সংস্কৃতিতে কফি পানের প্রচলন খুবই বেশি । তাই এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে । 
পড়েছিল । পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দিনে এক বা দু'বার যারা কফি পান করেন (২৫-৫০| 
৷ মিলিলিটার) তাদের প্রায় ৫৬ শতাংশের ধমনীর গ্রসারণক্ষমতা অল্পবয়সীদের মতোই । একেবারেই। 
যারা কফি পান করেন না তাদের ধমনী অনেক কমজোর | দিনে তিন অথবা তার চেয়ে বেশি বার। 
[কফি পান করেন তাদের প্রতি দশজনের একজনের ধমনীর প্রসারণক্ষমতা দুর্বল বলে রিপোর্টে । 
| জানানো হয়েছে । কফির উপাদান-ক্যাফিন ও ত্যান্টিঅক্সিড্যান্টস-নাইন্রিক অক্সাইড গ্রহণের মাত্রা ৷ 
55575 8 
| ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজিতে প্রকাশিত হয়েছে । 
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দোকান নং-১৭৭, ভি.আই.পি. টাওয়ার শপিং মল দ্বিতীয় তলা) 
কাজীর দেউড়ী, চষ্টগ্রাম | 


জুন'১২ 


উপ »-৯ 
চক ৮০৪, ূ 


পর ই ও জা 


বিক্রিত আলওয়ান পণ্য পরিবর্তন করে নেয়া যায় 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয় 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


আবদুল হালীম খা 
বর্তমান বিশ্বের যেদিকে যে দেশের দিকেই 
তাকানো যায় দেখা যায় যে, মুসলমানরা সবখানে 
বিজাতির হাতে মার খাচ্ছে । মুসলমানরা কোনো 
দেশ আক্রমণ করছে না, কারো ক্ষতি করছেনা, 
কারো কোনো হুমকিও দিচ্ছে না তবু বিজাতিরা 
তাদের আক্রমণ করে চরমভাবে পরাজিত 
লাঞ্চিতও অপমানিত করছে । বর্তমানে পৃথিবীতে 
রয়েছে পাচটি প্রধান ধর্মাবলম্বী জাতি: মুসলমান, 
খিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইহুদী । এদের মধ্যে 
মুসলমানদের সংখ্যা দেড়শ কোটি । অন্যান্য 
জাতির চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি । তবু ওই 
চারটি জাতির অর্থাৎ খ্রিস্টান, ইহুদী, হিন্দু ও 
বৌদ্ধরা মুসলমানদের মারছে পদদলিত করছে । 


ফিলিপাইন ও ইথোপিয়া। খ্রিস্টানদের হিস দত্ত 
নখর ও অত্যাচারের কালো হাত এখন এতোই 
দীর্ঘ যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত 
পর্যন্ত বিস্তৃত । আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো 
দুটি শক্তিশালী দেশ তারা আক্রমণ ধ্বংস করে 
ফেললো । লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর-নারী, শিশু 
নির্বিচারে হত্যা করলো । শত শত শহর-গ্রাম, 
বাড়ি-ঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফেললো । যারা জীবিত 
দুঃখ ব্যথায় ও অভাবে হাহাকার করছে । সিরিয়া 
ও মিসরে অশান্তির আগুন জেলে দিয়েছে । 

লিবিয়ার ওপর তারা ডাকাতের মতো ঝাপিয়ে 
পড়ে হত্যা, ধ্বংস ও লুটপাট করে নিচ্ছে তেলসহ 
নানা সম্পদ । পাকিস্তানের ওপরও চড়াও হয়েছে । 
দেশটার এক্য ও মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে । ওরা 
দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবত ইরানে হামলা করার 
পায়তারা করছে । সম্প্রতি ড্রোন হামলা করেছে । 


জুন'১২ 


বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই যেখানে তারা 
অত্যাচারের কালোহাত বিস্তার করেনি । তুরস্কে 
সমাজতন্ত্রীরা মুসলমানদের ওপর হত্যা জুলুম 
নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে । 

ইহুদীরা ফিলিস্তিনসহ পশ্চিম এশিয়ায় 
বাড়ি-ঘর ভেঙে জালিয়ে দিয়ে উৎখাত করছে। 
আরো কয়েকটি মুসলিম দেশের গলা চেপে ধরে 
রেখে তাদের মাথার ওপর দিয়ে লাঠি ঘুরাচ্ছে। 
বৌদ্ধরা চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কমপুচিয়া ও 
ভিয়েতনামে নির্যাতন করছে । গত বছর (২০১১) 
চীনের উরগুয়ে অঞ্চলে হামলা করে শতশত 
মুসলমান হত্যা করে বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে 
তাড়িয়ে দিয়েছে । 

হিন্দুরা ভারত ও কাশ্ীরে অত্যাচার জবরদখল, 
লুষ্ঠন, খুন, গুম, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে ১৯৪৮ 
সাল থেকে । হিন্দুরা কি শুধু বাবরী মসজিদ শহীদ 
করেছে? তারা শত শত মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস 
করেছে । শত শত মসজিদে তালা দিয়ে রেখেছে । 
অনেক মসজিদকে গোশালা, মন্দির, বেশ্যাখানা 
ও মদ-জুয়ার আড্ডাখানায় পরিণত করেছে । 
অনেক ঈদগাহ ও গোরস্থানে হাটবাজার 
বসিয়েছে । গুজরাটে কয়েক হাজার মুসলমান নর- 
নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে । স্বর্ণের দোকানসহ 
শত শত দোকান ও বাড়ি-ঘর লুট করে নিয়েছে ও 
ভেঙে ছুরে জ্বালিয়ে দিয়েছে । বজরং ও শিবসেনা 
জীবিকার একমাত্র উপায় হচ্ছে সারা বছর 
মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে চুরি, ডাকাতি ও লুটপাট 
করা, মুসলমানদের হত্যা করা । আরএসএস 
দলের একজন চরম উগ্রপন্থী নেতা 
গোলওয়ালকার । তার মত হলো হিন্দুস্থানে 
অহিন্দু জনগণ অবশ্যই হিন্দু কালচার ও ভাষা 
গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে অবশ্য পুজনীয় বস্ত 
হিসেবে শ্রদ্ধ করবে এবং অন্যসব জাতির ধ্যান- 
ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল হিন্দুজাতির বন্দনা 
করবে । আরএসএসের প্রতিটি শাখায় তরুণদের 
যে শ্লোগানটি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হয় তা 
হলো- হিন্দুস্তান হিন্দুকা, নেহি কিসি কা বাপ 
কা'। আরএসএসের মুখপাত্র 01:58171201-এর 
কথায়, “মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে 
যে, পাকিস্তান যেমন মুসলিম রাষ্ট্র, ব্রিটেন যেমন 
একটি খিস্টান দেশ, তেমনি ভারতও একটি 
হিন্দুদেশ 1" এ সংগঠনের সদস্যরা বহু মুসলমান 
ধরে জোর করে জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে হিন্দু 
বানিয়েছে । খিস্টান ও বৌদ্ধদেরকেও ছাড়ছে না 
তারা । হিন্দুত্ববাদী উন্মাদনায় তারা এতোই 
মাতাল হয়ে পড়েছে যে, সেখানে মুসলমান নাম 
নিয়ে বাস করা ভীষণ কঠিন। হরহামেশা তারা 
মুসলমানদের জনসভা সম্মেলনে সাপ ছেড়ে 
নামাযে শুকর ঢুকিয়ে দিয়ে অত্যাচার করছে । 
আসামে গাছপালা ও পাথর পুজারি একদল হিংস্র 
অসভ্য দল মুসলমানদের গুলি করে, তীর মেরে ও 
দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে 


দিয়ে উচ্ছেদ করেছে । কাশ্মীরে ভারতের হানাদার 
বাহিনী ১৯৪৮ সাল থেকে নির্বিচারে অত্যাচার 
চালিয়ে যাচ্ছে । ভারত সরকার চাচ্ছে অত্যাচার 
নির্ধাতন আর নিম্পেষনের যাতাকলে পিষ্ট করে 
ভূম্বর্গ কাশীরের স্বাধীনাতকামী মানুষের 
স্বাধীনতার সংগ্রাম ও স্বপ্ন স্তব্দ করে দিতে । 
ভারত সরকার কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর 
লেলিয়ে দিয়েছে কয়েক লক্ষ হিংস্র হায়েনা । তারা 
যুবকদের ধরে খুন করছে, গুম করছে । ভারতীয় 
কারাগারে এখনো ৫,০০০ যুবক নির্যাতিত হচ্ছে । 
তাদের বাগানের ফল মূল্যবান কাঠ ও অন্যান্য 
সম্পদ লুটে নিচ্ছে । কাশীরে অনেক মুসলিম 
পরিবার বর্তমানে পুরুষ শুন্য হয়ে পড়েছে। 
সেসব পরিবারে রোজগারের লোক নেই । ঘরে 
ঘরে বৃদ্ধা মহিলা, অবিবাহিতা যুবতী ও বিধবা 
যুবতী | সেই সঙ্গে বাড়ছে দিন দিন ধর্ষিতা নারী 
ও অসহায় শিশুদের বুকফাটা আর্তনাদ । বাইরের 
পৃথিবী তাদের খবর জানে না। কেউ তাদের 
সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না । বর্বর হানাদার 
বাহিনী মানবাধিকার সংস্থার কর্মীদের কাশ্মীরে 
প্রবেশ করতে দিচ্ছে না । 

পৃথিবীর চার ধর্মাবলম্বীর লোক মিলিতভাবে 
মুসলমানদের ভূপৃষ্ট থেকে মুছে ফেলার জন্যে 
ওঠে পড়ে লেগেছে । মানুষ মারার যত রকম পন্থা 
আছে ও যত রকম অস্ত্র আছে সবই প্রয়োগ করছে 
মুসলমানদের ওপর | মেয়েদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ 
করছে, ধর্ষণের পর হত্যা করছে, ইউরোপের 
অন্যান্য স্থানে বেশ্যালয়ে বিক্রি করছে । বসনিয়ার 
খিস্টান সার্বরা যা করেছে তার নযির মানুষের 
ইতিহাসে নেই । খিস্টান সার্বরা ৭০ হাজার 
মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে, 
ফেলে দিতে না পারে । মুসলমানদের এর চেয়ে 
বড় অপমান ও লজ্জার বিষয় আর কী আছে? 
অপসান এখানেই শেষ নয়। সাম্প্রতিককালে 
মুসলিম নিষ্কলঙ্ক পুতপবিত্র মহত মনীষীদের, 
যাকে বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য 
পাঠিয়েছেন তার এবং তাঁর স্ত্রীগণের পবিত্র চরিত্রে 
কুচত্রী খরিস্টান-ইহুদী মূর্তিপুজারি মালাউনরা বার 
বার বইপত্রে ও নানা প্রচার মাধ্যমে মিথ্যে 
অপবাদ প্রচার করছে। অতি সম্প্রতি মহাগ্রন্থ 
আল-কুরআনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। 
কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও সুরা বাদ 
দেয়ার দাবি তুলেছে । 

এসব কিসের আলামত? এতো সব অপমান ও 
লাঞ্চনার পরও নির্বোধ মুসলমানদের চেতনা নেই, 
সাড়া শব্দ নেই, এঁক্য গড়ে ওঠছে না। আজো 
তারা দেশে দেশে নানা দলে-উপদলে ও নানা 
মতবাদে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে । এখন কি 
পৃথিবীতে মুসলমান নামে কোনো জাতি বেঁচে 
আছে? মরক্কো থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত বিরাট 
নিঃসাড় নিঝুম । বিজাতিরা শেয়াল শকুন গৃধুনি ও 
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খাচ্ছে আর দুনিয়া জুড়ে কোলাহল করছ । 
এর কারণ কি? 
একি মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহর 


লা'নত-অভশীপ নয়? আল্লাহর লা'নত মানে 
শাস্তি ও অপমান ৷ ছোট খাট শাস্তি নয়, কঠিন 
শাস্তি ও অপমান | ইহুদী জাতির ওপর আল্লাহর 
লা'নত একবার পতিত হয়েছিল । তারা 
ইউরোপের যে দেশে গিয়েছে সেখানেই 
অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত হয়েছে । মানুষ তাদেরকে 
শুকরের মতো ঘৃণা করতো । খিস্টানেরা 
দলবদ্ধভাবে তাদের আক্রমণ করে তাদের বাড়ি- 
তাদের সম্পদ যা পেয়েছে লুটে নিয়েছে, 
গেছে । সর্বশেষে হিটলার তাদের ওপর চরম 
নির্যাতন করে ৬০ হাজার ইহুদীকে ধরে হত্যা 
করে । ইহুদী জাতি প্রায় দু'হাজার বছর 
অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে । বর্তমানে তারা 
সে পতন থেকে ওঠে ঘুরে দীড়িয়েছে । সংখ্যায় 
অল্প হলেও তারা এখন শক্তিশালী জাতি হিসেবে 
পরিচিত । 

মুসলিম জাতিও বর্তমানে আল্লাহর লা'নত পতিত 
জাতি । ইহুদীরা ছিল ছোট জাতি । তারা 
অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত হয়েছে ভূপৃষ্ঠের বিশেষ 
এক অংশে, শুধু ইউরোপে । মুসলিম জাতি সৃষ্টি 
হয়েছে যেহেতু বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে, তাই 
তার লা'নত বিশ্বের সর্কত্র-সকল দেশে । 
সিরিয়া থেকে ইহুদীরা যেভাবে উৎখাত হয়েছিল, 
স্পেন থেকে মুসলমানরা তেমনিভাবে লাঞ্চিত ও 
অত্যাচারিত হয়ে উৎখাত হয়েছে । সমস্ত 
ইউরোপে ইহুদী জাতি যেমনি ঘৃণিত, লাঞ্চিত, 
অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়েছে, মুসলিম জাতি 
সমস্ত পৃথিবীতে তেমনি ঘৃণিত অত্যাচারিত ও 
লাঞ্চিত হচ্ছে । 

এই লা'নত-অভিশাপের কারণ কি? মুসলমানদের 
কিভাবে এতো অধঃপতন হলো? এর কারণ হলো 
একটি, শুধু একটা । আল্লাহ তা"আলা মুসলিম 
জাতিকে যে দায়িত্ব দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পূর্ণ না 
হওয়া । মুসলিম মানে আল্লাহ অনুগত এক 
জাতি । মুসলমানরা যখন থেকে আন্লাহর 
আনুগত্যের জোয়াল কীধ থেকে ফেলে দিয়েছে 
তখনই মুসলিমত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তখন থেকেই 
মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, সবার কাছে তুচ্ছ হয়ে 
গেছে। পৃথিবীতে এই জাতির আর প্রয়োজন 
নেই। তাই তো পৃথিবীর প্রধান চারটি জাতি 
তাদেরকে ধরা পৃষ্ট থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে । 

এ প্রসঙ্গে মাওলানা কলিম সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ 
করা যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশের 
মুজাফফরনগর জিলার মাওলানা কলিম সিদ্দিকী 
একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম প্রচারক । অনেকের 
কাছে তিনি বড় মাওলানা বলে পরিচিত | তার 
হাতে হাজারেরও অধিক বিধর্মী বিশেষ করে হিন্দু 
মুসলমান হয়েছে । হিন্দুরের বাবরী মসিজদ শহীদ 
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করার অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে তিনি এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন এ জন্য শুধু হিন্দুরাই দায়ী 
নয়, দায়ী আমরাও | কারণ আমরা তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দেইনি । আমরা যদি 
তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, যদি 
বুঝতে পারতাম যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং 
শান্তির ধর্ম ইসলামেই রয়েছে সবার সুখ ও 
কল্যাণ, তবে তারা মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস 
করতো না, মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করতো 
না। মুসলমানরা দাওয়াতি কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু 
ব্যক্তিগত কাজ-চাকরি, ব্যবসা ও কৃষিতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছে । তারা আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের 
আদর্শ ও বাণী ভুলে গেছে। ইসলামে ব্যক্তিগত 
ইবাদতের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত । সামাজিক ও রাজনৈতিক 
কাজ বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত হয় না। 
রামাযানের ফরয রোযা একই সময়ে একসঙ্গে 
থাকতে হয়, হজ একই সময় সবার সঙ্গে করতে 
হয় । এই ফরয ইবাদতের মতো দাওয়াতি কাজও 
ফরয । দীওয়াতি কাজের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা 
করার আন্দোলনও ফরয | এটা আল্লাহর হুকুম । 
যারা গাফেল মুসলিম তাদেরকে আল্লাহর হুকুম 
স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং অমুসলিমদের 
ইসলাম বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। 
মুসলমানরা এই ফরয কাজ ছেড়ে দিয়েছে বলেই 
আজ দেশে দেশে তাদের এতো দুর্গতি ও 
লাঞ্চনা | মাওলানা কলিম সিদ্দিকী যথার্থ কথাই 
বলেছেন । 

আল্লাহর নাধিলকৃত কুরআন, যে কুরআনের 
কারণে মানবজাতির মধ্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
উচ্চ মর্যাদা হয়েছিল । সেই কুরআন মুসলমানরা 
ভুলে গেছে, দুরে ফেলে দিয়েছে । কুরআনের 
পরোপকারী উদার, মহৎ দুর্দন্ত প্রতাপশালী শাসক 
হয়েছিল, মহাবীর ও দিকবিজয়ী সেনাপতি 
হয়েছিল, ন্যায় বিচারক হয়েছিল । বিশ্বের বিভ্রান্ত 
জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল, সকল 
অন্যায় অনাচার ও জুলুম দূর করে অশান্ত 
পৃথিবীতে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করেছিল । 
যাদের শৌর্ষবীর্য জ্ঞানে গুণে দানে মহত্তে 
মহানুভবতায় পৃথিবী মুগ্ধ হয়েছিল, যাদের দর্শন, 
গুণকীর্তন করতো সবাই, যাদেরকে কন্যাদান ও 
পদচুম্ণ করে অন্যরা জীবন ধন্য মনে করতো, 
সেই মুসলিম জাতি কুরআন ছেড়ে দিয়ে এখন 
বিজাতির পদতলে পিষ্ট হচ্ছে, লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হচ্ছে । অথচ আল্লাহ বলেছেন, 
“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি ।' এই সর্বোন্তম জাতির 
বর্তমান এহেন হীন অবস্থায় পতিত হওয়ার কারণ 
কি? 

আল্লাহ যে জাতিতে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন 
তার ভেতরে বিশেষ ও স্বতন্ত্র কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে 
যা অন্য কোনো দল বা সম্প্রদায় চিন্তা ও কর্মের 
বৈশিষ্ট্যে তার সমকক্ষ হবে না। সেই বিশিষ্ট 
স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যটা কি? 
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ক্ষ 
“তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দাও, দুক্র্ম থেকে 
বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ 
কর টি 


যে বিশেষ কাজের জন্য মুসলমানদের এই দলটি 
সৃষ্টি করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তারা গোটা 
মানবজাতিকে দুষ্কর্মের পথ থেকে বিরত রাখবে 
এবং সুকৃর্তির পথে পরিচালিত করবে । এই 
দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রথমেই দাওয়াতি 
কাজ শুরু করতে হয় । মানুষকে কল্যাণের দিকে 
আহ্বান করতে হয় । মুসলমানদের জিন্দেগি হচ্ছে 
দাওয়াতি জিন্দেগি । নবী মুহাম্মদ ঞ নুবুয়ত 
লাভের পর থেকেই দাওয়াত দেয়া শুরু করেন । 
ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে । মক্কার 
নেতারা নবী ঞ্র্জ-এর বিরোধিতা করে । এক 
পর্যায়ে তারা নবী জ্র্-কে হত্যা করার চেষ্টা 
করলে তিনি মদীয় চলে যান ইসলাম প্রচার 
কতে গিয়ে তিনি পরকালের পুরক্কার ও শান্তির 
কথা, মূর্তিপুজার কী কী উপকার হবে যে সব কথা 
মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন । এ ভালো 
ভালো কথা বলার কারণে কাফেরদের নেতারা 
কেন ক্ষেপে গিয়েছিল তা বুঝতে না পারলে 
ইসলামের মর্মবাণী বোঝা যাবে না। তারা বুঝতে 
পেরেছিল, ইসলাম তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য 
বিপদজনক | এ জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে 
গিয়ে নবী জ্র& এবং তার সাহাবীদের কঠোর 
পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করতে হয়েছে । 

নুবুয়ত লাভের পর নবী ্রঞ্জ ২৩ বছর জীবিত 
ছিলেন ৷ এর মধ্যে ১০ বছর কেটেছে মক্কায়, ১৩ 
বছর কেটেছে মদীনায় । এই তের বছরে 
মুসলমানদের ছোটবড় ৭৮টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করতে হয়েছিল এবং এর মধ্যে ২৮ টিতে রাসূল 
রী স্বয়ং নেতৃত্ব দান করেছেন । ইসলাম ধর্ম-যদি 
শুধু নামায রোযা কির তসবিহ টানা ইত্যাদি । 
ব্যক্তিগত ইবাদতের ধর্ম হতো তাহলে নবী 
কে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করতে হতো না, তাকে 
যুদ্ধও করতে হতো না । তিনি এসব যুদ্ধ করেছেন 
আল্লাহর নির্দেশে এবং আল্লাহর জমিনে ইসলামের 
সকল বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । নির্দেশ পালন না করলে 
কঠোর শাস্তি এবং পালন করলে মহাপুরস্কারের 
সুসংবাদ জানিয়েছেন । সুরা আন-নিসা ৭৫-৭৬ 
আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 
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'আর (হে মুমিনেরা!) তোমাদের কি হলো যে, 
তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না? সেই 
সব দুর্বল পুরুষ অসহায় নারী এবং শিশুদের 
পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে 
এই অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার করো । আর 
তোমার পক্ষ থেকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে 
দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 
সাহায্যকারী ঠিক করে দাও । আর ঈমানদার তো 
তারাই যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে । আর 
অপর পক্ষে যারা কাফের তারা লড়াই করে 
তাগুদেরে পক্ষে । অতএব তোমরা জিহাদ করতে 
শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল 1” 
যুদ্ধ না করে রাসুল ঞ্্-এর কোনো উপায় ছিল 
না, কারণ ভূখণ্ড দখল না করে তাগুত উৎখাত 
এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। তবে 
জোর করে বা চাপ প্রয়োগ করে কোনো 
অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করা হতো না। 
এটা ইসলামে নিষিদ্ধ । কোনো কাফির যখন 
ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নবী ক্রঞ্জ-এর কাছে 
আসতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তৎক্ষণাত তাকে 
কালেমা না পড়িয়ে মুসলমান হবে কি না ভেবে 
দেখার জন্য সময় দিতেন | কারণ চাপে পড়ে বা 
আবেগে তাড়িত হয়ে গ্রহণ করার জিনিস ইসলাম 
নয় । 
দাওয়াতি কাজের স্বতসিদ্ধ গুণ এই যে, যাক 
দাওয়াত দিবে অর্থাৎ দায়ী ইল্লাল্লাহ তাদের হাতে 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ও মর্ধাদা এসে যায় । তাই দেখা 
যায় মদীনাকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী রাষ্ট্রের 
গোড়া পত্তন হয়েছিল অল্পদিনে তার আয়তন বৃদ্ধি 
পেতে পেতে এক পর্যায়ে হযরত ওমর ঞ্ক্-এর 
শাসন কালেই অর্ধপৃথিবীতে ইসলামী হুকুমাত 
কায়েম হয়েছিল । 
মুসলমানের সর্বোত্তম কাজই হলো মানুষকে 
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তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে 
পারে” যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক 
আমলকরে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের 
অন্তর্ভুক্ত ।%5 
ছেড়ে দেয়ায় মুসলিম জাতিকে আল্লাহ যে 
উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন সে উদ্দেশ্য আর পূর্ণ 
হচ্ছে না । মুসলমানদের মধ্যে পূর্বে যে গুণটি ছিল 
তারা তা হারিয়ে ফেলেছে । ফলে পৃথিবীতে 
তাদের যে শ্রেষ্টত্বও মর্যাদা আসন ছিল সে আসন 
ও হারিয়ে ফেলেছে। দুনিয়াতে 


অপমানিত ও ঘৃণিত 
ময়লা আবর্জনার মতো । আর এ ময়লা পৃথিবীতে 


জুন'১২ 


থেকে ঝেড়ে মুঝে ফেলার জন্যে ওঠে পড়ে 
লেগেছে ইহুদী খিস্টান হিন্দু ও বৌদ্ধরা 
মিলিতভাবে | 
ইহুদী-খরিস্টানদের কাছে একটা কুকুরের যে দাম 
আছে বর্তমানে তাদের কাছে মুসলমানদের সে 
দামও নেই । যখন কুরআনের সাথে মুসলমানদের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তখন মুসলমানদের নাম শুনলে 
বন্য পশুরাও সম্মান প্রদর্শন করতো । আর 
বর্তমানে দুর্ভাগ্য জনকভাবে মুসলমানদের মাথায় 
নেংটি ইদুরেরা নর্তন কুর্দন করছে, হাত দিয়ে 
মাথা থেকে ইদুর তাড়াবে সে উপলব্ধি হারিয়ে 
ফেলেছে । আল্লামা ইকবাল তাই বলেছেন, 
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আল্লামা দুনিয়াতে যতকিছু সৃষ্টি করেছেন সে সবই 
প্রয়োজনে এবং বিশেষ একটি গুণ দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন । যখন তার সেই প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে 
যায় বা সেই বিশেষ গুণ হারিয়ে যায়, তখন আর 
তার পৃথিবীতে থাকার অধিকার থাকে না। 
জগতের এই চিরন্তন নিয়ম শুরু হয়েছে সৃষ্টির 
প্রথম থেকেই | 
এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেয়া অনেক বিষয়ের । কলম, 
খুবই প্রয়োজনীয় | এ গুলো নষ্ট হয়ে গেলে কেউ 
আর যত্ব করে কাছে রাখে না, ফেলে দেয়। 
গায়ের একটি জামা যতদিন ব্যবহারের উপযোগী 
থাকে ততদিন সেটাকে আমরা যত্ব করে রাখি । 
জামা আমাদের নগ্ন শরীর ঢেকে রেখে লজ্জা 
আবহাওয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । জামাটা 
আমরা যত্ব করে রাখি | জামাটা যখন ব্যবহারের 
উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে তখন আর সেটা 
ব্যবহার করি না, কাছে রাখি না, যত্র করে আলনা 
বা স্যুটকেসে তুরে রাখি না। সেটা আবর্জনা হয়ে 
যায়, ঘরের বাইরে ফেলে দিই । 
বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলিম জাতি হয়েছে অচল 
ঘড়ি ও ব্যবহারের উপযোগিতা হারানো জামা 
কাপড়ের মতো আবর্জনা । এ আবর্জনা পৃথিবী 
থেকে মুছে ফেলার জন্যে বিজাতিরা ওঠে পড়ে 
লেগেছে । আল্লাহ বলেছেন, 
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“আমার দেয়া দায়িত্ব যদি তোমরা পালন কর, 
তবে ইহকালে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দেবো আর 


পরকালেও দান করবো চিরকল্যাণকর স্থান 
জান্নাত । আর যদি অমান্য কর, আমার হুকুম কিছু 
মান আর কিছু অমান্য কর তবে তোমরা কি 
আল্লাহর কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস কর আর 
কতকাংশ কর অবিশ্বাস? যারা এ রূপ করে 
তাদের শাস্তি এ চাড়া আর কিছু নয় যে, তারা 
দুনিয়ায় লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে এবং 
আখেরাতে ও তাদের কঠিনতম আযাবের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হবে । তোমাদের কর্মকান্ড থেকে 
আল্লাহ বেখবর নন, এই লোকেরাই আখেরাতের 
বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে । কাজেই 
তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোন 
সাহায্যও পাবে না।” 
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(৬১৯9 
শিগগিরই এমন দিন আসছে যে অন্যান্য 
জাতিসমূহ এই মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে একে 
অপরকে ডাকবে যেমন করে খাবার পরিবেশন 
করার পর অন্য সবাইকে খেতে ডাকে । তখন প্রশ্ন 
করা হলো আমরা কি তখন সংখ্যায় নগন্য 
থাকবো? তিনি বললেন, না তখন তোমরা সংখ্যায় 
অগন্য হবে । কিন্তু হবে স্লোতে ভেসে যাওয়া 
আবর্জনার মতো । আল্লাহর তোমাদের শত্রুর মন 
থেকে তোমাদের সম্পর্কে ভয়ভীতি উঠিয়ে নেবেন 
এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে দুর্বলতা নিক্ষেপ 
এই দুবলতার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, 
দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুর প্রতি 
অনিহা |” 
ইরাক ও আফগানিস্তানকে যুদ্ধ করে ধ্বংস করে 
দেয়ার জন্য পৃথিবীর জাতি গুলোকে এভাবেই তো 
ডাকা হয়েছিল । তাই বলে ইরাক প্রকৃত মুসলিম 
রাষ্ট্র ছিল না এবং খুষ্টান-ইহুদীদের পক্ষ হয়ে যে 
সব "মুসলিম জাতি” ইরাক আক্রমণ করে ধ্বংস 
করে দিয়েছে তারাও মুসলিম নয় । 


লেখক: বরেণ্য কবি, প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী 


+ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

২ আল-কুরআন, সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৩ 

আল-কুরআন, সুর আন-নিসা, ৪:৭৫-৭৬ 

" আল-কুরআন, স্থুরা আল-বাকারা, ২:৮৫-৮৬ 

€ আবু দাউদ, আস-স্বুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১১১, 
হাদীস: ৪২৯৭; সাওবান ক্ষ থেকে বর্ণিত 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী (১৯১৪- 
২০০০) এই এঁতিহাসিক-দরদঝরা বক্তৃতা ১৯৭৪ 
সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত “এশিয়া সাংস্কৃতিক 
সম্মেলনে প্রদত্ত । সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
আফগান ও ইরানসহ অন্যান্য মুসলিম জনপদের 
প্রতিনিধিদল । এটি নাদভীর এঁতিহাসিক গুরুত্ববহ 
ভাষণসমূহের অন্যতম | এই ভাষণ পুস্তিকাকারে 
বহুবার প্রকাশিত হয়েছে এবং তার প্রবন্ধসংকলন, 
[|] [এ সংকলিত হয়েছে । এই 
বক্তৃতা প্রস্তুত করার প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব, প্রভাব ও 
বর্ণনাশৈলীর অভিনবত্ব সম্পর্কে স্বয়ং লেখক তার 
আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ৮)//-তে আলোচনা 
করেছেন । তিনি বলেন, 

“আমি যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ নিয়ে 
সর্বপ্রথম মক্কা-মদীনা সফর করার জন্য প্রস্তুত 
হই, তখন আমার কাছে বিশাল এক প্রয়োজন 
দেখা দিল যে, আমি যদি নিজের কোনো আরবি 
বই বা পুস্তিকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে 
তা আমার '“পরিচয়-পত্রঁ“€র কাজ দিবে এবং 
লক্ষ্যার্জনের পথ সুগম করবে । এ জন্য আমি 


নির্বাচন করলাম “এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' 
প্রদত্ত প্রবন্ধটি, যে-প্রবন্ধে শক্তিশালী 


দৃষ্টি আকর্ষণ কর হয়েছে । এটি একটি প্রবন্ধ বা 
ছিল আত্মার বেদনা, বিপ্রবের আহ্বান ছিল, ছিল 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আগাম বার্তা, এবং সেই সঙ্গে 
যাতে হীনম্মন্যতাবোধ, পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব ও 
ক্ষমতাবানদের ভয়ভীতির লেশমাত্র ছিল না । বিজ্ঞ 
করলেন, হৃদয়ের সবটুকু মমতা দিয়ে তাকে গ্রহণ 
করলেন । আল্লাহর রহমতে প্রবন্ধটি তাদের মাঝে 
আশাতীতভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং আমার 
দাওয়াতী উদ্দেশ্যের অস্কুরিতব্য চারাগাছে 
পানিসিঞ্চন করেছে । 

হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! পৃথিবীর সকল মানুষের 
মাঝে আমি আপনাদেরকে বীর ও উন্নতশীর মনে 
করি । আর এই যে আপনাদের মর্ধাদা ও গৌরব, 
এটা কিন্তু বেশ-ভূষণ কিংবা পোশাকে-প্রতীকের 
স্বাতন্ত্র্ের কারণে নয়; বরং শুধু এই কারণে যে, 


জুন'১২ 


আপনারা এক মহৎ ও বৃহৎ জাতির প্রতিনিধিত্ব 
নিয়োজিত ও নিবেদিত রয়েছেন । 

স্বতঃস্বীকৃত সত্য যে, তের শতক পূর্বেও পৃথিবী 
তার স্বাভাবিক অভিযান ও অভিযাত্রার গতিপথে 
সদাসচল ছিল | তখনো প্রতিটি গ্রাম ও শহর ছিল 
ছিল; ছিল তাদের হিমালয়বৎ অস্টালিকা | মানুষে 
পেশা-ব্যবসা ও জীবিকার ব্যবস্থা ছিল 


বাণিজ্যকাফেলার গতি ছিল প্রান্ত ও চূড়ান্ত ছুঁই 
ছুই । বাজারে ও মার্কেটে ছিল পণ্যসামগ্রীর 
উপচেপড়া প্রাচুর্য । শিল্পী-ব্যবাসায়ীরা ছিলেন 
অকৃত্রিম ও অন্তিম সাধনায় আত্মোৎসর্গিত | 
সম্পদ ও সম্পদশালীদের দিয়ে দেশ ও সরকার 
ছিল সমৃদ্ধ । প্রত্যেকটি কাজের ও পদের জন্য 
ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রতিযোগী । বরং একাধিক 
সমোপযোগী প্রার্থীদের ছিল ছড়াছড়ি ৷ পৃথিবীর 
বুকে বিভিন্ন প্রকৃতির জন ও জীবন ছিল, ছিল 
বর্ণিল সভ্যতার সম্মিলন । মানবজাতির পার্থিব 
জীবনে ছিল না কোনো অভাব, ছিল না শূন্যতার 
প্রাদুভবি । কোনো প্রার্থী ছিল না পদশৃণ্য । 
জীবনের পেয়ালা ছিল শরাবে পরিপূর্ণ । 

এমন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে আরব উপদ্বীপে 
আবিভবি হলো নতুন এক জাতির, অন্য রকম 
এক মানবগোষ্ঠীর । তাই স্বভাবতই কৌতুহল 
জাগার কথা, পৃথিবীর বুকে এত জাতি-জনগোষ্ঠীর 
রহস্য ও উদ্দেশ্য কী? পৃথিবীর পিঠে তাদের 
কাজ-কর্তব্যই বা কী? এই জাতির আবির্ভাবের 
লক্ষ্য যদি হয়, কৃষিকাজ, চাষাবাদ ও ভূমিআবাদ, 
তা হলে তো তায়েফ-মদীনার কৃষিজীবী, নীল- 
ফুরাতের উপকূলীয় এলাকার চাষীসমাজ এবং 
পন্মা-যমুনার তীরবর্তী উর্বর জমিই ছিল যথেষ্ট । 
এসব এলাকার চাষী ও কৃষিজীবীদের জমিগুলো 
ছিল উর্বর ও সুফলা, ছিল মধু ও দুষ্ধীগর্ভা। 
চাষাবাদ ও কৃষিকাজ যদি তাদের আবিভাঁবের মূল 
লক্ষ্য হত, তা হলে কেন তাদেরকে প্রেরণ করা 
হলো না মিসর, ইরাক এবং ভারতের মতো উর্বর 
ও উৎপাদনমুখর জমিতে । কেনই বা তাদের 
আবির্ভাব হলো চাষ-উপযোগশূন্য মরুভূমিতে 
আর যদি বলা হয়, এই জাতি আবির্ভূত হয়েছে 


সিন্ধু দেশের ব্যবসায়ীরাই ছিলেন এ-কাজের জন্য 
যথেষ্ট যোগ্য । কারণ, তারাই সে-যুগে দক্ষতা 


দেখিয়েছেন বাণিজ্য-শিল্পে। তারাই ছিলেন 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যশ-খ্যাতির শীর্ষে । শিল্প ও 
তা হলে পযণপ্তি কামার ও শিল্পী ছিল উন্নত ও 
শিল্সসরব শহরগুলোতে । রাষ্ট্রশাসন ও 
প্রজাপালনের লক্ষ্যে এবং ইরান ও রোম সাম্রাজ্যে 
ভাগ বসাবার জন্যে যদি হত তাদের আবিভবি, 
তা হলে ফারস্যবাসীদের দিয়ে তো সে-কাজ 
ভালোভাবেই সম্পাদিত হত। কারণ সে-যুগে 
সব্যসাটী ও অপ্রতিদ্ন্দী। আর যদি লক্ষ্য হয়, 
নির্মাণে ও জীবনের যাপনে বিলাসিতার হুঙ্কার, 
আবিভার্বের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব রইলো 
কোথায়? তাদের আবিভবি-পূর্ব জাতিদের সঙ্গে 
তাদের প্রতিযোগিতাই বা জমলো কিভাবে 
জীবনের খেলামাঠে? 

এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা, তা হলে পূর্বেকার 
জাতিরা অভিযোগের তর্জনী তোলে বলতে 
পারবে, পৃথিবীর সরু-সংকীর্ণ শিবিরে-যেখানে 
আমাদেরই ঠাঁই হওয়া দায়-সেখানে কেন আরেক 
নতুন জাতির ঠেলাঠেলি? তাদের যদি থাকে 
রাজত্বের অভিলাষ, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ, তা 
হলে সে-অভিন্না স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা চাই 
এবং রাজাদের ও রাষ্ট্রবিজয়ীদের পথ ও পন্থা 
অবলম্বন করা চাই | সেটা না-করে ধর্ম নিয়ে কেন 
তাদের মাতামাতি? ধর্ম নিয়ে কেন হবে জনগণের 
মুখোমুখি? 

পদ-সম্পদ, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, রাজত্ব ও 
আভিজাত্য-এগুলোর হীন সম্পর্কও নেই এ- 
জাতির আবিভাঁবের সঙ্গে । এসব থেকে তারা ছিল 
যোজন যোজন দূরত্বে । বরং তারা বিদ্যমান 
জাতির স্বপ্রস্বাদকে কল্পনাবিনাস আখ্যায়িত 
বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের দিকে ৷ তাদেরকে উদাত্ত 
আহবান জানিয়েছে এক নতুন ধর্মের দিকে । 
তাদের মনোবৃত্তির পথে কাদা ও কাঁটা হয়ে 
দাড়িয়েছে । ক্ষমতা ও জীবনবিলাসিতার জন্য 
কেন হবে এ-জাতির আগমন? কারণ সে-পথ তো 


) তআত্তার্তহীদ ১৭ 


যাত্রীবিরল নয় । পূর্বেকার বহু জাতি পাড়ি দিয়েছে 
সে-পথ | অনেক রাজা-বাদশা ও উচ্চাভিলাষী 
ব্যাক্তি মাড়িয়েছেন সে-প্রান্তর । তখন তাদের মতে 
ও পথে বাঁধ ও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কে? এবং 
প্রভাতালোকিত পথ থেকে? 

আমি মনে করি, এ-ধরনের একটা প্রশ্ন প্রত্যেক 
সূচনালগ্নে ৷ থাকাটা নিন্দনীয় নয়, অদ্ভূতও নয়; 
রং স্বভাবসম্ভৃত ৷ একটি প্রজন্মের উদয়ে যেখানে 
এমন প্রশ্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক । সেখানে একটি 
জাতির আবির্ভাবে কেন হবে না এমনতরো প্রশ্নের 
প্রাবন? এ-প্রশ্নের উত্তর কী? উত্তর যদি হয় 
ইতিবাচক, অর্থাৎ এই জাতিকে যদি প্রেরণ করা 
হয়েছে উপরিউক্ত কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে 
এবং পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর কাছে যদি না থাকে 
তাদের অভিনব কোনে উদ্দেশ্য ও স্বতন্ত্র কোনো 
আহবান, তা হলে সত্যিকার অর্থেই এ-জাতি এক 
অনর্থক জাতি এবং স্বাবলম্বনপিপাসু পৃথিবীর বুকে 
একদল পরান্নভোজী । 

আসলে আল্লাহ তা'য়ালা এসবের জন্য প্রেরণ 
করেন নি এ-জাতিকে | বাস্তবেই এসবের জন্য 
প্রেরণ করতে হয় না কোনো জাতি বা ব্যক্তিকে । 
কারণ এসব চিন্তা-চাহিদা ও স্বভাব-অভ্যাস হলো 
মানুষের স্বভাবসঞ্জাত। এসবের জন্য নবী- 
আবিভাবের, নতুন জাতি-প্রেরণের এবং সুদীর্ঘ 
কষ্টসাধনের যেমন- প্রয়োজন হয় না, তেমনি 
আমূল পরিবর্তনের এবং চিন্তাধারা ও জীবনধারায় 
পৃথিবীব্যাপ্ত ইতিহাসাতীত বিবর্তনের ৷ এ-জাতির 
আবিভবি হয়েছে এক মহান ও মহামূল্যবান লক্ষ্য 
নিয়ে । এক বিরল-অস্তিত্ব বিষয় নিয়ে। 
মানবজাতির কাছে যে লক্ষ্যের নেই কোনো 
স্মৃতি । যুগে যুগে যার ভাগ্যলিপি ছিল শুধুই 
বিস্মৃতি। কারণ পূর্বেকার রাসূলগণের অবাধ্য 
উম্মতরা এ-উদ্দেশ্য-বাস্তবায়নে নির্মম অবহেলা 
করেছে । এ-মহান লক্ষ্য-বিমূতয়িনের জন্য আল্লাহ 
পাক এ-জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, 
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হয়েছে মানুষের কাজে-কল্যাণে । তোমরা 
মান্ষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং 
অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি 
ঈমান রাখবে |” 


এ-আয়াতে আল্লাহ পাক বলিষ্ভাবে ঘোষণা 
করলেন যে, এ-উম্মত মরুভূমিতে গজানো 
আগাছা নয় | নয় স্রোতে ভেসে আসা খড়কুটা । 
এ-উম্মত উদ্দেশ্যহীনতায় পীড়িত নয়। বরং 
উদ্দেশ্যময়তায় দীপিত | অন্যান্য উম্মতের মতো 
নিজ স্বার্থসাধনের জন্য আগমন হয় নি এ- 
উম্মতের ৷ হয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ- 
সাধনে । এ এমন এক বৈশিষ্ট্য যার কারণে জাতি 


জুন'১২ 


আয়নায় । এ-উম্মত ছাড়া আর যতসব উম্মত 
বিগত হয়েছে সবই ছিল স্বার্থের দাসানুদাস | পেট 
ও প্রবৃত্তির বিলীন বন্দী । যারা স্বার্থের জন্য 
লড়েছে, স্বার্থের পথে মরেছে । পক্ষান্তরে মুসলিম 
জাতিই সে-জাতি যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে 
সমূহ মানুষের কাজে-কল্যাণে | যারা মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে 
নিষেধ করে । আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে । 
আল্লাহর পথে নিজেকে অর্পণ করে । 

আরব উপদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র মক্কায় যখন এ- 
উম্মতের প্রথম বীজ গজালো । কুরাইশের 
লাগামধারী স্বচিন্তার ফণা উচিয়ে ধরল তাদের 
দিকে | সেই নবোভভূত জাতিকে তারা দাড় করাল 
মানবতার সেই চিরায়ত ও চিরচেনা মানদণ্ডে, 
যুগে যুগে যে মানদণ্ডে দীড় করিয়েছে মোহাবাদী 
ও জড়বাদীদেরকে । তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ও 
কর্তব্যবিমূঢ়ু জাতির পাল্লায় পরিমাপ করল | মনে 
করল, এদেরকে ভুলিয়ে-লোভিয়ে লক্ষ্যচ্যুত করা 
যাবে অনায়াসে | তাই কুরাইশের এক দল সে- 
যুগের প্রথম মুসলামান এবং ইসলামি দাওয়াতের 
ইমাম নবী আ্ঞ্জ-এর কাছে গেল এবং তাদের 
নেতা আবুল ওয়ালিদ হুযুরকে সম্বোধন করে 
বললেন, 
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“হে মুহাম্মদ! তুমি স্বজাতির কাছে এক অদ্ভুত 
বিষয় নিয়ে এসেছ, যার মাধ্যমে তুমি তাদের 
সংঘবদ্ধতাকে চুর্ণ-বিচূরণ করে দিয়েছ। তাদের 
স্বপ্নকে আখ্যা দিয়েছ কল্প-কাহিনি ৷ তাদের ধর্ম ও 
উপাস্যদের দিকে উচিয়ে নিন্দার তর্জনী । 
চিরকলম্কে কলঙ্কায়িত করেছ । শোন! আমি 
তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করছি। সদয় 
বিবেচনাপূর্বক সেখান থেকে চাইলে তুমি কিছু 
গ্রহণ করতে পার । নবী বললেন, বলুন হে 
আবুল ওয়ালিদ! আমি শুনব । তিনি বললেন, “হে 
ভ্রাতুম্পুত্র! তোমার কর্ম ও ধর্মের অন্থিষ্ট নেশা ও 


অন্বেষা যদি হয়ে পদ, সম্পদ ও সম্মান, তা হলে 
সম্পদের প্রাসাদ গড়ে দেব তোমার উদ্দেশে । 
তখন তুমি সম্পদে চ্যাম্পিয়ন হবে । আর যদি 
তুমি চাও সম্মান ও নেতৃত্ব, তা হলে নের্তৃত্বর দণ্ড 
তুলে দেব একমাত্র তোমারই হাতে । আর যদি 
চাও রাজত্ব, তা হলে আরবের পুরো রাজত্ব অর্পণ 
করব তোমারই পদযুগলে ।”* 

শান্তিময়তায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যাত 
করলেন প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠতায় ৷ কারণ কুরাইশের 
পক্ষ থেকে এমন লোভ-উদ্দীপক প্রস্তাবনা শুধু 
ব্যক্তি রাসূলের ওপর ছিল না, ছিল পুরো জাতির 
ওপর | ঠিক তেমনিভাবে সেই প্রস্তাবনার 
ঘৃণাপংস্কীল প্রত্যাখ্যান শুধু ব্যক্তি রাসূলের পক্ষ 
থেকে ছিল না, ছিল কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন সকল 
উম্মতের পক্ষ থেকে । এ ছিল নুবুওয়ত-নন্দিত 
প্রতিনিধিত্ব । নবী আ্জ্রএর এমন 
আত্মবিশ্বাসবলিষ্ঠ আচারে-আলাপে তারা অ-বাক 
হয়ে পড়ল । তারা বুঝতে পারল যে, এহেন 
বানানো ভেজাবেড়ালিতে তাদের চিড়ে ভিজবে 
না। এমন পথসচেতন যাত্রীকে দিকভ্রান্ত করা 
যাবে না। এমন আত্মপ্রত্যয়ী জাতির আদর্শ- 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে, বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বীসে সঙ্গে 
কিছুতেই চলতে পারে না বিকিকিনির ছেলেখেলা । 
ফলে জীবনে আর কোনো দিন তারা নবী ও তার 
উম্মতের কাছে এহেন প্রস্তাব পাঠানোর দুঃসাহস 
করে নি। সঙ্গতভাবেই এবার তারা অন্য পথে 
এগুলো । লোভনের পথ ছেড়ে শোষণের পথ 
ধরল । শুরু হল দুর্বরি ছন্দ। কিসের ছন্দ? 
জড়বাদী স্বার্থের? পদ-সম্পদের? বাজার ও 
বাণিজ্য দখলের? না । বরং এ-ছন্দ ছিল ইসলামে 
ও জাহিলিয়াতের | সষ্টা ও সৃষ্টির ইবাদতের । ছিল 
আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের | এই দ্বান্দিক 
প্রতিযোগিতা ছিল এমন এক উদ্ধত জীবনের সঙ্গে 
যা মানত না কোনো বিধি-বাধা, বিশ্বাস করত না 
হাশরের বিভীষিকা | 

এ-ছ্ন্দ ও ধন্দের ফলে কিছু দিন যেতে না যেতেই 
তাদের মধ্যে সংঘটিত হল এক এতিহাসিক যুদ্ধ । 
বদরের যুদ্ধ । মুসলমানরা ছিলেন মাত্র তিনশ' 
তের জন । তাও নিঃস্ব-নিরন্ত্র । কাফেররা ছিল 
এক হাজার বা ততোধিক সসন্ত্র, যুদ্ধপটু ও 
সমরকুশলী | রণক্ষেত্রে স্বয়ং নবী ঞ্জঞ্জ নেতৃত্্‌ 
দিলেন । তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, 
পরিষ্কার । অর্থাৎ মুসলমানদের পরাজয় 
অবধারিত | কারণ সবলদের হাতে হবে দুর্বলদের 
পরাজয় এবং শক্তিধদ্ধদের হাতে হবে 
শক্তিরিক্তদের বিপর্যয় এটাই তো দ্বন্দহীন ও 
এঁকান্তিকতায় আল্লাহর কাছে আকুতি জানালেন । 
এবং তাদের জন্য সুপারিশ করলেন এমন ভাষা ও 
ভালোবাসা দিয়ে যাতে সে-জাতির প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 


তাদের সৃষ্টি অভিষ্ট লক্ষ্য । 

নবী আজ দুআয় এ-কথা বলেন নি যে, শক্রদের 
বাহুস্থ এ-ক্ষুদ্র দল যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে 
বাজার-বাণিজ্য-ক্ষেত-শিল্প নিজস্ব গতি ও গন্তব্য 
হারিয়ে নিপতীত হবে অস্থিরতার কানাগলিতে । 
জীবনচালনা ও রাষ্ট্রপরিচালনা বিকাশের বিস্তৃত 
গিরিপথে । এমনকি সমগ্র দেশ ও সমূহ শহরও 
বিলীন-বিরান হয়ে যাবে । না, তিনি এসব কিছু 
বলেন নি। কারণ এগুলোর কিছুই মুসলামানদের 
ওপর নির্ভরশীল নয়। এগুলো তো তাদের 
আবির্ভাব-পূর্ব সমেয়ও ছিল সমান সমান পথে ও 
গতিতে এবং থাকবেও কিয়ামত অবধি | বরং নবী 
জর্জ নিজের দুআয় মুসলমানদের সে-লক্ষ্যের 
কথাই উল্লেখ করলেন, যার বাস্তবায়নের জন্য 
তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যে 
দায়িত্ব শুধু তাদেরই ঘাড়ে ন্যস্ত হয়েছে । সুতরাং 
তিনি আল্লাহর কাছে বললেন, 


১৩৫৮5554848 7%0 
ট (143 ১৮০৭ & রি ১৬ ১০2) 
“হে আল্লাহ! এই ক্ষুদ্র দল যদি ধ্বংস হয়ে যায়, 


তা হলে এই পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার 
মত কেউ থাকবে না ।” 


এবং মুসলমানদেরকে শক্রদের ওপর 
এতিহাসিভাবে বিজয় দান করলেন । তাদের 
অস্তীত্বকে দান করলেন স্থায়ীত্বের সৌরভ ও 
গৌরব । কারণ ইবাদতঘনিষ্ঠ জীবন হলো 
মুসলমানদের অস্তীত্ব ও স্থায়ীত্বের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ | ইবাদত ও মুসলমানদের অঙ্গাঙ্গিতায় যদি 
ছেদ পড়ে, ইবাদত-সম্পাদন ও তার বিশ্বময় 
উন্নয়নে যদি বিভেদ ও বিপদ ঘটে, তাহলে 
সন্দেহ নেই, তাদের জীবন ও জগতবাদী 
সম্পর্কেরও বিলয় হবে | হবে পরাজয় ও বিপর্যয় । 
এমন অবস্থা যদি হয়, তা হলে আল্লাহ তা'য়ালা 
তাদের ওপর থেকে তোলে নেবেন ক্ষমা-করুণার 
আশ্রয়চ্ছায়া । তখন তারাও অন্যান্য উম্মতের 
মতো জীবনের নীতিমালা ও জগতের বিধিধারার 
সামনে নত ও অবনত হতে বাধ্য হয়ে পড়বে । 
বরং অন্যান্য উম্মতের চেয়ে তারা আরও বেশি 
অপরাধদীর্ণ হবে । হবে চরমভাবে মূল্যহীন । 
কারণ এদের জীবন ও অস্তীত্ের জন্য এমন 
উম্মতের পদযুগল । আলুহ তায়ালা যথাযথ 
ঘোষণা দিয়েছেন : 


25 459৮০১35৩0৮ ০3৯ 

9 ১৬৫ ০১১৫ 
(হে নবী!) আপনি বলুন! আমার পালনকর্তা 
পরওয়ী করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। 


জুন'১২ 


তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্তর নেমে 
আসবে অনবির্ষ শাস্তি 1” 

মুসলমানরা আল্লাহর সে-শর্তকে শর্ত ও 
স্বার্থহীনভাবে সংরক্ষণ করেছেন । পূর্ণ করেছেন 
তাদের প্রীতি ও প্রতিশ্রুতি ৷ মুসলমানরা বদর 
প্রান্তরের সেই সর্বগ্রাসী বিভিষীকা ভূলে যায় নি। 
ভুলে যায় নি বিশ্বের বুকে তাদের অস্তীত্ব টিকিয়ে 
রাখার কথা । আজীবন তারা হৃদয়ে গেথে 
ও দানের ইতি ও স্মৃতি ৷ কারণ আল্লহর জগতে 
ও জমিতে তার ইবাদত-উপাসনা একমাত্র 
প্রতিষ্ঠার মহামূল্যবান বাণী নিয়ে তারা আবির্ভূত 
হয়েছেন পৃথিবীর বুকে । সেই বাণী পৌছে 
ব্যক্তির ঘরে-ঘরে ৷ সেই বাণী পৌছে দেওয়ার 
পথে তারা অবিশ্বাস্য প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার পরিচয় 


দিয়েছেন । প্রদর্শন করেছেন চেষ্টা-সাধনার পরম 
পারাকাষ্ঠা । এমনকি মায়াবী মাতৃভূমি ছাড়তেও 
তারা বিচলিত হননি, বিব্রতবোধ করেননি । যুদ্ধে 
জীবন দিয়ে জীবিত করেছেন আল্লাহর দ্বীন । 
কারণ তাদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তারা পুরো 
জাতির কাছে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধী ৷ 
বিশ্ববাসীর কাছে দীনের পতাকাবাহী | 

কাদেসিয়া যুদ্ধের আগে হযরত সা'য়াদ রিব্য়ী বিন 
এমন অবস্থায় প্রবেশ করলেন যখন তিনি শাহী 
টুপি পরিহিত অবস্থায় স্বর্ণের চেয়ারে বসা 
ছিলেন । অন্যান্য সৈন্য ও সহযোগীরা তার 
বৈঠককে সঙ্জিত করেছেন স্বর্ণখচিত কার্পেট ও 
গালিচা দিয়ে । সাজিয়েছেন মুক্তো-মূল্য পাথর ও 
বহুবর্ণিল সাজ-সঙ্জা দিয়ে । অথচ রিব্য়ী তার 
স্বাভাবিক অনাড়ম্বর পোশাক পরিহিত অবস্থায় 
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[হবীন্বি ও আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষীলর একটি অন্বন্যত ওভিষচ্ঠান্ব] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামীজ, আযান-হব্ধবীমত, পাক-তাহারাতের 


ডল: বন সব 
বিভাগ 


সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শীওয়ীল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £ ১৭২, রোড 4 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-।॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


রুস্তমের কাছে প্রবেশ করলেন । উপরন্তু তার সঙ্গে 
ছিল তীর, ঢাল এবং যুদ্ধের ঘোড়া ইত্যাদি । তিনি 
ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়েই সেই অতিমূল্যবান 
কার্পেটের ওপর দিয়ে রুস্তমের কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন । তার ঘোড়াকে বেঁধে দিলেন 
হীরাবৎ চেয়ারের খুঁটির সঙ্গে । তিনি যুদ্ধের 
পোশাকপরিহিত এবং যুদ্ধের সাজে সজ্জিত 
অবস্থায় রুস্তমের সঙ্গে আলাপ করতে মনোযোগী 
হলেন । তার এই দারুণ বীরত্ব দেখে রুস্তমের 
সৈন্যরা বিস্মিত ও বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 
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2৬৭১৩ এ ৪৪ 
“আপনি দয়া করে যুদ্ধের হাতিয়ার খুলে নিন । 
তিনি বললেন, আমি আপনাদের কাছে 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আসিনি । এসেছি আমন্ত্রিত 
হয়ে। আমি তো আহত হয়ে আসিনি, এসেছি 
আহত হয়ে । এ-অবস্থায় আলোচনা করলে 
ভালো, না হয় আমি এক্ষণই ফিরে যাচ্ছি । রুস্তম 
বললেন, তাকে এ-অবস্থায় অনুমতি দাও । রিবৃয়ী 
সেই কোমল-মসৃণ কার্পেটে তীরের ওপর ভর 
দিয়ে রুস্তমের সঙ্গে সংলাপ শুরু করলেন । 
রিব্য়ীকে তারা প্রশ্ন করলেন, আপনাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন কে? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ 
তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । যেন আমরা 
উপাসনা থেকে সষ্টার উপাসনার দিকে | পার্থিব 
সংকীর্ণতা থেকে স্বীয় বিশালতার দিকে । 
অন্যবিধ ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়- 
শান্ত প্রান্তরে | তিনি তার দীন দিয়ে সৃষ্টিজগতের 
কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন শুধু তার দ্বীনের 
দিকে তাদেরকে আহ্বান করার জন্য | তাই যারা 
আমাদের দাওয়াতকে সানন্দে গ্রহণ করবে 
তাদেরকে বুক পেতে বরণ করে নেব | আর যারা 
আমাদের দাওয়াত বর্জন করবে তাদের সঙ্গে 
আমরা প্রাণপণে লড়ে যাৰ আজীবন । প্রয়োজন 
হলে বিলিয়ে দেব জীবনের সব অর্জন-উপার্জন | 
আল্লাহর প্রতিশ্রাত এশর্ধ অর্জন করা পর্যন্ত 


জুন'১২ 


শরীরের শেষ রক্ত-কণা দিয়ে হলেও রাঙ্গিয়ে যাৰ 
পৃথিবীর সবুজ প্রান্তর ৷ তারা বললেন, আল্লাহর 
সেই প্রতিশ্রাত এশ্বর্ধ কী? তিনি বললেন, 
শহীদদের জন্য চিরসুখের জান্নাত এবং গাযীদের 
জন্য দুনিয়াতেও শান্তি-সফলতার যামানাত ।”* 


আল্লাহর এক অনবদ্য দয়া ও দান হলো, তিনি 
মুসলমানদের জন্য সমূহ পবিত্র জিনিস হালাল 
করে দিয়েছেন । তাদের জীবিকা ও উপার্জন- 
পন্থার দরজা দরাজভাবে খুলে দিয়েছেন । আল্লাহ 
পাক বলছেন, 


54209521609 ঞ ৪১৬৪৯ 
৪ রি «৫০ হার 9 নি 918 ৮ 
24-09-0191) 0250 ৫৯4১ ৩১৮)০, 


ওর 
(হে নবী!) আপনি বলুন! কে হারাম করেছে 
আল্লাহর সাজ-সঙ্জা এবং পবিত্র খাদ্যসমূহকে যা 
তিনি সৃষ্টি করেছেন বান্দাদের জন্য | আপনি 
বলুন, এসব নেয়ামত পার্থিব জীবনে (মূলত) 
মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিনে একমাত্র 
তাদেরই জন্য 1” 


আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেছেন, |] 
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তারপর যখন নামায আদায় করা হয়ে যায় তখন 
তোমরা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ 
তালাশ কর । আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ 
কর ।”৮ 


কিন্তু এখানে অনুভবের ও অনুধাবনের বিষয় 
হলো, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে শুধুই 
পার্থিব অর্জন-উপার্জনের বিশালায়ন ও 
বিলাসায়নের জন্য আবির্ভত করেননি । 
সেগুলোকেই তাদের জীবন-জগতের একমাত্র 
লক্ষ্য হিসেবে নির্ণিত করেন নি । বরং তাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন আখেরাতমুখী ও পরকাল-অভীসারী 
সাধনায় নিমগ্ন হতে । জীবন-জীবিকার সমুদয় 
দান-উপাদান সৃষ্টি করেছেন তাদেরই উদ্দেশ্যে 
পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য । আর 
জন্য । “সব সৃষ্টি তোমাদের জন্য ৷ তোমরা সষ্টার 
জন্য । মানুষের জীবন ও জীবনের উপকরণকে 
তাদের আবির্ভাব-উদ্দেশ্যের একান্ত নত ও 
পদানত করে বানিয়েছেন । অতএব উপকরণ যদি 
উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা উপলক্ষ 
সেগুলোকে ছুঁড়ে মারতে হবে পরিত্যক্ত 
ছাইগাদায় । মুসলমানরা যদি মাধ্যমের ওপর 
মাকছদকে প্রাধান্য দিতে ইতস্ততবোধ করে, তা 
হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধেয়ে আসে নিন্দা- 
ভ€সনার বজস্নোত। তাই আল্লাহ পাক 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 
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“আপনি বলুন! তোমাদের নিকট যদি তোমাদের 
তোমাদের পত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের 
অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা 
তোমরা পছন্দ কর (এগুলো যদি) আল্লাহ, তার 
প্রিয় হয়, তা হলে আল্লাহর (শাস্তি) বিধান আসা- 
পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে 
হেদায়ত করেন না |” 
একসময় আনসারিরা যখন সর্বত্র ইসলামের 
জোয়ার ও জয়জয়কার দেখে মনে করলেন যে, 
এবার আমরা নিজেদের মাল-সম্পদ গুছিয়ে- 
সাজিয়ে নেওয়ার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে 
পারব, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের নিন্দা 
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“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও 
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“হে আনসারিরা! আল্লাহ তায়ালার দীন যখন 
ইজ্জত ও আভিজাত্যে পূর্ণায়ত হলো এবং 
ক্রমান্বয়ে দীনের শক্তি ও সহযোগী যখন বাড়তে 
লাগলো, তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করেছি 
যে, এখন আমরা মাল-সম্পদ গুছিয়ে-সাজিয়ে 
নেওয়ার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে পারি । তখন 
আয়াত নাযিল করলেন ।”+১ 


মোট কথা ইসলামের দৃষ্টিতে জড়জীবনের স্থল 
ওজ্ভ্বল্যের চেয়ে স্বর্গ-জীবনের স্থায়ী সাফল্যই 
হলো মুসলমানদের মোক্ষম ও মহোত্তম উদ্দেশ্য । 
কিন্ত আজ অত্যন্ত আক্ষেপের ও মনস্তাপের বিষয় 
যে, মুসলিম জাতিও শেষ পর্যন্ত জাহেলী যুগের 
সৌন্দর্যে মাতাল হয়ে বসেছে । স্থুল ওজ্ঘল্যের 
যাঁতাকলে নিম্পেষিত আজ মুসলিম জাতির মন- 
মনন । তাদের একান্ত উদ্দেশ্য আজ পার্থিব জীবন 
ও জীবনের উপকরণ | দুনিয়ার মধুরতায় ও 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


মাদকতায় উন্মত্ত তাদের ভূতি । আজ 
মুসলমানদের শহর-সদর ও প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘর 
দেখলে মনে হয় যেন জাহেলীয় জাতি ও তাদের 
মাঝে নেই কোনো পার্থক্য; বরং তাদের মাঝে 
রয়েছে একান্ত মাননিক এঁক্য ৷ জড়বস্তর পেছনে 
চিন্তা-দংশিত দৌড়বাঁপ, বিচারবিহীন উপার্জন ও 
বিলাসিতা, আনুগত্যহীন সাধনা, সদিচ্ছাহীন 
কর্মতৎপরতা, ছ্বীন-ভোলানো পেশা, আল্লাহ- 
আল্লাহর বিরুদ্ধবাদী রাজত্ব, অন্ধকারাকীর্ণ 
কর্মযজ্ঞ, বীরত্ব সত্বেও কাপুরুষোচিত আচরণ 
এবং অলসতা ও অজ্ঞতাপীড়িত জীবন-যাপন 
ইত্যাকার সর্বনাশা ও আত্মঘাতী কর্মযজ্ঞের 
কারণে মুসলিম জাতি আজ ধ্বংসের অতল 
গহবরে ক্রমনিমজ্জমান । তাদের অস্তীত্বের সং 

ও সংঘর্ষ আজ বিপন্নতায় বাসমান । 

হে সম্মানিত সমাবেশ! আপনারা যদি মুসলিম 
দেশগুলোর খোজ নেন এবং বাজারে-বাণিজ্যে, 
অফিসে-আদালতে এবং সরকারি অন্যান্য কাজ- 
কর্মে তাদের আসা-যাওয়ার অবস্থা ও ব্যবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করেন, তা হলে আপনারা বুঝতে 
পারবেন যে, এ-উম্মততে এসব কাজের জন্য সৃষ্টি 
করা হয়নি । বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে 
অন্যতর উদ্দেশ্যে । আরও মহত্তর লক্ষ্যে । সে- 
লক্ষ্য পবিত্র-পয়মন্ত, শুভ্র, শিশির-ম্নাত । যে-লক্ষ্য 
মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে পরস্পরিত নয়, 
পরস্পর বিভাজিত | 

হায়! স্বর্ণ-যুগের সোনালিদীপ্ত এতিহ্যের সেই 
মূল্যবোধ আজ শৃণ্যবোধে পর্যবসিত হয়েছে । 
মতান্তরে ও মনান্তরে জর্জরিত তাদের 
জীবনবোধ | মুসলমানদের জীবন-যাপনের এহেন 
পদ্ধতি ও পরিস্থিতি আজ তাদের বিরুদ্ধে জাহেলী 
যুগের বর্বর ও জ্বরাজর্জর মানুষের জন্য দুর্দান্ত 
লক্ষ করে বলে, আমাদের অপরাধটা কি হে 
মুসলমান জাতি! আমরা তোমাদের নবীর নিকট 
পদ-সম্পদ, নের্তত্ব ও রাজত্ব পেশ করেছিলাম, 
তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । অথচ 
আজ তোমাদের অবস্থা পুরো উল্টো দিকে । 
যেসব তুচ্ছ জিনিস ছিল তোমাদের নবীর কাছে 
প্রত্যাখ্যাত-পদানত, আজ সেগুলোর সামনে 
তোমাদের শীর ও শরীর পরম শ্রদ্ধায় আনত | 
মনে হয় যেন তোমাদেরকে এসব তুচ্ছ জিনিসের 
জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । এখন গভীরভাবে ভেবে 
দেখা দরকার, কোন দলটি অধিক অপরাধী? সেই 
দল বেশি অপরাধী? যারা মুহাম্মদের কাছে পেশ 
করেছে পদ-সম্পদ, নের্তত্ব ও রাজত্ব শুধু যুদ্ধ- 
ঝগড়া থেকে মুক্তি ও স্বস্তি পাওয়ার জন্য | নাকি 
সেই দলই বেশি অপরাধণদুষ্ট?ঃ যারা নিজেদের 
নবীর ঝেঁটিয়ে বের দেওয়া ঘৃণিত জিনিসে প্রতি 
ঝাঁপিয়ে পড়ে? যেভাবে তৃষ্ঠার্ত ব্যক্তি ঝাঁপিয়ে 
পড়ে পানির ওপর, মুক্ত পতঙ্গ যেভাবে ঝাপিয়ে 
পড়ে আগুনের ওপর । 


জুন'১২ 


হে মুসলমান! আজ তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে 
বসেছে জীবন-জীবিকা, পদ-মর্যাদা, রাজত্ব ও স্থুল 
আভিজাত্য | তা হলে কেনইবা গতকাল তোমরা 
দীন-প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মুখোশ পরেছিলে? দ্বীন- 
প্রচারের নামে দুনিয়ার ওপর নের্তত্বের ছড়ি 
ঘুরিয়েছিলে? তোমরাই তো আমাদের জীবনের 
ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সমূলে মুচড়ে দিয়েছিলে । কি 
প্রয়োজন ছিল সবগ্রাসী সেই আঘাতের ও 
সংঘাতের? সর্বস্বান্তকারী যুদ্ধের ও দ্বন্দেঃ যেসব 
যুদ্ধ সন্তানদেরকে এতিম বানিয়েছে, মহিলাদেরকে 
করেছে স্বমীহীন এবং সর্বসাধারণকে করেছে 
বাস্তভূমিহীন। তাই আজ তোমরা আমাদের সেই 
রক্ত ফিরিয়ে দাও যা ঝরেছে উহুদ-বদরে, 
দাও সেইসব প্রাণ যা দ্বীনের নামে ঝরে পড়েছে 
অকাতরে । আনন্দে-স্বাচ্ছন্দে যাপিত আমাদের 
জীবনের সেই সোনালি দিনগুলো কি তোমরা 
আজ ফিরিয়ে দিতে পারবে? 

উত্তর কি হবে তোমাদের? যদি জাহেলী যুগের 
(যেমন- বর্তমান যুগে ইহুদি-খিষ্টান এবং অন্যান্য 
বেঈমান__অনুবাদক) তোমাদেরকে প্রশ্ন করে 
এই বলে, হে মুসলমান জাতি! তোমাদের দুনিয়া- 
বিমুখতার বৈশিষ্ট্যই বা কী? তোমরাও তো পার্থিব 
বসেছ। অধিকন্তু আমাদের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনে নানা সমস্যার দেয়াল তোলে 
দিয়েছ। বিছিয়েছো বহুবিধ বাধার বেড়াজাল । 
আজ জনজীবনে তোমাদের কোনো ভূমিকা 
দেখতে পাচ্ছি না দারিদ্য-মোচনে কিংবা কোনো 
সমস্যা-সমাধানে । না বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধে, আর 
না মিথ্যার প্রতিবাদে | 

সম্মানিত শোতৃবর্গ ও পাঠকবৃন্দ! বলা ও ভসনা 
অনেক হয়ে গেল । আরবী ভাষার একজন প্রখ্যাত 
কবির ভাষায় নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারি । তিনি 
বলেছেন, “কিছু মানুষের জন্য ভর্সনায়ও জীবন 
আছে । 

সবার জানা থাকা দরকার, একটি জাতির জীবন 
ও জীবনী শক্তি জিইয়ে থাকে দাওয়াত (তথা 
আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবান) এবং রেসালতের 
(তথা নবী-নির্দেশিত বাণী পৌছে দেওয়া) 
মাধ্যমেই । যে-জাতির নেই কোনো রেসালত, 
নেই কোনো স্বতনত্র দাওয়াত, সে-জাতির জীবন 
কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক | তাদের জীবন গাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া পাতার মতো । গাছ থেকে ঝড়ে 
পড়া পাতা যেমন সেচ কিংবা জলসিঞ্চনের কারণে 
সজীব হয়ে উঠে না, তেমনি দাওয়াত ও 
রেসালতবিহীন জীবনও সজীব ও সতেজ হয়ে 
উঠে না। ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং 
যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট 
থাকে । 

হে পাঠকবৃন্দ! আমরা বর্তমান-ভবিষ্যত উভয়ের 
কর্ণধার জাতি | ইলাহী দাওয়াত ও নববী বাণীর 


ধারক-বাহক হওয়ার সুবাদে আল্লাহর সাহায্য 
আমাদের জন্য অবারিত । আমাদের অস্তিত্ব ও 
এতিহ্যের স্থায়ীত্ব অবধারিত | কারণ নববী বাণী 
হলো স্থায়ীত্ের চিরভাস্বর, যাকে আল্লাহ পাক 
বিজয়-বিকাশ ও স্থায়ীতে দৃঢ়তা ও ধনাট্যতা দান 
করেছেন । সুতরাং আমরা যদি দাওয়াতের দায়িত্ব 
সুষ্টু-সুন্দরভাবে আদায় করি এবং রেসালতের 
উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখি, অধিকন্তু আমরা যদি 
মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দ্বারে পৌছে 
দিতে পারি নববী দাওয়াতের দীপশিখা, তা হলে 
আমাদেরকে কখনো বিপর্যস্ত হতে হবে না 
বস্তবাদের বজ্রাঘাতে, নিম্পেষিত হতে হবে না 
যুগ-দাপটের কশাঘাতে | 

পদার্থ-বিজ্ঞানে, সমর-উপকরণে এবং পার্থিব 
উন্নতির কৌশল অবলম্বনে আজ আমরা সমকালীন 
জাতিদের তুলনায় বহু যুগ পিছিয়ে । আমাদের 
এবং তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা যেন সেই 
কচ্ছপ এবং খরগোশের ইতিহাস-খ্যাত 
প্রতিযোগিতা । কিন্তু এখানে ব্যাপরাটা হলো 
উল্টোপ্রায় । খরগোশ নিজের বিজলীবৎ দ্রুততা 
সত্তেও বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে নির্ধারিত গন্তব্যে 
পৌছুতে । আর দুভগা কচ্ছপ নিজের ভারিতা ও 
ধীরতা সত্তেও অলস নিদ্রায় বেঘোর হয়ে পড়েছে 
পথের শুরুতেই । আমরা যদি আজ তাদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই এবং শক্তিতে ও সমর- 
কৌশলে একটু এগিয়েও যাই, তবু তাদের পাল্লা 
অগ্রগামী ৷ এই ক্রম অগ্রগতিতে যদি আমাদের 
যুগ-যুগ চলেও যায় তবু হিসাব ও ফলাফল হবে 
শন্যপ্রায়। কারণ জড়বস্ত হলো অন্ধ ও বিবেক- 
দংশিত, যা নিষ্ঠোরতায় ও নির্দয়তার এমন স্তরে 
পর্যবসিত যে, সে সত্য-অসত্যের মাঝে করে না 
কোনো পার্থক্য, উচু-নীচের মাঝে বুঝে না কোনো 
তারতম্য ৷ দাওয়াত ও রেসালতের এমন জীবনী 
শক্তি রয়েছে যা জীবন-জগতের সমূহ উপায়কে 
পরাভূত করতে পারে । বয়ে আনতে পারে ইলাহী 
নুছরতের বৃষ্টিধারা | বিশ্ববাসীকে দেখাতে পারে 
অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক সবকিছু । সেই 
অলৌকিক ঘটনাবলি এই পৃথিবীতে কত দুর্দমকে 
দমিয়েছে। কত বিজয়ীকে বিজিত করেছে। 
করেছে বহু দুর্দান্ত রাজত্বকে পরাভূত | অহংকার 
রাজাদেরকে করেছে পরপদানত । মুসলিম জাতি 
ইতিহাসে দুই দুই বার সেই অলৌকিক 
পরাক্রমকে পরীক্ষা করে দেখেছে । 

এক বার, যখন আরবরা তাদের মাতৃভূমি আরব 
দ্বীপ থেকে বের হয়ে রোম ও ফারস্যবাসীদের 
সম্মুখীন হয়েছিল । তখন আরবদের না ছিল 
কোনো সমর-সম্বল | না ছিল উন্নেখযোগ্য কোনো 
দল-বল | আরবরা পুরাতন ও জরাজীর্ণ পোশাক 
পরে যুদ্ধের পথে রওয়ানা হলো । সঙ্গে ছিল 
গুটিকয়েক যুদ্ধ-ঘোড়া ৷ তাও আবার অত্যন্ত দুর্বল 
ও ধীরচল্‌। তবু রোম এবং ফারস্যবাসীদেরকে 
চরমভাবে পরাভূত করতে তাদের খুব একটা 


_) আত্তার্তহীদ ২১ 


সময় লাগে নি। অথচ রোম ও ফারস্যবাসীরা 
জাঁকালো পোশাকে সজ্জিত পুতুলের মতো ছিল 
এশ্বর্ষে । এসব সত্ত্বেও তাদের চরম বিপর্যয় ও 
শুচনীয় পরাজয়ের কারণ হলো তারা রেসালত 
থেকে বঞ্চিত এবং দাওয়াতী কর্মতৎপরতা থেকে 
পাৎ-পতিত । সুতরাং পার্থিব কলা-শৃঙ্খলার ওপর 
আত্মবাদের এবং বাহ্য-সৌন্দর্ষের ওপর জয় হলো 
আত্মিক এশ্বর্ষের | 

দ্বিতীয় বার, তাতারীরা যখন পুরো মুসলিম বিশ্বের 
চিত্র-মানচিত্রকে আমূলভাবে পাল্টে দিল, সমূলে 
তখন কোনো ব্যক্তি ছিল না তাদের প্রতিবাদ 
জানাতে, কোনো শক্তি ছিল না তাদের সামনে 
দাড়াতে । আর মুসলমানদের অন্তরে গেড়ে বসল 
শুধুই নিরাশা আর হতাশা । ফলে তাদের 
অস্তিত্বের কায়া যেন ছায়ায় পরিণত হলো । 
তাতারীদের দর্প-দাপট এবং দ্রুত গতিমান 
বিজয়ের কারণে প্রবাদ প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে, 
তাতারীরা পরজিত হয়েছে বললে কখনো তা 
বিশ্বাস কর না। 

এখানেও ইসলাম দেখিয়েছে তার দাওয়াতের 
প্রক্রিয়া । ফলে দাপটদর্পীরা হয়ে গেল দাপট- 
দলিত, বিজয়ীরা হয়ে গেল বিজিত । এরই সুবাদে 
তাতারীরাও ধীরে ধীরে ইসলামের বাণী উচ্চারণ 
করা শুরু করল | ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু 
করল । ঢুকে পড়ল ইসলামের শান্তি-মিপ্ধ 
ছায়াতলে ৷ ইসলামী দাওয়াতের সেই প্রাণশক্তি 
এখনও আছে । ইসলাম এখনও পারে অলৌকিক 
সবকিছু করতে । এখনও ইসলাম অন্যান্য 
জাতিকে সানন্দে বশীভূত করতে পারে প্রাণশক্তির 
রাজত্ব দিয়ে, বিরল প্রভাবের কর্তৃত্ব দিয়ে । 

হে মুসলমান নেতৃবৃন্দ! আপনাদের পূর্বপুরুষগণ 
প্রথম জাহেলী যুগের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহের 
রাজধানী এবং এতিহ্যবাহী শহরগুলোতে ছড়িয়ে 
পড়েছিলেন এবং সোচ্চার কণ্ঠে বলেছিলেন, 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তার 
বান্দাদেরকে র উপাসনা থেকে সষ্টার 
উপাসনার প্রতি মনোযোগী করতে ৷ পৃথিবীর 
সংকীর্ণ তা থেকে বিশালতার দিকে পথ দেখাতে | 
অন্যান্য ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়ে 
ধন্য করতে । আপনাদের পূর্বসূরিগণই রোম 
জাতিকে ঈসা, ক্রুশ, সন্যাসী পাদরি এবং 
বাদশাদের উপাসনা থেকে মুক্ত করেছেন । ফারস্য 
জাতিকে মুক্ত করেছেন আগু পূজা থেকে । বন্য 
জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন শ্বেত বাঘ-পুজা থেকে । 
হিন্দু সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন গো-পুজা 
থেকে ৷ সবেপিরি আল্লাহর বান্দাদেরকে একমাত্র 
তারই ইবাদতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন । 
আজ পৃথিবী অনেক দিন ধরে মুসলিম জাতির 
ছড়িয়ে পড়বে দ্বিতীয় জাহেলী যুগের রাজধানী 
এবং কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে এবং যারা দৃপ্ত কণ্ঠে 
শ্লোগান তুলবে এই বলে, আল্লাহ তা'আলা 


জুন'১২ 


আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তার বান্দাদেরকে 
পেট ও বন্তর গোলামী থেকে একমাত্র তারই 
গোলামীর দিকে নিয়ে যেতে । স্বার্থপরতা, 
বস্তুবাদী প্রতিযোগিতা এবং পার্থিব লালসার 
ঘেরাটোপ ভেঙ্গে অল্েতুষ্টি, আত্মপ্রশানস্তি, 
পরার্থপরতা এবং দুনিয়াবিমুখতার পুণ্যময় প্রান্তরে 
নিয়ে যেতে । সবেপিরি রাজনৈতি ও সামাজিক 
নীতির অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়-শোভিত 
শিবিরে নিয়ে যেতে । 

হে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্প! অবহেলিত দাওয়াত 
আজ আপনাদেরকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে । অসহায় 
মানবতা আজ শুধু নীরবে-নিভূতে কাঁদছে । সমগ্র 
মানবতা আজ দু বাহু বাড়িয়েছে আপনাদের 
দিকে । শক্রদের কালো হাত থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য আর্তনাদ করছে আপনাদের কর্ণকুহরে | 
ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াতের প্রতি বর্তমান বিশ্বের 
ক্ষুধা ও তৃষ্তাবোধ পূর্বের চেয়ে কোনো অং 
কম নয় । পৃথিবী, বলতে গেলে, সেই ষষ্ঠ শতক 
ঈসায়ীর তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে একটুও ভিন্ন 
হয় নি। অথচ পৃথিবী আজ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ 
হয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পেশায় ও 
শিল্পে । আজ পৃথিবী বহু রাজত্ব ও বর্ণিল জাতি- 
গোষ্ঠির ভিড়ে প্রায় সংকুচিত এবং বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ 
ব্যজিদের দিয়ে পূরণায়ত। পৃথিবীর বুকে আজ 


বিদ্যমান কতশত আবেদন-আন্দোলন । চারদিকে : 


আজ কুবৃত্তি ও মনোবৃত্তির অথৈ প্রাবন। এসব : 
কিছুর আধিক্যের কারণে পৃথিবী এমন সংকীর্ণ ! 


হয়ে পড়েছে যেখানে, বলতে গেলে, তিল 


ধারণেরও জায়গা নেই । এমন অবস্থায় যদি | 
মুসলমানরা মানবতাকে আল্লাহর প্রতি ডাক দিয়ে । 
না যায়, মরনোনুখ মানবতার কাছে জীবন-বাণী ; 
না নিয়ে যায়, উপরন্ত তাদের উদ্দেশ্যই যদি হয়ে : 


পড়ে শুধু স্বার্থসিদ্ধি, তা হলে দ্বীনি দাওয়াত ও 


অবিশ্বাস্য শ্রম-সাধনায় অর্জিত নিজেদের | 
গৌরবোজ্ঘল অতীত-এতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা | 


সম্ভবপর হবে না । তখন তাদের অস্তিত্বও কোনো | 
রকম শোভা পায় না। কারণ তাদেরকে সাহায্য 
করা হয়েছিল এবং অস্তিত্বের প্রতিযোগিতায় 
তাদেরকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল একমাত্র 
ইবাদতের কারণে, দীনি দাওয়াতের কারণে । 

পৃথিবীর মানচিত্রে দীনি দাওয়াতই হলো একমাত্র 
দ্বারখোলা ক্ষেত্র, যা সবসময় শূন্য পড়ে থাকবে 
পৃথিবীর মানচিত্রে । যাকে কোনো জাতি বা 
কোনো দাওয়াত পরিপূর্ণভাবে ভরিয়ে তুলতে 
পারবে না । সুতরাং মুসলমানরা যদি সে-ক্ষেত্রকে 


আবাদ করতে পারে, তা হলে তা নিজেদের ওপর | 


এবং সমগ্র মানবজাতির ওপর, যার পরে নেই, 


করুণা হবে এবং আজকের তথা কথিত সভ্য 


পৃথিবীকে ধ্বংসের অতল থেকে রক্ষা করা যাবে । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক 


১ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, কারওয়ানে 
জিন্দেগি, খ. ১, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭ 

২ আল-কুরআন, স্তর আলে ইমরান, ৩:১১০ 

ও (ক) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়। 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 


গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ 
১৯৫৫ খি.), খ. ১, পৃ. ২৩৯; (খ) ইবনে কসীর, 
আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খি.), খ. ৩, পৃ. ৮১ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০০ খি.), খ. ১, পৃ. 
৩৩৪, হাদীস: ২০৮ ও খ. ১, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: 
২২১; খে) মুসলিম, আাস-সহীহ্‌ দার 
মত তুরাস আল-আরাবী, বয়রূত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৮৪, হাদীস: ৫৮/১৭৬৩; 
(গ) তিরমিযী, আস-স্ুনান, মাকতাবাতু ওয়া 
মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খরি.), খ. ৫, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ৩০৮১ 
€ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৭ 
* ইবনে কসীর, গ্রাঙজ্, খ. ৭, পৃ. ৪৬-৪৭ 
+ আল-কুরআন, সরা আাল-আ'রাফ, ৭:৩২ 
” আল-কুরআন, সরা আল-ভুম্বতা, ৬২:১০ 
* আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:২৪ 
+* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 
+ আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩, হাদীস: 
২৫১২ 


০০ 


শনি গ্রহের চাদ (উপগ্রহ) ডাইওয়ানে | 
অক্সিজেনের অভিতু খুঁজে পেয়েছে নাসার নভো। 
। খেয়াযান ডিসকভারি | সম্প্রতি জিওফিজিক্যাল ! 
| রিসার্চ লেটারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ: 
| কথা স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানীরা প্রতিবেদনে ! 
| গবেষকরা বলেছেন, প্রতিনিয়ত সূর্যকে প্রদক্ষিণ! 
|করে চলা দৈত্যাকার গ্যাসিও গ্রহ শনির! 
| অন্যতম চাঁদ ডাইওয়ানের চারপাশে খুব সম্ভব! 
| অক্সিজেনের স্তর রয়েছে । অবশ্য ডিসকভারির। 
পরিচালিত এর আগের গবেষণাগ্ডলোর | 
( ফলাফলও সাম্প্রতিক এই থিউরিকে সমর্থন। 


: কলেজের প্রফেসর ত্যান্ড্ু কটিস বলেছেন, 
| ডাইওয়ানে অক্সিজেন পাওয়া গেলেও এতে : 
| কিন্তু তরল জল নেই । তাই জীবনেরও সম্ভাবনা: 
| নেই । তবে শনি ও বৃহস্পতির অন্য গ্রহগুলিতে ! 
| তরল জলের সমুদ্র থাকা খুবই সম্ভব | সেটি! 
[হলে ওইসব উপগ্রহগুলোতে জীবনের চিহ্ন! 

| পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে | | 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


নারী স্বাধীনতা 
ও মানবাধিকার 


নুমান মাহমুদ আনসারী 


অভিশপ্ত ইবলিস যে দু'টি মারাত্বক কুহকের মধ্যে 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকার | বিশেষ গুরুত্পূর্ণ যে, 
দুর্টি শব্দবন্ধই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং বাহ্যত 
প্রীতিকার । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'টি কথাই মানব 
বংশের জন্য অত্যন্ত রহস্যজনক ও মায়াবী দুটি 
সর্বনাশা গহবর । নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকার 
নামক এই আপাত-অপরিহার্য দুই শ্লোগান ও 
আন্দোলনের যারা জন্মদাতা, প্রবক্তা ও প্রচারক, 
তাদের একটা বড় “গুণ” হলো, তারা কটু গরলকে 
স্বাদু-অমৃত বলে চালিয়ে দিতে পারে । আর 
ইউরোপ-আমেরিকা সুভাষণ (120])101001511) 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে খুবই দক্ষ ও তৎপর এ নিয়ে 
কোন মতভেদ নেই এবং এই কারণেই পশ্চিমা 
বিশ্বে এখন অনেকেই টয়লেটকে বলছে 
99170191079" আর সর্ববিধবংসী প্রভঙ্জন, আমরা 
ইউরোপ-আমেরেকা তাকে আদর করে নাম 
রেখেছে নারীর নামে “এ্যানা” ইভ” ও রোধি” । 
আসলে নামের আড়ালে প্রতারণা ও স্প্রতারণা 
করতে পশ্চিমাদের মত সিদ্হস্ত ওস্তাদ পৃথিবীতে 
বিরল । আমাদের একশ্রেণীর রিরঙসু কবি ও 
বুদ্ধিজীবী যাই বলেন, আত্মঘাতী দাস ও 
ক্রীতদাসেরা যে পরামর্শই বিতরণ করুন, নারী 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকার আসলে মূল ওস্তাদদের 
ছলনাময় সুভষণেরই দুটি শব্দরূপ, যার 
প্রায়োগিক বাস্তবতা খুবই ভয়ঙ্কর | 

নারী স্বাধীনতা মূলত ও মোটামুটি দুই ধরনের 
হতে পারে । প্রবৃত্তির দাবীসমূহ যতই অসমীচীন 
হোক, যথেচ্ছভাবে চরিতার্থ করার স্বাধীনতা, 
সমাজ সংসার লজ্জা ভয় মানবিক দায়িত্ববোধ 
কোন কিছুকেই কণামাত্র মূল্য কিংবা গুরুত্ব না 
দিয়ে উম্মাদ- ঘোটকীর মত যথেচ্ছ বিচরণের 
স্বাধীনতা | এই স্বাধীনতা থেকেই আবির্ভূত হয় 
লক্ষ ডায়না ও মনিকা লিউনস্কি, গড়ে ওঠে তুচ্ছ 
ডলারের পায়ে নিবেদিত নারীপণ্যের রমরমা 
বানিজ্য । দ্বিতীয় ধরণের স্বাধীনতা হলো, সম্ভরম ও 
শ্রীলতা ও মর্যাদাকে পূর্ণরূপে অক্ষত রেখে নারী 
হিসেবে তার প্রাপ্য ও নির্ধারিত অধিকারসমূহের 
স্বীকৃতি । এখানে কোন নারী তার স্বাভাবিক বৃত্ত 
ও দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার 
সম্ভ্রম সামান্য পরিমাণেও ক্ষগ্ন কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
এমন কোন সুযোগ এখানে নেই | ইসলাম এই 
দ্বিতীয় ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকারকে শুধু 
স্বীকৃতি দেয় না, বরং সর্বতোভাবে সংরক্ষণের 
দায়িত্ও গ্রহণ করে । কিন্তু ইসলামের একটি 


জুন'১২ 


'গুরুতর অপরাধ" হলো এখানে প্রথমোক্ত নারী 
স্বাধীনতাকে শুধু অস্বীকার করা হয় না, বরং 
সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়। এতে 
চপলমতি কিছু বালক-বালিকার কষ্ট হলেও, 
ভায়াগ্রাসেবী বেহায়া বৃদ্ধ-খোকারা বিচলিত 
হলেও, এ থেকে পার্শপরিবর্তনের কোন সুযোগ 
নেই । কারণ এটাই আল্লাহ ও তার রাসূল রী 
এর অকাট্য নির্দেশ । 

মানবাধিকার সম্পর্কেও একই কথা | ইবলিস ও 
তার অনুগত কিংকরেরা যে অধিকারের কথা বলে 
বা ইসলামে অধিকার নেই বলে চিৎকার করে তার 
প্রকৃত মর্তবা বড় ভয়ানক ৷ ইউরোপ আমেরিকা 
রাসিয়া সর্বত্রই মানবাধিকার নামক সুমধুর 
শ্লোগানটির যে বাস্তব রূপ তাহলো দুর্বলের 
হাহাকারকে কপটপ্রেম ও চিৎকার এবং কুস্তীরাশ্রু 
দিয়ে নিম্তব্বা করে রাখা । মুলত এই 
মানবাধিকারের বুলি আওড়ানোর আসল লক্ষ্য 
হচ্ছে, বিশ্বের বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করে কিছু 
সংখ্যক দস্যুর জন্য নিষ্ষণ্টক করা । কিন্তু ইসলাম 
এ ধরনের মুনাফেকীকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম 
সকলের হক সকলের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে 


দিতে কঠোর ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তাই 
পশ্চিমাদের নিকট ইসলাম এত নিষ্ঠুর । 
রাসূলে কারীম ঞ সকল বঞ্চিত ক্ষুধিত মানুষের 


অধিকার তাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য 
সারাজীবন সংগ্রাম করে এসেছে । এতীম ও 
দিয়েছেন । 

বাদশাহদের কণ্ঠে আজ মানবপ্রেমের কত মুখর 
কথকতা, বিশ্বব্যাপী যে বিপুল অপচয় তা দিয়ে এ 
রকম পাঁচটা পৃথিবীর ভরণপোষণ সম্ভব, কিন্তু 
রাসূল ্র্-এর উপরোক্ত ঘোষণার এক 
সহস্রাংশও কি কোন মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ক্ষীণস্বরেও 
কোনদিন কখনো উচ্চারণ করেছে? 

খলীফা হযরত উমর র্ট শুধু জায়তুন তেলে 
শুকনো রুটি খেয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন 
কেবল এই কথা ভেবে যে, কোথাও কোন মানুষ 
হয়ত অনাহারে আছে । হযরত উমর বিন আব্দুল 
আজীজ জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, এই ভয়ে 
সাংসারিক ব্যক্তিগত কথাবার্তা আলো নিভিয়ে 
দিয়ে সমাধা করতেন এবং একটি-দু"্টি নয়, 
ইসলামের ইতিহাস থেকে এরকম শত শত দৃষ্টান্ত 
পেশ করা সম্ভম । অথচ কী নিদারুণ কৌতুক, 
আজ মুসলমানকে মানবাধিকার ও মানবপ্রেমের 
সবক দিতে এসেছে সেসব দেশের লোক, যাদের 
মন্ত্রী, প্রেসিডেন্টরা নানা রকম লোভ দেখিয়ে 
ডজন ডজন মনিকার সম্ভ্রম লুষ্ঠন করেও এতটুকু 
অপরাধবোধে পীড়িত হয় না; কোটি কোটি 
মানুষের আহার, বাসস্থানের কথা না ভেবে 
মহাশুন্যে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে 
কৃষ্তগহবরে (0318011701০) কী হচ্ছে না হচ্ছে, 
যাদের এতটুকু বাধে না এই হলো ইউরো-মার্কিনী 
মানবাধিকার | 


দায়িত্হীনা লম্পটদের কাছ থেকে আজ 
মানবাধিকারের পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে, যাদের 
একমাত্র কাজই হলো, মানুষের জীবন সম্পদ 
ইজ্জত সন্তরম সবকিছু নিঃশেষে লঙ্টুন করা । 
ইসলাম এই ধরনের “মানবহিতৈষী” লম্পটদের 
যথেচ্ছাচারকে প্রতিরোধ করতে চায় বলেই 
ইসলাম “খারাপ' | ইসলাম প্রকৃতপক্ষে অন্যকিছু 
নয়, ইসলাম হলো সার্বিক জীবনের একটি 
সার্বক্ষণিক সংবিধান ও পথনির্দেশ । এই পুরো 
সংবিধান যিনি যতখানি মেনে চলবেন তিনি 
ততখানি মুসলমান । এজন্য শুধু আনুষ্ঠানিক 
বন্দেগীর মধ্যে ইসলাম ইসলামকে সীমাবদ্ধ 
রাখার অনুমতি দেয় না; সর্বত্র ব্যাপ্ত সার্বক্ষণিক 
মানবতাবোধে উজ্জীবিত থাকা মুসলমানের 
অপরিহার্য সাংবিধানিক দায়িত্ব । একেই বলে 
হক্কুল এবাদ এবং এই কারণেই আল্লাহ পাকের 
প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলমান পুনঃপুনঃ 
শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মুখোমুখি রণে অবতীর্ণ 
হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস এ কথা বলতে পারবে না 
যে, দুশমনের মৃত্যু ধ্বংস ও বিপর্যয় অবলোকন 
করে রাসূল ্র্জ বা তার কোন সাহাবী লট অথবা 
কোন প্রকৃত মুসলমান কখনো মুহূর্তের জন্যও 
উল্লসিত হয়েছেন। অথচ এর বিপরীতে 
মানবাধিকারবাদীদের কী অকথ্য আচরণ! 
আণবিক বোমা তৈরির কারণে নিদারুণ 
অপরাধবোধে আক্রান্ত বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার 
যখন এই বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা 
শুরু করলেন, “মানবদরদী” প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান 
তাঁকে রাখলেন গৃহবন্দী করে এবং হিরোশিমার 
প্রত্যাশিত “সুসংবাদ' যখন পৌঁছলো, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের তাৎক্ষণিক অপমৃত্যুর কারণে ট্রম্যানের 
কণামাত্র ভাবান্তর ঘটেনি; বরং তিনি আনন্দের 
আতিশয্যে সহাস্যে বলে উঠলেন, “মানব 
ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট ঘটনাটি আজ সংঘটিত 
হলো? । 

প্রেসিডেন্ট বুশ ও ইরাকের ওপর ক্ষিপ্ত কুকুরের 
নির্বিচার বোমাবর্ধণের খবর যখন পেলেন, মৃদুমন্দ 
হাওয়ায় আনন্দে আন্দোলিত শ্বেতপ্রাসাদের 
অলিন্দে দন্ডায়মান বুশ তখন বললেন, “আমি 
সুখী” । আশ্চর্য বটে, নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও 
ধ্বংস যাদের সুখ ও সাফল্যের উপকরণ, তারাই 
আজ মানবাধিকারের বিশ্বস্ত সওদাগর । অথচ 
ইসলামের সেনানীরা বীরবিক্রমে সম্মুখ সমরে 
অংশগ্রহণ করে বটে, কিন্তু শিশু-বৃদ্ধ-নারী, 
তপস্যারত ব্যক্তি এমনকি বৃক্ষ, শস্যক্ষেতও 
অর্থাৎ ইসলামে একটি খেজুর বৃক্ষও যতখানি 
মানুষের সেটুকুও নিরাপত্তা নেই । 

আসলে যে জাতি যে সভ্যতা আপন সন্তানকে 
দিনের পর দিন অধিকার বঞ্চিত রেখে বয়ফেন্ড, 
গার্লফ্েন্ডদের সাথে লীলারঙ্গ করে বেড়ায় এবং 
তাকেই মনে করে জীবন ও জীবনের সার্থকতা; 
যারা আপন পিতা-মাতার প্রতি যত্বশীল 


। তআত্তার্তহীদ ২৩ 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


হওয়ারতো দূরের কথা, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে 
চিনতেও পারে না, তাদের সর্বমানবিক প্রেমের 
উপাখ্যান যে একেবারেই একটি নিদারুণ 
পরিহাস, এতে সন্দেহের কোন স্থান নেই । আর 
নারী অধিকারও নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি 
কথাই যথেষ্ট যে, সর্বোচ্চ কার্যালয়ে সর্বশীর্ষে 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তির দ্বারাই যখন নারীদের সম্ভ্রম 
লুষ্ঠিত হয়, সেখানে অন্যত্র নারীদের সম্মান ও 
সন্ত্রম লুগ্ঠনের কী যে মহোৎসব পালিত হচ্ছে, তা 
কল্পনা করতেও শিহরিত হতে হয় । 

প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমাদের এক একটি শ্লোগান এক 
একটি বায়ু ভর্তি বেলুন, সারবস্তু যেটুকু আছে 
বংশীবাদন । আমাদের কিছু মাথা মোটা উদার 
প্রভুদের এজেন্ট হয়ে কাজ করছে, সম্ভবত প্রচুর 
এনামও পাচ্ছে । কিন্তু তারা নিজেরাও জানে, 
তাদের প্রভুরা যে মানবাধিকারের কথা বলে, তার 
প্রকৃত লক্ষ্য হলো অসংখ্য মানুষকে পথে বসিয়ে 
কতিপয় দস্যু-তস্করের মানবশোষণ কার্যক্রমকে 
অক্ষত ও অব্যাহত রাখা | আর নারী স্বাধীনতার 
অর্থ হলো স্বামী, সন্তান, সংসার বঞ্চিত, মৌসুমী 
বয়ফ্রেন্ডদের হাতে লাটিমের মত ঘূর্ণায়মান, 
বিশেষ খতুতে বিশেষ এক জাতীয় প্রাণীর 
(সারমেয়) মত বেশরম যৌনতাড়িত এক নারী 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করা । 

কিন্তু পশ্চিমা প্রভু ও তার প্রাচ্য দেশীয়, বিশেষ 
করে বাংলাদেশী কিংকরদের জন্য সমূহ 
মনোকষ্টের কথা নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের 
শ্রেষ্ঠতম উৎকৃষ্টতম নির্ভলতম দলিল যে আল- 
কুরআন ও রাসূল ঞ্র্-এর জীবন ও জীবনাদর্শ, 
আমরা তারই উত্তরাধিকারী । আর এই 
উত্তরাধিকার এমনই অক্ষয় ও অবিনশ্বর যে, 
ডায়না, মনিকা, জুহি চাওলা, মমতা কুলকার্ণি, 
এসব লাস্যময়ী ললনার প্রতি কিছু কৌতুহল 
যদিও জাগে, কিন্তু তাদের সম্্রমহীন জীবন ও 
দুরদৃষ্ট দেখে আমাদের মনে বরং ঘৃণা ও করুণাই 
বড় হয়ে ওঠে । সত্য যে, আমাদের মধ্যেও 
দু'একজন জরায়ুর স্বাধীনতাকামী” তাসলিমা 
নাসরীন আবির্ভূত হয়, কিন্তু আল্লাহপাকের 
আদর্শ এখনো মা খাদীযা, মা আয়েশা, মা 
ফাতেম প্রমুখ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী । এই 
আদর্শ থেকে মুসলিম নারীদের পুরেরপুরি 
বিপথগামী করা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু বড় 
অদ্ভুত যে, অসম্ভব জেনেও পশ্চিমাদের চেষ্টার 


ইসলাম এবং ইসলামই তাদের প্রতিপক্ষ । আর 
বেহায়া বেশরম ও স্বাধীনতার নামে ঘরভাঙ্গা 
দায়িত্বহীন নারী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইসলামের যতটা 
সর্বনাশ করা সম্ভব, অন্য আর কোন উপায়ে তা 
সম্ভব নয় ৷ কারণ এই শ্রেণীর নারী জঠর থেকে 
যারা উৎপন্ন হবে, তারা কেউ কেউ মেধাবী হলেও 


জুন'১২ 


হতে পারে, কিন্তু বেশরম জননীর এই দুর্ভাগা 
সন্তানেরা সবাই হবে লম্পট ও খোদান্বোহী ও 
নীতিধর্মহীন এক একটা সাক্ষাৎ ইবলিস | এটা 
একটা কারণ। অন্য কারণটি হলো নারী 
স্বাধীনতার সঙ্গে পশ্চিমাদের একটি ব্যবসার প্রশ্নও 
জড়িত । উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, প্রচুর 
পরিমাণে সুন্দরী শিক্ষিতা ও সভ্য পতিতা সৃষ্টি 
করা না গেলে, যৌনকাতর সেক্স বিলাসী তরুণ- 
যুবা-বৃদ্ধেরও ঘাটতি দেখা দেবে | আর এই রকম 
দুঃখজনক" অবস্থায় ভায়াগ্রার জন্য অধীর উন্মত্ত 
খরিদ্দার পাওয়া যাবে কোথায়? কেবল আপন স্ত্রী 
বাজার গড়ে তোলা যায়? শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই 
যৌনতা উস্কে তোলার জন্য নগ্নতা ও 
পর্ণোগ্রাফীর যে ব্যবসা, আমাদের টাকায় সেখানে 
মোটামুটি বার্ষিক বিনিয়োগ প্রায় পঞ্গাশ হাজার 
কোটি টাকা । লোকসান হচ্ছে না, কিন্তু এই 
বিনিয়োগকৃত অর্থ পুঁজি থেকে আরো বহুগুণ 
মুনাফা অর্জিত হতে পারে, যদি এই প্রাচ্য 
দেশসমূহে ইউরোপ-আমেরিকার মত পর্ণোগ্রাফীর 
একটা বিশাল ও অবাধ লাভজনক যৌনবাজার 
সৃষ্টি করা যায় । 

কিন্ত নারী যদি যৌনতা দ্বারা তাড়িত না হয়ে 
চরিত্র ও সম্রমকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলে 
মনে করে, পুরুষ যদি একমাত্র স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ 
থাকাটাই পবিত্রতা বলে বিবেচনা করে, অন্য 
কোন নারীর প্রতি আগ্রহী হওয়া দূরের কথা, 
ইসলামের দাবী ও শিক্ষানুযায়ী চোখ তুলে চেয়ে 
দেখাও মনে করে গর্ত, তাহলে তো এই সব 
সহস্র সহস্র কোটি মূলধন খাটানো যৌন বাণিজ্যের 
কোন ভবিষ্যৎ নেই ৷ এই জন্যই নারী স্বাধীনতার 
এত জয়গান এবং এটা খুব পরিষ্কার যে, পশ্চিমা 
জগত যে মানবাধিকার ও নারী স্বাধীনতার কথা 
বলে, তা যদি সাফল্যের সঙ্গে চালু করতে ও 
প্রাণশক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং অধিকারের 
নামে অসংখ্য নারী-পুরুষের সম্পদ সম্্রমকে লুণ্ঠন 
করে কিছুসংখ্যক মানবহস্তার নিরক্কুশ অর্থনৈতিক 
আধিপত্য ও অক্ষত থাকবে । আমাদের বহু খরিদ 
হয়ে যাওয়া দাললরূপী ক্রীতদাস-পপ্তিত এটা না 
বুঝলেও, তাদের উপাস্য-প্রভূরা এটা বুঝে এবং 
বলাই বাহুল্য, পশ্চিমা ব্যবস্থাপনার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ 
যে ধনকুবেরদের করতলগত, তাদের হদয়-আত্মা 
ও মস্তিষ্ক, সবই যে এক কঠিন মুনাফা বুদ্ধি দ্বারা 
চালিত, একথা একনকি বদ্ধ উন্মাদেরও অজানা 
নয়। 


বিশ্ববিখ্যাত মাদার তেরেসা মারা যান । কিন্তু কী 


নিদারুণ কৌতুক, মিডিয়ামুখর পশ্চিমা জগত | 
ডায়নাকে নিয়ে যে উম্মত্ততা প্রকাশ করে, ; 
মাদারকে নিয়ে তার এক সহম্রাংশও নয় | কারণ : 
একটাই, যত গুণবতীই হোন, অসহায় শিশু 


তেরেসাকে নিয়ে কোন ব্যবসা হয় না। রমরমা | 


একটি ছোট্ট উদাহরণ; ডায়নার অপঘাতে মৃত্যুর : 
মাত্র দু'দিন পরই নোবেল পুরক্কার বিজয়িনী | 


ব্যবসার জন্য চাই টগবগে যৌবন, চাই ডায়না- 
মানিকাদের লাস্যময় টলমলে শরীর | আর 
ইসলাম যেহেতু এই ধরনের পাপ-ব্যবসার 
এবং খুবই “নারী স্বাধীনতা বিরোধী” । 
পাগলদেরও বুঝনো যায় কিন্তু জ্ঞানপাপীদের 
বুঝানো অসম্ভব | তবু এই অধীর নারী দরদীরদের 
কাছে জানতে চাই- দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কথাই ধরি সেদেশের সমগ্ অর্থ সম্পদের 
কতখানি অংশ নারীদের? এক শতাংশও নয় । 
অথচ শুধু ইসলামের কল্যাণে সকল মুসলিম দেশে 
সমগ্র এশর্ধ সম্পদের কমপক্ষে তেত্রিশ শতাংশ 
নিরষ্কুশভাবে নারীদের মালিকানাধীন এবং এই 
মালিকানা আল্লাহ পাকের মহাগ্রস্থ আল-কোআন 
দ্বারা এতটাই সুরক্ষিত ও নিরক্কুশ যে, নিজের বা 
অন্য কারো প্রতি এতটুকু আর্থিক দায়িত্ব ছাড়াই 
নারী এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের একচ্ছত্র মালিক । 
কোন জাতি, ধর্ম দেশ বা রাষ্ট্রের নারী নাগরিক 
এই মালিকানা কল্পনাও করতে পারে না। আর 
অধিকারের প্রশ্নে অর্থনৈতিক অধিকারই যেহেতু 
মুখ্য নিয়ন্ত্রক, অতএব, এই তথ্য জানার পরও 
যদি কোন মুসলিম নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা- 
ব্যবস্থাপত্রকেই মনে করে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তাহলে 
সে হয় উন্মাদিনী না হয় কোন না কোন ভাবে 
অতি স্বল্প মূল্যে খরিদ হয়ে যাওয়া ক্রীতদাসী । 
আর এই শ্রেণীর পুরুষদের কথা কী বলবো? এরা 
শুধু পশ্চিমাদের দালাল নয়, এরা এত নড়বড়ে 
চরিত্রের মহাপুরুষ” যে, দু'চারজন ভাড়া করা 
মমতা কুলকার্ণির মেহমানদারী করে তাদের মন 
ভরে না। তারা তাদের উত্তেজিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নিয়ে এক একটি ছোট খাটো পে-বয়-ক্লিনটন । 
তারা স্বপ্ন দেখে পুরো দেশ মনিকা-ডায়নায় 
পরিপূর্ণ; আর তারা সহম্্ গোপনীয়-পরিবৃত এক 
একজন ব্রজের রাখাল | এই না হলো সংস্কৃতি, 
এই না হলো নারী স্বাধীনতা! কিন্ত বড়ই কষ্টের 
কথা, নামমাত্র ইসলাম থাকতেও গোপীবল-ভদের 
এই সুখস্বগ্ন কখনো বাস্তবে ধরা দেবে না। 
আমাদের নারীরা বড় অবুঝ, সত্যই বড় অবুঝ । 
দু'একজন পলা জোনস কি জেনিফার নিশ্চয়ই 
আছে; কিন্তু আমাদের শতকরা নব্বই জন নারীই 
ভূষণ এবং এই সম্ভ্রমকে সর্বপ্রযত্নে হেফজত 
করার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ । অতএব 
যত যাই ঘটুক, কতিপয় রিরংসু জাহান্নামী 
বংশীবাদন ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


ইসলাম বিরোধী মহলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। কখনো 
মৌলবাদী, কখনো সন্ত্রাসী কখনো সেকেলে 
আবার কখনো শুনা যায় কোরান থেকে জিহাদের 
আয়াতগুলো বাদ দেওয়ার আবদার করতে । 
আবার কখনো মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে 
বিষোদগার করতে দেখা যায়। আরো কত 
প্রকারের অভিযোগ যে ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে তাদের আছে মনে হয় তার শেষ নেই । 
ইসলামের সত্যতা আর এর আলোকিত শিক্ষা 
থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা ইসলাম বিদ্বেধীদের 
পক্ষ থেকে ইসলামের উপর অনেক অভিযোগের 
মধ্যে বড় আশ্র্যজনক একটি অভিযোগ হচ্ছে 
নারী সমাজের জন্য অনেক কল্যাণকর পর্দা প্রথার 
বিরুদ্ধে ৷ পর্দার প্রকাশ্য কল্যাণ আর ইতিবাচক 
ফলাফলের পরেও এর ভাল দিক গুলো 
ইসলামবিদ্ধেষী মহলটি গ্রহণ করতে নারাজ । 
সুতরাং পশ্চিমারা পরদা প্রথার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে 
লেগেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া এসে পড়ছে 
মধ্যপ্রাচ্য সহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বের প্রগতিশীল 
নামধারী সমাজে | সংক্ষিপ্ত আকারে গত দুই 
বছরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দেশে পরদা-বিরোধী 
অপতৎপরতার একটি চিত্র তুলে ধরছি । 

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সের বড় একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী “শাবেরিন তরোজাত'-কে 
তার গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য প্রাপ্ত স্কলারশিপ 
থেকে বঞ্চিত করা হয় শুধু তার বোরকা 
পরিধানের কারণে । একই বছর জুন মাসে 
বেলজিয়ামের প্রাদেশিক সংসদের সদস্য “মাহে 
নূর"র বিরুদ্ধে হিজাব পরার কারণে ডানপন্থী এক 
সংসদ সদস্য মামলা করেন রাষ্ত্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা 


জুন'১২ 


লঙ্ঘনের অপরাধে । একই বছর ১ জুলাই 
জার্মানির ড্রাসডেন শহরের এক আদালতে ২০ 
বছর বয়স্কা পর্দানশীন মহিলা “মারওয়া শরবিনি” 
কে আদালত অঙ্গনেই ছুরিকাঘাত করা হয় এবং 
তিনি পরে মারা যান । একই মাসের সাত তারিখে 
যখন “মারওয়া শরবিনি*”-এর রক্তও শুকায়নি 
তখনই ফ্রান্সের এক মুসলিম মহিলাকে তার 
গার্মেন্টস কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয় 
হেজাব পররা অপরাধে । 

একইভাবে ২০১০ জুড়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
সেরকুজির পরদা বিরোধী বিষাক্ত বক্তব্য অব্যাহত 
থাকে । এমনকি রাষ্ত্রীাযভাবে আইন করে পরদা 
নিষেধ করার চেষ্টা করা হয়। অনেক ইসলামি 
রাষ্ট্র থেকেও পরদার ব্যাপারে দায়িত্ৃজ্ঞানহীন 
আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে । এশিয়ার বড় একটি 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতেও বিভিনন প্রোপাগান্ডা 
চলতে থাকে পর্দার বিরুদ্ধে । বছরের শেষের 
দিকে এসে শোনা গেল যেই মুসলিম রাষ্ট্রটি বিশ্ব 
দরবারে নিজেদের সাহসী কিছু পদক্ষেপ আর 
ইসরাইলের বিরুদ্ধে চোখ তুলে কথা বলার কারণে 
তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল 
বিভাগের এক ছাত্রীকে পরদা করার অপরাধে 
ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় 
ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে ৷ পরে 
যদিও শিক্ষা গ্রহণের অধিকারের কারণে তাকে 
ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের 
বাংলাদেশেও আজকাল বিভিন্ন স্কুল কলেজে 
বোরকা পরা মেয়েদেরকে হয়রানি করার ঘৃণ্য 
অপচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে । 

ইসলামি চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের অন্তরে এই সব 
ঘটনা থেকে এই প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক যে 


ইসলামি বিধান পরদার এতো বিরোধিতা কেন? 
শুধু মুসলিম নারীদেরকেই কেন পর্দার কারণে 
বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে? অথচ 
খিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মাঝেও 
পর্দার ভালো প্রচলন দেখা যায় । আরো চিন্তার 
বিষয় হল পরদা সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের 
সুরে সুর মিলিয়ে মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া কিছু 
ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যাক্তিও পরদা বিরোধী 
শ্লোগান যেদিকের হাওয়া সেদিকে তাল মিলাও' 
কেন তুলছে? 

পরদা বিরোধী গ্রুপটা সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষতার 
দোহায় দিয়ে থাকে ৷ তারা বলে, “পর্দা ধর্মীয় 
পোশাক, তাই পর্দা করলে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘন 
হয়”। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মীয় 
পোশাক পরলেও তারা পাবলিক প্রেসে বা 
শিক্ষাঙ্গনে কোথাও কোনও প্রকার বাধার সম্মুখীন 
হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার এই দ্বিমুখী আচরণের 
কারণ কি? ইসলামী বিধান পরদার বিরোধিতা 
করা হচ্ছে আর অন্যান্য ধর্মীয় পোশাকের অনুমতি 
দেওয়া হচ্ছে । কেন? 

আসল কথা কথা হল ধর্মনিরপেক্ষতার দোহায় 
দিয়ে পরদা বিরোধিতার পেছনে তাদের অন্য 
মতলব নিহিত রয়েছে । যেটা তারা প্রকাশ করে 
সেটা তাদের আসল উদ্দেশ্য নয় । আসল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে পরদা প্রথার কল্যাণকর 
ও ইতিবাচক ফলাফল দেখে ইসলামের সুশীতল 
ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার 
গতি রোধ করা | তারা দেখছে যে ইসলামের অন্ত 
র নিহিত আকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক বিবেকবান 
মানুষকে অবিশ্বাস্য গতিতে নিজের দিকে আকৃষ্ট 
করতে সক্ষম হচ্ছে এবং প্রতি বছর সারা বিশ্বে 
হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে ধন্য 
হচ্ছে । একই ভাবে ইসলামের পরদা প্রথার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে অগণিত 
মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছে । তারপর যখন তারা 
দেখছে যে কিছু নও মুসলিম মহিলা এই 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যে তারা পরদা প্রথার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং 
পর্দাতেই তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছেন | 
তখন ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মাথা ব্যথা শুরু 
হয়েছে আরো বেশি করে । তাই তারা পরদার 
বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে । তারা বিভিন্ন ভাবে 
আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । 

মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্রদের এরকম 
তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, তাদেরকে 
ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা | তাদেরকে এ কথা 
বুঝানো যে ইসলাম পরদার হুকুম দিয়ে নারী 
সমাজের উপর কোনো প্রকার জুলুম করেনি, বরং 
করেছে । তাদেরকে মানসিকভাবে এরকম করে 


)॥ আত্তার্তহীদ ২৫ 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


বাইরেও যেতে হয় তবুও যেন তারা পরদা ব্যতীত 
বাইরে না যায় । শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত 
সব জায়গায় যেন তারা পরদার বিধান মেনে 
চলে । তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দুতে হবে যে 
স্বামীর সাথে আনুগত্য মূলক আচরণ, নারীত্ের 
মর্যাদাকেই শুধু বৃদ্ধি করে । এটা নারীর জন্য 
কখনো অনুচিত বোঝা নয়। ইসলামী শিক্ষার 
মাধ্যমে তাদেরকে এটা জানাতে হবে যে একমাত্র 
ইসলামই নারীদেরকে তাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান 
করেছে। মা হওয়ার সুবাদে ইসলাম তাদের 
পায়ের নিছে বেহেস্তের ঘোষণা দিয়েছে । বোন 
হওয়ার সুবাদে ভাইয়ের স্লেহের পাত্র বানিয়েছে । 
স্ত্রী হওয়ার সুবাদে তাদেরকে পরিবারের রাণী 
বানিয়ে দিয়েছে । তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে 
হবে যে আবু বকর সিদ্দিক ক্ষ, ফারুকে আযম 
একট, ওসমান যিনুরাইন ক্ষ, আলী মুরতযা রা, 
খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ক্ষ, ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
আইয়ুবী একি, আবু হানিফা একটি, মালেক 
ঞ্ক্ছি-এর মতো হাজারো দীনদার বুযুর্গগণের 
কাছে তোমরা খণী | সুতরাং যুগের তুফানে গা 
ভাসিয়ে দিয়ে দুশমনের যড়যন্ত্র সফল হওয়ার 
কোনো রকম সুযোগ দেওয়া যাবে না। 

এভাবে মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল সমাজের 
নিভু প্রায় ইমানি চেতনাকে জাগাতে হবে । তাদের 
কাছে জিজ্ঞেস করা দরকার যে তোমরা এত 
দাযুস কিভাবে হয়ে গেলে যে নিজেদের মান 
সম্মান সব বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলে? 
ইসলামের শালীনতাকে ত্যাগ করতে চাও? 
তোমরা কি পছন্দ কর যে তোমাদের মেয়েরা, মা, 
বোনেরা প্রকাশ্য জনসম্মুখে নিজেদের সৌন্দর্ষের 
ফেরি করে চলুক? নাইট ক্লাব আর নাচ গানের 
থিয়েটারে উলঙ্গ উর্ধোলঙ্গ হয়ে নাচ গান করুক? 
আর নিজেদের শরীর প্রদর্শন করে কামাতুর 
লোলুপ দৃষ্টি গুলোর খোরাক যোগান দিক? 
ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে গিয়ে উচ্ছু্খলতার 
ইতিহাস তুলে ধরতে হবে । তাদেরকে বুঝাতে 
হবে যে ইউরোপিয়ান সভ্যতার সূর্য দিন দুপুরেই 
অস্ত যাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাদেরকে 
আল্লাহ তালার দেয়া অসংখ্য নেয়ামত, সোনা 
রূপার ভাণ্ডার, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
সহজ লভ্যতা এবং সম্পদের প্রাচূর্ধতাকে সঠিক 
পথে ব্যাবহার করতে তারা সক্ষম হয়নি । তারা 
অঢেল সম্পদকে বিপথে ব্যাবহার করে 
বিলাসিতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল | যুবসমাজ আর 
অবাধ যৌনতার মাঝখানে পর্দার লেশমাত্র ছিল 
না। ফি সেক্সের লাগামহীন ঘোড়া পাগলামির 
সীমা অতিক্রম করে জেকে বসেছিল তাদের মন 
মানসিকতায় । সুতরাং যৌবনের উদ্যমতা 


জুন'১২ 


ইতিহাসের অংশ বানিয়ে দিয়েছে । 

তারপর এসেছে রোমান সভ্যতার উন্নতির যুগ । 
এই সভ্যতাও পৃথিবীতে খুব আলোচিত ছিল । 
সারা বিশ্বে। কিন্তু তারাও সেই একই ভুল 
করলো, যা ইউরোপিয়ানরা করেছিল | যেখানে 
এক সময় সতিত্ব আর পবিব্রতাকে উন্নত চরিত্রের 
মাপকাঠি বলে গণ্য করা হত সেখানে চরিত্রের 
সীমালজ্ঘন করে বয়ে যায় নগ্নতা আর প্রবৃত্তি 
পুজার বন্যা । থিয়েটারগুলোতে বেহায়াপনার 
প্রদর্শন হতে থাকে । নির্লজ্জ, উলঙ্গ ছবি ঘরের 
শোভা বর্ধনের অনুষঙ্গে পরিণত হতে থাকে । 
বিভিন্ন পার্টিতে নির্লজ্জ কাব্যগুলো প্রকাশ্যে পাঠ 
করা হতে থাকল । মানবিকতা লোপ পেয়ে 
পশ্ুত্বের এরকম উত্থানের পর রোমান সভ্যতার 
উন্নত দালান এমন ভাবে ধসে পড়ল যে সেই 
দালানের ইট গুলো পর্যন্ত যথাস্থানে আর অবশিষ্ট 
রইল না। 

মুসলিম সমাজের প্রতারিত অংশকে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার পাপাচারের বন্যা সম্পর্কে ধারণা দিতে 
হবে । তাদেরকে বুঝাতে হবে পাশ্চাত্যের নারী 
পুরুষের সমান অধিকারর শ্লোগান আর অবাধ 
মেলামেশার প্রোপাগান্ডার পেছনের দৃশ্যে কী 
লুকিয়ে আছে । ইসলামের দুশমনেরা উপলব্ধি 
করতে পারছে যে মুসলমানদেরকে তাদের দীন 
থেকে সরানোর জন্য জুলুম, নির্যাতনের সব 
কৌশল ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। লোভ লালসা 
দিয়েও কাজ হচ্ছে না। তাই তারা কৌশল 
হিসেবে এমন শ্লোগান আবিষ্কার করেছে যা শুনতে 
শ্রুতিমধুর এবং প্রতারণাপূর্ণ হওয়ার কারণে 
মুসলমানদের একটি অংশ এই শ্রোগানের 
পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে না পেরে 
বলতে শুরু করল যে সত্যিই তো নারী জাতি 
অবহেলিত । তাদের অধিকার আদায়ের জন্য 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারী অধিকার আদায়ের 
আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া দরকার | 

কিন্তু মুখে যা বলে তা পাশ্চাত্যের আসল উদ্দেশ্য 
নয় । তারা মানবজাতির প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙে 
দিতে চায় । তারা নারী জাতির মাথার ওপর এমন 
ভারি বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় যা তারা বহন 
করতে অক্ষম | এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের প্রথম 
করাতে চায় । এজন্য মুসলিম নারীদেরকে তারা 
প্ল্যাসে নিয়ে আসতে চায় | নারী পুরুষের অবাধ 
প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা আর নগ্নতা ও উলঙ্গপনা 
সীমাহীন বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে বর্তমানে । 
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ 
আগের তুলনাই এখন অনেক শক্তিশালী বলে মনে 
হতে শুরু করেছে । যেসব প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষ 
এক সাথে কাজ করে সেখানে প্রত্যেকেই অপর 


তোলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে । মন ভুলানো 
অঙ্গভঙ্গিমা প্রশংসিত হতে হচ্ছে । 

চরিত্রের মাপকাঠিতে যখন এই সব কর্মকাণ্ড আর 
দৌষ বলেও গণ্য হচ্ছে না, তখন সুন্দরের 
প্রদর্শনী নগ্রতার শেষ সীমায় পৌঁছার আকুতি 
ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকল । এই অবস্থাটা 
বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুরো দমে সক্রিয় । 
বিপরীত লিঙ্গের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে 
তোলার মানসিকতা তাদের নারী সমাজের মধ্যে 
এতটাই প্রবল যে চোখ ধাধানো পোশাক, 
নেশাযুক্ত মদের বোতল আর নিত্য নতুন 
প্রসাধনীর ব্যবহার করেও যেন তারা সন্তুষ্ট থাকতে 
পারছে না। তাই তারা তাদের পরিধেয় কাপড় 
ছোট করতে করতে এক সময় শৃন্যতে নামিয়ে 
আনে । আর অপর দিকে তাদের দেখে যারা 
আনন্দ উপভোগ করছে তারা [হাল মিম মাজীদ] 
আরো এগিয়ে যাও বলে তাদেরকে উৎসাহ 
দিচ্ছে । ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিবারণ করার জন্য 
তারা সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করছে । উলঙ্গ 
প্রদর্শনীর নাচ গানের আসর এই সবকিছুকেই 
তারা উত্তেজনা প্রশমনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ 
করেছে । আর সেই নির্লজ্জতার নাম দিয়েছে আর্ট 
আর শিল্প । 

পাশ্চাত্যের এই সব নির্লজ্জতা থেকে এখন বাচতে 
চায় খোদ তাদের জ্ঞানী মেয়েরাও । তারা এখন 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইসলামি বই পুস্তক অধ্যায়নের 
তলে আশ্রয় নিচ্ছে, এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়ছে । পাশ্চাত্যের ঘ্বুণে ধরা সভ্যতার দীলানও 
এখন ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত 
হয়েছে । 

পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণায় লালিত প্রাচ্যের ব্যাক্তি 
বর্ণের কাছে প্রশ্ন আপনারা কি সেই সভ্যতার 
সহযোগী হতে চান যে সভ্যতার দিন ফুরিয়ে 
এসেছে? যে সভ্যতা থেকে খোদ সেখানে লালিত 
শিক্ষিত ব্যাক্তিরা পর্যন্ত পালিয়ে বাচতে চাচ্ছে? যে 
মানব জাতিকে আল্লাহ তালা সৃষ্টির সেরাজীব 
হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন সেই মানব জাতি আজ 
সভ্যতার সব সীমালজ্ঘন করে অসভ্য জাতিতে 
পরিণত হয়েছে । নিত্য নতুন সভ্যতার ধ্বং 
পরিণতি দেখার পরেও যদি আপনাদের হুশ না 
হয়, নিজেদের সমাজে যদি পর্দা প্রথার প্রচলন 
করতে না পারেন তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় 
যে দিন আপনাদের প্রশস্ত মানসিকতা আর 
মডার্নিস্টের বলি হবে খোদ আপনাদের সন্ত 
নেরা। তখন পুরো দুনিয়াজুড়ে আপনাদের 
ব্যর্থতা অপমান আর লজ্জা লুকানোর মতো 
কোনও স্থান খুঁজে পাবেন না । 
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ওলামা সমাজ 


শাহাদাত তাহের রশিদী 
বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ, মিডিয়ার যুগ । 


মিডিয়া কি? মিডিয়া কাকে বলে? নতুন করে 
পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 7৬০1৪ 
শব্দটি কানে শোনা মাত্রই আমরা বুঝতে পারি 
মিডিয়া ইংরেজি শব্দ যার অর্থ,যোগাযোগ মাধ্যম, 
গণমাধ্যম, যে বস্ত দ্বারা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংবাদ- 
দুঃসংবাদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌছানো 
যায় । মিডিয়া দুই প্রকার | ১. ইলেন্ত্রিক মিডিয়া 
যথা ইন্টারনেট, টিভি, রেডিও, টেলিফোন 
ইত্যাদি । ২. প্রিন্ট মিডিয়া যাথা পত্র-পত্রিকা, 
ম্যাগাজিন ইত্যাদি । প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেন্ত্রিক 
মিডিয়া গোটা বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজ'-এ 
পরিণত করেছে । আগামী দিনে মিডিয়ার জগতে 
আরো কি কি বিপ্রব ঘটবে, তা বলা কঠিন। 
মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহ 
আজ অনেক পেছনে পড়ে আছে । 


সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ শিলজ ২১ মার্চ 


১৯৮৫ সালে স্টেফোর্ট ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ 
দানকালে মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন এভাবে, 
মিডিয়ার বিপ্লব আমাদের গ্রহকে নিশ্চিত রূপে 
এভাবে পরিবর্তন করে দেবে, যেভাবে গত 
শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্রব পরিবর্তন সাধন কারেছিল । 
আর শিল্প বিপ্লব ইউরোপে এমন এক বড় কৃতিত্ব 
ছিল যে, পশ্চিমা বিশ্ব পূর্ব দুনিয়ায় সাম্রাজ্য 


রাষ্ট্র রয়ছে, সেগুলো মিডিয়ার জগতে পিছিয়ে 
পড়া অঞ্চল ও দেশ হিসেবেই পরিচিত । আধুনিক 
বিশ্বের শীর্ষ চারটি সংবাদ সংস্থা এপি, ইউপি, 
আই.এ.এফ এবং রয়টার্স সবগুলোই পশ্চিমা রাষ্ট্র 
দ্বারা পরিচালিত । 
তিউনিসিয়ার বিখ্যাত মুসলিম স্কলার মোস্তাফা 
মাসউদীর মতে বিশ্ব সংবাদসমূহের মোট ৮০% 
আসে পশ্চিমা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে । সেখানে 
উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না 
এবং দরিদ্র দেশ গুলোর খারাপ সংবাদ গুলোর 
উপর বেশী জোর দেওয়া হয় । 

ইউনেস্কোর এক প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেলের 
মতে, উন্নত দেশের এসব সংবাদ সংস্থা গুলো 
নিজের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এমন সংবাদ 
নির্বাচন করে থাকে, যা দ্বারা উন্নঃ 
দেশগুলোর সংকট, সমস্যা, পশ্চাদপদতা, 
হানাহানি ও বিশৃভখলাই কেবল প্রকাশ পায় । 
আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন সপ্তাহিক ইকোনোমিস্টের 
জুলাই*৯৭ইং সংখ্যায় বলা হয়, ফিলিস্তিনের 
অলিগলিতে তার পোস্টার লাগানোর পর থেকেই 
গোটা শহরের মুসলমানেরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে 
এবং বেয়াদবীর হোতা ইহুদী ইসরাঈলীদের উপর 
বোমা ও পাথর মেরে ঝাপিয়ে পড়ে । 

ইসলাম আরবী শব্দ যার ইংরেজি শাব্দিক অনুবাদ 
হচ্ছে 910 100155101 | এই সাব মিশন নামে 
ইন্টারনেটে একটি সাইট আছে । তারা অপপ্রচার 
চালায় যে, ইসলামের মূল সূত্র কোরআন এবং 
এটাই হচ্ছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য উৎস । হাদিস বা অন্যান্য প্রচলিত 
উৎস গুলো নির্ভরযোগ্য নয় । তার প্রমাণ দিতে 
গিয়ে বলেন, কুরআনের সুরা লুকমানের উষ্ট 
আয়াতে বলা হচ্ছে “মানুষের মধ্যে কিছু লোক 
আছে যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য 
অজ্ঞাতভাবে অনর্থক বাণী (লাহওয়াল হাদীস) 
ক্রয় করে। তারা “লাহওয়াল হাদীস কথাটিকে 
অনুবাদ না করে শুধু হাদীসই রেখে দিয়েছে, 
যাতে বুঝা যায় যে, যারা হাদীসের বাণী ক্রয় 
করে, তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে । 
অথচ এটা চরম এক অপব্যাখ্যা | 

তারা শুধু ইসলাম বিরোধী সেজেই নয় ইসলামের 
হয়েও তারা এ অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে । এলক্ষ্যে 
তাদের কিছু লেখা ইসলামের উপর বিশদ পাপ্তিত্য 
অর্জন করেছে, যাদের প্রাচ্যবিদ বলা হয় । তারা 
ইসলামি বিষয়য়াবলীল উপর গবেষণা করে। 
এতে তারা এমন কিছু ফাক-ফোকর রেখেদেন 
নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামী 
ব্ক্তিত্বদের গুণাবলী বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়েও 
তাদের ব্যাপারে এমন একটি কথা বলেছেন, যার 
দ্বারা তাদের অবদানই ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় । 


বিস্তারে সক্ষম হয় । আজ তথ্য-প্রযুক্তি ও মিডিয়ার বর্তমান ওলামা সমাজ 


ক্ষেত্রে বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত । ইউরোপ ও 
আমেরিকা এক্ষেত্রে উন্নত দেশ ও অঞ্চল হিসেবে 
পরিচিত, আর বিশ্বের যেখানে অধিকাংশ মুসলিম 


জুন ১২ 


বর্তমান কালের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান “সময়ের 
দাবি আলেমদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযোগ 
এই যে, সময়ের দাবি তারা বুঝে না । পক্ষান্তরে 


আমরা তো স্বনামধন্য এমন বহু আলিমদের কথা 
বলতে পারি , দেশ ও জাতিই হলো যাদের আশা 
আকাজ্্ষা ও চিত্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু । যাদের 
সারা জীবনের স্বপ্ন শুধু এই যে, দেশ ও জাতি 
ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমে অবিচল হবার সাথে 
সাথে জাগতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রেও উন্নতির 
প্রতিযোগিতায় বিশ্বের জাতিবর্গকে ছাড়িয়ে যাবে । 
তাদের একজন হলেন, শায়খুল ইসলাম হযরত 
মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী এ্রক্ছি | তিনি 
ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে ঢাকায় এক সুধী 
সম্মেলনে আলিম সমাজের নীতি ও অবস্থা ব্যাখ্যা 
আমাদের সাথে যে আচরণই করুক, আমরা শুধু 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর 


উন্নয়নশীল কল্যাণে নিবেদিত হয়ে দেশের সংহতি ও সুরক্ষার 


জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালিয়ে যাবো এবং যে 

সকল বস্তুগত উপায়-উপকরণ দ্বারা বিপক্ষ শক্তির 

উপর শ্রেষ্টত্ব অর্জন করা সম্ভব, সে গুলো আয়ন্ত 
করার ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করা উচিত 
নয়। 

মাওলানা আবদুল হক হক্কানী এল বলেছেন, 

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে তোমরা শুধু অসভ্যতা 

ও অশ্রীলতা শিখেছো, তাদের বিজ্ঞান সাধনা ও 

প্রযুক্তি চর্চার কিছুই গ্রহণ করনি । লেখক জহির 

প্রয়োজন যথাযথ পদক্ষেপ" প্রবন্ধে গুরুত্ৃপূর্ণ 
পদক্ষেপ উল্লেখ করেন: 

১. বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি ভাষায় ইসলামি 
ওয়েবসাইট খুলে ঈমান ও আকীদার বিশুদ্ধ 
শিক্ষা প্রদান এবং ইসলামের উপর 
আরোপিত বিভ্রান্তির মূলোৎপাটন করা । 


পপ্তিতদের সামনে উপস্থাপন করে ইসলাম 
সম্পর্কে তাদের মধ্যে সুধারণা সৃষ্টি করা । 

৪. কিছু লোককে উন্নত শিক্ষার মাধ্যমে 
অনুকূলে প্রোগ্রাম তৈরিতে সহযোগিতা 
করবে । 

৫. দীওয়াতী সেন্টারসমৃহকে ইন্টারনেটের 
আওতাভুক্ত করতে চেষ্টা চালানো, যাতে 
তা একটি দাওয়াতি নেটওয়ার্ক গড়ে 


| 

এই বিষয়ের উপর নিয়মতান্ত্রিক কোম্পানী ও 
প্রতিষ্ঠান খোলা । আর এর জন্য মুসলিম রাষ্ট্র 
সমূহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । 
অতএব আমাদের মুসলিম সমাজকে আধুনিক 
মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে 
হবে। বিশেষ করে মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রদের 
সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সময়ের অপরিহার্য দাবি 


_। আত্তার্তহীদ ২৭ 
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সংস্কৃতি মানব সভ্যতার এক অমূল্য সম্পদ | অন্য 
যে কোন সম্পদের চেয়ে মানব জীবনে এর গুরুত্ব 
অপরিসীম | কারণ এর ওপর ভিত্তি করে রচিত 
হয় একটি সমাজ, দেশ ও জাতির জীবন, 
ইতিহাস ও এঁতিহ্য ৷ মানুষের আচার-আচারণের 
সমষ্টিই হল সংস্কৃতি । ব্যাপকতর অর্থে “সংস্কৃতি 
হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের 
শিষ্টার্ক আত্মিক, বস্তগত, বুদ্ধিগত এবং 
আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ | শিল্প ও 
সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ । মানুষের অধিকার, 
মূল্যবোধ, এতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ | সংস্কৃতি 
মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মানব 
জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । একটি 
অপরটির পরিপূরক । তাই প্রত্যেক সমাজ, দেশ 
ও জাতি কোন না কোন সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী । 


ভেদে সংস্কৃতির সামন্য পার্থক্য থাকলে ও 
মূলতন্ত্রে এক ও অভিন্ন । ফলে সমগ্র মুসলিম 
জাতি এক দেহের ন্যায় অভিন্ন । কারণ উত্স এক 
ও অভিন্ন ৷ পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলামী 
সংস্কৃতির স্থান সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চ ৷ কারণ এর 
উৎস এমন এক সত্ত্বী হতে যিনি নিজে সুন্দর এবং 
সুন্দরকে ভালোবাসেন । 

ইসলাম মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল চির 
আধুনিক জীবন ব্যবস্তা। ইসলামী সংস্কৃতির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা মানুষের সুকুমাবিত্তিকে 
জাগ্রত করে । মনন ও মেধাকে শাণিত করে । 
চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও ভালো গ্ুণগুলোকে 
পরিচর্চা করে এবং সমাজে শান্তি, শৃং্খল ও 
সম্প্রীতির পয়গাম ছড়ায় । অপরদিকে ইসলামী 
স্কৃতির বিপরীতে রয়েছে মানুষের মনগড়া 
মতবাদ কতৃক রচিত ভিন্ন অপসংস্কৃতি ও পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদীদের অকাশ সংস্কৃতি । যা মূলত 
মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে উক্তেজিত করে । শ্রেণী- 
বৈষম্য সহ সমাজে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস 
ছড়ায় । হতাশা ও নৈরাজ্যের বীজ বুনে যায় 
মানুষের মনে প্রাণে | 

আদর্শ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের শিশু-কিশুর, 
যুবক, বৃদ্ধ সবাই এ বিষাক্ত অপসংস্কৃতির 
আগ্রসনের শিকার ৷ মানুষের সব কাজ-কর্ম, 
আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষায় এ আকাশ 
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তথ্য-প্রযুক্তির সুবাদে মুসলিম জাতির আদর্শ, 
নীতি-নৈতিকতা সর্বোপরি ইসলামী সংস্কৃতি- 
ও আগ্রাসন । এ আগ্রাসন বিশেষ করে নতুন 
প্রজন্মের নীতি-নৈতিকতায় বয়ে আনছে চরম 
অবক্ষয় । এ আগ্রাসনের পিছনে রয়েছে পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীদের বিশেষ পরিকল্পনা । বিভিন্ন 
সময় বিভিন্নভাবে এ আগ্রাসনের রূপ দেয় । যেমন 
বর্তমান আধুনিক খেলাধুলার নামে বিভিন্ন 
টুনামেন্ট, ওয়ানডে সিরিজ, অমুক কাপ-সমুক 
কাপ ইত্যাদি । যা বর্তমানে বড়ই লাভজনক 
ব্যবসায় পরিণত হয়েছে । অপচয় করছে জীবনের 
সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ “সময়” | ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটিয়ে দিচ্ছে স্টেডিয়াম-টিভি স্যাটের সামনে । 
শিক্ষীদের করছে উদাসীন ও দায়িতৃজ্ঞানহীন । 
এ খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সমাজে বিস্তার ঘটছে 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : 


পিছনেও রয়েছে পশ্চিমাদের গভীর যড়য্র । 
অনুরূপভাবে এ আগ্রাসনের অন্য একটি বস্তাপচা 
বেহায়া সংস্কৃতি হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং 
পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদের উলঙ্গ ব্যবহার, যা 
নারীর আত্মমর্ধাদা বিলুপ্ত করে অন্ধকার যুগের 
ন্যায় আবারো ব্যবহৃত হচ্ছে পণ্য হিসেবে । 
বলাবাহুল্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অন্য যে কোন 
আগ্রাসনের চেয়ে মারাত্রক ও সুদূরপ্রসারী 
পরিনামের নিয়ামক | এ জন্য বিশেষ করে বেছে 
নেওয়া হয় যুব সমাজকে । কারণ তারাই জাতির 
মেরুদন্ড । নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের 
চরমভাবে । 

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক 
বিজয়ের পর সারা দুনিয়ায় শুরু করে সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসন । 

সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউরোপীয় 
সাম্যাজ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলিম দেশগ্তলোতে তাদের 


রর 


সুখবর 


সুখবর সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মান্রাসার দীওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহান বিশ্ববিদ্যালয় 


(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


7373.৫৯. 


103, (77019), 2858 &1-এ, 
110010109, & 1৬./১. 11] 1.1019]5 ১০1918০০ 


13,750 (895) 


1৬.3.১7/15,11.13,4, 

3.4. (717015) &1৬1./৯- 17121751191 1109181015 
[3.4৯. (0070915) & 1৬1.4৯. 10 19181110 ৯0৭105 
৬.0. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


। তআত্তার্তহীদ ২৮ 


স।মা।জ।-।সং।স্কু।তি 


বিকৃত, নগ্ন, অশ্লীল আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার 
ঘটাচ্ছে। মুসলিম সমাজও তাদের উদাসীনতা ও 
অসতর্কতার দরুণ তাঁদের বস্তাপচা সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের দাসত্ব মেনে নিচ্ছে । এ উপমহাদেশে 
বিটিশ সাম্যাজ্যবাদীগোষ্ঠীর বিতাড়নের পর 
দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপাত্য 
ও আগ্রাসনের কারণে স্বাধীন মুসলিম জাতিসত্তার 
স্বকীয় চেতনাবোধ, তাহজীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা- 
বহস্কৃতি ও স্থাতন্ত্র বৈশিষঠ্য চরমভাবে উপেক্ষিত 
হয়েছে । অন্যদিকে মুসলমানরাও আধুনিকতা ও 
প্রগতির ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে পশ্চিমা রীতির ড্রেস- 
আপ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি 
প্রবৃতির অনুকরণ করছে বেহায়া নির্লজ্জের মত । 
এ অন্ধ অনুকরণের ফলে ইসলামের স্বকীয় 
পারিবারিক এতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ 
চরমভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলিত হচ্ছে । হারিয়ে 
সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃতি | বিশ্বায়নের এ যুগে তাঁরা 
বিভিন্ন রেডিও, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট ও 
হাতিয়ার হিসেবে | এ মাধ্যমকে ব্যবহার করে 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরূদ্ধে । সাইবার ক্যাপের 
চ্যাটিং সংস্কৃতি, লিভিং টুগেদার সংস্কৃতি, সহশিক্ষা 
স্বংস্কৃতি, সুন্দরী প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি, গোপন 
ভিডিও ব্যাক মেইলিং, ইয়াবা, আইস, 
হেরোইনের অপ্রতিরোদ্য বিস্তার তাদের 
আগ্রাসনের অংশ বিশেষ । কারণ ইসলামে এগুলো 
চরমভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ । সাম্প্রতিক কালে 


ভিডিও র্যাকমেইল নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ঝড় 


বিশেষ করে যুব সমাজ এ আগ্রাসনের শিকার হয়ে 
তলিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের গহবরে । বর্তমান 
বাংলাদেশের বিভিন্ন তথাকথিত প্রগতিবদী 
আধুনিক মনা কতিপয় জ্ঞানপাপী লোকদের 
পরিবারের তরুণ-তরুণীরা লিভিং টুগেদার নামের 


বেইশ্যাবৃত্তির কুসংস্কৃতির চর্চায় মেতে উঠেছে । যা 


আমাদের ন্যায় আদর্শ মুসলিম অধ্যষিত দেশের 
জনসাধরনের জন্য এক ভয়ংকর সংক্রামক 
ব্যাধিতে রূপ নিতে যাচ্ছে । এ মরণোনুখ ব্যাধি 
থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ধর্মীয় শিক্ষা 
বাধ্যতাকরণের পাশাপাশি সহশিক্ষার পরিবর্তে 
করতে হবে । এবং এটা সময়ের একান্ত দাবিও 
বটে । তবে এ ব্যাপারে সরকারের নীতি নির্ধারক 
মহলের সদিচ্ছা ও বাস্তবমুখী আন্তরিক পদক্ষেপ 
একান্ত প্রয়োজন । 

একদিকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
সহশিক্ষা ব্যাবস্তা অন্যদিকে ধমীয়ি ও নৈতিকতা 
সম্পন্ন শিক্ষার অনুপস্তিতে অবাধ মেলামেশার 
সুযোগে অল্প বয়সী শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত জড়িয়ে 
পড়ছে বিভিন্ন অসামাজিক ও অশ্রীল কর্মকান্ডে । 
স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 
যৌন আবেদনময়ী উলঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 
বিভিন্ন কনসার্ট, নাচ-গান ও অন্যান্য বিকৃত 
কুরূচিপূর্ণ অপসংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। 
ফলে নানা ধরনের অসামাজিক ও অনৈতিক 
কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত | যদি দেশের 
শিক্ষা ব্যাবস্তা ধমীয় ও নৈতিকতার অদর্শের 
বিত্তিতে হত,তাহলে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ধর্ষনের সেঞ্চুরি উত্যাপনের মতো জাহেলিয়াতি 
কর্মকান্ড আমাদের পত্যক্ষ করতে হত না। 
১৯৯৮ সালে ডা. সাবরিনা রশিদ লিখেন “পূর্বে 
কখনও এত সংখ্যক অবিবাহিতা অল্প বয়স্ক 
মেয়েদের গর্ভবতী হতে দেখিনি ” ৯০ শতাংশ 


রা. মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে এ রকম উদ্বেগজনক 


অনৈতিক, অবৈধ কর্মকান্ড ও কুসংস্কৃতি পুরো 
জাতির জন্য শুধু দুঃখজনক নয়; বরং 
লজ্জাজনকও বটে। যা পুরো জাতির মান 
সন্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে । অথচ দেশের 
তথাকথিত টেকুমাথা বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ঠজনদের 
এ নিয়ে কোন মাথা-ব্যাথা ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে 
খুব একটা দেখা যায়না । আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা 
ও সুসংস্কৃতির অনুপস্তিতে ডিজিটালাইজেশনের 


মূল্যায়ন বৈ কি? ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান উৎস তা 
অনসীকার্য । ধর্ম, আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা 
বিবর্জিত শিক্ষা ব্যাবস্তা দ্বারা কখনো সুষ্ঠ সমাজ, 
দেশ ও জাতি বিনির্মণি সম্বভপর নয় । তাই কোন 
সামাজিক পরিকল্পনাকে সে দেশের এতিহাসিক, 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিপেক্ষিতে বিবেচনা করতে 
হবে । সিংহভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে 
সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শকে বাস্তবায়ন 
সময়ের একান্ত যৌক্তিক দাবি । অন্যথায় এ 
জাতির কপালে আরো অনেক ধর্ষনের সেঞ্চুরি 
উত্যাপনের ইতিহাস রচিত হবে । যা পশ্চিমাদের 
আকাশ সংস্কৃতির ন্যায় এ জাতির জন্য কলংকের 
ইতিহাস রচনা করবে । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
হলেও সত্য যে,এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের 
ওপর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে চাপিয়া দেওয়া 
সবচেয়ে অত্যধিক বিষাক্ত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন । 
যা কখনো এ মুসলিম অধ্যষিত জনগনের জন্য 
সুফল বয়ে আনবে না । এ জাতির জন্য আজ এটি 
একটি কালো অভিষাপ ৷ যা আগামী প্রজন্মকে 
একটি শক্তিশালী নাস্তিক বাহিনী হিসেবে গড়ে 
তুলবে । যার ছোয়ায় পশ্চিমা মানবরূপী দানবরা 
মানুষের কাতার থেকে ছিটকে পড়ে পশুর কাতারে 
ধর্মহীনতা । ধর্মহীন জাতির মধ্যে নীতি-নৈতিকতা 
ও আদর্শের কোন প্রশ্নই আসেনা । এ ধর্মনিরপেক্ষ 
মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছে পশ্চিমা-ইউরোপ 
সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী । মধ্যযুগে ইউরোপে এক 
শ্রেণীর খিস্টান পাদরিবৃন্দের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি 
প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব 
ঘটে । পরবতীতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবাধীন সমস্ত দেশে | মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশের বিরুদ্ধে এ মতবাদকে তাঁরা 
স্বাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার 
করছে। সভ্যতা সংস্কৃতিতে ধর্মের অবদান 
বিশাল ৷ ইসলাম ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতার 


কোন সম্পর্ক নেই। এ উপমহাদেশে 


অবিশ্বাস্য কম মূল্যে নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 


_____ চ্উথ্বামের অন্যতম স্বনামধন্য ডেভলাপমেন্ট কোম্পানী ___ _ 
আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিন্ডার্স লিমিটেডের নিম্নোক্ত নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 


১। পশ্চিম খুলসী আ/এ ফ্ল্যোাট) ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । প্রত্যেক প্রজেক্ট লিফট ও আধুনিক সুযোগ- 
সুবিধাসহ । ২। রিয়াজুদ্দীন বাজার, তিন পুল (দোকান ও অফিস স্পেস), ৯ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । ৩। 


আগ্রাবাদ এক্সেস রোড (ফ্ল্যাট), ৮ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার | ৪ | হালিশহর এ ব্লক (ফ্ল্যাট ও দোকান), ৬ষ্ট তলা 
বিশিষ্ট টাওয়ার | ৫ | লালখান বাজার মাদরাসায় উঠার আগে চানমারী রোডে, ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার | 


মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 
ডাইরেক্টর, আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিল্ডার্স লিমিটেড 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ, ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 
অফিস: শেহরীন টাওয়ার (তয় তলা), চৌমুহনী, ফারুক চেম্বারের বিপরীতে, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম 


। তআত্তার্তহীদ ২৯ 


স।মা।জ।-।সং।স্কু।তি 


সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প প্রথম আমদানি করে 
বিটিশ সাম্বীজ্যবাদীগোষ্ঠী । বাংলাদেশ সহ 
উপমহাদেশ প্রায় ৬০০ বছর মুসলিম শাসনাধীন 
ছিল। এ দীর্ঘ ছয়শ বছর উপমহাদেশে কোন 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অশান্তি বা সহিংস ঘটনা 
ঘটেনি । বর্তমান বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির দেশ। বাংলাদেশী জনগন 
এতিহ্যগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী । 
যা বিশ্বের জন্য একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে 
উপস্তাপন করা যায়। তাই ইখতিয়ার উদ্দীন 
মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ও জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের এ দেশে ধর্ম 
নিরপেক্ষতার কোন প্রয়োজন নেই । 

সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যষিত এ দেশের জনগন 
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চাই না । এটা একটি কুফরি 
মতবাদ । যা কোন সত্যিকার মুমিন-মুসলিম 
সমর্তন করতে পারে না। এ দেশের জনগণ 
ধর্মপরায়ণ । মসজিদ-মাদ্রাসা ও কুরআনকে 
অত্যধিক ভালোবাসে । ইসলামের ইতিহাস- 
এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এ দেশের মানুষ বুকে ধারণ 
করে লালন করে আসছে । এ দেশের মানুষের 
রাত শুরু হয় মুয়াজ্জিনের আযান দিয়ে, ঘুম ভাঙ্গে 
ফজরের আযানের সুমধুর ধ্বনি দিয়ে । এক 
শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠীর দেশের শতবছরের লালিত 
ইতিহাস-এঁতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জবাই করে 
দেয়া নিঃসন্দেহে অন্যায় ও যুলুম | এ দ্বারা স্পষ্ট 
বুঝা যায় দেশের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী 
তথাকথিত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কালো 
আকাশ স্বংস্কৃতির সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত | এ 
সংক্রামক ব্যাধি দূরিকরণে দেশের ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম জনসাধারনকে এক্যবদ্ধ হতে হবে | মনে 
রাখতে হবে আল্লাহর কালেমাকে উড্ভীন রাখা 
সকল মুমিন-যুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব । আল্লাহর 
নাম একবার স্থাপিত করার পর তা মুঁচে ফেলা 


নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের নামান্তর | ইতিহাস স্বাক্ষী 
যুগে যুগে যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে তাদের পরিণাম 
কখনও শুভ হয়নি । এ মতবাদ আগামী প্রজন্মকে 
আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে 
বিকলাঙ্গ করে তুলবে । শাসকগোষ্ঠীর অবশ্যই 
মনে রাখা উচিৎ, বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র | ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী যা 
ইচ্ছা করতে পারেনা । অন্যথায় পরবর্তী সময়ে 
সমুচিত জবাব দিতে জনগন প্রস্তত থাকে । 

অতএব এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগণ যদি 
নিজ আদর্শ, ইতিহাস-এতিহ্য, নীতি-নৈতিকতা ও 
স্বংস্কৃতি রক্ষায় সচেতন ও দায়িত্বশীল হয় তাহলে 
কোন শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমাদের বস্তাপচা 
অপস্বংস্কৃতি আমাদের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিতে 


পারেনা | বাঙালি জাতি এঁতিহ্যগতভাবে সংগ্রামী । 
নিজ অধিকার আদায় ও রক্ষায় সর্বদা সচেতন | 
কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করতে জানে 
না। যা অতীতে অনেকবার প্রমাণিত করে রচনা 
করেছে সোনালি ইতিহাস | 

এতএব প্রয়োজন আমাদের সচেতনতা, সতর্কতা, 
কর্তব্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, কঠোর অনুশীলন ও 
প্রয়োজনীয় উদ্দ্যেগ । আর তা হল, সাংস্কৃতিক 
মূল্যবোধ রক্ষার পাশাপাশি ইসলামের মূল 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক অঙ্গনে 
নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা । তবেই 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধের পাশাপাশি 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরম মুক্তি অবসম্ভাবী ৷ 
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস আল্লামা 


শাহ মুহাম্মদ আইয়ুবের ইন্তিকাল : দুআ কামনা 
বরেণ্য আলেমে দীন, নন্দিত ওয়ায়েষ, আল-জামিয়া ইসলামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার সাবেক শিক্ষা-পরিচালক, শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব ১৫ 
মে, মঙ্গলবার বিকেল ৫ টায় জামিয়াস্থ নিজ বাসভবনে বার্ধক্যবশত ইন্তিকাল 
করেছেন । (ইন্না লিল্লাহি ওয়া...রাজিউন) । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ । তিনি 


স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান । ১৬ মে, বুধবার সকাল ১১টায় 
আহমদ উল্লাহ, পটিয়ার এমপি সামশুল হক চৌধুরী, উপজেলা চেয়ারম্যান ইদরীস 
তাওহীদের সম্পাদক ড. আফম খালিদ হোসেন, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা গভীর 
শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । 


সর্বোচ্চ সংখ্যক কওমী ওলামায়ে কেরামের জামাআতের সাথে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ হজ সম্পাদন করুন । 
বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ গ্রুপ 


খাজা মার্কেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 


আমাদের রয়েছে দীর্ঘ ৩৬ বছরের আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবগণের খিদমতের অভিজ্ঞতা ও মক্কা-মদীনায় 
অতি নিকটে হোটেলের ব্যবস্থা ৷ দেশীয় রান্না/খাবার, অসুস্থতায় বিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা । পবিভ্র 


হজ্ব ও রমজানে উমরাহর জন্য এবং বছরের যেকোন সময় উমরাহর জন্য যোগাযোগ করুন: 


মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 


উপদেষ্টা 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ্‌ গ্রুপ 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ 
ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 


আলহাজ্ব এম এ তাহের 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ গ্রুপ 
খাজা মাকেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 
ফোন: ০৩১-২৫৫৭২১০ 


। তাত্তার্তহীদ ৩০ 


বার্ধক্য ঠেকাতে ৫ খাবার 


আত-ত/ওহীদ ডেস্কঃ বার্ধক্য অপ্রতিরোধ্য ৷ এটা 
সবার জীবনেই আসবে । কিন্তু চিন্তার ব্যাপারে 
হলো, কারো জীবনে এটা খুব জলদিই চলে 
আসে । যার ফলে জীবন হয়ে যায় মলিন। 
বার্ধক্যের ছাপ যখন থেকে চেহারায় এবং শরীরে 
পড়তে শুরু করে, তখনই অনেকেই মন থেকেও 
ভেঙে পড়েন । কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই অনেকে 
এড়িয়ে যেতে পারেন অকালের সেই বার্ধক্যকে | 
খুব কঠিন কিছু না, দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শুধু 
রাখন নিচের পাচটি খাবারকে । তাহলেই বার্ধক্য 
আসবে ঠিক সময়ে, তবে সেই বার্ধক্য মনের 
তারুণ্য আর ত্বকের উজ্ভ্বলতার ওপর কোনো 
প্রভাব ফেলতে পারবে না । 

সবুজ শাক-সবজি 

সবুজ শাক-সবজি, যেমন-ক্রুকলি, পালং শাক, 
পুই শীক, লেটুস পাতা, শশা ইত্যাদিতে আছে 
প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী ত্যান্টিক্সিডেন্ট । 
আরো আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “সি”, যা 
চামড়ায় দ্রুত ভীজ পড়ে যাওয়া ঠেকায় । তাছাড়া 
সবুজ শীক-সবজির বেটা-ক্যারোটিন ত্বককে 
সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগতনি রশ্বি থেকে রক্ষা 
করে । তাছাড়া এটা তো সবারই জানান, শাক 
সবজি ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য কতোটা উপকারী | 
এমনকি বার্ধক্যের সেঙ্গ সঙ্গে এই সবুজ শাক 
সবজি দেহের দুষিত রক্তকেও দেহে স্থায়ী হতে 
দেয়না । 


তরমুজ 
বার্ধক্যরোধে সবচেয়ে উপকারী ফল হিসেবে 
তরমুজের নাম আসে সবার আগে । এটা দেহে 


বার্ধক্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে । এর 
এবিসি এবং ই । তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে দেহের 
জন্য উপকারী ফ্যাট এবং জিষ্কও আছে তরমুজে, 
যা বার্ধক্যের সময় এলেও মুষড়ে পড়তে দেয় না 
কাউকে । এই সব উপাদান থেকে মানবদেহ 
প্রয়োজনীয় ফ্লুইডের যোগান পায় | 


বাদাম 
কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট এবং পেশতা- 
এদের বলা হয় “এনার্জি পাওয়ারহাউজ? | 
প্রতিদিন নিয়মিত বাদাম খেলে ক্রান্তি, ঝিমুনি আর 
আলসেমি দেহে ভর করে না । আরেএসব দেহে 


জুন ১২ 


ভর না করা মানে, আপনি এখনো বুড়ো হয়ে 
যাননি । 


দই 

এটা ভেতর থেকে মানবদেহকে করে তরতাজা | 
এর পুষ্টিগুণ বলতে গেলে পটাসিয়াম, 
ক্যালসিয়াম, প্রোটিন আর ভিটামি বির কথা তো 
বলতেই হবে । তাছাড়া এর সবচেয়ে উপকারী 
উপাদান হচ্ছে দইয়ের ব্যাকটেরিয়াগ্ডলো । যা 
আমাদের হজমপ্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য 
করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকেও করে দৃঢ় । 
তাছাড়া দই ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং দ্যুতি ধরে 
রাখতেও বেশ উপকারী | শরীরে ফাঙ্গাসজনিত 
রোগগুলোর ক্ষেত্রে দই উপকারী ওষুধ হিসেবে 
কাজ করে । তাছাড়া চুলের পরিচর্যায় দই তো 
অনেক অনেক বছর আগে থেকেই ব্যবহার হয়ে 
আসছে । 

রসুন ও আদা 

বার্ধক্য দেহে ভর করলেই বাড়ে হৃদরোগের ভয় । 
আর রসুন এই ভয় দূর করতে খুবই কার্যকরী 


ভূমিকা পালন করে । দেহের মরা কোষ এবং 


অনাকাজ্িত কোষগুলোকে প্রশ্রয় দেয় না রসুন । 
প্রতিদিনের খাবারে একটু রসুন, দিনব্যাপী লড়াই 
করে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে | 

আদারও আছে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার 
অসাধারণ ক্ষমতা | এটা প্রধানত কাজ করে হজম 
প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য ৷ তাছাড়া শরীর 
থেকে দূষিত পদার্থকে বের করে দিয়ে দেহকে 
রাখে দূষণমুক্ত এবং তরতাজা । 


স্টোক এড়াতে লেবু 

যেসব মহিলা নিয়মিত লেবু অথবা এ জাতীয় ফল 
যেমন_ কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি খান তাদের রক্ত 
জমাট বাঁধা জনিত স্ট্রোকের ঝুঁকি কম থাকার 
আশঙ্কা রয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে একটি 
সমীক্ষা থেকে এ চিত্র ফুটে ওঠে । এ জন্য 
গবেষকরা ১৪ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন । 
এতে ৬৯ হাজার ৬২২ জন নারীর ফলমূল ও 
শাক-সবজিসহ তাদের খাবারের বিস্তারিত তথ্য 
সন্নিবেশিত রয়েছে । সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যের 
ওপর ফলমূল, শাক-সবজি, গাঢ় চকোলেট ও 
রেড ওয়াইনে বিদ্যমান ফ্ল্যাভোনয়েড নামক এক 
শ্রেণীর যৌগের কার্যকারিতা অধ্যয়ন । সাধারণত 


আমেরিকার খাদ্য তালিকায় প্রাপ্ত ছয়টি প্রধান 
প্রকারে মোট ফ্ল্যাভোনয়েড গ্রহণ স্ট্রোকের ঝুঁকি 
রোধে উপকারী প্রতীয়মান হয়নি । তবে যারা প্রচুর 
লেবু, কমলা, আঙ্গুর এবং এসব ফলের জুস 
খেয়েছেন তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় 
১৯ শতাংশ কম | তারা আর বলেন, ভিটামিন সি 
খাওয়ার সঙ্গে হেস্টাকের ঝুঁকি কমার সম্পর্ক 
রয়েছে। 


ডাবের পানিতে রয়েছে বহুবিধ ওষধিগুণ 
ডাব আমাদের দেশের জনপ্রিয় একটি পানীয় 
ফল । ডাবের পানির গুণাবলীর সঙ্গে কমবেশি 
সবাই পরিচিত । এর পানিতে রয়েছে বহুবিধ 
ওষধিগুণ | ডাবের পানি ডায়রিয়া রোগীদের জন্য 
গুরুতৃপূর্ণ একটি পথ্য | অতিরিক্ত গরমে আমাদের 
শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় । এ ফলটি বৃদ্ধি 
পাওয়া এই তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে । এমনকি 
পানিশুন্যতা রোধে এর জুড়ি নেই। চর্বিহীন এই 
পানীয় শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে 
ভালো কোলেস্টেরলের (এইচডিএল, যা শরীরের 
জন্য উপকারী) পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় । জলবসন্ত, 
গুটিবসন্ত, হাম হওয়ার সময় ডাবের পানি দিয়ে 
পরিষ্কার করলে দ্রুত রোগজীবাণু মরে | ডাবের 
তাই গর্ভবতী মা এবং বাড়ন্ত শিশুদের জন্য এই 
ফল যথেষ্ট উপকারী | 


তরমহজ 

গ্রীন্সের তীব্র গরমে তরমজ এই সময়ের জন্য 
উপযুক্ত ফল | এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ পানি | তাই 
ডায়রিয়ার পরে, বমি করার পরে বা যারা 
জরুরি উপকরণ | এতে নিয় মাত্রার ক্যালরি, অতি 
উচ্চমাত্রার পটাশিয়াম রয়েছে, যা রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । 

প্রচুর পরিমাণে রসাল ফল হওয়ায় কিডনির জন্য 
বয়ে আনে সুফল । তরহফজ রক্তে ইউরিক 
এসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয় । ফলে কিডনিতে 
পাথর, ইনফেকশনসহ যাবতীয় অসুখগুলো 
তুলনামূলক কম হয় । আর কিডনি ভালোভাবে 
বের হয়ে যায় আর উপকারী ভিটামিন “সি”র 
বসতি এই ফলে । ভিটামিন “সি" প্রতিরোধ করে 
আযাজমা বা হাঁপানি, খতুজনিত সন্দি, টনসিল, 
অসটিওআর্্রাইটিস, অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি 
জয়েন্টে ব্যথা ৷ গরমজনিত ঘা, ফোড়া দূর করে 
তরফজ | 

অনেকের ধারণা, তরমজ মিষ্টি, তাই 
ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারবেন না । কিন্তু 
ধারণাটি পুরোপুরি সত্য নয়। তরম্চজের 
পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম রক্তের ইনসুলিনকে 
সুষ্ঠুভাবে কাজ করার শক্তি জোগায় । তাই 
ডায়াবেটিসের রোগীরাও এই ফল খেতে 
পারবেন । তবে পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । রসাল 
ফল হওয়ার জন্য তরমচ্জ ত্বককে করে উজ্জ্বল, 
মসৃণ । ত্বকে সঠিকভাবে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে 
ত্বককে করে শক্তিশালী । 


। আত্তার্তহীদ ৩১ 


সময়ের সংলাপ 
আবদুল হালীম খা 


আলেমরা তো শুধু কুরআন-হাদীসের কথা বলে, 

তাদের কথায় তোমাদের শরীর কেন এতো জ্বলে? 

আসমান আলাহর জমিনও আলাহর দান, 

তারা চায় তার আইনেই সব সমস্যার সমাধান । 

চায় না তারা কারো ক্ষতি কিংবা কারো অসমান, 

তারা চায় ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণ । 

চায় না তারা মিথ্যা কলহ সন্ত্রাস হানাহানি, 

তারা তো বলে সত্য ন্যায় মানবতার মহাবাণী | 
আলেমরাই দীন ইসলামের একমাত্র হাদী, 
হক বাতিলের দিশারী তারা জনতার নেতা আদি । 
তাদের চেয়ে সমাজে আর কারা আছে সাম্যবাদী? 
তাদেরকে তোমরা খামাখা কেন বলো মৌলবাদী? 
মসজিদ-মাদরাসা তো আলাহ রাসূলের ঘর, 
সেই ঘর দেখে তোমাদের কেন জ্বলে অন্তর? 
দীন ইসলাম দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে চাও? 
আলেমদের দেখে ঘৃণায় কেন নাক ছিটকাও? 

আলাহর আইন যদি তোমাদের নাহি লাগে ভালো 

তবে কেন ভোগ কর তার চন্দ্র সূর্যের আলো? 

তবে কেন ভোগ কর তার জমির ফসল ফল? 

তবে কেন ভোগ কর তার বায়ু ও নদীর জল? 

আলাহর জমির উপর কেন কর ফালাফালি? 

অন্যের উপর ঢালছ কেন মিথ্যে দোষের কালি? 

মুরাদ থাকে আল্লাহর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাও, 

নিজেদের আরেকটা জগত এবার গড়ে নাও । 

তার আইনে কল্যাণ সবার, তা ছাড়া মুক্তি নাই । 
তোমরা বলো মাদ্রাসায় হয জঙ্গীবাদের চাষ, 
আচ্ছা ইসরাইলরা কোন মাদ্রাসা থেকে পাশ? 
ফিলিস্তিনে তারা কেন চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস? 
মুসলমানদের খুন করে ফেলছে তাদের লাশ! 
কাশ্মীরে কারা প্রতিদিন ভাইদের করছে খুন? 
কারা তাদের বাড়ি ঘরে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন? 

চেচনিয়া বসনিয়ায় কারা করছে সন্ত্রাস? 

তারা কোন মাদ্রাসা থেকে করে এসেছে পাশ? 

তারা কোন মাদ্রাসার কোন হুযুরের সব ছাত্র? 

লুট করলো দোকানপাট ঘরে দিলো আগুন 

তারা কোন মাদ্রাসার কোন হুযুরের সব ছাত্র? 


জুন'১২ 


ইরাক আর আফগানিস্তানে বাধালো যারা যুদ্ধ 
লক্ষ মানুষ খুন করলো পথ করলো যারা রুদ্ধ 


ঈদগাহ আর গোরস্থানকে বানালো গোশালা । 
তারা কেমন গণতন্ত্রী? কেমন তাদের সে মন? 
দাড়ি-টুপি-পাগড়ি দেখে কেন বাকা চোখে চাও? 
অই পোষাক কি এসে তোমাদের আ'তে দেয় ঘাও? 
ইসলামের নাম শুনে কেন চমকে ভয়ে লাফাওঃ 
চিন্তা-ভাবনা না করে কেন কুঁদে বিশ্ব কাপাও? 
দেখছি এখন সকল দোষ পাগড়ী টুপি দাড়িতে 
সার্চ চলছে ঘর-বাড়ি ট্রেনে-বাসে গাড়িতে । 
কী বলবো আর! বুকের ভেতর দুঃখ দলাদলা, 
দেখছি তো চোরের মায়ের ভীষণ বড় গলা । 
সন্ত্রাসীরা বলছে ডেকে এধে এ যায় সন্ত্রাসী, 
সময় উল্টে গেছে । দেখে দেখে একা কাদি হাসি । 
সত্য কথাটা বলা তো এখন হচ্ছে ভীষণ দায়, 
দিবস রাত সালাম ঠুকছি দাদা দিদির পায় । 
কতক্ষণ আর থাকবে আঁধার? হুয়া হুয়ার এ রাত? 
পূর্বাকাশে হাসলে আলো অই সমানে সুপ্রভাত । 


পলাশীর মেঘ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


অভিশপ্ত পলাশী 
বারবার ঘুরে কেন সেইখানে আমি, 
সেই কালো মেঘ কে ফের এ আকাশে 
বজ্ব হাকে ডাকে সর্বনাশে | 
অন্তমিত সেই সুরুজ নব প্রভাতে আসিয়া 
ভরসার সেই আকাশে শংকারা খায় ঘুরপাক 
নবীন মীর জাফর-ঘষেটি বেগম যাক নিপাত যাক | 
এ সর্বনাশী 
চাইনা আর কোন পলাশী, 
যুগ যুগ থাকিবে সেই দ্বৃণিত নিশান 
অভিশপ্ত আম বাগান । 
ভিনদেশি রুইভের চর 
নিন্দা আবর্জনায় থাকিবি তুই বছর বছর, 
ওরে এ মীর জাফর ঘৃণায় ঘৃণায় 
মরিবি তুই প্রতি বছর । 
ঘুরপাকে এসে যায় কেন সেই প্রান্তর । 
আবার কেন দেখি আকাশে সেই মেঘ 


প্রিয় নবীন বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ 

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদের সুস্থ্য রেখেছেন । তার 
গোলামী করার জন্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন । 

বন্ধুরা! তোমরা যারা এবার এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ 
করে কৃতিত্রের স্বাক্ষর রেখেছো তাদের সবাইকে নওল হাতের 
কলমের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও তাজা গোলাপের শুভেচ্ছা | 
তোমাদের এ-সফলতার ধারাবাহিকতা দুনিয়া ও আখিরাতে 
অব্যাহত থাকুক এই কামনা করছি । মনে রেখো, তোমাদেরকে 
নৈতিকতা সম্পন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে । মানুষের মত 
মানুষ হতে হবে । অনেক বড় হতে হবে । 

প্রিয় কলম বন্ধুরা! নওল হাতের কলম বিভাগের কিছু নিয়ম 
আছে । যেগুলো আমাদের মানতে হবে । তাই এখনো যারা সদস্য 
হওনি, তারা অতিসত্বর সদস্য হয়ে যাও এবং তোমাদের জন্য 
একটি বিশেষ নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেটি মনোযোগ সহকারে 
পড়ে নাও । 

আরেকটি বিষয় হলো, তোমাদের অনেকেই ছোট টুকরো কাগজে 
লেখা পাঠিয়েছ। যা অবশ্যই বর্জনীয় । কারণ এধরণের কাগজে 
লেখা পাঠালে আমাদের বিভিনন ধরণের সমস্যা হয়ে থাকে । তাই 
লেখা অবশ্যই 44৮.২৭ ১১১.৬৯) সাইজের কাগজ ব্যবহার 
করবে । অন্যথায় লেখাটি বাতিল বলে গণ্য হবে । আশা করি 
তোমরাই বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলবে । 

পরিশেষে সকলের মঙ্গল কামনা করছি ॥ আল্লাহ হাফিজ । 


দোয়াপ্রাথী 
বিভাগীয় সম্পাদক 
শওল হাতের কলম 


ই-মেইল: 77175/10/1171.10()2771071.০077 


জামেয়া ইসলামিয়া পিয়ার একজন ছাত্রের 
মৃত্যুতে সহপাঠীর অনুভূতি ঝড়ে গেল একটি ফুল 


আম্মু থাক থাক | আমি মাদরাসায় যাব | আমায় বিদায় দাও । দু"গালে চুমু 
দিয়ে বিদায় জানালো মা । মঈন তুমি ফিরে এসো আবার আমার কোলে । 
আমার ৪টি কলিজার টুকরো । কেউ নেই শুধু তুমি আছ। ওরা থেকেও 
নেই । আছে সেই দূর বিদেশে | দেখা যায় না চোখে । দেখা যায় স্বপ্নের 
ঘোরে | তুমি আমার আশা । আমার শান্তনা । আমার আঁধারের আলোর 
মিনারা | 

তুমি যাও ইলম শিখ । আবার ফিরে এসো । তোমার পিতা চলে গেছে 
আমাকে ছেড়ে । সেই পরপারে । আমাকে ফাঁকি দিয়ে । স্বপ্ন সুখের সেই 
নীড়ে । শুধু আছি আমি তোমাকে নিয়ে । আচ্ছা আম্মু আমি ফিরে আসব । 
আমিতো যাচ্ছি ইলম শেখার জন্য তোমার কোলে আঁধারের আলো হয়ে । 
মঈন চলে এলো মাকে বিদায় দিয়ে । মা ও সালাম দিলো অনেক আশা 
নিয়ে । সকাল দশটায় পটিয়ায় । শুরু হলো ইলমে নববীর সবক পড়া । নিয়ম 
মাফিক সকল কাজ । যোহর নামায শেষ হয়েছে । হঠাৎ উচু থেকে পরে 
গেল । মাথায় আঘাত পেল । শুরু হলো রক্ত ক্ষরণ ৷ অসম্ভব রক্ত ক্ষরণ । 
রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে । সব কিছু লাল । যারা তাকে ধরেছে তারাও 
লাল । তাড়াতাড়ি গাড়ি এলো | চলছে পটিয়া হাসপাতালের দিকে । রক্তও 
যেন পাল্লা দিয়ে চলছে । গাড়ি চলতে যেমন মানা নেই, রক্তেরও বাঁধা নেই । 
নাহ আমরা পারবনা | নিয়ে যান চিটাগাং । আবার শুরু পথ চলা । রক্তের 
সোতধারা । মাথায় ব্যান্ডিজ হলো । রক্ত বাধা মানলোনা | এবার শুরু করলো 
নাক, মুখ দিয়ে । অবশেষে রক্ত হলো রিক্ত ৷ মা হলো নিঃস্ব । হাটহাজারী 
থেকে ছুটে এলো মা | এসেই অজ্ঞান । হুস ফিরেই চিৎকার । আজকেই তো 
তোকে বিদায় দিলাম । সকালেই কোলে ছিলি । আজকেই কেন এত দূরে 
গেলি? দূরে, অনেক দূরে । আমার ধরা ছোয়ার বাহিরে | 

সেই অচিন দেশে । আয় ফিলে আয় আমার কোলে । তোকে সকালে বিদায় 
দিয়েছি পাবার জন্য | ভালো করে পাবার জন্যে । তোকে তো হারাতে 
চাইনি | চির বিদায় দেইনি । আমার বিদায় ছিল ক্ষণিকের । কিন্তু হয়ে গেল 
চিরদিনের | 


মুহাম্মদ যাকারিয়া 
ছাত্র : আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


আদর্শের মূর্তপ্রতীক মুহাম্মদ কঃ 


ইসলামের মহান শিক্ষা নিয়ে ৩ 
রাসূলুল্লাহ ঞ্রজ্জ | আপন কর্ম, সাধনা, দাওয়াত ও সুচরিত্রের মাধ্যমে 
বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে গেলেন একটি সার্বজনীন জীবনাদর্শ । মানুষের 
জীবনকে সুন্দর সুশীতল আদর্শিক স্লোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অকাতরে 
বিলিয়ে গেলেন পিতৃসুলভ «হে মমতা সৌহর্দ্য ও ভালবাসা | একজন মানুষকে 
মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, খোদার একজন বান্দাকে বান্দার মহিমায় 
উদ্ভাসিত করতে তিনি উৎসর্গ করলেন প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি উচ্চারণ, 
প্রতিটি ক্ষণ । হৃদয় দিয়ে মানুষকে ভালবাসলেন । স্লেহ-মমতা দিয়ে মানুষ 
গড়লেন ৷ তার অনুপম আদর্শে জাহিলী যুগের পথহারা মানুষগুলো খুঁজে 
পেলো সঠিক পথের দিশা । কু-চরিত্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আশ্রয় 
মস্তকাবনত করলো চির মুক্তির মোহনা দীনে মুহাম্মাদীর চরণে । আর 
নিজেদেরকে সমাসীন করলো সভ্যতার স্বর্ণশিখরে । কতো শতো কুফফার 
মূর্খতার বশে, প্রবৃত্তির তাড়নায় হিংসা চরিতার্থে রাসূলে আরবী ঞ্-কে হত্যা 
করার জন্য উদ্যত হয়েছে- কিন্তু তার সুমধুর আচরণ কোমল পরশ আর 
ব্যক্তিত্বে। ফলে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমন করেও প্রস্থান করেছে ইসলামী 
আদর্শে আদর্শবান হয়ে । অবগাহন করেছে রহমতী বারির অথৈ সাগরে । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


হিজরত পরবর্তী সময়কার ঘটনা | তখন মদীনার মুকুটহীন সম্রাট মানবতার 
দেখতে তিনটি বছর কেটে যাচ্ছে । ইসলামের প্রচার-প্রসারও চারিদিকে বিস্ত 
র লাভ করতে শুরু করেছে । মহা নবী ঞ্রঞ্জ-এর সঙ্গী-সাথীদের আদর্শ ও সৎ 
আখলাকে মুগ্ধ হয়ে দিখ্বিদিক হতে লোকজন আসছে মদীনার পাক ভূমিতে | 
উদ্দেশ্য ইসলাম গ্রহণ ও প্রাণ প্রিয় মানুষটির সাক্ষাৎলাভ । 

ইসলামের এহেন উন্নতি-অগ্রগতি দিগন্ত বিস্তার লাভ করায় কাফিরদের 
ভাবিয়ে তুললো । হিংসা বিদ্বেষের দাবানলে ভস্ম হতে লাগলো । অবশেষে 
ক্রোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটালো দুসুর নামক দুধর্ষ এক সরদার | চোখের 
সামনে সদ্য গজে ওঠা ইসলামের কচি ডানা চিরতের ভেঙে দেওয়ার কু- 
মতলবে প্রায় পাচশ যোদ্ধার বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হলো মদীনার 
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শাহেন শাহে মদীনার নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন দুসুর বাহিনী 
মদীনার অদূরবর্তী এক পাহাড়ে মদীনা আক্রমনের নীল নকশা তৈরি করছে । 
সংবাদ পাওয়া মাত্রই নবী করীম আর সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের 
হতবিহ্বল হয়ে পড়লো । আতঙ্বগ্রস্থ দুসুর তার বাহিনীসহ পাহাড়ের গুহায় 
আত্মগোপন করলো । যেন ছাগ শাবক বাঘ দেখে ভয় পেয়েছে । অথচ 
মুসলিম সৈনিক সংখ্যা তাদের অর্ধেকও নয় । আর অস্ত্র শন্ত্রতো একেবারেই 
অনুল্খ্য । তথাপিও মুসলমানদেরকে ভয়ের কারণ হলো তাদের দীনি 
জযবা, অটুট মনোবল, অফুরন্ত উৎসাহ আর অসম সাহসিকতা | 

ইসলামী মুজাহিদগণ শূন্য ময়দান দেখে কিছুটা যেন হোচট খেলো । কী 
ব্যাপার! প্রতিপক্ষ বাহিনী কোথায়? এদিক ওদিক একটু খোজা-খুঁজিও 
করলো । কিন্তু নাহ! কোথাও নেই । শক্রর আলামত পর্যন্ত নাই । দীর্ঘক্ষণ 
গুটিয়ে পালিয়েছে । 

নিরাশ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম ধান ফিরতি পথে পা বাড়ালেন । নবী করীম 
আট তাদের পিছনে পিছনে চলছেন | সাহাবাগণ নবী করীম ্ঞ-এর থেকে 
অনেকটা এগিয়ে গেছেন । এদিকে রাসূলুল্লাহ জ্ুঈ-এর শরীরটাও ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে । সামনে একটা গাছ দেখে একটু বিশ্রামের তাগিত অনুভব করলেন । 
এই সুযোগে বৃষ্টিতে ভেজা কাপড়গুলোও শুকানো যাবে । ময়দানে 
অবস্থানকালে এক পশলা বৃষ্টি এসে কাপড় চোপড় সব ভিজে দিয়ে গেছে । 
বসন মোবারক খুলে একটা ডালে শুকাতে দিয়ে তিনি ক্লান্তি অপনোদনের 
জন্য সেই গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন কাফির সরদার দুসুর পাহাড়ে লুকিয়ে 
লুকিয়ে রাসূল এ্্ট-এর প্রতিটি নড়াচড়া অবলোকন করছিলো তার চর্ম 
বায়নোকুলার দ্বারা । এক সময় রাসূল ঘুমাতে দেখে আনন্দের 
অতিসজ্জে চিৎকার দিতে চাইলো কিন্তু এতে শিকার হাতছাড়া হওয়ারসমূহ 
সম্ভাবনা বোধ করে মনে জাগ্রহ হওয়া আশাটাকে গলা টিপে হত্যা করলো । 
নিজে একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা ৷ তবুও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ হাসিল 
করতে হবে । একবার হাতছাড়া হলে আবরণ তপস্যা করেও আর এমন 
সুযোগ তৈরি করা যাবে না । অতিসন্তর্পণে এগিয়ে চললো ধূর্ত দুসুর ৷ ঠোটে 
ক্রুর হাসি । শিকার হাতের মুঠোয় শুধু কাবাব বানানোটাই বাকি । 

তরবারি কোষমুক্ত করে আস্তে-ধীরে রাসূল ঞ্্-এর শির বরাবর ওঠিয়ে হাক 
ছাড়লো, হে মুহাম্মাদ! তোমার খেল খতম | অনেক হয়েছে, আর নয়, এবং 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও । আজ কেউ তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। 
ডাকো! ডাকো তোমার আল্লাহকে । যতোবার ইচ্ছে ডাকো । দেখি-তোমার 
ডাকে সারা দেয় কি-না । আচ্ছা; তুমিই বলো আজ তোমায় কে বাচাবে? 
রাসূল ঞ্ঙ্জ-তার দস্তভরা হাস্তি তুম্তিতে এতোটুক বিচলিত হলেন না। এমন 
সাক্ষাত মৃত্যু পরিস্থিতিতে তিনি স্বাভাবিক | যেন কিছুই হয়নি । মধু ঝরা 
হাসিখানা এখনও ঠোটে লেগে আছে । তিনি নম্র ও দৃঢ় কণ্ঠে তার উত্তরে শুধু 
এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন “আমার আল্লাহ! 

ছোট্ট এ বাক্যতে এমন কী শক্তি আর মুজিযা ছিলো শোনা মাত্রই দুসুরের 
হাত কেঁপে ওঠলো । সর্বশক্তি যেন আজ তার সাথে গাদ্দারি করছে । শতো 
চেষ্টায়ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেনা । একসময় তরবারির পতন 
ঠেকাতেও অক্ষম হয়ে পড়লো । হাত খসে অসিটি ভূপতিত হলো । কালবলম্ব 
না করে তৎক্ষণাত রাসূল ঞ্র& তরবারিটি স্বহস্তে তুলে আপন প্রভুর কৃতজ্ঞতা 
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জ্ঞাপন করলেন | ঘটনার আকস্মিকতায় দুসুর হতবাক । হায় খোদা! এ কী! 
এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে নিশ্চিত বিজয়ের আনন্দ এভাবে পরাজয়ের 
গ্লানিতে পরিণত হবে এটা তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এবার রাসূল জু 
তরবারি বাগিয়ে বললো, হে নির্বোধ কাফির; এবার তুই বল তোকে রক্ষা 
করবে কে? রাসূল জ্রঞ্র-এর হাতে তরবারি দেখে দুসুরের অন্তরাত্মা কেঁপে 
ওঠলো । মৃত্যুভয়ে তার চক্ষুদ্বয় কোঠর ত্যাগ করার উপক্রম হলো । ভীত 
সন্ত্রস্ত নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো । কিছুক্ষণ আগেও যে নিজের 
বীরত্বের শৌর্ষ-বীর্য জাহির করছিলো, এভাবে যে পরাস্ত হবে এটাতো তার 
কল্পনারও উধ্র্বে। কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে । এতোদিন তো 
যাদেরকে সাহায্যকারী ভেবে পুজা-অর্চনা করে এসেছে তারা নিজেরাই 
অন্যের হাতে তৈরি । সাহায্য করবে কিভাবে! আজ মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে 
বুঝতে পারলো জীবনের চরম ভূলগুলোর কথা । অনুভব করলো কুফুরীর 
অপরাগতা অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব । উত্তর দেওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পেলো 
না। তার রক্তশৃন্য চেহারা দেখে রাসূল ্্-এর খুব করুণা হলো । তার এ 
আলোকচ্ছটা । ফলে এই করুণা দয়া ও সততার আলোকরাজীতে অবগাহন 
করলো বীর দুসুর | রাসূল ্র্-এর মুখ-নিঃসৃত কালিমা পাঠ করে আশ্রয় 
নিলো কালিমায়ে তয়্যিবার ছায়াতলে | ইসলাম গ্রহণ করে হাতগুটিয়ে বসে 
থাকলোনা বীর দুসুর বরং রাসূল ্র্র-এর অনুমতিক্রমে স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন 
করলো একজন আত্ম-নিবেদিত দীন প্রচারক ও রাহবার হয়ে ৷ এমনই ছিলো 
মানবতার নবী মুহাম্মদ ্র্্-এর অনুপম আদর্শের নজীরহীন দৃষ্টান্ত ৷ যিনি 
গোটা বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও মুক্তির বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন নিখিল 
ভুবনে । যার মুক্তির বাণী একটি শ্রেণি, একটি গোষ্ঠী, একটি ভাষা বা একটি 
ভূ-খণ্ডের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিলনা | জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভূ-খণ্ডের সীমানা 
ছড়িয়ে তার আদর্শের দাওয়াত গোটা মানবতার বিশাল-বিস্তৃত অঙ্গনে 
পরিব্যপ্ত হয়েছিলো । 

আসুন, আমরাওআমাদের জীবনকে সেই আলোয় আলোকিত করি যা রাসূল 
ঞ্ঈ-এর মোবারক জীবনে প্রদীপ্ত ছিলো । জীবের যতো পথ-মত-আদর্শ ও 
রাজনৈতিক অনৈক্য আছে সবকিছুকে বর্জন করে রাসূল ৬&্্জ-এর আদর্শের 
নি আবেদনে আত্মনিবেদিত হই । আল্লাহ আমাদের সহয় হোন । 

| 


মুহা. মুতাসিম বিল্লাহ 


। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


চাদের হাসি মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহর দুটি নল বাল 
আসাদুল্লাহ কবিতা লাগামছেঁড়া ঘোড়া ওরফে 
সত্যের আলো ছড়াতে দ্রব্যমুূল্যের দাম । 

দুনিয়ার বুক ভরাতে । একটা আজব খবর বলি জবাব 

পাঠালেন যাকে মাহন প্রভু কানটা পেতে শোন নেই 

বলেন নি কোন দিন মিথ্যা কভু। সি বল দি খল 88108855005 

যার সততার মুগ্ধ হরেন আরব জোড়া মান বা না মান। টি 

ভালবাসা ছিল যে তার বুক ভরা । লেজ-পা নেই, লম্বা কেশও এখন কিচ্ছু করার 

বিচারে তিনি সদা উপস্থিত হতেন নেই যে-হ্ষাধ্বনি ভারতী 

সত্য সঠিক মীমাংসা করে দিতেন কিন্তু দেশে সবাই তাকে রা 
তার কারণে সৃষ্টি করেছেন সারা জাহান ঘোড়া বলেই জানি। প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন করে 

তিনিই তো হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ট মহান । দুরন্ত-দৌড় সেই জানোয়ার রা 

সবদিক থাকিত তার মুখ ভরা হাসি, ছটছে প্রতিদি আছে শুধু কথার পিঠে কথা 
তাকে দেখে চাদ যে হাসে রাশি রাশি । রদ কনকনিয়ে ওঠে বুকের ব্যথা । 
কা ফোরামের নিয়মাবলি ঘোষণা 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে | 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় সম্পাদক 
বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

ঙ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
হবে এবং যেকোন লেখা র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 
করতে হবে । 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 

বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 


ই-মেইল: 71115/107117./0(7)2771011. ০071 


১. আগামী আগস্ট ২০১২ থেকে নওল হাতের কলম, জানা-অজানা 
ও ডিজিটাল বেইন অঙ্গিভূত হবে । এ-বিভাগটি “নওল হাতের 
কলম" শিরোনামে মোট € পৃষ্ঠায় শিশু-কিশোর পাতা হিসেবে 
বেরুবে । 

২. এ-বিভাগের উদ্দেশ্য হবে লেখালেখিতে শিশু-কিশোরদের পথ- 
চলতে সহায়তা, প্রতিভা-বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি ও মেধা-গুণে 
সৃষ্টিশীল করে তোলা । 

৩. এ-বিভাগের বিষয় হবে শিশু-কিশোরদের নির্বাচিত লেখা-ছড়া- 
কবিতা, সদস্যদের অংশগ্রহণে প্রশ্নরভিত্তিক আইকিউ এবং 
প্রতিযোগিতা | 

৪. এ-বিভাগে লেখালেখি, প্রশ্ন পাঠানো ও প্রতিযোগিতায় অং 
নেওয়ার জন্য ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৫. আগামী জুলাই ২০১২ থেকে সদস্যদের তালিকা প্রকাশ হবে ইনশা 
আল্লাহ । 


আবেদনপত্র 


বরাবর 
বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ভাইয়া, 
আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


... [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


মহাকাশ দখলের প্রতিযোগিতা এখন এশিয়ায় 
চীন, জাপান, ভারত ১৯৬০-এর দশকের যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মত মহাকাশ দখলের 
প্রতিযোগিতায় নেমেছে । 
এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে 
চীন মহাকাশ অভিযান 
চালায় । ভারত, জাপান মনে 
করল বসে থাকার দিন 
শেষ। তাই সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
মহাকাশ দখলের মাঠে নামে 
এই তিন দেশ। ২২ 
অক্টোবর শ্রী হরিকোট মহাকাশ উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে ১.৩ টন ওজনের 
“চন্দ্রায়ন-১ কে চাদের পথে পাঠায় ভারত | “চন্দ্রায়ন” অর্থ হলো চাদের 
বাহন, এ যান তৈরিতে ব্যয় হয় ৭ কোটি ৪ লাখ ডলার | চন্দ্রায়ন-১ এ 
যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইডেন ও বুলগেরিয়াসহ ১১টি দেশের বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি রয়েছে । চন্দ্র অভিযানে ভারত হল পঞ্চম দেশ । ভারত ২০১২ 
সালের মধ্যে মঙ্গলগ্রহে রোবট ও ২০১৫ সালের মধ্যে চাদে মনুষ্যবাহী | 
মহাকাশ যান প্রেরণ করবে । ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চাদে হিলিয়াম-৩ খুঁজে 
পাওয়ার আশা করেছে যা স্বচ্ছ পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা 
যাবে । দেশটি ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে মহাকাশে ৫০টি উপগ্রহ 
পাঠাতে সক্ষম হয়েছে । মহাকাশে প্রেরিত ভারতের প্রথম উপগ্রহের নাম ছিল 
“আর্ধবার্তী” | 

২০০৩ সালে চীনের ইয়াং লিউ মহাকাশে গমনের পর চীন মহাশূন্যে অস্ত্র 
প্রতিযোগিতা শুরু করতে সক্ষম হয়। চীন তিনবার মহাকাশে অভিযান 
পরিচালনা করে এবং এ পর্যন্ত ৭৯টি উপগ্রহ পাঠিয়েছে । শুধুমাত্র ২০০৭ 
সালে পাঠিয়েছে ১০টি, ভারত এ পর্যন্ত ১১টি উপগ্রহ পাগিয়েছে। এটিই 
একমাত্র দেশ যে একটি রকেটে করে নয়টি উপগ্রহ পাঠিয়েছে । চীন রোবট 
পরিচালিত চাদ পরিদর্শক পাঠাচ্ছে যার কাজ হবে তথ্য সংগ্রহ করা | ২০১৫ 
সালের মধ্যে চীন মহাকাশে নিজস্ব স্টেশন স্থাপন করবে । 

চীন এশিয়ার ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোকে প্রতিযোগিতায় নিয়ে এসেছে । চীন 
উপগ্রহ পাঠানোর পর জাপান মহাকাশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার চিন্তা 
করে এবং জাপানের মহাকাশ কমিশন তাদের বাৎসরিক বাজেট ২৯% বৃদ্ধি 
করেছে । ২০০৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মহাকাশে নিক্ষিপ্ত জাপানী চন্দ্রযানের 
জন্য ব্যয় হয় ২৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার যা ভারতের প্রায় চারগুণ | জাপানী 
চন্দ্রযানের নাম “সেলিনি”, চীনের চন্দ্রযানের নাম “চেঙ্গি' অর্থাৎ চাদের 
দেবী” ৷ ভারতের মহাকাশ বাজেটের পরিমাণ ১শ কোটি ডলার যা “নাসা"র 
এক দশমাংশ এবং চীনের বাজেটের অর্ধেক । 

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চীনের চাইতেও সচেতন । তারা মহাকাশ 
গবেষণায় সরকারের ১ ডলার ব্যয় করে ২ ডলার আয় করার ব্যবস্থা করে । 
সংস্থার প্রধান মাধব নায়াবের মতে, “আমরা কারো সাথে প্রতিযোগিতা করছি 
নাঃ আমরা আমাদের জাতীয় চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছি । মহাকাশ বিজয় 
ভারতীয় দীর্ঘদিনের আশা | ভারত চায় সে মানুষের অগ্রযাত্রায় অবদান 
রাখবে | 

চীন ও ভারত দু'টি মহাকাশ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। প্রথমটি হল 
দু'দেশই মনে করে এটি তাদের জাতীয় মর্যাদা বাড়াবে । দ্বিতীয়টি হল-এটি 


জুন'১২ 


তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াবে । ভারত ১৯৭৪ সালে প্রথম পারমাণবিক 
অস্ত্রের সফল বিস্ফোরণ ঘটালে নাসা ও বিভিন্ন ইউরোপীয় সংস্থা একে 
প্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়েছে । এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তির অবদান খুব 
কম । অন্যদিকে, চীন বুঝতে পেরেছে যে, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টির পেছনে মহাকাশে দু'দেশের প্রভাব অবদান 
রেখেছে । তাই চীন অন্যান্য দেশগ্তলোর উপর প্রভাব বিস্তারের নেশায় 
মহাকাশ দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে । 

ভারত যুক্তরা্ট্রের কাছ থেকে আরো বেশি প্রযুক্তিগত ও সামরিক সাহায্য 
পাবে । চীন তাই পাকিস্তানের সাথে অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিয়েছে, 
ভবিষ্যতে “নয়া স্ায়ু যুদ্ধ" হয়ত এশিয়ায় হবে । উত্তর কোরিয়াকে 
যুক্তরাষ্ট্র, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়া । বারবার তারা ব্যর্থ হচ্ছে। 
একদিকে কিছু দেশকে অস্ত্র সাহায্য দেওয়া অন্যদিকে কিছু দেশের উপর 
অবরোধ আরোপ করা বিশ্বকে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে । 

তবে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মহাকাশে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া মানব 
জাতীর জন্য মঙ্গলজনক নয় | ভারত, চীন, জাপানের মত অন্যান্য দেশও 
অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামবে ফলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সব দেশের হাতে এমনকি 
সন্ত্রাসীদের হাতেও চলে যেতে পারে | মানব জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
গঞ্তিতে মহাকাশ গবেষণা সীমাবদ্ধ থাকুক এটাই সবার প্রত্যাশা | বর্তমান 
যুগ প্রতিযোগিতার এই সংকেতটি-ই দিচ্ছে ভারত ও চীন; তবে ভিন্নভ 
বিপজ্জনক স্থানে | 


মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় 
যুক্তরাক্ত্রের অবস্থান দুর্বল! 
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চলমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও 
চলছে নানা আঙ্গিকের বিচার 
বিশ্েশ। বিশেষত বিশ্বের 
একক ক্ষমতাধর 
তৎপর বিশে-বকরা | তারা 
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের 
চলমান বিক্ষোভ বৃহদাংশে 
মার্কিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে | 
যা পুরোদস্তুর এই অঞ্চলে ওয়াশিংটনের দুর্বল অবস্থানকেই তুলে ধরছে । 
কিছু পর্যবেক্ষক বলছেন, ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী 
ইরাকের কাছ থেকে কুয়েত মুক্ত করায় এবং একযুগ স্থায়ী আরব ইসরাইল 
শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোক্তা হিসেবে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যে ভাবমূর্তি তৈরি 
হয়েছিল বর্তমানে এর নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে । মাত্র কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে একনায়কতান্ত্রিক তিউনিসিয়া, মিশর, ইয়েমেন ও জর্ডানে শুরু হয়েছে 
গণবিক্ষোভ । সরকার পরিবর্তনের দাবীতে ফুঁসে উঠেছে এসব দেশের 
জনগণ । কিন্তু লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার বিক্ষোভে উত্তাল সবগুলো দেশই 
বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পরম মিত্র হিসেবে পরিচিত | এদিকে সম্প্রতি ইরান ও 
সিরিয়া সমর্থিত হিজবুল্লাহর কারণে লেবাননে পশ্চিমা পন্থী সরকার ভেঙে 
গেছে। এছাড়া আরব-ইসরাইলী দ্বদ্ধে ওয়াশিংটন দশকের পর দশক ধরে 
মধ্যস্থৃতার ভূমিকা পালন করে আসলেও গত বছর শান্তি আলোচনা ভেঙে 
গেলে বর্তমানে ফিলিস্তিনীরা জাতিসংঘের দিক থেকে মুখ ঘুরাতে শুরু 
করেছে । এ প্রেক্ষাপটে তুরস্ক, কাতার ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো 
শরন্যস্থান পূরণে আঞ্চলিক কুটনীতিতে ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। 
বিশ্রেষক শিবলী তেলহামি এ কথা বলেন । ইউনিভার্সির্ট অব ম্যারিল্যান্ডের 
রাষ্ট্র বিজ্ঞানী তেলহামি আরো বলেন, “গত এক দশকে এ অঞ্চলে যে মার্কিন 
প্রভাব কমেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ' তেলহামি বলেন, কুয়েতকে 
ইরাকী দখলমুক্ত করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী এ অঞ্চলে যে প্রভাব বলয় 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আলোচনা শুরু করে । কিন্তু তিনি বলেন, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের 
ঘটনা এ সমীকরণ পাল্টে দেয় । যুক্তরাষ্ট্র ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহতার পর 
আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা চালায় এবং এতে হাজার হাজার লোকের 
প্রাণহানিসহ কয়েক হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়। এছাড়া তীব্র হয় 
আমেরিকা বিরোধী মনোভাব । আর আমেরিকা বিরোধী মনোভাবকে উস্কে 
দিতে শুরু করে ইরান । ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার অভিযোগ করেছে, 
ইরাক ও আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করছে ইরান ৷ এছাড়া তেহরান লেবাননে 
হিজবুল্লাহ এবং ফিলিস্তিনের জঙ্গী গ্রুপ হামাস ও ইসলামী জিহাদ গ্রুপকে 
অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিচ্ছে । কারনেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল 
পিস-এর বিশ্লেষক মারিনা ওত্তোওয়ে বলেন, “ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও 
ইরানের প্রভাব বেশি ॥ 
এদিকে ওত্তোওয়ে অভিযোগ করেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ 
লেবানন থেকে সিরিয়াকে জোরপূর্বক বিতাড়নের চেষ্টার মধ্যদিয়ে 
পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তোলেন । 
তিনি বলেন, লেবানন থেকে সিরীয় সৈন্যরা জোরপূর্বক সরে গেলেও দামেস্ক 
লেবাননে পশ্চিমাপন্থী জোট সরকার গত ১২ জানুয়ারি ভেঙে গেছে। 
দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরির হত্যাকান্ড নিয়ে জাতিসংঘ 
তদন্তের প্রেক্ষিতে কেবিনেট থেকে হিজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের পদত্যাগের 
কারণে জোট সরকার ভেঙে যায়। এ সময় থেকেই সিরিয়া প্রধানমন্ত্রী 
হিসেবে নাজিব মিকাতিকে সমর্থন দিতে শুরু করে । কিন্তু বলা হচ্ছে নাজিব 
মিকাতি হিজবুল্লাহ নেতৃত্বাধীন গ্রুপের লোক । 
এদিকে মার্কিন সমর্থিত ফিলিস্তিনী নেতা মাহমুদ আববাস যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে 
সরাসরি জাতিসংঘ ও ইউরোপের দিকে মুখ ঘুরাতে শুরু করেছেন । 
মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সাবেক শান্তি আলোচক ত্যারন ডেভিড মিলার বলেন, 
সাপ্রতিক পরিবর্তনের প্রেততে তিউনিশিয়া ও মিশরে যুক্তরাষ্ট্রের সঠিক ও 
কার্ষকর ভূমিকা ঠিক কি তা নির্ধারণে আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । 
কারণ আরব-ইসরাইল শান্তি প্রক্রিয়ায় মিশরই মুলভিত্তি 
উদ্রো উইলসন সেন্টারের বিশে-ষক মিলার আরো বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের 
সাপ্রতিক ঘটনা এ অঞ্চলে মার্কিন দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। 
মনে হচ্ছে এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহে যুক্তরাষ্ট্র আর মুল 
চালিকাশক্তি নয় ৷ এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের 
কখনই এমন কোন আঞ্চলিক শক্তিমত্তা ছিলনা যা দিয়ে সে ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারতো । বরং তার যা রয়েছে তাতে তার হামবড়া ভাবই ফুটে ওঠে । 


ইউরোপে মুসলিম বিদ্বেষ বাড়ছে 
নারির সংগঠন আ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ইউরোপজুড়ে 
্‌ মুসলিমদের একটা ০৬ 

রা নেতিবাচক ছবি তুলে 
ূ কারণে তাদের বিরুদ্ধ 
বিদ্বেষ এবং বৈষম্য আরও 
বাড়ছে । ইউরোপে এখন 
মুসলিম মহিলারা কেবল মাত্র 
হিজাব পরার কারণে চাকুরি 
পাচ্ছে না, মেয়েদের স্কুলে 
যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে। 
মুসলিম পুরুষরা কেবল মাত্র দাড়ি রাখার কারণে চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন । 
ইউরোপে মুসলিমরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এটা নতুন কোনো 
ভিন রকিব জিনের তো 
একটি মানবাধিকার সংস্থার তরফ থেকে এরকম ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট 
এটাই প্রথম বলা যেতে পারে । ১২৩ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে আমনেস্টি বলছে, 
ইউরোপ জুড়ে মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন থেকে শুরু করে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র 
-সব জায়গাতেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে । আ্যামনেস্টির রিপোর্টের ভাষায়, 


জুন'১২ 


ইউরোপীয় দেশগ্তলো অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি অন্য এক সংকটের 
মুখে, সেটা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের সংকট এবং এই সংকটের প্রকাশ 
দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি তাদের অসহিষ্ক্ আচরণে । ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে এখন বাস করেন প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলিম । তবে এই রিপোর্টে 
নেদারল্যান্ডস, সুইটজারল্যান্ড এবং স্পেনের মুসলমানদের অবস্থার দিকে । 
ইউরোপের এই দেশগুলোর সব কটির সংবিধানে ধর্মপালনের অধিকারের 
স্বীকৃতি রয়েছে । অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা তাদের দৈনন্দিন 
প্রার্থনা করতে গিয়েও সেখানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন | রিপোর্টে বলা হয়, 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডসে মুসলিমরা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার 
হলেও সেখানে এরকম বৈষম্যবিরোধী আইন থাকার পরও তা প্রয়োগ করা 
হয়নি । এই ইসলাম বিদ্বেষের সঙ্গে এখন আবার যুক্ত হয়েছে বর্ণবাদী 
দৃষ্টিভজী | মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর 
বিরুদ্ধে একটা জোরালো অবস্থান নেয়ার জন্য আামনেস্টি ইউরোপীয় 
দেশগুলোর সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে । সুত্র: বিবিসি 


একশ' বছরের ভয়ীবহ ১০ ভূমিকম্প 

এনডিটিভি: ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ৮ দশমিক ৬ মাত্রার প্রবল ভূমিকম্প 
অনুভূত হয় বুধবার | এর প্রভাবে বাংলাদেশও কেঁপে ওঠে কয়েক দফায় । 
ভূমিকম্পের পরপরই বাংলাদেশসহ ভারত মহাসাগরসংলগ্ন দেশগুলোর জন্য 
হয় । ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১২ বছরে ঘটা সবচেয়ে ভয়াবহ ১০টি 
ভূমিকম্পের খবর জানাচ্ছে এনডিটিভি | ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে 
ঘটনাগুলোকে পরপর সাজানো হয়েছে । ১৯৬০ সালের ২২ মে চিলির 
সান্টিগো ও কনসেপসিওতে আঘাত হানে ৯ দশমিক ৫ মাত্রার ভয়াবহ 
ভূমিকম্প । এর প্রভাবে তীব্র জোয়ার ও আগ্নেয়গিরির অগ্নৃত্পাতের 
পাশাপাশি প্রায় ৫ হাজার মানুষ নিহত ও ২০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে । 
আলাস্কায় ১৯৬৪ সালের ২৮ মার্চ বড় ধরনের এক ভূমিকম্প ও এর ফলে 
সৃষ্ট সুনামিতে ১২৫ জন নিহত ও প্রায় ৩১ কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয় । 
রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের তীব্রতা ধারণ করা হয় ৯ দশমিক ২। এ 
ভূমিকম্পে আলাস্কার বৃহত্তর অংশ ছাড়াও কেঁপে ওঠে পশ্চিমাঞ্চলীয় ইয়ুকন 
অঞ্চল ও কানাডার ব্রিটিশ কলাম্দিয়া ৷ ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের আচেহ 
প্রদেশে ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর আঘাত হানে ৯ দশমিক ১ মাত্রার 
ভূমিকম্প ৷ এর প্রভাবে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত ও আরও 
নয়টি দেশে ২ লাখ ২৬ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় । ১৯৫২ সালের ৪ 
নভেম্বর রাশিয়ায় ৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানায় সুনামি ঘটলেও কোনো 
ক্ষয়ক্ষতি হয়নি । এ ভূমিকম্পে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেও সুনামি আঘাত হানে । 
জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে ২০১১ 
ধরার সালের ১১ মার্চ । ৯ মাত্রার এ ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামিতে চেরনোবিল ঘটনার 
২৫ বছর পর বিশ্বে পরমাণু ক্ষেত্রে বড় ধরনের সঙ্কট দেখা দেয়। ওই 
ভূমিকম্প ও সুনামিতে ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় । ২০১০ 
সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি চিলিতে আঘাত হানা ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প 
ও এর ফলে সৃষ্ট সুনামিতে পাঁচশ*রও বেশি মানুষ নিহত ও প্রায় ৩০ বিলিয়ন 
ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয় । ১৯০৬ সালে ইকুয়েডর ও কলাম্িয়ার উপকূলীয় 
এলাকাতেও ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে । মধ্য আমেরিকার 
উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও সানফ্রান্সিসকো ও পূর্ব জাপানও এ ভূমিকম্পে 
কেঁপে ওঠে । ভূমিকম্প ও এর পরবর্তী সুনামিতে প্রায় ১ হাজার মানুষের 
মৃত্যু হয়। ২০১২ সালের ১১ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশসহ 
সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভারতে ৮ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে । 
এতে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ৷ ১৯৬৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আলাস্কায় 
৮ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে সুনামির সৃষ্টি হয় । ২০০৫ সালের ২৮ মার্চ 
সুমাত্রায় ভূমিকম্পের আঘাতে ১৩ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় । রিখটাল স্কেলে 
এর মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৬ । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু 


অরক্ষিত, মূল্যবান যন্ত্রপাতি ছুরির আশঙ্কা 
উদ্বোধন হওয়ার তিনমাস পেরিয়ে গেলেও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুতে সার্বিক 
1/ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এক 
কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুটির নিরাপত্তায় 
রয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে নবনির্মিত 
পর্শ হি ৭ আধুনিক এই সেতুটির বিভিন্ন অংশ চুরি হয়ে 
0 যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্টরা । 
তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর উভয়পার্ে নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপনে সড়ক ও জনপথ 
(সওজ) বিভাগের গড়িমসির কারণে তিনমাস পেরিয়ে গেলেও ক্যাম্প 
স্থাপিত হয়নি ৷ সেতু দিয়ে চলাচলকারী যাত্রী ও সংশ্লিষ্টরা সেতুর নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা না থাকায় দামি যন্ত্রপাতি চুরি হতে পারে বলে আশংকা করছে । এই 
সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো হয়েছে বিদেশি বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক 
বাতি, সৌন্দর্য বর্ধণে লাগানো বিদেশ থেকে আমদানি করা ইক্যুপমেন্ট, 
সেতুর ডিভাইডারের সাথে লাগানো স্টিলের পাত রয়েছে। সেতুর চার 
লেনের সংযোগস্থলে রয়েছে ফ্লাডলাইট, যা সেতুকে নিচের দিক থেকে 
আলোকিত করার জন্য লাগানো হয়েছে । একটি রডের খাচার মধ্যে এই 
লাইটগুলো তালাবদ্ধ করে লাগানো রয়েছে । সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো 
ইক্যুপমেন্টগুলোর বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা । 


দৈনিক প্রথম আলো" মুসলমানদের ঈমানহারা 


করতে হারাম শুকরের মাংস খেতে উৎসাহিত করছে 
_-দেশের বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 
শহিদ্রল ইসলাম কবির, ঢাকা: দেশের বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় গত ২১ এপ্রিল”১২ ১৩ পৃষ্টায় ৮ম 
কলামে 'স্বাস্থ্যবটিকা” শিরনামে প্রকাশিত টিপসএ “কাঁচা নোনা শুকরের মাংস 
রক্তপাতের নাকের ভিতরে ডুকিয়ে আটকে রাখুন” বলে দেয়া পরামর্শের তীৰ 
নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন । 
আজ দেশের বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিবৃতিতে 
বলেছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে সূরা 
আন-নাহলের ১১৫ আয়াতে করীমায় শুকরের মাংসকে হারাম করেছেন । সে 
হারাম খেতে উৎসাহিত করছে । এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শুকরের মাংস 
খাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে । যা মহানগ্রন্থ আল- 
পরান নি সারার কৌশলে ঘড়যন্ত্র করা ছাড়া আর কিছুই 


2 রিন্ররররারর রা হ্কারারার দেশের কোটি কোটি 
ধর্মপরায়ন মুসলমানরা আজ হতবাক হয়েছে । 


জুন'১২ 


একই বক্স আইটেমে দাড়ি-টুপি পরিহিত একব্যক্তির কার্টুন অঙ্কন করে 
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুত্ৃপুর্ণ ভূমিকা পালনকারী দেশের সম্মানিত 
আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও আল্লাহর খাছ বান্দাদেরকে মারাত্মকভাবে 
কটুক্তি করা হয়েছে । 

বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিবৃতিতে বলেন, দৈনিক 
প্রথম আলোর এই কর্মকান্ড ইসলামের চরম অবমাননা এবং মুসলমাদের 
ঈমান ধ্বংস ও আলেম-উলামাদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা 
ছাড়া আর কিছুই নয় । তারা নিজেদের দোষ এড়ানোর জন্য রসিকতা করা 


চটী কথা বলে হালকা ভাবে মানুষকে শুকর খাওয়ার ব্যাপারে উত্সাহ যোগাচ্ছে। 


মতিউর রহমান যে ইসলামের বড় দুশমন তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে । 
এর পূর্বে প্রথম আলো রাসূল ্&-এর ব্যঙ্গুক্তি করে কার্টুন প্রকাশ করে 
অমার্জনীয় অপরাধ করে বায়তুল মুকাররমের সাবেক খতীব মরহুম উবায়দুল 
হক-এর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে ওয়াদা করেছিল, ভবিষ্যতে ইসলাম, মুসলমান 
ও কুরআন সুমাহ বিরোধী কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করবে না। যার 
কারণে সে সময় মতিউর রহমান জনরোষ থেকে পরিত্রান পেয়েছিল | গত 
২৪ ফেব্রুয়ারি'১২ “ফতোয়াবাজি অব্যাহত, পুলিশকে সংবেদনশীল হতে 
মেলামেশাকে সহজভাবে মেনে না নেয়ার মানসিকতাকে কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের 
সম্মর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং পরকিয়াকে বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ 
থেকে ইসলামকে চিরতরে বিতারিত করা গভীর ষড়যন্ত্র করে চলছে । এ 
অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে ইসলাম, মুসলমান, কুরআন-হাদীস 
ও আল্লাহ-রাসূল ঞ্রজ্জ-এর দুশমন দৈনিক প্রথম আলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ 
করতে হবে | সরকার যদি ইসলামের দুশমন প্রথম আলো নিষিদ্ধ করা এবং 
এর সম্পাদক মতিউর রহমানকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয় 
তবে তাওহিদী জনতা দেশে প্রথম আলোর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে 
তুলতে বাধ্য হবে । 


জাগৃতি লেখক ফোরাম-এর লেখালেখির কলাকৌশল 
শীর্ষক কর্মশালা ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠিত 

২৭ এপ্রিল জুমাবার জাগৃতি লেখক ফোরামের উদ্যোগে “লেখালেখির 
মৌলিক কলাকৌশল" শীর্ষক এক কর্মশালা ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠান 
উট্গ্রাম মহানগরীর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় | মাসিক আত- 
তাওহীদের সহকারী সম্পাদক ও আল-জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সিনিয়র 
শিক্ষক মাওলানা ওবাইদুন্নাহ হামযার সভাপতিত্বে বিকেল ৩.৩০ টায় 
অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্মাননায় কয়েকজন ব্যক্তিকে বিভিনন ক্ষেত্রে বিশেষ 
অবদান রাখার জন্য সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথি ছিলেন ফোরামের সভাপতি, অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন । 
সকাল ৮.৩০টায় ফোরামের সহসভাপতি বিশিষ্ট লেখক, উপাধ্যক্ষ আবিদুর 
রহমান তালুকদারের উদ্বোধনী আলোচনার মাধ্যমে শুরু হওয়া কর্মশালা 
প্রোগ্ধামে লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন, 
বিশিষ্ট লেখক, ভাষাবিদ, সুসাহিত্যিক মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযাহ, লেখক, 
গ্রন্থকার মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক, লেখক-সম্পাদক গোলাম রব্বানী 
ইসলামাবাদী, জাগৃতি লেখক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, 
খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ প্রমুখ । 

গুণীজন সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়: জনকল্যাণ ও মানবসেবায় বিশেষ 
অবদানের জন্য অধ্যক্ষ ডা. আবদুল করিম, ইসলামি শিক্ষার প্রসারে বিশেষ 
অবদানের জন্য মাসিক ছ্বীন-দুনিয়া সম্পাদক, বায়তুশ্‌ শরফ আদর্শ কামিল 
মাদরাসার শিক্ষক, দিগন্ত টিভির ডিরেক্টর মাওলানা আবদুল হাই নদীকে | 
অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, 
মাস্টার শাহ আলম, বায়তুশ শরফ মাদরাসার মুহাদ্দিস, মাওলানা জুনাইদ 
কুতুবী, মাওলানা এহতেশামুল হক, মাওলানা জমিরুদ্দিন, মুফতি আবদুল 
ওয়াহাব এবং মুহাম্মদ কুতুব প্রমুখ । 


) তাত্তার্তহীদ ৩ 


১. কখন ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়- [] ১৮৮৯ সালের ১ মে 
[| ১৮৯০সালের ২৫ এপ্রিল _] ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই 

২. অতীতের বস্তবাদী সকল দর্শনের সার-নির্ধাস- কমিউনিজমের উপস্থাপক 
কে? [] ডারকাইম [] লেলিন [] কার্লমার্কস 

৩. জন্ম থেকেই বাংলা সনের বয়স কত ছিল-_ [|] ৯৬৩ বছর [_] ৯৬৪ 
বছর] ৯৬৫ বছর 

৪. কখন মাল্টা মিশরীয় ফাতেমীয় আমীরদের দ্বারা শীসিত ছিল?_ [_] ৯১১ 
খিস্টাব্দা_] ১৯০৯ খিস্টাব্দ|_] ৯০৯ খিস্টাব্দ 

৫. ১৯৬৪ খিস্টাব্দে মাল্টা কোন দেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে? 

রাশিয়া] যুক্তরাষ্ট্র] যুক্তরাজ্য 

৬. ডায়রিয়ার সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো- [_] রুচিহীনতা [_ ক্ষুধামন্দা 
[| পানিশূন্যতা 

৭. “যে কথা বলতে হবে' (৬1911705009 5810) কবিতাটির লেখক-_ 
[] কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [] শেক্সপিয়ার [] কৰি প্যন্টার গ্রাস 


হযীতাব তকরব 
0) 1 1] শা 120] 1 


১৮717 শীট 
অবলম্ন করা বলতে আল্লাহর 


মন্তব্য| 1 


নিদের্শাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা বুঝায় | এ-গুনটি যে 


অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং 


মে'১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১.৫ শতাংশ, ২. আল্লামা রমলী রহ., ৩. জহির 
উদ্দিন বাবর, ৪. মাও. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ৫. ২-এর ২৯, ৩১; 


৬. রাশিয়ান, ৭. মধ্যযুগের কবি । 
শব্দের মারপ্যাচঃ অপচয় 


তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে 
না। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার সকল সংকট দূর করে দেবেন । 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 

করা হয় বিধায় জুন”১২ সংখ্যার সবকণ'ট প্রশ্নের উত্তর মে'১২ সংখ্যা থেকে 

খুজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 

এনে নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 

অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তাঁ অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 

১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 

£: ৯ ৯০-১০০ [সন পাইল 

: ৯৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 

:ট৪০-৫০ হশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা (নাম, বাঁড়ি/রম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
কানা পূ হলে উপর এহপযোগ্য হবে লা 

উত্তর € 6 খে ঠিব 
বিভাগীয় সম্পাদক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিন্মা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


মে'১২ সংখ্যার বিজয়ীগণ 


এমদুল্লাহ, লাকসুদ, সাজেদা, -ফাহীম, ওমর ফারুক, শহিদুল ইসলাম, 
আমির, আসআদ, খোবাইব, ফয়সাল, আব্দুল বারী, সেলিম, বকর, সাজ্জাদ, 
আইয়ুব, হারুন, মামুনুর রশিদ, রিদওয়ান, তাউস, হামিদ, লিমপা, মুরশেদ, 
আবেদীন, মাহবুবুল হক, আমজাদ, আহমদ (আরকান) প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, উষ্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


জুন'১২ 


। তাত্তার্তহীদ ৩৯ 


শি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


দেশী-বিদেশী উন্নতমানের উ্171711017 83119671161) 
সাটিং, স্যুটিং ব্েজার, স্যুট ৯ 
পি $ গ 5 না 
2 জে. এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
কাপড়সহ ইউনিফর্ম ও ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ? ২৮৬১০০১ 
এহরামের কাপড়ের / মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


সাইন 
কেপ আবাল ইজ 
ক্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিহ 
95 


নি ৬১৫/৬৩ নিশি িরভরতায় আরবী উদসিহ সকলধকার বই: 
|রস্থ ৬5 তা এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভা ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন"১২ -_______ 00 আত্তান্তহীদ ৪০ 


22১০1 2৩_+31 2418৯ জপ 
বিলি 


স্ঞীয় [+ য্খুল ইলল মম নু মম শষ ইব। লে ক্া নর শি 7 ূ এ ৬ 


179) ৫১/৬5 জলমা শি: কমগেক্স [হয় তলা) 

১ জুবলী রোজ, রিয়াঙ্ুক্ষীল বাক্ষার, চট্টরঘাম | 
স্খফোল : তিস-আলানপ্র্হ। ফ্যাক ২ ওমা জিশস-জুসাটে 5৪ 
মোবাইল । ওুছাডা এজিএম, ওসামা ওই ০৯ 

29 25, তসাজাসুপ্রস্জানি রাজ 

6-া)81] : 91911181710/17891015181100, দেঠাযা। 


একটি ব্যতিক্রমধর্মী এরাবিকি এন্ড হহলিশ মিডিয়াস্‌ শিচ্ষাঙ্ছন ১... 
ই ০০১০৯০৩৯১ 2০১১ ৩০৮১৮০০7৮৮৮ 


2390১১8১৮১4 
৯ ভু 
নে উ 
কু শি 
গে ৩) 
৬৬ 
১ 


শসা রা ভা 
৯৯১৯০ €ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । 


& আর উত্রামাদের বিশেষত 
০২ ৩ লেস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান। 
শর € দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পাঠদান। গিরি 
০ মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন। (দাখিল) পর্যন্ত 
৩ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শিঃ (বার্ড ও মাদানি নিসাবের লমঘয়ে মিনেবাস প্রণয়ন ভর্তি জানুয়ারীতে 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে জনুশীলন। পিসি 
৩ বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হ্লিপির অনুশীলন। ক 
০ পঞ্চম (25.0), অষ্টম (3.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় রর ৃ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । সং (25.০) 
৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে খর বাৎসরিক শিক্ষা সফর। (৩.০) 


লল যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহাদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্শ্বে শত ভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, ট্টথাম। ফোন ০১৮৩১-৫৪১১২১, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 4 
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আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
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সম্পাদকীয় 

মাহে রামাযান 
আত্মশুদ্ধির মাস পবিত্র রামাযান 

___ লুতফর রহমান ইবনে ইউসুফ 
হাদীসের আলোকে রামাযান ও সিয়াম 

___ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 

মাহে রামাযানের মহিমা 

___ মাসুদা বেগম 

মাহে রামাযান : শরঈ বিধি ও রীতি 

___ মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 
তারাবিহের নামায: ২০ রাকআত 

__ মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

লায়লাতুল কদর : হাজার মাসের চেয়েও উত্তম 
___ ড. নজরুল ইসলাম খান আল-মারূফ 
ই*তিকাফ ও ফিত্রার গুরুত্বপূর্ণ বিধান 

___ মাও. মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 
যাকাতের বিধিবিধান: ইসলামের নির্দেশনা 
___ পরিমার্জন: আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
সমকালীন 


রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে তেমন কিছুই বলছে না 
জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা বা আন্তর্জাতিক মহল! 


পরকীয়ার পক্ষে প্রথম আলোর অবস্থান কোন স্বার্থে 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

শিক্ষা-গবেষণা 

ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষণায় 
“তালীমুল মুতাআল্লিম” 

__ মাহমুদুল হাসান 

ইতিহাস-এঁতিহ্য 

হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস 

___ মুহাম্মদ মুনীরুল ইসলাম 
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মনের ভাব প্রকাশে বাংলা শব্দ খুঁজে পাই না! 


আমরা এখন মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলা শব্দ খুঁজে পাই না । তাই 


ভিতর তো আমরা কথার মাঝে ঘন ঘন ইংরেজি 
বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করি । বাংলা ভাষার শব্দভাগ্তার কি 
উর নিঃশেষ হয়ে গেছে নাকি আমাদের অভ্যাসে 
ঝ ্ট 
টি যা রিবর্তন এসেছে? আমাদের অভ্যাসের এই 
তথদধন তং$ * পরিবর্তন অনেকের কাছেই আবার 


গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই কি এ ধরনের অভ্যাস 
প্রশংসনীয় হতে পারে? এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । 
এ ধরনের অভ্যাস (বোংলার মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করা) পরিবর্তন করাই 
শ্রেয় । এতে বাংলা ভাষার মর্ধাদা যেমন সুরক্ষিত থাকবে তেমনি বাং 
ভাষার প্রতি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের শ্রদ্ধাভক্তি বাড়বে ৷ ইংরেজি 
নয়, অসম্মান করে নয় | 
একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমার একজন শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক বলে ফেললেন, এখন আমরা আমাদের 'ভিসি' স্যারকে 'ফলো' করি । 
অভ্যাসটা এত প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার 
দিনেও শহীদ মিনারে উঠেও আমরা ইংরেজিকে ভুলে থাকতে পারি না। 
আরেকবার কলেজজীবনে আমার ইংরেজি শিক্ষক যখন তার কথার মধ্যে 
বসলাম, স্যার মডিফাই অর্থ কী? স্যারের উত্তরটা ছিল এ রকম- 'আরে 
মডিফাই অর্থ বুঝিস না? মডিফাই অর্থ মডিফাই করা ।' বর্তমানে বিভিন্ন 
চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা বিশেষ করে নাটক কিংবা টক শো ও 
আমাদের এ ধরনের বাজে অভ্যাসের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে । এ 
ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি । 

বিকাশ কীর্তনিয়া 


বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ 


সৌদিতে আটক ৪০০ “রোহিঙ্গা 


ফেরত আনার চাপে বাংলাদেশ 
সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রায় ৪০০ লোক নিজেদের অব্যাহতভাবে রোহিঙ্গা 
বলে দাবি করলেও তাদের পাসপোর্ট বাংলাদেশের ৷ মিয়ানমারের 
কর্মকর্তারাও তাদের নিজেদের দেশের নাগরিক হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছেন । ফলে নানা অপরাধে কারাগারে আটক ওই ব্যক্তিদের ফেরত 
আনার জন্য সৌদি সরকার বাংলাদেশকেই চাপ দিয়ে যাচ্ছে । সৌদি 
সরকারের দাবি, ওই ব্যক্তিরা যেহেতু বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী, তাই 
বাংলাদেশকে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে । 


জুলাই'১১ 


বাংলাদেশ থেকে কতসংখ্যক রোহিঙ্গা সৌদি আরব গেছে সে সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি । তবে সংশিষ্ট কূটনীতিকরা ধারণা 
করছেন, এ সংখ্যা কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে । তাদের বেশির ভাগই 
মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় অবস্থান করছে । বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে 
কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরপরই সত্তরের দশকের শেষ দিকে এবং 
বাংলাদেশি পাসপোর্ট দেওয়া হয় । ১৯৯২ সালের পর বাংলাদেশে নতুন 
করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গার 
ংখ্যাও বেড়ে যায় । ওই ব্যক্তিরা নিজেদের রোহিঙ্গা বলে দাবি করলেও 
মিয়ানমারের কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা মিয়ানমারের নাগরিক নয় । এরপর 
বাংলাদেশের ওপর চাপ আরো বাড়িয়ে সৌদি সরকার বলেছে, তাদের 
বেশির ভাগই বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিল জানা 
গেছে, বিভিন্ন অপরাধে সাজা ভোগের পর প্রায় ৪০০ লোক বর্তমানে মক্কা ও 
জেদ্দায় বহিষ্কার হওয়ার অপেক্ষায় আছে । রোহিঙ্গাদের অনেকের হাতেই 
এখন বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে, যা এ দেশের নাগরিকরাই পেয়ে 
থাকে । অথচ পাকিস্তান সে দেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়া রোহিঙ্গাদের 
'নাগরিকত্ববিহীন বিশেষ পাসপোর্ট' দিয়েছে । 


মেহেদী হাসান 
ঢাকা 


মধুর ফলে বিষ! 

জ্যৈষ্ঠ-আঘাঢ় মাস হল ফলের ভরা মৌসুম । আম-জাম, কীঠাল, কলা, লিচু, 
তরমুজ, বাগিসহ সব ফলই এ মাসে পাওয়া যায় । পাকা ফলের রসে ভরপুর 
এ মাসকে তাই বলা হয় মধু মাস | মূলত মৌসুমী এসব ফল শুধু স্বাদেই 
অতুলনীয় নয়, এর পুষ্টিগুণ আর ভিটামিন আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বাড়ায় ৷ বাজারে এখন হরেকরকম ফলের পাশাপাশি লাল টকটকে 
লিচি আর আম সবার নজর কাড়ছে। কিন্তু কেউ কি জানে, মন ভোলানো 
লাল টকটকে এসব ফলে মেশানো হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ইথেফেন 
নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ! ক্যালসিয়াম কার্বাইড সাধারণত বিভিন্ন 
ধরনের ঝালাই ও ব্যাটারি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় । অথচ এ পদার্থই ফল 
পাকানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে । সম্প্রতি দেনিক সংবাদপত্রের খবরে 
জানা যায়, অধিক মুনাফার আশায় একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ফলের ঝুড়ির মধ্যে 
কিংবা ফল গুদামে-পানিতে ভেজানো ক্যালসিয়াম কার্বাইডের টুকরো চাপা 
দিয়ে রাখে । ফলে সৃষ্ট আাসিটিলিন গ্যাসের তাপে দ্রুত ফল পাকে । এছাড়া 
তাপ দিয়ে এর সঙ্গে মিশানো হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ কার্বাইড । আর 
এভাবেই পেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে অপরিপক্ব কলা । শুধু ফলেই নয়, 
আজকাল কীচাবাজারে পচনরোধে শাকসবজি এবং মাছ-মাংসেও মেশানো 
হয় ফরমালিন নামক এক ধরনের বিষ! ফরমালিন মেশানো দ্রবাদি সহজে 
পচে না, কিন্তু স্বাস্্যের জন্য এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । চিকিৎসকদের মতে, 
রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাকানো ফল খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে । 
দীর্ঘমেয়াদে তা কিডনি ও লিভারের জন্যও ক্ষতিকর ৷ এমনকি মানবদেহে 
হতে পারে মরণব্যাধি ক্যান্সার | বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে দুরারোগ্য রোগীর 
খ্যা দিন দিন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল ভেজালমিশ্রিত খাবার | দেশে 
ভোক্তা অধিকার অধিদফতর আছে । আছে ভোক্তা অধিকার আইন । কিন্তু 
নেই এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ৷ তাই ভেজালবিরোধী একটি আন্দোলন 
গড়ে তোলার জন্য সমাজ সচেতন এবং বিবেকবান মানুষদের এগিয়ে 
বিএসটিআইসহ সংশিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে | কেননা খাদ্যে 
ভেজাল ও ফলে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো বন্ধ করতে না পারলে জনস্বাস্থ্য ও 

জনজীবন নিরাপদ হবে না । 
সৌরভ সোহরাব 
সিংড়া, নাটোর 
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জুলাই'১২ 


নৃশংস সহিংসতায় বিপদাপন্ন আরাকানের 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের জাতিসত্তা 


মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে বৌদ্ধ ধর্মবলম্বী রাখাইন তথা মগ 
সন্ত্রাসীরা রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে । লুগ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এখন 
সেখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা । এ পর্যন্ত শিশু ও মহিলাসহ ৫০০ মুসলমান শাহাদতবরণ করেন এবং আহত 
হয়েছেন ২ হাজারেরও বেশি । ১১টি মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে । উঠতি বয়সের মুসলিম মেয়েদের 
ধরে নিয়ে যাচ্ছে মগ সন্ত্রাসীরা । দাওয়াতী কাজে জড়িত তাবলীগ জামায়াতের ১০জন সদস্যকে যাত্রীবাহী 
বাস থেকে টেনেহিচড়ে নামিয়ে বাজারে জবাই করে দেয় সন্ত্রাসীরা ৷ পৈশাচিকতার তাগুবে ক্রমশ ভারি 
হয়ে উঠছে আরাকানের পরিবেশ | মতডু, আকিয়াব, টাংগোপ ও বুচিডং এলাকার পরিস্থিতি অত্যন্ত 
শোচনীয় । মিয়ানমারের অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী চরম মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন । 
আরাকান (রাখাইন) প্রদেশে দেশটির সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত সরকার গত ৯জুন থেকে সামরিক আইন 
জারির পর সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে । বাং 
সীমান্তবর্তী প্রদেশটি থেকে আহত ও আতঙ্কিত রোহিঙ্গারা নৌকায় ও ট্রলারে করে সাগর পাড়ি দিয়ে 
কক্সবাজারের টেকনাফ সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছে । 

ঃ নামে পরিচিত এ জনগোষ্ঠী মিয়ানমারে রাখাইন (আরাকান) রাজ্যের একটি সংখ্যালঘু 
জনগোষ্ঠী ৷ ২০ হাজার বর্গ মাইল অধ্যুষিত সমগ্র আরাকান উত্তর পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী বাং 
দ্বারা পরিবেষ্টিত । আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০লাখ | এর মধ্যে ২০ লাখ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লাখ 
রোহিঙ্গা, ৪ লাখ সর্বপ্রণবাদী এবং ২ লাখ হিন্দু খিস্টান । প্রদেশটিতে জাতিসংঘের ভাষায় “বিশ্বের 
সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' মুসলিম ধর্মালম্বী রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, ব্যবসা ও চলাফেরার ওপর 
সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রাখে । রোহিঙ্গা মুসলমানগণ মিয়ানমারের রাষ্ট্রহীন 
জনগোষ্ঠী । সরকার তাদের নাগরিকের মর্যাদা দিতে নারাজ । মুসলিম এতিহ্য মুছে ফেলার 
উদ্দেশ্যে মিয়ানমার সরকার এ প্রদেশটির নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করেছে রাখাইন নামে । 
আরাকানে মুসলিম নিধন ও নিবর্তনের কাহিনী অনেক পুরোনো | রোহিঙ্গা উৎখাতের অংশ হিসেবে 
১৯৩৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ১০০টি বড় ও ছোট আকারের সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও 
মিলিটারি অপারেশন পরিচালিত হয় । অনেক মসজিদকে পরিণত করেছে গোডাউনে । নতুন 
মসজিদ নির্মাণতো বন্ধ, পুরনোগ্ুলো সংস্কারেরও অনুমতি মিলে না । বহু মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া 
হয়েছে । মগ দস্যুরা বিত্তশালী মুসলমানদের জমি জমা কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে । রাস্তাঘাট 
ও অবকাঠামো নির্মাণে জোর করে বিনা পারিশ্রমিকে মুসলমানদের শ্রম আদায় করা হয় । নানা 
অজুহাতে অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপের কারণে আরাকানের মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে 
গেছে । ক্রমাগত সহিংসতা ও নিবর্তনের শিকার হয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান দেশত্যাগে 
বাধ্য হয় । সরকারি হিসেবে ২৫ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয়ের হিসেব থাকলেও 
এ সংখ্যা বেসরকারি হিসেবে ৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। 

ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি 
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য ৷ অষ্টাদশ শতকে বর্মী রাজ বোধাপায়া (১৭৮২-১৮১১ খি.) সশস্ত্র 
আক্রমণের মাধ্যমে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভূক্ত করে নিলে দেশটি তার স্বাধীনতা হারায় । তা-ও 
মাত্র অর্ধশতাব্দীর জন্য ৷ তারপরই এ রাজ্য ব্রিটিশ শাসনে চলে যায় । ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার 
হিসেবেই এটি আজ মিয়ানমারের অংশ । খিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই আরাকানের সঙ্গে আরব ও 
মুসলিম দেশের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ৷ ইসলামের অভ্যদয়ের মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সুফী- 
সাধক, মুবালিগ ও আরব বণিকদের মাধ্যমে আরাকানে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় | কালিমা ও 
বিসমিলাহ খচিত আরাকান রাজ্যের নিজস্ব মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া যায় । 

আমেরিকাভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি ডিরেক্টর 
এলাইন পিয়ারসন বলেন, রাখাইন প্রদেশে চলমান সহিংসতা এমনভাবে ছড়িয়েছে যে তা নিয়ন্ত্রণ 
সরকারের আওতার বাইরে চলে গেছে । তিনি ওই অঞ্চলে সাহায্য নিয়ে এবং পরিস্থিতির ওপর 
বিশেষ নজর রাখতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের ঢুকতে দেয়ার জন্য মিয়ানমারের সরকারের কাছে 
আহ্বান জানান । 

জাতিসংঘ, ওআইসি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, গণমাধ্যম কর্মী ও মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের 
নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্যে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে এবং সহিংসতা বন্ধে মিয়ানমার 
সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
) আত্তার্তহীদ ৪ 


|রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


উপহার মাহে রাযামানের “সাওম” বা রোযার 
সিয়াম সাধনা । এ এমন এক মাস, যার প্রতিটি 
সমতুল্য | সময় অমূল্য সম্পদ, এর কোন বিনিময় 
মূল্য নেই, যদি সৎকাজে ব্যবহার করা যায় । কিন্তু 
এই সময়ের মূল্য যারা বুঝে না, তাদের নিকট 
এর দ্বারা কোন সফলতা আসে না। ফলে তাদের 
জীবনের মূল্যায়নের কোন তাগাদা নেই এবং এ 
জীবনকে সুন্দর ও মুক্ত করার কোন প্রয়াস নেই । 
তবে যিনি এ মহামূল্যবান জীবন দান করেছেন, 
যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
208 5৫5 ৮৬6 ওত এড ১৪০ 
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“হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর, তোমাদের সেই 
প্রভুর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের 
ূ্ববাঁদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী 
হতে পার |” 
অর্থাৎ তোমাদের মহান ত্রষ্টা আল্লাহ তাআলার 
দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তার নির্দেশমত 
চলতে চেষ্টা কর, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে 
জীবন সুন্দর হবে এবং তোমাদের প্রভু মহান 
আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহজ হবে | কেননা তোমরা 
তো অঙ্গীকার করে আসছিলে, যে, তিনি 
তোমাদের প্রভু । মহান আল্লাহ বলেন, 


জুলাই*১২ 


75 ০১১১৪ 05 29 সে 02 4 ৪ ১7 


৪5৩৩৪050269 ০৮৮ ০১? 


৮৯৮৫ 5852৫ 


3৫2৮৩, ৩৪66 52180221%5 ৩ 
"নবী করীম আুঞ্জকে) আর যখন আপনার 
পালনকর্তা প্রভু) বনী আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের 
করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ওপর 
তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, (আত্মার জগতে) 
'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, 


চালা 
নিলু রা ওপ্গৃঞ্জৎ 
করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট 
কোন রিযিক (জীবিকা) চাই না এবং কোন কিছু 
খেতেও চাই না |” 
মহান আল্লাহ তাআলা অনুপম দয়ার অধিকারী | 
তিনি মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু ও দয়াবান । 
ফলে তাদের মুক্তির উপায় বলে দেন এবং 
তাদেরকে অগ্নি থেকে বাচানোর জন্য বলেন, 
০৪15906৮2 রস ভিসি 
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“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং 
পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন 
হবে মানুষ ও পাথর । যার নিয়ন্ত্রণ ভার রয়েছে 
আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা করতে 
আদিষ্ট হয় তাই করে ।” 
এসব আদেশ-নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মহান 
সুন্দর জীবন গঠনে এবং মুত্তাকী হওয়ার নিমিত্তে 
পবিত্র “মাহে রামাযানকে' পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেন | যার জীবনে যত বেশি রামাযান মাসকে 
পাবে এবং এই মহামহিমান্বিত মাসকে ইবাদত 
হিসেবে গ্রহণ করবে, তার জীবন ততই সুন্দর 
হবে, সফল হবে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য 
লাভে ধন্য হবে । 
মানবজাতির কল্যাণে যে সাওমে রামাযান, তা 
মহান আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বাণীতে 
প্রকাশিত | মহাগ্রস্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
ভিড পর্স ও রগ পপ এ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোযাসমূহ ফরয 
করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য 
ফরয করা হয়েছিল । যাতে তোমরা সাবধান হতে 
পার [মুত্তাকী হতে পার) 
অর্থাৎ তোমাদের জন্য সিয়াম পালন ফরয করা 
হয়েছে, যেমন- ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি এবং তাদের উম্মতগণের 
প্রতি, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে সক্ষম 
হও অর্থাৎ গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জিত 
হয় । কেননা সাওম পালন জৈবিক ও কামভাব 
চাহিদাকে দমন করে । রাসূলুল্লাহ কট বলেছেন 
24 39683 0555155155905558 
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“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের দায়- 
; দায়িত্ব বহন করার সামর্থ রাখে, তারা যেন বিয়ে- 
শাদী করে নেয়। কেননা তা দৃষ্টিকে অধিক 
অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে অধিক 
হিফাযতকারী । আর যে তাতে সমর্থ নয়, তার 
কর্তব্য সিয়াম পালন করা ।%* 
উম্মতগণের সাথে রোযার তুলনা সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে যে, মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার 
নির্দেশটি একটি বিশেষ নজীর উল্লেখসহ দেয়া 
হয়েছে । নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, রোযা কেবল তোমাদের প্রতিই ফরয 
করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের 
ওপরও ফরয করা হয়েছিল । এর দ্বারা যেমন 
রোযার বিশেষ গুরুতৃ বোঝানো হয়েছে, তেমনি 


মুসলমানদের এ রে একটা সান্তবনাও দেয়া 
হয়েছে যে, রোযা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, 


_। আত্তার্তহীদ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


তবে তা কেবল তোমাদের ওপরই ফরয করা 
হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপরও 
ফরয করা হয়েছিল । কেননা সাধারণত দেখা 
যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক 
একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা 
স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয় ।' 

সাওমের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা বা বেচে থাকা | 
শরীয়তের পরিভাষায় খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী 
সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম “সাওম' বা 


রোযা । তবে সুবহেসাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব 


থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে 
একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে 
গণ্য হবে । সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি 
কেউ কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা 
সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ 
উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার 
পরও যদি কারো রোযার নিয়ত না থাকে, তবে 
তা রোযা হবে না।” 

মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে সাওম' 
বা রোযা হল একটি অনন্য ও অসাধারণ ইবাদত, 
যার সম্পর্ক আতা বা নফসের সাথে । ফলে 
মুমিনের আত্মশুদ্ধির বিশেষ উপায় হল “সাওম' বা 
রোযা পালন করা । রোযা পালনে দেহ বা শরীর 
দুর্বল বা নিস্তেজ হয় এবং আত্মার আধ্যাত্মিক 
শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, ফলে কুপ্রবৃত্তি দমন 


হয়। 
ইমাম গাযালী ঞ্রক্ছি তার কিমিয়ে সা'আদাত গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, মুমিনকুল জননী হযরত আয়িশা 


রঃ 


সুখবর সুখবর 


কপাটে খট্খটি দাও । আরজ করা হল, কেমন 
করে? তিনি বললেন, ক্ষুধার দ্বারা । মহানবী 
অন্যান্য সকল ইবাদতের প্রবেশদ্বার । রোযার এ 
সমস্ত গৌরব এ কারণে যে, প্রবৃত্তি সমস্ত 
ইবাদতের প্রতিবন্ধক | তৃপ্তির সাথে ভোজনে 
করে। 

রোযা একটি বেরিয়া ইবাদত যা লোক দেখানো 
নয় । তাই মহান আল্লাহ তাআলার নিকট “সাওমে 
রামাযান বা রামাযান মাসের রোযা খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য । আর এ মাসের রোযা 
পালনের মাধ্যমেই একজন মুমিনের অথবা 
একজন বিপথগামী মুসলিমের পথে আসার ইচ্ছা 
থাকলে, মুত্তাকী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে, 
সকল প্রকার মানবীয় সৎগুণ অর্জিত হতে পারে 
এবং হয় | যেমন-_ সত্য কথা বলা, মিথ্যা বলা 
পরিহার করা, পরনিন্দা ও পরদোষ চর্চা ক রা 
থেকে বিরত থাকা । দুর্নীতি, দুরাচারণ, অত্যাচার 
ও ঘুষ গ্রহণের মতো অন্যায় কাজ থেকে মুক্ত 
থাকা । সংযমী, সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হয়ে 
মানুষের প্রতি সদয় আচরণের অভ্যাস করা । 
আরো অনেক বেশি সুন্দর সুন্দর আচরণ ও 
ব্যবহারের অধিকারী হওয়া যায় । 
রামাযান রময শব্দ থেকে গৃহীত । যার অর্থ 
পুড়িয়ে দেয়া, জ্বালিয়ে দেয়া রামাযান মাপের 
সিএস 


সুখবর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মন্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহ্গান বিশ্ববিদ্যালয় 


ন্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


733.4৯, 
173, (77019), 72858 &1-এ, 
110010109, & 1৬./১. 11] 1.1019]5 ১01918০0 


13,750 (855) ৬.0. 


1৬.3.১7/15,11.13,4, 
3.4. (77015) &1৬1./৯- 17121751191 1109181015 
[3.4৯. (000015) & 1৬1.4৯. 100 13181110 ৯0৭105 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, উষ্টগ্রাম 


ফোন : 
কক্সবাজার 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


জুলাই+১২ 


জীবন বাচাতে পারবে এবং পাপমুক্ত হয়ে সদ্য 
প্রসূত সন্তানের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে । 
এ সম্পর্কে মহানবী কট বলেন যে, 


০৮ 
চে 


6০2) এ এ। ৭55 ০:৩৪ 889৯ 00৪ 
49954542594 ০005259 
হযরত আৰু হুরায়রা এট ঞ্ঞল্ট থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসুলে "করীম আঁ ঘোষণা 


এ 314১) :0৩ এ তে ০৪ 8% লা ৩ 


9 4০৫. ₹৮০€₹ ৪ ০ মা পরি, ৫ 
57524534952 ওত ৮ 


২:0০ *-2459 44 +- 6৮৮13 ১125 
কি মি 


58555 7 
'রোযা শুধু আমার জন্য । এতে বান্দা নিজের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করে, আমার উদ্দেশ্যেই পানাহার 
হতে বিরত থাকে । সেহেতু আমার পদমর্যাদা 
অনুযায়ীই আমি তাকে পারিশ্রমিক দান করব । 
রোযা লোকের জন্য ঢালস্বরূপ | রোযাদার ব্যক্তি 
দুটো আনন্দ লাভ করে থাকে ৷ একটি ইফতারের 
সময় 1৮১5 


এর সমতুল্য আর কোন আনন্দ নেই । হে মহান 
আল্লাহ! আমাদের দুটো আনন্দই লাভ করার 
তাওফীক দান করুন | আমীন | 


+ আল-কুরআন, সুর আল-কাকারা, ২:২১ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আরআফ, ৭:১৭২ 

+ আল-কুরআন, সুর আয-হারিয়াত, ৫১:৫৬ 

” আল-কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

€ আল-কুরআন, সুরা অল-বাকারা, ২:১৮৩ 

৬ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৩, হাদীস: ৫০৬৬, (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০১৮-১০১৯, হাদীস: ১ ও ৩ (১৪০০), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ একটু থেকে বর্ণিত 

+ আল-আলুসী, রাহুল মাজা ফী তাফসীরিল 
কুরতানিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৪৫৩ 
হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, পৃ. ৯২ 

৯ (কে) আল-বুখারী, গাঁগুক্ত খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: 
৩৮, (খ) মুসলিম, এগভ, খ. ১, পৃ. ৫২৩, হাদীস: 
১৭৫ (৭৬০) 

”” আল-বুখারী, প্রাগুক্ত খ. ৯, পৃ. ১৪৩, হাদীস: 
৭৪৯২ 


। আত্তার্তহীদ 


মা। হে। 


রা।মা।যা।ন 


রামাযান ও 
সিয়াম 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


রামাযান মাসের অনেক ফযিলত ও মর্যাদার কথা 


রাসূল প্রঞ্জ এর সহিহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিম্ে 
রামাযান সংক্রান্ত ১০টি এবং সিয়াম সংক্রান্ত 
১০টি হাদীস উদ্ধৃত হলো: 

১. এ মাসে আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল কুরআন 
৩3525০560৫5 $91 0৬5 ৯৫৫ 


95 পরি পর গু € গপছত।1258116 


9১৮28 74%) প5468582812ঞ 
'রামাযান মাস; যাতে কুরআন নাধিল করা হয়েছে 
মানুষের হেদায়াতের জন্য, এবং সত্য-মিথ্যার 
পার্থক্যকারী ও হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ | 
সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এ মাসে উপনীত 
হবে সে যেন এ মাসের রোযা রাখে |” 


জুলাই'১২ 


২. এ মাসে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী 
সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, অপর বর্ণনায় 
রড ভিলা তা সকল গুনাহও । রাসূল 
(৫0258 09 


13021৮5506৮ 32) 


.(4:3১ ৩০ 
€ফ্জা ব্যুজ্মিতজঈমান ও ইহতিসাবের সেওয়াবের 
টঃ পিরামাযান মাসের রোযা রাখল তার 


রি জা: [9341০০5590০ ৩০) 


এন 
“যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের (সওয়াবের 
আশায়) সাথে রামাযান মাসের রোযা রাখল তার 


পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং 


পরবর্তী সকল গুনাহও |” 


৩. এ মাসের রোযা রাখা একাধারে বছরের দশ 
মাস রোযা রাখার সমান । রাসূল এ ইরশাদ 


2৮0৮৩) ০ ১ 7 ৩৮253 ৮৫৮ (0) 


টে 
ভনর্ণ ৮90৮ ৮০৬ 


পচ 878 058/৫5 9195 ৩৪ 
ছয় রোযা দু'মাসের রোযার সমান, এ যেন সারা 
বছরের রোযা 1% 

৪. বিউলনারকলসা | রাসূল রঞ্জু ইরশাদ 


229 $০9% 252) 


(4215 
“তোমাদের কাছে এসেছে রামাযান মাস, 
বরকতময় মাস | আল্লাহ তোমাদের ওপর এর 
সিয়াম ফরয করেছেন 1” 
৫. এ মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আহ্বানকারী কল্যাণের দিকে আহ্বান করে । 


০559 2 পর ০0৮৫ 


ক দালাল 
3 ৭45 এ সে$ খু ৩৪ 84৪ ৬১৫০। 


.(2981790 ড6 
“এ মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহর পক্ষ হতে 
আহবানকারী ডেকে ডেকে বলে, হে কল্যাণ 
কামনাকারী! কল্যাণের দিকে এগিয়ে আস | হে 
অনিষ্টের অগ্রযাত্রী! থেমে যাও |” 


৬. এ মাস সবর বা সহিষ্টুতার মাস । রাসূল ভ্রু 


ইরশাদ করেন, 
১০ ১৫৪ 6১ 2) : এ শে 8 


৬৮ 
বি তির 


৮৮০ নে 


(2৭০০) ৮9০5৯ 265৩ ৩৪ তি 
'হযরত আলী ক্ষ থেকে বর্ণিত, রাসূল রশ 
ইরশাদ করেছেন, “সবরের মাসে রোযা রাখা ও 
প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা অন্তরের 
অস্থিরতা দূর করে থাকে ৮”? 


৭. এ মাসের প্রথম রাত হতে জাহামামের 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের 
গেটসমূহ উন্ুুক্ত করে দেয়া হয়। রাসূল 
০০০৪৩ ০০৫5 281$ ৫ এ ০৪৪০ 


(৮০৫5 উরি ০5 এক এ 
“এ মাসের সম্মানার্থে এবং রোযাদারদের সম্মানে 
আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন 
এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন 1” 
৮. এ মাসে দুষ্ট জিন এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ 
করা হয় জিরার রতন 
0৮0 ৩৩০ ১910525 £ ১০5 361) 


.(৮০1155755 
রামাযানের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিনকে 
শিকলাবদ্ধ করা হয় |” 

৯. এ মাসের প্রত্যেক রাতেই একদল লোককে 

জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রাসূল জর 
.( 25 ৩053 ০9001 05 21 4219) 

“এ মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তাআলা 

জাহান্নাম হতে একদল লোককে মুক্তি দিয়ে 

থাকেন 1”? 

১০. এ মাসে উমরা করা হজের সমপরিমাণ বা 

রাসূল উ্-এর সাথে হজ করার সমান । 

দির 05 গড এ। ০955 6 এ ৮৫৪৩৪ ৩০ 


৮ ৫৫ 
ক £.৮ 


চিএ ৮2528 
ইবনে আব্বাস ধ্টী থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
হাজ্জের সমপরিমাণ ।”৮** 


সিয়াম পালনের মর্যাদা ও ফযিলত 
১. সিয়াম রোযাদারের জন্য জাহান্নামের আগুন 
থেকে ঢালস্বরূপ । রাসূল ক্রষ্র ইরশাদ করেন, 


16 ১৬2৮5 শপ ০ 9৫ ই 0 
533 সি 6৩ 559 
1 ৩1০3 
“রোযা জাহান্নাম হতে ঢাল স্বরূপ । সি 
তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে তখন সে যেন 
বাড়াবাড়ি না করে । যদি কোন মানুষ তার উপর 
বাড়িবাড়ি করে বা চড়াও হয়, তবুও সে তাকে 
গালিগালাজ করবে না । বরং সে বলবে, “আমি 
রোযাদার ।৮৯২ 
২. সিয়াম রোযাদারের জন্য কিয়ামতের দিন 
সুপারিশ করবে । রাসূল র্ট ইরশাদ করেন, 
7:০9 94 ঠা 65201) 
50484853819 রি 


০% $ 6 পে 


50008 6৬4০৩ ০০পশসিশিওি 


৮ 98০ 5 ০০ 
0৩০)251৩0 


ডা] 4583 4৪ ও 
৫00 : 0429 ০95558 


_)॥ আত্তার্তহীদ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


“কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য 
সুপারিশ করবে । রোযা বলবে, “হে রব! আমি 
তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও প্রবৃত্তির কামনা 
হতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার 
সুপারিশ কবুল করুন । কুরআন বলবে, “আমি 
ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন | ফলে এ 
দু'য়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে 1৮১: 


৩. রোযাদারের জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ গেট 
রয়েছে যা দিয়ে কেবল রোযাদাররা প্রবেশ 
7 
40890 ৮৫ ০০ ১০০ 1 ০94 59) 
'আর যে ব্যক্তি রোযাদার হবে তাকে রায়য়ান 
নামক দরজা হতে ডাকা হবে 1”? 
বনি নি 
টে ১912 0-806221831) 


পর 


৪৪০০৭ মন পা ৩১১ 


০৫5 


50৮)| 
4০০12:5 1453 55 55 % ্ 22৮০) 27:08 
25446641555 435 
“জানাতে একটি গেট রয়েছে যার নাম হচ্ছে 
রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন 
কেবলমাএর রোযাদাররা প্রবেশ করবে । তারা ছাড়া 
আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। 
ঘোষণা করা হবে, 'রোযাদাররা কোথায়? তখন 
তারা উঠে আসবে এবং এ দরজা দিয়ে প্রবেশ 
দেয়া হবে, আর কেউ এ গেট দিয়ে প্রবেশ করবে 
না? 
৪. রোযা ব্যক্তির পরিবার ও সম্পদের ফিতনার 
কাফ্ফারা স্বরূপ: রাসূল প্র ইরশাদ করেন, 
১৯04 53195 5৮505 5059 24 3০291 49 
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(১৩৬৪ (803 ০৪৯০০ 
“রোযা, নামায, সাদকা, সৎকাজের আদেশ ও 
অসৎ কাজ হতে নিষেধ ব্যাক্তিকে তার পরিবার, 
সম্পদ, জীবন, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর 
ফেতনা হতে মুক্ত রাখে 1১১ 
৫. রোযার প্রতিদান ও সাওয়াব আল্লাহ তাআলা 
নিজেই দেবেন । রাসূল জজ হাদীসে কুদসিতে 


চরে ঢিট 


ইরশাদ করেন, 
০ 9৫ পরি, 2 টো ৫ 4 ০৮ টি চি 
৬৪১৯ 3304 9১141 [০1 ০ ০5) 


“আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের সমস্ত 
আমল তার জন্য রোযা ছাড়া, রোযা আমার জন্য 
আমি রোযার প্রতিদান দেব 1”? 

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিনের রোযা 
সেই রোযাদারকে জাহান্নাম হতে ৭০ বছরের 
দূরত্বে সরিয়ে নেয় । রাসূল গ্রঞ্ন ইরশাদ করেন, 


জুলাই'১২ 


1 3 ৪৬ ঝা এল ও ডি মি ৬৮ ৬ 


0020৪ 25300 ৩25 48৩ ও 63 
“যে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে 
আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তার 
মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে ৭০ বছরের দূরত্ব 
তৈরি করেন ।”৮ 
৭. রোযাদারের জন্য জান্নাতে কিছু রুম রয়েছে 
যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে 
ভেতরে দৃষ্ট হয় । রাসূল ক্র ইরশাদ করেন, 


6৮03 15৮৫ ০০5০96 567 75-0191) 
টি ৩ ০ ও] 8116421 4১৯ ও ৩৪ 


03 94003 চি ১ 
'জান্নীতের মধ্যে কিছু কক্ষ রয়েছে যার ভেতর 
থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে ভেতরে দেখা যায় 
আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এসব প্রস্তুত 
কথা বলে, একাধারে সিয়াম পালন করে, যখন 
মানুষ ঘুমিয়ে থাকে রাত জেগে নামা আদায় 
করে ১১ 


৮. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে 
মেসকের চেয়েও সুগন্ধময় | রাসূল এ ইরশাদ 
করেন: 


৭] 5 ৬৭] 532 42 ০ ড509 
৬০৯) ৩2৬এ এপ 


“সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, 
রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে 
মেসকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম 1২০ 


৯, রোযা কবরে ডান দিক থেকে রোযাদারকে 
পাহারা দেবে । রাসূল গঞ্জ ইরশাদ করেন, 
“অতঃপর তার ডান দিক হতে রোযা এসে 
উপস্থিত হবে আর রোযা বলবে, আমার এদিক 
হতে তোমাদের কোন পথ নেই । অর্থাৎ রোযা 
পাহারা দিতে থাকবে ॥ 

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে । রাসূল 
জু ইরশাদ করেন, 


পে ৫ মু, $ 9০1 ] :2254 ১০০৯ "5০১। 
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(425 0 9 
“রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি রয়েছে,যাতে সে 
আনন্দ করবে, যখন সে ইফতার করবে, যখন সে 
তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে 1১ 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক : মাসিক দা'ওয়াতুল হক, 
/07177717029(6)0720/1090.0071 


+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৩৮, হযরত আবু হুরায়রা একট 
থেকে বর্ণিত 


ত আহমদ ইবনে হাম্বল, আ/স-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, পৃ. ৫৪৮, 
হাদীস: ৯০০১, হযরত হাসান ক্ষ থেকে বর্ণিত 
আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৩৯, 
হি ২৮৭৩, হযরত সাওবান রা ঃ্ট থেকে বর্ণিত 
২, পৃ. ৪, হাদীস: ১৩৯১, হযরত আবু হুরায়রা রই 
থেকে বর্ণিত 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৬, 
হাদীস: ২৩৪৯১ 

+ আল-বায্যার, আল-মুসনদ 5 আল-বাহরভ্য 
যাখখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ৩, পৃ. ২৭১, হাদীস: 
৬৮৮ 

” আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর -₹ আ1স- 
স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫৭-৫৮, 
হাদীস: ৬৮২, হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
বর্ণিত 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৫২৬, হাদীস: ১৬৪২ 

** আত-তিরমিযী, গ্ঁঙক্ঞর, খ. ৩, পৃ. ৫৭-৫৮, 
হাদীস: ৬৮২, হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে 
বর্ণিত 

১ আল-বাষ্যার, প্রাজ্ঞ খ. ১১, পৃ. ৮১, হাদীস: 
৪৭৮৭ 

*২ আন-নাসায়ী, আাল-মজতাবা। মিনাস-সৃনান ₹ 
আস-সুনাতস সৃগর?, মাকতাবুল মতবুআত আল- 
ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, হাদীস: 
২২৩৪, হযরত আয়িশা ঞ্ক্চ থেকে বর্ণিত 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাঙভ্ু, খ. ১১, পৃ. ১৯৯, 
হাদীস: ৬৬২৬ 

”* আল-বুখারী, ওক খ. ৩, পৃ. ২৫, হাদীস: 
১৮৯৭, হযরত আবু হুরায়রা কট থেকে বর্ণিত 

+ আল-বুখারী, গ্রাগুভ, খ. ৩, পৃ. ২৫, হাদীস: 
১৮৯৬, হযরত সাহ্‌্ল ইবন সাদ ক্ষ থেকে বর্ণিত 

** মুসলিম, ভাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২২১৮, 
হাদীস: ২৬ (১৪৪), হযরত হুযায়ফা ক্ষ থেকে 
বর্ণিত 

*৭ আল-বুখারী, পরাগ, খ. ৭, পৃ. ১৬৪, হাদীস: 
৫৯২৭, হযরত আবু হুরায়রা রক থেকে বর্ণিত 

+” আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-ম্বসনদ, দারুল 
মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৩, পৃ. ১৫৫২, 
হাদীস: ২৪৪৪, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রক 
থেকে বর্ণিত 

*৯ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ _ আল-ইহ্সান ফা 
তকরীবি সহীহ ইবনি হিববান, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৬২, হাদীস: 
৫০৯, হযরত আবু মালিক আল-আশআরী লা 
থেকে বর্ণিত 

২ আল-বুখারী, প্রা, খ. ৩, পৃ. ২৬, হাদীস: 
১৯০৪, হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে বর্ণিত 

২ আল-বুখারী, ঁওক্ঞ, খ. ৭, পৃ. ১৬৪, হাদীস: 
৫৯২৭, হযরত আবু হুরায়রা রট লট থেকে বর্ণিত 


। আত্তার্তহীদ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


ভ্বোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে (সুরা বাকরা ১৮ আয়াক্র। 


-ক্যালিগ্রাফি ইলিয়াস হোসাইন 


আত্মশুদ্ধি, সাম্য, সহমর্মিতা ও মানবীয় গুণাবলীর 
সৃষ্টির আহ্বান জানায় রহমত, মাগফিরাত ও 
নাজাতের মাস পবিত্র রামাযান । মুসলিম জাতীর 
এতিহ্য চেতনায় এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে মাহে রামাযান । আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে প্রমাণিত 
হয় যে, রোধা স্বাঙ্ক্যের জন্য কল্যাণকর এবং বহু 
জটিল রোগ হতে মুক্তিদানকারী | মহানবী (সা.) 
শরীরের যাকাত হলো রোযা । নবীজী (স.) 
বলেছেন, রোযা হচ্ছে রোযাদারের জন্য দোযখ 
থেকে আত্মরক্ষা করার ঢালস্বরূপ। যে রোযা 
রাখবে তার মুর্খদের ন্যায় অশ্লীল কোনো কাজ 
করা বা অশ্লীল কথা বলা উচিত নয় । অন্য কেউ 
যদি তার সাথে জাহিলদের ন্যায় অসভ্য আচরণ 
উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো 
বলেন, আমি সে মহান আল্লাহর কসম করে 
বলছি, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চিত 
জেনে রেখো আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের 
গন্ধ মেশকের খোশবু আপেক্ষা অধিক প্রিয় । 
অধিক সুগন্ধময় খোশবু এ রোজার বিনিময়ে দান 
করা হবে ১ 

পবিত্র মাহে রামাযান কৃচ্ছতা অনুশীলনের মাস । 
ইবাদত-বন্দেগি ও আত্মশুদ্ধির মাস । শাস্তি, 
সহনশীলতা ও সহমর্মিতা অনুশীলনের মাস । 
আত্মসংঘম ও সবরের মাস। আর সবরের 
একমাত্র পুরস্কার হলো বেহেশ্ত । মাহে রামাযানে 
এমন একটি মহান বরকতময় ও পুণ্যময় রাত্রি 
আছে যে রাত্রিতে মহান আল্লাহ পাক লওহে 
মাহফুষ থেকে পবিত্র কুরআন মজীদ অবতীর্ণ 


জুলাই”১২ 


করেছেন । পবিত্র কুরআন মজীদে ঘোষণা করা 
হয়েছে: . 
৫5232 08 0 ৩ মুঠ ও এ এই 
[3:9৮] 
“আমি এই কোরআন মজীদকে নাযিল করেছি 
এক বরকতময় রাতে । নিশ্চয় আমি 
সতর্ককারী |” 
মহান আল্লাহর নিকট পবিত্র কুরআন ও রোযা 
(এর আমলকারীদের জন্য) সুপারিশ করবে । 
মহান রাববুল আলামিন সে সুপারিশ কবুল 
করবেন । এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর 
(রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন, “রোযা ও 
কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে । 
রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে 
খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে 
রেখেছি । আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন । 
কোর”আন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে 
রাতে নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি । আপনি 
আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন । আল্লাহ তাদের 
সুপারিশ গ্রহণ করবেন ।% 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, 


রসূলুল্লাহ সে.) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি ১. 
শরীয়তের অনুমোদন অথবা কোনো কঠিন রোগ 


ছাড়া রামাযানের একটি রোযা ছেড়ে দিল, সে 


যদি সারাজীবন রোযা রাখে তবুও সমপরিমাণ | 


সওয়াব পাবে না ।* 
মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, “রোযা আমারই 


জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব, কেননা । 
বান্দাহ তার খাওয়া ও পান করা তার সন্তুষ্টি . 


অর্জনের আকাঙক্ষায় ছেড়ে দেয় ।* 
প্রিয় নবীজী (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের 


সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা পালন | 


হয় 
প্রিয় নবীজি (স.) বলেন, 'আর এ মাসটি হলো 
মুমিনদের রিষিক বৃদ্ধি হওয়ার মাস ॥ যেহেতু 
একজন মুমিন ব্যক্তিকে তার রামাযান মাসের 
কোনো একটি আমলের জন্য সওয়াবের পরিমাণ 
অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি দেয়া হয় । 
হযরত আবু হুরায়রা রো.) হতে বর্ণিত রাসূল 
(সা.) বলেন, “রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ 
রয়েছে । একটি হচ্ছে তার ইফতারের সময় এবং 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের 
সময় |” রোযাদার তার এই মহা আনন্দের 
প্রথমটি দুনিয়াতে লাভ করবেন । আর দ্বিতীয়টি 
আখিরাতে লাভ করবেন । 
হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো.) বলেন, “বেহেশতের আটটি 
দরজা রয়েছে । তার মধ্যে একটি দরজার নাম 
“রাইয়ান” | এ দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদারগণই 
প্রবেশ করবেন ।” 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রো.) থেকে বর্ণিত, 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র পথে একটি রোযা রাখে, তার বদৌলতে 
আল্লাহতায়ালা তাকে জাহাম্নামের আগুন থেকে 
সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন 1”? 
ক এরশাদ করেছেন, “রামাযানের 
প্রত্যেক দিন ও রাতে দোযখের বন্দীদের যুক্তি 
ভি 
অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় 
হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় 
নবীজী (স.) এরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্‌ পাক 
রামাযানের প্রতিদিনই জান্নাত সুসজ্জিত করতে 
থাকেন এবং বলেন, আমার বান্দা দুনিয়ার কঠিন 
আতিথেয়তার ব্যবস্থা করো 1১ 


লেখিকা : ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


+ ইবনে মাজাহ 

নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৯৯ 

+ আল-কুরআন আল-করিম, আদ-দোখান; ৪৪:৩ 
ডা শুয়াবুল ঈমান 


না ১, পৃ. ২৫৫ মুসলিম, পৃ. ৩৪৬ 


ভাজ 


|রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 
রোযা । নামাযের পরেই আল্লাহ তা'আলা 
মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করেছেন, 
তা মাহে রামাযানের রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আন্নাহ পাকের পক্ষ থেকে যত 
পালনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল । হযরত আদম /র 
থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ুঁজ 
পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা পালন 


রোযা ফরয রাখার বিধান ছিল । পরে রামাযানের 
রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে যায় |” 

তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি বিষয় রয়েছে 
যেসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল: 


সুবহে সাদিক থেকে সুযস্তি পর্যন্ত নিয়ত-সহকারে 
ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে 
বিরত থাকাকে রোযা বলা হয় । প্রত্যেক আকেল, 
বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর ওপর রামাযানের রোযা 
রাখা ফরয 


রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয । 
নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি 
থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না । 

৬ মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে নিয়ত 
করলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে নিয়ত করা 
উত্তম | 

৬ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া জরুরি 
নয় । যেকোনো ভাষায় নিয়ত করা যায় । নিয়ত 
এভাবে করা যায়: “আমি আজ রামাযান মাসের 
রোযা রাখার নিয়ত করলাম ।' 

৬ সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত 
রামাযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে। 
তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া উত্তম | 

৬ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার রোযা 
বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও রামাযানের 


জুলাই'১২ 


মাহে রামাযান 


শরঈ বিধি ও রীতি 


আল্লামা মুফতি 
হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 
কর্তৃক পরিমার্জিত 
মুহাম্মদ রেজীউল করিম সিদ্দিকী 
রোযাই আদায় হবে, অন্য যে রোযার নিয়ত ৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম _এই 
করবে সেটা আদায় হবে না । আকিদা ভুল । 
* রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিকের পূর্ব ৬.পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয | যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক 
[হরির মাসায়ি থেকে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সু্যস্তি ঘটলে 


সাহরি খাওয়া জরুরি নয় | তবে সাহরি খাওয়া 

সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । নিদ্রার কারণে 

সাহরি খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে । 

সাহরি না খেতে পারায় রোযা না রাখা অত্যন্ত 

পাপ। 

 সাহরির সময় আছে বা নেই__এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । এরূপ সময়ে 
খেলে রোযা কাযা করা ভালো । আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরির 
সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব | 

 সাহরির সময় আছে মনে করে পানাহার করল 
অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরির সময় 
ছিল না, তাহলে রোযা হবে না । তবে সারাদিন 
তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা করতে 
হবে । 

বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম । আগে খাওয়া 
হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি 
ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সাহরি করার 
ফযিলত অর্জিত হবে । 


১.সূর্য অন্তমিত হওয়ার পর বিলম্ম না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব ৷ বিলে 
ইফতার করা মাকরুহ । 

২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা 
ভালো । মেঘের দিনে রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে 
সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যস্ত 
সবর করা ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে 
পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত 
ইফতার করা দুরন্ত নেই । 

৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার 
করা, নতুবা কোনো মিষ্টি জিনিস দ্বারা নতুবা 
পানি দ্বারা । 


২৪ ঘণ্টার মধ্যেও সৃযস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে 
নেবে । 
৭.পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সুযস্তি 
হবে তখনই ইফতার করবে । 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না ও মাকরুহও 

হয়না 

১. মিসওয়া করা । যেকোনো সময়ে হোক । কাচা 
হোক বা শুক্ক। 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গৌপে তেল লাগানো । 

৩.চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষুধ 
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৪.খুশবু লাগানো বা তার ঘ্রাণ নেওয়া । 

৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বাস্ত্ী 
সম্ভোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা 
বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, ধুলোবালি বা 
মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা । 

৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত চলে 
যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা 
কাযা করে নেওয়া । 

৯.অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া । ইচ্ছাকৃতভাবে 
অল্প বমি করলে মাকরুহ হয় না। তবে এরূপ 
করা ঠিক নয়। 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা 
লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না 
হয়-এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা 
স্যালাইন লাগানো ঠিক নয় । 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং রক্ত পেটে 
নাগেলে। 
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১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত 
সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে 
যায় তার কারণে । 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 

১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা 
সত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায় । 

১৭. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের 
সাহায্য রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং 
এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো 
দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও 
হয়না । 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেওয়া । 

তবে কোনো চাকরের মুনিৰ বা কোনো নারীর 
স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে 
লবণ পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে । 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 
টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর এর 
কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে 
চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । 

৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া । 

৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক কথাবার্তা 
বলা, মিথ্যা বল । 

৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা | 

৮.ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে 
ফেলা । 

১০. দাতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্তু আটকে 
থাকলে তা বের করে মুখের ভেতর থাকা 
অবস্থায় গিলে ফেলা । 

১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না-এরূপ মনে 
হওয়া সত্তেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন 
করা । নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে 
ক্ষতি নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় স্ত্রীর 
ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় মাকরুহ । 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্ত শিশুর 
মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ 
করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধোয়া 
যে, ভেতরে পানি পৌছে যাওয়ার সন্দেহ হয় 
এরূপ করা মাকরুহ ৷ আর প্রকৃত পক্ষে পানি 


পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় | 
১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভেতর 
চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরুহ । 
যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু 
কাযা ওয়াজিব হয় 
১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 
জুলাই'১২ 


২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প 
বমি আসার পর তা গিলে ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালিতে 
পানি চলে গেলে । 

৪.স্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা চুম্বন করার 
কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে | 

৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত 
খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, লোহা, কাগজ, 
পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি । 


৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে 
বা গলার ভেতর পৌছালে । 


৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে গেছে 
মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু 
পানাহার করলে । 

৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে 
সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে অথচ 
সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে ইফতার 
করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে | 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর 
চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালির নিচে 
চলে যায়। 

১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো 
কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে পৌছে গেলে । 

১৩. দাতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক ছিল এবং 
সুবহে সাদিকেরে পর তা যদি পেটে চলে যায় 
তবে সে টুকরা চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে 
রোযা ভেঙে যায় না, তবে এরূপ করা 
মাকরুহ । কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর 
গিলে ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 

১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 

১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোনো 
ওবধ প্রবেশ করালে । 

১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল যৌনিতে 
বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে । 

১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ 
অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 

১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে । 

১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর 
ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে 
ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২, এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে 
চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের 
তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের 
দেশে হিসেবে ৩০ রোযা থেকে যে কয়টা 
রোযা বাদ গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । 
আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো বেড়ে 
যায় তাহলে তা রাখতে হবে । 


২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । তবে এসব রোগী যদি 
ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোগ দমন 
হবে না। নতুবা রোযাকালীন ইনহেলার 
ব্যবহার করবে এবং রোযাও পালন করতে 
থাকবে । পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব 
রোযার কাযা আদায় করবে | 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয় 
১.রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 


সস্তোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে | 
৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল 
দিল, তা সত্তেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে ॥ 


যেসব কারণে রোযা শুর করার পর তা 

ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের 
আশঙ্কা দেখা দেয়। 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় 
যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, 
নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় | 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য যে, এসব 
অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেওয়া হবে পরে তা 
কাযা করে নিতে হবে | 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে 
পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো 
কাজ করতে পারে, তা সত্তেও সে টাকার 
লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে 
অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই | 


৬ রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রামাযানের 
পর যথা শিগগিরই কাযা করে নিতে হবে। 
বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা 
গুনাহ । 

* কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 
হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে 
সে রোযা নফল হয়ে যাবে । 

ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা রোযা 
একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে 
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হবে যে, আজ অমুক বছরের রোযা আদায় 
করছি । 

৪ যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে 
রাখা মুস্তাহাব | বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত 
আছে । 

৬ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান এসে 
গেলে তখন ওই রামাযানের রোযাই রাখতে 
হবে । কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে । 


৬ একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা (কাযা 
বাদে) এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে 
হবে ৷ মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ 
৬০টি একাধারে রাখতে হবে । 

 কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে 
যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না 
যায় । উল্লেখ্য যে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ 
বা হারাম তা হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন । কাফফারার রোযা 
রাখার মধ্যে হায়েষের দিন (নিফাসের নয়) 
এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়যের কারণে 

বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই । এই ৬০ 
দিনের মধ্যে নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 
যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা 
আদায় হবেনা । 

কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও 
সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া জরুরি । 

একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে 
কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে | কাফফারা 
হিসেবে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 
সামর্ না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে 
এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা এক জনকে 
৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে 
হবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম 
বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 
পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা মূল্য 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক 
দিনেই দিলে কাফফারা আদায় হবে না । তাতে 
মাত্র একদিনের কাফফারা ধরা হবে । 

৬ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার মাঝে 
২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই । 


ফিদিয়া অর্থ: মুক্তিপণ, বদলা | রোযা রাখতে না 
পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে তার 
বদলা দিতে হয় তাকে ফিদিয়া বলে। প্রতিটা 
রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) 
পরিমাণ পণ্য বা তার মুল্য দান করাই হল এক 
রোযার ফিদিয়া ।? 

যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে, জীবদ্দশায় 
আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ তার 
রোযার ফিদিয়া আদায় করবে । মৃত ব্যক্তি 
ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত 
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সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
এই ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত না 
করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল 
থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা 
যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো 
ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ হলে এবং সুস্থ 
হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা 
রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের 
করার অনুমতি আছে । তবে এরূপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে 
তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদিয়া দান 
করেছিল তার সাওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে । 


ইতিকাফের মাসায়িল 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা । 
পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার- 
পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাওয়াবের নিয়তে 
মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও 
স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে । 

মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের 
প্রত্যেকটা মহাল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে 
কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িত্মুক্ত 
হয়ে যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত 
তরকের জন্য দায়ী হবে । 

রামাযানের ২০ তারিখ সৃ্যান্তের পূর্বে থেকে ঈদুল 
ফিতরের চাদ দেখা পর্যন্ত সুননত ইতিকাফের 
সময় | 


ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত 

১. এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে যেখানে 
নামাযের জামায়াত হয় । জুমুআর জামায়াত 
হোক বা না হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 
ক্ষেত্রে ৷ মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ 
করবে । 

২. ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে | 

৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ছেড়ে 
দেবে। 


সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায় এবং 
কাযা করতে হয় 
১.ন্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক বা না 
হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। 
সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- চুম্বন, 
আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে 
ইত্যাদির কারণে বীর্ষপাত না হলে ইতিকাফ 
বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা 
করা হারাম | 
২.ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে 


যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত প্রয়োজন হলে 
মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় । যেমন-_ সে 
মসজিদে জুমুআর জামায়াত না হলে জুমুআর 
নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয 
বা সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি । 
যেমন_ পেশাব-পায়খানার জন্যে বের হওয়া । 
খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে 
খাওয়ার আনার জন্যে বের হওয়া ৷ মসজিদের 
ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং 
পানি দেওয়ার জন্য কেউ না থাকলে ওযুর 
পানির জন্য বাইরে যাওয়া যায় । যে কাজের 
জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাণ্ত করার 
পর সত্তর ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে কারো 
সাথে কথা বলবে না। 

পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব জীবনের 
পরকালীন মুক্তির অন্যতম সোপান ৷ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর কট থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসুলুল্লাহ গ্র্জু ইরশাদ করেন, “রোযা এবং 
কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ 
করবে ।" রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী 
অবদমিত ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে 
তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয় । স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় 
সৃষ্টি হয়, দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি 
পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ এবং 
পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এটি আল্লাহর 
প্রতি গভীর রহমতের নিদর্শন ।' রোযা মানুষকে 
শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি সমাজ 
কোনো বিকল্প নেই । আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য 
ও পরকালীন মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিথ্রি কলেজ 
চট্টগ্রাম 


+ ইবনে কসীর, তাফসীরভ্ল কুরআনিল আযীম, 
৯১ পু ৩৬৪ 
২ ইবনে আবিদীন, তাফসীর্ল কুরতানিল আবীম, 
র্দল মুহতার আলাদ দুরারিল মুখতার 
হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন - ফতোয়ায়ে শামী 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৭১ 
* মুফতী রশীদ আহমদ, ভাহসানুল ফতোয়া, 
এইচএম সায়ীদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. 
৪, পৃ. ৭০-৭১ 
* মুফতী রশীদ আহমদ, এজ, খ. ৪, পৃ. ৪৩৯ 
৫ ফতোয়া, মারকাযুদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা 
১ ইবনে আবিদীন, এাঁঙভ, খ. ২, পৃ. ৩৯৪ 
+ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৪২৬ 


) আত্তর্তহীদ ১ 


|রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


(%2 শব্দটি বহুবচন, একবচনে £25:। মূলে 
শব্দটি মাসদার | একে তারাবিহ বলা হয়, যেহেতু 
এর দ্বারা শান্তি বা প্রশান্তি চাওয়া হয় । কেননা 
চার রাকাআত সালাতের পর মুসল্লিগণ বিশ্রাম 


৭9 


নেন । কারো কারো মতে, £9% মূলত বৈঠক বা 


বসাকে বোঝায় ।* 
ইবনুল আসীর আল-জাযারী (৫৪৪-৬০৬ 


হি.) বলেন, (5:55 শব্দটি £25:-এর বহুবচন । 
আর এটি £-19| থেকে %-% ওযনে ব্যবহৃত হয়ে 


থাকে । যেমন_ +4: শব্দটি (১৫4 থেকে 
এসেছে । 


পরিভাষায় সালাতুত তারাবিহ বলা হয়, 

৪৮১০ 5৩ ৩ 36255 8৩ ১5581 ৪৯৩ 
9৮০ 35০ 

“তারবিহের নামায হলো একধরনের মাসনুন 


সালাত যা রামাযান মাসে ইশার সালাতের পর 
পড়া হয় ।% 


তারাবিহ ও তাহাজ্জুদ এক নয় 


8 8 ৫ 


3৫9 রাতে ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া । একে £১০ 
14 (রাতের নামায)ও বলা হয় 


জুলাই'১২ 


পরিভাষায় তাহাজ্জুদ বলা হয়: 
2 201 2১6 2 এ 5 উপ ৯৩ 

9 05855) 
“তাহাজ্জুদের নামায হচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে রাতের 
নফল নামায হিসেবে যা পড়া হয় |” 


৬0 40290 ৮০19০ ৯ 
“এটি ঘুম থেকে উঠে রাতের নফল নামায 1” 


তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের মাঝে পার্থক্য 
১. তাহাজ্জদের মাঝে ডাকাডাকি জায়েয, নয় 
তারাবিহতে জায়িয | 

২. তারাবিহের সময় ঘুমানোর আগে। 
ঘুমের পর 7 

৩. মুহান্দিসিনে কেরাম তাহাজ্জাদ ও তারাবিহের 
অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন লিখেছেন । 


শাফিয়ি প্লট ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
এছ প্রমুখের মতে তারাবিহের সালাত ২০ 
রাকাআত | আর ইমাম মালিক ইবনে আনাস 
এছ-এর মতে, তারাবিহের সালাত ৩৬ 


রাকাআত । এ ছাড়াও অন্য বর্ণনা মতে, বিতিরসহ 
তারাবিহের সালাত ৪১ রাকাআত ৯ 


+০% পে ৮ পে ₹ত্দপ ছি ৪ ৫ 
3555 99 52৩া৬তুনও 


তেরো ১845145 ৫ 003 4450 4 


3০০ ৩৪ 52315 এ ৮৩ এস ও 
9১৩ 4০৩ 00৯5 ক পরেও ৬৬০০ 92 ০৪ 
43 ৮3৮03 09224 ১3 ১৪9১৪। 0% 
এ রি 445 2 [5453) :৪৮১0) 
5 গাগা [75 ও 52) এ 
৬4০ ৩০) :৪০৮১ টি ০0৪৬৭ এ 
শি 9৩৪ 650৩ ৬5 ৩53 
'জ্ঞানীগণ রমযান মাসের কিয়ামুল লায়ল সম্পর্কে 
মতবিরোধ করেছে । ফলে তাদের কারো কারো 
অভিমত বিতিরসহ একচল্লিশ রাকাআত, আর 
এটি মদিনাবাসীর বক্তব্য এবং মদিনায় এটির 
উপর আমল হয় বেশি । তবে অধিকাংশ আলেম 
যারা ওমর (ক্র), আলী (ঞক্)টসহ অন্যান্য 
সাহাবীদের হতে বিশ রাকাআত সালাত বর্ণনা 
করেছেন; তাদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী (এটি), 
ইবনুল মুবারক (ঞ্ছ), শাফিয়ী (রি 
অন্যতম | শাফেয়ী (ঞ্রজ্রছি) বলেন, আর অনুরূপ 
খ্যা আমি আমার শহর মন্কায় পেয়েছি । তারা 
বিশ রাকাআত সালাত আদায় করে । ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (এরপর) বলেন, এ বিষয়ে 
অনেক মতবিরোধ রয়েছে । আর তিনি এ বিষয়ে 
কোন সুরাহা করেননি । ইসহাক (ঞঞ্ছি) বলেন, 
বরং আমরা একচল্লিশ রাকাআত গ্রহন করব যা 
উবাই ইবন কা'ব কঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে । 
এতে বোঝা গেল প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ 
ইমামবর্ণের কারো মতেই, তারাবিহ ২০ 
রাকাআতের কমও নয় 1”? 


তবে ২০ রাকাআতের কমও নয় 


রব ০৬81৮ 0112 4 1৬০ এ 6 9 
০৮253 ও (2 05 ক | ০৬৭০ ০0 ০৮৮৩৪ ০ ০৪ 


্তর্ত 
চে 


3 (০53 ০৪ 


19209 ৮৪99: 
'হযরত ইবনে আব্বাস (রু্) থেকে বর্ণিত, 
তারাবিহ ও বিতরের আদায় করতেন ।”১, 


ভি এডি 27 ৫ এ্দ। 122 জু ভুতু ৪৩৪ 
৩৮255 ও ভরে ও৬ ভাট এজ ও এছ ০৪ 

-(535019 এও ৩20৯৪ 
হযরত শুতাইর ইবনে শাকাল (ঞঞ্ছ) থেকে 


২০ রাকাআত তারাবিহ ও বিতর পড়াতেন ।”২ 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


মা। হে। না 
৫2923 2 56 ০০ ও 92 ৩৪ 


পর্ণ 


1245 927৯55-503 


হযরত আবুল হাসনা (ঞজ্ছি) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আলী (রক) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, 
তিনি যেন লোকদেরকে রামাযান মাসে ২০ 


383৩:7৯51 খু 
(ঞরঞ্ছি) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(ক) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি 
লোকদেরকে ২০ রাকাআত তারাবিহ পড়ান 1১ 


(০৫ পরও ৩ 2 04) :0$ 9036৩ 

(8480 ও ৩3/৯৪ ৩৮253 3৪ 
'হযরত নাফি' ইবনে ওমর (প্র) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ইবনে আবু মুলায়কা (ক) 


হযরত আবদুল আযীয ইবনে রুফাই (জা) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযান মাসে মদীনা 
শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (ক) 


লোকদের ২০ রাকাআত তারাবিহ পড়াতেন এবং 


৮৮588 নি 
পর হি পপ ৩২৩ & 2৮ 2) 
১৮১৩ ০০০৪০ রি (5৩৬ 
(১৪ 85 459 ০2/৯ 
হযরত হারিস কি) থেকে বর্ণিত, তিনি 
রামাযান মাসে রাতে লোকদের ইমামতি করে 
২০ রাকাআত তারাবিহ ও ৩ রাকাআত বিতর 
পড়াতেন ।”১ 


35১: ৮৪ পু 68 শী 22 ৩৪ 
৬০১৩ 293 ০০05523 
হযরত আবুল বাখতারী (ঞ্লক্ষছি) থেকে বর্ণিত, 
তিনি রামাযান মাসে ৫ তারাবিহ নামায পড়াতেন 
ররর পড়াতেন রা 


3১693৮243০০ এ) :0$ ০65 ৩৪ 


1) :৬১-]| ৩০ 


2৮85555 
হযরত আতা (একটু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি লোকজনকে বিতরসহ ২৩ রাকাআত (২০ 
রাকাআত তারাবিহ ও ৩ রাকাআত বিতর) নামায 
পড়া অবাস্থায় পেয়েছি ।”* 


জুলাই'১২ 


পরতে 
৫? 


তু 5৫ 2 220 ও ৫6 9) এ ০: সেও ৬৪ 
15955455538 


হযরত সাঈদ ইবনে ওবাইদ (এছ) থেকে 
বর্ণিত, আলী ইবনে রাবীআ (ঞ্্) রামাযান মাসে 
লোকদেরকে ৫ তারাবিহ নামায পড়াতেন এবং ৩ 
রি রা 


2৮41 2 $ 4 পে ০:৫৫ 
29০৪৪ 28৩৮ ১৪ 14:5১:9৫ ৬৪ 
০ রবিন পু র্ (224 ০ 
পপ ০৫০ 
2১২৫ 915 


হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রে) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম জর একদিন 
রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। 
অতঃপর সাহাবীগণকে নিয়ে ২৪ রাকাআত (চার 
রাকাআত ইশার ফরয ও ২০ রাকাআত তারাবিহ) 
এবং ৩ রাকাআত বিতরের নামায ।** 


পে ০০০ শি ০ পু ০ ৬৮রি ০৮৮ 
টাটা ভোদা 
০০০ ৩! টি ০১১/৮৮৪৪9 ৬৫ এ 2৩1 ্ঞ 
০ 45৫ ০+% ০9 ৮০৯৫ দর ৫০৪ ৫ ৮% পু ০৪5৮ 
৬৮1 ১৩ 49০72 | ৩ 9 9৮641 ০৬ 


16 1955%211 2 0 


টি রি ১ গান্। 


হযরত উবায় ইবনে কা'ব রে) থেকে বর্ণিত, 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (মু) হযরত উবায় 
ইবনে কা'ব €)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, 
তারাবিহের নামায পড়ান । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
লোকেরা দিনে রোযা রাখেন, তারা কিরাআত 
সুন্দর করে পড়ার প্রয়াস পান না। যদি আপনি 
কিরাআত পড়ে শুনাতেন! হযরত উবায় ইবনে 
কা'ব ঞঞছ) উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! 
এভাবে কুরআন শরিফ পড়ে শোনানোর 
নিয়মতান্ত্রিক বিষয় তো এ যাবৎ ছিল না। তখন 
হযরত ওমর (ঞ্প্) বললেন, আমি ভালো করেই 
জানি । কিন্তু এটি উত্তম বিষয় । তখন উবায় 
ইবনে কা'ব লই) লোকদেরকে ২০ রাকাআত 
তারাবিহ পড়ালেন ।”২ 


০৮ পর ০৪০ ০212 পর পাত 
০1156576,:4645 


০-%,৮ ০ ০২ ৮৮ 
কক কোর্ট 


19 ৩15 2 ০2/2% রি ২৪ ০৯ 
টাও এ ৮০ ৩ রি 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (ঞক্) থেকে 


বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকগণ হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব €ঞ্ক্)-এর সময় রামাযান মাসে ২০ 


রাকাআত তারাবিহ পড়তেন । আর তারা তারাবিহ 
নামাযে কুরআন শরিফ থেকে শত শত আদায় 
পড়তেন 1” 


85 85 5606 6 এ ০০৩০ 


পু কপ হত ০ ১ 1 ০. ৮৮ 4 
০12৮ পু ৪ রর ০12৮৮ ১112 525 


০৪-৪6 9১55 

5৬ 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ ক) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকগণ হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব ঞ্ক্ট-এর সময় রামাযান মাসে ২০ 
রাকাআত তারাবিহ পড়তেন । আর তারা তারাবিহ 
নামাযে কুরআন শরিফ থেকে শত শত আদায় 
পড়তেন এবং হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান 
ঞ্ঘ্ট-এর সময় তারা দীর্ঘ দশীয়মানের কারণে 
লাঠির ওপর ভর দিতেন 1১৪ 


এ ০০১৪ 
37 রা /5৩৫.৬ তা 


ষ্ঠ 3৫ ৬:9৫ ৪3 ষ্ঠ 


৪৮৫7 এ 
হযরত হাসান (জী) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব €ঞ্ক্) রামাযানের 
তারাবিহ নামাযে লোকদেরকে উবায় ইবনে কা'ব 
(ঞ্্)-এর ইমামাতিতে একত্রিত করে দেন। 


তখন তিনি তাদেরকে ২০ রাকাআত তারাবিহ 
পড়াতে থাকেন ৫ 

৩৪ ০:০৫ ০৮ তত ৩৩ পস্ি এত শ ৩৩৩ তে ৮292 ৩ 
০ টু £. ১ 1 পু পপ০২ ক. & ০ ৮৮৮ পু 
22/59 ৬০১৬ ০৮০০ ৬,০০৮০৯৮]| ০: সপ 95০ 


(2259 


হযরত ইয়াষিদ ইবনে রুমান (একি) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(ঞ্ক্র)-এর যুগে মানুষ রামাযান মাসে ২৩ 
রাকাআত 


পার্ট 


২ ঃ গল গেপ পর ক পপ পেল 62 সি 6৫৮৮০ ঙ 

১০১৩ 5295 ০৩৪০০ (৩ ও 53 ০2৯৪ 
রণ 

রদ 9): ৫ 450 £ঠ পও 
এ 


৩০০০ ০5৩2 205 রি 2 ০2০৬) 
৭ টি নিট 42249 ১6925 ৩৩০ 
15 2424 


। আত্তান্তহীদ 


মা।হে। ।রা।মা।যা।ন 
“নিশ্চয়ই একথা সুপ্রমাণিত যে, হযরত উবাই 
ইবনে কা'ব (ঞেক্ছ) লোকজনকে নিয়ে রামাযান 
মাসে ২০ কিয়ামুল লায়ল পড়তেন এবং ৩ 
রাকাআতের বিতর আদায় করতেন ৷ অধিকাং 
ওলামায়ে কিরামের মতে এটিই সুন্নত । কেননা 
এই নিয়মটিই মুহাজির ও আনসারদের মাঝে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের কেউ এর বিরোধিতা 
করেননি । আর অনেকে ৩৬ রাকাআত তারাবিহ 
মুস্তাহাব মনে করেন, যেহেতু এটিই প্রবীণ 
মাদিনাবাসীর আমল ছিল ।”১+ 

অতঃপর ২০ রাকাআত তারাবিহ বিদআত কিংবা 
মাকরুহ হওয়ার বিষয়টা নাকচ করে দিয়ে ইমাম 
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“বিশ রাকাআত পড়া উত্তম । আর এটির ওপরই 
অধিকাংশ মুসলিমদের আমল করে থাকেন। 
কেননা বিশ সংখ্যাটি দশ ও চলিশের মাঝামাঝি | 
আর যদি কেউ চল্লিশ রাকাআত বা অন্য কিছু 
পড়ে তবে তাও জায়েয । এখানে মাকরূহ হওয়ার 
কিছু নেই । আর যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে 
রামাযানে কিয়ামুল লায়লে রাকাআতের সংখ্যা 
নির্দিষ্ট, তাতে কম বেশি করা যাবে না, তাহলে 
তিনি ভুল করেছেন ।*” 


তার [বিহ কি৮র কাআত? 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এজি বলেন, 
৫ 29৩ ৩০ শে এ এ ও 3৬ 48 
11৮ 5 রাকা রায় তা নারে 
৬ 2৬ ১৩ ০০০০ ও 48 ৩৩৩ ৮ কও ৬৭ 
0৮91 রি 9 2০৮3 (489 87৯৫ ৩০১৫ 
০ ৮৮ আল চ৮০ ৬ ৯৮ এ 
4:2053৩০90520428, 
“একটি গ্রুপের বক্তব্য হচ্ছে, হযরত আয়িশা 
(ঞক্ট)-এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম আজ 
রামাযান ও অন্যান্য সময়ে ১৩ রাকাআতের বেশি 
নামায পড়েননি । এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে 
তারা খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত ও মুসলিম 
উম্মার সার্বজনীন আমল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত 
বিষয়টি সহীহ হাদীস বিরোধী বলে বিতর্কের সৃষ্টি 
করছে ”* 
ইমাম ইবনে তায়মিয়া এ্ক্্-এর মতে, সহীহ 
হাদীস অনুযায়ী রামাযানে বা অন্যান্য সময়ে 
যদিও নবী করীম এরি ১৩ রাকাআতের বেশি 


জুলাই'১২ 


$ ১ 


নামায পড়েননি । তবে তার রাকআতসমূহ সুদীর্ঘ 
হতো | আর বিষয়টি একান্তই নবী করীম ্রুী 
ব্যক্তিগত আমল ছিল 15 

অবশ্য ইমাম ইবনে তায়মিয়া ঞজ্ছি-এর মতে, 
রাকাআত কম বা বেশি হওয়া নির্ভর করে, 
কিরাআত (তিলাওয়াত) ও কিয়াম (দীড়ানো)-এর 
দীর্ঘতা ও স্বল্পতার ওপর । তার মতে, উত্তম হলো 
মুসন্লিদের সিদ্ধান্ত বা পারিপার্থিকতা যদি তাদের 
দীঘ সময় দণ্ডায়মান থেকে ১০ রাকাআত 
তারাবিহ ও ৩ রাকাআত বিতির নামায আদায় 
রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে আদায় করেছেন, 
তবে সেটিই উত্তম । আর যদি মুসলিরা সেটা 
করতে সমর্থ না হয় তবে ২০ রাকাআত পড়া 
উত্তম 1৩১ 

এ-ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, 

৪ 2] 4৪ 0200 191 9 ৩3 রড পে ৩ 


র্ঁ 14 গর (৮5:28:60, ২৫ ০ £ ২:90 পা পি 
৪] 4১1) ১ 4৫১০৩৯ ৬২০০ ০৪ শি] ৩৭ ০ 
রি রঃ 5 ব্যান ্ ঞ ০ 
3৬৩ ০17৯৪ ঠা £তাও হও এগ 9 
নি তর 
০9৮৫৮ পে পুশ ৫ ০১০৫ ০৮০ 2. চিনি 
৩৫ ভা 4০৮৪৪ ৩ ৩ ৩৪ (1 ০৪৮ 


পর 


79 ৮৮ ৫ % রর 4 ০ পু 


ঠা ৩০ ও ৩ লিপ 6৬ ০5 ৩ 


রে রি চ2555554 রা ৪ রন 9 পপ (পর 58 
০০১৩ এ 259 57 ৬০০ ৪৪৩5 ৬ ০৩ ৮ 


% 
6 


4 রর ৮ রি % পা পাপ পার উরু পাশা ্ রঃ 
১5185 40৬০009৬054 085 
৪:০৯ দর ॥ % ৮ এ পে পপ ৫ 5 টি ০ 
০3 ৬৩৫ ৮৪ ৪০14৫ 090 ০১০ 


দশীয়মান হতেন । এমনকি হুযায়ফা কট) থেকে 
বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে যে, “নবী করীম (জী 
এক রাকাআতে সুরা আল-বাকারা, সুরা আন- 
নিসা ও সুরা আলে ইমরান পর্যন্ত পাঠ করতেন । 
এজন্য অতিরিক্ত রাকাআতের প্রয়োজন পড়েনি । 
অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (ঞ্ঞক্ট)-এর 
দাড়ানো ছেড়ে দেন। আর এই দীড়ানো ছেড়ে 
দেওয়ার পরিবর্তে তারা অতিরিক্ত রাকাআত 
নামায পড়তে শুরু করেন । এতে তাদের দুর্বলতা 
লাঘব হয় । যদিও ইতঃপূর্বে তারা ১১ বা ১৩ 
রাকাআত পড়তেন, কিন্তু এতে মানুষ দীর্ঘক্ষণ 
সেজন্য তারা রাকাআত বাড়িয়ে নেন। এতে 
তারাবিহ মোট ৩৬ রাকাআতে এসে দাড়ায় ।”২ 


তারাবিহ ৮ রাকাআত নয় 

৮ রাকাআত সংবলিত হাদীসসমূহ তারাবিহ 
সংশ্লিষ্ট নয়। তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত । এ-ধরনের 
একটি হাদীস হচ্ছে, 
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(এরই) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়িশা রর 
ঞ্ঞ্জ-এর নামায কেমন ছিল? তিনি উত্তর দেন, 
আল্লাহর রাসুল (্রঞ্জ) রামাযানে ও অন্য সময় ১১ 
রাকাআতের বেশি নামায পড়তেন না । তিনি চার 
রাকাআত পড়তেন ৷ তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ ছিল 
প্রশ্নাতীত । অতঃপর চার রাকাআতে পড়তেন । 
তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ ছিল প্রশ্নাতীত । অতঃপর 
তিন রাকাআত পড়তেন । তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! আপনি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে 
যান? তিনি বললেন, “হে আয়িশা! আমার 
চোখদুটো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় 
নাও 

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু... 

_ ইমাম বুখারী এজ হাদীসটি সর্বপ্রথম ৩ 
১০।-এ বর্ণনা করেছেন । অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও 
সেভাবে বনর্ণা করেছেন। অতএব হাদীসটি 
তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত | তবে রামাযানেও তাহাজ্জুদ 
প্রমাণিত বলে হাদীসটি রামাযানের অধ্যায়সমূহেও 
মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন । 

_ হাদীসটিতে এসেছে, 12 নে (তিনি চার 
রাকাআত করে পড়তেন |) তবে কি তারাবিহও 
চার রাকাআত বিশিষ্ট? প্রকৃতপক্ষে তারাবিহ হচ্ছে 
দু'রাকাআত বিশিষ্ট, তাই এই হাদীসটি তাহাজ্জুদ 
সম্পর্কিত নয় । 

_ হাদীসে আরও এসেছে, 9০550 3436.) 
(99 ৩ $ (রোমাযানে ও অন্য সময় ১১ 


রাকাআতের বেশি নামায পড়তেন না ।) তবে কি 
তারাবিহের নামায রামাযান ছাড়াও অন্যান্য মাসে 
পড়তে হবে? যদি এ হাদীসের দ্বারা রামাযান 
প্রমাণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয় তবে 
রামাযানের তারাবিহই বা কি করে প্রমাণসিদ্ধ মনে 
করতে পারি? 

_ যদি ধরিও নেই যে, হাদীসটি তারাবিহ 
সম্পর্কিত । তবুও ইমাম ইবনে তায়মিয়া াছি- 
এর মতে হাদীসটি ২০ রাকাআত বা এর 
অতিরিক্তি তারাবিহের সাথে সাংঘর্ষিক নয় । 
“যেহেতু এটি খুলাফায়ে রাশিদীনের সুনাত ও 
মুসলিম উম্মার সার্বজনীন আমল হিসেবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ।”5* আর সহীহ হাদীসে আছে, 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


মা।হে। ।রা।মা।যা।ন 
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1581918৫৫61 এ 

“তোমরা আমার সুন্নাত ও সৎপৎপ্রাপ্ত খুলাফায়ে 

রাশিদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ কর 1” 

অতএব উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ দিয়ে তারাবিহ 


নামাযফকে ৮ রাকাআতে সীমাবদ্ধ করার কোন 
অবকাশ নেই । 


২০ রাকাআত তারাবিহ: সহীহ সুন্নত 
“তবে ২০ রাকাআতের কমও নয়* শিরোনামে 
উন্লিখিত বর্ণনাসমূহ হাদীসশান্ত্ীয় বিধান-অনুযায়ী 
৮ রাকাআত তারাবিহ প্রমাণে পেশ করা 
হাদীসসমূহের মুকাবেলায় সনদগতভাবে অতটা 
শক্তিশালী নয় একথা অস্বীকার করি না। তবে 
এতুটু বক্তব্যই কতটা শক্তিশালী আনসার-মুহাজির 
সাহাবী, তাবিয়ী, তবে তাবেয়ী, মুজাতাহিদ ইমাম 
এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন আমলের চেয়ে? 
হ্যা, সনদগতভাবে বর্ণনাসমূহ যথেষ্ট শক্তিশালী না 
হতে পারে । এ বক্তব্য একান্তই শাস্ত্রীয় ও 
প্রথাগত । কিন্তু এ-আমল যে, সলফ থেকে হলফ 
পর্যন্ত মুসলিম উম্মার সার্বজনীন আমল, 
এতিহ্যপূর্ণ সুন্নত এ-কথা খোদ ৮ রাকাআতের 
প্রবক্তা কেউ বলতে পারেননি । অতএব ২০ 
রাকাআতের তারাবিহ বিশুদ্ধ ও সহীহ সুন্নত এতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


বিশে আট! 


ভর্তি চলছে! 


শিক্ষাজীবনের ১২ বছরে একটি কিতাব; মালা 
বুদ্দা মিনহুর একটি ইবারাতাংশ এখনো ভুলিনি । 
কাষী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী 
(১১৪৩-১২২৫ হি.) ওযুর ফরযসমূহ বর্ণনা 
করতে গিয়ে ইমামবর্ণের মতভিন্নতাগুলো উল্লেখ 
করে বলেন, 

১58১4167৬11 ১৮৮০।৩৪ 
“তবে সতর্কতাস্বরূপ সবগুলো যেন আদায় করা 
নেওয়া হয় 1৮১ 
তাই তারাবিহ ২০ রাকাআতই আদায় করুন । 
এটি ১৮ ৮ ০ (/০। 1১ পুরোই ২০ 
রাকাআতের তারাবিহ হিসেবে আদায় হবে । যদি 
সেটা মনঃপৃত না হয় তবে আপনার ৮ রাকাআত 
তো আদায় হলোই, অবশিষ্ট ১২ রাকাআত নফল! 


তারাবিহের ৮ রাকাআতের পর জামাআত 
ছেড়ে দেওয়া কি জায়েয? 
আজকাল দেখা যায়, কিছু মানুষ ইমামের সালাত 
সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই “এগার রাকাআতই শরয়ী 
হুকুম” এ অজুহাতে তারাবিহের জামাআত থেকে 
সরে পড়ে । এ ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মদ ইবন 
হয়েছিল । তিনি এর উত্তরে বলেছেন যে, 


নর 03 ০৮) 9 4১ ওটা ৬ 0 জন 
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ভর্তি চলছে 1 


চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম ভি.আই.পি এলাকা সুগন্ধায় একটি দ্বীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠান । 


0 রান 


/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার 


পার্ট পার পণ 


(ও ৫৩9 ৩০০ ০ 0০) 6৬৬০ ০) 


পার্ট  পর্ট 


(40) 


যখন কোনও ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত 
আদায় করবে, আর তিনি এগার রাকাআতের 
বেশি পড়ছেন, তখন ইমামের অনুসরণ করবে 
নাকি কিয়াম থেকে ফিরে আসবে? সুন্নাত হলো 
ইমামের অনুসরণ করা | কেননা যদি সে ইমামের 
সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ফিরে আসে, তবে 
তার কিয়ামুল লায়লের সওয়াব মিলবে না। 
কেননা এ মর্মে রাসূল জ্্ঈ ইরশাদ করেছেন, “যে 
ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় 
করে তার কিয়ামুল লায়ল লিপিবদ্ধ করা হয় 1”, 


তিনি আরও বলেন, 
0 95১7 0১৮1 পপ এ ০০ ০৭ 4৯০৪ 
:0958 3৮5১৪০৯৪০৯০ 0৮৯৪৮) 
. 7 ৮৪১৩৮ 5] ও এ 0০১1 +4৮০ ৩! 
ইমামের সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে “এগার 
রাকাআতই শরয়ী হুকুম” এ অজুহাতে সরে পড়ে । 
অনুসরণই অধিক ওয়াজিব | এক্ষেত্রে ইমামের 
বিরোধিতা নিন্দনীয় ।** 


বিনীত নিবেদন 


ভর্তি চলছে!!! 


নর) 


স্ব ডঃ নুহ £ [॥ ছোটদের কাপড় ধৌত করা সহ ইত্যাদি কাজের-জন্য 
[॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । খাদেশের সুব্যবস্থা। 
৭ স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পদাঁ সাব রাস ব্য বা 
সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা ৷ 
[.॥ স্বাস্থ্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তা ও ২ বেলা 
খাবার পরিবেশন । | মহিলা হেফজখানা, 
[7 সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা । সি উ৯৯ 
[_॥ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের সু-ব্যবস্থা রয়েছে । ্ ০ সস ৪৮ রানী পদ্ধতিতে 


যোগাযোগ ঃ ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার, (৮ম তলা) রোড % ২ বক সি, সুগন্ধা আ/এ, পাঁচলাইশ চট্টগ্রাম । 


নং-০১৮১৮-৭৩৩৯৬৫৬১ ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


জুলাই”১২ 


। আত্তার্তহীদ ১৬ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


মাহে রামাযান হলো সিয়াম ও কিয়ামের মাস । 
রাতে সিয়াম-সাধনা এবং রাতে কিয়ামুল লায়লের 
মাস | কিয়ামুল লায়ল বলতে নফল নামায, 
কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ইত্যাদি 
বোঝায় । সবগুলো মিলিয়ে রামাযান হলো একটি 
ইবাদতের মৌসুম | এ-মৌসুমে ইবাদত-বন্দেগি 
হচ্ছে ইসলামি এঁতিহ্যের অংশ, মহান রব্বুল 
আলামীনের সর্বোচ্চ নৈকট্য লাভের উৎস এবং 
মহানবী এ্ঈ-এর আদর্শ | 

আজকে মুসলিম-সমাজে বহুবিধ কুসংস্কার ও 
কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে । শবে বরাত ও শবে 
আওয়াল এলে জুলুস-জশনে ব্যস্ত থাকে, বিভিন্ন 
মৌসুমি কুরআন-সুননা অসমর্থত বিষয় । যার 
পক্ষে সহীহ হাদীস তো থাক, দুর্বল হাদীসেরও 
কোন সমর্থন নেই ৷ খুলাফা-সাহাবাদের আমাল 
তো দূরের কথা, কোন মুজতাহিদ ইমাম এসবের 
সপক্ষে কোন সমর্থন ব্যক্ত করেছেন বলে প্রমাণিত 
নয় । 

অতএব সামাজিক এ প্রেক্ষাপটে খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুন্নাত ও মুসলিম উম্মার সার্বজনীন 
আমল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ২০ রাকাআত তারাবিহ 
সম্পর্কে বিতঁক সৃষ্টি হলে তা কুসংস্কারাচ্ছন 
মুসলিম উম্মাকে আরও কুসংস্কারমুখী হতে 
সহায়তা করবে | তাদেরকে মসজিদমুখী হওয়ার 
চাইতে মাযারমুখী হতে প্রেরণা যোগাবে । 
মসজিদ-কেন্দ্রিক জৌলুসের অনুপস্থিতিতে 
দরগাহকেন্দ্রিক ওরশের মহাসমারোহে অংশ নিতে 
উত্সাহ যোগাবে । 

এখানে আমাদের প্রয়াস এতটুকুই যে, তারাবিহের 
রাকাআত ৮, ৮... স্োগানে শ্লোগানে 
মসজিদসমূহ মুখরিত না হোক, দীনি আমল- 
আখলাকের প্রতি উৎসাহী কিশোর-যুবক ও তরুণ 
বলে না ও্ঠক, তারাবিহ কিনা আট রাকাআতের! 
আমরা এটা মানতে পারি না যে, শিগগিরই 
মসজিদসমূহ বিরান হয়ে যাক, বিদ্রোহের আওয়ায 
বুলন্দ হোক সেখান থেকে, হারিয়ে যাক মসজিদ- 
কেন্দ্রিক জৌলুস । 

আমরা চাই না যে, আল্লাহবিমুখিতার দিকে 
মৌসুমেও দ্রুত মসজিদ থেকে সটকে পড়ুক । 
মসজিদ থেকে পলায়নপর দুনিয়া-দরদি মুসলিমরা 
দলে দলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাক | আল্মাহই 
আমাদের সহায় হোন । 


+ কাসিম ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুনুওয়ী, আনিসুল 
ফুকাহা ফী তারীফাতিল আলফায  আল- 
মৃতাদালা বায়নাল ফুকাহা, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৩৪ 

২ ইবনুল আসির, আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস 
ওয়াল ভাসা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৭৪ 

* সাদি আবু হাবিব, আল-কামুসুল ফিকহী লুগাতান 
ওয়া ইসাতিলাহান, দারুল ফিকর, দামেশক, 
সিরিয়া, পৃ. ১৫৫ 


জুলাই'১২ 


বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৩২ 

€ মুহাম্মদ কলইজী, মৃ'্জায় লুগাতিল ফুকাহা, দারুন 
নাফায়িস, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ২৭৫ 

* মওতুতআতিল কিফহিয় আল-কৃয়িতিয়া, দারুস 
সালাসিল, কুয়েত, খ. ১৪, পৃ. ৮৬ 

" মওসৃআতিল কিফাহিয়া আল-কুরিতিয়, দারুস 
সফওয়া, মিসর, খ. ২৭, পৃ. ১৩৯ 

” আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ আস- 
স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. &, পৃ. ৫৭০, হাদীস: 
৩৫৭৯, হযরত আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী 
এট থেকে বর্ণিত, 
খু এ ০৪১৪ ও সু] 9 কা ১৪5 তো 
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রাতের শেষ ভাগে বান্দা তার রবের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী হয়, যদি তুমি সে সময়ে আল্লাহর 
যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তাদের 
অন্তর্ভূক্ত হও ।' 

৯ ইবনে কুদামা, আল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল কাহিরা, 
কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

” আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্, খ. ৩, পৃ. ১৬১ 

+* (কে) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফাল 
আহাদীস ওয়।ল আসার, মাকতাবাতুর রাশাদ, 
রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: 
৭৬৯২, (খে)ট আত-তাবারানী, আল-মবজামুল 
কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, 
খ. ১১, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬১০৬, গে) আত- 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: 
৭৮৯ ও খ. ৫, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৫৪৪০, (ঘ) 
আবদ ইবনি হুমায়দ, মাকতাবাতুস সুন্না, কায়রো, 
মিসর, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩ () আল-বায়হাকী, 
আস-সৃনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬; 
সকলেই আবু শায়বা ইবরাহিম ইবনে 
উসমানসআল-হিকাম ইবনে উতায়বাসমুকসিম 
ইবনে বুজরা৯আবদুল্নাহ ইবনে আব্বাস সুত্রে 
বর্ণিত । ইমাম বায়হাকী বলেন, ইবনে আবু 
শায়ব দুর্বল রাবী । তবে অন্যান্য রাবীগণ 
শক্তিশালী । 

*২ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮০ 

” ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮১ 

* ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮২ 

+* ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৩ 

”* ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৪ 

++ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৫ 


হা. গু, ৩৬৩, 
গাঙভ খ. ২, পৃ. ১৬৩, 


গাগভ, খ. ১৬৩, 


২, পৃ. 
২, পৃ. 
হু 
, ২৯ পু. 


প্রাগুক্ত, খ. ১৬৩, 
১৬৩, 


১৬৩, 


১৮ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৬ 

১৯ ইবনে আবু শায়বা, 
হাদীস: ৭৬৮৮ 

২ ইবনে আবু শায়বা, পরাঙুভ 
হাদীস: ৭৬৯০ 

২ হামযা আস-সাহমী, তারিখ ভ্রুরজান, আলিমুল 
কিতাব, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ১৩১৭, হাদীস: 
৫৫৭; এর সনদ হাসান । 

২ আল-বুসীরী, ইতিহাফুল খায়রাতিল মাহরাতিল 
বি-যাওয়াযিদিল মাসানিটিল আশার, দারুল 
মিশকাত, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ৩৮৪, 
হাদীস: ১/১৭২৬ 

* (ক) ইবনুল জান্দ, আল-মুসনদ, মুআস্সাসাতু 
নাদির, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৪১৩, হাদীস: 
২৮২৫, (খে) আল-বায়হাকী, এাঁওক্ু, খ. ২, পৃ. 
৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

২ আল-বায়হাকী, গজ খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: 
৪২৮৮ 

২ আবু দাউদ, আস-সৃনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬৫, হাদীস: 
১৪২৯, সদন দুর্বল 

২৬ (কে) মালিক ইবনে আনাস, আল-মৃওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১১০, হাদীস: ২৮১, খে) আবু দাউদ, আস-সৃনান, 
আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৯ 

২২ ইবনে তায়মিয়া, মজমু'্ডিল ফাতাওয়া, বাদশাহ 
ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, মদীনা শরীফ, 
সুউদি আরব, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 

২ ইবনে তায়মিয়া, গ্রাঙজ, খ. ২২, পৃ. ২৭২ 

২৯ ইবনে তায়মিয়া, গ্াঙক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 

** ইবনে তায়মিয়া, প্রা, খ. ২২, পৃ. ২৭২ 
৯৪৪56 3557555 3455 28৬৪ 
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** ইবনে তায়মিয়া, গাও, খ. ২২, পৃ ২৭খ] 

* ইবনে তায়মিয়া, গ্রাওক্ত, খ. ২২, পৃ. ২৭খ] 

৩৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, 
খ. ২, পৃ. ৫৩, হাদীস: ১১৪৭ 

* ইবনে তায়মিয়া, গ্রাঁওজ্ু খ. ২৩, পৃ. ১১২ 

৩৫ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২৮, পৃ. ৩৭৩, 
হাদীস: ১৭১৪৪, হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া 
থেকে বর্ণিত 

** কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী, মা লা বৃদ্দ। মিনহু, 
ইসলামিয়া কুতুবখানা, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ১১ 

৩৭ শায়খ সা"দী, গলিত, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, পৃ. ২২৪ 

*৮ (কে) ইবনে উসায়মিন, মজম্বভিল ফাতাওয়। ওয়ার 
রাসায়িল, দারুল ওয়াতন, খ. ১৪, পৃ. ২০০, (খ) 
আত-তিরমিযী, গ্রাঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬১, হাদীস: 
৮০৬, হযরত আবু যর আল-গিফারী রুট থেকে 
বর্ণিত 

টি উসায়মিন, গ্রাওক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২০১ 


) আত্তার্তহীদ ১৭ 


গাঁওভু খ. ৯, পৃ. ১৬৩, 


এাঁওভু খ. ২, পৃ. ১৬৩, 


খ. ২, পৃ. ১৬৩, 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


অপার মহিমায় মনুষ্য জাতিকে কেবল তার 
ইবাদতের নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছেন। আবার 
আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টির সেরা জীবেরও 
সম্মান-মর্যাদা দিয়েছেন । দিয়েছেন জ্ঞান আর 
ভালো-মন্দ ভেদাভেদের অপূর্ব জ্ঞানদক্ষতা । 
তোমাদের রব নই? তখন সকল আত্মা সমস্বরে 
বলেছিল, বালা, হ্যা । মহান আল্লাহর কাছে দেয়া 
এই প্রতিশ্রুতির ওপর মানুষ ঠিক আছে কী-না তা 
এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন । আল্লাহ দেখতে 
চান তোমাদের মধ্যে কে জ্ঞানের এই আলো দিয়ে 
সত্যনিষ্ঠ ও উত্তম কর্মনিষ্ঠ হয়। কিন্তু মান্ষ 
বন্তজগতের সাময়িক লোভ-লাসার এই বৃত্তে 
ঘুরপাক খায় প্রতিনিয়ত | ভুলে যায় আল্লাহর 
কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার | শয়তানের 
প্ররোচনায় নিজের অজ্ঞাতেই অন্যায় পাপাচারে 
নিমজ্জিত হয়ে যায় । এই পথ থেকে সে অনায়াসে 
ফিরে আসার সুযোগ পায় না। শয়তানের 
হাতছানি তাকে আরো অন্যায় অনাচারের সাথে 
নিবিষ্ট করে ফেলে । তখন মানুষ পাপ-পঞ্চিলতায় 
এমনভাবে ডুবে যায় যে, এ পথ থেকে ফিরে 
আসার আর কোন সুযোগ থাকে না। জাহান্নাম 
থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে । যেহেতু আল্লাহ 
মহানুভবতায় বান্দাহকে জাহান্নামের আগুন থেকে 
বাচানোর নিমিত্তে কোন সহজ পথের সন্ধান দিয়ে 
দেন । বান্দাহ সে পথ অনুসরণ করে পরকালীন 
কামিয়াবি হাসিল করতে পারে এবং জাহান্নামের 
কঠিন আগ্তন থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে 
পারে । লায়লাতুল কদর মহান আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে বান্দাহকে ক্ষমা করার এমনই একটি 
মহাসুযোগের রাত | আল্লাহ তাআলা এ রাতে 
তার অপার কুদরতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে 
বান্দাহকে ক্ষমা করার অপূর্ব সুযোগ করে দেন । 
সিয়াম সাধনার ক্ষমা ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ এই 
রাতে কেউ যদি নিজের গুণাহকে ক্ষমা করিয়ে না 
নিশ্চিত করে না নিতে পারে তার চেয়ে হতভাগা 
আর কেউ নেই । 


জুলাই'১২ 


সারা বছরের মধ্যে রামাযান একটি বরকতময় ও 
মর্যাদাপূর্ণ মাস । এ মাসে বান্দাহর সকল গুণাহ 
মাফ হবে, বান্দাহ মহান প্রভুর সানিধ্যে গমনের 
অনন্য সুযোগ গ্রহণ করবে এ-কারণেই সিয়াম 
ফরয করা হয়েছে। বান্দাহ যেন এ মাসে সকল 


অন্যায় পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে মহান আল্লাহর 
অপার নেয়ামত গ্রহণ করে এবং নিজের পাপ 
পঞ্কিলতাকে মোচনের মহাসুযোগ গ্রহণ করে । 
নিজেকে প্রকৃত মানুষরূপে, সমাজকে আদর্শ 
সমাজ হিসেবে এবং রাষ্ট্রকে অন্যায় অনাচারের 
কালচার থেকে মুক্ত করতে রামাযানের ভূমিকা 
অপরিসীম | বান্দাহ যেন সুযোগ গ্রহণ করে 
মানযিলে মাকসুদে পৌছে যায় আল্লাহর কামনা 
এটাই । আর এ কারণেই রামাযানের পবিত্র 
লায়লাতুল কদরের মতো এমন একটি মহিমান্বিত 
রাত রেখেছেন । যে রাতের ইবাদত অন্যান্য 
সময়ের হাজার রাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম | 
এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, 

১৫৪৩০ ৩৪%১১১৪ 2 
“কদরের রাত সহমত মাস অপেক্ষা উত্তম |” 
আল-কুরআনের এই আয়াত প্রমাণ করে যে, 
ইবাদতের সমানই নয় বরং তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এই 
শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার মাপকাঠি কিংবা হাজার মাসের 
ইবাদতের সমান তা কিন্তু আমাদের জানা নেই । 
মুফাসসিরগণ মনে করেন, আল্লাহ তাআলা 
হাজার মাস" দ্বারা দীর্ঘ সময় কিংবা অনির্দিষ্ট 
সময়কে বুঝিয়েছেন । এ রাতের মর্যাদা যে কত 
বেশি তা বুঝাতেই হাজার মাসের কথা বলা 
হয়েছে। এক হাজার মাসের হিসাব করলেও 
কদরের এক রাতের ইবাদতের সমান ৮৩ বছর ৪ 
মাস | তাই আল্লাহর এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, 
পরিপূর্ণ এ রাতের ইবাদত | মহান আল্লাহর 
অনন্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ এ লায়লাতুল কদর | 
তবে এই বিশেষ রজনীটি রামাযানের কোন রজনী 
তা অবশ্য অনেকটা রহস্যাবৃত । কেননা হাদীস 
শরীফে কোনো রাতকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি । 
তবে রামাযানের শেষ দশকের কোন একটি এ 
রাতের মর্যাদায় পরিপূর্ণ এ ব্যাপারে সকলেই 


একমত্য | রাসূল ঞ্্জ-এর হাদীসেও রামাযানের 
শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অন্বেষণের তাগাদা 
দেয়া হয়েছে। 
3050686 414555 906 ২ এও ১৪ 
০৫ পর £ রাতে পু ০৫০ টি ৪: & 
772)137৮) :০হ৫৩ ০৮৮০ ০০ ০1331 -0-০) 
(9৮550 5 ০1991 ৮৪ 3902 
হযরত আয়িশা ঞ্ঞ্ধ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
করতেন এবং বলতেন, “তোমরা রামাযানের শেষ 
দশ রাতে শবে কদর সন্ধান কর ।”২ 
এ হাদীসে রামাযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল 
কদর খুজে ইবাদত করার জন্য বলা হয়েছে । 
তবে রাসূল আ্ু্ঈ-এর অন্য একটি হাদীসে 
রামাযানের শেষ সাত রাতে এ রাত খোজার জন্য 
বলা হয়েছে। 
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(০19৭1 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (নর থেকে 
বর্ণিত, নবী ্্-এর সাহাবীগণ থেকে কয়েকজন 
রামাযানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নের মাঝে শবে 
“তোমাদের স্বপ্নে শেষ সাত রাতের ব্যাপারে 
একমত্য সাধিত হয়েছে । অতএব যে শবে কদর 
পেতে চায় সে যেন এই শেষ সাত রাতের মাঝ 
থেকে খুঁজে নেয় |”: 


অন্য একটি হাদীসে রামাযানের বেজোড় রাতে 
কদরের রাতের সন্ধান করতে বলা হয়েছে । 


215 [352) :$ পে 4 টি রর ০৪৯ 25 ৩ 
(9৮550 92 ৮৮1৭ এ 0 ১৯] 3 ১12 
হযরত আয়িশা ঞ্জদ থেকে বর্ণিত, রাসূল 


রাতগুলোতে তোমরা শবে কদর সন্ধান কর 1৮ 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 


রা 


ত্যামাম। 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 
ইমামদের থেকেও এ রাত নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে 
কিছু ভিন্নমত পাওয়া যায় । ইমাম আবু হানিফা 
ঞ্রজ্দসহ অধিকাংশের মতে, রামাযানের ২৭ 
তারিখই শবে কদর। কেননা আরবিতে 
'লায়লাতুল কদর" লিখতে ৯টি অক্ষরের প্রয়োজন 
এসেছে । অতএব ৯/৩-২৭তম রাতই লায়লাতুল 
কদর । ইমাম আবু হানিফা ঞ্ুক্্-এর এ যৌক্তিক 
মুসলিমসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম এ রাতেই 
ইবাদত-বন্দেগি করে পুণ্য লাভের আশায় রাত 
অতিবাহিত করেন । ইমাম শাফেয়ী এঞ্ই-এর 
মতে, রামাযানের ২১ তারিখই লায়লাতুল কদর । 
আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর দরন্-এর মতে, 
লায়লাতুল কদর মাহে রামাযানের সাথে সংশিষ্ট, 
এটা রামাযানের যেকোন রাতে হওয়াই যৌক্তিক | 
মতানৈক্য যাই থাকুক এ রাতের মর্যাদা সমধিক, 
গুরুত্ব অপরিসীম | তাই বান্দাহ যাতে এ রাতে 
ইবাদতের সুযোগ কোনভাবেই নষ্ট না করে 
সেজন্যই বোধ হয় আল্লাহ তাআলা এ রাতটি 
নির্দিষ্ট করেননি । কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
রাতগ্তলোতে ইবাদতে মশগুল হয়ে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করে । বান্দা ঘুমকে বিসর্জন দিয়ে 
আরামকে হারাম করে একমাত্র আল্লাহর 
ভালোবাসায় উদ্বেলিত হবে, রামাযানের প্রতিটি 
রাতকেই লায়লাতুল কদর মনে করে ইবাদত 
করবে এটাই উদ্দেশ্য | পৃথিবীতে যা দুর্লভ তাই 
মূল্যবান । আল্লাহ এ ফর্খুলার দিকে বান্দাকে 
ধাবিত করার জন্য কদরের রাতকে নির্দিষ্ট না করে 
রহস্যাবৃত রেখেছেন । বান্দা যেন তার মুল্যবান 
সময় শ্রম ও জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ 
রাতের সন্ধানে মনোনিবেশ করে । কাজেই বিশেষ 
কোন রাতে ইবাদত না করে হাদিসের ভাষ্য 
রাতে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা যেতে পারে ৷ এ 
রাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে কোনরূপ অবহেলা 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে 
যাবতীয় কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে | এ 
রাতের কল্যাণ থেকে কেবল হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া 
কেউ বঞ্চিত হয় না।' 

মহিমান্বিত এ রাতকে কেবল বিনিদ্র রজনী 
হিসেবে পালন না করে বিশেষ কিছু আমলের 
মাধ্যমে অতিবাহিত করা যেতে পারে । এসব 
আমলের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে 
কুরআন অধ্যয়ন। এ রাতে কুরআন নাধিল 
হয়েছে, আর এ কারণেই এ রাতের মর্যাদা এত 
বেশি | আল্লাহ বলেন, 


9৫) 630180450 ভ5৫0052 ৮৫৬ 
'রামাযান সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে, যা মানুষের জন্য পুরোটাই হিদায়ত 1” 


জুলাই'১২ 


তাই এ রাতের মর্ধাদা লাভ করতে হলে 
কুরআনকে জীবনে ধারণ করতে হবে । যে যত 
বেশি কুরআন বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করতে পারবে 
তার সাথে কুরআনের তত বেশি নিবিড় সম্পর্ক 
হবে । কুরআনের শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজ- 
জীবনে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হতে হবে । যাতে আল্লাহ 
তাআলা তার অপার রহমতের দ্বারা আমাদের 
সৌভাগ্যের নাজাতের দ্বার খুলে দেন । সাধারণ 
রাতে যেখানে একটি ঘণ্টা সময় জ্ঞান-গবেষণায় 
ব্যয় করলে সমগ্র রাত জেগে ইবাদতের সওয়াৰ 
পাওয়া যায়, সেখানে কদরের এ মর্যাদপূর্ণ রাতে 
পরকালীন মুক্তির প্রত্যাশা করা যায় । তাই শুধু 
তিলাওয়াত না করে অর্থসহ বুঝে এর ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ জানা যেতে পারে । কুরআন অধ্যয়নের 
পাশাপাশি নফল নামাযও আদায় করা যেতে 
পারে । কেননা নামা আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে 
অন্যতম সেতুবন্ধন | নফল নামাষের সাথে সাথে 
সালাতৃতি তাওবা, সালাতুল হাজাত ও সালাতৃত 
তাসবিহ আদায় করা যায়। সংখ্যার আধিক্যতা 
হিসাব না করে এসব নামাযের গুণগত দিকগুলোর 
প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি । রাতের শেষভাগে 
সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়া যেতে পারে । নফল 
নামাযের মধ্যে এ নামায সর্বশ্রেষ্ঠ নামায | 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের অপার সুযোগ নেয়া যায় 
এ নামাযের মাধ্যমে ৷ কুরআন অধ্যয়ন ও নামায 
আদায় ছাড়াও এ রাতে বিগত সময়গুলোতে 
আল্লাহর হুকুম আহকাম কতটুকু পালন করা 
হয়েছে, কতটুকু পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে তা 
স্মরণ করে আত্মসমালোচনা করা যায় । কেননা 
এর দ্বারা বিবেককে যেমন জাগিয়ে তোলা যায়, 
তেমনি আত্মশুদ্ধিও অর্জন করার পথ সুগম হয় । 
একজন মুসলিম হিসেবে আত্মসমালোচনার 
অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই জরুরি | এ ব্যাপারে 
কুরআনে এসেছে, 

9৬৪৩৩৩৫৪648 চর 20186187000 
“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের 
জন্য সে কী প্রেরণ করছে তা নিয়ে চিন্তা করা ৮” 


এ রাতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে 
কিয়ামুল লাইল । রাত্রি জাগরণের দ্বারা দাড়িয়ে 
তথা ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করা 
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটি বিশেষ গুণ। 
কুরআনে আল্লাহ বলেন, 

90268-825 8৫৫5৫? 
তারা রাত্রি যাপন করে রবের উদেশে 
সিজদাবনত হয়ে ও দাড়িয়ে 
হাদীস শরীফেও এসেছে, “নবী এ্ঞ্জু বলেছেন, 
কদরের রাত রামাযানের শেষ দশকে রয়েছে । যে 
করে দেবেন |” 


তাই কষ্ট করে হলেও আখিরাতে পুরস্কার লাভের 
আশায় কিয়ামুল লায়ল করা আল্লাহর সাথে 
বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি অপূর্ব 
সুযোগ | দুআ-ইস্তিগফারও করা যেতে পারে । 
অতএব বলা যায়, কেউ যদি কদরের রাত পায় 
সে সৌভাগ্যশীলতাই ইবাদত-বন্দেগি ও কুরআন 
অধ্যয়নের মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা রক্ষা করে 
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর কল্যাণ নিশ্চিত করতে 
হবে । আবেগের বশবতাঁ না হয়ে কদরের রাতে 
সকল প্রকার শরীআত গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে 
বিরত রাখতে হবে এবং অন্যকেও বিরত থাকার 
আহ্বান জানাতে হবে । জাগতিক শান্তি ও 
পারত্রিক মুক্তি তামান্নায় বিশ্বপ্রভুর দরবারে 
প্রার্থনায় রুজু হতে হবে । 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক 


+ আল-কুরআন, সরা আল-কদর, ৯৭:৩ 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ৩, পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২০, (খ) 
মুসলিম, আস-সহীহ্‌ দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮২৮, 
হাদীস: ২১৯ (১১৬৯) 

ও (কে) আল-বুখারী, গ্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ৪৬, হাদীস: 
২০১৫, খে) মুসলিম, গ্রাওভ্ত, খ. ২, পৃ. ৮২২, 
হাদীস: ২০৫ (১১৬৫) 

* আল-বুখারী, গঁঙক্ত খ. ৩, পৃ. ৪৬, হাদীস: ২০১৭ 

€ আল-কুরআন, স্রা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা অআল-হাশর, ৫৯:১৮ 

" আল-কুরআন, সুরা আাল-ফুরকান, ২৫:৬৪ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩৭, পৃ. ৪০৬, 
হাদীস: ২২৭৪১, হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রদ 
থেকে বর্ণিত | 


ধারাবাহিক উপন্যাস 


পাল ভাঙা মেঘতরী 
লিখছেন মাসিক আত-তাওহীদের 
নিয়মিত লেখক, তরুণ প্রবন্ধকার, 
কবি ও সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে । _সুরা আল-বাকারা; ২:১৮৩ 


ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 
23762505253 ১5 2 2 ০94 
9১455219551 
'রাসূলুল্াহ ্ুঞ& চিরজীবন রামাযানের শেষের 
দশকে ইতিকাফ করতেন । অতঃপর তার 
মর্যাদাবান স্ত্রীগণ (উম্মুল মুমিনীন) ই*তিকাফ 
করেন ।” 
৩-এর অর্থ হল অবস্থান করা | ইসলামী 
ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা । 
যেহেতু ই*তিকাফকারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
নিজেকে আল্লাহর ঘরে আবদ্ধ রাখে, এজন্য তাকে 
মু'তাকিফ বলে 
উল্লেখ্য যে, ইতিকাফ ইসলামপূর্ব ইবাদাতের 
অন্তর্ভুক্ত । আল-কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তাই বুঝা 
যায় । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 


জপ রত পর্চিি 5 


০2 2 285 তো ০৮০১5 ৯৮ ) ৮৩৪, 


9১৮58165%5 08912 
নিয়েছিলাম তারা যেন আমার ঘরকে (কাবা 
শরীফ) তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু- 
সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখেন 1” 
আল্লাহপাক রাববুল আলামীন আরও বলেন, 


22৮৮৮:৫8 5 চে 
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তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সঙ্গম করো না ।” 


ই'তিকাফ তিন প্রকার 

১. ওয়াজিব ইতিকাফ ২. সুন্নাত ইতিকাফ ৩. 
মুস্তাহাব ই'তিকাফ | 

কেউ নযর বা মান্নত করল যে, আমার অমুক 

কাজ বা আশা পূর্ণ হলে আমি এতুদিন ইতিকাফ 
করব । যদি সে কাজ ও আশা পূর্ণ হয় তাহলে 
মান্নত মুতাবেক ইতিকাফ করা ওয়াজিব | এভাবে 
কেউ সুন্নত বা নফল ইতিকাফ ভঙ্গ করলে তার 
ক্বাযা দেয়া ওয়াজিব । রামাযানের শেষের দশকে 
ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া । 
মহল্লার যে কেউ ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ 
থেকে যথেষ্ট হবে । আর কেউই ই'তিকাফ না 
করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে । যে কেউ যে 
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কোন সময়ের জন্য ইতিকাফ এর নিয়ত করতে 
পারে, তা মুস্তাহাব ই*তিকাফ হিসেবে গণ্য হবে । 


ই*তিকাফের শর্তসমূহ 

ই"তিকাফকারী মুসলমান হওয়া * জ্ঞান সম্পন্ন 
হওয়া বা পাগল না হওয়া * নাপাক না হওয়া * 
মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রসূতি বা খতুবর্তী না হওয়া * 
ই'তিকাফের নিয়ত করা *ওয়াজিব ইতিকাফ 
রোযার সাথে হওয়া * ই"তিকাফ থাকাকালীন 
ই'তিকাফ মসজিদে হওয়া * আর মহিলাদের 
হওয়া ৫ 


যে সব কারণে ই"তিকাফ ভঙ্গ হবে এবং 
কাযা করতে হবে 

মাসআলা: সাময়িক বিপদাপদ ও বিশেষ ওযরের 
ভিত্তিতে মসজিদ থেকে বের হলে জায়েয হবে । 
তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে । পরে তা কাযা 
করতে হবে । যেমন আগুন নিভানোর জন্য বা 
ডুবন্ত মানুষ বা বিপদগ্রস্থকে উদ্ধারের জন্য বের 
হওয়া |+ 

মাসআলা: ই'তিকাফকারীকে কেউ জোরপূর্বক 
বাইরে নিয়ে গেলেও ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে । পরে 
কাযা করতে হবে। যেমন কোন আসামী 
গেল বা পাওনাদার দেনার দায়ে তাকে বের করে 
নিয়ে গেল । 

মাসআলা: ওয়াজিব ই'তিকাফ ও স্ুনাত বা 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া হারাম । এতে 
ইপ্ততিকাফ ভেঙে যাবে, পরে কাযা করতে হবে ।? 
মাসআলা: ই*তিকাফকারীর জন্য জুমার দিনে 
গোসলের জন্য বা শুধু শীতলতা ও প্রশান্তি লাভের 
উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া 
জায়েয নয় |” 

মাসআলা: জানাযার নামায, রোগী দেখা, 
পানাহার বা নিদ্রা যাওয়ার জন্য বের হলে 
ইতিকাফ ভেঙে যাবে এবং তা কাযা করতে 
হবে । 


ইতিকাফ ও 
গুরুত্পূর্ণ বিধান 


পরিমার্জনায় : 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুলাহ দা.বা. 
্রন্থণায় : মীও. মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


যে সব কারণে ই'তেকাফ ভাঙ্গবে না 
মাসআলা: ই'তিকাফকারী শরীয়ত সম্মত কারণে 
মসজিদ হতে বের হতে পারবে । যেমন জুমা 
অনুপস্থিতিতে আযান দেয়ার জন্য ও পায়খানা- 
প্রশ্নাব করার জন্য | 

মাসআলা: নফল ই"তিকাফের কযা ওয়াজিব 
নয় । কারণ নফল ইতিকাফ ভেঙ্গে যায় না বরং 
শেষ হয়ে যায় | তবে মান্নত ও সুন্নাত ইতিকাফ 
ভেঙে গেলে কাযা দেয়া ওয়াজিব হবে। 
রামাযানের শেষের দশ দিনের ই"তিকাফে যে 
দিনের ই'তিকাফ ভেঙে যাবে শুধুমাত্র সে দিনেরটি 
ক্ব্যা করবে । মনে রাখতে হবে যে, রোষা ছাড়া 
ই'তিকাফ হয় না। সুতরাং মান্নত ও সুন্নাত 
ইশতিকাফের কাযা দেয়ার সময় নফল রোযাসহ 
দিতে হবে 1১ 

মাসআলা: ই*তিকাফকারীর জন্য খানা-পিনা 
পৌঁছাতে কোন লোক না থাকলে ই*তিকাফকারী 
নিজের জন্য খানা-পিনা নিতে মসজিদ হতে বের 
হওয়া জায়েয । কিন্তু খানা-পিনা মসজিদের 
বাইরে করতে পারবে না। বরং মসজিদে এনেই 
খেতে হবে । 

মাসআলা: মহল্লাবাসী হতে যদি কেউ ই'তিকাফ 
না করে তাহলে পুরা মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে । 
এক্ষেত্রে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে 
ই'তিকাফ করালে ই"তিকাফ ছহীহ হবে না এবং 
মহল্লাবাসী এ কারণে গুনাহ থেকে পরিত্রাণও 
পাবেনা । 

মাসআলা: ই'তিকাফকারী ছাড়া মসজিদের 
ভেতরে ইফতার করা মাকরূহে তাহরীমা । কিন্তু 
যদি কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় নফল 
জন্য মসজিদের ভেতরে ইফতার করা জায়েয 1১, 


সাদকাতুল ফিতর বা ফিতরার বিধান 
সাদকাতুল ফিতর যাকে আমরা সাধারণত 
হিজরীর শা'বান মাসে ফরয হয়েছে । 


সাদাকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২০ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


যাকাতের নিসাব পরিমাণ যার অর্থ-সম্পদ 
সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব ৷ অর্থ্যাৎ প্রত্যেক স্বাধীন, সামর্থবান 
মুসলমান নর-নারীর ওপর ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | 

মাসআলা: যে ব্যক্তি কোন উরবশত রোযা 
রাখতে পারেনি, তার ওপরও ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | যে শিশু ঈদের রাতে সুবহে সাদিকের 
পূর্বে জন্ম হয়েছে, তার পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । কিন্তু ঈদের দিন 
সুবহে সাদিকের পরে জন্ম হলে তার পক্ষ হতে 
সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় ।২ 


ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার হিকমত 
আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ ঞ্র্ঈ-এর মাধ্যমে 
সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার মহান লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য বা হিকমত হল অভাবীদের অভাব দূর 
করা। অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিদের জরুরত পুরণ 
করা । বিশেষত রোযা রাখতে গিয়ে মানুষের যা 
ক্রুটি বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতিপূরণ করা । অর্থাৎ 
রোযাদারের রোযাকে ত্রুটি মুক্ত করা । 
থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 
০5৮৮4240574 22] 84585 এ 145০2 
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করেছেন রোযাদারকে বেফায়দা ও অশ্রীল 
কর্মকা-্রে অপবিভ্রতা হতে পবিত্র করার জন্য 
এবং ফকির-মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
ও সাহায্যার্থে । 
৫১554586865 পেট 2১০০ 5 এ ৬ 
58401 এ 3 পে ০১০ এ 
তার ফিতরা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে । আর 
সাধারণ সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে 1” 
অর্থাৎ বিনা কারণে ঈদের নামাযের পরে আদায় 
করা অনুচিত । কারণ পরে আদায় করার কারণে 
ফিতরার যে মহান উদ্দেশ্য ছিল তা পুরণ হলো 
না। আর তা হল ফকির মিসকিনদের অভাবমুক্ত 
করণ ও অভাবীদের হাজত পুরণ | 


মুসলমানগণ নিজের পক্ষ হতে ও যাদের 
খোরপোষ নিজের জিম্মায় রয়েছে (যেমন- স্ত্রী, 
ছেলে-মেয়ে১ট এবং ঘরের চাকর-চাকরাণী, 
অধিনস্ত কর্মচারীগণের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় 
করবে । আর পিতা-মাতা যদি একত্রে থাকে, 
তাহলে তাদের পক্ষ হতেও ফিতরা আদায় করতে 
হবে । 

প্রসঙ্গত অনেক ওলামা বর্ণনা করেন যে, ফিতরা 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় নিসাবের 
মালিক হওয়া শর্ত নয়। কারণ ফিতরা তো 
রোযাকে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে মুক্ত করার জন্য । 
সুতরাং রোযাদার ফকির মিসকিন ও ফিতরা 
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আদায় করবে এবং অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ 
করবে । 

বস্তত এর দ্বারা সমাজে সমতা, সহযোগিতা ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়বে এবং ফকির ও অসহায়দের 
দান খায়রাতের মাধ্যমে তাদের মান-সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত হবে । সর্বোপরি ইসলামের উত্তম চরিত্র 
ও সামাজিক সমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে । 


সাদীকা, ফিতরা, যাকাত যাদেরকে দিবেন 
সদকা, ফিতরা, ও যাকাতের মাল কাদের ওপর 
খরচ করবেন মোলিক বানাবেন) সে সম্পর্কে 


পার্ট পরঠ 12) ৮ 2৩1৮ পীর্তি৫2? ক্র ৫৫ 
805 0৮৮02 এনে গহ) ৬৪ 
ঞ্খ ০ উই র্ত রর রত 

পর পরঠি?) ৮ 


98৫ £:0523155491 03625545010 
'সাদাকাত (ফিতরা-যাকাত ইত্যাদি)-এর উপযুক্ত 
উত্তোলনকারী কর্মচারী, নও মুসলিম, মুক্তিপণ 
দাতা, খণগ্রস্থ, দীনের স্বার্থে মুসাফির ব্যক্তি ও 
মুজাহিদগণ ১ 
মাসআলা: যাদের খোরপোষ নিজের জিম্মায় 
নেই । যেমন- পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে | 
মাসআলা: সৈয়দ বংশ বা হাশেমী বহ 
লোকদের ফিতরা দেয়া জায়েয নেই ৷ এভাবে 
নাযায়েজ । 
মাসআলা : ফিতরা ও যাকাতের টাকা আপন 
চাচা, ফুফু, মামা, খালা, সৎ মা-বাবা, নিজের 
শশুর-শাশুরী (যদি গরীব মিসকিন হয়) দেয়া 
জায়েয । বরং তাদের দিলে সাওয়াবও দ্বিগুণ 
পাবে ১৩ 


ফিতরার পরিমাণ 
হাদীসে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে । নবীজী জু 


5 ৮৪ রর রশ 
০৮ ০ ০৯৮ ০৫৯ 11৮ ০৮ ০৭ %গ ০ 1৮1 ৮ 
ূ ০০1 05 ৮৮৯১ [95 ) 
এ এ এডি ০ ্ ০:26 


(4504১ ০0 ৮৮ 

“ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ, নারী প্রতি 
দু'জনের পক্ষ হতে এক ছা" পরিমাণ আটা বা 
গম ফিতরা হিসেবে দান করবে । দু'জনের জন্য 
এক ছা গম বা আটা হলে প্রতি একজনের জন্য 
নির্ধারিত ফিতরা হবে অর্ধ ছা গম বা আটা 1”; 
হানাফী মাযহাবের ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 

35531 8 ৬৫৮০০৮৮০৪০০ 
“ফিতরা হল অর্ধ ছা গম বা ময়দা ১৮ 
অর্ধ “ছা” হল তত্কালীন আরবের প্রচলিত 
পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ । যার ওজন ছিল সাবেক 
১৩৫ তোলা ।৯ 
বর্তমানে যার ওজন দাড়ায় ১৫৭৪.৬৪০ গ্রাম | 
অর্থাৎ দেড় কেজী ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিলিগ্রাম । 
যেহেতু নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কিছু বেশী দেয়া 


ভাল, সেহেতু এখানে কাছার বা ভগ্ন অংশ গ্রহণ 
করে এবং বাজার ফিসহ আরো কিছু আনুষঙ্গিক 
খরচ যোগ করে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম এক 
কেজি সাড়ে সাতশত গ্রাম গম, আটা অথবা এর 
বাজার মুল্যের সমপরিমাণ টাকা ফিতরা আদায় 
করতে মতামত দিয়েছেন । সুতরাং বা 
পরিমাপ বা সের হিসেবে ফিতরা আদায় করলে 
এক সের সাড়ে সাত পোয়া এবং ইংরেজি মাপে 
আদায় করলে এক কেজী সাড়ে সাতশত গ্রাম 
হারে আদায় করতে হবে । মনে রাখতে হবে টাকা 
দ্বারা ফিতরা আদায় করলে উল্লিখিত পরিমাণের 
আটা বা গমের স্থানীয় বাজার মুল্যই হিসাব 
করতে হবে । অন্য কোন বস্ত যেমন চাউল/ধান 
অথবা কন্ট্রোল মূল্য ইত্যাদির হিসাব করলে তা 
নাজায়েয হবে । 

মাসআলা : রামাযান মাসের মধ্যে ফিতরা আদায় 
করা জায়েয । কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন সকালে 
ঈদের নামাযের আগে আদায় করা মুস্তাহাব 1 


পরিমানে: মুফতী ও 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টগ্রাম 
সংকলন: খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 


" আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
৩, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২০২৬, হযরত আয়িশা এ 
থেকে বর্ণিত 

২ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল ম্বহতার আলাদ দ্ুরারিল 
মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন _ 
খ. ২, পৃ. ২৪০ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭৮ 

« মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়/লা আ)ল- 
হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, দারুল ফিক্র, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১ পৃ. ২১১ 

* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গাঁও, খ. ২, পৃ. ৪৪৭ 

' মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল ফাতওয়া, খ. ২, 
পৃ. 8৪৪ 

” জাওয়াহিরল্ল ফিকৃহ, খ. ১, পৃ. ৩৮৩ 

৯ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫, (খ) 
মুফতী রশীদ আহমদ, ঞাওভ, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮ 

+? কে) মুফতী রশীদ আহমদ, গাঁও খ. ৪, পৃ. ৫১, 
(খ) ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ঞ, খ. ২, পৃ. 88 

+* (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২১৫, 
(খ) ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

*২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাগভ্ খ. ১, পৃ. ১৯২ 

৬ আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১, হাদীস: 
১৬০৯ 

* আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৬০ 

”. আল-মারগীনানী, আল-হিদায় ফী শরাহি 
বিদায়াতুল মৃবতাদী, খ. ১, পৃ. ১৮৭ 

** ফাতওয়ায়ে দারদ্ল উলুম, খ. ৬, পৃ. ২১৫ 

৭ আবু দাউদ, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৪, হাদীস: 
১৬১৯ 

*” আল-মারগীনানী, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ২৯০ 

** ফত7ওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৪ 

২ কতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৫ 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


রা।মা।যা।ন 


মা। হে। 


অন্যতম ইবাদত । প্রত্যেক মুসলমানদের যেমন 
যাকাত ফরয হওয়ার বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস 
করতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে যার ওপর যাকাত 
ফরয তাকে তা নিয়মিত পরিশোধও করতে হবে | 
রাখা যেমন ফরয, অনুরূপভাবে যাকাত ফরয 
হওয়ার উপযুক্ত নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী 
মুসলমানের জন্য যাকাত প্রদান করাও ফরয । 
ইসলামের বুনিয়াদী বিধানসমূহের মধ্যে যাকাত 
অন্যতম একটি বিধান । পবিত্র কুর'আনের বহু 
হুকুম দেয়া হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৪৩৮৮316১56৮ 585৯? 
“তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর 
জনা ক ”” 
৩2266 5৯8 3৫425 
6১53 95821 ] 29) ৬১5 29451 2) 
(0৮559 
“তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তার সাথে 


কাউকে শরীক করো না । নামায কায়েম কর। 
যাকাত প্রদান কর এবং রোযা রাখ |” 


যাদের ওপর যাকাত ফরয 

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিক্ষসম্পন্ন সকল মুসলিম নর- 
নারীর ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয । কোন 
ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর 
চাদের হিসাবে পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে 


জুলাই'১২ 


তার ওপর পূর্ববর্তী বছরের যাকাত প্রদান করা 
ফরয | অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের 
নিসাবের মালিক হওয়ার পাশাপাশি খণগ্রস্থ হয়, 
তবে খণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ মালের 
মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরয হয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার পর, যদি কোন ব্যক্তি 
যাকাত প্রদান না করে টাকা খরচ করে ফেলে, 
তাহলেও তার পূর্বের যাকাত দিতে হবে। 
নাবালেগ ও পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয় । 
কারণ তাদের ওপর শরীয়তের বিধান আরোপিত 
নয়। তবে যদি কোন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি 
নিসাবের মালিক হওয়ার সময় এবং বছর পরিপূর্ণ 
হওয়ার সময় সুস্থ থাকে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় 
মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলেও তাকে 
যাকাত প্রদান করতে হবে । 


মৌলিক প্রয়োজন 

মৌলিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যাকাত হয় 
না। এসব সম্পদ বলতে বোঝায়, বসবাসের ঘর, 
পেশাগত সামগ্রী, কারখানার যন্ত্রপাতি, 
যোগাযোগের বাহন, ঘরের আসবাবপর্র, 
তৈজসপত্র, খাদ্যদ্রব্য,&.. পোষাক-পরিচ্ছদ, 
গৃহস্থালীর সামগ্রী ইত্যাদি | 

যাকাতের নিসাব 

রূপা ৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ ভরি) কিংবা স্বর্ণ ৮৫ 
গ্রাম (৭.৫০) অথবা স্বর্ণ বা রূপা যে কোন 
একটির নিসাবের মূল্য পরিমাণ টাকা-পয়সা বা 
ব্যবসায়িক সামগ্রীকে যাকাতের নিসাব বলে। 
কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি 
নিসাব পরিমাণ মাল তার মালিকানায় থাকে এবং 
চন্দ্র মাসের নিসাব এক বছর তার মালিকানায় 
স্থায়ী থাকে তাহলে তার ওপর এ মাল থেকে 
চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত রূপে প্রদান করা 


ফরয | মনে রাখতে হবে, বছরের শুরু ও শেষে 
এ হিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরি । বছরের 
মাঝখানে এ নিসাব পূর্ণ না থাকলেও যাকাত 
প্রদান করতে হবে । সম্পদের প্রত্যেকটি অং 

ওপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, বরং 
শুধু নিসাব পরিমাণের ওপর বছর অতিবাহিত 
হওয়া শর্ত । এতএব, বছরের শুরুতে শুধু নিসাব 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলেও বছরের শেষে যদি 
সম্পদের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ওই বেশি 
পরিমাণের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে। 
বছরের যে কোন অংশে অধিক সম্পদ যোগ হলে 
তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। 
যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নিসাবের ওপর 
বৎসর অতিক্রম করা শর্ত। যাকাত, যাকাতুল 
ফিতর, কুরবানী এবং হজ এসকল শরীয়তের 
বিধান সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত । 


যাকাত বহির্ভত সম্পদ 

জমি, বাড়ি-ঘর, দালান, দোকানঘর, কারখানা, 
মূলধন যন্ত্রপাতি, কলকজা, যন্ত্রাংশ, কাজের যন্ত্র, 
হাতিয়া, অফিসের আসবাপত্র ও সরঞ্জাম, 
যানবাহনের গাড়ী, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান, 
ইত্যাদি, যানবাহন বা চলাচলের অথবা 
কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও সরষঞ্জামাদি, 
নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহ-পালিত 
পাখি, হাস-মুরগী ইত্যাদির যাকাত হয় না। খণ 
পরিশোধের জন্য জমাকৃত টাকার ওপরও যাকাত 
ফরয নয় | 


যে সকল সম্পদের যাকাত ফরয 

(১) স্বর্ণ-রূপা (২) নগদ অর্থ (৩) বানিজ্যিক পণ্য 
(৪) মাঠে বিচরণকারী গবাদি পশু (৫) উশর 
আরোপিত ফসল (৬) হাউজিং ব্যবসার জমি, 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


প্লট, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত হবে । মান্নাত, কাফ্ফারা, স্ত্রীর 
মহরের জমাকৃত টাকা, হজ্ব ও কুরবানীর জন্য 
জমাকৃত টাকার উপরেও বছর শেষে যথানিয়মে 
যাকাত দিতে হবে । 


স্বর্ণ ও রূপার যাকাত 
যদি কারো নিকট ৮৫ গ্রাম (৭.৫০ভরি) স্বর্ণ বা 
৫৯৫ গ্রাম (৫২.৫০ভরি) রূপা থাকে, তাহলে 
তার ওপর যাকাত ফরয । স্বর্ণ-রূপা চাকা হোক 
বা অলংকার, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ বা 
রৌপ্য নির্মিত যে কোন বস্তু, সর্বাবস্থায় স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত ফরয | হীরা/ডায়মন্ড, হোয়াইট গোল্ড, 
প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু যদি সম্পদ হিসাবে 
বা টাকা আটকানোর উদ্দেশ্যে ত্রয় করা হয়, 
তাহলে বাজার মূল্য হিসাবে তার যাকাত দিতে 
হবে । অলংকারসহ সকল প্রকার স্বর্ণ-রূপার 
যাকাত দিতে হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে, 
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একবার দু'জন মহিলা রাসূলুল্লাহ ক্র্-এর নিকট 
আসল, তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের কংকণ 
ছিল । তখন নবী করীম জজ তাদেরকে জিজ্ঞেস 
দাও কি? তারা বললো, “না ৷ তখন নবী আজ 
বললেন, “তোমরা কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে আগুনের দু*টি বালা 
পরিয়ে দেবেন? তারা দু'জন বলল, না । তখন 


যাকাত প্রদান কর |” 


নগদ অর্থের যাকাত 

নগদ অর্থ, টাকা-পয়সা, ব্যাংকে জমা, পোষ্টাল 
সেভিংস, বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ, এফসি একাউন্ট, 
টিসি, ওয়েজ আর্নার বন্ড), কোম্পাণীর শেয়ার, 
মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড, ডিবেঞ্ঞার, সঞ্চয়পত্র, 
জমাকৃত মালামাল (রাখী মাল), প্রাইজবন্ড, বীমা 
পলিসি (জমাকৃত কিস্তি), কো-অপারেটিভ বা 
সমিতির শেয়ার বা জমা, পোস্টাল সেভিংস 
সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কিম কিংবা 
নিরাপত্তামূলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত 
প্রতি বছর যথা নিয়মে প্রদান করা জরুরি | 
বেতন থেকে জমা করা অংশের জমাকৃত অর্থের 
যাকাত ও প্রদান করতে হবে । কর্তৃপক্ষের অং 
কেবল মাত্র হাতে পেলে যাকাত হিসাবে আসবে । 
পেনশনের টাকাও হাতে পেলে যাকাত হিসাবে 
আসবে । 


শেয়ার 
জুলাই'১২ 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


শেয়ার হচ্ছে কোম্পানির মূলধনের ওপর 
মালিকানার অংশদারীত্ের অধিকার | শেয়ারের 
ক্ষেত্রে যারা লভ্যাংশ অর্জন করার উদ্দেশ্য নয়, 
বরং শেয়ার ক্রয় করেছেন শেয়ার বেচা-কেনা 
করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, তারা শেয়ারের 
বাজার দর ধরে যাকাত হিসাব করবেন । আর 
লভ্যাংশ অর্জন করার দরের যে অংশ যাকাত 
যোগ্য অর্থ সম্পদের বিপরীতে আছে, তার ওপর 
যাকাত আসবে, অবশিষ্ট অংশের ওপর যাকাত 
আসবে না । উদাহরণ স্বরূপ, শেয়ারের বাজার দর 
১০০ টাকা, তার মধ্যে ৫৮ ভাগ কোম্পানির 
বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির (িক্সড এসেট) 
বিপরীতে, আর ৪২ ভাগ কোম্পানির নগদ অর্থ, 
কীচামাল ও তৈরি মালের (কোরেন্ট এসেট) 
বিপরীতে, তাহলে যাকাতের হিসাব করার সময় 
শেয়ারের বাজার দর অর্থাৎ ১০০ টাকার ৫৮ভাগ 
বাদ যাবে । কেননা সেটা এমন অর্থ-সম্পদের 
বিপরীতে যার ওপর যাকাত আসে না । অবশিষ্ট 
৪২ ভাগের ওপর যাকাত আসবে | এরূপ ক্ষেত্রে 
প্রদানকারী কোম্পানির নিকট থেকে প্রতি 
শেয়ারের বিপরীতে উক্ত কোম্পানির মোট নীট 
সম্পদের মধ্যে যাকাত যোগ্য সম্পদের শতকরা 
হার জেনে নিয়ে যাকাত প্রদান করতে হবে । যদি 
সম্ভব না হয়, তবে শেয়ার হতে উপার্জিত মোট 
বার্ষিক আয় বা লভ্যাংশের ওপর ২.৫% হারে 
যাকাত প্রদান করতে হবে | 


বাণিজ্যিক সম্পদের যাকাত 

ব্যবসার নিয়তে ক্রয়কৃত, উৎপাদিত বা 
প্রক্রিয়াধীন, কীচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী, 
আমদানী-রপ্তানী পণ্য ও মজুত মালামালকে 
ব্যবসার পণ্য বলে। ব্যবসার পণ্যের ওপর 
সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয | এমনকি ব্যবসা বা 
পরবর্তীতে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে 
ক্রয়কৃত জমি, দালান অথবা যে কোন বস্তু বা 
মালামালের মুল্যের ওপরও বাজারদর হিসাবে 
যাকাত প্রদান করতে হবে । 

হাউজিং ব্যবসার জমি, প্রট, ভবন, এপার্টমেন্ট 
ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান 
করতে হবে । বিক্রির উদ্দেশ্যে খামারে পালিত 
মৎস্য, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং 
খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, 
মাছের রেণু-পোনা ইত্যাদির ব্যবসার সম্পদ 
হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে । বিক্রির 
ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে 
হবে । ভাড়ায় নিয়োজিত ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা 
আয়ের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । ব্যবসার 
দেনা, যেমন- বাকিতে মালামাল বা কাচামাল 
ক্রয় করলে কিংবা বেতন মজুরি, ভাড়া, বিদ্যুৎ 
গ্যাস বিল, কর ইত্যাদি পরিশোধিত না থাকলে 


উক্ত পরিমাণ অর্থ যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে 
বাদ যাবে । অন্যদিকে বাকী বিক্রির পাওনা, 
মালামাল বা কাচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রিম 
প্রদান, এলসি মার্জিন ও আনুষঙ্গিক খরচ, 
ফেরতযোগ্য জামানত, ভাড়ার বিপরীতে অগ্রিম 
ইত্যাদি যাকাতের হিসাবে আনতে হবে। 
বিক্রয়কারী তাহার বিক্রির যোগ্য মালামালের ক্রয় 
খরচ মূল্যের ওপর এবং উৎপাদনকারী তাহার 
উৎপাদিত মালামালের উৎপাদন খরচ মুল্যের 
ওপর যাকাত হিসাব করবে । যৌথ মালিকানার 
মালের যাকাত ব্যক্তিগতভাবে বা নিজের অন্যান্য 
মালের সাথে দেয়া যায়, আবার সম্মিলিতভাবেও 
শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত 
পরিশোধ করা যায় । 


খণ ও যাকাত 

খণদাতার ওপর যাকাত (ক) আদায়যোগ্য 
খণের ওপর খণদাতাকে যাকাত দিতে হবে । 
(খ) আদায় অযোগ্য বা আদায় হবার ব্যাপারে 
সন্দেহ থাকলে সে খণ যাকাতের হিসাবে আসবে 
না। যদি কখনও উক্ত খণের টাকা আদায় হয়, 
তবে কেবল মাত্র এক বৎসরের জন্য উহার 
যাকাত দিতে হবে | 

খণ গ্রহীতার ওপর যাকাত: (ক) খণ গ্রহীতার 
খণের টাকা মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে । কিন্তু যদি ঝণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদ (যেমন- অতিরিক্ত বাড়ি, 
দালান, জমি, মেশিনারী, যানবাহন, গাড়ী ও 
আসবাবপত্র ইত্যাদি) থাকে যদ্বারা এরূপ খণ 
পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে উক্ত খণ যাকাত 
যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না । (খ) স্থাবর 
সম্পদের ওপর কিস্তি ভিত্তিক খণ (যেমন: 
হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য সম্পদ 
থেকে বাদ যাবে না । তবে বার্ষিক কিস্তির টাকা 
অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ 
থেকে বাদ যাবে | গে) ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য 
খণ নেওয়া হলে উক্ত খণের টাকা যাকাতযোগ্য 
সম্পদ থেকে বাদ যাবে । কিন্তু যদি খণগ্রহীতার 
তবে উক্ত ণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে না। (€ঘ) শিল্প-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধণের 
টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে । তবে 
যদি খণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
স্থাবর সম্পদ থেকে উক্ত খণ পরিশোধ করা যায়, 
তবে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে উক্ত খণ বাদ 
যাবে না। (ও) যদি অতিরিক্ত স্থাবর সম্পদের 
মূল্য খণের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে 
খণের পরিমাণ থেকে তাহা বাদ দিয়ে বাকি 
খণের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ 
যাবে । মুলতবি খণের বেলায় শুরু খণের বার্ষিক 
অপরিশোধিত কিস্তি যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে 
বাদ যাবে । 


পশুর যাকাত 
উটের সর্বনিয় নিসাব পাচটি, গরু-মহিষের ৩০টি 
এবং ছাগল-ভেড়ার ৪০টি । তবে এ ধরনের পশু 


-॥ তআত্তার্তহীদ ২৩ 


বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ করে 
খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর ওপর যাকাত ধার্য 
হবে । ফার্মে পালিত দুধ উৎপাদনকারী পশু 
ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয নয় | আর যদি স্বয়ং 
গরু, ছাগল, মাছ, মুরগীই বিক্রির উদ্দেশ্যে হয়, 
তাহলে এই ক্ষেত্রে ব্যবসার পণ্য হিসাবে বাজার 
মুল্যের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে । 


যাকাতুল ফিতর ফিতরা) 
যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে 
তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব। পূর্ণ বছর নিসাব 
পরিমাণ মালের মালিক থাকার দরকার নেই। 
না। কিন্ত ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় 
আসবাবপত্র ব্যতীত অন্যান্য সৌখিন দ্রব্যাদি, 
এসব সম্পদ গণ্য হবে । ফিতরা নিজের পক্ষ 
থেকে এবং পিতা হলে নিজের নাবালেগ সন্ত 
বনদের পক্ষ থেকে দেওয়া ওয়াজিব । আর 
পরিবারে ভরণ-পোষণে নির্ভরশীল বালেগ সন্তান, 
দেওয়া গৃহকর্তার দায়িত্ব । 
যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নিসফে সা তথা ১ 
কেজি ৭৫০ গ্রাম বা পৌনে দুই কেজি গম কিংবা 
আটা অথবা সে পরিমাণ অন্য জিনিস যেমন_ 
চাল-ডাল ইত্যাদি দিতে চাইলে পারবে । 
দেয়া যাবে। 
যাকাত প্রদানের খাত 
আন্নাহ তায়ালা বলেন, 
৬০ ৩৪৬ ৬৭? চাহ) ৩৪৫৪) [9] 
এট) ১৯০5 05১05 5৮ 85228 হি 
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'যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


তৎসংশিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ 
করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, খণ 
ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরের 
জন্য |” 

গরীব, বাস্তহারা, দরিদ্র শিক্ষার্থী প্রভৃতি দুঃখী 
জনগোষ্ঠী যাকাতের প্রকৃত হকদার | এদের মধ্যে 
গরীব আত্রীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী অধিক 
হকদার । তাদেরকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সাওয়াব 
যাবে । কর্মট গরীবদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে 
সহায়তা করে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যাকাতের 
অর্থ ব্যয় করা যায় । যেসব গরিব ছাত্র-ছাত্রী দীনি 
শিক্ষা অজর্নে এবং যে গরিব শিক্ষক দীনি শিক্ষা- 
বিস্তারে নিয়োজিত তাদেরকে যাকাত দিলেও 
দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে । যথার্থ কারণে খণ- 
গ্রস্থ এবং খণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে 
তাদের খণ মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে 
সাহায্য করা যায়। সফরকারি যদি আর্থিক 
অসুবিধায় পতিত হয়, তবে তাকে যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সাহায্য করা যায়, যদিও তার বাড়ির অবস্থা 
ভালো হয়। নও-মুসলিমকে পুনর্বাসনের জন্য 
যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যায় । যাকাত 
এমন লোককেই দিতে হবে, যারা যাকাত নিতে 
পারে । 


যাদের যাকাত দেয়া যাবে না 
ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত খাওয়া বা ধনী ব্যক্তিকে 
যাকাত দেওয়া জায়েয নয় । আপন দরিদ্র পিতা- 
মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী তথা উর্ধ্বস্থ সকল 
নারী-পুরুষ অনুরূপ পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি ও 
অধস্তন সকল নারী-পুরুষ এবং স্বামী স্ত্রীকে 
যাকাত প্রদান করা জায়েয নেই । যাকাত বহির্ভূত 
সম্পদের দ্বারা তাদের ভরণ-পোষণ করা 
ওয়াজিব ৷ অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ জ্রগ্জ-এর 
প্রকৃত বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে 
যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য করা জায়েয নয় । 
একমাত্র দানের অর্থ দ্বারাই তাদের খেদমত করা 


জরুরি । মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি 
নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা নিষেধ । 
সাধারণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করাও জায়েয নয় । 
তবে আশ্রয় কেন্দ্রে দুরবস্থা সম্পন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের 
ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া 
জায়েয । মনে রাখতে হবে যাকাত পরিশোধ 
হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 
শর্ত । সুতরাং যাকাতের অর্থে মৃত ব্যক্তির দাফন- 
কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নয় । যাকাত 
দেওয়া যেমন শরীয়তের বিধান, অনুরূপ যাকাত 
পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই যাকাত দেওয়া 
শরীয়তের বিধান | সঠিক পাত্রে যাকাত প্রদান না 
করলে যাকাত পরিশোধ হবে না । 


যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি 

হবে: স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়িক 
মালামাল, আয়, লভ্যাংশ ইত্যাদির ওপর ২.৫% 
যাকাত হিসাব করতে হবে অর্থৎ শতকরা ২.৫ 
টাকা । 

স্বণ বা রূপার নিসাবের ভিত্তিতে প্রতি চন্দ্র বছরে 
(৩৫৪দিন) নিজের পূর্ণ মালের যাকাত হিসাব 
করে প্রথমে মাল থেকে যাকাতের অংশ (অর্থাৎ 
পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা 
আড়াই ভাগ, অর্থাৎ ২.৫%) পৃথক করে নিতে 
হবে। যদি সৌর বৎসর (৩৬৫দিন) ভিত্তিতে 
যাকাত হিসাব করা হয়, তবে যাকাতের হার হবে 
২.৫৭৭% | যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা 
প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে । 
নচেৎ যাকাত আদায় হবে না। 

স্বর্ণের বাজার দর যদি প্রতি গ্রাম ১৪৬৪/- টাকা 
হয়, তা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য হয় ১,২৪,৪৪০/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে ল 
৩.১১১.০০ টাকা । আর রূপার প্রতি গ্রাম ৪৭/- 
টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য হয় ২৭,৯৬৫/- 
টাকা, যার ওপর যাকাত হবে ২.৫% হিসাবে ল 
৬৯৯/১৩ টাকা । অতএব, নিসাব পরিমাণ অর্থ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই”১২ 


। আত্তার্তহীদ ২৪ 


সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানকে বছরান্তে 
যাকাত প্রদান করতে হবে | যাকাত কোন প্রকার 
দয়া বা অনুগ্রহ নয় । সর্বপ্রকার লৌকিকতা, যশ- 
খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে 
একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে । 


যাকাত আদায় না করার পরিণাম 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ইজ [লক ত2৬ 25৯৩৫ বা 81৮ পরপর গু পাঠ£১ ৮ 25৫৮ 
191৬৮৯-3৬৮825859150৩১ ৫১5 
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পক 53 ৬ এ এ ৬৮১ ৩৩০ ১১০৫৪ 
21852205255 ০ পেকে ও এগ 
89056 8401555 928 
“আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুর্জীভূত করে এবং তা 
আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ 
[স্তির সংবাদ দাও | যেদিন জাহান্নামের আগুনে 
সেসব উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তি 
, পার্্শদেশ ও পৃষ্ঠটদেশে দাগ দেওয়া হবে । 
সেদিন বলা হবে, এই হলো তোমরা নিজেদের 
জন্য পু্জীভূত করতে । সুতরাং তোমরা যা 
পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর 1” 
4 


পা | পাতা পার্ট ৯৯ ৮৫ 


£ 5 ্ ০5267 5 ০ ০86 75- 
+ [পা কি পো পা কি পর্ণ পর্ণ চর 1 ্ পর কি ৬ 
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(2 
“যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন অথচ 
সে তার যাকাত প্রদান করে না, তাকে কিয়ামতের 
দিন টাকপড়া গোলাকৃতি দুটি চিহ্ন বিশিষ্ট বিষধর 
সাপ গলায় বেড়ি আকারে পরানো হবে । অতঃপর 
সেটি তার দুই চিবুকাস্তি ধারণপূর্বক বলবে, আমি 
তোমার কুক্ষিগত সম্পদ ॥ 
এরপর নবী করীম রশ্জী আল্লাহর এ আয়াত 
তিলাওয়াত করেন, 


5৫ ৮ 
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'যারা আন্রাহ প্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করে তারা 
যেন এ ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য 
কল্যাণকর | বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর | 
অচিরেই কিয়ামতের দিন কার্পণ্য প্রদর্শনকৃত 


মা।হে। |রা।মা।যা।ন 


সম্পদ বেড়ি আকারে তাদের গলায় পরানো 
হবে | 


যাকাতের কল্যাণ 

ইসলামের ৫টি স্তস্তের মধ্যে যাকাত অর্থনৈতিক 
স্তম্ভ । ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সমাজের দারিদ্যও 
দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং মানবতার কল্যাণ সাধন 
করা । ধনীদের সম্পদে গরীব ও বঞ্চিতের হক 
রয়েছে । সঠিক হিসাব করে নিয়মিত যাকাত 
হক পরিশোধ হয় ফলে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও 
হিফাযত হয়, যাকাতদাতার মনকে লোভ থেকে 
পবিত্র করে এবং দান ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যন্ত 
হতে সাহায্য করে । যাকাত প্রদানকারীর জন্য 
রয়েছে মহান আল্লাহর নিকট হতে অগুণিত পার্থিব 
ও পারলৌকিক কল্যাণ । 

যাকাতের উপকারভোগী সমাজের দুঃখী-দরিদ্ 
জনগোষ্ঠী । যাকাতের অর্থে সমাজের দরিদ্ব 


সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলি বৃদ্ধি পায় । 

1৫৫ 21 2104৫ (৫৮ ॥ ৮28৫0 ৮৯5৫ ৫ 
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৪০৯১০ 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, 
নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান 
পালনকর্তার কাছে রয়েছে । তাদের কোন ভয় 
নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না |” 


+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:৪৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
২, পৃ. ১০৫, হাদীস: ১৩৯৭, হযরত আবু হুরায়রা 
লট থেকে বর্ণিত 
স্নান, মুস্তকা আলবাবী আ্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ২০, হাদীস: 
৬৩৭, হযরত আমর ইবনুল আস ক্ষ থেকে বর্ণিত 

" আল-কুরআন, স্তর ভাত-তওবা, ৯:৬০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা অ/ত-তওবা, ৯:৩৪-৩৫ 

* (ক) আল-বুখারী, গাওভ্ খ. ৬, পৃ. ৩৯, হাদীস: 
৪৫৬৫, হযরত আবু হুরায়রা ঞ্ক্ থেকে বর্ণিত (খ) 
আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৮০ 

+ আল-কুরআন, সুর ভাল-বাকারা, ২:২৭৭ 


এাঁততত ও নিশ্চিত কাজের ৪7৩০ 


কম্পিউটার বিভাগ 

গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল 

কম্পোজ আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
ক্ক্যানিৎ / নসিডি রেকর্ডিৎ 
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মুদ্রণ বিভাগ 


বা 
৮ ২১৬41 নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্ূসহ সকলপ্রকার বই- 
১74 রী পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


এজেন্সির নীতিমালা 


৬ সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া 

* প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । ৃ 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 

৬ এজেনির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পাত্রকার সংখ্যা | 
বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


৬ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । ূ 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । ৃ 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা | 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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তেমন কিছুই বলছে না 
জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা 
বা আন্তর্জাতিক মহল! 


মেহেদী হাসান 


রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহবান 
জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, নিউ 
ইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান 
রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্রিউ) | তাদের আশা, 
আশ্রয়ের জন্য মিয়ানমার থেকে আসা ব্যক্তিদের 
জন্য বাংলাদেশ নিজ সীমান্ত খুলে দেবে; মানবিক 
বিবেচনায় শরণার্থী হিসেবে তাদের আশ্রয় দেবে । 
তবে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য 
লাদেশ সীমান্ত খুলে দেওয়া বা শিথিল করার 
সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি । আগের দিন জাতিসংঘের 
আহ্বানের পর ১৩ জুন এইচআরডারিউ এ 
আহ্বান জানাল | কুটনৈতিক মহল ও সংশিষ্ট 
অনেকেই মনে করেন, এসব আসলে বাংলাদেশের 
ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, নইলে এর 
চেয়ে অনেক বেশি চাপ তারা মিয়ানমারের ওপর 
সৃষ্টি করত । 
কুটনৈতিক সূত্রগুলো বলেছে, আগেও রোহিঙ্গা 
ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর চাপ ছিল। কিন্তু 
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বাংলাদেশের ওপর যত চাপ তার সিকি ভাগও 
ছিল না মিয়ানমারের ওপর । দাতা দেশগুলো এ 
দেশে রোহিঙ্গাদের রাখতে চায়; অথচ তারা যে 
কারণে এ দেশে চলে আসছে বা আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হচ্ছে, তার কোনো ধরনের প্রতিকারে আগ্রহ 
দেখায় না। সাম্প্রতিক ঘটনা বিশ্রেষণ করে 
থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশকে সীমান্ত 
খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, তারা ওই 
দেশটির (মিয়ানমার) প্রতি তেমন কোনো আহবান 
জানায়নি; পরিস্থিতির ব্যাপারে তেমন উদ্বেগও 
প্রকাশ করেনি ৷ বরং সংঘাত শুরুর পর নিজেরাই 
সংশিষ্ট এলাকাগ্ডলো থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে 


নিয়েছে । 
এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে 


সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ত্রাস 
সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার থেকে 


বিতাড়নের কৌশল গ্রহণ করেছে সে দেশের 
সরকার বিষয়টিকে এভাবেই দেখছেন অনেকে । 
বাংলাদেশঃ 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছক এক কূটনীতিক বলেন, 
তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজারের ব্যাপারে দাতা 
সংস্থা ও দেশগুলোর বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ার 
মতো। তারা তাদের সাহায্য কার্যক্রম ওই 
জেলাগুলো ঘিরেই চালাতে চায় । 
ওই কুটনীতিক বলেন, মিয়ানমার সরকার 
রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, দাতা সংস্থা বা 
মানবাধিকার সংস্থাগ্তলো এ ব্যাপারে তেমন উদ্বেগ 
দেখায় না। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসে 
অবৈধভাবে অবস্থানকারী কয়েক লাখ রোহিঙ্গার 
জীবনমান-জীবিকা নিয়েই তাদের যত উদ্বেগ । 
এমনকি তাদের নাগরিকের মতো সুবিধা দেওয়ার 
ব্যাপারেও চাপ রয়েছে বাংলাদেশের ওপর ।' 
ওই কূটনীতিক বলেন, “দাতারা প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধের 
সময় ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় 
নেওয়ার কথা বলে রোহিঙ্গাদের এ দেশে থাকতে 
দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু বাং 
শরণার্থীরা ভারতে কত বছর থেকেছে, আর 
মিয়ানমার থেকে আসা ব্যক্তিরা ১৬ কোটি 
জনসংখ্যার ছোট্ট এ দেশে কত বছর ধরে 
থাকছে? 
তিনি বলেন, “তিন দশকেও রোহিঙ্গা সংকটের 
সমাধান হয়নি । ভবিষ্যতেও হবে তেমন আশার 
আলো দেখা যাচ্ছে না দাতা ও প্রভাবশালী 
দেশগুলোর দ্বৈতনীতির কারণে । তারা মিয়ানমারে 
রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়না ও 
৪১০৯৯৮৭ লঙ্ঘনের ব্যাপারে যতটা নীরব, 
লাদেশে আশ্রয় নেওয়াদের জীবন-জীবিকা ও 
সা 
করে । 
ওই কূটনীতিক বলেন, “দাতা দেশগুলো ও কথিত 
মানবাধিকার সংগঠনগ্ডলো আদৌ মিয়ানমারের 
রাখাইন রাজ্যে সংকট দূর করে রোহিঙ্গাদের জন্য 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় কি না, তা নিয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তা না হলে কেন 
সংঘাতের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় সীমান্ত খুলে 
দেওয়ার আহ্বান জানাবে 
দাঙ্গার খবর ছাপিয়ে গেছে আশ্রয়প্রার্থীদের 
বাংলাদেশে ঢুকতে না দেওয়ার খবর!: কুটনৈতিক 
মহল জানিয়েছে, তারা মিয়ানমার ও সীমান্ত 
পরিস্থিতি যেমন পর্যবেক্ষণ করছে, তেমনি জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দিকেও নজর 
রাখছে । তারা মনে করে, এখন মিয়ানমারের 
রাখাইন রাজ্যে দাঙ্গার খবর যতটা সংবাদমাধ্যমে 
আসছে, তার চেয়েও বেশি আসছে বাং 
রোহিঙ্গাদের ঢুকতে না দেওয়ার খবর । বাহ্‌ 
এখনো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং আশা 
করছে, সন্তাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রাখাইন 
রাজ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু 
মানবাধিকার সংগঠন ও দাতা সংস্থাপ্তলো ওই 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


সময়টুকুও দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না । প্রকারান্তরে 
তারা বলছে, এখনই সীমান্ত খুলে দিতে হবে । 
এদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে মিয়ানমারে 
সাম্প্রতিক সংঘাতে সরকারি বাহিনীর সংশবষ্টতার 
অভিযোগ ওঠার পর অনেকে একে রোহিঙ্গাদের 
বিতাড়নের কৌশল হিসেবে দেখছে । 

কালের কণ্ঠের উখিয়া প্রতিনিধি জানান, যখনই 
রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়, 
তখনই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংকট সৃষ্টি 
হয় স্থানীয় জনগণের মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে । 
'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও প্রত্যাবাসন 
সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ হামিদুল হক 
চৌধুরী বলেন, মানবিকতার ধুয়া তুলে রোহিঙ্গা 
বেসরকারি সংস্থা যেমন_ এসিএফ, এমএসএফ 
ল্যান্ড) ও মুসলিম এইড তাদের কর্মকাণ্ডের 
ব্যাপারে কঠোর নজরদারির জন্য সম্প্রতি 
কক্সবাজার জেলা প্রশাসন উখিয়া ও টেকনাফ 
উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়েছে । এর 
কয়েক দিনের মধ্যেই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 
রোহিঙ্গা ও রাখাইনদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে রোহিঙ্গা 
প্রত্যাবাসনবিরোধী তথাকথিত মানবতাবাদী চক্র, 
বেসরকারি সংস্থা এবং সশস্ত্র তৎপরতায় লিপ্ত ছিল 
এমন রোহিঙ্গাদের যোগসূত্র থাকা অমূলক নয় । 
অধ্যক্ষ হামিদুল হক বলেন, “পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু 
মনি গত মাসে তুর্কমেনিস্তান সফরকালে শরণার্থী 
সমস্যা সমাধানে ইউএনএইচসিআরের 


সহযোগিতা চান । এরপর বাংলাদেশ সরকার পূর্ব 


এশিয়া ও আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে 
মালয়েশিয়া কিংবা কক্সবাজারে একটি 
কর্মপরিকল্পনা বা নীতিনির্ধারণ বিষয়ক বৈঠক 


আয়োজনের উদ্যোগ নেয় । ঠিক সেই মুহুর্তে 


রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা 
ঘটছে । কথিত মানবতাবাদীদের ফড়যন্ত্র 
মিয়ানমারে এসব ঘটছে কি না, তা খতিয়ে 
দেখতে হবে । কারণ রোহিঙ্গা সমস্যা তথাকথিত 
হয়েছে । 

সংশ্লিষ্ট সুত্রগুলো জানিয়েছে, মিয়ানমারে 
সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণে বাংলাদেশ থেকে 
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটিই হুমকির মুখে 
পড়বে । এতে দুর্ভোগ বাড়বে বাংলাদেশের । 
নিশ্চিত করা । সংখ্যালঘুদের রক্ষায় ব্যর্থ হলে 
প্রভাবশালী পশ্চিমা দেশগুলো সংশিষ্ট সরকারকে 
চাপ দেয়; এমনকি জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের 
নজিরও আছে । কিন্তু রহস্যজনক কারণে 
মিয়ানমারের ক্ষেত্রে এসবের কিছুই হয় না। 
মিয়ানমার নিরাপদ নয় বলে বাংলাদেশ 
রোহিঙ্গাদের আশ্রয় হতে পারে না । 

এক জ্যেষ্ঠ কুটনীতিক বলেন, সমস্যা সমাধানে 
মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ 


জুলাই'১২ 


বাড়ানো উচিত । আর তারা যদি সেটা করতে না 
পারে তাহলে যেন বাংলাদেশকে তার সমস্যা 
নিজের মতো করে সমাধানের পথ খুঁজতে দেয় । 
ওই কুটনীতিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সমস্যা সমাধানে উপায় খোঁজার কাজ শুরু করার 
কথা বলেছিলেন । যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে এরপর 
তেমন কোনো জোরালো উদ্যোগ দেখা যায়নি । 
অথচ ওই যুক্তরাষ্ট্রই ২০০৮ সালে ভুটান থেকে 
৬০ হাজার নেপালি শরণার্থীকে নিয়ে গেছে । 
শরণার্থীদের ব্যাপারে মানবিক আরো কয়েকটি 
দেশ এমনটা করেছে । রোহিঙ্গাদের নিয়ে যদি 
সত্যিই উদ্বেগ থাকে, তাহলে তারা সরাসরি 
নিজেদের দেশে তাদের নিয়ে যায় না কেন? 
রোহিঙ্গারা এ দেশের নাগরিক নয় | তাই অনন্ত 
কাল এ দেশে তাদের অবস্থানের সুযোগ নেই । 
তিনি আরো বলেন, মিয়ানমার থেকে বিভিন্ন 
সময়ে বিচ্ছিনভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনার ব্যাপারে 
সরকার অবগত । কিন্তু সীমান্ত খুলে দেওয়ার অর্থ 
হলো ওপারের রোহিঙ্গাদের এখানে আসতে 
আমন্ত্রণ জানানো । এর প্রভাব পড়বে দেশের 
অর্থনীতি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার 
ওপর | আর 'শরণার্থী' মর্যাদা দিলে তো তাদের 
না। এ দেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা দেশে ফিরে 
যেতে চায় না। ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন এলেই এমন 
শর্ত দেয়, যা পুরণ করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব 
নয় । 

ওই কূটনীতিক বলেন, দাতা সংস্থাগুলো 
রোহিঙ্গাদের জন্য অর্থ-সাহায্য দিতে চায় । কিন্তু 
এ যাবৎ মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের 
সবচেয়ে বড় সাহায্য দিয়েছে বাংলাদেশই । 
থাকতে দিচ্ছে । এভাবে আর কত দিন? 


আন্তর্জীতিক আদালতে যাওয়ার পরামর্শ 

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক 
চাপ আগামী দিনগুলোতে আরো বাড়ার আশঙ্কা 
করছেন অনেকে । এ জন্য আগে থেকেই 
প্রয়োজনীয় প্রস্ততি নেওয়ার ব্যাপারে মত 
দিয়েছেন তাঁরা । সাবেক রাষ্ট্রদূত আশফাকুর 
বাংলাদেশ প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে 
যেতে পারে । রোহিঙ্গারা যদি একবার বাংলাদেশে 
প্রবেশ করে, তবে তাদের বের করা কঠিন হবে । 


বাংলাদেশকে চাপে রাখার কৌশল 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. দেলোয়ার 
হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, সীমান্ত শিথিল 
করার মতো পরিস্থিতি এখনো আসেনি । 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশকে 
চাপে রাখার কৌশল এটি । 


ড. দেলোয়ার হোসেন বলেন, “সীমান্তের ওপারে 
এবারের যে সংকট তা হঠাৎ করেই ৷ এমন নয় 
যে, তা অনেক দিন ধরে হচ্ছিল; আর পরিস্থিতি 
সামাল দিতে সীমানা খুলে দিতে হবে বা শিথিল 
করতে হবে । তাই ওই আহ্বানকে আমি খুব 
একটা বাস্তবসম্মত মনে করি না।' 

শরণার্থী আনতেই আগ্রহী ইউএনএইচসিআর : 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
বিভাগের অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামান বলেছেন, 
“আমি একটি অগপ্রয় সত্যি কথা বলতে বাধ্য 
হচ্ছি । ইউএনএইচসিআরের কার্যক্রম 
বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর | 
বাংলাদেশের সরকার এটা বুঝতে পারছে যে, 
তারা অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে 
রাখে । ইউএনএইচসিআর এখন পর্যন্ত এমন 
কোনো চাপ সৃষ্টি করেনি, এমন কোনো কার্যক্রম 
নেয়নি, যাতে করে শরণার্থী হিসেবে এ দেশে 
অবস্থানকারীরা ফেরত যায় । কিন্তু যখনই একটি 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখনই বাংলাদেশে শরণার্থী 
ঢোকানোর ব্যাপারে ইউএনএইচসিআর খুব 
আগ্রহী হয়ে ওঠে । 

কুটনৈতিক সূত্রগুলো মনে করে, মিয়ানমারের 
রোহিঙ্গা সংকটের একটি মানবিক দিক আছে । 
ওই কথা তুলে সংকটকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন 
মহল এ দেশে নতুন করে রোহিঙ্গা আনতে চায় । 
কিন্তু মিয়ানমারের সংকট সমাধানে তারা কতটা 
আগ্রহী, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 


| বন্দ মুখের কথা । | 
: বিদায় মানে সুখের নীড়ে রঃ 
| দুঃখের কষাঘাত, | 
| বিরহ-বেদনায় কাটে সদা ৰ 
: অশ্রু ঝরা রাত । ও 
| বিদায় শব্দ মনের মাঝে | 
| জ্বলে দুঃখের আগ্তন, ৰ 

: অতীত সব স্মৃতি কথা ন 
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দেশ এগিয়ে আসে । কিন্তু পাশে সমুদ্র ছাড়া 
মিয়ানমারের মুসলমানদের সে রকম প্রতিবেশী 
নেই । তাদের দুর্ভাগ্য, তারা প্রতিবেশী রূপে 
পেয়েছে বাংলাদেশ । আফগানিস্তানে যখন 
সোভিয়েত আগ্রসন শুরু হয়ে তখন তিরিশ লাখ 
আফগান নাগরিক তিরিশ বছর যাবত পাকিস্তানে 
আশ্রয় নিয়েছিল । ২০ লাখ আশ্রয় নিয়েছিল 
ইরানে । সাতচল্লিশে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় 
মুসলমানগণ জানমাল বাঁচাতে পাকিস্তানে আশ্রয় 
নিয়েছিল । একইভাবে ইসরাইলের আগ্রাসন 
থেকে প্রাণ বাচাতে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী প্রতিবেশী 
আরব দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে । সম্প্রতি 
পাশ্ববর্তি তুরস্ক, জর্দান ও লেবাননে ৷ ইতিহাসে 
এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি । অসহায় উদ্বান্ততের 
প্রবেশ রুখতে কোন প্রতিবেশী দেশই দরজা বন্ধ 
করে দেয় না। মায়ানমারের 

প্রতিবেশী থেকে সেরূপ আচরণ পায়নি । 
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নির্মূলের মুখে 


ফিরোজ মাহরুব কামাল 


মায়ানমারের মুসলমানেরা আজ ভয়ানক বিপদের 


মুখে । তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাঠ পুড়িয়ে দেয়া 
হচ্ছে । তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। পত্রিকায় 
প্রকাশ, সৈন্যরা লাশগুলোকে দাফন করতে না 
দিয়ে গায়েব করে দিচ্ছে। এশিয়ান 
ক্যারেসপন্ডেন্ট ডট কমের সাংবাদিক ফ্রান্সিস 
ওয়াদের রিপোর্ট, পুলিশ দাঙ্গাকারি বার্মিজদের 
সাথে মিলে মুসলমানদের ঘরবাড়িতে আগুন 
দিচ্ছে । পুলিশ মুসলমানদের দিকে তাক করে 
গুলি ছুড়ছে এমনও রিপোর্ট আসছে, নিহত ও 
আহত মুসলমানদের মাথামুড়িয়ে ও গায়ে গেরুয়া 
পোষাক পড়িয়ে ছবি তুলে বৌদ্ধ বলে বিশ্বময় 
প্রচার চালাচ্ছে । সমুদ্রে নামা ছাড়া মুসলমানদের 
সামনে আশ্রয় লাভের কোন স্থান নেই। 
বাংলাদেশই একমাত্র প্রতিবেশী মুসলিম দেশ । 
কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে আসাও তাদের 


জন্য অসম্ভব করা হয়েছে। আহত ও ক্ষুদার্ত 


সাগরে ভাসছে । রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য এ 
এক নিদারুন দূরাবস্থা 

ঘরবাড়ি আগুনে বিধ্বস্ত হলে পাশের প্রতিবেশী 
আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসে | তেমনি কোন দেশে 
একটি জনগোষ্ঠী নির্মূলের মুখে পড়লে প্রতিবেশী 


জুলাই'১২ 


বাংলাদেশ অতীতে ৫ বার রেকর্ড করেছিল বিশ্বের 
সবচেয়ে দুর্বত্তকবলিত দেশ রূপে । এবার আরেক 
সেটি হৃদয়হীনতায় | 


25 
বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষিবাহিনী, কোস্টাল গার্ড 
ও পুলিশ বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানভর্তি 
নৌকাগুলোকে বাংলাদেশের সীমান্তে ভিড়তে 
দিচ্ছে না। সীমান্তরক্ষীরা তাদের পুশব্যাক 
করছে । কক্সবাজারের ১৭ বিজিবি অধিনায়ক লে. 
কর্নেল খালেকুজ্জামান পিএসসি বলেন, সীমান্ত ও 
উপকূলীয় এলাকায় বিজিবি টহল জোরদার করা 
হয়েছে । গতকাল সীমান্ত দিয়ে কোনো রোহিঙ্গা 
অনুপ্রবেশ করেনি । নাইক্ষ্যংছড়িস্থ ১৫ বিজিবি 
নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে কোনো রোহিঙ্গার 
অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেনি । সীমান্ত এলাকায় 
বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ।* 
রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঢুকতে না দেয়াই যে 
সরকারি নীতি এ হলো তার প্রমাণ । অথচ 
আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বাংলাদেশ দায়বদ্ধ 
এমন উদ্বান্তদের আশ্রয় দেয়া । জান বাচানোর 
স্বার্থে কেউ যদি অন্য দেশে প্রবেশ করে তবে 
কোন সভ্যদেশেই তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী 
বলে না। জানা বাচানো প্রতিটি নাগরিকেরই 
মৌলিক মানবিক অধিকার | সেটি কোন দেশে 
বিপন্ন হলে সে অন্য যে কোন দেশে আশ্রয় নেয়ার 
অধিকার রাখে | সেটিই আন্তর্জাতিক নীতি । 

রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে 
সরকারের প্রতি ইতিমধ্যে আহ্বান জানিয়েছে 
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান 
রাইটস ওয়াচ । কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
ডা. দীপু মনি আবারও সে দাবি নাকচ করে 
দিয়েছেন । সরকারের অনড় অবস্থানের ফলেই 
গতকাল ১১৪ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঢুকতে 
দেয়নি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও 


কোস্টগার্ড ১ এভাবে বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশ 
সরকার জানিয়ে দিল, দেশটি শুধু হাত পেতে ত্রাণ 
নিতেই জানে, দিতে নয় ৷ তারা শুধু দুর্নীতিতে 
বিশ্বে প্রথম হওয়ার সামর্থই রাখে না, বিপদে পড়া 
প্রতিবেশীদের প্রতি অতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর হওয়ারও 
সামর্থ রাখে । একটি জনগোষ্ঠীর বিবেকের পচন 
আর কত কাল এভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে? 

লক্ষণীয় হলো, নির্দয়তা শুধু সরকারের একার 
নয় । বরং আক্রান্ত যেন সমগ্র দেশ । মুসলিম 
উত্খাতের ন্যায় নিষ্ঠুরতা থামাতে বাংলাদেশ 
সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মহলে যেমন 
কোন উদ্যোগ নেই, তেমনি সে মুসলিম-নির্মূল 
নীতির বিরুদ্ধে ঢাকার রাস্তায়ও কোন প্রতিবাদ 
নেই । বাংলাদেশ সরকারের মানবতাশুন্য নীতির 
বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী, লেখক- 
বুদ্ধিজীবী, ছাত্রশিক্ষক ও আলেম-ওলামাদের পক্ষ 
থেকেও কোন নিন্দাবাদ ঢেই। মিয়ানমারের 
মুসলিম-নির্মলে বিষয়টি নতুন নয়। আশির ও 
নব্বইয়ের দশকের শুরুতে একই রূপ নির্মূল 
অভিযান শুরু হয়েছিল। হাজার হাজার 
রোহিঙ্গাকে তখন দেশ ছাড়তে বাধ্য করা 
হয়েছিল । তাদের বহু হাজার মুসলমান এখন 
বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়ে আছে । 


বসবাস করলেও তাদের সে দেশের নাগরিকতু 
দেয়া হয়নি। এর চেয়ে বড় অবিচার আর কি 
হতে পারে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডসহ বিশ্বের 
উন্নত দেশগুলিতে মাত্র ৫ বছর বৈধ বসবাসের 
সার্টিফিকেট দেখাতে পারলে নাগরিকত্ব দেয়া 
হয় । অথচ মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের শত 
শত্‌ বছর ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপ ও 
আফ্রিকা থেকে বসতি স্থাপনকারীগণ যত বছর 
আরাকানে বসবাস করছে রোহিঙ্গারা । অথচ 
তাদের নাগরিত্ব না দিয়ে এখন বহিস্কারের ষড়যন্ত্র 
কারণে । আর এখন তাদের গৃহহীন করা হচ্ছে। 
প্রতিদেশেই নানা ধর্ম, নানা ভাষা ও নানা বর্ণের 
মানুষ দিয়ে গড়ে উঠে । বাংলাদেশে যেমন 
মুসলমানের পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ-খিস্টান আছে 
তেমনি বাংলাভাষীদের পাশে বহু অবাঙালিও 
আছে । বহু চাকমা, গারো, হাজং, মুনিপুরি, মগও 
আছে। শুধু এক ধর্ম, এক ভাষা ও এক বর্ণের 
মানুষ দিয়ে দেশ গড়ার প্রেরণাটি অতি অসুস্থ্য 
চেতনার । সে অসুস্থ্য চেতনার মানুষেরা ভিন্ন 
জাতিসত্তার মানুষদের নির্মল করার ন্যায় ভয়ানক 
সেটিই ঘটেছিল । তেমনটি ঘটেছে ইসরাইল ও 
বসনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে । আজ একই 
অপরাধ ঘটছে মায়ানমারে । মুসলমানরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ থেকে ভিন্নতর ধর্ম ও ভাষা 
হওয়ার কারণেই কারো নাগরিকত্ব হরন করা যায় 
না। অথচ মায়ানমারে সেটিই হয়েছে । এমনটি 
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হয়েছে মুসলিমভীতি থেকে । মুসলমানদের 
নাগরিকত্ব হরনের কারণ রূপে দেখানো হচ্ছে 
তারা এসেছে পার্ববর্তি বাংলাদেশ থেকে । কথা 
হলো তারা যদি বাংলাদেশ থেকে গিয়েও থাকে 
সেজন্য কি তাদের নাগিরকত্ব থেকে বঞ্চিত করা 
যায়? নানা দেশে বিচিত্র মানুষের যে সংমিশ্রন 
দেখা যায় তার কারণ এ নয় যে মানুষগুলো 
আসমান থেকে নাযিল হয়েছে । বরং আসে 
পাশ্ববতা দেশ থেকে । বাংলাদেশে বহু মানুষ 
ভারত থেকে এসে বসতি গড়েছে, সেটি যেমন 
শত শত বছর আগে, তেমনি অনেকের আগমনের 
বয়স ৬৫ বছরের বেশি নয় । তেমনি বহু মানুষ 
বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েও বসবাস করছে । 
মানুষ যেমন জন্ম নেয়, তেমনি মাইগ্রেশনও 
করে । সেটিই সভ্যতার রীতি | হাজার হাজার 
বছর ধরে সে রীতি চলে আসছে। কিন্তু সে 
মাইগ্রেশনের জন্য কি কারো নাগিরত্ব হরন করা 
যায়ঃ অথচ সে নিদারুন অবিচার হচ্ছে 
মায়ানমারের মুসলমানদের সাথে । 


আরাকানে মুসলমানদের বসতি হাজার বছরেরও 
বেশী পুরোন তার পিছনে দলিল রয়েছে । সে 
দলিল রয়েছে খোদ মায়ানমারে । সেখানে 
মুসলমান বসতির সুত্রপাত প্রসঙ্গে বিশিষ্ট 
এতিহাসিক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক আরাকানের 
জাতীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ “রাজোয়াং থেকে 
শতাব্দীর শেষ পাদে যখন আরাকান রাজ মহতৈং 
চন্দয় (৬1919001176 15817098- 788-810 
£.]).) রাজত্ব করিতে ছিলেন, তখন কতকগুলি 
মুসলমান বনিক জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে 


আরাকানের দক্ষিণ দিকস্থ “রনবী' (আধুনিক 
রামরী) দ্বীপে উঠিয়া পড়েন। তাহারা 
আরাকানীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া রাজার সম্মুখে 
নীত হয়েছিলেন । রাজা তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া 
দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে গ্রামে 
গিয়া বসবাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন । ড. 
এনামুল হক মনে করেন যে, 'রাজোয়াং-এ 
উল্লেখিত এ সব মুসলমান বণিক আরব দেশীয় 
ছিলেন এবং চাটগা থেকে উপকূল বেয়ে দক্ষিণ 
মুখে যাবার পথে,কিংবা দক্ষিন উপকূল হয়ে 
উত্তরে চাটগার দিকে এগুবার সময়ই ঝঞ্জাতাড়িত 
হয়ে সম্ভবত তাঁরা রামরী দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন” সুপ্রাচীন আরবীয় এতিহ্য অনুসারে 
একই সাথে জীবিকা অর্জন ও ধর্মপ্রচারের সুমহান 
ও স্থলপথে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন 
দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল । এরই অংশ হিসেবে 
উপনিবেশ গড়ে উঠে । জীবন-জীবিকার অনিবার্য 
তারা সেখানে ধনে-জনে বর্ধিত হতে থাকে । 


পরীক্ষার মুখে বাংলাদেশের মুসলমান 

আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের এ ভয়ানক 
বিপদে বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর বিশাল 
দায়ভার ৷ আল্লাহ তাআলা মানুষকে নানাভাবে 
পরীক্ষা করেন । কখনো তার নিজের ওপর বিপদ 
দিয়ে, আবার কখনো প্রতিবেশীর ওপর বিপদ 
দিয়ে । বাংলাদেশের মুসলমানগণ তাই এখানে 
এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী | এ পরীক্ষায় ফেল 
করলে শুধু মানব জাতির ইতিহাসেই তাদের 
কদর্যতা বাড়বে না, আল্লাহর দরবারেও তাদের 


ভর্তি চলছে 


চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ এক্সেস রোডস্থ উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল 
কুরআন বালিকা একাডেমীর হিফয বিভাগে (হাফেজা শিক্ষিকার 


ছাত্রী ভর্তি 
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মক্কা ও মদীনা শরীফের তরতীবে হাদর তেলাওয়াতে অভ্যস্থ একজন 
হাফেজা শিক্ষিকা আকর্ষণীয় সুবিধায় নিয়োগ করা হবে । 

অধ্যক্ষ 
উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল কুরআন বালিকা একাডেমী 


৩৬৯, ক্যাপ্টেন মুবারক ভবন, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম । 
ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০, ০১৫৫৪-৩১৭৪৭১ 


জুলাই'১২ 


ব্যর্থতা বাড়াবে । প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে 
প্রতিবেশী মাত্রই সর্ব সামর্থ নিয়ে সে আগুন 
থামানোর চেষ্টা করে। প্রতিবেশীর মাঝে সে 
তাড়না না থাকলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তিটি 
অমানুষ । জন্ত-জানোয়ার ও উদ্ভিদের সে সামর্থ 
থাকে না বলেই তারা ইতর । প্রতিবেশী-সুলভ 
এমন কাজের জন্য মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন 
পড়েনা । এমনকি অমুসলিম কাফেরগণও সে 
কাজ করে । তবে মুসলমানদের ওপর সে 
পরীক্ষাটি আরো বেশি বেশি আসে । কারণ 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে রেহাই দিয়ে জান্নাতে 
মৃত্যুহীন এক অনন্ত জীবন দেয়ার আগে আন্রাহ 
তাআলা তাদের যাচাই-বাছাই করে নেন । তাই 
সে চূড়ান্ত পরীক্ষাগ্তলি আসে সে যাচাই-বাছাইয়ের 
অপরিহার্য অংশরূপে | সে পরীক্ষায় পাশ করার 
তাগিদে মুসলমান তাই শুধু প্রতিবেশীর ঘরের 
আগুন নেভাতে ছুটে যায় না, তাকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে বাচাতেও সচেষ্ট হয় । 
মুসলমানের পরিচয়টি শুধু আল্লাহর হুকুমের প্রতি 
আত্মসমর্পিত গোলাম রূপেই নয় । আরেক 
গুরুতপূর্ণ পরিচয় হলো সে অন্যান্য মুসলমানদের 
ভাই । সে পরিচয়টি মহান আল্লাহর দেয়া । পবিত্র 
কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলার সে ঘোষণাটি 
হলো, 
৫ ৮ 5 ৫ 0025৫ 82 08 পে 
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মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা 
ভ্রাতুগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো আর 
আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত 
হও |”: 
কাউকে ভাই বলাটি কোন ফীকা বুলি নয় । এটি 
মুমিনের ঈমানের প্রকাশ । ফলে ভাই বলার মধ্য 
দিয়ে ঈমানদারের ঘাড়ে ঈমানী দায়ভারও এসে 
যায়। ইসলামের সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় 
বিশ্বভাতৃত্বের মজবুত বন্ধনটি গড়ে উঠে এ 
পরিচয়টির উপর । এ পরিচয়টি না থাকলে উম্মতে 
ওয়াহেদা গড়ে উঠার আর কোন ভিত্তিই থাকে 
না। তাই মুসলমান হওয়ার অর্থ যেমন আল্লাহর 
পাকাপোক্ত গোলাম হয়ে যাওয়া, তেমনি অপর 
মুসলিমকে নিজের ভাই রূপে কবুল করে নেয়া । 
সেটি শুধু মুখে নয়, হৃদয় দিয়ে । চেতনা, কর্ম ও 
আচরণে সে ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ না ঘটলে সে মহান 
আল্লাহর দরবারে মুনাফিক রূপে চিত্রিত হয়। 
ভ্রাতৃত্বের সে মজবুত বন্ধনের কারণে সে অন্য 
কোন মুসলিমের বিপদে তা সে রোহিঙ্গা হোক, 
বিহারী হোক, কাশ্মিরী হোক বা ফিলিস্তিনী হোক, 
সর্বাত্মক সাহায্যে নিয়ে ছুটে । মারাঠা হিন্দুদের 
হাতে নির্মল হওয়া থেকে ভারতের মুসলমানদের 
নেতৃত্বে আফগান সৈন্যরা নিজ অর্থ ও নিজ রক্ত 
ব্যয়ে ছুড়ে এসেছিলেন । 


১ £্দানিক নয়াদিগন্ত, ১৪ জুলাই ২০১২ 
২ আসার দেশ, ১৪ জুলাই ২০১২ 
“ আল-কুরআন, সরা আল-হুজরাত, ৪৮:১০ 
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স।ম।জ।- ।সং।ক্ষা।র 


“একটি জরুরি বার্তা" নামে একটি বিজ্ঞাপন 
বহুদিন থেকে মুসলিম সমাজে প্রচারিত হয়ে 
আসছে । বিজ্ঞাপনটির বিষয় বস্ত হল, মদীনা 
মুনাওয়ারার অজ্ঞাত পরিচয় জনৈক শায়খ 
আহমদের স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত একটি “অসিয়তনামা' | 
দুর্বল ঈমানের কিছু সংখ্যক মুসলমান এতে 
বিশ্বাস করে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাজক্া 
সহকারে উক্ত “অসিয়তনামা' ছাপিয়েছে বা 
ফটোকপি করে তা সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক 
হারে বিলি করেছে এবং করছে । কেননা উক্ত 
অসিয়তনামা সরাসরি মহানবী রঞ্জু থেকে প্রাপ্ত 
বলে দাবি করা হয়েছে । অসিয়তে রাসুলুল্লাহ প্র 
বলেছেন, 

“যে ব্যক্তি এই অসিয়তনামা ছাপিয়ে মানুষের 
মাঝে বিতরণ করবে সে আমার শাফআত পাবে, 
জান্নাতের অধিবাসী হবে, ব্যবসায় প্রচুর লাভবান 
হবে, খণগ্রস্থ ব্যক্তি খণমুক্ত হবে । অপরদিকে 
এটাকে ছাপাতে গড়িমসি করলে তার মৃত্যু হবে, 
রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, আমার শাফাআত 
থেকে মাহরুম হবে ।' 

শায়খ আহমদ আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, 
এটি যদি মিথ্যা হয় তবে তার মৃত্যু যেন 
কাফেরের মৃত্যু হয় ... ইত্যাদি । 

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট 
“অসিয়তনামা” | উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাধারণ 
মানুষের ঈমান-আকিদা ধ্বংস করার জন্য এটা 
প্রস্তুত করা হয়েছে । এর সাথে ইসলাম তথা 
কুরআন-হাদীসের দূরতমও কোন সম্পর্ক নেই। 
এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ শ্রক্ন-এর ওপর সম্পূর্ণরূপে 
মিথ্যারোপ করা হয়েছে । অথচ তিনি এরশাদ 
করেন, 
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“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ 


করে সে যেন নিজ বাসস্থান জাহান্নামে নির্দিষ্ট 
করে নেয় |” 


ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী 
একজন সাধারণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত 
অসিয়তনামা সামান্য খেয়াল সহকারে পাঠ 
করলেই তার মিথ্যাবাদীতা স্পষ্টভাবে ধরতে 
পারবে । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে 
বেশ কিছু সংখ্যক সরলমনা মানুষ উক্ত মিথ্যা 
অসিয়তনামার শিকার হয়ে নিজেদের দুর্বল 
ঈমানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই তাদের 
উন্মোচন করা সমীচীন মনে করছি । 


জুলাই'১২ 


দু”টি ঘটনার তথ্য উদঘাটন 


গ্রন্থনা: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল কাফী 


আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য 
ইসলামকে একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা রূপে মনোনীত 
করেছেন । এর প্রতিটি স্তরকে পূর্ণতা দিয়েছেন । 
এবং তার রাসুল মুহাম্মদ জি সে ইসলামকে ২৩ 
বছরের জীবনে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত 
করেছেন । অতঃপর স্বীয় উম্মতকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট 
দলীলের ওপর রেখে গিয়েছেন, যার রাত ও দিন 
বরাবর । এর মধ্যে গোপনীয়তা বা রাখঢাক 
বা 
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০৮৬৯১] 
'আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য 
পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার 
নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত 
করলাম 1” 


১৪ শত বছর পরে এই অজ্ঞাত অসিয়তনামায় 
এমন উদ্ভট দাবি করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা 
নিজে পড়ে অপরকে পড়তে দিবে সে তার জায়গা 
জান্নাতে করে নিবে, আর যে এর বিপরীত বলবে 
সে রাসুলুল্লাহ ক্র্ট-এর শাফাআত বঞ্চিত হবে । 
যেন এটি পবিত্র কুরআনের চেয়ে উত্তম এবং 
মর্যাদাপূর্ণ । এ কথাটি মিথ্যা হওয়ার জন্য এ 
জ্ঞানটুকুই যথেষ্ট যে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন 
নিজে পাঠ করে এবং অপরকে পড়তে দেয় বা 
এর হাজার হাজার কপি মানুষের মাঝে বিতরণ 
করে তবু সে জান্নাত তো দুরের কথা জান্নাতের 
ঘ্বাণও পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ঈমান 
এনে সে অনুযায়ী আমল না করবে | এভাবে কেউ 
এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান রেখে শরীয়তের 
অনুসারী হওয়ার পর উহার কোন কপি যদি 
বিতরণ নাও করে বা অপরকে পড়ে না শোনায় 
তবুও তো সে কিয়ামত দিবসে রাসুলুল্লাহ ক্র এর 
শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে না । 

সুতরাং এই একটি মিথ্যা কথাই সন্দেহহীন ভাবে 
সম্পূর্ণ অসিয়তনামাটি বানোয়াট এবং উহার 
লিখক পথভ্রষ্ট হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে । 
যদিও লিখক তার সত্যতার জন্য হাজার বার 
শপথ করে না কেন। কেননা ইবলিসও মিথ্যা 
শপথ করে আমাদের পিতা-মাতা আদম-হাওয়া 
/হি্-কে জান্নাত থেকে বের করেছিল । 
তাছাড়া এই অসিয়তনামা মিথ্যা হওয়ার আরও 
কয়েকটি প্রমাণ হল: শেখ আহমদের দাবি 
মোতাবেক রাসুলুল্লাহ ক্ষ তাকে এক সপ্তাহের 
মধ্যে ৭ হাজার লোক কাফের অবস্থায় মারা 
যাওয়ার সংবাদ দিয়েছেন । এ সংবাদটি অদৃশ্য 
বিষয় সংক্রান্ত আর সন্দেহাতীত ভাবে তার 
ওফাতের পর অদৃশ্য বিষয়ে কোন সংবাদ সমপূর্ণ 
রূপে বন্ধ হয়ে গেছে । সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব 


যে তিনি মৃতদুর পর গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন? 
অথচ জীবদ্দশীতেই এরূপ দাবি তিনি কখনো 
করেননি? আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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বলুন (হে রাসুল!) আমি দাবি করি না যে আমার 
কাছে আল্লাহ ভা-ার রয়েছে । তাছাড়া আমি 
অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞানও রাখি না ।” 
তিনি আরও বলেন, 
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'বলুন (হে নবী!) নভোম-ল ও ভূম-লে আল্লাহ 
ব্যতীত কেউ গায়েবের কোন খবর জানে না । 
অসিয়তনামায় আরও বলা হয়েছে, এটি ছাপিয়ে 
বিতরণ করলে, খগগ্রস্থ ব্যক্তি খণমুক্ত হবে, 
ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হওয়া যাবে । এটিও 
একটি কল্পিত কথা | কেননা উক্ত উদ্দেশ্যে পবিত্র 
কুরআন ছাপিয়ে বিলি করলেও তা পূর্ণ হবে এ 
রকম কোন নিশ্চয়তা নেই । আসলে এ ব্যক্তি 
সাধারণ মানুষকে আনল্লাহ-বিমুখ করার জন্য এ 
ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছে৷ একমাত্র আল্লাহই 
যে সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, যাবতীয় 
অভাব মোচনকারী, খণমুক্তকারী, আরোগ্য 
দানকারী তথা সকল ক্ষমতার অধিকারী কোন 
কিছু চাইতে হলে বা আশা করলে যে একমাত্র 
তার দরবারেই তা করতে হবে এই বিশ্বাসকে 
বিনষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উক্ত 
বানোয়াট অসিয়তনামার অবতারণা করেছে । 
আমরা ধোকাবাজি ও শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে 
আল্লাহ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । 
অসিয়তনামায় বলা হয়েছে, এটা ৩০ খানা 
ছাপিয়ে বিতরণ করলে ১৪দিনের মধ্যে ফল 
পাওয়া যাবে । আর ছাপাতে গড়িমসি করলে তার 
মৃত্যু হবে। নাউযুবিল্লাহ, কুরআন-হাদীস 
সম্পর্কেও তো এরূপ কোন কথা বলা হয়নি? এর 
চাইতে বড় ধোকাবাজি আর কি হতে পারে! 
কেননা অসংখ্য মানুষ এটা ছাপিয়ে বিলি করেছে, 
কিন্তু কারো কোন উপকার হয়েছে, এরকম কোন 
প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি? আবার অসংখ্য মানুষ 
এটাকে সমর্থন না করে মৃত্যুবরণ করেছে তারও 
তো কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি? 
সম্মানিত পাঠক! আমরা আল্লাহেক সাক্ষ্য রেখে 
বলছি, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি অসিয়তনামা । 
১৪ শত বছর পর পরিপূর্ণ দীনের মাঝে একটি 
নতুন সংযোজন ছাড়া আর কিছুই নয় । এর সাথে 
ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই । বর্তমান যুগে 
মানুষ নানা প্রকার পাপাচারে লিগ এ কথা 
নিঃসন্দেহে সত্য | পাপাচার পরিত্যাগ করার জন্য 
কুরআন ও হাদীসে বু আলোচনা হয়েছে । 
নামায-রোযা তথা সকল প্রকার ইবাদত 
সঠিকভাবে আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ তাগিদ 


0 আত্তার্তহীদ ৩১ 


স।ম।জ।- ।সং।ক্ষা।র 


এসেছে । সুতরাং মানুষের হেদায়াতের জন্য 
কুরআন-হাদীস কি যথেষ্ট নয়, যে এ ধরনের 
মিথ্যা একটি অসিয়তনামার মাধ্যমে মানুষকে 
হেদায়েত করতে হবে? 

পরিশেষে সকল মুসলমানের নিকট আমাদের 
আবেদন, আসুন! জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক 
আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি । 
যাবতীয় প্রার্থনা তার কাছেই নিবেদন করি । সব 
কিছু পরিত্যাগ করে কুরআন-হাদীস আকড়ে শী 
ধরি । আল্লাহ এবং ত্দীয় রাসুলের হেদায়েতকে 
সর্বোচ্চ সম্মান দেই । 

জন্য সঠিক ইসলামী শিক্ষা অর্জন করে ঈমানকে 
মজবুত করি | 

হে আল্লাহ! তুমি মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা 
সার্বিক উন্নতি দাও । তাদেরকে হক পথে 
পরিচালিত কর । এবং সকল প্রকার পাপাচার 
থেকে তওবা করার তাওফিক দাও । নিশ্চয় তুমি 
তওবা কবুলকারী এবং সব কিছুর ওপর 


ক্ষমতাবান । আমীন । 


দ্বিতীয় ঘটনা 

“কাফনে জড়ানো সাপ" সম্পর্কিত ঘটনার সঠিক 
তথ্য উদ্ঘাটন ৷ পত্রিকান্তরে প্রচারিত নোমায 
ত্যাগকারীর শাস্তি স্বরূপ) কাফনে জড়ানো অজগর 
সর্প সম্পর্কিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও 
বানোয়াট । তার উজ্জ্বল প্রমাণ এটিই যে, কে এই 
সংবাদ পরিবেশন করেছে তার কোন হাদীস 
পাওয়া যায় না। এত বড় মশহুর ঘটনা ঘটবে 
অথচ তার প্রত্যক্ষদর্শী অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হবে 
এটি রূপকথা বই আর কিছুই নয় | এটি বানোয়াট 
হওয়ার আরও একটি প্রমাণ হল, কোন কোন 
বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অজগরটি কবরে পাওয়া 
গেছে । আবার কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এ 
সাপটি মসজিদে নববীর নিকটে কাফনের মধ্যে 
পাওয়া গেছে ... । প্রকাশ থাকে যে, এ ঘটনার 
মাদীনা” নামক একটি দৈনিক পত্রিকা বিবৃতিও 


2১ 
(৮৯০৮ ট 
৯ 
৬ এটি উ 
প্‌ ডি 
১০ ু ৬ 4 রই ঞ্ 
পটু ও গণ 
ন্ঁ এ গু রি 
১্স্ডু উর ৫ 
্ ৮ 
্ ৬ 
টে ১ 
9 ও 
480 ৯, 


[হ্বীন্নি ও আখ্ুন্িক শ্পিল্ষাল তে অন্বন্ত ১৮ 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


প্রয়োজনীয় 


মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


জুলাই'১২ 


প্রদান করেছে । 

পরিশেষে এ সম্পর্কে সৌদি আরবের মান্যবর 
মুফতী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালিহ আল- 
উসায়মিন যে ফতোয়া প্রদান করেছেন এখানে 
বাংলায় তা অনুদিত হল: 

মৃত লাশের সাথে জড়িত থাকা অত্র অজগর 
সাপটির ছবি (যার পিছনে এই দাবি করা হয়েছে 
যে, তা সালাত ত্যাগ করার শাস্তি স্বরূপ) প্রচার 
করা জায়েয নয় । কারণ এটি একজন অজ্ঞাতনামা 
ব্যক্তি কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ । তাছাড়া 
কুরআন-হাদীসে এবং বিদ্বানদের কথায়, সালাত 
ত্যাগ ও তাতে অলসতা করা থেকে যে 
সতকীকরণ এসেছে তাই যথেষ্ট ও বেনিয়াযকারী 
ও সংবাদ হতে যা পরিবেশিত এমন দূরবর্তী 
মাধ্যম দ্বারা যার কোন ভিত্তি নেই । আমি আমার 
মুসলিম ভাইদেরকে এ ধরনের ভিত্তিহীন দৃশ্য 
এবং অনুরূপ কিছু প্রচার করা থেকে সতর্ক 
করছি । আরও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি 
যেন আমাদেরকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে সত্য 
পথের আহ্বানকারীদের অন্তর্ভক্ত করে নেন। 
নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী | 


লেখক: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালিহ ইবনে মুহাম্মদ 
ইবনে উসায়মিন (১৩৪৭-১৪২১ হি. 
১৯২৮-২০০১ খি.) সুউাদি আরবের বিশি আলেমে 
দীন ও ফকীহ 


(ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ৩৩, হাদীস: ১১০, খে) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১০, হাদীস: ৩ 
(৩), হযরত আবু হুরায়রা এট থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সরা অাল-মারিদা, ৫:৩ 

+ আল-কুরআন, সর। আল-আনআম, ৬:৫০ 


শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে মাসিক 
আত-তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 


! এতে মুসলিম জিন্দেগির দৈনন্দিন : 
| সমাধান, জীবন-জিজ্ঞাসা ও দীন 
৷ বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জবাব 
! পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ । 
। আগ্রহী পাঠকগণ! আপনার 
৷ প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন ! 
৷ আত-তাওহীদের এ বিভাগে । 


স।ং।বা।দ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, 
নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি স্রোগানের সাথে আমরা 
কমবেশি পরিচিত | এসব স্রোগান যারা দিচ্ছেন, 
তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত না হলেও 
স্নোগানের মুলকথা অর্থাৎ নারীর সম্মান ও 
অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির সাথে আমরা একমত | 
এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামে এসব 
বিষয় পরিষ্কার করে ব্যক্ত হয়েছে এবং নারীর 
সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করে নারীকে মায়ের 
মর্যাদায় উন্নীত করেছে, যার পদতলে সন্তানের 
বেহেশত । 

উল্লিখিত স্রোগানসমূহের সাথে তাল রেখে একটি 
দৈনিক পত্রিকা নতুন করে একটি দাবি তুলেছে, 
যাকে এক কথায় বলা যায় পরকীয়ার স্বাধীনতার 
পত্রিকাটির ২৪-০২-২০১২ সংখ্যার 


-ফতোয়াবাজি অব্যাহত? | পাত্রকায় 
রিপোর্ট প্রকাশ পেলে সমাজে তার গুরুত্ব বেড়ে 
যায়। যদি প্রতিবেদন কিংবা প্রবন্ধ আকারে 
কোনো বিষয় উপস্থাপন করা হয়, তখন বিষয়টির 
গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। আর যদি মূল 
সম্পাদকীয়তে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা 
হয় তখন তা পত্রিকাটির মূল বক্তব্য ও ভাবনা 
হিসেবে গণ্য হয় এবং দেশের নীতিনির্ধারকরা 
একে জনমতের এক ধরনের প্রতিফলন হিসেবে 
মূল্যায়ন করেন । 

“ফতোয়া, একটি ইসলামী পরিভাষা এবং 
ফতোয়ার অধিকার ও বৈধতা নিয়ে বিতর্কে সুপ্রিম 
কোর্ট এর পক্ষেই রায় দিয়েছে । কাজেই 
সম্পাদকীয়ের 


প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 
নওগীর রানী নগরে ১০১টি দোররা মারা হয়েছে 
মর্মে কথিত ঘটনা । এ ঘটনার সাথে জড়িত 
স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের অপরাধী সাব্যস্ত 
হয়েছে । দোররা মারার ঘটনা সত্য কিনা বাতা 
শরীয়ত সম্মত কোনো শাস্তি কিনা সে প্রসঙ্গে পরে 
আসছি । পত্রিকার মূল বক্তব্য হচ্ছে, “এ ঘটনা 
এই বাস্তবতা সামনে আনে যে, বিবাহিত নারীর 
সঙ্গে পরপুরুষের মেলামেশা সহজভাবে দেখা হয় 
না। এর মূলে রয়েছে কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি 
মহিলার স্বামী যেখানে তার বন্ধুর সঙ্গে 
আলোচনায় আপত্তি তোলেন নি, সেখানে 
তথাকথিত মাতবরেরা গায়ে পড়ে ঝামেলা 
পাকিয়েছেন, আইন হাতে তুলে নিয়েছেন ।” 


জুলাই'১২ 


পরকীয়ার পক্ষে প্রথম 


আলোর অবস্থান কোন স্বার্থে 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


পত্রিকার মতে, “সংশিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার 
তাৎক্ষণিক মন্তব্য আমাদের অস্বস্তির কারণ । 
কারণ, তিনি বলেছেন, ঘটনাটি শুনেছি, দোররা 
মারার বিষয়টি আমার জানা নেই । 

অর্থাৎ ঘটনাটি আইনে-আদালতে প্রমাণ হওয়ার 
আগেই প্রথম আলো কলমের জোরে প্রমাণ' 
করতে চায় । যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, 
১০১টি দোররা মারা হয়েছে, তাহলে এর সাথে 
ফতোয়ার কী সম্পর্ক? কারণ কোনো বিবাহিত 
মহিলা বা পুরুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত আছে-এমন দৃশ্য 
সুস্থ মস্তি চারজন পুরুষ একই সঙ্গে স্বচক্ষে 
দেখলেই এবং তা আদালতের সামনে সাক্ষ্য 
আকারে বললে শরীয়তে এর শাস্তি হচ্ছে পাথর 
নিক্ষেপে হত্যা করা, দোররা মারা নয় ৷ দোররা 
মারার বিধান অবিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে 
উল্লিখিত শর্ত ও আরো কিছু কঠোর শর্ত 
সাপেক্ষে । কিন্তু এ দেশে যেহেতু ইসলামি 
সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই বা শরীয়া আদালত বলবৎ 
এবং শাস্তিও অপ্রযোজ্য ৷ এক্ষেত্রে সামাজিক 
শালীনতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যা করা হয়, তা 
স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের বিবেচনাপ্রসূত 
ব্যবস্থা । যার সাথে ফতোয়া জড়িত নয় এবং 
এসব ক্ষেত্রে ফতোয়ার মতো পবিত্র পরিভাষার 
ব্যবহার এক শ্রেণীর লোকের ধর্ম বিদ্বেষের 
বহিপ্রকাশ মাত্র । 

পত্রিকাটির আক্ষেপ হচ্ছে, “বিবাহিত নারীর সঙ্গে 
পরপুরুষের মেলামেশা সহজভাবে দেখা হয় না। 
এর মূলে রয়েছে কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি 
পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরায়ত বিদ্বেষ । 
“বিবাহিত নারীর সঙ্গে পরপুরুষের মেলামেলা'র 
অপর নাম পরকীয়া । এই পরকীয়াকে সমর্থন 
করে নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় লেখা হলো আর যারা 
সমর্থন করে না তাদেরকে কীভাবে একচোট গালি 
দেয়া হল, ভাবতেই অবাগ লাগে । প্রশ্ন করি, যে 
পশ্ত ব্যক্তি এসব লিখেছেন বা যারা পাত্রকার 
হর্তাকর্তা, তাদের বিবেক কি সায় দেবে যে, 
তাদের স্ত্রী, বিবাহিতা মেয়ে বা পুত্রবধূ স্বামীর 
সাথে ঘর করার পাশাপাশি পরপুরুষের সঙ্গে 
অবাধে মেলামেশা করুক? 

যাদের কথা বললাম, তারা হয়ত এসব ব্যাপারকে 
সাংস্কৃতিক জগতের কিছু ব্যক্তির মতো কিছুই মনে 
করেন না । কিন্তু এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া বর্তমান 
সমাজে কী অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে, পত্রিকার 
পাতায় তার অহরহ প্রমাণ মেলে । দৈনিক 
ইনকিলাবের ২৭ মার্চ'১২ সংখ্যার ২য় পাতায় 
একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল “নড়াইলে 


পরকীয়ার শিকার হলো পাঁচ মাসের শিশু? । 
ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলে লেখা অনেক দীর্ঘ হবে । 
তাই সংক্ষেপে বলছি, “স্বামী হাসিবুর রহমানের 
অভিমত হল, শ্বশুড় বাড়ির পাড়াপড়শির কাছে 
শুনেছি, স্ত্রী সাথীর সাথে তার খালাতো ভাই 
সজীবের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । ধারণা করা হচ্ছে, 
আমার €৫ মাস বয়সের) ছেলেকে খালের পানিতে 
ফেলে দিয়ে সজীবের সঙ্গে স্ত্রী সাথী পালিয়েছে । 
পাচ মাসের নিস্পাপ শিশুকে খালে ফেলে দেয়া 
যে জঘন্য পাপ, মারাত্বক অপরাধ, পরকীয়ার 
পক্ষে যারা ওকালতি করছেন তারা কি অস্বীকার 
করতে পারবেন ঃ 
দৈনিক যুগান্তর ২৮ মার্চ ১৫ এর পাতায় । খুব 
সংক্ষেপে ঘটনাটি হলো, পিতা ও পুত্র দু'জন 
শিয়ায় থাকে । ছেলে থাকে রাজধানী 
কুয়ালালামপুরে, পিতা অন্য শহরে । ছেলে 
মহিবুল্লাহর বন্ধু বাংলাদেশী এক মেয়ের সঙ্গে প্রায় 
প্রেমালাপ করে । সেও উৎসাহ বোধ করত বন্ধুর 
এমন আলাপ শুনে । একদিন বন্ধু 
মাধ্যমে প্রেমিকার ছবি সংগ্রহ করে মুহিবুললাকে 
(ছেলে) দেখায়, দেখে মুহিবুল্লাহ তো অবাক । 
তার নিজের মায়ের ছবি । কথাটি চেপে রেখে 
নানাসূত্রে নিশ্চিত হয়, বন্ধুর সেই প্রেমিকা তার মা 
ছাড়া আর কেউ নয় | বিষয়টি বাবাকে জানিয়ে 
তাড়াতাড়ি আসতে বলে । বাবা কুয়ালালাপুর এসে 
দড়িবাধা ছেলের লাশ ৷ মায়ের এতবড় নৈতিক 
স্থলন সহ্য করতে না পেরে লজ্জায় সে আত্মহত্যা 
করেছে। 
এই ঘটনার ব্যাপারে প্রথম আলোর মন্তব্য জানার 
আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক । বিবাহিতা নারী 
(মুহিবুল্লাহর মা) তার বন্ধুর সঙ্গে প্রেমালাপ 
করাতে বুঝি কোনো দোষ হয়নি । মুহিবুল্লাহ যে 
মন খারাপ করল, পিতাকে জানাল, খোজ খবর 
নিল তাকে কি নিছক কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা ও অশিক্ষার ফল বলে মূল্যায়ন করতে 
হবে? পাপ যে করে এবং যে সমর্থন করে উভয়ে 
সমান দোষী, সামান পাপী। মুহিবুল্লাহর 
আত্মহত্যার জন্য মায়ের পরকীয়া এবং এই 
দানি বারা নিও হার নি 
পাপা । 
এ ধরনের ঘটনা বর্তমান সমাজে অহরহ ঘটছে 
এবং তা বিবাহিত নারীর সঙ্গে পরপুরুষের 
মেলামেশার সুযোগেই ঘটছে । ক'দিন আগে 
যে, উচ্চ শিক্ষিত এক ভদ্র লোকের সংসারে মাত্র 
একটি পুত্র সন্তান । আধুনিকা মা পরপুরুষের 
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সাথে মেলামেশা করছে, বাবার বেডরুমে 
নৈতিকতার পাহারা না থাকায় এ লোক ঢুকেছে, 
ছেলে তা দেখেছে । সে কারণে ওই দুশ্চরিত্র 
পরপুরুষ মায়ের সহযোগিতায় ছেলেটিকে হত্যা ও 
গুম করেছে । মান্ষ যখন পাপ করে তার ফলে 
একটি কালো দাগ পড়ে অন্তরের আয়নায় । 
এভাবে দাগ পড়তে পড়তে অন্তরটি সম্পূর্ণ কালো 
হয়ে গেলে মনুষ্যত্ব, মাতৃত্ব, মত বলতে কিছুই 
থাকে না। এহেন ডাইনী মায়ের 
পক্ষেই জীবনের সবচে বড় ধন একমাত্র সন্তানকে 
হত্যা করা সম্ভব । একই ধরনের পাপাচারী চিন্তায় 
যাদের মস্তিষ্ক কলুষিত, তারাও পরকীয়াকে 
সামাজিক বৈধতা দেয়ার ওকালতি করতে পারেন, 
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । 
আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের দেশের নিম 
আয়ের লোকেরা স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দেশে রেখে 
বিদেশে জীবিকার সংগ্রামে রত। রাত দিন 
পরিশ্রম করে যা পায়, দেশে পাঠিয়ে দেয় ছেলে 
মেয়ে, স্ত্রী ও পরিবারের সুখ শান্তির স্বপ্ন দেখে 
দেখে । শরীয়তের দৃষ্টিতে ৪ মাসের অধিক স্ত্রীকে 
সঙ্গ দান থেকে দূরে রাখার অধিকার স্বামীর 
নেই। কিন্ত স্বামী তো প্রবাসে স্ত্রীর চাইতেও 
কষ্টের জীবনে দিন গুজরান করছে । কাজেই 
বাস্তবতার চিত্র এখানে ভিন্ন । এখন যদি স্ত্রীকে 
দৈহিক চাহিদা মেটানোর জন্য পরপুরুষের সাথে 
মেলামেশার বৈধতা দেয়া হয়- যার জন্য প্রথম 
আলোর এত মায়াকান্না, তাহলে সমাজের অবস্থা 
কী দাড়াবে? এমন তথ্যও আছে যে, প্রবাস থেকে 
স্বামীর পাঠানো টাকা স্ত্রী পরকীয়ার প্রেমিকের 
মনোরঞ্জনে উজাড় করে দিচ্ছে। বৃদ্ধ মা বাবাকে 
দেখেও না দেখার ভান করতে হচ্ছে । মায়ের 
বয়সের ছেলে মেয়েরা লজ্জায়, দুঃখে 
মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে । এমন সন্তানদের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বগ্ন কি কেউ দেখতে পারে? 
ভবিষ্যত প্রজন্মের মেধা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট 
হওয়ার এটা অন্যতম বড় কারণ । অনেক ক্ষেত্রে 
প্রবাস থেকে ফিরে এসে স্বামী দেখেন, তার মান 
ইজ্জত তো আগেই লুট হয়েছে। সঞ্চিত টাকা 
পয়সাও উধাও । এই দুর্দশা দুর্গতির জন্য 
সিমি ভি সানামানি, 
থা । 

শরীয়তের বিধান ও সীমারেখার কথা বললে এক 
শ্রেণীর প্রগতিবাদী নাক ছিটকান | তারা বলেন, 
এসব কুসংস্কার, সামাজিক অনগ্রসরতা ও 
অশিক্ষা। অনেক আগের এক লেখায় এক 
প্রগতিবাদীর যুক্তিতর্কের সুত্রে বলেছিলাম, যদি 
ধর্মের বিধান না মানেন, তাহলে নিজের স্ত্রী, 
মেয়ে, মা, বোনের মধ্যে তফাৎ করার প্রয়োজন 
হয় না। শুধু স্ত্রী আপনার বেডরুমে যাবে, 
অন্যরা যাবে না; এই নীতির পক্ষে ধর্ম ছাড়া 
কিসের বিধিনিষেধ থাকতে পারে? আপনার ছেলে 
মেয়ে দু'জন বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে । হন্যে হয়ে 
কনে দেখছেন কিংবা বর খুঁজছেন । কেন? একই 
ঘরে একসাথে বড় হওয়া ভাইবোন তো 
নিজেদেরকে সবচে ভালভাবে বুঝবে । বাড়তি 
খরচেরও প্রয়োজন হবে না । সহায়-সম্পদও এক 
জায়গায় থাকবে । প্রশ্ন করি, তথাকথিত 
প্রগতিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরকীয়ার 


জুলাই”১২ 


ওকালতিকারী বুদ্ধিজীবীরা কি এতে রাজি হবেন? 
আসল কথা হলো, এরা আমাদের ধমীয়ি চেতনা ও 
এতিহ্যের চত্বরে গড়ে ওঠা সমাজটাকে ভেঙ্গে 
চুরমার করতে চায় । পাশ্চাত্যের পচা সংস্কৃতি ও 
নগ্নতার প্রসার ঘটাতে চায়। পত্রিকাটি উক্ত 
সম্পাদকীয়ের নিচের অংশে লিখেছে, 'জদ্রমহিলার 
স্বামী যেখানে তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় আপত্তি 
তোলেনি, সেখানে তথাকথিত মাতবরেরা গায়ে 
পড়ে ঝামেলা পাকিয়েছেন ।' সম্পাদকীয়ের প্রথম 
অংশে পরপরুষের সঙ্গে মেলামেশার ওকালতি 
করার পর এখানে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা বলে 
ভাষার ডিজিটাল চাতুর্ষ দেখানো হয়েছে । বদলে 
দাও, বদলে যাও স্োগানটি এখানে ঘটনার 
সত্যতা বদলে দেয়ার প্রয়োজনে প্রয়োগ হয়েছে । 


অথচ এ ঘটনা সম্পর্কিত রিপোর্টে বাংলাদেশ 


প্রতিদিন ও দৈনিক করতোয়া প্রভৃতি পত্রিকায় 
উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি 
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে একই 
গ্রামের মেছের আলীর ছেলে আব্দুল মতীন (২৫) 
প্রতিবেশী ভ্যানচালক খোরশেদ আলমের স্ত্রী 
আকলিমা বিবির (২৩) সাথে গল্পগুজবে মত্ত হয় 
আর এই সুযোগে তাকে নির্জনে একা পেয়ে ধর্ষণ 
করার প্রয়াস চালায় ।” প্রকৃত ঘটনা যদি এটিই 
হয়, তাহলে বলতে হবে যে, প্রথম আলো জেনে 
শুনে সমাজে ব্যভিচারের প্রসার ঘটানোর পক্ষে 
অবস্থান নিয়েছে । এই ব্যভিচারের অভিশাপের 
কয়েকটি ঘটনা আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উন্মেখ 
করেছি । এই অভিশাপ থেকে পরকীয়ার পক্ষে 
যারা কলমবাজি করেন, তাদেরও হয়ত রক্ষা 
নেই । কারণ, আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে 
পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 
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আল্লাহ জানেন, তোমরা (এর ধরন সম্পর্কে) জান 
না।' 

বলা হয় পর্দা প্রগতির অন্তরায়, নারী সামাজকে 
ঘরের মধ্যে আটকে অবরোধবাসীনী করার 
অপচেষ্টা । কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ উল্টো । পর্দা 
প্রথা প্রগতির অন্তরায় নয়, সহায়ক তার প্রমাণ 
বর্তমান ইরান | তাছাড়া পর্দা প্রথাই প্রমাণ করে, 
ক্ষেত্রে তৎপরতা চালাতে পারবে; তবে শালীনতা 
প্রয়োজন হয় না, ধর্মে তার বিধানও থাকার কথা 
নয়। নারী বাইরের জগতে বিচরণ করার 
স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্যই পর্দার বিধান | 
ইসলাম বলে, শালীনতার এই বিধান না মানলে, 
পরপুরুষের সাথে মেলামেলায় মাঝখানে 
সীমারেখা না রাখলে সমাজে বিপর্যয় নেমে 
আসবে । 

বর্তমান সভ্যতা টিকে আছে, প্রধানত বিদ্যুতের 
ওপর । বিদ্যুত চলাচল করে দ:টি তারের ওপর 
ভর করে। একটি তার পজেটিভ, আরেকটি 
নেগেটিভ । তার দঃটি পাশাপাশি জোড়ায় জোড়ায় 


থাকে । কিন্তু মাঝখানে থাকে পাতলা রাবারের 
পর্দা । এই পর্দা কোথাও ছিন্ন হলে, একটার সাথে 
আরেকটা লেগে গেলে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হয় । 
তখন যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, বিরাট 
আগ্নিকা- হতে পারে । আবার উভয় তারের মিলন 
না হলে, বিদ্যুতের সংযোগ হবে না, সভ্যতার 
চাকা ঘুরবে না । তবে সেই সংযোগ হতে হবে 
পর্দার অন্তরালে, প্রাগের মধ্যে গিয়ে | 

মানব সভ্যতার দু”টি শক্তি নারী আর পুরুষের 
মাঝেও এ ধরনের সীমারেখা ও মিলনের ব্যবস্থা 
নির্দেশ করেছে পৃথিবীর সকল ধর্ম, বিশেষ করে 
ইসলাম | হাজার বছর ধরে এখানে ইসলামের 


পাশ্চাত্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 
আস্থা নেই । ছেলেরা মেয়েরা ফ্রেন্ডের হাত ধরে 
বেলেল্লাপনায় ভেসে যাচ্ছে । মা বাবার এতে বাধা 
5155 
ধন ফুরালে শুরু হয় ভো | 
নিবাসই হয় তাদের ঠিকানা । চ 
একজন বিদেশি গবেষক বন্ধু বলেছিলেন: 
তোমাদের সমাজে যে, টিটি জেঠা-জেঠি, 
ফুফু, খালা, ফুফা, খালু, দেবর ননদ, ভাসুর 
প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা, তা প্রমাণ করে 
তে তামাদের সমাজে পারিবারিক বন্ধান ও সামাজিক 
সম্প্রীতি অত্যন্ত মজবুত | পাশ্চাত্যে ড্যাডী, 
কয়েকটি শব্দ ছাড়া বেশি পরিভাষা পাওয়া যাবে 
না। কারণ, সেখানে পারিবারিক বন্ধন এমন যে, 
না। তাদের পরিচয়পত্রে থাকে শুধু মায়ের নাম । 
দুর্ভাগ্য যে, এই মরীচিকার পেছনে আমরা ছুটছি । 
প্রগতিশীল হবার দাবিদাররা আমাদেরকে সেই 
মরুভূমিতে নিয়ে যেতে চান, যেখানে থেকে 
ফেরার কোনো পথ নেই। আল্লামা ইকবাল 
বলেন, 
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রং, গন্ধ, চাকচিক্যের সেই মরীচিকাকে তুমি 

ভেবেছ ফুলবন, . 

পি শিউি উড উনি 
এ | 

মরুভূমিতে পিপাসায় কাতর মুসাফির ভাবে, ওই 
দুরে ঝিলিমিলি বুঝি পানির ঢেউয়ের খেলা । কাছে 
গিয়ে দেখে, এতো পানি নয়, মায়াজাল 
মরীচিকা । কিন্তু সে মরু বিয়াবান থেকে প্রাণ 
ফিরে নিয়ে আসতে পারে না ক্লান্ত পিপাসার্ত 
মুসাফির । ইকবাল বলেন, ওহে আহম্মক! তুমি 
সেই উড়ন্ত পাখির মতো, যে পাখি গাছের ডালের 
শান্তি-সুখের নীড় ভেবে এমন খাঁচায় ঢুকে 
পড়েছে, যা আসলে শিকারীর ফাদ । 


লেখক: ফাসীঁ-বাংলা-ইংরেজী অভিধান রচয়িতা, 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফাসী গবেষক 


" ঠ্দনিক এম তালো, সম্পাদকীয় ২৪ ফেব্রুয়ারি 
২০১২, 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:১৯ 
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বিটিশ লাইব্রেরির ডাটাবেইজ পিএইচডি 


থিসিসের শিরোনামগ্ডলোর ওপর চোখ বুলিয়ে 
যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটি শিরোনাম আমার চক্ষুকে 
থামিয়ে দিল। খালেদ আল-খালেদী নামক 
একজন গবেষক পিএইচডি ডিগ্র সম্পন্ন করেছেন 
২০০২ সনে ইউনিভার্সিটি অব লিভারপুল হতে । 
তার অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল: ৭9 
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এ গবেষণা তন্তব্ীাবধান করেছেন অধ্যাপিকা ড. 
সিলভিয়া হ্যরোপ এবং সহকারী সুপারভাইজর 
ছিলেন ইসরাইলের ড. মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ । 
আমার অভিভূতির কারণ ছিল 'তা'লীমুল 
মুদ্রত দেখে । এ কিতাব তো আমার কৈশোরের 
পাঠ্যতালিকার একটি স্মৃতি ৷ যে কিতাব আমি খুব 
আগ্রহের সাথে পড়েছি, খুব উদ্দীপনা নিয়ে 
কিশোরদের পড়িয়েছি। যে কিতাবের বিষয়বস্ত 
আমার খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল । আমার 
কৈশোর মানসে দোলা সৃষ্টি করেছিল যার 
বিষয়বস্ত, রচনাশৈলি ও প্রাঞ্জল বর্ণনারীতি | 
'তা'লীমুল মুতাআল্লিম তারিকৃত তাআনুম” যার 
ইতরেজি শিরোনাম করা হয়েছে, "1091077011115 
016 19917791, 1৬190110905 01 198101176 
'শিক্ষার্থীর জন্য শেখার পাথেয়" হতে পারে বাং 
অনুবাদ । আমি কিতাবটি পড়েছি চট্টগ্রামের এক 
এতিহ্যবাহী মাদরাসা হামিউস সুনাহ মেখলে; 
সবুজ-শ্যামল এক গ্রামে অবস্থিত এক অভিনব 
প্রতিষ্ঠান । শত শত ইলম পিপাসু যুবক যে গ্রামে 
ছুটে যায়, সম্পূর্ণ পুরান ধাচে, মধ্যযুগের আবহে 
এবং ব্যতিক্রমী পরিবেশে ইলম আয়ত্ব 
নেশায় । মুফতী ফয়যুল্লাহ ঞ্কই-এর 
আধ্যাত্রচর্চার পটভূমি এ প্রতিষ্ঠানে তখন কোন 
হোস্টেল ছিল না, ছিল না কোন চিরাচরিত 
বোর্ডিং। গ্রামের ঘরে ঘরে দূর-দূরান্তের ছাত্ররা 
গৃহশিক্ষক হিসেবে থাকত আর জ্ঞান চর্চা করত । 
ধনী কিংবা দরিদ্র প্রত্যেক ঘরে মাদরাসার 
ছাত্রদের জায়গীর রাখা এখানে এক অলিখিত 
রেওয়াজ । সকাল দশটায় যখন সাদা পোষাকে 
ছাত্ররা গ্রামের চতুর্দিক হতে বেরিয়ে আসত তখন 


জুলাই'১২ 


জ্ঞানের সন্ধানে ছুটছে । হাতে কিতাব, কীধে ব্যাগ 
আর মুখে চর্চা করছে আরবী ব্যাকরণের সৃত্রধারা 
ফাআলা ফাআলা- ফাআলু... ৷ কি অপূর্ব দৃশ্য | 
এসব সরল ছাত্রদেরকে দ্রুত পরিবর্তনশীল 
জগতের বিবর্তন কোনভাবে তাড়িত করে না। 
দেশ-বিদেশের ঝঞ্চা, ক্ষোভ, সহিংস প্রভাবিত 
করে না। রাজনীতি-অর্থনীতি বা কুটনীতি 
কোনরূপ স্পর্শ করে না তাদের চেতনাকে । 
ফারসি ভাষায় আরবী গ্রামার মুখস্থ করাই যেন 
তাদের জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য । আজ লন্ডন 
ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষণাকরত সে-ই 
আমি যে একদিন মেখল মাদরাসার আঙ্গিনায় 
মীযান-নাহুমীর চর্চার কলকাকলিতে মুখরিত 
চোখবাধানো টেকনোলজি-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় 
হঠাৎ “তালিমুল মুতাআল্লিম” নামটি আমাকে 
স্মৃতিকাতর করে তুলল । আমাকে নিয়ে গেল 
সবুজ-শ্যামল পাখি ডাকা মেখল গ্রামে | মাটির 
সরুপথ, শহুরে আরামময় জীবন জুড়ে গ্রামের 
অপ্রতুলতার হতাশা । ভরা পুকুরে সাতরানো 
সবকিছু আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল । 
ময়লা আছন্ন পুকুর ঘাট । কাচা টয়লেট, বালিশের 
নিচে জামা রেখে ইন্ত্রির অভাব মোচন, বিড়ির 
ধোয়া আর লাকড়ির চুলোর ধোয়ায় একাকার 
চায়ে ভিজিয়ে খাওয়ার নির্মোহ অভ্যাস । হারিকেন 
জ্বালিয়ে গা ছমছম কাচারিতে রাত জেগে পড়া, 
অন্ধকারে পা টিপে টিপে মসজিদে যাতায়াত, 
কেরোসিন জ্বালানোর ফলে লজিং বাড়ির গৃহিণীর 
কাহিনীর অবাস্তব কিছু পৃষ্ঠা । 

তা'লীমুল মুতাআল্লিম” নামের সাথে আনা প্রিয় 
হুযুর মাওলানা নোমান সাহেবের প্রিয় স্মৃতি 
জড়িয় আছে তার ঈষৎ তোতলানো কিন্তু রসালো 
ও প্রাণবন্ত বর্ণনা যাদুস্পর্শী ছিল নিঃসন্দেহে । 
তার ক্ষুরধার বক্তৃতা শান্ত কিশোর ছাত্রদের স্পর্শ 
করত প্রচন্ড । আজ লন্ডনে বসে তার বাবরি চুল 
স্পষ্ট প্লে হয়ে ওঠল | ১৯৮৫-১৯৮৭-এর চঞ্চল 
কৈশোর ও সরল তালেবে ইলমের স্বপ্নীল দিনপঞ্জি 
আজ আমার কলমকে নতুন এক প্রাণশক্তি 


মাহমুদুল হাসান 


যোগাচ্ছে, সেসব স্মৃতি যেন কলমের নিব বেয়ে 
শব্দের রূপ পেতে চায় প্রচণ্ড ব্যকুলতায় । 
“দাওরা হাদীস" উত্তীর্ণ হয়ে দেশের সুবিশাল 
কীর্তির এতিহ্যে ধন্য পটিয়া মাদরাসায় যখন সদ্য 
টিন-এইজ পেরেনো মাদরাসার ইতিহাসে সবচেয়ে 
নবীন শিক্ষক হিসেবে আমি যোগদান করি, তখন 
মাদরাসা পরিমন্ডলে যে বিস্ময় ও বিতর্কের বুদ্ধ 
তৈরি হয়েছিল, তা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আমি 
যেসব কিতাব পাঠদানের দায়িত্ব পেয়েছিলাম এর 
মধ্যে তা'লীমুল মুতাআল্িম” ছিল অন্যতম | এ 
কিতাবকে কেবল শিক্ষার্থীদের পাথেয় হিসেবে 
নয়, আরবী ভাষা চর্চার দৃষ্টিকোণ হতেও আমি 
শিক্ষাদানের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করেছিলাম বলে 
আমার মনে পড়ছে । কয়েকটি ব্যাচের ছাত্রদের 
উজ্জ্বল চেহারাগুলো আজ নতুন করে মানসপটে 
উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠছে । তারা নিশ্চয় আজ ব্যস্ত-জীবন 
প্রবাহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটছে । হয়ত বা তাদের 
অনেকে নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে । 
১৯৯৩-১৯৯৭ হতে ২০১২ সন দীর্ঘ দেড়যুগের 
ব্যবধান । পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় অনেক পানি 
গড়িয়েছে এরই মধ্যে । 

মাথায় কৈশোর ও যৌবনের এতসব স্মৃতি নিয়েই 
থিসিসের পিডিএফ ফাইলটি ল্যাপটপে চট করে 
ডাউনলোড করে নিলাম । ২৭০ পৃষ্ঠার একটি 
গবেষণা কয়েক মিনিটে আমার করায়ত্ব হয়ে 
গেল । সূচিপত্র ও সার-সংক্ষেপ, পটভূমি পেরিয়ে 
অতিক্রম করে মূল অংশে যখন চলে এসেছি তা 
টেরই পাইনি । গবেষক তার গবেষণাকে তিন 
অংশে মোট দশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন । প্রথম 
অংশে তিনি বুরহান উদ্দীন আয-যরনূজীর জীবন 
বৃত্তান্ত, শিক্ষা-শিক্ষকতা জীবন এবং মধ্যযুগের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন । 
দ্বিতীয় অংশে বুরহান উদ্দীন আয-যরনূজীর শিক্ষা 
বিষয়ক চিন্তাধারা, থিওরি ও ফর্মুলাগুলো 
ব্যাপকভাবে বিন্যস্ত করেছেন এবং সর্বশেষ অং 
যরনূজীর তদানীন্তন থিওরির সাথে আধুনিক 
যুগের থিওরির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা 
হয়েছে । যরনুজীর চিন্তাধারার ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক দিকসমূহ এবং তার ধারণাসমূহের 
গভীরতা বিশ্রেষণ করা হয়েছে। 

এ থিসিস পড়ে যে মজার ব্যাপার আমার দৃষ্টিতে 
মতো ক্ষুদ্র পুস্তিকা যুগ যুগ ধরে বেশ সমাদৃত 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


শি।ক্ষা।-|ব্য।বস্থা 

হলেও এর লেখার অনেকটা গবেষকদের দৃষ্টির 
আগোচরেই রয়ে গেছে, এ জন্য তার বায়োগ্রাফি 
অধ্যায়ে তেমন কোন তথ্যই আল-খালেদী যোগ 
করতে পারেননি । এমনকি তার নামের শেষাংশ 
'যরনূজী' কোন লোকালয় কেন্দ্রিক সংযুক্ত হয়েছে 
তা নির্ণয়ে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে । তা'লীম্ুল 
মুতাআল্লিম পড়ে শুধু এ ধারণা অর্জিত হয়েছে যে, 
তিনি বিশিষ্ট হানাফী ফিকহবেত্তা শায়খ আল- 
মারগিলানীর শিষ্য । আল-মারগীলানী তার “আল- 
হিদায়া” গ্রন্থের কারণে আজও সর্বত্র সুপরিচিত 
সুদৃঢ় স্তম্ভ ও শিশাঢালা ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে 


পরিগণিত হয়েছে । মানুষ এভাবেই তার 
সৃজনশীলতা ও মননশীল কর্ম দিয়ে শত শত বছর 
বেঁচে থাকতে পারে | 


আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রাচীনাঞ্চলের যে 

এর মধ্যে তা'লীমুল মুতাআল্িম অন্যতম | অন্য 

দু"টি গ্রন্থ হল: 

১. ইবনুল কাবিসী আল-কায়রাওয়ানী 
(৩২৪-৪০৩ হি.) বিরচিত “আর-রিসালাতুল 
মুফাস্সালা লি-আহওয়ালি মুআল্রিমীন ওয়াল 
মুতাআল্লিমীন ৷ এর ইংরেজি শিরোনাম হল, 
৬1106 01079 ]198,01915 00170110175 
8170 (116 1২199 01 ]58,017915 9170 


[.98171515 | গ্রন্থটিতে মূলত শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের নীতিমালাকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া 
হয়েছে। 
২.ফি আহকামিল মুতাআল্লিমীন ওয়াল 
মুতাআল্লিমীন' | অন্য একটি গুরুত্পূর্ণ সং 
যা মুহাম্মদ ইবনে আবু যায়েদ কর্তৃক সংকলিত 
হয়েছে, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ 
বিধান” | এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে (091 07০ 
1২0165 011] 98.0116179 8170 ],9817619) | 
তা'লীমুল মুতাআন্রিম'-এর ব্যাপারে আমার 
ধারণা ছিল এটি শুধু কওমী মাদরাসার নিছক এক 
পাঠ্যবই বা পাক-ভারত মহাদেশে প্রচলিত 
মাদরাসার ক্ষুদ্র গ্রন্থ ৷ কিন্তু এ গবেষণা আমার 


ধারণা প্রচ- ঝাঁকুনি দিয়েছে । এ গ্রন্থ বহু পূর্বে 


ইউরোপীয় ও আফ্রিকান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত 

হয়েছে এবং বহুলভাবে পঠিত হয়েছে । কোন 

কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদের ওপরও এর প্রভাব 
লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত 
হওয়ার ক্ষুদ্র একটি চিত্র নিম্লে দেয়া হল: 

১. ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থখানা 
উপস্থিত হয়, যখন পশ্চিমা জগৎ ইসলামী 
বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল । 

২. তুর্কি ভাষায় গ্রথটির অনুবাদ করেন শায়খ 
আবদুল মজীদ ইবনে নাসুহ ইবনে ইসমাঈল | 
কিন্ত কত সনে তা অনুদিত হয়েছিল তা জানা 
সম্ভব হয়নি | 

৩. ১৯৪৭ সনে ইংল্যান্ডে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ 
প্রকাশ হয়েছে । দু'জন অনুবাদক | যথা_ 
৬০17 01711900117 ও 11169090018, 1৬. 
£/5691 দাবি করেছেন যে, এটাই পাশ্চাত্যের 
কোন আধুনিক ভাষায় গ্রন্থটির প্রথম অনুবাদ । 


জুলাই'১২ 


11116 11050006101 01 (16 510091069 
8170 076 1৬1০100 01 1,991701119 | 
গ্রন্থটির অপর ইংরেজি অনুবাদ নিউহয়কস্থ 
কিংস ক্রাউন প্রেস হতে ১৯৭৪ সনে প্রকাশিত 
হয়েছে । বার্মিংহাসে "[99017105 110০ 
],68111615 79109061010" শিরোনামে 
গ্রন্থটির একটি পাগুলিপি সংরক্ষিত আছে । 

৪. ফ্রান্স ভাষায় তা'লীমুল মুতাআল্লিম ভাষান্তরিত 
হয় ১৯৩৮ সনে। ফ্রান্সের পাবলিক 
লাইব্রেরিতে গ্রন্থটির পারুলিপি সংরক্ষিত 
আছে। 

৫. ঈবিঙ্গশ (1710010517805) একজন জার্মান 
শিক্ষাবিষয়ক গবেষক | তার গবেষণা-কর্ম যা 
১৮৮৫ সনে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মরণজীব 
প্রভাব সুস্পষ্ট বলে গবেষকরা অনুমান 
করেছেন । 

৬. ফারসি পাপ্ুলিপি ইরাকের আন-নাজাফ 
লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায় । 

ওপরে সংক্ষেপে বিবৃত পরিসংখ্যান হতে সহজে 

অনুমান করা যায় যে, ছোট এ গ্রন্থটি কিভাবে শত 
শত বছর পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে প্রভাব সৃষ্টি 
করেছে এবং প্রত্যেক মহাদেশে সমাদর পেয়েছে । 
এমনকি একটি স্বনামধন্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিরোনাম ও কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য আবেদন 
সৃষ্টি করেছে । গবেষক আল-খালেদী গ্রন্থটি দর্শন, 
বিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, শিক্ষানীতি ও দাওয়া 
দৃষ্টিকোণ হতে গ্রন্থটির মূল্যায়ন করেছেন । 
আল-যরনৃজীর এডুকেশন বা শিক্ষাবিষয়ক যে 
থিওরি এ গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তা 
হলো 1২০0০906101 (তাকরার) বা পুনঃচর্চার 
ধারণা । একজন ছাত্র তার পাঠ্যবস্ত ধাপে ধাপে 
কিভাবে পুনঃচর্চা করতে হবে তার একটি চমৎকার 
ফর্খুলা তিনি তার পুস্তিকায় দিয়েছেন । নিম্নের 
ছকে তা চিত্রিত হল: 


শনিবার 


১৪109515169 01 ৬4011, 
শনিবার ছুটি/বিরতি 
1119 107860118] 07 ১7095 13 


191098690 0101% 01709 010 1৬101709%. 
রবিবারের পাঠ্য সোমবার একবার পুনঞ্চর্চা 


করতে হবে। 


(017 1 019508%, 1116 10179601181] ০01 
1৬101709% 15 10098690 (৬/106. 
মঙ্গলবার: সোমবারের পাঠ্য আজ দু'বার 
পুনঃচর্চা করতে হবে । 


(010 ৬৬০179909%, 00101991181 01 


]095089 19 191098690 00199 1110793 
(01109) 


বুধবার: মঙ্গলবারের পাঠ্য আজ তিনবার 
পুনঃচর্চা করতে হবে । 


(0107 111101509%, (009 10081691191 01 
৬/0179909% 19 10099690 101 
(11795. 

বৃহস্পতিবার: বুধবারের পাঠ্য আজ চারবার 
পুনঃচর্চা করতে হবে । 


(010 1711099, 10098 079 1008691191 

0 %9519108% (00017508%) 11৬০ 

(11795. 

চর্চা করতে হবে । 

(78591701079 011২9109010. (পুনঃচর্চা 

বিষয়ক ছক)) 

চিন্তাধারাকে অদ্ভুত ও অবৈতনিক আখ্যায়িত করা 
হয়েছে । নিম্নের উদাহরণটি প্ররিধান করা যায়: 
1],82110955 19 01:98690 7090980159 ০01 
[0191015 01 ১8118, 8170 10001560955 8110. 
(0 190009 18.2117995 ৮/০ 91108110 1900109 
10০9." 176 8150 5810 0796 "১০৮০10 
[01010170915 1090 87০90 0191 10190910175 
19 079 179901]0 01 0009 1070101) ১৪11৪, 2170 
11781 000 1010101) ১৪11৪, 19 01017990110 01 
01110101178 009 1010101৮৪09, 8100 
01110101175 [00 1000101 ৮7809 15 079 
199011001 9861175 (00 1007101. 110৮/9৬০17 
(085090 10980 ০817 5600 ১911৬8১ ৪ 
00995 9801176 015 8095 00010109, 11 
800101010 (0 101795101170 0116 9901) ৮1101) 
১০৮/৪] (১৪৬ 10010 1১817 (999) 
৬1110]. 11701985959 1091:091061011 9100 
[10101009.1 
“অতিমাত্রায় থুথু ও লালার কারণে অলসতা সৃষ্টি 
হয় । অসলত হাস করতে হলে খাবার নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে | তার মতে প্রায় সত্তরজন নবী এ 
মর্মে এক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, অধিক থুথুর 
কারণে বিস্যৃতি সৃষ্টি হয় । আর অধিক লালা সৃষ্টি 
হয় অতিমাত্রায় পানীয়ের কারণে ৷ বেশি খাদ্য 
গ্রহণের কারণেই বেশি পানীয় গ্রহণ করতে হয় । 
তবে শুকনো রুটি লালা নিবৃত করে | যেমন- 
শুকনো আঙ্গুরে বা কিসমিস লালা নিয়ন্ত্রণ করে । 
অধিকন্তূ, মিসওয়াক থুথু ও শ্রেম্মা নিয়ন্ত্রণ করে 
এবং বোধ ও বর্ণনা শক্তি বৃদ্ধি করে । 
ওপরের এ ধারণার পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
কোন সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায়নি । তাছাড়া, 
সন্তরজন নবীর এক্যমতের ব্যাপারটির ও সনদ 
কি? এসব দুর্বলতা সত্বেও লেখক 11176 
10008101791 ৬৪10193 01 (079 09০01 
অধ্যায়নে তা'লীমুল মুতাআল্িমের প্রশংসায় 
লিখেছেন, "119 ০9008610178] 11:091)15 
8109 911 90175070690, 19095108119 
951009590, 11) ১1101 121019995, 8100 219 
011818,006119110 ০06 /৬-/,1 এ গ্রহের 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


শি।ক্ষা।-|ব্য।বস্থা 

শিক্ষাবিষয়ক মুল্য হল, গ্রস্থটিতে শিক্ষাবিষয়ক 
ধারণাসমূহ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, যুক্তিসঙ্গত 
বাচনে ও সর্থক্ষপ্ত শব্দঘমানে উপস্থাপিত হয়েছে । 
পরিশেষে, আশা করছি এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি 
মাদরাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে তালিমুল 
মুতাআন্রিমের ব্যাপারে নতুন করে আগ্রহ ও 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে । তারা এ গ্রন্থে বর্ণিত 
প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে আধুনিক শিক্ষা তত্তের সাথে 
তুলনামূলকভাবে চর্চা করবেন। এ পুস্তিকার 


| 
।*গরতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ ; 
প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় : 
| মাস পূর্বে পৌছাতে হবে 
1 বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এ্তিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, | 
| আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, | 
| পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও 
| আন্তর্জাতিক সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি | 
| সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । ৰ 
| ৪ লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে | 
| প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাঁক রেখে লিখতে । 
| হবে। কোন ক্ষেত্রে /৯-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য । 
নয় । ৃ 
র  আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | : 
ূ ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / ! 
| মুলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । | 
| গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম- | 
| ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । | 
| ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি 
| অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও | 
| পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | ৰ 
| ৪ লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন- 
| নাসায়ী, আস-স্বনাল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, | 
| বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ₹ ২০০১ খ্রি.), | 
৪, পৃ. ৯, হাদীস: ৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির : 
| ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক | | 
| *লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা | 
| মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই | 
| ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর অমনোনীত লেখা 
| ফেরতযোগ্যও নয় | বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের | 
| জন্য সম্মানি প্রদান করা হয় । ৰ 
| লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে । 
| ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | | 
| *লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও । 
ৰ সৌজন্য পরিপন্থি । 
| *্গ্রস্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ 
আবশ্যক | " 
৷ *দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও | 
| ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে | 
| ছাপা হয়না । 


পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩৩ হিজরীর 


সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি 


(চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকার জন্য) 


বহু্সত্ড 
রমজান ইংরেজী 
২১ জুলাই 


৩. তা ৮916 17100: 61// 1৬ 


৪ - ১৯ 


ঢাকাসহ দূরবর্তী জেলার জন্য সেহেরীতে ৩ মিনিট ও ইফ্তারে ৫ মিনিট যোগ করতে হবে। 
উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সাহ্রী শেষ করতে হবে । তবে ফজরের আজান ৫ মিনিট পরে দিতে হবে। 


ইফতারের দু'আ 
(4০0 45১১1০৩ ৩০০ ০2) 


“হে আল্লাহ! তোমার জন্যে রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিয্‌ক দ্বারা 
ইফতার করছি ।” [ইমাম আবু দাউদ, জাস-সুনান, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


+& ০ & ০%ু? 222--8825 ০ এ টি ্ 
(48155 91 মি] এ ৪৪৮ ৬৭০01 ০৪5) 


পিপাসা দুরিভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব সুস্যাবস্ত 
হয়েছে ইনশাআল্লাহ | ইমাম আবু দাউদ, আাস-সনান, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 


) আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি |হ্য 


হারিয়ে যাওয়া 
ইতিহাস 


মুহাম্মদ মুনীরুল ইসলাম 


আজ থেকে প্রায় ৭০০ বছর আগের কথা । 


তখনকার যামানা ছিল ইলমের যামানা । ছিল 
আমালের যামানা । সেই যামানায় ইলামের যথেষ্ট 
কদর ছিল । মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে এসে হাসিল 
করত ইলম | যদি সন্ধান পেত, অমুক স্থানে ইলম 
আছে বা আছে একটি হাদীসের টুকরা, তখন ছুটে 
যেত সেই ইলমের খোজে, সেই হাদীসের 
অন্বেষণে | 

সে যামানায় দরসের আসনে সমাসীন থাকতেন 
জমাত ছাত্র । মৌমাছি যেমন মধুর জন্য ঘুরে 
বেড়ায় ফুলে ফুলে । তারা ঘুরে বেড়াত ইলমের 
জন্য সাহিবে ইলমের চারদিকে | উস্তাদগণ 
একদিকে ছিলেন ইলমের খাযানা, অপর দিকে 
আমালের দরিয়া । হযরত শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা এ্রক্ষছি ছিলেন তাদেরই একজন | তিনি 
ইয়ামেন প্রদেশের অধিবাসী | অনুমানিক ১২৭৭ 
সালে তিনি দিল্লিতে আগমন করেন । উদ্দেশ্য ছিল 
দীন প্রচার করা । তখন ছিল গিয়াসউদ্দীন 
বলবনের আমল | লোকজন আল্লাহর এই ওলীর 
আগমনে সীমাহীন আনন্দিত হলো । সকলেই ভীড় 
জমাতে লাগল তার দরবারে । এভাবে তার 
জনপ্রিয়তা বাদশাহকেও অতিক্রম করল | অবস্থা 
বেগতিক দেখে গিয়াসউদ্দীন বলবন হযরত আবু 
তাওয়ামাকে সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেন বাংলায় । 
তিনি বাংলায় এলেন । এলেন সুজলা-সুফলা, 
শস্য-শ্যামলা সবুজ বাংলার ভূমিতে । শুরু 
করলেন ইলমের খেদমত, আর দীনের প্রচার । 
চালু হলে ইলমে হাদীসের মারকায | 
এতিহাসিকদের মতে এটাই হলো উপমহাদেশের 
ইলমে হাদীসের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদরাসা | 
যার অবস্থান প্রাটীন বাংলার রাজধানী সোনারগা 
অন্তর্গত মোগড়াপাড়া গ্রামে | ধারণা করা হয় 
তখন ওই মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০ 
হাজার | তারা সেখানে কুরআন শিখত, শিখত 
হাদীসে রাসূলের ইলম । আর তারা জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাতো । কিন্তু 
কালের আবর্তনে হারিয়ে যায় এঁতিহ্য । আর 
হারিয়ে যান আমাদের উত্তাদ আবু তাওয়ামা । 


আল্লাহ তার রূহের উপর রহম করুন । তিনি দীর্ঘ 


২৩ বছর ইলমে দীনের খেদমত করার পর 
১৩০০ সালে সাড়া দেন প্রভুর ডাকে | তিনি চলে 
গেলেন । কিন্তু একা নয় । সাথে নিয়ে যান তার 
ইলমের মারকাযকেও | যতদূর জানা যায় তার 
মৃত্যুর পর ওই মাদরাসার স্থায়িত্ব খুব বেশি 


জুলাই'১২ 


এগোয়নি । একসময় তা পরিণত হয় মানুষের 
আবাসম্থলে । মুছে যায় বাংলার বুক থেকে 
একজন শায়েখের নাম । সেই সাথে তার প্রতিষ্ঠিত 
মাদরাসার নাম । 

ইতিহাস বিখ্যাত পর্যটক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক, শায়খ ইবনে বতুতা | তিনি সমগ্র 
জগত সফর করেছেন । তিনি ছিলেন মরক্কোর 
অধিবাসী | বাংলায় আগমন করেন ১৩৪৫ সালে । 
তখন বাংলায় শাসন করত সুলতানরা | বাং 
তখন ফখরুদ্দীন মোবারাক শাহের হস্তগত । 
ইবনে বতুতা এ্ঞক্ছি বাংলায় আগমন করে মুগ্ধ 
হন। আবিভূত হন রাব্বুল আলামীনের অপার 
কুদরতের নিদর্শন দর্শন করে । তিনি বাংলাকে 
“দোযখ পুর নিয়ামত' তথা ধন-সম্পদের পূর্ণ 
নরক বলে অবিহিত করেন । বাংলার অপরূপ 
দৃশ্যের দেখা মিলে তার লিখিত “রিহালায়ে ইবনে 
বতুতা" গ্রন্থে । তিনি উক্ত গ্রন্থে বাংলাকে তুলে 
ধরেছেন বেহেস্তের ন্যায় । শুধু তাই নয় আবু 
তাওয়ামা এর, এর সেই মাদরাসা ও দরস 
গাহের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন আসহাবে 
সুফ্ফার মত করে । একসময় তিনিও চলে 
গেলেন । শুধু রেখে গেলেন আমাদের মাঝে তার 
স্মৃতি বিজরিত রেহালায়ে ইবনে বতুতাকে | চলে 
গেলেন আমাদের কাছ থেকে আবু তাওয়ামা । 
চলে গেলেন ইবনে বতুতাও । আল্লাহ তাদের রূহে 
শান্তি বর্ষণ করুন । আমীন | 

প্রায় ৭০০ বছর হয়ে গেল । হঠাৎ গর্জে উঠল 
চেপে থাকা সেই ইতিহাস । গর্জে উঠল নতুন আৰু 
তাওয়ামা জন্মের প্রতীক্ষায় । 

হযরত আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী (ছু | 
বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক ও 
চিন্তাবিদ । নামের মধ্যেই অনুভব করা যায় 
কাতরতা ও জর্ধা। মুসলিম উম্মাহ আজও তাকে 
স্মরণ করে শ্রদ্ধার সাথে । তার বাসভবন 
লৌন্তে । তিনি ছিলেন লুগাতে আরবের 
আদীব | যার স্পষ্ট নিদর্শন মা-যা খাসিরাল 
আলামু বিইন হিতাতিল মুসলিমীন | 
জগছ্বীখ্যাত এই ইতিহাস জয়ী ইতিহাসের 
কিতাবের জন্য তিনি পেয়েছেন কিং ফয়সাল 
পুরস্কার । যা বর্তমান নোভেল পুরস্কারের 
সমমান । যার দিকে তাকালে উলামায়ে ইসলামের 
ঈর্ধান্িত লোম” এখনও দীড়িয়ে যায় | 
ইতিহাস বেন্তা বিধায় ইতিহাস সংক্রান্ত বই 
অধ্যয়ন ছিল তার অভ্যাস | এ হিসেবে ইবনে 
বতৃতার রেহালাও তার কাছ থেকে দুরে সরে 
যেতে পারেনি । শুরু করলেন অধ্যয়ন । হারিয়ে 
গেলেন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার 
ভূমিতে । হঠাৎ... । হঠাৎ তিনি সন্ধান পেলেন এক 
অজানার । যা তাকে প্রতিষ্ঠিত করল একজন নতুন 
তালিবুল ইলম হিসেবে । তিনি খুঁজে পেলেন 
রিহালায় বর্ণিত সেই মাদরাসার কথা । আর খুঁজে 
পেলেন তার কদর । হারিয়ে গেলেন এক অজানা 
রূপকথায় । 


অতঃপর তিনি সোচ্চার হলেন । এগিয়ে গেলেন 
অনুসন্ধানে । আবু তাওয়ামা গ্রক্ষছ্ু যেন তাকে 
ডেকে বলছেন, “নদভী! কোথায় তোমরা? ঘুমিয়ে 
রয়েছ কি? আর কত কাল আমায় কষ্ট দিবে? কত 
কাল ইতিহাস থাকবে ধামাচাপা হয়ে? এখন তো 
সত্য প্রকাশের সময় । যাও, সত্যের দ্বার উন্মোচন 
করো । খুলে দাও হদয়ের বদ্ধ দুয়ার | অপেক্ষার 
পালা তো শেষ! 

আলী নদভী বাংলায় এলেন। সুদূর 
হিন্দুস্তান পাড়ি দিয়ে, বহু বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে 
এলেন সোনারগায়ে । তিনি এলেন নাড়ির টানে | 
ইলমের সন্ধানে | খুজে বের করলেন সেই স্থান, 
যেখানে হয়েছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম দরসুল 
হাদীস । যার স্মৃতি চির অম্রান। 

তিনি এলেন হযরতের কবরের পাশে । যিয়ারত 
শেষে দীড়ালেন মোনাজাতে | নিজেকে সংবারণ 
করতে পারলেন না। ছেড়ে দিলেন চোখের জল | 
আখিযুগল হয়ে গেল ছলছল । ফুঁপিয়ে কেদে 
উঠলেন হযরত নদভী রহ. । আবেগকে ধরে 
রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন- হযরত! 
আমরা দুঃখিত । আমরা ব্যথিত। আপনি 
আমাদের ক্ষমা করুন । আমরা আপনার 
এতিহ্যকে ধরে রাখতে পারিনি | পারিনি দিতে 
আপনার কীমাত আর আযমাত | আমাদের ক্ষমা 
করবেন । 

অতঃপর তিনি সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করলেন । কেমন যেন তা, ৭০০বছরের পুরোনো 
সেই জীবন্ত মাদরাসা | 

তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, আমি তো একদিন 
থাকব না। যেমনি নেই শায়খ শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা । নেই শায়খ ইবনে বতৃতা । আল্লাহ 
তাদের রূহের উপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন । 
তবে আশা রাখি, আল্লাহ এই মাদরাসাকে সেই 
মাদরাসার স্থলাভিষিক্ত করবেন, যা আবু তাওয়ামা 
রহ. এর হাতে গড়া । একদিন এখানেও হবে 
হাদীসের দরস। মৌমাছির ন্যায় তলাবারা 
এখানেও একদিন ভীড় জমাবে | মুখরিত হবে 
চারদিক । আলোকিত হবে ভূবনময় । 


লেখক: নূরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সাটির পাড়া, 
নরসিংদী, ই-মেইল: 710711730206)2771071. 077 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


পয রিযভ্রিয়া: পরয়োজ 


নি দনদিীনে অহন 


বিষক্রিয়া যেকোনো খাবার থেকেই হতে পারে । 
কারণ যে খাবারটি এই মুহূর্তে ভালো আছে, 


কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তাতেই জীবাণুর সংক্রম 
হতে পারে । এই সংক্রমণ হতে ৮১৮৬৪ 


পাটা হলের পার থেকে । এমনকি 
ফলমূল পচে গেলেও তা হতে পারে বিষক্রিয়ার 
কারণ । আইসিডিডিআর,বির প্রতিবেদন অনুসারে 
লাদেশে প্রতিবছর কয়েক লাখ মানুষ খাদ্যে 
বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় | বিশেষ করে চৈত্র থেকে 
জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার বেড়ে 
যায়। কারণ এসময়ে এক ধরণের ভ্যাপসা 
আবহাওয়া বিরাজ করে | এ সময় খাবার বাইরে 
রাখলে জীবাণু খাবারে দ্রুত বংশ বিস্তার করে । 
এবং এ খাবার গ্রহণ করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া হয় । 
২০০৯ সালে বাংলাদেশের কমিউনিটি ত্যান্ড 
একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে খাদ্যে 
বিষক্রিয়ার বড় কারণ হলো পয়োনিষ্কাষনের 
দুরবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষের 
জ্ঞানের অভাব । হাত ধোয়ার ব্যাপারে 
জনসাধারণের অনীহা ও অজ্ঞতাকে এর কারণ 
হিসেবে চিহ্ত করা হয়েছে । রান্নার সময় যথেষ্ট 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখা, রান্নায় 
ব্যবহৃত পানি ও অন্যান্য উপাদান জীবাণু দিয়ে 
আগেই সংক্রমিত থাকলে সেখান থেকে দ্রুত 
নিররিিি। 

রস ইত্যাদি খাবারের প্রচলন রয়েছে । এসব 
খোলা খাবার ও অপরিচ্ছন গ্লাসে পানীয় পান করা 
থেকে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় অনেক মানুষ । 
খাদ্যে বিষক্রিয়া জীবাণু দ্বারা যেমন হয়, ঠিক 
তেমনি জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিষ দিয়েও হতে 
পারে । কোনো কোনো শিম, মাশরুম, সামুদ্রিক 
মাছ থেকেও খাদ্যে বিষক্রিয়া হয় । 


জুলাই”১২ 


আবার খাদ্যদ্রব্য যখন মজুত করা হয় তখন 
পোকামাকড় থেকে খাদ্যকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন 
ণ বিষাক্ত পোকা মারার ওষুধ বা স্প্রে দেওয়া করা 
হয় । খাদ্যে বিষক্রিয়ার এটিও অন্যতম কারণ । এ 
ছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, কৌটাজাত খাবার, 
রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাংস খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায় । 
টাইফয়েড বা স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণু আক্রান্ত 
রোগী যদি খাবার প্রক্রিয়াজাতের বা রান্নার সঙ্গে 
জড়িত থাকে তবে সে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য 
থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে । কিছু চর্মরোগে 
আক্রান্ত হোটেল বয় কিংবা বেয়ারা যারা খাবার 
পরিবহন ও পরিবেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত এদের 
কারণেও বিষক্রিয়া ঘটতে পারে । 

ইদানীং ব্যবসায়িক স্বার্থে মানুষ 

খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে । ফলমূল-মাছ-মাংস 
সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ফরমালিন অতিমাত্রায় 
বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ, এটি খেলে বমি, 
পেট ব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা এমনকি পরিমাণ 
বেশি হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শুধু খাদ্য 
সৃষ্টিরও কারণ বলে মনে করা হয় । 

কার্বাইড ব্যবহৃত হয় | নিয়মিত এই বিষাক্ত ফল 
খেলে খাদ্যনালিতে প্রদাহ, ডায়রিয়া, জন্ডিস, 
লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়া, ক্যান্সার, হার্টের রোগ, 
স্ট্রোক, বাত, ত্যালার্জি হয়ে থাকে । কার্বাইড মস্তি 
ক্কে অজ্জেন প্রবাহ কমিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন 
ব্যবহারে স্মৃতিভ্রংশ, খিচুনি ইত্যাদি উপসর্গ হতে 
পারে । কিডনির ওপর এসব কেমিক্যালের খারাপ 
প্রভাব রয়েছে । 

শহরে খাবার সাধারণত ফিজে সংরক্ষণ করা হয়; 
কিন্তু বিদযুৎবিভ্রাট বা ভোল্টেজ ওঠানামার কারণে 
ফিজের সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা 
অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই রেফিজারেটরে 
রাখা খাবারও অনেক সময় পেটের পীড়ার কারণ 
হয়ে দাঁড়ায় । বিশেষ করে এ ধরনের খাবারে 
শিশুরা খুব সহজেই আক্রান্ত হয়। তাই রান্না 
ভালোভাবে গরম করা উচিত । 


বিষক্রিয়ার লক্ষণ ও চিকিৎসা 

খাদ্য বিক্রিয়ার কারণে কোনো উপসর্গ দেখা 
দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া 
উচিত । সাধারণত বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় 
আ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয় । আবার খাদ্য 
বিষক্রিয়া হলে যেহেতু বারবার পায়খানা, বমি হয় 
তাই শরীরের পানিশুন্তা রোধে খাওয়ার 
ইত্যাদিও বহুবার পান করতে হয় । 


খাদ্যে বিষক্রিয়া এড়াতে ... 

ঙ যেখানে-সেখানে খোলা খাবার খাবেন না। 
পানি ফুটিয়ে পান করুন । জুস, শরবত, 
লাচ্ছিজাতীয় তরল খাওয়ার সময় নিশ্চিত হন 
এতে ব্যবহৃত পানি বিশুদ্ধ । 

নিন। রান্নার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই হাত-মুখ 
ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখুন । 
সংক্রামক ক্ষত, ফৌঁড়া, রক্ত আমাশয়, ডায়রিয়া 
ইত্যাদি হতে মুক্ত থাকতে হবে । 

স ও কলিজা উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করুন | 
অর্ধসিদ্ধ, পোড়ানো মাছ খাবেন না, ভাল মতো 
রামী করে খান । 

৬ খাওয়ার আগে হাত ভাল মতো সাবান দিয়ে 
ধুয়ে নেবেন । মনে রাখবেন, সাবান দিয়ে ভাল 
মতো হাত ধুলে ৮০ শতাংশ জীবাণু দুর হয় । 
টিন ও প্যাকেটজাত খাবার যতদুর সম্ভব 
এড়িয়ে চলুন । রং দেয়া কোন খাবার খাবেন 
না, বাচ্চাদেরও খেতে দেবেন না । 

খাবার ফিজে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ 
করুন । ফ্রিজের খাবার হালকা গরম করেই 
খেয়ে ফেলবেন না। ফ্রিজের তরকারি পরিপূর্ণ 
ভাবে ফুটিয়ে তারপর খাবেন । মনে রাখবেন, 
হালকা গরম করলে জীবাণু থেকে যায় ও 
বংশবিস্তার করে | 

৬ কোনো খাবার রানার পরে টকে গেলে তা 
খাবেন না। 

পার্টি বা অনুষ্ঠানের খাবার একেবারে উদরপূর্তি 
করে খাবেন না। খাবার খেতে গিয়ে যদি মনে 
হয় এটির স্বাদ একটু অস্বাভাবিক, তবে তা 
আর না খাওয়াই ভালো । 

পার্ট বা অনুষ্ঠানের বোরহানি, হোটেলে 
পরিবেশিত সালাদও খাদ্য বিষক্রিয়া করে 
বেশি । সম্ভব হলে এগুলো এড়িয়ে চলুন । 
পরিবারের কারে যদি বিষক্রিয়া হয়, তবে সে 
সম্পুর্ণ ভালো হয়ে যাওয়ার ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত 
তার ব্যাবহৃত প্লেট, গ্রাস আলাদা করে রাখবেন 
এবং সাবান ও গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার 
করবেন । 


লেখক: চিকিৎসক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজও 
হাসপাতাল, ঢাকা 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


অবুঝ মন 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


যদি তব ইচ্ছার মত করে 
তিমির আধার রাতে হঠাৎ শশীর আগমন 
কালোতে ভরে যেত আলোর বিক্ষোরণ 


যদি পায় ক্ষুদ্রতম ছোয়া কোমলতার 

অবুঝ মন সেখানে ফিরে যায় বার বার 

পৃথিবীর পথিক কত স্বার্থের মাত্রা খোজ 

কবির হালখাতা ছন্দের নওরোজে 

বেহিসাবী কবিতার সাদা মন 

হিসাবী অংকনে হদযে রক্ত ক্ষরণ 

অতি হিসাবী এক নয়মী 

কিছু অংম শিখিয়ে আমাতে করেছে খুব দামী 
চাদের একাকীত্ের কাছে একাকী হাসতে শিখেছি 
বৃক্ষের নীরবতার কাছে সজীবতা পেয়েছি 
বাঙালী রমনীর কাছে কাদতে শিখেছি তবে বাঙালী রমনী 
কোন কান্নার প্রতিদান দিতে পারেনি । 


মাহে রামাযান 
রুহুল আমিন 


মাহে রামাযান এলো আবার-__-ঠিক যেন 
রূপালি এক ফালি চাদের নৌকায় ভাসতে ভাসতে 
মাহে রামাযান এলো আমাদের পরহ্যেগারির 
মাহে রামাযান এলো আমাদেরকে 

এক পবিত্র বাগান ঈমানের বিস্তীর্ণ আঙিনা জুড়ে । 


আমার সিয়াম! আমাকে পরিশুদ্ধ করো! আমাকে 
হেফাযত করো গুমরাহি আর অকল্যাণ থেকে! এক 
পরিশুদ্ধ পরিবেশে আবার নসিব যেন হয় 
আরেকটি মাহে রামাযান___-আরও আরও অনেক 
বরকতময়, পবিত্রমত মাহে রামাযান । 


জুলাই'১২ 


ভেবেছি একদিন 
আবদুল হালীম খা 


ভেবেছি তোমার স্মৃতিগুলো দিয়ে 

একট বাগান করবো । বাগানে ফুটবে 

নানা রঙের ফুল । ফুলগুলো হাওয়ায় দুলে দুলে 
ছড়াবে সুবাস । অতঃপর একদিন 

বাগানটা কোলে নিয়ে আকাশে উড়াল দেবো 
মেঘ হবো বৃষ্টি হবো । ধুয়ে দেবো 

হিংসা ঘৃণার কাদাভরা মানুষের হৃদয় ৷ এবং 
সবাইকে ডেকে বলবো: 

ভাইয়েরা, কাক কুকুরের মতো কলহ না করে 
পৃথিবী নামক এই এক টুকরো রুটি 

এসো সবাই সমান সমান ভাগ করে খাই । 


দুঃখ 
ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 


এ জীবন চলার পথে 
হৌচট খাওয়ার মতো কিংবা 


জীবন ক্যানভাসে দুঃখগ্তলোর আলপনা 
শৈল্পিক অস্তিত্বের বিপরীত বুনন ... 
দুঃখের ব্যাকরণ অসাধারণ 

সে ঘোষণা করে প্রতিনিয়ত 

আমি-ই সুখের কারণ । 


অমৃত আলো 
যোনায়েদ হোসাইন 


আল কুরআনের অমৃত আলো দাও ছড়িয়ে সবার দ্বারে, 
যারা পাইনি আলোক রশ্শি পথ হারাল অন্ধকারে | 

যে গগনে ওঠেনি সূর্য আসেনি চাদ রাত্রি বেলায়, 
সোনার জীবন আঁধার ছোঁয়ায় নষ্ট করে আত্ম হেলায় । 
বর্বরতার গহীন বনে পশুত্ব আজ যাদের স্বভাব, 

একটু বুঝাও ওদের ভাই সত্যি ওদের বুঝের অভাব । 
ভ্রম সঙ্কুল পথ হারাদের দাওনা একটু পথের দিশা, 
কোরানের এই ঝালকিত নুরে কাটবে মহা আমানিশা | 
হৃদয় গগনে হাসবে রবি আসবে হেথায় চন্দ্র তারা, 
আল্লাহু-আবার ধ্বনিতে জাগবে মধুর ঝর্ণাধারা | 
জাগবে বিশাল প্রেম দরিয়া কাটবে সাতার আপনমনে, 
স্বর্গতীরে বাধবে যে নীড় কইবে কথা প্রভুর সনে | 
রবেনা বেদনা ধরণীর পরে স্বগৃসুখের বাজবে মাদল, 
হবেনা কেহ নির্যাতিত কিংবা দুঃখের বৃষ্টি বাদল । 
রবেনা প্রভেদ মানুষে মানুষে গড়বে প্রণয় পরম্পরে, 
হবেনা কেহ অত্যাচারিত মিলবে মধুর সুখ মিনারে । 
নীল গগনে ওঠবে শুধু আল্লাহ নামের বিজয় নিশান, 
দিল কাননে ফোটবেরে ফুল আন্নাহ মহান আল্লাহ মহান । 


॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

বন্ধুরা! আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তো অনেক ভালোই আছি । কিন্তু অন্তরাত্বা কেদে ওঠে যখন পত্রিকার পাতা আর ওয়েব পেইজে দেখি আমাদের প্রতিবেশী 
আরাকানের মুসলমান ভাইবোনদের রক্তে-রঞ্জিত মানবতার করুণ দৃশ্য । পড়তে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মসাজিদ ও শত শত গ্রাম সাম্প্রদায়িকতার অনলে 
পুড়া চাপা কাহিনী । একদিকে সামরিক জান্তা সমর্থিত সরকারের নাসাকা বাহিনী এবং উর রাখাইন জঙ্গি বৌদ্ধ) অপরদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অমানবিক 
আরচণ । পালাবার কোন পথ নেই । নিজ দেশে গণহত্যার শিকার আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অমানবিক আচরণ | বিশ্বমোড়লরাও আরাকানের মুসলিম নিধন ও 
ভাইবোনদের সাহায্য করুন । 

প্রিয় বন্ধুরা! শুধু রাখাইনেই নয়, সারাবিশ্বের মুসলমানই আজ নির্ধাতিত । আমরা আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত । কাফির-মুসরিক-ইহুদিরা আজ 
ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ করতে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে চলছে ॥ মনে শংকা জাগে; এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই মুসলিম প্রধান 
বাংলাদেশকেও বরণ করতে হতে পারে আরাকান, কাশ্মির, আফগান, ইরাকের মত পরিণতি ॥ তাই আমাদের সচেতন হতে হবে । আমাদের মেধা শক্তি শ্রম 
মানবতাকে রক্ষায় কাজে লাগাতে হবে । আমাদেরকে এহণ করতে হবে যুগের চ্যালেঞ্জকে । শপথ নিতে হবে ইসলামের সুমহান আদর্শ বিজয়ে প্রয়োজনে 


জীবন বিলাতে, পরাজয়ের গ্রানিমুক্ত শান্তিময় জীবন গড়তে । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন ॥ 


হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
(তার পিতা) বলেছেন, একদিন কেউ হযরত আয়েশা ক্র কে জিজ্ঞাসা 
করল যে, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ জ্্র-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি 
উত্তরে বলেন যে, চামড়ার ছিল মধ্যে খেজুরের ছোবরা ভরা ছিল। 
আরেকদিন কেহ হযরত হাফসা /ঞ্জ্ট-কে জিজ্ঞাসা করল যে, একটি চট ছিল 
যা আমি দু'ভীজ করে দিতাম । অতঃপর তিনি তাতে ঘুমাতেন । এরপর হঠাৎ 
এক রাতে আমার খেয়অল হল যে, যদি চটটি চার ভাজ করে বিছানো হয় 
তাহলে তা তার জন্য বেশি নরম ও আরামদায়ক হবে । ফলে আমি তা চার 
ভাজ করে বিছিয়ে দিলাম । সকাল হলে রাসূল জু্ট বললেন, রাতে আমার 
(পিঠের) নিচে কী বিছিয়ে দিয়েছিলে? হাফসা ক্ষ বলেন, আমি বললাম, 
সেটা তো আপনারই বিছানা ছিল, কিন্তু আমি তা চার ভাজ করে দিয়েছি 
মাত্র । আমি আরো বললাম, তা আপনার জন্য বেশি আরাম দায়ক হয় । 
রাসূল ুঞ বললেন, একে পূর্বের অবস্থায় রেখে দাও । কেননা এর নরম 
আমার রাতের (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের) নামায পড়ায় বাধা দিয়েছে। 
(প্রকৃতপকেষ রাসূল এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে অধিক বিলাসতা থেকে 
বেঁচে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন) । সূত্র : শামায়েল তিরমিযী, পৃ. ২২ 


হৃদয়ের একটি আহ্বান 

হে প্রিয় বিভ্তবানরা! 

গরীবদের জন্য তোমাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? হৃদয়ে কি কোন ভালোবাস 
নেই? মায়া মমতা কিছুই নেই? ইস! তোমাদের চোখের সামনে কত গরীব- 
দুঃখী অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে । এক মুঠো খাবারের 
জন্য মানুষের পানে চেয়ে আছে, হোক দিচ্ছে দ্বারে দ্বারে । কিন্তু তুমি কি 
করছ? তোমার বিলাসী জীবন ঠিকই চলছে । তোমার বাড়িতে খাবার নষ্ট 
হচ্ছে । ফেলে দিচ্ছো । এই খাবারের জন্য অভুক্তরা কত লালায়িত, লাঞ্চিত । 
বন্ধু! তোমার বাড়ির কুকুরের থেকেও বুঝি তাদের মূল্য কম? তোমাদের 


জুলাই”১২ 


দোয়াপ্রাথী, বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 


কাছে কি অসহায় মানুষের কোন দাম নেই?, কেন কি অপরাধ করেচে তারা? 
তারা তোমাদের কাছে উপেক্ষিত । কোন অপরাধে বঞ্চিত? বলবে কি তাদের 
অপরাধ? জানি কিছুই বলতে পারবেনা । নেই তাদের অপরাধ, অপরাধ 
তোমার | অপরাধ আমার | আমার মানবতা নেই, মানুষত্ব নেই, নেই হৃদয় 
ও ভালোবাসা, আজ আমার হৃদয়ের অপমৃত্যু ঘটেছে । নতুবা কেমনে আছি । 
কেমনে সহ্য করি । কেন আর্তমানবতার সাহায্যে আসি না? 

বন্ধু! স্মরণ রাখ তাদেরও কিন্তু হদয় আছে, আছে প্রেম প্রীতি ও 
ভালোবাসা । 


যাকারিয়া আমীন 


আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথ্াম 


তালিবে ইলমের মর্যাদা 
কাছেই সত্যায়িত । যার প্রতিটি কথা বাস্তাবসম্মত হওয়ার বিশ্বাস প্রত্যেক 
মুসলমানের আকিদার অংশ তিনি ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের 
জন্য ঘর থেকে বের হয় সে যেন আল্লাহর রাস্তায় বের হয় যতক্ষণ পর্যন্ত 
ফিরে না আসে ।' অপর এক জায়গায় তালিবে ইলমের মর্যাদা বর্ণনা করতে 
গিয়ে রাসূল জ্্রইরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, 
তাকে দীনের জ্ঞান প্রদান করেন ।' সুতরাং যার দীনি জ্ঞান অর্জিত হবে, সে 
নিজেকে অত্যন্ত সৌবাগ্যবান মনে করবেন এবং এই নিয়ামতের ওপর 
আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করবেন । হযরত হাসান বসরী ঞ্্ট-এর 
দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি যিনি দুনিয়া বিমুখ ও পরকাল ভাবনায় বিভোর, যিনি সর্বদা 
দীনি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এবং স্বীয় প্রভুর আনুগত্যে নিয়োজিত 
থাকেন । যখন কেউ এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবেন, তখনই তিনি 
নিজেকে এই সু-সংবাদের যোগ্য মনে করতে পারবেন । 
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 


আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


। আত্তার্তহীদ ৪১ 


স্বপ্রের পাচানীতে 
মুহাম্মদ আবদুল মুকিত কাসেমী 


সাথে তারা ঝিলমিল শূন্যে ভাসে । 

মিটিমিটি জ্বোনাকিরা আলোকের স্বর 
সন্তর্পনে চলে পথে নিশাচর । 
নিদ্রার ঘোরে কেটে যায় কত অব্দ | 

এ দূরে শোনা যায় ডাক শুধু শেয়ালের 

মনপুরে হানা দেয়, হাক শুধু খেয়ালের | 

নিরবতা ভেঙে উঠি বসে পড়ি শুন্যেঃ 

ঠুস করে পড়ে গিয়ে ভয় করি অন্যে । 

কিরে ঘুম কোথা গেলে কেন আমি এক্ষণে 


্ 


বর্ষা 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


বর্ষা মানে_ গ্রীষ্মের পরে ঝড়ের আগমন, 
বর্ধা মানে__রাত-দুপুরে বৃষ্টিরই গুঞ্জন | 
বর্ষা মানে__নদী-নালায় পানির অথৈ ঢল, 
বর্ষা মানে_সবজি খেতে নিত্য নূতন ফল । 
বর্ষা মানে__লাঙ্গল কীধে কৃষক মাঠে যান, 
বর্ধা মানে__ বিলের দ্বারে ব্যাঙের কণ্ঠে গান । 
বর্ষা মানে__কাদা মাখা গ্রাম বাংলার পথ, 

বর্ষা মানে__পথ চলার বুক ভরা হিম্মত | 

বর্ষা মানে__গাছ-গাছালির সজীব করা প্রাণ, 
বর্ধা মানে__বাগানেতে কাঠাল পাকার স্রাণ । 
বর্ষা মানে__হাট-বাজারে খাচি ভরা আম, 

বর্ষা মানে__গাছে গাছে পাকা কালো জাম । 
বর্ধা মানে রঙিন মাখা রৌদ্র মেঘের খেলা, 
বর্ষা মানে__ সাগর মাঝে জেলে ভাইয়ের ভেলা । 
বর্ষা মানে__জমিন বুকে ফিরে আসা প্রাণ, 

বর্ষা মানে__ বান্দার তরে খোদার সেরা দান । 


কৌতুক 


মাছ 


দুই বন্ধু রাসেল আর আরমানের মাঝে কথা হচ্ছে- 
রাসেল : জানিস আরমান! এক জায়গায় বাইশ হাতের একটি কুপ 
আছে । তার মধ্যে তেইশ হাত বড় একটি মাছ আছে। 


স্বপ্নের প্যাচানীতে ঘুরি কিবা কেমনে! 
7৬৮৮) 


বুঝিনা গু আমি 
গেঞ্জি নিল নতুন একটি 
ধরতে দেয়না কাউকে 
যদি কেউ ধরতে চায় (বলে) 
এখন মারব তোকে 

কেউ যদি বলে তাকে 

আছে কি ভাই টাকা 

টাকা পায়না কোথাও থেকে 
একটি তাহার ভাল স্বভাব 
কলম নিয়ে লিখে 

নতুন বিষয় পেলে সে 
গভীর ধ্যানে শিখে 

ভাত খাই গভীর রাতে 
মানুষ জেগে উঠুক 

মিটিং ফিটিং করে আমি 
নামটি দিলাম পেগুক 
তাকে লিখব ছড়া 
ধরলাম আমি কলম 
শুরুর করে আগে কেন 


ফুরিয়ে গেল এলম । 


শেষ নবী তুমি 
হাফসা খানম তাসফিয়া 


এক নয়ন মনি, 

তিনি হলেন বিশ্বের উজ্জল 
এর শিরমনি | 

তাকে যদি ভালবাসি আমি 
পৃথিবীর তরে 
সুপারিশ করবে আমার জন্য 
সেই পরপারে | 

সেতো আমার হৃদয়ের এক 
নয়ন মনি- 

শেষ নবী তুমি । 


গড়বো মোরা 
মুহাম্মদ কাজিম আল-ফয়সাল 
এসো ভাই এসো 

সবে মিলে-মিশে 

থাকবো সবে, 

সব ভেদাভেদ ভূলে । 
গড়বো মোরা নতুন করে 
এই সামজটা ভেঙে, 
দীনের রঙে করব রঙীন 
উঠবে ধরা রেঙে । 

মনের মাঝে রাখবো ধরে 
কুরআন-হাদীসের বাণী, 
খোদার হুকুম পালন করে 
গড়বো মোরা জীবনখানি | 
নবীর শাফাআত পেতে হলে 
থাকতে হবে মিলে । 
আল-কুরআনের বিধি-বিধান 
নিতে হবে মেনে । 

এসো ভাই এসো 
ইলমের সাথে খেলী | 
ইলমী সুবাসে উড়াল দেবো 
মনের ডানা মেলি । 


শিক্ষক : কেন বল তো? 
তামিম : স্যার, চাষ করলে যদি চাষী হয়, মাছ ধরলে তো অবশ্যই মাছি 


হবে। 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলাখিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


আরমান : (রেগে গিয়ে) কোন শালার পুতে এমন ফালতু কথা বলছে? 


রাসেল : কেন? তোর বাপে কইছে । 


আরমান : ও... ইয়ে...মানে, হলেও হতে পারে । মাছটা মনে হয় লেজ 


বাকা করে ছিল । 


মাছি 


শিক্ষক : তামিম, তুমি বল তো যে চাষ করে তাকে এক কথায় কী বলে? 


তামিম : স্যার, চাষী' বলে । 


শিক্ষক : আচ্ছা, এবার বল তো যে মাছ ধরে তাকে এক কথায় কী বলে? 


তামিম :জিস্যার, তাকে “মাছি' বলে । 


নামে মাছ থাকলেও, কাজে কে মোটেও মাছ না? 


মুহাম্মদ আয়েয চৌধুরী 
ডিসি রোড, বাকালিয়া, চটগাম 
উত্তর 


মাছরাঙা | নামে মাছ থাকলেও, ও তো একটা পাখি! 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 

১. মুহাম্মদ রাসেল হাবীব, রুম 74 ১৫, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

২. মুহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রযত্ে: মুহাম্মদ শহীদুল আলম ইমু, বাড়ি: 
ভাই-বোন বিল্ডিং (৩ তলা), সড়ক: ৪৩৬, এনএ চৌধুরী রোড, 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

৩. মুহাম্মদ ইযাযুল হক, রুম 7 ৪, তিবিবয়া ভবন (নিচ তলা), আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, উট্গ্রাম-৪০৭০ 

৪. মুহাম্মদ যাকারিয়া আমিন, পিতা: রুহুল আমীন, গ্রাম: কীকমাড়ি, 
ডাকঘর: আর দি বাজার, থানা: আটঘড়িয়া, জেলা: পাবনা 

৫. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, রুম 7 ২৪৭, হাজি ইউনুস ভবন, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

৬. আমাতুল্লাহ তামান্না, প্রযত্রে: মাওলানা হেদায়তুল্লাহ, বাড়ি: বেপারি 
বাড়ি, গ্রাম: কাদিরপুর, ডাকঘর: সাহেবের হাট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 

৭. শহিদুল ইসলাম সোহেল, ঈদগাহ শাহ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল 
মাদরাসা, দক্ষিণ মাইজপাড়া, ডাকঘর: ঈদগাও, কক্সবাজার-৪ ৭০২ 

৯. মুহাম্মদ মাহবুবুল মান্নান (মাহবুব), হাফেজ আবদুল মান্নানের বাড়ি, 
গ্রাম: দরপের পাড়া, ডাকঘর: পাঠানদন্তী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 

১০.হুমাইরা, পিতা: মাওলানা রিয়াজ উদ্দীন, বাড়ি: রাজা মিয়া হুজুরের 
বাড়ি, গ্রাম: দক্ষিণ দ্বীপ ফতে খাঁর কুল, রামু, কক্সবাজার-৪ ৭৩০ 

১১. মুহাম্মদ অলি উল্মাহ, প্রযত্ে: মুহাম্মদ আমীর হোসাইন, বাসা 7 ৪, 
লেন 7 ৫, ব্লক 7 কে, সোনালি আ/এ, হালিশহর, চট্গ্রাম-৭২২৪ 

১২.মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ রশিদ, রুম % ২৭০, হাজি ইউনুস ভবন (২ 
তলা), আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৩.মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক, রুম 7% ২৮৫, হাপগ্তমখানা, আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


ভাইয়া 


নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ*র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


১৪.মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রুম 7 ২৮৫, হাপ্তমখানা, আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৫.মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন, রুম 7% ২৩৫, মসজিদে ফওকানী, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬. ওয়ায়েজ উদ্দীন, রুম 7 ১৫৩, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম_৪৩৭০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 

৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় সম্পাদক 
বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে | 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 
করতে হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে | 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115110/1171.10(6)5771011. ০077 


আবেদনপত্র 


জুলাই”১২ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


১. ইউরোপ-আমেরিকা থেকে তোমরা শুধু অসভ্যতা ও অশ্লীলতা শিখেছো, 
তাদেও বিজ্ঞান সাধনা ও প্রযুক্তি চর্চার কিছুই গ্রহণ করনি ॥ উক্তিটি 
কার? [] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. [] আল্লামা নুরুল 
ইসলাম ওলিপুরী দা. বা. [] মাওলানা আবদুল হক হক্কানী রহ. 

২. দীর্ঘজীবীর দেশ' বলে পরিচিত- [| জাপান [] মালয়েশিয়া 
ইকোরিয়া 

৩. আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব রহ. কত বছর বয়সে জান্নাতের পথে পাড়ি 
জমালেন-_ [] ৭৩ বছর বয়সে | ৭৪ বছর বয়সে [| ৭৫ বছর বয়সে 

৪. ১৯৭৪ সালের “এশিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান” কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? _ 
[] করাচি [] ঢাকা] দিল্লি 

৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কবে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১২ পাস 
হয়েছেঃ [7] ২৬ জুন'১২ [] ১২ মার্চ'১২ 1] ২৮ ফেব্রুয়ারি*১২ 

৬. দেহে বার্ধক্য ভর করলে কোন রোগের ভয় বাড়ে? [] বহুমূত্র_] 
হৃদরোগ [1 যক্ষ্মা 

৭. ১৯৯০ সাল থেকে মাত্রার ওপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয় 
কত সালে? [1] ১৯৬০ সালে [] ১৯৬৪ সালে] ২০১২ সালে 


শব্দের মারপ্যাচ 
(9777 হাঁ গো 


« [77 স্নান 


শিকার | এদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো কার্যকরী 
সহযোগীতার হাত বাড়াচ্ছে না । এই মুহূর্তে আমাদের একটাই পথ খোলা । 
আর সেটা হলো দরবারে এলাহি । আমরা দোয়া করছি, মহাপরাক্রমশালী 
রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন । 


হে 


জুন+১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই, ২. কালমার্কস, ৩. 
৯৬৩ বছর, ৪. ৯০৯ খরিস্টাব্দ, ৫. যুক্তরাজ্য, ৬. পানিশৃণ্যতা, ৭. কবি 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় জুলাই'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জুন'১২ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 


জুলাই'১২ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 

এনে নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 

অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 

১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
৮ ৮৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ ] 
£ট৪০-৫০ 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার 

উত্তরপত্রটি পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফটোকপি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য “নওল হাতের কলম' ফোরামের 

সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৫. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা নোম, বাড়ি/রুম, 

প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা, জেলা ও সদস্য নং) 
উল্লেখ করুন । ঠিকানা অপূ্ণা্গি হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 

মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 

জুন”১২ বিজয়ীগণ: 

১. ফায়সাল হাসান 

২. মুহাম্মদ আলী রাঙ্গুনবী 

৩. মুহাম্মদ অলি উল্লাহ 

সোনালি আ/এ.কে ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন 

আমির হোসাইন, ওসমান গণী, ওমর ফারুক, সাইফুল্লাহ, মুহাম্মদ আমির, 
আমিরুদ্দীন, রাজিব হাসান, খোবাইব, আরিফউল্লাহ রশিদ, ওসামা, নুমান, 
হাসান, ইশবাল হোসাইন, এনামুল হক, মুহাম্মদ আসয়াদ (ফুয়াদ), মুহাম্মদ 
মঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, মাকসুদুর রহমান, আসেম ফরাজী, মুহাম্মদ 
সোলাইমান, সজিব হাসান, মনির, আইয়ুব, আজিজুল হাসান | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


জোরদার হচ্ছে ইহুদিবাদী পণ্য বর্জন আন্দোলন 
ইরনা, রয়টার্স: দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে ইহুদিবাদী 
ইসরাইলি পণ্য বর্জনের আন্দোলন 
দিন দিন জোরদার হচ্ছে। অধিকৃত 
ফিলিস্তিনের জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে 
ইহুদিবাদীদের অবৈধ আবাসিক 
এলাকায় উৎপাদিত পণ্য বর্জনের এ 
আন্দোলন ফিলিস্তিনিরা শুরু করেছে । 
পণ্যের ওপর সেটে দেয়া মেইড ইন 
ইসরাইল লেবেল এরই মধ্যে 
ভিভিকাদানে রনির লা | এ 
জাতীয় পণ্য বর্জনের জন্য অনেক দিন ধরে ফিলিস্তিনিরা আন্দোলন করে 
আসছে । এর আগে ফিলিস্তিনের জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইহুদিবাদীদের 
অবৈধ আবাসিক এলাকায় উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেছিল ব্রিটেন, ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যান্ড । এবার দক্ষিণ 
আফ্রিকাও একই পথ ধরেছে । 


ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে 
দেশটির একটি আদালত । আদালতের এ রায় বহাল থাকলে সাবেক 
স্বৈশাসক ৮৮ বছর বয়স মুবারককে জীবনের বাকি দিনগুলো কারাগারেই 
কাটাতে হবে । রায় ঘোষণার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন দোর্দগ প্রতাপে 
দীর্ঘ ৩০ বছর মিসরের সাবেক শাসক হোসনি মুবারক | তাকে হেলিকপ্টারে 
স্বরাষট্মন্ত্রী হাবিব আল-আদিলকেও একই সাজা দেয়া হয় । 


পড়ছে বলে এক জরিপ থেকে জানা 
গেছে। দেশটির আদমশুমারিতে 
দেখা গেছে, ২০০৬ সালের 
আদমশুমারির পর থেকে সেখানে 
মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে । অন্যদিকে খিস্টান ধর্মের 
অনুসারীর সংখ্যা ১৯৭৬ সালের পর থেকে গত ৩৫ বছরে কমে শতকরা ৬১ 
ভাগে দীড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৬ সালে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র 
8৪ হাজার ৭১ জন । কিন্তু এখন দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ৪ লাখ ৭৬ 
হাজার ২৯১ জন । অর্থাৎ তখন থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা 
দশগুণ বেড়েছে । মুসলমানরা এখন অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা 
২ দশমিক ২ ভাগ । গত €৫ বছরে তাদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ 
ভাগ । অমুসলিমদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা কমছে । অস্ট্রেলিয়ার 
জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ বা প্রায় ৪৮ লাখ নাগরিক বলছেন, তারা 
কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না । এদের মধ্যে রয়েছেন নাস্তিক বা সৃষ্টিকর্তায় 
অবিশ্বাসী কথিত মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি । 


জুলাই'১২ 


ইখওয়ানের মুরসি মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুসলিম ব্রাদারহুডের (ইখওয়ানুল মুসলিমিন) 
প্রার্থী মোহাম্মদ মুরসির নাম ঘোষণা 
করেছে দেশটির নির্বাচন কমিশন । 
মোট ভোটের এক কোটি ৩২ লাখ 
ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মুসলিম 
ব্রাদারহুডের প্রার্থী মোহাম্মদ মুরসি | 
অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্বী আহমেদ 
শফিক পেয়েছেন এক কোটি ২৩ 
লাখ ভোট | তিনি আরো জানান, নির্বাচন কমিশনের হিসাবে ৫ কোটি ৩০ 
লাখ বৈধ ভোটারের মধ্যে ৫১ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন । প্রেসিডেন্ট 
চিৎকারে মুখর হয়ে উঠেছে এতিহাসিক তাহরির স্কয়ার ৷ হাজার হাজার 
মানুষ উল্লাস করে মিসরের গণতন্ত্রের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার ক্ষণটি 
উদযাপন করছে । ব্রাদারহুডের সমর্থকরা নেচে গেয়ে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে 
উল্লাস করছে । 


আফ্রিকার ভূ-গর্ভে রয়েছে 
ভু-পৃষ্ঠের চেয়ে শত গুণ বেশি পানি 

২ উতেরিচিত নিট হানি 
সম্পদ লুকিয়ে আছে বলে 
জানিয়েছেনএকদল বিজ্ঞানী | 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আফিকা 
মহাদেশের ভূ-পৃষ্ঠটে যে পরিমাণ 
একশাগুণ বেশি পানি লুকিয়ে আছে 
এ মহাদেশের ভূ-গর্ভে । ব্িটিশ 
জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন বা ইউসিএল'এর 
গবেষকরা সম্মিলিতভাবে যে বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করেছেন তাতে এ 
মহাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির কথাটি উঠে এসেছে । এ বিষয়ে একটি গবেষণা 
হয়েছে । উত্তর আফিকার লিবিয়া, আলজেরিয়া এবং চাদের মাটির নিচে 
সবচেয়ে বেশি পানি রয়েছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে । এ মহাদেশে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং ফসলের সেচের জন্য পানির চাহিদা আগামী 
কয়েক দশকে ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে । 


অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে পশ্চিমা বিশ্ব কতখানি বিপর্যস্ত তার একটি চিত্র 
উঠে এসেছে সম্প্রতি প্রকাশিত এক 
পরিসংখ্যানে । নিউইয়র্ক নগরীর 
অধিবাসীদের দারিদ্যের ওপর 
পরিচালিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় 
যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের 
অর্থনীতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্ক 
নগরীতে গরীব মানুষের সংখ্যা 
আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে । অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে নগরীর 
অধিবাসীরা নতুন করে দারিদ্র শিকার হচ্ছে । নিউইয়র্ক নগরীর দারিদ্র্যের 
প্রকৃত অবস্থা তুলে আনার জন্য চালানো এই গবেষণায় দেখা গেছে শুধুমাত্র 
২০১০ সালেই আরো প্রায় এক লাখ নিউইয়র্কবাসী নতুন করে করে দারিদ্র্য 
সীমায় নেমে গেছে । নগরীর দারিদ্র্য পূর্বের থেকে ১ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । তবে আশঙ্কাজনক তথ্য হলো ২০১০ সালের হিসেব অনুযায়ী 
নগরীর ২১ শতাংশ অর্থাৎ ১৭ লাখ লোক বাসিন্দাই দরিদ্র । 
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সের টুকরায় আল্লাহু ও মুহাম্মদ ্ঞ&-এর 
নামখচিত ক্যালিওগ্রাফ! 


আমারদেশ : আগে কদাচিত ঈদুল আহযহায় কুরবানির পশুর মাংসে শুধু 
আল্লাহু নাম দেখা গেলেও এবার সাধারণ 
গরুর একই মাংসের টুকরায় একপিঠে 
আল্লাহ ও অপর পিঠে মুহাম্মদ এ্রঞ্জ-এর 
নামখচিত ক্যালিগ্রাফ পাওয়া গেছে। 
বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রম এ ঘটনাটি ঘটেছে 
মুলীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার হলদিয়া 
বেপারীর বাড়িতে | পরিবারের লোকজন 
জানায়, সকাল ১১টায় মাওয়া বাজারের মাংস ব্যবসায়ী আজাহারের দোকান 
থেকে ২৮০ টাকা দরে এক কেজি গরুর মাংস কিনে এনে দুপুরের খাবার 
উদ্দেশ্যে স্ত্রীর হাতে তুলে দেন । পরে পুত্রবধূ সাইদুলের স্ত্রী মিঞ্জ বেগম 
মাংসগ্ুলো রান্না করতে যায় । রান্না করার সময় একপর্যায়ে চুলায় পাতিলের 
সব মাংস থেকে একটি মাত্র মাংসের টুকরা পৃথক হয়ে ভেসে ওঠে । গৃহবধু 
মিঞ্জ বারবার চেষ্টা করেও মাংসের টুকরাটিকে নিচে মাংসের অন্যান্য টুকরার 
সঙ্গে রাখতে না পেরে ওই টুকরাটি পাতিল থেকে তুলে আনে । এ সময় 
ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে ওই মাংসের টূকরাটির একপিঠে স্পষ্টাক্ষারে 
জের-যবর-পেশ খচিত আল্লাহু নাম ও অপর পিঠে মুহাম্মদ শ্রঞ্জ-এর নাম 
লেখা অনুধাবন করা যায় । 


কুড়িগ্রামে ৩২ বছর পর অক্ষত লাশ উদ্ধার 
আমারদেশ : উদার লা 
জজ দাফনের ৩২ বছর পর অক্ষত 
পি. 3, আল কবর থেকে উদ্ধার 
: ৮০০৬১ এ সময় 


_ গেছে ।এলাকাবাসী জানায়, 
ধরলা নদীর ভাঙনে কবর ভেঙে 
গেলে এলাকাবাসী ভাঙা কবর থেকে বছির উদ্দিন মুনীর লাশ উদ্ধার করে 
সোমবার বিকালে ফের কবরস্থ করেছে । এ আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে 
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার মোগলবাসা ইউনিয়নের চর কৃষ্ণপুর গ্রামে ৷ এর 
৮ বছর আগেও ধরলার ভাঙনের মুখে তার লাশ অক্ষত অবস্থায় কবর থেকে 
বের হলে গ্রামবাসী কৃষ্ণপুর ঈদগাহ কবরস্থানে দাফন করে । এবারও 
কবরস্থানটি ভাঙনের কবলে পড়ে লাশ বের হয়ে এলে গ্রামবাসী উদ্ধার করে 
ধরলা নদীর পূর্ব প্রান্তের চরমাধবরাম গ্রামের হযরত মাওলানা সাইয়েদ 


জুলাই'১২ 


মুহাম্মদ ফজলুল করীম জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে 
তৃতীয়বারের মতো দাফন করে ৷ এদিকে ৩২ বছর পর লাশ অক্ষত অবস্থায় 
পাওয়া গেছে এমন খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় ৷ এ সময় 
কুড়িগ্রামসহ আশপাশের এলাকার হাজার হাজার মানুষ লাশটি একনজর 
দেখার জন্য ছুটে আসেন । হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম 
লাশের শররি ও মুখ দেখে মনে হয় মানুষটি এই বুঝি ঘুমিয়ে গেলেন । 
ঘুঘু মুসীর ছেলে হজরত আলী ও আশরাফ আলী জানান, ৩২ বছর আগে 
তার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় । তিনি দীর্ঘদিন গ্রামের মসজিদে ইমামতি 
করেছেন । এছাড়াও তিনি চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেবদ্ধয় হযরত 
মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক এ্রক্ছি ও হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
মুহাম্মদ ফজলুল করীম ঞ্রঞ্ছ-এর মুরীদ থাকার সুবাদে সর্বদা আল্লাহর 
ইবাদত বন্দেগি ও যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকতেন । 


শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব এট 
এর ইস্তিকালের বিভিন্ন সংগঠনের দুআ কামনা 


পটিয়ার সাবেক শায়খুল হাদীস ও শিক্ষাপরিচালক আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব ঞ্রঞ্-এর ইন্তিকালে বিভিন্ন সংগঠন দুআ কামনা করেছেন । 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বাংলা বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক 
নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরব-আমিরাতের সারজায় এক আলোচনা 
সভা ও দুআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 
মাওলানা নজীর আহমদ, মাওলানা মুফতী নুরুল আলম, মাওলানা সাদেক 
হোসাইন, মাওলানা জসিম উদ্দীন, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা 
শুয়াইবুর রহমান, মাওলানা খলীলুর রহমান, মাওলানা তৈয়ব, মাওলানা 
আতীকুর রহমান, মাওলানা হেলাল উদ্দীন, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, 
মাওলানা এনামুল হক, হাফেজ মাওলানা ফজলুল কবীর | শায়খুল হাদীস 
আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব ঞক্-এর দুআ কামনা করেছেন লোহাগাড়া 
পদুয়া ইসলামী যুব পরিষদের সভাপতি মাওলানা জমিরুল ইসলাম চৌধুরী ও 
সেক্রেটারি আনোয়ার হোসাইন, প্রেসবিজ্ঞপ্তি । % 


আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় 


বাংলাদেশি হাফেজের দ্বিতীয় স্থান লাভ 
রোডিও তেহরান: ইরানের রাজধানী তেহরানে আন্তর্জাতিক কোরান 

মং প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে । এতে পবিত্র 
কোরানের হেফজ বিভাগে বাংলাদেশি হাফেজ 
আইনুল আরেফিন দ্বিতীয় স্থান লাভ 
করেছেন । এ বিভাগে প্রথম হয়েছেন ইরানের 
হোসেইন মোতামেদি । আর তৃতীয় স্থান লাভ 
করনে বি মি অতি তেলাওয়াত 
বিভাগে প্রথম হয়েছেন ইরানের কারি কাসেম মোকাদ্দামি | এ বিভাগে দ্বিতীয় 
হয়েছেন মিসরের কারি ইজ্জত আল-সাইয়্যেদ রাশেদ এবং ততীয় স্থান লাভ 
করেছেন বাহরাইনের করি সালমান আলী | এ ছাড়া, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান 
লাভ করেছেন যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার আব্দুর রহমান সাবরুদ্দিন এবং 
বাংলাদেশের নাজমুল হাসান । প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার 
বিতরণ করা হয় । এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইরানের জাতীয় সংসদের 
স্পিকার ড. আলী লারিজানি, ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান আয়াতুন্লাহ 
আমোলি লারিজানি, ইরানের সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রী সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ 
হোসেইনি এবং তেহরান শহরের মেয়র মোহাম্মাদ বাকের | গত ১৭ জুন 
রাজধানী তেহরানের মিলাদ টাওয়ারে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে চলে ২২ জুন 
পর্যন্ত | বিশ্বের ৬৫টি দেশ থেকে এক'শ প্রতিনিধি এ প্রতিযোগিতায় অংশ 


নেন । 
_।॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


বিগত ৩০ জুন ২০১২ হ ০৯ শাবান ১৪৩৩ শনিবার বাং 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়া তথা কওমী রা 
শিক্ষাবোর্ডের তত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে 
০৫ জুলাই ২০১২ _ ১৭ শাবান ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার সুশৃঙ্খলার মধ্য 
দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে । দেশের বিভিন্ন 
মাদরাসা থেকে মনোনীত শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে 
পরিদর্শক ও তত্বীবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । রামাযানের | 


শেষ নাগাদ উক্ত বিভাগসমুহের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আশা | 


করা যাচ্ছে । ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সভাপতি আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.) বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে 
পরিদর্শন করবেন । 


আল-জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
বিগত ০৯ শাবান ১৪৩৩ ল ৩০ জুন ২০১২ শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩২-১৪৩৩ হিজরি 
শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণী ও বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 
কথা রয়েছে । এতে শিক্ষকদের কঠোর তত্বাবধানে হাজার হাজার ছাত্র 
অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করবে । উন্রেখ্য ১৫ রামাযানের পর 
ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোদমে কাজ চলবে । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


পটিয়া, চট্টগ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 
১৪৩৩-৩৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-১৪৩৪ 


হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৮ শাওয়াল ১৪৩৩ থেকে আরম্ভ 
হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 
শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র- 
অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 


শিক্ষাবিভাগ 


জুলাই'১২ 


ঞ | 
গাই 
৬১১৩ | 


লাল জানিনা আরবান এিনানাানিবে জা 
; বাংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র । ১৯৩৮ ইংরেজি। 
' সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম-সমাজে পবিত্র | 
| কুরআন-হাপিসের আলো বিস্তার, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের | 


| ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে। 


| জাতির দিক-নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে। এই | 
| জামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে| 
| তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের | 
| ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা| 
| লাভ করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবারিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও! 
জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন ৷ আল-জামিয়ায়। 
প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ্‌ আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য শীর্ষক! 
উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য | | 
| এত শিক্ষার সহি নাহু-সফর, ফরায়েয, তাজবিদ, হিফয। 
| ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । | 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে । সমস্ত! 
| ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও পানি| 
| সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । তদুপরি সকলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক | 
| আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয় । ২,৫০০ জনের মতো ছাত্রকে | 
| জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং নও-| 
| মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও চিকিৎসা তথা রী 
| প্রকার ভরণ- পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া বহন করে । 
৷ জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছারদের ভরণ-পোষণ ই্যাদি। 
৷ এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, নিমণি! 
৮১৯৮০১০২৪০২৬১৪১৯১০৪৮, মুসলিম ভাই-| 
বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ক্রমোন্নতি ও নি 
| অগ্রথতির পথে রয়েছে 
চ৮১%২১০-+-পটিি বুরািরারানি্রিরার 
| এই এতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য দু'আয়ে খায়র ও| 
| সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও রিসালতের অমীয় | 
| বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি 
| করবেন । আল্লাহ তা*আলা আমাদের সকলের সহায় হোন । | 
ৰ ৃ 


| 
| | 
| | 
| মহাপরিচালক ৰ 
| | 
| | 


এ ০ যু রা ০ এ 2 এ জা উল ০ 


[। আত্তার্তহীদ ৪৭. 


প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, লেখক ও গবেষক মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ সাহেব (দা. বা.) কর্তৃক প্রণীত 
সম্গ্রবোংলাদেশে সাড়া জাগানো নী নেসাব এখন চ আরামে! 


১8০০5১% পু ৬) ৮০১১ 


আর 


কটি দীন নিক শিক্ষার সে বাতিক পোপ এ 


১ম, হয়, ৩য় ও ৪র্থ 
বর্ষে ভর্তি চলছে 


ভর্তির তারিখ 

১ম ব্যাচ: ৯ ও ১০ শাওয়াল 
২য় ব্যাচ: ২০ ডিসেম্বর-১ জানুয়ারি 
ভর্তির আসন ও সময় সীমিত 


| 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
মির রি  পীর্লে জোগান পর্বত) এ বিভাগটি মাদ্রাসার সর্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । 
আরবী ১ম বর্ষ (ছরফ) _ ৫ম বর্ষ জালালাইন । এ বিভাগের ১জন ছাত্র ৫ম বর্ষে তাফসীরে জালালাইন শরীফ পড়ার সাথে । 
সাথে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, অংক ও ইংরেজি সমাপ্ত করবে । ৰ 

৬ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান । ৰ 
প্র যা িনি্সমৃহযনদের এস স্রা কেটিতন সর করেগড়ে ূ 
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৬ আরবী সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি আরবীতে অনর্গল কথা বলার যোগ্যতা অর্জন । 

৬ নাহু-ছরফের পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতে সহজ তারকীব শিখন । 

সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার গ্রহণ, আরবী, বাংলা ও ইংরেজিতে বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অনুবাদ, গল্প-প্রবন্ধ লিখন 
ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধান করা । | 

৬ মাদ্রাসার নিজস্ব ল্যাবে কম্পিউটার শেখার সুব্যবস্থা ৷ 

চু বে শিষ্্যসমূহ 

* বর্তমান সময়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সৌদি আরবসহ বহিবিশ্বে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার সম্মানিত ; 

বিচারক, হুফ্ফাযুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট হাফেজ ও কারী আবদুল হক সাহেব (দা. বা.)- 

এর সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালিত । 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ দান | 

প্রয়োজনীয় মাসআলা ও মাসনূন দোয়া শিক্ষা দান । 

হিফযের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিক্ষা দান । 

তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর করার জন্য দৈনিক মশক প্রদান । 

৪ তিলাওয়াতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক হাফেয ও কারীগণের অডিও ক্যাসেট শোনানোর ব্যবস্থা । 

বিঃ দ্রঃ মাদ্রাসার সকল বিভাগের ছাত্রদের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ ও শ্রদতিষধুর করার লক্ষ্যে প্রখ্যাত কারী চট্টগ্রামের গৌরব 

হযরত মাওলানা কারী জাবের সাহেবের পূর্ণ তত্বীবধানে কিরাত মশকের বিশেষ ব্যবস্থা । 


বায়তুস সালাম মাদ্রাসা চট্টগ্রাম 


এ 
গড গড ভি 


৩০৪ চশমা পাহাড় (মেয়র গলি) আ/এ, ২ নং গেইট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮১৮-৮২৫৫৯৮, ০১৮১১-০১৪৩৯৪ 
জুলাই" ১২700606060 আত্তার্তহীদ ৪৮ 


2:৮৮ ০1 2151 26 ৮89 2 চলত 
৯ কল কাজি হক হা 2৮1] 125 ১৮১০9 


' আগস্ট'১২ 


(১৮4 জলসা শিং কমপেক্স (হয় কলা) 
ম্ষোল £ 0১-হ্ারারডিহ৯, ফ্যাক্স 2 তাজা তে্রাজাজার 255 
সোবাইল : ০ এসডি, ও তারা সা হাতের 
9৮925 08 সু, ছাতা সনমাাদশ্রাও 
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2390১১8১৮১4 
৯ ভু 
নে উ 
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গে ৩) 
৬৬ 
১ 


শসা রা ভা 
৯৯১৯০ €ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । 


& আর উত্রামাদের বিশেষত 
০২ ৩ লেস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান। 
শর € দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পাঠদান। গিরি 
০ মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন। (দাখিল) পর্যন্ত 
৩ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শিঃ (বার্ড ও মাদানি নিসাবের লমঘয়ে মিনেবাস প্রণয়ন ভর্তি জানুয়ারীতে 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে জনুশীলন। পিসি 
৩ বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হ্লিপির অনুশীলন। ক 
০ পঞ্চম (25.0), অষ্টম (3.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় রর ৃ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । সং (25.০) 
৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে খর বাৎসরিক শিক্ষা সফর। (৩.০) 


লল যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহাদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্শ্বে শত ভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, ট্টথাম। ফোন ০১৮৩১-৫৪১১২১, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 4 


ঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


দেশী-বিদেশী উন্নতমানের 8 11711 ও)৮61001))1 


জে.এস. প্লাজী ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪ ১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 11011981010. 58016)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
৬/৬/৬/.8,1]9101098101)801998. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
নি) 8580), 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 

11-7712011- 2/77111095517167)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, রামাযান-শাওয়াল ১৪৩৩ ₹ আগস্ট ২০১২ 


সম্পাদকীয় [ 


সমকালীন 

দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে মতিউর 
রহমান মাদানীর মিথ্যা অপবাদের জবাব 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

একনিষ্ঠ মুসলিম গবেষকদের অবমূল্যায়ন 
___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

___ কবীর চৌধুরী 

ধর্ম-দর্শন 

সালাম সমাজে শান্তি-সম্শ্রীতির আলো ছড়ায় 
_ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
মহাজীবন 


খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ একই ইসলামী 
___ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 

প্রখ্যাত আলিম ও ক্ষণজন্মা বুযুর্গ 

হাফেয মাওলানা আছাদুল হক সিকদার (রহ.) 

___ আ. হ. ম. নূরুল কবির হিলালী 

দাওয়াত 

বহুকষ্টে পাওয়া ইসলাম 

___ মিস কারেন বুজাইরামি 

তাবলীগ ও খানেকা দুটি অপরিহার্য 

__- মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ রববানী 


ফুলের সুবাসে চির-অম্নান শেখ সা'দীর গুলিস্তা 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

বিশ্ব রাজনীতি 

বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


নিয়মিত বিভাগ [ 


রি 


০8 


০৫ 


০৭ 


০৯ 


৯২, 


১৪ 


১৬ 


২২৯ 


২৪ 


৭ 


পাঠকের অভিমত [ ০৩ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [ ৩২। 
কবিতার পাতা [এ] ৩৩ | নওল হাতের কলম [এ] ৩৪ । 
স্বদেশবার্তা ॥ ৩৮ । বিশ্ববিচিত্রা ॥ ৩৯ । 


শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব 


থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার 
যেকোনো ধরনের অস্বস্তিকর, অপ্রয়োজনীয় অথবা অপ্রত্যাশিত শব্দকে 
| শব্দদূষণ বলা 
হয়। নাগরিক 
জীবনে সবচেয়ে 
বেশি শব্দদূষণ 
ঘটছে সড়ক 
পরিবহনের 
ক্ষেত্রে । নিয়মিত 
হর্ন চেপে ধরাকে 
ড্রাইভাররা 
ড্রাইভিংয়ের 
অপরিহার্য অং 
মনে করছে। 
অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিমাণ হর্ন যত্রতত্র ব্যবহৃত হচ্ছে; হাইড্রলিক হর্ন 
এখন অনেক গাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে । এ ছাড়া উচ্চ শব্দে মাইকিং ও 
বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালানোর সময়ও অসহ্য শব্দদূষণ হয়ে থাকে । 
শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক: শব্দদূষণের ফলে শ্রবণশক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে 
থাকে এবং একপর্যায়ে তা মারাত্বক আকার ধারণ করে । শ্রবণশক্তির 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হয় । উচ্চ শব্দের ফলে নিদ্রাহীনতা হয়, 
রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, হজম ঠিকমতো হয় না। এতে মায়ের পেটের সন্তানের 
ক্রমবৃদ্ধিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, উল্লেখযোগ্য নগরবাসীর 
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এই উচ্চ শব্দ | উচ্চ শব্দের কারণে শরীরে ইপিনেপ্রিন 
ও নরইপিনেপ্রিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা হৃদঘন্ত্র ও রক্তনালিতে 
মাল্সক প্রভাব ফেলে । শব্দদুষণযুক্ত এলাকাবাসী শব্দদৃষণমুক্ত এলাকাবাসীর 
চেয়ে ঢের বেশি এন্টাসিড, ঘুমের ওষুধ, ব্লাড প্রেসারের ওষুধ সেবন করেন । 
উচ্চ শব্দের প্রভাবে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় । মেজাজ খিটখিটে হয়ে 
যায় । শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
শব্দদৃষণের মাত্রা: সাধারণত “ডেসিবেল' নামক একক দিয়ে শব্দ মাপা হয়। 
শূন্য (০) ডেসিবেল হলে সবচেয়ে কম যে শব্দ একজন মানুষ শুনতে পায়, 
ফিসফিস শব্দে থাকে ২ ডেসিবেল। সাধারণ কথাবার্তায় থাকে ৬০ 
ডেসিবেল | ১২০ ডেসিবেলের শব্দ হলে অস্বস্তি লাগে, আর ১৪০ ডেসিবেলে 
শব্দ হলে রীতিমতো ব্যথা শুরু হয় ৷ পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতিগুলোর মতে, 
বাসাবাড়িতে দিনের বেলায় ৪৫ ডেসিবেল এবং রাতের বেলা ৩৫ ডেসিবেল 
পর্যন্ত শব্দ স্বাস্থ্যসম্মত । আইন অনুযায়ী, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ 
ডেসিবেল এবং রাতে ৬০ ডেসিবেল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫০ 


আগস্ট”১১ 


ডেসিবেল রাতে ৪০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ডেসিবেল এবং 
রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দ সহনীয় মাত্রা হিসেবে নির্ধারিত আছে । সম্প্রতি 
এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকায় যেসব গাড়ি চলাচল করে, সেগুলোর হর্ন 
১৪০ ডেসিবেলের ওপরে । অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী, ৭৮-৮৫ 
ডেসিবেলের বেশি শব্দ শ্রবণশক্তি এবং স্বাস্থ্যের জন্য সুস্পষ্টভাবে 
ক্ষতিকারক | 

শব্দদূষণ থেকে পরিত্রাণের উপায়: প্রধানতম উপায় হলো ড্রাইভারদের 
যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ | সেই সঙ্গে মালিকদেরও এ ব্যাপারে সচেতন 


বাজানো আইন করে নিষিদ্ধ করা | 
ডা. মনিলাল আইচ লিটু 
সহকারী অধ্যাপক 
ইএনটি ত্যান্ড হেড নেক, সার্জারি বিভাগ 
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা 


আনারস স্বাস্থ্যের জন্য খুবই পুষ্টিকর একটি ফল 
আনারস বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ । এটি বহু বর্ষজীবী উত্ভতিদ হলেও এর ফল 
সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় 
গরমকালে ৷ তীব্র রোদের 
প্রচণ্ড গরমে চমক্তার 
সুস্বাদু এই ফলটির 
চাহিদাও বেড়ে যায় 
কয়েক গুণ । আনারস 
এবং পাকা অবস্থায় গা 
হলুদ বর্ণ ধারণ করে। 


আনারস মিষ্টি, 

রসালো ও সুস্বাদু একটি ফল | আনারস স্বাস্ত্যের জন্য খুবই উপকারী ও 
পুষ্টিকর একটি ফল | আনারসে আছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান, 
যেমশ্রভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাসিয়াম । 
আনারস যথেষ্ট আঁশ ও ক্যালোরিসমৃদ্ধও বটে । আনারসে কোলেস্টেরল ও 
ফ্যাটের পরিমাণ খুবই কম | আনারসে বিদ্যমান উপাদানগুলো স্বাস্থ্যের জন্য 
খুবই উপকারী | ভিটামিন সি সর্দি ও কাশির ভাইরাস নিরাময়ে সহায়তা 
করে । যারা ক্রমাগত কফ ও কাশিতে ভোগেন, তাদের জন্য যথেষ্ট উপকার 
রয়েছে আনারসে । আনারস মানুষের শরীরের হাড়ের গঠন মজবুত ও 
শক্তিশালী করার জন্য যথেষ্ট উপকারসাধন করে । আনারসে বিদ্যমান 
ম্যাগনেসিয়াম হাড় শক্তিশালী করতে ভূমিকা পালন করে । মানুষ সাধারণত 
তার দাঁতের যত্তে যথেষ্ট সচেতন থাকে । আনারস দাঁতের মাড়ি সুগঠনের 
জন্য একটি আদর্শ ফল। এছাড়া আনারস দাতের মাড়ির ঘা ও ক্ষত 
খেয়ে দেখতে পারেন, উপকার পাবেন । আনারসে আছে বিটা ক্যারোটিন, যা 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে ও চোখের পেশি গঠনে ভূমিকা পালন করে । 
যাদের খাদ্য হজম হয় না, তারা আনারস খাবেন । উপকার পাবেন | কারণ 
আনারস খাদ্য হজমে সহায়তা করে । আনারস একটি আঁশযুক্ত ফল | এটি 
মানবশরীরের জন্য খুবই উপকারী একটি উপাদান | কারণ এটি হজমে 
সহায়তা করে । প্রতি ১০০ গ্রাম আনারসে শক্তি পাওয়া যায় ২০২ কিলো 
জুল (৪৮ কিলোক্যালরি )। এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেড ১২.৬৩ গ্রাম, চিনি 
৯.২৬ গ্রাম, ডায়াটারি ফাইবার বা আশ ১.৪ গ্রাম, প্রোটিন ০.৫৪ গ্রাম, 
ভিটামিন বি৬ ০.১১০ মিলি গ্রাম, ভিটামিন সি ৩৬.২ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম 
১৩ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম ও ফসফরাস ১১৫ 
মিলিগ্রামসহ আরও নানা খাদ্যপ্রাণ | 


ঢাকা 


0) আত্তার্জহীদ ৩ 


ঈদের সামাজিক তাৎপর্য 


পৃথিবী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব উত্সব রয়েছে কারণ উৎসবের মাধ্যমে প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন 
থাকে এবং মানুষ খুঁজে পায় জীবন সাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হলো ঈদ । 
ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা । ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি 
মুসলমানের ঘরে এ বারতা আসে । রমযানের রোযার শেষে খুশির ঈদ ঈদুল ফিতর | একজন 
রোযাদার রমযানের এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও মানবিক 
মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন হলো ঈদুল ফিতর | রোযা মানুষের মনে 
উদারতা, সহমর্মিতা ও মানবপ্রীতি কতটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈদের 
দিনে । ঈদের নামাযে ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই সমতলে কীধে কাধ 
মিলিয়ে দাড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে 
তখন এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় । ঈদগাহ হয়ে উঠে সামাজিক মিলন মেলা | বছরে অন্তত 
ঈদের দিনে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভূলে পরস্পরকে ভালোবাসে । 
পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সামাজিক এক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয় । 
মুসলমানদের জীবনধারায় এর মূল্য বিশাল । 

মুনের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার 
ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, ঈদের আনন্দ তাদের জন্য; অপর দিকে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা 
ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা পানাহার ও যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ হলো দুঃখ ও 
হতাশার । ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা গায়ে দিলেও তাদের প্রাপ্তির ভা-ার শুন্য । প্রবৃত্তির 
আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন । ঈদের দিনে রোযাদারদের জন্য এটা বিরাট প্রাপ্তি । 
ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া- 
7 পড়শিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । 
ঈদের দিনে ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েসসহ নানা সুস্বাদু খাবার 
তৈরি হয়ে থাকে ৷ ঈদের দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও ভালো পরলে ঈদের আনন্দ 
সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া পরার সুযোগ করে দিতে হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ 
একা খায় না- সবাইকে খাইয়ে আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো । যার দান করার 
বা খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, প্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি দেখিয়ে 
9 সবাইকে খুশি করা উচিৎ | এটাই ঈদের দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর 
রর 442৫ শক্রতাভাৰ বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বভাব জেগে উঠবে । 
ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং জীবন অমরত্ব লাভ করে । 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ মানুষকে ফিতরা 
দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিটি রোযাদারের উপর ওয়াজিব | পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী 
ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয় । নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে 
সমাজের দারিদ্যক্িষ্ট মানুষের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় । ফিতরা হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং 
ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি | ১. 
সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে | ২. 
রোযা পালনে সতর্কতা সত্তেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপা 
পরিচালিত কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করে যারা জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ 
তাদের জয়ের উৎসব । 

ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, সকলের মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, 
ত্যাগেই সুখ_ ঈদ একথা মনে করিয়ে দেয় | ঈদ নিছক উৎসব নয়, একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে 
ঈদে | ঈদের মধ্যে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান লুকিয়ে আছে । 
ঈদ আমাদের সামাজিক চেতনার আনন্দ মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপ্রবাহ । 
এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান । ধর্ম পালনের মধ্য 
দিয়ে কেমন করে পবিত্র ও নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা পাওয়া যায় ঈদ উৎসবে | নিছক 
আমোদ-প্রমোদ, হৈ হুনুড়, পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ ও উৎসবের 
আতিশয্যে যেন ধময়ি ভাব গান্তীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


আগস্ট” ১২ -_________াা্লার্ল্ল্ল্লল্ল্্্্্্্ট ঘট) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মতিউর রহমান আল-মাদানী ভালো একজন 
বক্তা । তিনি আহলে হাদীসের পক্ষে প্রচারণা 
চালান ইন্টারনেটে । যত দূর জানা যায় তিনি এক 
জন ভারতীয় বাঙালি । [যদিও তিনি তার বক্তব্যে 
আমাদের দেশের আলেম সমাজ বলে বাংলাদেশি 
আলেম সমাজকেই বুঝিয়ে থাকেন] । সম্প্রতি 
যেখানে তিনি দেওবন্দি আলেম সমাজের বিরুদ্ধে 
শিরক আর কুফরের মতো মারাত্মক কিছু অপবাদ 
দিয়েছেন যা সমপূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত । আজকের নিবন্ধে তার অনেক গুলি 
মিথ্যা অপবাদের মধ্য থেকে শুধু একটি 
অপবাদের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব 
বাকিগুলোও পরবর্তিতে আলোচনার আশা রাখি । 
আল্লাহ তাআলা সাহায্য কারি | 

তিনি তার একটি বক্তব্যে উপমহাদেশের যে সমস্ত 
আলেমগণ সারা জীবন কুফর আর শিরকের 
সব বড় বড় আলেমদেরকে কাফের আর মুশরিক 
বলেছেন । তিনি নাম ধরে ধরে বলেছেন হযরত 
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মী এ, 
হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী একটু, মাওলানা 
রশিদ আহমদ গঙ্গুহী ঞ্রক্ছি, মাওলানা আশরাফ 
আলী থানবী রকি, মাওলানা আনোয়ার শাহ 
কাশ্মীরী এক, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান দেওবন্দী ছি, মাওলানা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী ঞ্ক্ছি, মুফতিয়ে আযম 
মাওলানা মুহাম্মদ শফী এ্ল্ছুসহ আরো অনেক 
আলেম নাকি কুফরি এবং শিরকি আকিদা পোষণ 
করতেন । 

মতিউর রহমান আরো বলেন, দেওবন্দী ওলামায়ে 
কেরাম এমন আকিদা পোষণ করতেন যেম 
ইবাদত হয়ে যাবে । গাছের ইবাদত বাঁশের 
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ইবাদত সূর্যের ইবাদত বা কোনো প্রাণীর ইবাদত 
এমন কি লিংগ পুজা করলেও সেটা আল্লার 
ইবাদত হবে বলে মনে করতেন দেওবন্দী 
ওলামায়ে কেরাম [নাউযুবিল্লাহ] । 

মতিউর রহমান তার এই মিথ্যা কথার পক্ষে 
প্রমাণ দিতে গিয়ে উল্লিখিত ওলামাদের মধ্যে এক 
আলেমের লিখিত একটি বইয়ের নাম বলেছেন । 
কিন্তু সেই বইয়ে কি লেখা আছে তা তিনি পড়ে 
শুনাননি | শুধু বলেছেন যে, “এই বইয়ে 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ নামে একটি আকিদা 
আছে ।” কিন্তু তার বিস্তারিতও তিনি পড়ে শুনাননি 
বরং ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের মনগড়া একটা 
ব্যাখ্যা তিনি বলেছেন আর সেটা উন্লিখিত 
ওলামায়ে কেরামের আকিদা বলে চালিয়ে 
দিয়েছেন । 

ইউটিউবে তিনি ১ থেকে ৯টি পার্টে তার কথাগুলি 
বলেছেন । এর প্রথম পর্ব দেখা যাবে এই 
লিংকে: 
1100://৬৬5/.50176010০9.00170/৬/81017251 
47100110115 | বাকিগ্তলোও দেখা যাবে 
লিংকের শেষের দিকে যেখানে [081 1 লেখা 
আছে সেখানে 10811 2, 0817 3 এভাবে লিখলে । 
মতিউর রহমান ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের যে ব্যাখ্যা 
দিলেন তা এরকম: “সমস্ত পৃথিবীতে যত জিনিস 
আছে মানুষ, জীন, পশু, পাখি সব কিছুই আল্লাহ; 
আর এ আকিদা পোষণ করতেন উল্লিখিত 
ওলামায়ে কেরাম ।' [নাউযুবিল্লাহ] 

ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের অর্থ যদি হয় সব কিছুকেই 
তাতে কারো দ্বিমত নেই, থাকতে পারে না । কিন্তু 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের আসল ব্যাখ্যা কী? 

যেটা মতিউর রহমান বললেন সেটা কি 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের আসল অর্থঃ তিনি কি 
উল্লিখিত ওলামায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কারো 
সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ওয়াহদাতুল 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্াহ 


ওয়াজুদের অর্থ তারা এই মনে করতেন? নাকি 
আল্লাহ তাআলা মতিউর রহমানকে দেননি? যেসব 
ওলামায়ে কেরাম তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন 
কুরআন-হাদীসের গবেষণায় এবং যারা সারা 
করেছেন তারা এরকম কুফরি আর শিরকি 
আকিদা পোষণ করতে পারেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য 
নয় । তাহলে দেখা যাক ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের 
আসল অর্থ কি। তবেই বোঝা যাবে যে, 
আকিদাটা কুফরি কিনা । আসল অর্থটা আমি 
একটু পরেই বলব ইনশাআল্লাহ । তার আগে 
একটা কথা বলে রাখি । সব কিছু সবাই বুঝে না । 
আর সব কিছু বুঝা সবার জন্য জরুরিও নয় । 
কিন্তু জ্ঞানী মানুষেরা এই কথাটি সহজে স্বীকার 
করলেও মুর্খ মানুষেরা মনে করে সব কিছু সে 
বুঝে বা বুঝার ক্ষমতা রাখে । তাকে যদি বলা হয় 
এই ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন না, তখন সে 
বলবে বুঝিয়ে দিলে কি আবার না বুঝে থাকে । 
অর্থাৎ সে মনে করছে আপনি তাকে বুঝাতে 
পারছেন না। সেটা আপনার সমস্যা, কিন্তু সে 
আসলেই এটা বুঝবে না তা সে কিছুতেই মানতে 
রাজি নয় । 

এর প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনাবলি । আরবি বা 
ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন একজন মানুষ 
হযরত আশরাফ আলী থানবী ঞ্ক্-এর কাছে 
এসে এমন একটি প্রশ্ন করলেন যা বুঝতে হলে 
আরবী বা ইসলামী শিক্ষা থাকা দরকার | তার 
উত্তর আমার কাছে আছে কিন্তু আপনি সেটা 
বুঝবেন না । লোকটি বলল আপনি বুঝিয়ে দিলে 
আমি বুঝব | থানবী এ্জ্রছ বললেন আমি বুঝিয়ে 
দিলেও আপনি তা বুঝবেন না। লোকটি বলল, 
আপনি চেষ্টা করেতো দেখতে পারেন | থানবী 
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নেই । তবে সব কিছু সবাই যে বুঝে না সেটা 
আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মনে করছি । 
তাই একটা কাজ করুন সেই যে দেখছেন এক 
জন আলেম মক্তবে হাত্রদের পড়াচ্ছেন ওনাকে 
আপনি আপনার প্রশ্নটা করবেন । তখন আমি 
আপনারা দু'জনের সামনেই আপনার প্রশ্নের 
জবাব দেব । জবাব দেওয়া শেষ হলে আপনারা 
দু'জনকেই আমি বলব যা বলেছি তা হাজিরা 
দিতে । আমার বিশ্বাস তিনি হাজিরা দিতে 
পারবেন কিন্তু আপনি পারবেন না। 

কথা মত লোকটি সেই আলেমকে ডেকে আনলেন 
এবং প্রশ্ন করলেন । থানবী জু উত্তর দিলেন । 
পরে দেখা গেল আলেম ব্যাক্তি হাজিরা দিতে 
পারলেন কিন্তু প্রশ্নকারী হাজিরা দিতে পারলেন না 
এমন কি কিছুই বুঝলেন না । পরে তিনি তার ভুল 
স্বীকার করলেন | 

এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ওয়াহদাতুল 
ওয়াজুদের অর্থ সবাই হয়ত বুঝবে না। কারণ 
ওয়াদাতুল ওয়াজুদ হল একটি হাল বা অবস্থা, যা 
সেই ব্যাক্তিই শুধু উপলব্ধি করতে পারেন যে 
ব্যাক্তি আত্মশুদ্ধি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার 
মুহাববাত তার অন্তরে এতই প্রবল যে, এই 
মুহাববাতের সামনে দুনিয়ার সব কিছু তার কাছে 
তুচ্ছজ্ঞান হয় । তারপরেও বিষয়টা শরিয়তের 
বাইরে নয় এবং তা বুঝা সবার জন্য জরুরি নয় । 
এখন কেউ হয়ত ভাবতে পারেন শরিয়তে এমন 
কিছু আমল আছে নাকি যা একজনের জন্য জরুরি 
হবে আরেকজনের জন্য জরুরি হবে না? এর 
আছে। কিন্ত কিছু কাজ আছে যা সবার জন্য 
ফরয যেমন- নামায পড়া আবার কিছু কাজ আছে 
যা সমার জন্য ফরয নয় যেমন যাকাত দেওয়া । 
তবে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক বিষয়ের নিজস্ব 
কিছু জরুরি কাজ থাকে যা অন্য বিষয়ের জন্য 
জরুরি নয় ৷ যেমন- ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর 
মাস্টারি প্রত্যেকটা আলাদা বিষয় । ডাক্তারি হোক 
বা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক সব কিছু শরিয়ত মতো 
জন্য যে কাজগুলি অতিজরুরি তা কিন্তু মাস্টারের 
জন্য জরুরি নয় । আবার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য যে 
কাজটা অতিজরুরি তা 
নয় । 

এবার আসি ওয়াহদাতুল 
ওয়াজুদের মূল বিষয়টি 
শরিয়ত এর সীমার 
ভিতরে আছে কিনা তা 
দেখতে | হ্যা অবশ্যই 
আছে | কিভাবে আছে তা 
দেখার জন্য যেতে হবে 
তাদের কাছে যারা 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের 
বিশ্বাসের কারণে শায়খ 
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মতিউর রহমানের কথায় “কাফের হয়ে গেছেন' 
সেই সব ওলামায়ে কেরামের কাছে। তারা 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ বলতে কি বুঝতেন? এখানে 
আমি থানভী ঞ্জছু-এর তালিমুদ্দীন কিতাবের 
দ্বিতীয় খ- হতে সেই অংশটুকু তুলে ধরছি যেখানে 
তিনি পরিষ্কারভাবে “ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ'-কে 
ব্যাখ্যা করেছেন: 


'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ 

একথা সুস্পষ্ট যে, যাবতীয় গুণাবলি এবং ক্ষমতা 
প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার । 
সৃষ্টজীবদের ভেতর যা কিছু ক্ষমতা বা গুণ পরিদৃষ্ট 
ধার করা । অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন 
বলে তারা পেয়েছে এবং পুন তিনি রক্ষা করছেন 
বলে বিদ্যমান আছে । যে জিনিসের আস্তিত্ব এরূপ 
ধার করা অর্থাৎ নিজস্ব নয়, অন্যের নিকট হতে 
পাওয়া গেছে, তার অস্তিত্বকে পরিভাষায়: 
“অজুদে-যিল্লি' বা 'অযুদে আরিযী' বলে । যিন্লি 
অর্থ ছায়া । অর্থাৎ ছায়াবৎ অস্থায়ী ও পরমুখাপেক্ষী 
অজুদ । কিন্তু এখানে ছায়ার অর্থ এই নয় যে, 
তাঁর ছায়া স্বরূপ । যিল্ির অর্থ ছায়া বটে, কিন্তু 
এই স্থানে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভুল । 
এখানকার অর্থ এই যে, তার দানে এবং কৃপায় 
আমরা অজুদ (স্তিত্) পেয়েছি । তার অনুগ্বহে 
বর্তমান আছি, ভবিষ্যতেও তিনি ইচ্ছা করলে 
রাখতে পারেন বা যখন ইচ্ছা করেন বিনা ক্লেশে 
কাল বিলম্ব না করে ধ্বংস করে দিতে পারেন । 
যেমন_ আমাদের ভাষায়ও সচরাচর বলা হয় যে, 
কোন গরিব লোক হয়ত কোন ধনীর আশ্রয়ে বাস 
করে । সে বলে, আমি তো হুযুরেই ছায়ায় বাস 
করি" এর অর্থ ছায়া নয় বরং আশ্রয় । যখন 
মাখলুখের এই আরেযী অজুদকে হিসেবে না ধরা 
হয়, তখন একমাত্র আল্লাহরই অজুদ (আতস্তিত) 
থাকে । একেই ওয়াহদাতুল অজুদ বা 'হামা-উত্ত' 
(তিনিই সব) বা লা-মওজুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্ব নেই) বলে । অতএব 
“তিনিই সব'-এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ, পশু, 
বৃক্ষ, পর্বত সবই খোদা বা খোদার বিশ্লেষণ ও 
₹শ বের হয়ে এইসব হয়েছে । (নাউধুবিল্লাহি 
মিন যালিক)। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল । এই অর্থ 
নিয়েই অনেক লোক কাফির ও বুতপরস্ত হয়ে 


সাইন /8 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
রেকর্ডিং 


স্ক্যানিং / সিডি 


গেছে। শুদ্ধ অর্থ এই যে, মানুষ, পশু, পর্বত 
ইত্যাদির অস্তিত্ব আসল নিজস্ব অস্তিত্ব নয়, 
আল্লাহর দান করা অস্থায়ী অস্তিতৃমাত্র ৷ 
উপরুক্ত ব্যাখ্যাতে হযরত থানবী এটি স্পষ্ট করে 
বলেছেন যে, “এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ, পশু, 
বৃক্ষ, পর্বত সবই খোদা বা খোদার বিশ্লেষণ ও 
অংশ বের হয়ে এইসব হয়েছে । (নাউধুবিল্লাহি 
মিন যালিক)। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল । এই অর্থ 
নিয়েই অনেক লোক কাফির ও বুতপরস্ত হয়ে 
গেছে। শুদ্ধ অর্থ এই যে, মানুষ, পশু, পর্বত 
ইত্যাদির অস্তিত্ব আসল নিজস্ব অস্তিত্ব নয়, 
আল্লাহর দান করা অস্থায়ী অস্তিতৃমাত্র ।' 
করে কাফের বানানোর জন্য সেই উত্তট অর্থটা 
করলেন যা করতে তারা স্পষ্ট নিষেধ করেছেন 
আমাদের বোধগম্য নয় । তিনি কি ইচ্ছে করেই 
এই মিথ্যা অপবাদটা দিলেন তাদেরকে? আমরা 
মনে করব তিনি ভুল করেই করেছেন এবং 
ইউটিউবে তার বক্তৃতায় তিনি সংশোধনী আনবেন 
বা তা মুছে দেবেন । 
তিনি যদি ইচ্ছে করেই করে থাকেন তাহলে 
কুরআনের দুটি আয়াত তাকে স্মরণ করিয়ে দেব । 
হয়ত এটা তার হিদায়েতের জন্য অসিলা হতে 
পারে । 
39929081512 
“তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক 1” 
2)081০2 61798148088 ১%৫ঞ0 
ঠ ৮৩ এপ ১৫ ০22 451 শব 
৩ 9 ৩1১82552226 655 এ ০ ৫৫6 
১৯ 
মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে 
থাক । নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় 
বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন 
কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে । তোমাদের কেউ 
কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ 
করবে? বস্তত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর । 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা 
কবুলকারী, পরম দয়ালু । 
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। আত্তার্তহীদ 


পুরস্কার ও সম্মাননা সৃজনশীল মানুষের মনে 
উচ্চাভিলাস সৃষ্টি করে । আর তা যদি হয় নোবেল 
পুরস্কার তাহলে তো কথাই নেই। নোবেল 
শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি | শতাব্দীর ঝানু ঝানু 
গবেষক ও বোদ্ধারা মাসের পর মাস, বছরের পর 
বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন এ 
পুরস্কারের জন্যে ৷ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠকর্ম জমা দিয়ে 
বিশ্বজুড়ে জোর লবিং চালান, অতঃপর চাতক 
পাখির মত চেয়ে থাকেন সুইডেন একাডেমির 
দিকে, যদি লাইগ্যা যায়... ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, 
বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার উপলক্ষে আয়োজিত 
জমকালো অনুষ্ঠান কি আসলেই শ্রেষ্ঠ মেধার 
মূল্যায়ন, নাকি অন্য কিছু? এর ইতিহাস কি বলে? 
নোবেল পুরস্কারকে ঘিরে সৃষ্ট এ ধরনের আরো 
গবেষণায় বেরিয়ে আসে চমকে দেয়া সব 
কাহিনী । আসুন, বিশ্বসেরা এ পুরস্কারের 
আদ্যোপান্ত কাহিনীকে সামনে রেখে বর্তমান 
ঘটনাপ্রবাহের সাথে মেলানোর চেষ্টা করি । 
পুরস্কারের যাত্রা বিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে । 
পশ্চিমা কি আরব, কি মুসলিম বিশ্বঃ আন্তর্জাতিক 
মানের এ পুরস্কারটি নিয়ে সর্বত্র চরম বিতর্কের 
সৃষ্টি হয় সূচনালগ্ন থেকেই । পুরস্কারের জন্য 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষক ও সাহিত্যিকদের 
জন্যে যে সব শর্তাবলী সুইডেন 
একাডেমির পক্ষ থেকে বেঁধে দেয়া 
হয়েছে তা নিয়ে এবং কর্তৃপক্ষের সততা 
নিয়েই যত সব প্রশ্ন ও বিতর্ক । পুরস্কারের 
ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এবং এর সদস্যরা ইহুদি 
স্বার্থে লালিত বলে কোন কোন আরব পর্যবেক্ষক 
মহল যে অভিযোগ তুলেছে তার নেপথ্যে 
দালীলিক কারণও রয়েছে প্রচুর । আর এ 
অভিযোগটিকে পরিপুষ্ট করেছে পশ্চিমা গোষ্ঠীরাই 
যারা পুরস্কারটিকে পলিটিক্যাল এওয়ার্ডে পরিণত 
করে নিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং তারাই ইনুদি- 
“নিউ ওয়ার্ড অরডার' (০ ৬/০0110 0191) 
ফর্মুলা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে । এ জন্যে বেশ 
কয়েকজন খোদ পশ্চিমা আবিষ্কারকও পুরস্কার 
গ্রহণ বর্জন করেছে অতীতে । তাদের অভিযোগ, 
প্রতিষ্ঠানটি তার কালচারাল ফ্যারেম থেকে বেরিয়ে 
এসেছে, পরিণত হয়েছে প্রথম শ্রেণীর এক 
পলিটিক্যাল এওয়ার্ডে । 

চেয়ারম্যান “ওলি ড্যানবোল্ট মিউস" এ পুরস্কারকে 
পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং খ্যাতির 
করেন । আর ইহুদি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় এ প্রসঙ্গে 
ফলাও করে প্রচারের সুবাদে পৃথিবী জুড়ে তাই 
মনে করা হয় । তিনি মনে করেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত 


আগস্ট'১২ 


স।ম।কা।লী।ন 
বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে 
একনিষ্ঠ 


পুরস্কারের বিরাট অংশ উঠেছে পশ্চিমাদের 
হাতে । কারণ তাদের গবেষণা উন্নত এবং দক্ষতা 
চমকে দেয়ার মত | তবে এসব স্ততির মাঝেও 
জনৈক ইসরাইলী লেখক বলতে দ্বিধা করেন নি, 
বিভিন্ন শাখায় এ যাবত প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের 
চতুর্থাংশ লাভ করেছে ইহুদি পন্ডিতগণ | ফলে 


নোবেল পুরস্কার নিয়ন্ত্রণে যায়নিস্ট 
ঘনিভূত হয়েছে । 


ফিরে দেখা 

সময়টা ছিল ১৯০০ ইংরেজি সাল । নোবেল 
পুরস্কারের যাত্রা সুচিত হয় একটি উইল থেকেই । 
বিশ্ব মানবতার জন্য ক্ষতিকর ডায়নামাইট 
আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল মৃত্যুর পূর্বে উইল 
করে গেলেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ যা 
তখনকার সুইডিশ মুদ্রায় ৩৪ মিলিয়ন ছিল তার 


সবটুকুই ব্যাংকে ইনভেস্ট করা হোক এবং তার 
লভ্যাংশ থেকে প্রতি বছর সেসব আবিষ্কারক ও 
গবেষকদেরকে পুরস্কার ও সম্মাননা দেয়া হোক 
যারা মানবতার স্বার্থে নিরন্তর নিয়োজিত । হয়ত: 
এভাবে তিনি মানবতার প্রতি কৃত অপরাধের 
জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান । যখন নোবেল স্বীয় 
অসিয়তনামা লিখছিলেন তখন সুইডেন ও নরওয়ে 
এক রাষ্ট্র ছিল । পরবর্তীতে তা দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হয়ে গেলে নরওয়ে উত্তরাঞ্চলীয় রাষ্ট্র দুইটির 
মধ্যকার এক্যের এতিহাসিক স্বাক্ষরস্বরূপ নোবেল 
শান্তি পুরস্কারের এতিহ্যটি ধরে রাখে । 

উল্লেখ্য, প্রতি বৃছর ডিসেম্বরের দশ তারিখ 
সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে (969০1080117) 
সুইডিশ একাডেমী কর্তৃক অর্থনীতি, রসায়ন, 
পদার্থ, চিকিৎসা ও সাহিত্য বিষয়ে বিজয়ীদের 
মাঝে মূল নোবেল পুরস্কার বিতরণ করা হয় । এ 
বিশালাকারে জাকঝমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়। এতে উপস্থিত হন সুইডেনের রাজা 
ষোড়শ কার্ল গোস্তাফ ও তার স্ত্রী রাণী 
সিলভিয়াসহ সুইডেন ও ইউরোপের ভিআইপি 
ব্যক্তিবর্গ | সারা বিশ্ব থেকে তিন শ' জন নির্বাচিত 
ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আন্তর্জাতিক এ 
আসরে । আর এদিকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারটি 
রাজধানী (05919) অসলোতে । 


নেপথ্যে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী 

পৃথিবী খ্যাত এ নোবেল পুরস্কারের জন্যে 
বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার 
অধিকারী হচ্ছে সুইডিশ একাডেমি | এ 
একাডেমির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 
পনের জন। তারা সবাই সুইডেনের 
নাগরিক । এর মধ্যে বেশ কয়েকজন রয়েছে 
ইহুদি বংশোদ্ভুদ | বিজয়ী নির্বাচনের বেলায় এ 
গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতা ও প্রভাব অনেককেই 
ভাবিয়ে তোলে । নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর প্রতি 
বিশেষ ঝোকের আপত্তি তোলে ইতোমধ্যে 
একাডেমির একজন সদস্য নিজের সদস্যপদ 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত 
দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে ইহুদি, আমেরিকান ও 
ইউরোপিয়ান । নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় 
আরব ও মুসলিম গবেষকদের অংশ নিতান্ত 
সীমিত । অথচ প্রত্যেক বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
থাকেন । 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মর্তব্য, ১৯০৩ সালে প্রথম 
ওপন্যাসিক সালমা লাগারলোভ । তার 
উপন্যাসের বিষয় ছিল প্রতিশ্রুত ভূমি তথা 
ফিলিস্তিন সংক্রান্ত যা জবরদখল করার জন্যে 
বর্তমানে ইহুদিরা মরিয়া । এবং তিনিই সাহিত্যে 
নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী লেখিকা । তখন 
থেকেই এ পুরস্কার যারা লাভ করে আসছে 
তাদের অধিকাংশই দেখা গেছে সেসব ইহুদি 
লেখক যারা ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাস করে 


0) আত্তার্তহীদ ৭ 


থাকেন ৷ উদাহরণস্বরূপ, ১০ অক্টোবর ২০০২ 
সালে সুইডিশ একাডেমি সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কারের জন্যে যার নামটি ঘোষণা করল তিনি 
ক্যারতিশ* । তার বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে তিনি 
ন্যাৎসী বাহিনীর সেনা কারাগারসমূহের বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জ করে লেখালেখি করেন ৷ ইহুদিদের যম 
অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
লিখিত তার অন্যতম সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 
“ডেস্টিনি” ৷ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে । 
এতে ক্যারতিশ এমন এক লোকের জীবনালেখ্য 
চিত্রায়িত করেন যাকে ন্যাৎসী সেনা সেলে আটক 
করে রাখা হয়েছিল। কারা জীবনের বিভিন্ন 
পর্যায়ে তার উপর বয়ে যাওয়া ন্যাৎসী বরবরতার 
কাহিনীকে লেখক এখানে অত্যন্ত লোমহ্র্ষকভাবে 
ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । উপান্যাসটি 
ইহুদি সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 
তা ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়৷ ইহুদিবাদের 
পক্ষে লেখা ক্যারতিশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
লেখা হচেছ “সেই শিশুটির আত্মার শান্তি কামনায় 
যার জন্মই হয় নি এখনো" | শেষোক্ত উপান্যাসটি 
তিনি ১৯৯৯ সালে সম্পন্ন করেন । 

আ্ামরি ক্যারতিশ যখন হাঙ্গেরিতে সাংবাদিকতা 
পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তখন থেকেই তার 
লেখালেখির মূল থিম ছিল ইহুদিবাদের পক্ষে । 
তার সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য 
ছিল হিটলারের বিরুদ্ধে ইহুদিদের অসহায়ত্বকে 
ফুটিয়ে তোলা । ইহুদিদের প্রতি হিটলারের জুলুম- 
অত্যাচার, ইহুদিদের বধ্যভূমি, বিভিন্ন 
গণকারাগারে ইহুদিদের আটকে রাখার নানা 
ধরনের ঘটনার করুণ চিত্র তোলে ধরেন তিনি । 
আর এ গুলোই ছিল নোবেল বিজয়ী নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে তার সাহিত্যকর্মের মূল আকর্ষণ । অথচ যে 
বিশাল অভিজ্ঞতার উপর ভর করে তিনি এসব 
লিখেছেন তার জন্যে তিনি সময় পেয়ে ছিলেন 
মাত্র এক বছর । উল্লেখ্য, ১৯৪৪-১৯৪৫ সালের 
মাঝামাঝি ক্যারতিশ একবছর ন্যাৎসী সেনা সেলে 
ছিলেন । যাপিত এ সময়টাকে কেন্দ্র করেই তিনি 
রচনা করেছেন বেশ কিছু বই-পুস্তক ও উপন্যাস, 
যার ছত্রে ছত্রে, পরতে পরতে তোলে ধরেন 
ইহুদিদের মজলুমিয়ত ও অসহায়ত্বকে । আর এ 
অসহায়ত্ব প্রকাশই সুইডিশ একাডেমীকে 
উিপাদিউ রোজ ভারে রর নোরের 
পুরস্কারের জন্যে তাকে মনোনীত করতে বাধ্য 
হয়েছে একাডেমি । অথচ মনোনয়ন প্রত্যাশীদের 
তালিকায় এমন অনেক গুণধর লেখক ও 
হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি লেখক ক্যারতিশের তুলনায় 
বহুগ্ডতণে উন্নত ও মানসম্পন্ন ৷ 


হলোকাস্টের পুনরোজ্জীবন 

লেখক ক্যারতিশ এমন একটি মুহূর্তে নোবেল 
পুরস্কার অর্জন করেছেন যখন যায়নিস্ট গোষ্ঠী 
ফিলিস্তিন ভূখ- থেকে গোটা একটি জাতিকে 
নির্মল করার অভিযানে আদাজল খেয়ে মাঠে 


আগস্ট'১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


নেমেছে । একটি সম্রান্ত জাতিকে জেনোসাইড 
করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের দমন-নিপীড়ন 
তারা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত । এ ক্ষেত্রে 
মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের অনেক 
রাষ্ট্রের অভিযোগ-আপত্তি কোন কিছুরই তারা 
তোয়াক্কা করছে না। ফলে বেশ কয়েকজন 
পশ্চিমা সমালোচক মন্তব্য করেছেন, এ সবের 
এতিহাসিক হলোকাস্টের স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত 
করা । 

আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠতৃু ও 
ইউরোপ কেন্দ্রীকতা থেকেই সুইডিশ একাডেমির 
মূলনীতি উৎসারিত হয়ে আসছে। পর্যবেক্ষকদের 
থেকে তাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নোবেল 
কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়, পাশ্চাত্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও 
দক্ষতার মূলভিত্তি। এখানে পশ্চিমা চিন্তাবিদ 
“নেইতশা" ও মুন্টেসকো"র উক্তি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য | তারা বলেন, মেধা তো রয়েছে 
উত্তরাধ্লে তথা পশ্চিমা দেশসমূহে আর যত সব 
মূর্খতা ও অজ্ঞতা দক্ষিণে অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে বা 
তৃতীয় বিশ্বের রষ্ট্রপ্ুলোতে । অনেকটা সে কথার 
প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন স্বয়ং একাডেমির 
ডিরেক্টর । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, পাশ্চাত্য 
সমাজে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় 
বিদ্যমান যা টেকনোলজি ও সিস্টেমের ক্ষেত্রে 
উচ্চতর ডিগ্রি ও যোগ্যতা সৃষ্টিতে সক্ষম । অথচ 
এ বিশিষ্টতাটি পৃথিবীর অন্যান্য সমাজে 
অনুপস্থিত । বিশেষ করে মডার্ন সাইন্সের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যেমন- মেডিক্যাল সাইন্স, মেডিসিন, 
ফিজিক্স ইত্যাদি বিষয়ে | কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ইউরোপের এই রেনেসা সৃষ্টির পেছনে 
হাজারো মুসলিম ও আরব মেধার অসামান্য যে 
অবদান রয়েছে সে কথা নোবেল পুরস্কারের এ 
কর্ণধার বেমালুম ভুলে গেছেন । যখন দেখা যায়, 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্ন কোষ (0911) নিয়ে 
গবেষণা করার জন্যে জনৈক গবেষককে নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত করা হয়, অথচ সেই ড. মাজদি 
ইয়াকুবকে নোবেল বিবেচনায় আনা হচ্ছে না যিনি 
হ্খপিন্ড প্রতিস্থাপন (17981 117:2105])19101) 
ক্ষেত্রে চমৎকার অবদান রেখেছেন, স্বয়ং 
পাশ্চাত্যের বোদ্ধামহল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সাবজেন্টে 
যার অভূতপূর্ব মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে 
এবং একবাক্যে সবাই তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে 
নিয়েছেন... তখন তো এ নোবেল পুরস্কারের 
নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই । আর এ কারণেই 
নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত বেশ কয়েকজন 
বিশ্বসেরা গবেষক ও বিজ্ঞানী তাচ্ছিল্য ভরে এ 
নোবেল পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকার করেছেন । 
তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বিজ্ঞানী বাস্টার্নাক 
ও চার্টার। তারা এ বলে অপারগতা প্রকাশ 
করেছেন যে, নোবেল পুরস্কারের জন্য যারা 
নির্বাচিত হয় তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতার 
চাইতে নোবেল কর্ণধারদারের মন-মানসিকতা ও 
আদর্শ দ্বারাই বেশি বিবেচিত | 


সুতরাং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, যত 
যোগ্যতাই থাকুক নোবেল কর্তৃপক্ষ এ যাবত 
কোন একনিষ্ঠ ঈমানদার আরব কিংবা মুসলিম 
গবেষককে নোবেল পুরস্কারের জন্যে মনোনীত 
করেনি । হ্যা, যে কয়েকজন মুসলিম গবেষককে 
করেছে তা তাদের সেই আদর্শ বা 
আইডিয়োলজির বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই 
করেছে । বিশ্লেষকরা যদি কারণ দর্শান এ বলে 
যে, মিসরের অপার সম্ভাবনাময় মুসলিম তারুণ্য 
ও যুবসমাজকে পাশ্চাত্য স্টাইলে পুজিবাদী 
সাহিত্য দিয়ে পরিপুষ্ট করার জন্যে নাগিব 
মাহফুজকে, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ এ্ট-এর 
আকিদা বিধ্বংসী কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসী 
পাকিস্তানের ড. আবদুস সালামকে, আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাতের চিরশত্র শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী 
হওয়ায় ইরানী লেখিকাকে আর দাদনব্যবসার 
আদি হোতা ইহুদিরা যা করতে পারেনি উচ্চহারে 
সেই সুদ ভিত্তিক লেনদেনটি গ্রামীণ ব্যাংকের 
মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ট একটি 
মুসলিম রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করার জন্যে বাংলাদেশের 
ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে পুরস্কারস্বরূপ ইন্ুদি 
নিয়ন্ত্রিত এ নোবেল পুরস্কারটি তোলে দেয়া 
হয়েছে... তাহলে কি তাদের কথা খুব একটা 
অস্বীকার করা যাবে? যুক্তি ও বাস্তবতা কি বলে? 
* কুয়েত ভিতিক সাগ্ডাহিক আল-মুজতামা, ২৭ 
অক্টোবর ২০০৭ ও ২ এপ্রিল ২০০৮ দেনিক 
“ওকায'সহ বিভিন্ন বিদেশী পাত্রিকা অবলম্বনে 


চা এমন একটি পানীয়, যার স্বাদ কমবেশি 


সবারই জানা আছে । যারা চা পান করে না 
তারাও কোনো না কোনো দিন কৌতুহলবশত 
এমন ধারণা করা যায় । এই চা একটি চীনা 
শব্দ | সে দেশেই প্রথম পানীয়টির চা নাম দেয়া 
হয়। আমাদের দেশে ভালোবেসে কাব্যিক 
ভাষায় বলা হয় দুটি পাতা একটি কুঁড়ি । চায়ের 
নাম চীনারা দিয়েছে যেমন সত্য, পৃথিবীর প্রথম 
চা-বাগান আসামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেকথাও 
তেমনি সত্য । ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 
বিশ্বের প্রথম চা কোম্পানি আসাম টি 
কোম্পানি । বিশ্বে প্রতিদিন অন্তত একশ কোটি 
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কাজী নজরুল ইসলামের আগে আর কোনো বাঙালি সাহিত্যিক মুসলমানদের 
বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানকে এতো আবেদনময় এবং ব্যাপকভাবে 
কাব্যে ধারণ করেননি ৷ এক্ষেত্রে নজরুলের পরেও কেউ তার অবদানের 
কাছাকাছিও আসতে সক্ষম হননি । শুধু ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানাদি নয়, 
নানা এতিহাসিক বীর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিকে নজরুল আকর্ষণীয় উপমা- 
উৎপ্রেক্ষা-রূপক-প্রতীকের সাহায্যে অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে সাহিত্যের 
আঙিনায় সগৌরবে স্থান দিয়েছেন । অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে আমরা শুধু রোজার 
ঈদ ও কোরবানীর ঈদকেই পাই না, পাই মোহররম, ফাতেহা দোয়াজদহম 
প্রভৃতিকেও | এইসব কবিতায় একদিকে ফুটে উঠেছে গভীর অধ্যাত্ম সুর, 
ইতিহাস ও এঁতিহ্যসচেতনতা, অন্যদিকে হত গৌরব পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে 
সেদিনের পরাধীন হতোদ্যম মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবির একান্তিক 
ইচ্ছা । এই কারণেই তিনি চিহ্নিত হয়েছেন বাংলার মুসলিম রেনেসার 
প্রাণপুরুষ বলে । তার অজস্র ইসলামী গান ও গজলের মধ্য দিয়েও নজরুল 
সেদিন মুসলিম রেনেসার অগ্রনায়কের কাজ করেছিলেন । সেসব গান 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পলুবাসী ও নগরবাসী, সব বাঙালি মুসলমানের মনে 
অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলো | শুধু যে ধর্মের মূল তত্ব এবং মুসলিম 
অনুষ্ঠানসমূহের প্রাণের কথাটুকুই তিনি মুসলিম জনমানসের সামনে তুলে 
ধরলেন তাই না, তার প্রেমের গানে ইরানের সুর যোগ করে বাংলা কাব্যকে 
একটা নতুন সম্ভারে ভরে দিলেন । 

কিন্ত আজকের এই লেখায় আমি এতো সব বিষয় আনবো না । নজরুলের 
ঈদের কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে সামান্য দু" এক কথা শুধু বলবো । ঈদের 
উপর লেখা নজরুলের যেসব কবিতা ও গান আমি হাতের কাছে পেয়েছি, 
সেগুলি হলো ঈদ-মোবারক' (প্রথম পউক্তিঃ শত যোজনের কতো মরুভূমি 
গো), “কৃষকের ঈদ" (বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে), 
ঈদের চাদ" (সিড়িওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ), আজ ঈদ ঈদ ঈদ 
(শহীদানদের ঈদ এলো বকরীদ), “ওরে ও নতুন ঈদের চাদ”, “এল আবার 
ঈদ, ফিরে এল আবার ঈদ", ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারত ঈদ", “শহীদী 
ঈদগাহে আজ জমায়ত ভারি, এবং “ও মন রমজানের এ রোজার শেষে 
এলো খুশির ঈদ ।' 

ঈদ বিষয়ক কবির উপরোক্ত কবিতা ও গানগুলি সব সমমানের নয়, সকল 
রচনায় ঝৌকটাও একই বিষয়ের উপর পড়েনি, যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
শব্দ ব্যবহার ও সাধারণ রচনারীতিতে একটা এক্য সুর লক্ষণীয় । প্রায় সব 
রচনাতেই মুখ্য হয়ে উঠেছে ঈদের খুশি ও আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের সুর, 
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের অবলুপ্তি ও সাম্যের উপর গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে 
শোষণ, বঞ্চনা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ । তবে এরই 
মধ্যে আবার কোনো- কোনো কবিতায় শেষোক্ত বক্তব্যের দিকটি প্রাধান্য 


আগস্ট”১২ 


কাজী নজরুল 
ইসলামের 
ঈদের কবিতা 


কবীর চৌধুরী 


পেয়েছে, অন্যত্র প্রাধান্য পেয়েছে হৃদয়-উপচানো খুশির তরঙ্গ, অনাবিল 
উচ্ছলতা ও তারুণ্যের উদ্ভাসন | যেখানে এই আনন্দ উচ্ছলতা প্রধান হয়ে 
উঠেছে, বক্তব্যের চাইতে আবেগ-অনুভূতি যেখানে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে, 
সেখানেই আমার বিবেচনায়, যথার্থ কাব্যরসিক অধিকতর তৃপ্তি লাভ করেন । 
এটা এজন্য নয়, যে বক্তব্যের আবেদন কম এবং এজন্য যে ভাষা, ছন্দের 
কারুকাজ, শব্দ নির্বাচন, চিত্রকল্পের মাধুর্য ও ধ্বনির সুষমা ওই সব কবিতায় 
বেশী তাৎপর্ষময়, উদ্ভাবনশীল ও হৃদয়গ্রাহী । 

১৩৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত কবির “জিজ্জীর” কাব্যগ্রন্থভূক্ত “ঈদ মোবারক' 
কবিতার তৃতীয় স্তবকটি লক্ষ্য করুণঃ 

ও গো কাল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাদের ইশারা কোন 

মুজ্দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন! 

আশাবরী সুরে ঝুরে সানাই । 

আতর সুবাসে কাতর হলো গো পাথর-দিল, 

দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা- নাই দলিল, 

কুবলিয়াতের নাই বালাই । 

গোটা কবিতা জুড়েই এই রকম বন্ধনহীন ক্ফুর্তির আবেগ । সাকী, জাম, 
লায়লী-কায়েস, শিরী-ফরহাদকে এনে নজরুল বাংলা ভাষায় ঈদের কবিতায় 
নতুন মাত্রিকতা যোগ করলেন । কিন্তু তাই বলে তার সমগ্র সাহিত্যকর্মের 
সর্বপ্রধান যে সুর, মানবতাবাদের যে জয়-ঘোষণা, সাম্য-মুক্তি-ভ্রাতৃত্বের যে 
বাণী, তাও তিনি বিস্মৃত হননি । তাই, হৃদয়ের উচ্ছাস সমৃদ্ধ এই 
কবিতাতেও নজরুলকে বলতে শুনি: 

নাই বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান, 

রাজা প্রজা নয় কারো কেহ । 

কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়? 

সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায় 

ইসলামে সন্দেহ । 

একই ধারা আমরা লক্ষ্য করি, “ও মন রমজানের এ রোজার শেষে এল 
খুশির ঈদ", “এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ" প্রভৃতি গান । এসব 
রচনায় শব্দ ও ছন্দ নিয়ে কবি যেন খেলায় মেতেছেন, ঈষৎ প্রগলভতা যেন 
আছে এখানে, কিন্তু ঈদের আনন্দঘন পরিবেশে তা চমতকার সুসমঞ্জস | 
শেষের গানটির কয়েক চরণ নিম্নরূপঃ 

ঈদ এসেছে দুনিয়াতে শিরণী বেহেশতী, 

জাকাত দেবো ভোগ-বিলাস, আজ গোস্বা 

বদমত্তি, 

প্রাণের তশতরীতে ভরে বিলাব তোহিদ । 

চলো ঈদগাহে । 


0) আত্তার্তহীদ ৯ 
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শ ও সব ধ্বনি এবং ই-রুস্ব উচ্চারণকে কবি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা 
আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত করে । এই গানে শোষিত বঞ্চিতের কোনো উল্লেখ 
নেই, কিন্তু তা সুস্পষ্টভাবে আছে সর্বজনপ্রিয় “ও মন রমজানের এ রোজার 
শেষে এল খুশির ঈদ" গানটিতে | ওই গানে তিনি স্মরণ না করে পারেননি 
তাদের, যারা জীবনভর রোজা রাখে, যারা নিত-উপবাসী | এবং এই খুশির 
গানের শেষ দু'টি চরণে বিষণ্ন গভীরতা আমরা লক্ষ্য করি ওই নিত 
উপবাসীদের উদ্দেশ্য করে যখন তিনি বলেন, 

তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা 

সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরি মসজিদ | 

তবে শোষিত বঞ্চিতের পক্ষে নজরুলের যে- প্রতিবাদী উচ্চারণ এবং 
আন্তর্জাতিকভাবে মেহনতি মানুষের পক্ষে নজরুলের যে, বৈপ্লবিক অবস্থান 
ঈদের চাদ", ঈদজ্জোহার তাকবীর শোন” এবং “বক্রীদ* প্রভৃতি কবিতায় । 
এই কবিতাগুলিতে ধর্মের নামে ভন্ডামি ও ধর্মের নিছক অনুষ্ঠানিকতার 
বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ তীব্রভাবে ঝলসে উঠেছে। 

'কৃষকের ঈদ" কবিতায় নজরুল লিখেছেনঃ 

জরীর পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা, 

এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা? 

নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে 

অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল বুকে! 

হায় তোতাপাখী, শক্তি দিতে কি পেরেছ একটু খানি? 

কৃষক যখন দুর্বল, ক্ষুধার্ত, শক্তিহীন, সে যখন তীর-খাওয়া বুক আর খণে 
বাধা শির নিয়ে ধুকতে-ধুকতে ঈদগাহে চলেছে তখন কবি আর ঈদের মধ্যে 
কোনো আনন্দ দেখেন না । তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন মহান শক্তিসাধকের 
জন্য, যিনি কৃষককে জাগিয়ে তুলবেন এবং তখনি, কবি বলেছেন, 

রোজা ইফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে । 

ঈদের চাদ" কবিতায় বৈপ্রবিক সংগ্রামী উচ্চারণ আরো স্পষ্ট, আরো 
ক্ষুরধার । নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধনের কথাও এখানে 
দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত: 

জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রীশ্চান কি মুসলমান । 


জুলুমের জিন্দাকে জনগণে আজাদ করিতে চাই । 
ঈদের এই কবিতায় নজরুল শোষক-ধনীর ঘর থেকে নির্যাতিত-বঞ্চিতের 
অধিকার ছিনিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেঃ 


যার ঘরে ধনরত্ব জমানো আছে, 

ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে । 

এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তার হুকুম, 

কেন মোরা ক্ষুধা তৃষ্তায় মরিব, সহিব এই জুলুম । 

এই রকম ডাকাতি সৃষ্টিকর্তার অনুমোদনসিদ্ধ | 

ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো 

বাক্সের চাবি, 

আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা 

আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত কপট ধার্মিকের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য: 
অন্তরে ভোগী, বাইরে যে যোগী, মুসলমান সে নয়, 

চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয় 1” 

ওই একই কবিতায় কবির উচ্চারণঃ 

বকরীদি চাদ করে ফরয়্যাদ, দাও দাও কোরবানী, 

আল্লারে পাওয়া যায় না, করিয়া তাহার না-ফরমানি! 

করো না আত্মপ্রতারণা আর, খেল্কা খুলিয়া ফেল । 

নজরুলকে বাংলার মুসলিম রেনেসার প্রাণপুরুষ বলা হয়েছিলো, সেকথা 
আগে উল্লেখ করেছি । রেনেসার একটা প্রধান ধর্ম হলো কুসংস্কার, ভন্ডামি, 


আগস্ট”১২ 


গৌড়ামি, নিষ্প্রাণ গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা ও সকল প্রকার সন্কীর্ণতাকে 
আক্রমণ করে তার জায়গায় সত্য, ন্যায়, উদার মানবিকতা ও চিন্তার 
স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করা । নজরুল দেখলেন যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম 
সমাজ গতানুগতিক আচারের বেড়াজালে ধরা পড়ে আছে, কল্যাণমুখী বাস্তব 
কর্মকাণ্ড উপেক্ষা করে তা এখন শুধু কতিপয় প্রাণহীন নিয়ম পালনে তৎপর । 
কবির বহু ইসলামী গান ও কবিতায় এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপের ক্ষুরধার 
তরবারি বারবার ঝলসে উঠেছে । ঈদের কবিতাগুলিতেও আমরা তার পরিচয় 
পাই । 

তা ছাড়াও অজন্র কবিতায় নজরুল বারবার একটা জিনিসের উপর জোর 
দিয়েছেন । কোনো আচার-অনুষ্ঠানই অন্তরের সত্যের চাইতে বড়ো নয় । 
আল্লাহকে পাবার জ ন্য যোগী বা দরবেশ সাজার প্রয়োজন নেই । নিজের 
এই তোর মন্দির মসজিদ 

এই তোর কাশী বৃন্দাবন, 

আপন পানে ফিরে চল, 

কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন! 

এই তোর মক্কা-মদিনা, 

জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয় || 

একই কথা তিনি বলেছেন তার বিখ্যাত “সাম্যবাদী কবিতায়ও: 

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, 

বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন, 

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়, 

এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয় । 

হৃদয়কে মূল্য না দিয়ে, পেটে-পিঠে আর কীধে-মগজে পুথি ও 
কবিতায়: 

তাহারা খোদার খোদ “প্রাইভেট সেক্রেটারী” তা নয়! 

এই কবিতাগুলিতে নজরুল কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, মক্কা, মদিনা, বুদ্ধ-গয়া, 
জেরুজালেম প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানবসভ্যতা ও 
এতিহ্যের এক মহান উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে দীড় করিয়েছেন ৷ তবে 
বাঙালি কবি হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই তাকে সবচাইতে বেশী আকর্ষণ 
এতিহ্য এবং তার নিকটতম প্রতিবেশী সম্প্রদায় তথা হিন্দু সমাজের 
সামাজিক-এতিহাসিক-ধরীয়ি এতিহ্য এবং এই একটি ক্ষেত্রে হিন্দু- 
মুসলমানের যুগ এতিহ্যের ধারকরূপে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নজরুলের 
চাইতে বড়ো আর কেউ নেই । 

“রাঙা জবা” গ্রন্থের প্রায় “একশ” গানে নজরুল হিন্দুর দেবী শ্যামা মায়ের 
চরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন | “দেবীস্ততি'-তে আমরা 
নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলী । এসব রচনায় পৌন্তলিকতার প্রকাশ খুজতে গেলে তা 
হবে চরম মুর্খতা ৷ কবির হৃদয়াবেগ এসব কবিতায় প্রতীককে অবলম্বন করে 
উৎসারিত হয়েছে, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তা নেচে উঠেছে । প্রচলিত অর্থে 
আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনে যে ধর্মপালন করা হয় তার সঙ্গে 
এর কিছুমাত্র যোগ নেই | নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গানের মতো 
এইসব রচনাতেও কোথাও আছে মানবতার জয়গান, কোথাও ধর্মের মোহের 
বিরুদ্ধে উদাত্ত উচ্চারণ, কোথাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তির উদ্বোধনের জন্য 
প্রার্থনা ৷ যেমন- “রাঙা জবা” গ্রন্থের ৯৫ নম্বর গানে আছে, 

যেথা দেবী শক্তি-নারী 

অপমান সহে, 

গ্লানিকর হানাহানি চলে 

ধর্মের মোহে । 

হানো সংঘাত অভিসম্পাত 

সেথা নিরন্তর | | 


) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


“দেবীস্ততি'-র মহালক্ষ্মী অংশে আছে, 

রাপ দাও, জয় দীও, যশ দাও, মান দাও, 

দেবতা কর ভীরু মানবে | 

শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক, 

দুঃখ দারিদ্র্য অবগত হোক, 

জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক 

পোহাক এই দুর্যোগ রাত্রি । 

স্পষ্টতই এসব কবিতার আবেদন কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের কাছে নয়, 
সর্বমানবতার কাছে । যে প্রতীককে আশ্রয় করে কবির আবেগ অনুভূতি ও 
বক্তব্য এসব কবিতায় প্রকাশ লাভ করেছে তার ফলে হয়তো হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ে তা দ্রুততর ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে আলোড়ন তুলতে 
পারে, এই পর্যন্ত, এর বেশি কিছু নয় । তাই এ ধারার কয়েকটি কবিতায় 
নজরুলের শব্দ ব্যবহার ও ছন্দ নির্মাণের বৈশিষ্ট্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । “দেবীস্তৃতি'র মহাখালী অংশের নিয়োক্ত চরণ ক'টি লক্ষ্য করুন, 
নীল জ্যোতির্ময়ী অসীম তিমির-কুন্তলা মা গো, 

আসন্ন প্রলয়পয়োধির উধ্র্বে দেখা দাও, জাগো | 

দশ পায়ে দশ দিকে আঘাত হানো, 

দশ হাতে দশবিধ আযুধ আনো; 

দশ-মুখ কমলে অভয়বাণী 

শোনাও আর্তজনে বিপদবারিণী || 

উল্লিখিত কবিতাগুলি এবং ঈদের বিষয়সহ ইসলামী অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা 
নজরুলের কবিতাবলী অবশ্য সব সমান উচ্চমানের নয় । প্রত্যেক কবির 
ক্ষেত্রেই একথা সত্য ৷ মাঝে মাঝে নজরুল একটু বেশী উচ্চকক্ত, একটু 
বেশী প্রচারধর্মী । কবি এ সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন না, কিন্তু চারদিকের 
নামে অধর্ম তাকে অস্থির ও চঞ্চল করে তুলতো | এজন্যই তার রচনায় 
মানের উ্থান-পতন ও অসমতা । কিন্তু এসত্রেও তার সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে 
একটা মৌলিক এক্যবদ্ধ সুর নিরন্তর অনুরণিত | এর মূলে যা কাজ করেছে 
তা নজরুলের নিজের উক্তিতেই অসামান্য সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে । তিনি 
বলেছেন, 

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী । আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে 
অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই, 
প্রশংসার ও প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পৌ ধরি নাই, আমি শুধু রাজার 
জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্কুনা, আঘাত, আমার উপর পর্যাপ্ত 
পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে আপন 
ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম উপলব্ধিকে বিক্রয় 
করি নাই, নিজের সাধনালনধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা 
আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আতা 
যে সত্যদ্রষ্টা ঝষির আত্মা । 

নজরুলের এই উক্তি আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে | এবং আমরা 
বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে তার ঈদের কবিতাগুলিতেও আমরা প্রধানত 
একজন মুসলমান কবিকে পাই না, আমরা খুঁজে পাই এক সত্যদ্রষ্টা ঝষির 
আত্মাকে, সেই কবিকে যিনি মুসলমান বা হিন্দুর কবি নন, এমনকি কেবল 
বাঙালির কবিও নন, যিনি শুধু কবি, তারপর পূর্ণ যতি । 


বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিত করছ্ন / 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ 
প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় 
মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, 
রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 

€ লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে 
লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে £৬-4 সাইজের ছোট চিরকুট 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে 
মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উন্নেখ করে পাঠাতে হবে । 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সৃত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- 
আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ও 
২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: ৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় 
যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা 
মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই 
ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর অমনোনীত লেখা 
ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ 
নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা হয় । 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত 
রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা 
ও সৌজন্য পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ 
আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও 
তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


সালাম 
সমাজে শান্তি- 

সম্প্রীতির 
আলো ছড়ায় 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


মুসলমানদের মধ্যে একজনের সাথে অপরজনের 
সাক্ষাৎ হলে যে বাক্য দ্বারা পারস্পরিক সম্ভাষন 
জানানোর রীতি রয়েছে তাহলো সালাম তথা 
'আসসালামু আলাইকুম " এর অর্থ: আপনার- 
আপনাদের ওপর শান্তি বর্ধিত হোক । মানুষ 
যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সামাজিক বন্ধন 
ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখার জন্য ইসলাম একে 
অপরের প্রতি সম্ভাষন জানানোর এমন চমকপ্রদ 
বাক্য ও পদ্ধতি শিখিয়েছে যা অপরিচিত মানুষের 
সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়; আর পরিচিত ব্যক্তির 
সম্পর্ককে করে অধিকতর সুদৃঢ় । শুধু তাই নয়; 
ইসলামের এই অভিবাদন পদ্ধতি পারস্পরিক 
মনোমালিন্য ও শক্রতার মনোভাব দূর করে 
সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। সর্বোপরী 
ইসলামের রীতি মোতাবেক পারস্পরিক যে 
সালাম বিনিময় হয় তা গতাণুগতিক ও 
অন্তঃ্সারশুণ্য কোন অভিবাদনসূলভ বাক্য নয়; 
বরং এটি হচ্ছে একে অপরের জন্য শান্তি ও 
নিরাপত্তা কামনায় একটি বিশেষ দু'আ । যাতে 
রয়েছে আল্লাহপাকের নিকট অফুরন্ত রহমত ও 


বরকতের অনন্য আবেদন । 
সালামের গুরুত্ 
টানা? 


85529 লা 
'হে, নবী! আমার আয়াতের ওপর ঈমান রাখে 
এমন লোকেরা যখন আপনার দরবারে আগমন 
করে তখন আপনি তাদেরকে “সালামুন 
আলাইকুম" বলুন 1” 
এ আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ্্-কে 
সম্বোধন করে উম্মতকে এ মৌলিক শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে, যখন এক মুসলমান অপর মুসলমানের 
সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন উভয়েই বন্ধুত্ব ও 
আনন্দাবেগ প্রকাশ করবে একে অন্যের জন্য 
শান্তি ও রহমতের দু'আর মাধ্যমে | 
রাসূল জু ইরশাদ করেন, 


আগস্ট'১২ 


(১0011585 4০০॥ ১2৮5 4৯91 154) 
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“তোমরা দয়াময় আল্লাহর ইবাদত করবে, 

করাবে । আর তাহলেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ 


করবে ২ 
নবী করীম আট আরও ইরশাদ করেন, 


০৮ 03 এ ০8 2০1 ১5-০1 গে) 191) 
০1৮ টিন পা পে ০৫ চি ০৫০ পু 1৯৩০৮ 
এ পাও লও) ১ 3০০ 25০ এ 

০ 
যখন তোমাদর মধ্যে কেউ কোন মুসলমান 
ভাইয়ের সম্মুখীন হবে, তখন সে যেন তাকে 
সালাম করে । এরপর যদি তাদের মাঝে বৃক্ষ, 


প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যাওয়ার পর 
পুনঃরায় সাক্ষাৎ হয়, তখনও যেন আবার সালাম 


সালামের ফযীলত 
রাসূল উ ইরশাদ করেন, 
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পপ ৫ 


১১2 ৩৪ 


গাডিগলাতভান রন জার 
আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে, আর যে 
ব্যক্তি বলবে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুন্লাহ তার আমলনামায় বিশটি নেকী লেখা 
হবে। আর যে ব্যক্তি আস্সালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলবে তার 
আমলনামায় ত্রিশটি নেকী লেখা হবে |” 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 

4০ ৮9৩ ০ 54 ০” রা ৩) 
'সেই ব্যক্তি আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী, যে 
৮855 
৬ রনি 5858 
এ্দ৮-কেও তিনি আগে সালাম দিতেন । 
এখন অনেকে সালাম নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে 
থাকে । দিতে অভ্যস্ত নয়। তারা বয়সে বা 
মনে করে । অথচ পূর্বোক্ত হাদীস শরীফ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে ছোট- 
বড়, ধনী-গরীব কোন ভেদাভেদ নেই । সমগ্র 
ডি 
সর্বাথে সালাম দিয়ে সে শিক্ষাই দিয়েছেন 
আমাদেরকে | না বিনিময়ে কৃপণ ব্যক্তি 


8 ৪ + ৫৬৮ 
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০ 


'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ওই ব্যক্তি যে 
সালাম দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করে ।” 


সামগ্রিক জীবনে সালামের প্রভাব 
অহংকার, শক্রতা ও বিদ্বেষ এবং বিচ্ছেদের 
কালো ছায়ায় আজ পৃথিবীটা অন্ধকারচ্ছন । 
সালামের প্রসারের মাধ্যমেই এই কালো ছায়া 
অপসারণ করে সমাজকে শান্তি-সম্প্রীতির 
আলোয় উদ্ভাসিত করা সম্ভব । কারণ সালাম 
ভালোবাসা সৃষ্টি করে । রাসূল ঞ্ুঞ্ন ইরশাদ করেন, 
“তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাবে । যাতে 
তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পায় ।' [তাবারানী] 
অনুরূপভাবে সালাম অহংকার দূর করে । রাসূল 
টু ইরশাদ করেন, 

(শি 02 0৯:40 ৯৩) 
“যে ব্যক্তি আগে সালাম করে সে অহং 
মুক্ত । 
5555 
'কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের যর 
সাথে তিন দিন সম্পর্ক ছিন করে থাকা-হালাল 
নয় । অবস্থা এই দাড়ায় যে, তাদের দু'জনের 
সাক্ষাৎ হলে একজন একদিকে এবং অপরজন 
আর এক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ৷ (এ অবস্থায়) 
তাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে আগে সালাম 
দেয় ।' 
এভাবে ইসলাম সালামের মাধ্যমে সম্প্রীতি 
স্থাপনের তাগিদ দিয়েছে । 


সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া সুন্নাত 
একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের 
সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই আস্সালামু আলাইকুম" 
বলে সম্ভাষণ জানানো ইসলামের বিধান । এতে 
করে পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি 
হয় । রাসূল গ্ঞ্ ইরশাদ করেন, 

“যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন 
তাকে সালাম করবে 1” 


অন্যের ঘরে প্রবেশে অনুমতি নেওয়া ও 
সালাম দেওয়া আল্লাহর নির্দেশ 
সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে একে অপরের 
বাড়ি-ঘরে যেতে হয়। আর এজন্য বাড়ির 
অধিবাসীর অনুমতি লাভ অবশ্যই জরুরি । 
অন্যথায় পারস্পরিক অনাস্থা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি 
হয় । যা সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ 
হয়ে দীড়ায়। তাই অন্যের বাড়িতে প্রবেশের 
স্বার্থে সালাম প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি নেওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম । আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন, 
20 820 252205 রি ৫০0 
৩৫৮৫৫ ৫৫ 822০, 92৫2 
'হে মুমিনগণ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের 
ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করোনা যতক্ষণ 
পর্যন্ত না এ ঘরের অধিবাসীর সম্মতি লাভ করবে 


)॥ আত্তার্তহীদ ১ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


এবং তাদেরকে সালাম দেবে । এটিই তোমাদের 
জন্য উত্তম । এসব বলা হয় যাতে তোমরা 
উপদেশ গ্রহণ কর |” 


প্রতি তাগিদ 

সকলেই পরিবারের সদস্যদের সাথে মায়া- 
মমতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাই | কামনা করে 
পরিবারের জন্য শান্তি-কল্যাণ ও বরকত | আর 
পারিবারিক বন্ধন সুসংহতকরণ এবং পরস্পরের 
জন্য রহমত ও বরকত কামনা করার উৎকৃষ্টপন্থা 
হল সালাম । এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, 
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21৫৪ 32 8৫6 ৮৮ ০915৮516929 


এ 11 9 ৮৪ ॥ 4 ৮৬1৫৮ % ৮৮ 
প্রি ৬১ 6৫ 281 622 16 58 2 
তে ৮575৫ 


(১০৯৬০ 
'তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন 
প্রদান করবে ৷ আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া 
সালাম উত্তম অভিবাদন বরকতময় ও পবিত্র 15 
একদিন রাসূল ক্রু হযরত আনাস ইবনে মালিক 
্৮-কে বললেন, 


৪35৩0 6৬- 14) 

(455 10195 এত 
হে বৎস! যখন তুমি তোমার ঘরে পরিবার- 
পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে, তখন তুমি সালাম 


করবে । এতে তোমার ও তোমার পরিবারের 
সকলের জন্য বরকত নিহিত রয়েছে 1১, 


সালাম দিয়ে মজলিসে যোগদান এবং 
মজলিস থেকে বিদায় গ্রহণের প্রতি প্রেরণা 
কোন সভা-মজলিস, অনুষ্ঠানে যোগদান ও বিদায় 
নেওয়ার সময় সালাম দেওয়া ভদ্রতা ও 
সৌজন্যের পরিচায়ক । এতে করে সামাজিক 
সম্প্রীতির বন্ধন অধিকতর সুদৃঢ় হয় । এ বিষয়ে 
রাসূল ক্র ইরশাদ করেন, 

“তোমাদের কেউ কোন মজলিসে এলে সে যেন 
সালাম দেয় । এরপর সে মজলিস ত্যাগ করতে 
চাইলেও যেন সালাম দিয়ে চলে যায় |" [সুনানে আবু 
দাউদ ও তিরমিযী] 

চিঠিপত্রের প্রারভে সালাম দেওয়া সুন্নাত 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে কুশলাদী বিনিময় ও 
প্রয়োজনীয় খবরাখবর প্রেরণ করার রীতি অতি 
প্রাচীন । এক্ষেত্রেও সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক 
কল্যাণ কামনা করা যায় । রাসূল শ্ঞ্জ সেই আদর্শ 
আমাদের জন্য রেখে গেছেন । তিনি রোম সম্রাট 
হিরাক্রিয়াসের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত 
সম্বলিত চিঠিতে সালাম দিয়েছিলেন । যার ভাষা 
ছিল, “সালামুন আলা মানিত্তাবাআল হুদা” অর্থ্যাৎ 
যে ব্যক্তি হেদায়তের অনুসরণ করবে তার প্রতি 
সালাম তথা শান্তি বর্ষিত হোক । 
মোবাইল ফোনে সালাম 
তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষের সুবাদে এখন মোবাইল 
কিংবা টেলিফোনেই প্রায় পরস্পর আলোচনা হয়ে 
থাকে । এক্ষেত্রেও আগে সালাম দিয়ে আলাপ 


আগস্ট'১২ 


শুরু করা উত্তম ৷ কারণ সালামের আগে কথা বলা 
সুন্নাত পরিপন্থী । এসম্পর্কে রাসূল ৬ ইরশাদ 
করেন, 
১1 0 ১০৭) 

কথা বলার আগেই সালাম করতে হয় ২ 
কিন্তু এখন মোবাইল বা টেলিফোনে যোগাযোগের 
সময় হ্যালো বলার পর সালাম দেওয়া বা 
একেবারেই সালাম না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। আসুন! এ প্রবণতা পরিহার করে 
সালামের পর আলোচনা শুরু করতে অভ্যস্ত হই । 


সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব 

সালাম দেওয়া সুন্নাত আর তার জবাব দেওয়া 
তথা “ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম' বলা ওয়াজিব । 
সালামের জবাব না দিলে বা বিকৃত উচ্চারণ ও 
ভঙ্গিতে জবাব দিলে উভয় অবস্থায় গুনাহ হবে । 
অথচ অনেকে সালামের জবাব না দিয়ে একেবারে 
চুপ থাকে, আবার অনেকে জবাব দেয় অত্যন্ত 
বিকৃত ও দায়সারা ভাবে । কেউ কেউ সালামের 
জবাবের ক্ষেত্রে সালাম শব্দটিও উচ্চারণ না করে 
শুধুমাত্র হ্যা” ইত্যাদি বলে অথবা মাথা নেড়ে 
দায়িত্ব শেষ করে। একটি ওয়াজিব হুকুমের 
ক্ষেত্রে এমন প্রবণতা অত্যন্ত দুঃখজনক । 
বিশুদ্ধ উচ্চারণে সালাম দেওয়া জরুরি 
“আসসালামু আলাইকুম” হলো সালামের শুদ্ধ 
উচ্চারণ । এভাবে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ 
করে সালাম দিলেই এর উদ্দেশ্য সফল হবে । 
তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণে সুন্নাত মোতাবেক সালামের 
আদান-প্রদানে যত্ববান হওয়া একান্ত জরুরি | 


সালামের প্রচলিত ভুল উচ্চারণ বর্জন করা 
চাই 

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে 
সালামের অনেক ভূল উচ্চারণের প্রচলন দেখা 
যায়। যেমন- সালামালাইকুম, সালামু- 


আলাইকুম, আসলামু আলাইকুম ইত্যাদি । এরকম 
যেনতেনভাবে সালাম দিয়ে তথাকথিত 


সামাজিকতা রক্ষা হলেও সালামের মৌলিক 
উদ্দেশ্য রহমত ও বরকত হাসিল হবেনা | 
রাসূল ধ্রঙ্-এর পবিত্র সুন্নাত সালামের ক্ষেত্রে 
যাবতীয় ভূল উচ্চারণ বর্জন করা উচিৎ । এজন্য 
সালামের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখার বিকল্প নেই । 
সালাম বিনিময় সম্পর্কিত আদব 

১. অন্য কথা না বলে আগে সালাম দেওয়া । 
এটিই উত্তম | ২. পথচারীকে আরোহী ব্যক্তি, 
দাড়ানো ব্যক্তিকে পথচারী, অবস্থানকারীকে 


আগন্তুক, অধিক সংখ্যক কে কমসংখ্যক এবং 


অধিক বয়সীকে কম বয়সী কর্তৃক আগে সালাম 
দেওয়া উত্তম | ৩. একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিত ভাবে 
অবস্থানকালে ততমধ্য থেকে একজন সালাম দিলে 
সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে । ৪. 
সম্মিলিতভাবে অবস্থানরতদের উদ্দেশ্যে সালাম 
দিলে তত্মধ্য থেকে একজন জবাব দিলে সকলের 
পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে । ৫&. সালামের 
জবাব সালাম দাতাকে শুনিয়ে দেওয়া | ৬. সালাম 


বিনিময়কালে হাত কপালে না ঠেকানো এবং মাথা 
না ঝুকানো। ৭. খালিঘরে প্রবেশকালে 
“আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত' 
পড়া । ৮. যে সভা-সমাবেশে মুসলিম ও ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত উপস্থিতি থাকে সেখানে 
হুদা বলা । 

যেসব অবস্থায় সালাম দেওয়া বৈধ নয় 

১. নামাজরত অবস্থায় । ২. কুরআন শরীফ 
তিলাওয়াতরত অবস্থায় । ৩. যিকির-আযকারে 
মশগুল অবস্থায় । ৩. ওয়াজ-নছীহত করার 
সময় । ৪. জুমার খুতবা দেওয়ার সময় | ৫. মুখে 
খাবার থাকা অবস্থায় । ৬. মলমুত্র ত্যাগ করা 
অবস্থায় । 

আসুন! সালামের প্রসার ঘটিয়ে অহংকার, বিদ্বেষ 
ও বিবাদমুক্ত, সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ 
বিনির্মাণে সচেষ্ট হই । 


লেখক: যুগু সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


+ আল-কুরআন, সরা আল-আনআম, ৬:৫৪ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিডল কবীর _ আস- 
সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ২৮৭, হাদীস: 
১৮৫৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (ন্ট থেকে 
বর্ণিত 

ও (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, 
হাদীস: ৫২০০, (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩১৯, হাদীস: ৪৬৫০ (২৩), 
হযরত আবু হুরাইরা এ থেকে বর্ণিত 
৪ আত-তাবারানী, আাল- য'জায়ল কবীর, মাকতাবাতু 
ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. ৭৫, 
হাদীস: ৫৫৬৩, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ এট 
থেকে বর্ণিত 

« আবু দাউদ, গ্রাগুভ, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস: 
৫১৯৭, হযরত আবু উমামা রক থেকে বর্ণিত 

* আত-তাবারানী, আল-স্ব'জামুল আাওসাত, দারুল 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৩৭১, হাদীস: 
৫৫৯১, হযরত আবু হুরাইরা কট থেকে বর্ণিত 

" আল-বায়হাকী, আল-আদাব, মুআস্সাসাতুল কুতুব 
আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৮৩, হাদীস: 
২০৬ 

” (ক) আবু দাউদ, গ্রাঙজ্ু, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস: 
৫২০০, খে) আত-তাবরীষী, গাঁগুভ, খ. ৩, পৃ. 
১৩১৯, হাদীস: ৪৬৫০ (২৩), হযরত আবু হুরাইরা 
ঘট থেকে বর্ণিত 

* আল-কুরআন, সরা আান-নৃর, ২৪:২৭ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নৃর, ২৪:৬১ 

*১ আত-তিরমিযী, এাগজ্ খ. ৫, পৃ. ৫৯, হাদীস: 
২৬৯৮ 

*২ (কে) আত-তিরমিযী, গ্রাঙভ, খ. ৫, পৃ. ৫৯, 
হাদীস: ২৬৯৯, খে) আত-তাবরীযী, এাওক্, খ. ৩, 
পৃ. ১৩১৯, হাদীস: ৪৬৫৩ (২৬), হযরত জাবির 
ইবনে আবদুল্লাহ কট থেকে বর্ণিত 
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রণ 
খতিবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
হি এ দেশে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সকল 
রাজনৈতিক শক্তির এঁক্যের বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন । 
মরহুম মাওলানার আজীবন সাধনা ছিল 
কালেমাপন্থি সব মুসলমানদের এক প্রা ফরমে 
সমবেত করা । বাংলার তন্দ্রাচ্ছনন জাতির ঘুম 
ভাঙাবার জন্য দেশের আনাচে কানাচে তিনি যে 


ইথারেইথারে ভাসছে । মাওলানা ছিদ্দিক 


আহমদের মতো সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব এ 
দেশে খুব কম জন্ম নিয়েছেন । এ দেশে অনেক 
যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি । বাজারে যে জিনিসের 
কদর নেই সে জিনিসের উৎপাদন হয় না । তেমনি 
জন্ম নেয় না। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ লা 
ছিলেন নিংস্বার্থ রাজনীতিক, প্রতিভাধর আলিমে 
দীন ও বিপ্রবী সংস্কারক । ইসলামের কালজয়ী 
আজীবনের সাধনা । মরহুম মাওলানাকে আমাদের 
চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে স্মরণ করার মাধ্যমে 
আত্ম-বিস্মৃতির দুর্ভোগ থেকে জাতিকে মুক্তি 
দিতে হবে । 

হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ঞ্রক্-এর সাথে 
আমার পরিচয় পঞ্চাশের দশকে | তিনি সে সময় 
ঢাকার আশরাফ মনযিলে নেযামে ইসলাম পার্টি 
অফিসে থাকতেন | সবেমাত্র আমি মাদরাসার 


আগস্ট”১২ 


পড়া লেখা সমাপ্ত করেছি। সারা বিশ্বজুড়ে 
পরিলক্ষিত হয় মুসলিম জাগরণ | এ জাগরণের 
ঢেউ এসে লাগে নেযামে ইসলাম পার্টির কমীদের 
মাঝেও । আশরাফ মনযিলে নিয়মিত যাতায়তের 
সুযোগে খতিবে আযমের সাথে আমাদের মতো 
ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের ঘনিষ্টতা 
বৃদ্ধি পায়। তিনি বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে আমাদের 
সাথে খোলামেলা আলোচনা করতেন । তিনি 
ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । যেকোন 
জটিল কথাকে সহজভাবে প্রকাশ করার সক্ষমতা 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ এ্রক্ট-এর অনন্য 
বৈশিষ্ট্য | তার সমকক্ষ কোন মানুষ খুজে পাওয়া 
মুশকিল । এটা তার প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ 
কৃপা। 

অনেকে তাকে বড় মুহাদ্দিস, বিজ্ঞ রাজনীতিক ও 
তুখোড় বক্তা অভিধায় চিহ্নিত করে থাকেন । 
নিঃসন্দেহে এসব গুণ তার মধ্যে শতভাগ ছিল 
তবে আমার নিকট তিনি ছিলেন এক উচু মাপের 
সুফি । তার কথা-বার্তা, চাল-চলন ও আহার- 
বিহারে দরবেশি জীবনের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট । 
জীবনে কোন দিন কারো প্রতি জিঘাংসা মনোবৃত্তি 
চরিতার্থ করতে দেখিনি । আমরা হোটেলে খেতাম 
আর তিনি খাদিমের মাধ্যমে হোটেল থেকে খাবার 
এনে নিজের কক্ষে খেতেন । শেষ রাতে আমাদের 
ঘুম ভেঙে যেতো তার যিকির-আযকারের 
ধ্বনিতে । তার সমভিব্যাহারে বাংলাদেশের বহু 
জায়গা সফর করেছি, কখনো তাহাজ্জদ নামায 


বাদ দিতে তাকে দেখিনি । খতিবের আযমের 
মতো মূল্যবোধ আশ্রয়ী আল্লাহঅলা সুফির 
সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার কিন্তু কিছু 
আহরণ করতে পারিনি । 

১৯৬২ সালে বায়তুল মুকারমে সিরাত 


তিনি মরহুম হাজী মুহাম্মদ আকীল সাহেবের 
বাসায় উঠতেন । আমরা তিন দিনের জন্য তাকে 
দাওয়াত প্রদান করি । একদিন বাংলাদেশের 
একজন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ 
রাসুলুল্লাহ ঞ্রজ্-এর মিরাজের ওপর আলোচনা 
সত্য এবং তা রুহানি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। 
ইসলাম ও বিজ্ঞানে মহাকাশের যে বর্ণনা পাওয়া 
যায় তাতে সশরীরে রাসুলুল্লাহ ক্র্-এর মিরাজ 
অবিশ্বাস্য মনে হয় । একথা বলার সাথে সাথে 
শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা 
সৃষ্টি হয় । মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ এছ ছিলেন 
পরবর্তী বক্তা । শ্রোতাদের অনুরোধে তিনি এ 
বিষয়ে যুক্তিনির্ভর বক্তব্য রাখেন এবং প্রমাণ করে 
দেন যে, রাসুলুল্লাহ ক্র্র-এর মিরাজ সশরীরে ও 
জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল | ওই বক্তা মঞ্চে অবস্থান 
করে খতিবে আযমের পুরো বক্তব্য অভিনিবেশ- 
সহকারে শুনেন এবং মন্তব্য করেন, মাওলানার 
তত্ব ও তথ্য সঠিক; আসলে আমাদের এখনো 
অনেক কিছু শেখা বাকি রয়েছে । এ স্মৃতি এখনো 
আমার হদয়পটে জীবন্ত । 
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হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ্ক্ছ-এর মতো 
নির্লোভ মানুষ আমাদের সমাজে বিরল | তাকে 
দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার মাহফিল ও ইসলামী 
সম্মেলনে ওয়ায়েয হিসেবে দীওয়াত দেয়া হত । 
তিনি দরদাম করে কোন মাহফিলে যাওয়া পছন্দ 
করতেন না। অনেকে তার এ সরলতার সুযোগ 
নিত । অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তীকে হাদিয়া 
স্বরূপ যা দিত তা তার যাওয়া-আসার খরছের 
এক চতুর্থাংশও হত না। এ রকম একটি ঘটনার 
আমি নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী ৷ ময়মনসিংহের একটি 
মাহফিলে হযরতের সাথে আমিও ছিলাম | 
মাহফিল শেষে আমরা দু'জন ঢাকা প্রত্যাবর্তনের 
উদ্দেশ্যে রেলস্টেশনে পৌছি। মাহফিল 
কর্তৃপক্ষের দেয়া হাদিয়ার প্যাকেট খুলে দেখা 
গেল ক'টি পাচ টাকার নোট, যা দিয়ে সেকেন্ড 
ক্লাশের টিকিট কেনা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 
চলো থার্ড ক্লাসে যাই । দেখোতো এ টাকা দিয়ে 
টাকা ছিল না। পরে শহরে বসবাসরত আমার 
এক আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করে টিকিটের 
ব্যবস্থা করি । এমনতরো ছিল মাওলানার সহজাত 
সারল্য । তখনকার সময় সমগ্র উপমহাদেশে 
উচ্চন্তরের অনেক বুযুর্গানে দীন ছিলেন, যাদের 
সাথে আমার পরিচিতি ছিল; তুলনামূলক বিবেচনা 
করলে দেখা যায় মেধা, পান্ডিত্য ও তাকওয়ার 
দিক দিয়ে খতিবে আযমের কোন কমতি নেই । 
একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, বাংলাদেশের 
আলিমরা তার পূর্ণ মূল্যায়ন করেননি । 

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে আল্লামা শিবলী 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ্্-এর জীবনীগ্রন্থ 
'আল-ফারুক' যখন আমি উর্দু থেকে বাংলায় 
তরজমা করে ছাপার অক্ষরে বের করি, তা দেখে 
তিনি অত্যন্ত খুশি হন । আমাকে খবর দিয়ে এনে 
মিষ্টিমুখ করান । আসার সময় আমার পকেটে 
২০টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন, অতিরিক্ত টাকা 
থাকলে এক হাজার দিতাম | দুআ করি, কাজ 
করে যাও । সেদিনের ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে 
প্রণোদিত করে | তখনকার সময় আলিম-ওলামার 
মধ্যে উর্দু চর্চার প্রচলন ছিল বেশি । করাচি ও 
লাহোর থেকে যেসব উর্দু পত্রিকা আসতো আমরা 
তাই আগ্রহভরে পড়তাম । বাংলা ভাষায় উন্নত 
মাসিক পত্রিকা ছিল একেবারে হাতে গোনা । 
আমি যখন মাসিক “মদীনা' বের করি । তিনি এ 
চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ দেখে আমার জন্য বিশেষভাবে 
অনুভব করি । 

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ঞ-এর বক্তৃতায় ছিল 
আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি । জনমত সংগঠনে তার 
বক্তৃতা যাদুর মতো কাজ করতো | আমার মনে 
আছে, ১৯৫৬ সালে ভোলায় সংসদ উপনির্বাচন | 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী _ হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়াদী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে 
নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন । আমরা নিয়ে গেলাম 
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খতিবে আযমকে । ভোলার আনাচে-কানাচে 
জনসভা, উপচেপড়া মানুষের ভীড়। 
সোহরাওয়াদীরি জনসভার তুলনায় মাওলানা 
ছিদ্দিক আহমদ এ্রজ্ছ-এর জনসভায় লোক 
সমাগম বেশি । দেশের আর্থ-সামাজিক ও 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
তিনি বক্তৃতা করেন। ফলে নেযামে ইসলাম 
পার্টির প্রার্থী আবদুল ওহাব খান জয় লাভ 
করেন । পরবর্তীতে আবদুল ওহাব খান প্রাদেশিক 
আইনসভার স্পিকার নির্বাচিত হন । 

১৯৫৬ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর থেকে এ 
দেশের জনগণের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' 
চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলে আসছে । মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ মনে করতেন, 
ইলাহি'-এর নতুন সংস্করণ | কিছুদিন পরপর এ 
ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । মাওলানা আবুল 
ফযল ও মাওলানা ফৈযির মতো একশ্রেণীর 
আলিমও এর অনুসারী হতে দেখা যায়। তিনি 
তার জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে 
'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর ফিতনা সম্পর্কে 
জনগণকে সতর্ক করেন । 

হাসপাতালে ভর্তি হন। আমি নাস্তা নিয়ে তাকে 
দেখতে যেতাম | একসময় দেখি তার গেঞ্জিটা 
জীর্ণ, পরদিন আমি তার জন্য দুটি নতুন গে্জি 
নিয়ে আসি । তিনি বললেন, খামাখা পয়সা খরচ 
করলে কেন? কি যে সরল মানুষ ভাবতে চোখ 
অশ্রপূর্ণ হয়ে উঠে । 

এমন একসময় ছিল যখন মাওলানা আকরাম খা 
প্রলুছি, মাওলানা নুর আহমদ আযমী গেছি, 
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ঞ্জছু, মুফতি 
দীন মুহাম্মদ ছি, আল্লামা রাগিব হাসান জা, 
মুফতি আমিমুল ইহসান শর, মাওলানা 
আবদুল্লাহ আল-কাফী আল-কুরায়শী রাই, ও 
মাওলানা আতাহার আলী শর, মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ শ্রলছি, খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক 
প্রল্ছ-এর মতো প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের 
আন্দোলন করেছি । আজ এমন অবস্থা দাড়িয়েছে, 
তাদের তুল্য কোন মানুষ চোখে পড়ে নাঃ একটু 
পরামর্শ নেব, একটু আশ্রয় নেব, দিকনির্দেশনা 
খুঁজবো, সে মানুষ নেই। বর্তমানে আত্মার 
খোরাকের দারুন অনটন । এমন আলিমের অভাব 
রয়েছে যার সাথে আলোচনা করে যে কোন 
জিজ্ঞাসার শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর জবাব পাওয়া 
বোধশক্তি আমাদের হয়নি । বর্তমানে ইসলামী 
আন্দোলনের সতীর্থদের মধ্যে পারম্পরিক 
মুহাববত ও সহমর্মিতার অভাব আমাদের পীড়া 
দেয়, বেদনাহত করে । 


লেখক : বরেণ্য ইসলামিক স্কলার ও সম্পাদক, মাসিক 
মদীনা, ঢাকা 


এজেন্সির নীতিমালা 


চি ূ 
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অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
ভারা 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
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আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) একজন কীর্তিমান 
মনীষীর নাম । শুধু একটি নাম নয়; তিনি 
ইকামতে দ্বীনের একজন সিপাহসালার, ইসলামী 
আধ্যাত্রিক জগতের জ্যোর্তিময় প্রাণপুরুষ, 
সর্বোপরি দীনী ময়দানের সমৃদ্ধ ইতিহাসের এক 


আলোকিত অধ্যায়, বহুমাত্রিক প্রতিভার অপূর্ব 


অলংকার । 


জন্ম 

১২৮৮ হিজরীর দিকে পৃথিবীর অন্যতম স্বাস্থ্যকর 
স্থান, আল্লাহর অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত পর্যটন শহর 
সৈকত নগরী কক্সবাজার জেলার (আরবীয় 
ভূগোলবিদদের ভাষায় জাজিরাতুর রামী খ্যাত) 
বাড়িতে এতিহ্যবাহী এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে 
মাওলানা আছাদুল হক (রহ্‌.) জন্মগ্রহণ করেন । 
পারিবারিকভাবে নাম রাখা হয় আছাদ আলী । 
উপমহাদেশের এঁতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষাকেন্দ্ 
আজহারুল হিন্দখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের 
আলী পরিবর্তন করে আছাদুল হক রাখা হয়। 
তিনি আছাদ সাহেব নামে সমধিক পরিচিত ও 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । মরহুম আল্লামা আছাদুল হক 
(রহ.) ছয় ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ।+ 


বংশ পরিচিতি 

আল্লামা আছাদুল হক (রহ.)-এর উর্ধ্বতম ৯ম 
পুরুষ খালেছ দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 
সুদূর জাজিরাতুল আরব থেকে অবিভক্ত বাংলার 
রাজধানী গৌড়ে আসেন । গৌড় থেকে চট্টগ্রাম 
জেলার পটিয়া উপজেলার চক্রশালায় (চাশখলায়) 
মতান্তরে খরনায় বসতী স্থাপন করেন ।২ প্রবীণ 
মুরববীগণ সূত্রে জানা যায়, ১৬৬৬-১৭৬৭-এর 
দিকে আল্লামা আছাদ (রহ.)-এর উধ্্বতম পঞ্চম 
পুরুষ আব্দুল করিম সিকদার পটিয়া থেকে 


আগস্ট”১২ 


প্রখ্যাত আলিম ও 
ক্ষণজন্মা বুযুর্গ হাফেয 
মাওলানা আছাদুল হক 
সিকদার রেহ.) 


আ. হ. ম. নূরুল কবির হিলালী 


স্থানান্তরিত হয়ে রামুতে বসতি স্থাপন করেন । 
ইতিহাস পর্যালোচনা করে আল্লামা আছাদ (রহ.)- 
এর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে লক্কর উজির শ্রী বড় 
ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় । কিন্তু শ্রী বড় ঠাকুরের 
ইসলামী নাম জানা যায়নি । ম্যানরিক আরকানের 
ভ্রমণ কাহিনীতে বলেন, “বড় ঠাকুর সম্ভবত 
আরকানের প্রদত্ত উপাধি ৷ তার পুত্র ছিলেন রসিদ 
ঠাকুর ও মাগন ঠাকুর । রসিদ ঠাকুরের বংশধারায় 
আন্নীমী আছাদ (রহ.)-এর জন্ম । 

তবে এ কারণে আল্লামা আছাদুল হক (রহ.)-এর 
পূর্বসূরীরা ধর্মীস্তরিত মুসলমান ছিলেন এমন 
ধারণা একেবারেই অমুলক | বিধায় এ বিষয়ে 
নবপ্রজন্মের বিষন্নতা ও হীনমন্যতায় ভোগার 
কোন যৌক্তিক কারণ আছে বলে মনে করিনা । 
কারণ তৎকালে এমন এক সময় ছিল 
মুসলমানদের নামের পূর্বে সম্মানসূচক উপাধি 
হিসাবে শ্রী যুক্ত করার সংস্কৃতি চালু ছিল। যা 
উপাধী । মান্য ব্যক্তির সম্মানে এ ঠাকুর শব্দ যুক্ত 
করা হত। এছাড়াও অভিধানে “ঠাকুর” শব্দটি 
সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায় | 

(ক) ঠাকুর' শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও 
হিন্দি ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে । ঠাকুর পদবী 
রাজপুত প্রধানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় । ঠাকুর শব্দ 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহত | 

(খ) মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ঠাকুর উপাধি আছে। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা 
যায়, মুসলিম শাসকগণ, হিন্দু রাজপণ্যবর্গ, 
ইংরেজরাজ সকলেই সমাজের সন্ত্ান্ত ও প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তিদের এই উপাধি তথা খেতাব দিয়েছেন । যা 
তাদের উত্তরাধিকারীগণ নিঃসংকোচে ব্যবহার 
করেছেন ।: 

উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু সরকারের 
তথ্যমন্ত্রীর নামও ছিল তাহের উদ্দিন ঠাকুর | 
বর্তমানেও আবদুল আওয়াল ঠাকুর নামে একজন 
প্রখ্যাত লেখক রয়েছেন । 


মহাকবি আলাওল পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলুক 
রাজ্যপাল সৈন্য মন্ত্রী আছিলেন তাত 
শ্রী বড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত । 
শ্রী বড় ঠাকুর তাঁর পুত্র মাগন ঠাকুর 
সিদ্দিক বংশে জন্ম শেখজাদা জাত 
কুলশীল সৎকর্ম ভুবন বিখ্যাত । 
আপন আলিমাধিক বিদ্যা এনিপুন 
গুণবন্ত হইলে বুঝ এ গুণাগুণ । 
ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পর্যটক ম্যানরিক, ড. 
চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফসহ অন্যান্য 
এঁতিহাসিকরা প্রমাণিত করেছেন যে, মাগন ঠাকুর 
ও তার পিতা শ্রী বড় ঠাকুর মুসলমানই- 
(আরকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য) ৷ তাদের 
বংশীয় একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । উন্লেখ্য, লস্কর 
উজির শ্রী বড় ঠাকুরের ছোট পুত্র মাগন ঠাকুর 
প্রথমে আরকান রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন | 


ছাত্রজীবন 

আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা 
তৎকালীন মুসলিম পরিবারের রেওয়াজ অনুসারে 
করেন । অতঃপর উচ্চ শিক্ষার দুর্বার আকাঙ্খায় 
পাড়ি জমান এশিয়ার বিখ্যাত হিন্দুস্থানের দারুল 
উলুম দেওবন্দে । ওখানে তিনি হেফজ সমাপ্ত 
করেন এবং ১৩১১ হিজরীতে একই মাদ্রাসায় 
কিতাব বিভাগে ভর্তি হন । মাত্র ৭ বছরের মধ্যে 
অলংকার শাস্ত্র, ইলমেনাহু, ছরফ, তত্ৃজ্ঞান শান্তর, 
তব বিজ্ঞানসহ জটিল কিতাবসমূহ কৃতিত্বের সাথে 
অধ্যয়ন করে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন | 
তিনি ১৩১৮ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দ 
থেকে উচ্চতর শিক্ষার (দাওরায়ে হাদীস) সনদ 
লাভে ধন্য হন € আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্রিরী 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


(রহ.) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক জৈষ্ঠ সহপাঠীদের 
অন্যতম | 

হযরত আছাদ সাহেব (রহ.) অধ্যয়নকালে দারুল 
উলুম দেওবন্দের মুহতামিমের দায়িত্ব পালন 
করেন যথাক্রমে, হাজী ফজলে হক দেওবন্দী 
(রহ.), মাওলানা মুনীর নানুতবী (েহ.), মাওলানা 
হাফিজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব (েহ.), ছদরুল 
হাছান দেওবন্দী (রহ.) ৷ হযরত হাফিজ মুহাম্মদ 
আহমদ (রহ.)-এর ইহতিমামের যুগটি দারুল 
উলুমের ইতিহাসে একটি সোনালী ও দেদীপ্যমান 
অধ্যায় | 

উল্লেখ্য, মরহুম ফজর আলী সিকদার নিজ 
সন্তানদের প্রত্যেককে পারিবারিক পরিবেশে কম 
বেশি শিক্ষার আলো দান করে ছিলেন ৷ বিশেষ 
করে দ্বিতীয় পুত্র (আছাদ আলী) আছাদুল হক 
এবং পঞ্চমপুত্র মেহের আলী তৎকালে জ্ঞানের দুই 
শাখায় (একজন দীনী শিক্ষায় অপরজন আধুনিক 
শিক্ষায়) উচ্চ শিক্ষার শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলেন ।" 
আল্লামা আছাদুল হক (রহ.)-এর ছোট ভাই 
মরহুম মেহের আলী বিএল কক্সবাজার জেলার 
প্রথম মুসলিম বিএল ডিগ্রিদারী পুরুষ | এই দুই 
ভ্রাতার জ্ঞান গরিমার আলোয় এ অঞ্চলের জনপদ 
উদ্ভাসিত হয়েছিল । তারা পশ্চাদপদ জনগণের 
মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে অগ্র নকীবের ভূমিকা 
পালন করেন ৷ এখানে স্মরণযোগ্য যে, মাওলানা 
আছাদ (রহ.) ছাত্র জীবনেই হজ্জব্রুত পালন 
করেন । 


অধ্যাপনা জীবন 

ছাত্র জীবন শেষে আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) 
নিজ উস্তাদ হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে প্রথমে কানপুর, 
পরবর্তীতে ১৩২০ হিজরীতে সাহারানপুর 
মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় যোগদান করেন । তিনি 
নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন ।” এ অঞ্চলের 
তিনিই প্রথম আলিম যিনি সাহারানপুর মাদরাসায় 
অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছিলেন । হযরতের ক্লাশ 
শুনতেন । তিনি বাংলা, আরবী, উর্দু, ফারসী 
ভায়ার উপর ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন | জানা গেছে 
তিনি স্বরচিত বেশ ক'টি মুসাবিদা সাহারানপুর 
মাদ্রাসার লাইবেরীতে জমা দিয়ে ছিলেন। 
এছাড়াও তাঁর লিখিত দুই-চারটি কিতাব ভারতের 
বিভিন্ন মাদ্রাসায় পঠিত ছিল । তাঁর অসংখ্য ছাত্র 
দেশে-বিদেশে দ্বীনের খেদমত আজ্জাম দিয়েছেন । 
পরবর্তীতে এ শিক্ষাবিদ আল্লামা আশরফ আলী 
থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে ভারতের সাহারানপুর 
থেকে দেশে চলে আসেন । মরহুম আলহাজ 
রামুর প্রাণকেন্দ্রে চৌমুহনীতে মাওলানা মুহাম্মদ 


আগস্ট'১২ 


রামুভী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় 
রশিদিয়ায় অধ্যাপনায় যোগদান করেন | যদিও 
কালের পরিক্রমায় সেই মাদ্রাসাটির অস্থিত্ব আজ 
নেই । তিনি রশিদিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকাল 
থেকে ঘুনে ধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ পরিবর্তনের 
লক্ষ্যে মানুষের আত্মশুদ্ধি তথা সুলোকের খেদমত 
ও সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন । সিকদার 
পাড়ায় অবস্থিত মসজিদে হায়দর আলীর (বর্তমান 
অফিসেরচর সিকদার পাড়া জামে মসজিদ) দক্ষিণ 
পার্শস্থ নিজ খানেকা থেকে তিনি ছাত্র, ভক্তদের 
আত্মশুদ্ধির শিক্ষা ও দীক্ষা দিতেন । 

হযরত আল্লামা আছাদ সাহেব রেহ.) তার ছেলে 
হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল সাহেব (রহ.) 
(লেখকের দাদা)-এর রেখে যাওয়া উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক কিতাৰ পরিবার সংলগ্ন অফিসেরচর 
এমদাদিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাসা লাইবেরীতে 
অধ্যয়নের জন্য মাওলানা আমির হোছাইন (রহ.) 
মুহতামিম থাকাকালে আল্লামা আছাদ রেহ.)-এর 
নাতী মরহুম আবদুল হক সিকদার দান করেন । 


রাজনৈতিক জীবন 

হাফেজ আল্লামা আছাদুল হক সিকদার (রহ.) 
ব্রিটিশ বেনিয়া বিরোধী ফরায়েজী আন্দোলন, 
খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে 
সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন । দক্ষিণ চট্টগ্রামে 
করে জনগণকে সচেতন করেন এবং গোলামী 
বিরোধী গণ আন্দোলন জাগ্রত করে এ 
আন্দোলনে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা রাখেন » উল্লেখ্য, 
কক্সবাজারের প্রবীণ আলেম পিএম খালী নিবাসী 
মাওলানা মুহাম্মদ সুলাইমান জানান, মাওলানা 
আছাদুল হক (রহ.)-এর সর্বকনিষ্ট ভ্রাতা মরহুম 
এমদাদ আলী সিকদার রামু জমিয়তে উলামায়ে 
ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক এবং পরে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন 
করে বিভিন্ন ইস্যুতে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে 
অগ্রণীভূমিকা পালন করেছেন । 


সংস্কার আন্দোলন 

দেওবন্দ ফরজন্দের আন্দোলন আপাদমস্তক 
একটি সংস্কার আন্দোলন | দেওবন্দের সকল 
মনীষীদের জীবন সাধনার মধ্যে যে অভিন্ন সত্যটি 
পাওয়া যায় তা হল, মুসলিম সমাজের আমূল 
সংস্কার ও বিশুদ্ধ পুণরগঠন | শিক্ষা-দর্শন, 
চিন্তাধারা-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
তাঁদের এই সংস্কার অভিযান সম্প্রসারিত । 
ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার ও প্রসার, হিফাযত 
ও সংরক্ষণ, বাতিলের মুখোশ উম্মোচন ও 
প্রতিরোধ সকল ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সোচ্চার ও 
অতন্দ্র নকিব। কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ 
উপলব্ধি, আকীদা ও বিশ্বাসের নির্ভুল ব্যাখ্যা, 


আহকাম ও মাসাইলের সর্বোত্তম বিশ্লেষণ, হাদীস 
ও তাফসীর, উসুল ও ফিক্হ, ফালসাফা ও 
প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের খন্ডনে ও প্রতিরোধ সংগ্রামে 
তাঁদের রয়েছে এক গৌরবময় এতিহ্য ৷ সর্বত্র 
এবং শাআইরে দীনকে যিন্দা করার সীমাহীন 
আকাজ্কায় তাঁদের নিষ্ঠা ও একান্তিকতা, ত্যাগ ও 
সাধনা বিশ্ব ইতিহাসকে ধন্য করেছিল । 

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহর সংস্কার ও 
শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন, হযরত কাসেম নানুতবীর 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অভিযান ও মাওলানা ইলয়াস 
দেহলভীর দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্যোগ থেকে 
এই মহাসত্যের বাস্তবতা আজ সুস্পষ্ট ৷ আল্লামা 
আছাদুল হক রেহ.) সেই নূরানী কাফেলার 
গৌরবময় উত্তরাধিকারী | সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে 
থেকে শ্রেণী বৈষম্য, শির্ক-বিদআত ও সামাজিক 
অনাচার প্রতিরোধে আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) 
এ যুগেরও প্রেরণা । আমাদের উপর এসকল 
ক্ষনজন্মা মনিধীদের খণভার কোন কালেও 
পরিশোধ হওয়ার নয় | 


আধ্যাত্মিক জীবন 

বুযুর্গ জ্যোর্তিময় আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) 
কুতুবে জামান, হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.)-এর নিকট শিষ্যত্ব অর্জন 
করেন । প্রচার বিমুখ নিভৃতচারী এ বুযুর্গ তাসাউফ 
তথা কাশফ ও কারামতের ব্যাপারেও অধিকতর 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাঁর প্রাত্যহিক আমল ছিল রাত 
জেগে তাহাজ্জুদ ও অজীফা শেষ করে ফজরের 
নামাজ আদায়, এরপর কুরআন তিলাওয়াত শেষে 
মসজিদের বারান্দায় এসে বায়াআত গ্রহণে 
আগ্রহীদের বায়াত করাতেন এবং উপস্থিত 
ছাত্রদের তালিম দেওয়া । তিনি জিকির, মুরাকাবা, 
খতমে হাজেগান শেষে এশার নামাজ আদায় করে 
খাওয়া-দাওয়া সেরে পায়চারীর পর কুতুববিনী 
(অধ্যাবসায়) করতেন এবং অল্পক্ষনের জন্য শুয়ে 
যেতেন। বাড়ির সবাইকে ঘুমে রেখে নিশিত 
রজনীতে যখন তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন 
তখন পুরো মসজিদ হেরার রৌশনীর মত 
চমতকার আলোকিত হয়ে যেত। এ আলোর 
ঝলকানীতে তাঁর নিকটতম আত্মীয় ও 
মুসাহেদারত অনেক শিষ্য বেহুশ হয়ে যেত । এই 
গাঁয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন । 

প্রবীণ মুরববীদের মুখে জনশ্রুতি আছে আছাদ 
করতেন । রোহানীয়্যাত চর্চায় তাঁর প্রথম ও প্রধান 
উৎস নিজ আধ্যাত্মিক শিক্ষক থানভী (রহ.) ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 


তাকওয়ার দৃষ্টান্ত 


) আত্তার্তহীদ ১৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রতিটি কাজে তাকওয়া, পরহেজগারী ও 
সাবধানতা অবলম্বনে তার গভীর দৃষ্টি ছিল । তিনি 
বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভা- 
সম্মেলনে যোগ দিতেন । কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে বিশেষ বাহনে যাওয়া-আসার হাদিয়া 
দিতেন । কিন্তু তিনি সাধারণ বাহনে সফর করে 
সম্মেলনে পৌছে প্রথমে পথ খরচের হিসাবের 
একটি ভাউচারসহ অবশিষ্ট টাকাও ফেরত 
দিতেন । অনেক সময় সম্মেলন কর্তৃপক্ষ তাঁকে 
খরচের অতিরিক্ত টাকা নিজের কাছে রেখে দিতে 
জোর করতেন । তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন । 
তিনি বলতেন জনগণ আপনাদেরকে এই চাদা 
প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য দিয়েছেন । 
অধিকার আপনাদের নেই । তিনি অনেক সময় 
পালকিযোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাহফিলে যেতেন । 
ছাত্র, ভক্ত-অনুরক্তরা হাদিয়ে নিয়ে এলে যাচাই না 
করে কোন সময় তা গ্রহণ করতেন না। 


অল্লেতুষ্টি 

(0 ৮০ রর মি 9৫ 251 335) 
“দুনিয়াতে তোমরা মুসাফির কিংবা পথচারীর 
মতো জীবন যাপন কর 1 
তাবেঈন, তবে-তাবেঈন সকলের জীবনাচারে এই 
বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তারা ইহকালের ভোগ 
বিলাস ও লোভ-লালসাকে বিসর্জন দিয়ে 
মুসাফিরের মত জীবন যাপন করে গেছেন । 
আন্ামা আছাদুল হক (রহ.)ও দুনিয়াবী লোভ ও 
মোহ থেকে নিজেকে বিরত রেখে নিরবে নিভৃতে 
সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন । এমনকি 
খাজনার টাকা চাষীরা নিয়ে এলে তা তিনি নিজের 
হাতে স্পর্শ না করে কত টাকা কে দিয়েছে 
অবস্থায় রেখে দিতেন । ছোট ভাই হাসমত আলী 
কর্ম ব্যস্ততা সেরে বাড়ি ফিরলে বলতেন এ চাষা 
বা লোক টাকা দিয়ে গেছে, গুনে দেখ কত টাকা | 
বড় ভাই আছাদ সাহেবের এমন আমানতদারী 
দেখে ছোট ভাই হাসমত আলী আশ্চর্য হয়ে 
যেতেন । 


পারিবারিক জীবন 

ভারতের সাহারানপুরে অধ্যাপনাকালীন সময়ে 
হযরত থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে এবং পিতার 
অনুমতিতে দিল্লীর এক সন্ত্ান্ত পরিবারের কন্যার 
সাথে তার প্রথম বিবাহ থানাবনে খানাকায়ে 
এমদাদিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় ৷ পরে থানভী (রহ.)- 
এর পরামর্শে সম্ত্রীক দেশের বাড়িতে চলে 
আসেন । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের সাথে সমন্বয় না হওয়ার কারণে উভয় 


আগস্ট”১২ 


শহরে প্রথম স্ত্রীকে দেন মহরসহ তার বাবার হাতে 
তুলে দেন। এ সম্তরান্ত পরিবারের সদস্যরা হযরত 
আল্লামা আছাদুল হক সাহেবকে বিদায় সংবর্ধনা 
জানান । পরবর্তীতে তিনি অফিসের চরের এক 
সম্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর ইন্তেকালে তৃতীয় 
বিবাহ হয় হলদিয়া পালং এর জমিদার একই 
বংশের শমসের আলীর মেয়ের সাথে । দ্বিতীয় 
ঘরে এক ছেলে, দুই মেয়ে এবং ৩য় ঘরে দুই 
ছেলে রেখে যান ৷ পারিবারিক জীবনেও হযরত 
মাওলানা আছাদুল হক সিকদার (রহ.) ছিলেন 
উচুমাপের মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন একজন 
অনুকরণীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব । 


ইন্তেকাল 

ছাত্র, শিক্ষক, সহকর্মী, ভক্ত, অনুরক্ত ও 
পরিবারের সকল সদস্যদের শোক সাগরে ভাসিয়ে 
জ্যোতির্ময় এ সাধক ১৩৩৩ হিজরীর ২ শাবান 
মহান আল্লাহ রাব্ুুল আলামীনের সানিধ্যে চলে 
যান। পারিবারিক গোরস্থান মকবরায়ে হায়দর 
তিনি ইন্তকালের সময় ৩ ছেলে, ২ মেয়ে রেখে 
যান- যথাক্রমে ১. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ 
ইসমাঈল ২. মুহাম্মদ ইছহাক সিকদার ও ৩. ডা. 
মুহাম্মদ ইবরাহীম সিকদার । এখন তারাও 
কবরবাসী । 


মকবুলিয়াতের আলামত 

আল্লামী আছাদ সাহেব (রহ.) যে আল্লাহর 
পরে তা প্রমাণিত হয়েছে। জনশ্রুতি আছে 
মকবরায়ে হায়দার আলীতে একটি কবর খনন 
করতে গিয়ে জনৈক মুরববী মাটির ২-৩ ফুট নিচে 
গিয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বে কবর দেওয়া আল্লামা 
আছাদ সাহেবের অক্ষত মুরদা দেখতে পান । 
প্রচার হয়ে গেলে তা দেখার জন্য উৎসুক মানুষের 
ঢল নামে | কবরের মাটি আবেগী লোকজন হাতে 
করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আল্লামা আছাদ সাহেবের 
ছোট ভাই মরহুম মেহের আলী বি,এল খুব দ্রুত 
কবরের হেফাজতে চতুর্পাশ্বে দেওয়াল তুলে 
দেন। আবেগ আপ্রুত হয়ে বড় ঢেবার এক 
আত্মীয় বাড়ীতে মাওলানা আছাদ সাহেবের 
কবরের মাটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল । যা এখনও 
বিদ্যমান রয়েছে । 


উপসংহার 

হযরত আন্লামা আছাদুল হক (রহ.) ছিলেন 
উচ্চবংশজাত, শরীয়তের সুক্ষাতি সুক্ম রহস্য 
ইসলামী গবেষক । জ্ঞান ছিল তীর পুঁজি, 
মেজাজ, আখলাক ছিল তাঁর সাথী । তিনি সুন্নাতে 
নববী ্র্জ-এর একজন সত্যিকার অনুসারী 
কাসেমী বাগানের প্রস্ষুটিত গোলাপ, যাঁর 
সুগন্ধিতে পত্র-পল্পনব হয়েছে সুশোভিত ও 


প্রাণচঞ্চল । তার ইন্তেকালে একটি সমৃদ্ধ ইলমী 
অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । জানিনা তার অভাব 
আর কারো দ্বারা পূরণ হবে কিনা । তিনি 
আমাদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মূল্যবান 
উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে অনেক শিক্ষা । 
মহৎ এসব শিক্ষাকে ধারণ করে আজ এই 
ক্রান্তিলগ্নে আমাদের চেতনা মনীষা বোধকে এবং 
ও আধ্যাত্বিক আলোয় আলোকিত করার দৃপ্ত 
শপথ নিতে হবে | 

আল্লাহ আল্লামা আছাদুল হক (েহ.)-কে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের সু-উচ্চ মকামে অধিষ্টিত করুন_ 
আমিন । 


কামনা 

তত্ব ও তথ্য এবং উপান্তের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে 
গবেষণায় জটিলাতা থাকা স্বাভাবিক | তাই এ 
লেখাটি ভুল ত্রটির উধের্ব নয়ই; সুতরাং সচেতন 
পাঠক ও বিদপ্ধজনেরা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবেন বলে কেবল আশাবাদই নয়, 
অধিকন্ত সর্নিবন্ধ দাবী রইল । 

আশাকরি এশতাব্দীর নব প্রজন্ম মুসলিম 
মনীষীদের বহুমুখী প্রতিভা ও সংগ্রামী জীবন 
চরিত্রের অলিখিত অধ্যায়ের শিকড় সন্ধানে কলম 
হাতে অগ্রসর হবেন । 


লেখক: উপদেষ্টা, কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও 
গবেষণা পরিষদ 


* ওবাইদুল হক, বংশলাতিকা 

২ সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম ও ইতিহাস বিশারদ 
আবদুল হক চৌধুরী, চউথামের ইতিহাস, প্রসঙ্গ ১ম 
সংস্করণ ১৯৭৬ খি. 

* দেলোয়ার হাসান, বাংলার বিভিন্ন বংশ ও পদবীর 
ইতিহাস, আজকের কক্সবাজার বার্তা- ৩০ 
সেপ্টেম্বর ২০১০ 

" ড. মুহিবুল্লাহ ছিদ্দিকী, ভারকানের মুসলমানদের 
ইতিহাস ও এীতিহ্য 

€ সনদ, দারুল উলুম দেওবন্দ 

* মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী, 
দেওবন্দ, কমা ও অবদান 

" ওবাইদুল হক, বংশলাতিকা 

” মাওলানা জাকারিয়া, তারিখে মুজাহিরক্ল উলুম, 

সাহারানপুর 
মেহের , স্থাতিচারণ, সমুদ্র সংলাপ: ওর্ঘ 

সংকলন, ১৪০৮ হিজরী 

*” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, 
খ. ৮, পৃ. ৮৯, হাদীস: ৬৪১৬, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর রানী থেকে বর্ণিত 


ওলামায়ে 


৯ 


দা।ও ।|য়ী।ত 


বহুকষ্টে 
পাওয়া 
ইসলাম 


মিস কারেন বুজাইরামি 


ভাষান্তর: আবদ্‌ আল-আহাদ 


অনেকেই আমার কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের 


ব্যাপারে জানতে চান এবং আমি তাদেরকে খুব 
সংক্ষেপেই আমার ঘটনাটা বলে থাকি । কিন্তু 
আজ আমি আপনাদের সাথে আমার কাহিনীর 
পুরোটাই শেয়ার করতে চাই কিভাবে আমি এই 
সত্য ও সুন্দরের ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করলাম । 

প্রায় আট বছর আগের কথা বলছি; হঠাৎ একদিন 
এক অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখলাম; বিশ্বাস করুন, 
একেবারেই অদ্ভুত এক স্বপ্ন; স্বপ্নটা কোনভাবেই 
মেলাতে পারছিলাম না । স্বপ্নটা কতটা অদ্ুত তা 


ঘটনার প্রথম সূত্রপাত ২০০২ সালে 
আযকাউনটিং বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য 
উপশহরে আসতে হয়েছে। নতুন জায়গা, 


প্রথমদিনটার কথা। প্রথম যেদিন স্কুলে 
গিয়েছিলাম সেদিনও ঠিক এমনটাই মনে 
হয়েছিল । 


কলেজের প্রথম দিন; প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছে প্রায় 
পনেরো মিনিট হল । দেখলাম মেয়েটি ক্লাসে 
প্রবেশ করল । হয়ত এমনিতেই খুব বেশি 
মনোযোগ দিতাম না ওর দিকে কিন্তু দিলাম কারন 
আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ওর মতো 
কাউকে দেখিনি কখনো । আর যদিও বা দুই 
একজনকে দেখা যায় তাদের দিকে মানুষের দৃষ্টি 
থাকে ঘৃণা আর অবজ্ঞার । মেয়েটির নাম ফাতিমা, 
ঢাকা । 

একটু পরেই শুরু হবে দ্বিতীয় ক্লাস; ক্লাসে 
ঢুকতেই ফাতিমার দিকে চোখ পড়ল । কেন 
জানিনা ওর দিকে তাকাতেই মনে হল ও আমার 
অনেক দিনের পরিচিত কেউ | ওকে জিজ্ঞাস 
করলাম, “তোমার পাশে বসতে পারি?' ...সেই যে 
শুরু বন্ধুত্বের, আল-হামদুলিল্নাহ, এতো বছর 
পরেও আমরা একে অপরের বন্ধু । পুরো কলেজ 
লাইফে আমরা ছিলাম একেবারে আত্মার 
আত্মীয় । আমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দেখে 


আগস্ট”১২ 


দু'বোন। 

কলেজের সেই বছরগুলোতে আমি নিজে একজন 
খিস্টান হওয়া সত্তেও ফাতিমার ধর্মের (ইসলাম) 
ব্যাপারে ছিলাম চরম আগ্রহী । সেও যতটুকু 
জানত আমার সাথে শেয়ার করত | দেখতাম 
ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার সময় তার চোখ 
দুটো কেমন স্পৃহায় ছলছল করে উঠত । আর 
এই ব্যাপারটি আমাকে খুব নাড়া দিত | কারণ 
আমিও একটা ধর্মের অনুসারী অথচ আমার মাঝে 
সেই ধরনের কোন বিষয় কাজ করত না । এমনকি 
মাঝে মাঝে আমরা আন্তঃধর্ম বিতর্কের আয়োজন 
করতাম যেখানে আমি কথা বলতে গিয়ে প্রায় 
রেগে যেতাম যখন দেখতাম নিজের ধর্মের অনেক 
বিষয়ই আমার জানা নেই বা তার করা কোন 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। তবে ফাতিমার 
প্রতি ছিল আমার অগাদ শ্রদ্ধাবোধ । আমার 
এখনও মনে আছে আমি ভাবতাম কি করে 
জন্য ওযু করত, গ্রীন্মের তপ্ত দুপুরেও নিজেকে 
হিজাব পরে ঢেকে রাখত, রামাযান মাসে সারাদিন 
না খেয়ে রোযা রাখত এমন আরো অনেক বিষয় | 
অথচ নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ খিস্টান বলে 
ভাবলেও অনন্ত রবিবার করেও চার্চে যাওয়া হয়ে 
উঠত না আমার । 

আমরা দুজন দুই ধর্মের হলেও আমাদের জীবন 
যাত্রার অন্যান্য বিষয়গ্তলো ছিল একই ধরনের । 
আমি কখনই ছেলেদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতাম না। 
আর সত্যি কথা বলতে কি, এসব ব্যাপারে 
স্বাভাবিকভাবেই আমার এক ধরনের লজ্জাবোধ 
কাজ করে । তবে যে ব্যাপারটি ফাতিমার জন্য 
স্বস্তির বিষয় ছিল তা হল আমি কখনই 
খোলামেলা পোশাক পরতাম না যেটা ফাতিমা 
আর আমার ভিতর সাদৃশ্যগুলোর অন্যতম । 
একদিন ফাতিমা আর আমি কলেজের ভেতর 
দিয়ে হেটে দুপুরের খাবারে জন্য আমাদের একটা 
নির্ধারিত জায়গায় যাচ্ছিলাম । আমরা প্রায় 
ওখানেই খাই । কিন্তু আজ যখন ওখান দিয়ে 
যাচ্ছিলাম তখন একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল । জায়গাটার দিকে ভালো করে 
খেয়াল করতেই মনে পড়ল সেই অদ্ভুত স্বপ্নটার 
কথা যেটা একবছর আগে কলেজে ভর্তির 
শুরুতেই দেখেছিলাম | 

মনে পড়ে গেল আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি 
যেন একটা হিজাবপরা মেয়েকে আমার ডান 
পাশে নিয়ে কোথাও হেঁটে যাচ্ছি । আর জায়গাটা 
ঠিক আজকের এই জায়গা । অন্য কেউ হলে 
হয়ত স্বপ্নে কি দেখল বা দেখেছিল তা নিয়ে মাথা 
ঘামাতো না । কিন্তু স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার এমন 
অসম্ভব মিল দেখে আমি একেবারেই হতবাক হয়ে 
গেলাম । আমার মনে হচ্ছিল আমি আর হাটতে 
পারছিলাম না । হাত-পা ঠা হয়ে যাচ্ছিল । আমি 
ফাতিমাকে বললাম, “কি আশ্চর্য! এটা কি করে 
সম্ভব!! আমি তো এটা স্বপ্নে দেখেছি!! এমন তো 
নয় যে ফাতিমার আগে আমার মুসলিম কোন বন্ধু 


ছিল বা আমি কোনভাবে কাউকে চিনতাম । 
তাহলে না হয় বলতাম তাদের সাথে ঘুরে 
বেড়িয়েছি আর তাই হয়ত স্বপ্নে দেখেছি । 
কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেও কখনো আমি এই 
কলেজে প্রবেশ করিনি । অথচ হুবহু আমাদের 
খাওয়ার সে জায়গাটায় স্বপ্নে দেখেছি । এই 
হয়েছিল । যাই হোক, অনেকেই হয়ত বলবেন 
এই আর এমনকি, স্বপ্ন নিয়ে কে আর এতো মাথা 
ঘামায় । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ওই স্বপ্ন ছিল 
আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট 
হেদায়াতের নিদর্শন এবং ফাতিমা আর আমার 
বন্ধুত হল তারই ইচ্ছার প্রতিফলন | ফাতিমার 
মাধ্যমেই আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাকে 
ইসলামের সাথে পরিচিত করালেন । 

সেদিনের পর থেকে এক অজ্ঞাত কারনে 
ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ বহুগুণে বাড়তে 
থাকে । আমি ফাতিমাকে ইসলাম বিষয়ে অনেক 
অনেক প্রশ্ন করতে থাকি | লক্ষ্য করি, নিজ ধর্মের 
প্রতি আমার বিশ্বাস ও আস্থা ক্রমশই ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে । আমার নীতি হল আমি যদি 
কোন বিষয়ে একবার সন্দেহ পোষণ করি এবং 
নিজেকে প্রশ্ন করে সন্দেহের কোন জবাব না পাই 
তাহলে ধরে নিই যে আমার সন্দেহ বাস্তব এবং 
আমার বিশ্বাসে গোলমাল আছে । 

আমার সকল সন্দেহের অবসান হল যেদিন 
ফাতিমা আমাকে আহমদ দিদাত ঞ্ঞ্ট-এর সাথে 
খিস্টান পঁতদের বিতর্কের কয়েকটি ডিভিডি 
দিল । দিনটি ছিল সত্যিই আমার জীবনকে বদলে 
দেয়ার দিন। বিতর্কগুলো দেখার পর আমার 
অন্তর চক্ষু দিয়ে উপলব্ধি করলাম এতোদিন যে 
নয়। আমি দেখলাম কোন একজন খিস্টান 
পঁতিও আমার তথাকথিত ধর্মের ব্যাপারে 
সন্দেহগুলোর সত্য উত্তর দিতে পারেনি । তাহলে 
করতে পারি? আমি সত্যিই হতবাক হয়ে 
গেলাম!! বিশ্বাস করুন, একটুও বাড়িয়ে 
বলছিনা । ফাতিমার সাথে কথা বলতে বলতে 
হঠাৎ কেঁদে ফেললাম । আর কীদতে কীদতেই 
মনে হতে লাগল, “সর্বনাশ!! আমি এতদিন কী 
করেছি!!” 

আমি তখন আমার সাবেক বয়ফ্রেন্ডের সাথে 
থাকতাম | সেও নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ খিস্টান 
বলে মনে করত । আমার ভেঙেপড়া দেখে ও 
আমাকে সান্তনা দিতে লাগল । ও আসলে 
বোঝাতে চাচ্ছিল যে ফাতিমা ইসলামের ব্যাপারে 
আমার মগজধোলাই করার চেষ্টা করছে। প্রথমে 
শুনে আমারও খানিকটা তাই মনে হল । পরের 
দিন ফাতিমার কাছে গিয়ে বললাম যে আমি আর 
ধর্ম নিয়ে তার সাথে কোন কথা বলতে চাই না। 
উত্তরে ফাতিমা যা বলল তা খুবই সহজ!! কি 
বলল জানেন? ও বলল, 


২০ পৃ. ২-এর কলামে দেখুন 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


দা।ও ।|য়ী।ত 


প্রসারের মহান লক্ষ্যে এক লাখ বা দুলাখ 
পয়গাম্বর ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করেছেন । 
পাঠালেন এবং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীজী এ্টু-কে 
নির্দেশ দিয়ে বলেন, 


5 রর স্ব ৪৫৮ 
[৩৫ 26 ৩১258665805 6৯৫০2 20 
পর্ণ ১৫৫৮৫ 


2৫১৮৫) ৫ ৫1. পর ৮৮৫ ৪৬) ৮৫৮ 
৬ 4) 51 ০০৮৩ 0 এ৬৮৪ু 4012১90 ৬৬৫ 


9৫52281 
“হে রাসূল! তাবলীগ করে দিন, যা আপনার 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর অবতীর্ণ 
হয়েছে । আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে 
আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। 
আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা 
করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে 
পথ প্রদর্শন করেন না ।” 
উপরোক্ত আয়াতে হযরত এু্ঈ-কে আল্লাহ 
নবী! আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে 
তা যথাযথ ভাবে বিনা দ্বিধায় সকলের কাছে 
পৌঁছে দিন। কাফেরদের বিরোধিতা, 
বিপথগামিতা, শক্রতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম 
বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের কারণে আপনার প্রচার 
কার্ষে যেন ভাটা পড়ে না যায়। বরং আপনি 
দাওয়াতী মিশনে ব্যস্ত থাকবেন । কাফেররা 
আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না । 
উপদেশে বলেন, 
15245) :0$ এ ৫৮৫1 9156 ৩1 ১ ১৪ 

.ধ্রা 99 ৮৪ 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী) বর্ণনা 
পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা পৌছে 
দাও |” 
নির্ধারণ করতে গিয়ে অভিমত পেশ করে বলেন, 
হাদীস থেকে মাকসদ হচ্ছে, ইলমকে বিস্তৃত করা 
করা । যেহেতু অনেক সময় সংক্ষেপে জ্ঞানলব্ধ 


আগস্ট”১২ 


কথা ব্যক্তির হেদায়তের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়; 
যেমন- কবি বলেন, 


3৮-৬ 12709905 ৮ 


৮ 575 % (6/ ৩১৪ 
'বুদ্ধিমানের হিদায়তের জন্য এক অক্ষর বিশিষ্ট 
নসীহতেই যথেষ্ট । আর মূর্খের হেদায়তের জন্য 
যথেষ্ট নয় লম্বাচৌড়া কিচ্ছা-কাহিনী ও পুস্তিকা ।' 
হযরত মাওলানা ইদরিস কান্ধলবী একটু বলেন, 
আল্লাহ তাআলা যেখানে কুরআনের হেফাজতের 
দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন সেই কুরআন সম্্পকে বলা 
হয়েছে যে, তোমাদের কাছে একটি আয়াত 
পৌছুলেও তা মানুষের কাছে পৌছে দেবে । 
সুতরাং হাদীসের কোন অংশ যদি আমাদের কাছে 
পৌছে তাও সম্পূর্ণভাবে পৌছে দেয়া একান্ত 
অপরিহার্য । উপরোক্ত হাদীস থেকে তাই 
প্রতীয়মান হয় । 
অপর পক্ষে রাসূলুল্াহ জর্জ আজীবন দাওয়াতী 
কর্তব্য পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে 
ভাষণে সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব ইজতিমায় 
বলেছিলেন, “আমি কি তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে 
দীন পৌছে দিয়েছি? জবাবে সকলে সমুচ্চস্বরে 
বলেছিলেন, অবশ্যই আপনি আমাদেরকে পৌঁছে 
দিয়েছেন । তখন রাসূলুল্লাহ জু বলেছিলেন, 


উনার 
“তোমরা এ-বিষয়ে সাক্ষী থাকবে । এরপর 


রাসূলুল্লাহ ভ্রষ্্ী বলেন, 

830 2৯0 &:9। 
'তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তারা 
অনুপস্থিতদের কাছে এ-বাণী পৌছে দেবে 1” 
সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই 
প্রমাণ হল যে, যার যে পরিমাণ দীন সর্ম্পকে জ্ঞান 
থাকে তা সম্পূর্ণরূপে অন্যেকে পৌছে দেয়া তার 
জন্য আবশ্যক | 
জ্ঞাতব্য যে, দায়ীর দাওয়াত ফলপ্রসূ তখনই হবে 
যখন দায়ী আহলে যিকির থেকে হয় । অন্যথায় 
তার দাওয়াত হৃদয়গ্রাহী হবে না। সে জন্য 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 
(৫825৩ 5৮ %5 এ 587 256 প্র 


€9১৫৮৪। 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক 
পরিমাণে স্মরণ কর, এবং সকাল-বিকাল তাঁর 
পবিত্রতা বর্ণানা কর 1” 

তাআলা নিজ বান্দাদের ওপর যিকর ব্যতীত এমন 
কোন ইবাদত আরোপ করেননি যার পরিসীমা 
নির্ধারিত নয় । নামায দিনে পাচ বার এবং 


প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্ধারিত । রোযা 
নির্ধারিত কাল, মাহে রমযানের জন্য | হজ 
সুনির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ আমলের নাম | যাকাতও 
বছরে একবারই ফরয হয়। কিন্তু আন্নাহ 
তাআলার যিকর এমন এক ইবাদত যার পরিসীমা 
ও পরিমাণ নির্ধারিত নয় | বিশেষ কোন সময় ও 
কাল নির্ধারিত নয় । এর জন্য দীড়ানো বা বসার 
কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারণ করা হয়নি । 
এমনকি এর জন্য পবিত্রতা বা অযু থাকার শর্তও 
আরোপ করা হয়নি। সবেপিরি সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর যিকরের নির্দেশে রয়েছে । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৫214-18-44 
“তোমরা দ-য়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় 
আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ কর 1 


তাই কোন অবস্থাতেই যিকর পরিত্যাগের সুযোগ 
নেই । এটি ছেড়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কারো 
কোন উষর গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সর্বাবস্থায় 
যিকির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

ঞঞ্জ-এর খিদমতে 


ওয়াজিবসমূহ তো বহু আছে; আপনি আমাকে 
একটি সংক্ষিপ্ত সবকিছু সমন্বয়কারী কথা-বিষয় 
বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে হদয়ঙ্গম করতে 
৬ 41১84৫04642 ১ 
ঘিকিরে সজীব ও তরতাজা থাকে 1” 
যেন সকলের মৃত্যু যিকিরের হালতে হয় । কারণ, 
কখন কার কাছে আযরাঈল ঘট আসবে কারো 
জানা নেই । আমরা যদি সর্বাবস্থায় যিকর করতে 
থাকি তাহলে খাতিমা বিল-খায়র হবে । মৃত্যুটি 


। আত্তার্তহীদ ২০ 


.(ধঁভ]। 055 01 1 বু! ১১৫ চা ৩৫ ৩০) 
“যে ব্যক্তির আখিরি কালাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
হবে সে সরাসরি জান্নাতে যাবে |” 


সে জন্যে সুফিসাধকগণ বলেন, যিকরওয়ালা 
মুমিনের মৃত্যু নেই, হা তার ইন্তিকাল আছে। 
জান্নাতে যাওয়ার পরে তো আর মৃত্যু নেই । 
শুধু জীবন আর জীবন । হাদীসে আছে আবু মুসা 
05460885550 50028355501 06 
858217521 
“যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালক আল্লাহর যিকর করে 


আর যে ব্যক্তি যিকর করে না তাদের উপমা 
জীবিত ও মৃত এর মত 1” 


উক্ত হাদীসে কলবের অবস্থা বয়ান করা হয়েছে। 
অর্থাৎ যিকরকারীর কলব জীবিত এবং যিকর 
থেকে গাফেল ব্যক্তির কলব মৃত । এ সর্ম্পকে 
জনৈক কবির কবিতার পঙ্ক্তি কতইনা চমকপ্রদ! 

0০১১ ০১ । ৪১১9 

0 ১১2 488০5 
'আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হওয়া মানে তাদের 
কলব মৃত্যুবরণ করা । তাদের শরীরগুলোকে 
কবর দেয়া হয়েছে । 
সুতরাং সকলের উচিত, যিকরের মাধ্যমে নিজের 
কলব জীবিত রাখা । কারণ, যিকির হচ্ছে যাবতীয় 
আমলের চাইতে উত্তম । আল্লাহর নিকট সর্বাধিক 
বর্ধনকারী | 
আন্রাহর রাস্তায় সদকা করা এবং জিহাদ করে 
শাহাদতবরণ করার চাইতে শ্রেয় । 
উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি পরিস্কার 
হয়ে গেল যে, দীনের প্রচারের জন্য তাবলীগের 
দাওয়াত কার্যকর হওয়ার জন্য দায়ীকে আহলে 
যিকর হওয়াও আবশ্যকীয় | একটিকে গ্রহণ করে 
অপরটিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই । 
যেহেতু শায়খুল হাদীস যাকারিয়া একই বলেন, 
তাবলীগ খাদ্যের পদমযর্দায় আর যিকর পানির 
মন্যালায়-স্থানে । সুতরাং খাদ্য গ্রহণ ছাড়া জীবিত 
থাকা অসম্ভব তাই খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়, আবার 
পানি পান ছাড়া শুধু খাদ্য গ্রহণ করলে হজম 
হওয়া দুর্ঘটনা ব্যাপার । তাই উভয়টি আবশ্যক । 
কাজেই তাবলীগওয়ালাদের যিকরের গুরুত্ব আর 
খানকাওয়ালাদের তাবলীগের গুরুত্ব দেয়া একান্ত 
কর্তব্য । 


+ আল-কুরআন, সুর আল-মায়িদা, ৫:৬৭ 
আগস্ট”১২ 


২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. 
৪, পৃ. ১৭০, হাদীস: ৩৪৬১ 
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বহুকষ্টে পাওয়া ইসলাম: 
মিস কারেন বুজাইরামি 


১৯ পৃ. ৩-এর পর 
“তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া 
আমার কর্তব্য ছিল । আমি আমার কর্তব্য পালন 
করেছি । ইসলাম মানবে কি না মানবে সেটা 
নিতান্তই তোমার ব্যাপার । শেষ বিচারের দিন 
তুমি আমাকে এই বলে দোষ দিতে পারবে না যে 
আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়নি । 
বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। আমি আর 
ফাতিমা এখনও আগের মতোই ভাল বন্ধু। 
ইতোমধ্যেই আমি ফাতিমার পরিবারের সাথে 
অনেক বেশি সময় কাটাতে শুরু করেছি । ফলে 
ইসলাম সম্পর্কেও আমার জ্ঞান ও দৃষ্টিভজি 
আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে । তাদের সাথে 
থাকতেও আমার ভাল লাগে । তাদের ওখানে নেই 
কোন মদ্যপানের আসর বা কোনরকম হারাম 
কাজকর্ম । এখনও মনে হয় ওই সময়টা ছিল 
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় । আটটি বছর আমি 
আমার বিশ্বাসের চড়াই-উত্রাই দেখলাম | মনে 
হল যেন আল্লাহ আমাকে ইসলামের সঠিক পথ 
দেখানোর আগেই অন্যান্য মিথ্যা পথগুলো 
ভালভাবে চিনিয়ে দিলেন । 
ইসলামে আসার আগে আমার প্রথম পর্যায়টা ছিল 
অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ । কোন ধর্মই আমার ছিল না 
তখন, না খিশ্চিয়ানিটি না ইসলাম | আমি প্রথমে 
কোনটাই জানতাম না ফলে মানতামও না । 
আমার দ্বিতীয় পর্যায়টা ছিল বিদ্রোহপূর্ণ । 
আপনজন কারোর কথাতেই আমি কর্ণপাত 
করতাম না । সকলকে ত্যাগ করে মত্ত ছিলাম 
শয়তানি কর্মকাণ্ডে । 
২০০৮ সালটি ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে 
ভয়াবহ । চরম ভূগেছি এ বছর | নিজের সাথে 
লড়েছি। জর্জরিত থেকেছি হাজারো সমস্যায় । 
যেন জীবন গিয়ে সর্বনাশের অতল গহীনে 
ঠেকেছিল | ওই বছরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আমার 
সাত বছরের প্রেমিকের সাথে । সবখানেই আঘাত 
আর আঘাত | ভাল সব বন্ধুরা পর হয়ে যেতে 
থাকে, এসে জুটে যতসব খারাপের দল। 
পরিবারের একজন মানুষের সাথেও ভাল ব্যবহার 


করতে পারছিলাম না । আর এ সময়টাতেই আমি 
ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম । নিজের 
কাছেই নিজেকে অনেক বড় অপরাধী মনে 
হচ্ছিল । আমি চাইনি ফাতিমা আমাকে ওই 
অবস্থায় দেখা দুঃখ পাক । 

হঠাৎ মনে হল, “এসবের মানে কি? কেন এই 
অপরাধ বোধ? আমি কেন ফাতিমার কাছ থেকে 
পালিয়ে বেড়াচ্ছি? সে তো আমরা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু, আমি যা করছি তা ভুল হলে কেন তা 
করছি? এমন হাজারো প্রশ্ন মনে উদয় হতে 
লাগল । আমি তখনও জানতাম আমি যা 
করছিলাম তা আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং আমি 
ওসব কাজ বন্ধ না করলে নির্ঘাত জাহান্নামে যেতে 
হবে। এসব ভাবতাম এবং লজ্জিত হতাম | 
ফাতিমার মাধ্যমেই আমার ইসলামের সাথে 
যোগসূত্র । তার ওসীলায় ইসলামকে সত্য বলে 
জানার সুযোগ হয়েছে । তাই আমার কাছে মনে 
হল আমি আসলে ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে 
বেড়াচ্ছি না বরং আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে 
বেড়ানোর চেষ্টা করছি যা অসম্ভব । 

শেষ পর্যায়টা ছিল আমার জন্য অনেকটা সতর্ক 
সংকেতের মত | শেষবার দেখা হল আরেকজন 
মুসলিমের সাথে; তার সাথে দেখা হওয়াটাই 
মত ঘটনা । সে আমাকে অনেকটা জোর করেই 
খারাপ কাজগ্তলো থেকে বাধা দিতে শুরু করল । 
শুনে অবাক লাগতে পারে কিন্তু সত্যি হল আমি 
ওই সময়টাতে কারোর কোন কথাই শুনতাম না । 
আর তাই হয়ত বাধ্য হয়েই সে আমার উপর 
জোর খাটাতে শুরু করল । আল-হামদুলিল্লাহ, সে 
সময়মত আমার জীবনে হাজির হয়েছিল । আমি 
তখন যে মানসিক অবস্থার মধ্যে ছিলাম তাতে 
মনে হয়না যে কোন খিস্টান, বা ইহুদি এমনকি 
কোন নাস্তিক আমার ওই মানসিক খট্কা দূর 
করতে পারত । 

ফাতিমার দেয়া ডিভিডিগুলো দেখার দিন থেকেই 
আমি জানতাম আমি ইসলাম গ্রহণ করব । শুধু 
একটা শেষ ধাক্কা বাকি ছিল । আল্লাহ রাববুল 
আলামীন যা করেন ভালোর জন্যেই করেন | তিনি 
আট বছর আগে আমাকে একটি হিজাব পরা 
মেয়েকে (যে পরে হল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড) স্বপ্নের 
মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে ইসলাম সত্য | তিনি 
আমাকে দেখিয়েছেন শ্রষ্টায় বিশ্বাস না করার কি 
জীবন যাপন কতটা যন্ত্রণাদায়ক, অবশেষে তিনি 
জীবনে প্রকৃত সুখ কোথায় । 

অবশেষে আমি ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি সাক্ষ্য 
দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য সত্য 
কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ রঃ তাঁর দাস 
এবং বার্তাবাহক ।' এই সাক্ষ্য দেয়ার সময় আমার 
সত্যিকারের বন্ধু ফাতিমা ও তার বাবা আমার 
পাশেই ছিলেন । 

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে মুলসিম 
হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন । 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


অর্থ।নী।তি 


একজন বেনামাধী বা কাউকে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে দেখলে তাকে নামাযের দীওয়াত দেয়া বা ভাল কাজের উপদেশ দেয়া যদি 


ঈমানী কাজ হয়ে থাকে, তবে যেসব লোক জেনে না জেনে অনৈসলামিক অর্থব্যস্থায় জড়িত হয়ে জাহান্নামের নিকটবর্তি হয়ে পড়ছে 


তাদেরকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার দাওয়াত দেয়া কেন ঈমানী দায়িত্ব হবে না? নিঃসন্দেহে এটি ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে 


অর্থনীতি মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি 
দিক । মানুষ জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত 
অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত । জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে 
সন্তানের যত্ব নেয়া এবং মৃত্যুর পর কাফন 
পরিহিত অবস্থায় কবরে যাওয়া দুটু বিষয়ই 
অর্থনৈতিক । মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ 
বিশেষণ করা অত্যন্ত জটিল কাজ ৷ সে সাথে তা 
পরিবর্তনশীলও । এসব নিয়ে মানব সভ্যতার 
সুচনা থেকে গবেষণা চলে আসছে এবং এখনো 
চলমান । এর ফলে যুগ-যুগান্তরে মানবরচিত 
অনেক অর্থনৈতিক মতবাদের ও সৃষ্টি হয়েছে । 
বাহ্যত সকলেই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগ্তলো 
চিহ্িত করে তার সমাধানের চেষ্টা করে । কিন্তু 
মানুষের সসিম জ্ঞান দ্বারা আজ পর্যন্ত স্থায়ী এবং 
উঠেনি এবং তা সম্ভব ও নয়। কেননা মানুষ 
অতীতের অনেক কিছুই ভুলে যায়। বর্তমানের 
সকল বিষয় একসাথে বিবেচনায় আনতে পারে 
না। এবং ভবিষ্যত সম্পকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । এটি 
কেবল তারই পক্ষে সম্ভব যে অতীতকে ভুলে না, 
বর্তমানের সবকিছু যার নিকট নকদর্পনের চেয়ে ও 
কম এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত । আর সেই 
একমাত্র মহান সত্তার নাম আল্লাহ । তিনি এমন 
একটি অর্থব্যবস্থা দিয়েছেন, যা সকলের জন্য 
কল্যাণকর এবং সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং 
চিরস্থায়ী; যার নাম ইসলামী অর্থনীতি | 
সমাজতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ যাই বলেন, কেউই 
মানুষকে অর্থনৈতিক যুক্তি দিতে পারেনি | সম্পদ 
বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । 
সমাজতন্ত্রের পতনের পর এখন সমগ্র পৃথিবীতে 
পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে । 

ধারনা করা হচ্ছে তা আরো প্রকট হবে । এসব 
মতবাদ মানব রচিত বলে অসংখ্যা ত্রুটি-বিচ্যুতি 
বিদ্যমান ৷ মানুষের সভাব বিরোধি অনেক কিছুই 
মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় । মানুষের স্বাভাবিক 
আচরণের প্রেক্ষিতে এসব মতবাদের অবাস্তবতা 
প্রমাণিত হয়েছে । যার ফলে এইসব মতবাদের 
মূলনীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে । ফলে 


আগস্ট'১২ 


নিষেধের হুকুমে অন্তর্ভূক্ত । 


মিশ্র অর্থনীতি নামক নতুন চিন্তার উদ্তব ঘটেছে । 
এর অনেক কিছুই ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাথে 
সামঞ্জস্য রাখে । পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষের 
সভাবজাত ধর্ম । মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয় তা 
কখনো মানুষকে মানতে বাধ্য করে না। ব্যক্তি 
মালিকানা ও সরকারি হস্তক্ষেপ দুটুই ইসলাম 
সমর্থত । বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে 
যে সামান্য কাজ হচ্ছে তা মানুষ স্বপ্রণোদিতভাবে 
গ্রহণ করছে । ধারণা করা যায়, এক সময় মানুষ 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ 
করবে । এসব প্রতিষ্ঠানে লেনদেন করে স্বস্তি 
পাবে। 

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগত কারণে বর্তমানে 
মানুষ ধীরে ধীরে তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। 
ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন 
দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি 
সাতটিরও বেশি সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। 
এছাড়া কোন কোন ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং ধারা 
থেকে ইসলামী ব্যার্তকংয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে । 
বিভিন্ন ব্যাংকের স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং শাখা 
রয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক সহ অনেক সরকারি- 
বেসরকারি ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোজ 
চালু রয়েছে । এছাড়া ইসলামী বীমা কোম্পানি 
রয়েছে অনেক । বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার 
ইসলামী মাল্টিপার্পাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
ইসলামী অর্থনীতির ধারায় কাজ করে যাচ্ছে । শুধু 
দেশে নয় আমেরিকা-ব্রিটেনের মত দেশেও 
অনেক ইসলামী ব্যাংক রয়েছে । কিছু কিছু ব্যাংকে 
ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে । 
এভাবে ক্রমে মানুষ ইসলামী আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠছে। 
বিশ্বব্যাপি ইসলামী অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ 
করেছে । সারা বিশ্বে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ব্যাপক 
কার্যক্রমের ফলে এখন এর বাস্তবতা প্রমাণিত | 
এটি কাল্পনিক কিছু নয় । 

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকেই জানেনা । 
জেনে না জেনে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বসে । তাই এই 


বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার | মানুষকে 
বুঝাতে হবে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা কী? এটি 
তাদের জন্য কিভাবে কল্যাণকর ৷ অন্যান্য 
অর্থব্যবস্থার তুলনায় এটি কেন শ্রেষ্ঠ ৷ ইসলামী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের ফলে ইহকালীন ও 
পরকালীন কী উপকার | এটি একটি ঈমানী 
দায়িত্ব । একজন বেনামাধিকে বা কাউকে খারাপ 
কাজে লিপ্ত হতে দেখলে তাকে নামাযের দাওয়াত 
দেয়া বা ভালো কাজের উপদেশ দেয়া যদি ঈমানী 
কাজ হয়, তবে যেসব লোক জেনে না জেনে 
অনৈসলামিক অর্থব্যবস্থায় জড়িত হয়ে জাহান্নামের 
অর্থব্যবস্থার দাওয়াত দেয়া কেন ঈমানী দায়িত্্‌ 
হবে নাঃ সকাজের আদেশ ও অসতকাজ থেকে 
নিষেধের হুকুমে নিঃসন্দেহে এটি ও অন্তর্ভূক্ত | 
কিন্ত আমরা কি তা করছি? নিজেদের কথা ও 
কাজে মানুষকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ 
যোগাচ্ছি? 

উলামায়ে কিরাম নবী /প্শ্রগণের ওয়ারিস । 
দীনের দাওয়াত এবং শিক্ষা বিস্তারে তারা 
অগ্রপথিকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন । 
ইসলামী অর্থনীতি ও দীনী শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য 
অংশ । তাই এক্ষেত্রে ও তাদেরকে কারীর 
ভূমিকা পালন করতে হবে । শুধুমাত্র সুদের হুকুম 
শুনিয়ে দিলে দায়িত্ব আদায় হবে না। সুদের 
বিকল্প পথ ও দেখিয়ে দিতে হবে । সুদ মুক্ত 
অর্থব্যবস্থার স্বরূপ মানুষের নিকট তুলে ধরতে 
হবে । উলামায়ে কিরামদেরকেই ইসলামী 
অর্থনীতির হাল ধরতে হবে । কেননা অন্যের হাতে 
তা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় । এখানে পাকিস্তানের 
বর্তমান ও পূর্বের বড় বড় মুফতি ও উলামায়ে 
কিরামের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় । আল্লামা 
মুফতী শফী এছ, আল্লামা ইউসুফ বিন্ুরী প্রি 
সহ অনেকেই তাদের কথা ও লিখনীর মাধ্যমে 
ইসলামী অর্থনীতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে 
গেছেন । এমনকি তাদের জীবদ্দশায় ইসলামী 
অথনীতির আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 
এবং সরকারের নিকট একটি ইসলামী 
ব্যা্কিংনীতি উপস্থাপন করেছিলেন । আর 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


অর্থ।নী।তি 


বর্তমানে তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি আল্লামা তকী 
ওসমানী (দা. বা.) একই পথ ধরে নিরলসভাবে 
কাজ করে যাচ্ছেন । তাই অন্যের সমালোচনা না 
করে নিজেরা যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে এই মহৎ 
কাজের জন্য এগিয়ে আসি । দুনিয়াজুড়ে ইসলামী 
অর্থনীতির যে অগযাত্রা শুরু হয়েছে, আমরা সবাই 
মিলে এই জোয়ারকে আরো বেগবান করে তুলি । 
কোন কোন আলিমকে দেখা যায়, ইসলামী 
ব্যাংক, বীমা কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 
সমালোচনা করতে । এটি খুবই দুঃখজনক | 
প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যবস্থায় কোন ভাবে 
শরিয়ত লঙ্ঘিত হলে বিজ্ঞ আলিমগণ সংশিষ্ট 
কর্তৃপক্ষকে শরিয়ত সম্মত বিষয়ের সুপারিশ 
করতে পারেন । এতে ব্যা্কিং নিয়ম-নীতি আরো 
সমৃদ্ধ হবে । একটি বিষয় আমাদের জানা থাকা 
দরকার, আমরা যে সমাজে, রাষ্ট্রে বা বিশ্বে বাস 
করছি তার অর্থব্যবস্থা ইসলামী নয় । আবার 
এটিও অসম্ভব যে, কোন দেশের নাগরিক হয়ে 
তার আইন অমান্য করা । তাই কোন কোন ক্ষেত্রে 
হয়ত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বাধ্য 
হয়ে নিজেদের নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হয় । 
তবে তা সব সময় নয় । কিন্তু আশার বাণী হল, 
বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী আর্থিক 
প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য পৃথক আইন থাকায় তেমন 
কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। এছাড়া ইসলামী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ নিজেদের যবতীয় কাজ 
শরীয়া বোর্ডের পরামর্শ অনুসারেই করে থাকে । 
তা সত্বেও ইসলামী ব্যাংক, বীমা সমূহের 
অনুপ্রাণিত করা অবশ্যই গুনাহের কাজ । 

ইসলামী অর্থনীতি দীনী শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য 
অংশ। তাই ইসলামী অর্থনীতি সকল 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভুক্ত করা আবশ্যক । 
হিদায়ার কিতাবুল বুযু” পড়লে বাপড়ালেই 
ইসলামী অর্থনীতি পাঠদানের দায়িত্ব শেষ হবে 
না। মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড 
অনেক ব্যপক ও জটিল হয়ে পড়েছে প্রতিনিয়ত । 
তাই ইসলামী অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক বিভাগ 
হিসেবে পাঠদান করতে হবে। বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অর্থনীতির পৃথক বিভাগ 
থাকলে ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য ইসলামী অর্থনীতি 
বিভাগ চালু করা প্রয়োজন । জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে 
বিশ্রেষণ ও দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার ও 
কর্মশালার আয়োজন করা উচিত । গবেষণার 
মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতিকে মানুষের জন্য আরো 
সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে । এর 
সুফল সকলের নিকট পৌছে দিতে হবে । 
সরকারকে বুঝাতে হবে রাষ্ত্রিয়ভাবে ইসলামী 
অর্থনীতি অনুসরণের কী ফায়দা | সরকার যেভাবে 
আইন করে কর ইত্যাদি আদায় করছে, তেমনি 
যাকাত ও সং্রহ করতে পারে, যা শরিয়ত 
নির্দেশিত ব্যয়ের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া 
জনগোষ্ঠীকে অনেকদূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব ৷ এর 


আগস্ট”১২ 


হবে । আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে দেশে ও 
বিদেশে বিভিন্ন গবেষণামূলক সংগঠন ইসলামী 
অর্থনীতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে । বিভিন্ন জার্নাল 
প্রকাশিত হচ্ছে । বড় বড় আন্তর্জাতিক সেমিনার 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে । তবে দুঃখের বিষয় হল, এসব 
কিছুতে উলামায়ে কিরামের ভূমিকা অতি গৌন । 
একটি বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, মানুষ নিজেদের দীনী চেতনায় উজ্জীবিত 
হয়ে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে ঝুকে 
পড়ছে । অতএব কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেন 
অনুভূতির সাথে প্রতারণা না করে। এক্ষেত্রে 
সরকার বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি করে দেবে । 
প্রতিটি ব্যাংকের সক্রিয় শরিয়া বোর্ড আছে কি 
না। প্রতিষ্ঠানগুলো শরিয়াবোর্ভর নীতিমালা 
কতটুকু অনুসরণ করছে তা মনিটরিং করবে । 


শরিয়া বোর্ডের প্রতি আস্থাবান হয়ে মানুষ এসব 
ব্যাংকের সাথে লেনদেন করছে । তাই শরিয়া 
বোর্ডকেও অনেক বেশি চৌকশ হতে হবে । মাঠ 
পর্যাযে ইসলামী নিয়ম-নীতি যথাযথ বাস্তবায়নের 
প্রতি তাগিদ দিতে হবে । 

ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী 
অর্থনীতি সম্পর্কে আরো বেশি দক্ষ করে তুলতে 
হবে যেন সাধারণ ব্যাংকিং ও ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য বুঝে কাজ করতে পারে । 
মানুষ যে আন্তরিকতা নিয়ে ইসলামী অর্থনীতিকে 
গ্রহণ করছে, কোন আচরনের 
কারণে মানুষ যেন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না 
নেয় । আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফীক দান 
করুন । 


লেখক: শিক্ষার্থী, ৪র্থ বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম 
চট্টগ্রাম, ই-মেইল: 09181878010)07)5117811.00171 


টু ৩৬ টা 
৬০ ২ রি) উ 
এ ৬ 
1 ঞ্া১ ঞ 
সখা ৯ ৫ কু 
টি ০৫৫৫৬ 
সই রত 
৯8৫8 ও) 


পাবা 
অণাবাসিক 


১ পেশ এ 


[হ্বীন্যি ও আধুনিক শ্পিম্ষকীলর একটি অনন্ত ১ 


প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাৰকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

&; ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


1 ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইনব্খীমত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দভ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


। আত্তার্তহীদ ২৩ 


মু।স।লি।ম।বি।শ্ব 


স্পেনে 


মুসলমানদের 
পতন 


মুহাম্মদ সিদ্দিক 


বর্তমান স্পেন সার্বিধানিকভাবে সতরটি নামকা 


ওয়াস্তে স্বায়তশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত । যে অর্থে 
স্বায়ত্বশাসিত আসলে অতটা নয়। এর চেয়ে 
বরঞ্চ পাকিস্তানের উপজাতি এলাকা বেশি 
স্বায়তৃশীসন ভোগ করে । যাই হোক, অতীতে 
47555 


ভেতরে বর্তমানের সমগ্র 
আন্দালুসিয়া অঞ্চল ৮৭,২৬৮ বর্গ কিলোমিটার, 
বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক আর কি। 

একটা মজার ব্যাপার আন্দালুসিয়া অঞ্চলের 
পতাকা রয়েছে যা সবুজ ও সাদা, আর এতে 
আছে গ্রিক দেবতা জিউস (রোমান জুপিটার)-এর 
পুত্র শক্তিশালী দেবতা হারকিউলেসের প্রতীক । 
সে বর্তমানে আন্দালুসিযফঅর সরকারি রক্ষাকর্তা | 
হারকিউলেস নাকি, তাদের পৌরাণিক কাহিনী 
অনুযায়ী, ইউরোপ-আফ্রিকাকে পৃথক করেছিল । 
দেবতার প্রতীক আন্দালুসিয়ার । কোট অব 
আর্মসেও' (কুল-মর্যাদার নকশা আঁকা ঢাল) 
এতে রয়েছে হারকিউলেসের 


মন্ত্রণালয়ের বই 'আন্দালুসিয়া' ৷ এতে ধর্মপৃ্ঠায় 
লেখা রয়েছে যে, ইসলাম স্পেন'-কে 
আন্দালুসিয়া বলা হতো (যদিও দক্ষিণে আটটি 
প্রদেশ মিলে এই অঞ্চলকে বর্তমানে আন্দালুসিয়া 
বলা হচ্ছে সরকারিভাবে |) সরকারি 'ব্রসিওরে' 
মন্তব্য করা হয়েছে, আট শতক ধরে আরব 
সভ্যতা আল-আন্দালুস (অর্থাৎ ইসলামিক বৃহত্তর 
স্পেন)-কে পাশ্চাত্য জগতের সবচেয়ে 
সমৃদ্ধশালী, উন্নত ও সংস্কৃতিবান (প্রসপরাস, 
এডবানসড এন্ড রিফাইনড') এলাকাতে পরিণত 
করেছিল । কর্ডোভার খিলাফত সম্পদ ও জ্ঞানকে 
এনেছিল । এই অবদানের প্রভাব এখনও রয়েছে 


আন্দালুসিয়ার আটটি প্রদেশে 1 
স্পেন, বিশেষকদের দক্ষিণ স্পেন তথা 
আন্দালুসিয়া অঞ্চলকে । ইউরোপ-এশিয়া- 


আফ্রিকার সম্মিলন বলা চলে। দুই সভ্যতার 
মিলনস্থান এটা, যদিও অতীতে ইউরোপায় 
সভ্যতা সর্বশেষে এশিয়া-আফ্রিকীয় সভ্যতাকে 


আগস্ট”১২ 


সামরিকভাবে পরাভূত করে । তবৃও আফ্রিকীয়- 
আরব-মুসলিমসভ্যতার ছাপ স্পেন-পর্তৃগালে 
স্পষ্ট | 


স্পেনের ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল 

হল 

___ খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সাল: মধ্যপ্রাচ্যের আরব 
মুলুকের ফিনিসিয় বণিকগণ স্পেনের কাডিজ 
বন্দর প্রতিষ্ঠা করে । এই শহর স্পেন তথা 
ইউরোপের প্রথম শহর, যা এখনও ব্যবহৃত | 

__ ৭১২ খিস্টাব্দ: তারিক-মুসা স্পেন বিজয় 
করলেন । 

_- ১২৪৮ খিস্টাব্দ: মুসলমানদের হাত থেকে 
৩য় ফার্নান্ডো (ক্যাসটাইলের রাজা) সেভিল 
শহর দখল কররেন । তাকে সাহায্য করেন 
তার মিত্র মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবন 
নসর, যিনি গ্রানাডার নাসিরী বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা | 

__ ১৪৯২ খিস্টাব্দ: গ্রানাডার মুসলমান শাসনের 
অবসান । 

__ ১৫১৬-১৫৫৬ খিস্টাব্দ: রানী ইসাবেলা ও 
রাজা ফার্দিনান্দের কন্যার ঘরের নাতি প্রথম 
কার্লস স্পেনের রাজা হলেন । 

__ ১৫১৯ খিস্টাব্দ: প্রথম কার্লসই হলি রোমান 
সম্রাট হলেন ৫ম চার্লস নাম ধারণ করে । 
_-১৮৩২ হখিস্টাব্দ: মার্কিন কুটনীতিবিদ 
ওয়াশিংটন আরভিং “টেলস অব আলহামরা' 
লিখে গ্রানাডার তথা স্পেনের মুসলিম 

আকর্ষণ করেন । 


ফডরস ইউরোপ ২০০০, গ্রন্থে লেখা 


রয়েছে 

(পুনর্দখল)-এর পূর্বে ইহুদি, মুসলমান ও 
খিস্টানরা একসঙ্গে বাস করত ও কাজ করত 
১৪৯২ সালে খিস্টান পুনর্দখলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ 
পাল্টে যায় । মুসলমান-ইহুদিরা নিশ্চিহ্, হয়ে 
যায়। 

ফডরস ২০০১ স্পেন' গ্রন্থে রেকর্ড করা রয়েছে, 
সমগ্ৰ আইবেরীর উপদ্বীপে (পর্তুগাল-স্পেনে) দশ 
হাজারের বেশি কিন্লা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে । এর 
কিছু ধ্বংসস্তপ। আর অন্য গুলো খুব ভালো 
অবস্থায় । এগুলো দেখতে, আর কিছুতে 
হোটেলের মতো বসবাস করতে লক্ষ লক্ষ 
সফরকারী স্পেনে যায় । 

মুসলমান আমলের সেই স্পেন, আর আজকের- 
কত তফাত! তখন স্পেন ছিল ইউরোপের 
সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্র । কর্ডোভা, গ্রানাডা ও 
সেভিল ছিল ইউরোপের সেরা শহর । এমনকি 
প্যরিস-লন্ডনের চেয়েও বড় ও সমৃদ্ধশালী ৷ 
সেখানে মুসলিম সভ্যতার কিভাবে পতন হল তা 
আমাদের ভালোভাবে যাচাই করা উচিত। 
গ্রানাডার ইতিহাস যাচাই করলে তা বোধগম্য 
হবে । লেখক সাঈদ আহমদ আকবরাবাদীর চেয়ে 
আরকে ভালো বর্ণনা দিতে পারেন? তিনি লিখেন, 


“বনী হুদ বংশের মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ যাকে 
আলমিরিয়া, জিয়ান ইত্যাদি অধিকার করেন । 
এরপর ইবনে হুদ প্রজা ও দেশের গণ্যমান্য 


মুনতাসির বিল্লাহর প্রতি এই মর্মে একখানা 
আবেদন পত্র পাঠালেন যে, আমি স্পেনের সমস্ত 
রাজ্য আমীরুল মুমিনীনের নামে জয় করেছি । 
সুতরাং এখন আপনি আমার জন্য আপনার পক্ষ 
হতে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার পালনের নির্দেশ 
প্রদান করুন । অতএব বাগদাদের খলীফার 
একটি পত্রও এসেছিল। এটা তিনি ৬৩৯ 
হিজরীতে গ্রানাডায় প্রাপ্ত হন এবং তথাকার জামে 
মসজিদে সকলের সামনে পাঠ করে শুনান । 
এমনিভাবে পাঁচশো বছর পর ধ্বংসের পথে দ্রুত 
ধাবমান অববাসী খিলাফতের দরবারে থেকে 
স্পেন সম্পর্কে সরকারি ফরমান লেখার সুযোগ 
মিলার এটাই ছিল প্রথম দিন। কিন্তু তখন 
বাগদাদের খিলাফতের প্রাসাদে ফাটল ধরে 
গিয়েছে এবং তা অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হওয়ার 
উপক্রম হয়ে গিয়েছে। এ পরিপেক্ষিতে দায়িত্ 
পরওয়ানা স্পেনের লোকদের ওপর কি-ইবা 
কার্ষকরী ভূমিকা পালন করতে পারে? ইবনুল 
আহমার কিংবা নাসির ইবনে ওমর নামে এক 
ব্যক্তি ইবনে হুদের শক্তিশালী হিসেবে দীড়াল । 
পরিণামে উভয়ই একই সময়ে পরস্পরে যুদ্ধে 
লিপ্ত হল । 

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় মুসলমানদের স্বার্থপরতা- 
ও অদৃরদর্শিতার কারণে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ 
(ইবনে হুদ) এবং ইবনুল আহমার দু'জন বড় 
সরদার (নেতা) ব্যতীত আরও অনেক সরদার 
এমন ছিলেন, যারা বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসেছিলেন । আর একে 
অন্যের ওপর শক্তিপরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন | যেমন- 


এবং 
আশবিলিয়াতে আবু মারওয়ান ৷ তীরা সকলেই 
নিজ নিজ দখলি এলাকাতে স্বাধীন শাসক 
ছিলেন । তাদের অসহযোগিতার অবস্থা এমন ছিল 
যে, একজন মুসলমান শক্রকে পরাজিত করার 
উদ্দেশ্য খিস্টানদের কাছে নতজানু হয়ে স্থীয় স্বার্থ 
জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতো এবং 
তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতো । খিস্টানরা এই 
সুযোগ তাদের স্বার্থ লুটতো । তারা কখনও 
কখনও কোন একদল মুসলমানদের পক্ষ হয়ে 
তাদের সাহায্যের বিনিময়ে একেক এলাকা নিয়ে 
নিতো । অতঃপর অন্য আর একদল মুসলমানের 
পক্ষ হয়ে তাদের কাছ হতে অন্য আর একটি 
এলাকা দখলকরে নিতো । এমনিভাবে প্রথম 
“করোলনাদ" বহু স্বার্থ উদ্ধার করলেন ৷ স্পেনের 
উত্তরাঞ্জলীয় পাহাড়ি এলাকায় তার রাজত্ব পূর্বে 
থেকেই প্রতিষ্টিত ছিল। এবার তিনি মুহাম্মদ 
ইবনে ইউসুফকে এবং নাসির ইবনে উমরের মধ্যে 
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সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে ইবনে উমার থেকে এই 
উপদ্ীপের সমস্ত অংশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্তৃপূর্ণ 
এবং প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার শক্তিশালী উত্তরাঞ্চলীয় 
নিলেন । অতঃপর ইবনে ইউসুফ 'ফরোলনাদ"-কে 
নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলেন, তখন তিনি 
তার নিকট হতে নির্দিষ্ট দুর্গ প্রার্থনা করলেন । 
ইবনে ইউসুফ তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে দিয়েছিলেন । 
পরিশেষে ফরোলনাদ যখন দেখতে পেলেন, 
মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে, তখন তিনি এমন 
একটি কার্ষকরী কৌশল গ্রহণ করলেন যে, 
একদল মুসলমানের পক্ষ হয়ে অপর দলকে ধ্বংস 
করে দিতেন । প্রথম যে দলের পক্ষ অবলম্বন 
হতো | এমনিভাবে মুসলমানদেরকে উত্তর থেকে 
দক্ষিণ দিকে তাড়িয়ে নিতে লাগলো | পরিশেষে 
স্পেনের সোয়া দু'লাখ বর্গমাইলের বিশাল 
রাজ্যের মধ্যে মুসলমানদের ভাগ্যে বাকী রইল 
মাত্র ৬০ হাজার বর্গমাইলের এলাকা | 
মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতে লাগলো এবং 
নিজ দেশের অংশবিশেষ নিজেই স্পেনের 
অধিকৃত এলাকার খিস্টান সম্টের নিকট 
হাতবদল করে দিত । সুতরাং ৬২৭ হিজরীতে 
মুরীদানগর এবং এর সংলগ্ন এলাকাসমূহ 
খিস্টানদের দখলে চলে গেল । ৬২৮ হিজরীতে 
দ্বীপ এলাকা ৩৬৩ হিজরীর সফর মাসে 
বালনিসিয়া প্রদেশ । ৬৩৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে 
স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে । ৬৪৫ 
হিজরীতে ফরোলনাদ আশবিলিয়া দখল করলো । 
দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখার পর তা তারা দখল 
করে নিল । এখন সমস্ত মুসলমান সরদারগণ এবং 
স্বাধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ধ্বংস হয়ে পথেল 
ফকীর হলেন । শুধু নাসির ইবনে উমার একজন 
বেঁচে ছিলেন । তার দখলে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় 
গ্রানাডা বাকি রয়েছিল। এই এলাকার পরিমাণ 
হবে পঞ্চাশ কিংবা ঘাট হাজার বর্গমাইল । 
মুসলমানদের মধ্যে যখন ইবনে উমরের আর 
কোন শক্র কিংবা প্রতিদ্বন্দী বাকী রইল না এবং 
অন্য পক্ষে তিনি ফরোলনাদের অধিক শক্তিরও 
পরিমাপ করতে পারলেন, তখন তাকে 
উপায় ছিল না । ফরোলনাদও একসময় উপযোগী 
মনে করে সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হলেন | উভয়ের 
মাঝে সন্ধি স্থাপিত হল । 

এই ঘটনার পর থেকে স্পেনের মুসলমানদের 
রাজধানী কডোভার পরিবর্তে গ্রানাডা হয়ে গেল । 
মুসলমানগণ এখানে প্রায় আড়াইশো বছর অর্থাৎ 
৯১৭ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আর 
এখানকার বাদশাহগণই অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক 
“আল-হামরা” প্রাসাদ নির্মাণ করেন । এটা ছিল 
তৎকালীন পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তসমূহের 
একটি | 


গ্রানাডার রাজত্ত্‌ 
কর্ডোভা এবং আশবিলিয়ার মতো গ্রানাডার 
রাজত্বও খুবই জাকজমকতাপূর্ণ এবং প্রবাব 


আগস্ট”১২ 


প্রতিপত্তির ছিল। বান আহমার বংশের 
বাদশাহদের মধ্যে প্রথম যুগের বাদশাহগণ আল- 
মুরাবেতুন এবং মোওয়াহ হেদুনদের মতো খুবই 
উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসম্পাদন করেন । 
বিজ্ঞান এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক দিয়ে 
তৎকালের একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে 
সফল চেষ্টা করেন। এর বিস্তৃত বিবরণ যদিও 
এখানে সম্ভব নয় । তারপরও সংক্ষিপ্তভাবে বলা 
চলে যে, তারা এখানে বিভিন্ন ধরনের বিশাল 
অস্টরালিকা, মাদরাসা এবং মসজিদ নির্মণ করেন । 
সেনাবিভাগকে পুনঃবিন্যাস করেন । জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
জনগণের সর্বিক জীবন-ব্যবস্থার উন্নতি করেন । 
সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের খিস্টান বাদশাহদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে নিজেদের বিভিন্ন এলাকা উদ্ধার করেন । 
কিন্তু পরিশেষে এখানেও ওইসব অবস্থা দৃষ্টিগোচর 
হতে লাগলো, যার কারণে কর্ডোভা এবং 
আশবিলিয়ার রাজস্থ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 
৮৭০ হিজরীতে সুলতান হাসান গ্রানাডার 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি এমন প্রভাব- 
প্রতিপত্তি সম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন যে, ৮৮০ 
হিজরীতে কুসতীলা বা কিস্টরের খিস্টান বাদশাহ 
ফার্ডিনান্ড দাম্তিকতার সঙ্গে যখন সুলতান 
হাসানের কাছে খেরাজ তলব করলেন, তখন তিনি 
বর্তমানে স্বর্ণ খাজনা রৌপ্য মুদ্রা তৈরির পরিবর্তে 
খিস্টানদের কলিজা বিদীর্ণ করার জন্যে 
উন্নতমানের তলোয়ার এবং অস্ত্র তৈরি হচ্ছে । 
সুলতানের এইরূপ উত্তর শুধু মৌখিক জমা-খরচ 
কিংবা ধমকি ছিল না, বরং তিনি সত্যি-সত্যিই 
৮৮৬ হিজরীতে কুস্তীলার একটি দুর্গ আক্রমণ 
করেন | যদিও এটা খুবই মজবৃত, কঠিন ও সুউচ্চ 
দুর্গ ছিল। তারপরও তিনি একরাতেই তা জয় 
করে নেন । অতঃপর ব্যাপক ঘুদ্ধ শুরু হয়ে গেল । 
৮৮৭ হিজরীতে মুসলমানদের আল-হামরা দূর্গ 
খালী পেয়ে সম কিস্টল তা আক্রমণকরে জয় 
করে নিলেন । হাজার হাজার নর-নারী ও 
কিশোরকে বিনাকারণে নির্মমভাবে হত্যা করেন । 
এই বছরই জমাদিউল আউয়াল মাসে সুলতান 
হাসান যখন সংবাদ পেলেন যে, কিস্টলের সম্রাট 
নিজেই এক বিরাট সেনাদল নিয়ে গ্রানাডার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো সংবাদ 
পেলেন যে, তিনি লোশা শহর অবরোধ করে 
ফেলেছেন, তখন তিনি কালবিলম্ম না করে 
লোশার দিকে ঘোড়ার লাগাম ফিরালেন । ২৭ 
জমাদিউল আউয়াল তারিখে উভয় সেনাদল 
যুদ্ধের মাঠে একত্র হলেন । কিস্টলের সম্রাট যুদ্ধে 
পরাস্ত হলেন। মুসলমানগণ পলায়নকারী 
সৈন্যদের মাল-সম্পদ দখল করে নিলেন । 

কিন্তু একদিকে খিস্টাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, 
অন্যদিকে মুসলমানগণ ভয়ানক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত 
হল। এর কারণ সুলতান হাসানের একজন 
খিস্টান পত্রী ছিল, যাকে তিনি খুব 
ভালোবাসতেন । তা ছাড়া সুলতানের বিবি ছিলেন 
আপন চাচাতো বগ্নি আবদুল্লাহর কন্যা । মুসলমান 


বিবি এবং খিস্টান বিবি উভয়েরই ওরসজাত 
সন্তান ছিল । মুসলমান বিবির ওরসের দু'জন 
ছেলে সন্তান ছিল। তাদের একজনের নাম 
আবদুল্লাহ এবং অপর জনের নাম ইউসুফ । কিন্তু 
বাদশাহর খিস্টান বেগমের প্রতি অত্যধিক 
ভালোবাসা থাকার কারণে আবদুল্লাহ এবং ইউসুফ 
উভয়েরই ভয় ছিল যে, না জানি কখন বাদশাহ 
তাদেরকে রাজ-সিংহাসন হতে বঞ্চিত করে 
বৈমাত্রীয় ভাইদেরকে নিজের স্থলাভিসিক্ত করেন | 
এই সন্দেহের কারণে সুলতান যখন লোশাতে 
সম্রাট কিস্টলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক 
সেই সময় আবদুল্লাহ ও ইউসুফ পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করল এবং গ্রানাডার 
কিছু অংশ দখল করে নিল । সুলতান যখন এই 
সংবাদ পেলেন তখন তিনি মালাগাতে বসে এই 
বিদ্রোহ দমনের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন । 
খিস্টানরা এই সুযোগে মালাগা আক্রমণ করল 
কিন্তু যুদ্ধে তাদের পরাজয় হল এবং তাদের বড় 
জীবন্ত বন্দী হল । 

অতঃপর আবু আবদুল্লাহ পিতার বিরুদ্ধে মালাগা 
আক্রমণ করল | পিতা ও পুত্রের উভয় সেনাদল 
যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র হল। যুদ্ধে আবু আবদুল্লাহ 
পরাস্ত হল এবং গ্রানাডার দিকে পলায়ন করল । 
আবদুল্লাহ ৮৮৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে 
ইউশীনাহ শহরের ওপর আক্রমণ করল | এই 
খিস্টান সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও হল । অতঃপর 
সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দিল । সুতরাং হাসান যখন 
এই ঘটনার খবর পেলেন, তখন তিনি মালাগা 
থেকে গ্রানাডায় চলে গেলেন । কিন্তু ছেলেদের 
বিদ্রোহী হওয়ার কারণে রাজ্য ও রাজত্বের প্রতি 
তার এমন বিতৃষ্তা সৃষ্টি হল যে, তিনি আপন ভাই 
আবদুল্লাহ আযযাগেলের ওপর রাজ্যের শাসনভার 
ছেড়ে দিয়ে অবসর নিলেন | 

৮৯০ হিজরীর রবিউস সানী মাসে খিস্টানরা 
আবার মালাগা প্রদেশের ওপর আক্রমণ করল 
এবং সীমান্তের কয়েকটি দুর্গও দখল করে নিল । 
সুলতান আবদুল্লাহ আযযাগেল গ্রানাডা থেকে 
যাত্রা করে এক দূর্গে রাত যাপন করছেলেন | 
এমন সময় খিস্টান সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে 
হঠাৎ আক্রমণ করে বসল । মুসলমানরা যদিও 
তারপরও তারা সামলিয়ে নিলেন । অতঃপর তারা 
এমন বিরত্ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন যে, শব্ররা 
একেবারেই নিঃ্শ্িহ্ হয়ে গেল । 

মুসলমান সৈন্যদের শক্তি সামর্থ দেখে কিস্টলের 
সম্রাট ফার্ডিনান্ডের দৃঢু প্রত্যয় জন্মাল যে, এখন 
কঠিন ব্যাপার । এজন্য তিনি একটি ফন্দি 
আবদুল্নাহকে তার কাছে ডেকে আনলেন এবং 
তার চাচা (আবদুল্লাহ আযযাগেল)-এর বিরদুদ্ধ 
গ্রানাডায় যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করলেন । 
অতএব আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ডের সাহায্যের 
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এবং চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল । এই 
যুদ্ধে আবদুল্লাহ রাজ্যের যতটুকু দখল করতো তা 
প্রত্যাবতন করতে লাগলো । 

সুলতান আযযাগেল এই অবস্থা দেখে গ্রানাডা 
থেকে মালাগার দিকে যাত্রা কররেন, যেখানে- 
ফার্ডিনান্ড মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিলেন । 
আবু আবদুল্লাহ এই খবর শুনে গ্রানাডা পৌঁছল 
এবং ত দখল করে নিল। সুতরাং আযযাগেল 
তখন গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তনকে সমীচীন মনে 
করলেন না। আশ" উপত্যকায় বসবাস করতে 
লাগলেন । এদিকে কিস্টলের সম্রাট তো রাগে 
একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন | তিনি মালাগার 
হাজার হাজার মানুষের রক্তে নিজ অস্ত্র রঞ্জিত 
করলেন এবং হাজার হাজার মুসলমানদেরকে 
বন্দী করে দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করেন । এই 
ঘটনা ৮৯২ হিজরী সালের । 

আবু আবদুল্লাহ সম্ভবত এটাই বুঝে ছিল যে, 
ফার্ডিনান্ড তাকে আযযাগেলের বিরুদ্ধে যে সাহায্য 
পৌছেছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যা কিছু 
অঙ্গীকার করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন; 
এমনিভাবে গ্রানাডার-স্বাধীন শাসক হওযার 
ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন । কিন্ত 
৮৯৩ হিজরীতে তিনি একথা স্পষ্ট বুঝতে 
পারলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই সবই ছিল 
ফার্ডিনান্ডের এক ভয়ানক রাজনৈতিক চালমাত্র । 
ফার্ডিনান্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


ফোন : 
কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 


গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় শক্তিকে 
দুর্বল করা এবং সুযোগ বুঝে তা দখল করে 
নেয়া । 

সুতরাং ৮৯৪ হিজরীতে ফার্ডিনান্ড আবু 
আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন ৷ আবু 
আবদুল্লাহ তার মুকাবিলা কররেন। কিন্ত 
পরিশেষে এই শর্তে সন্ধি হল যে, “বাস্তাহ' প্রদেশ 
ফার্ডিনান্ডকে দিয়ে দিতে হবে । এই সনিধপত্রে 
পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে, মুসলমানদের জান- আবদুল্লাহ 
মালের নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটবে না। সন্ধিপত্র 
অনুযায়ী “কিস্টলের সম্ত্রাটকে “বাস্তাহ' প্রদান করা 
হল । কিন্তু পরিশেষে ফার্ডিনান্ড সন্ধিপত্রের শর্তের 
প্রতি কোন পরওয়ানা করে মুসলমানদেরক ধন- 
সম্পদ জোরপূর্বক অধিকার করে নিলেন । 

সুলতান আযযাগেল গ্রানাডার ওপর আবু 
আবদুল্লাহর প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ শুনে তিনি 
“আশ' উপত্যকাতেই বসবাস করতে লাগলেন 
এবং সেখানেরই বাদশাহ সেজে বসলেন । 
ফার্ডিনান্ড এমনিভাবে প্রবঞ্চনা করে আযযাগেলকে 
ধোকা দিয়ে প্রথমত ইরিলিয়া অতঃপর আশ 
উপত্যকাও অধিকার করে নিলেন । এখন তার 
জন্য শুধু গ্রানাডা জয় করা বাকী ছিল । অতএব 
তিনি আবু আবদুল্লাহর নিকট সংবাদ পাঠালেন 
যেভাবে সুলতান আযযাগেল ইরিলিয়া প্রদেশ এবং 
আল-হামরা দূর্গও আপনি আমাদের কাছে সমর্পণ 
করুন। এর 
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ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


আগস্ট”১২ 


ফার্ডিনান্ড ও আবু 
আবদুল্সাহ 


মুসলমানদের উত্তেজনা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 
বাধ্য হয়ে খিস্টানদের কয়েকটি দুর্গে আক্রমণ 
করল এবং বিজয় লাভ করল । কিস্টলের সম্রাট 
তখন সোজাসুজি গ্রানাডা আক্রমণ করল । কিন্তু 
গ্রানাডার প্রাটীরের সন্নিকটে মুসলমানগণ 
অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বীরত্ব প্রদর্শন করল । 


ফলে কিস্টলের সম্রাট অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য 
হল। খিস্টানদের প্রত্যাবর্তনের পর আবু 


'আলবাশারাত' পাহাড়ের ওপর 
৪ টু ভি ১১৭ ওপর 
আক্রমণ করল এবং তাদেরকে হত্যা করে সমস্ত 
এলাকা দখল করল । 
এই ঘটনা কতই না দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক 
যে, মুলমানদের রাজত্ব সমগ্র স্পেনের উপদ্বীপ 
থেকে কমতে কমতে এখন শুধু গ্রানাডার একটি 
ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল । খিস্টানরা 
প্রদেশের পর প্রদেশ এবং নগরের পর নগর দখল 
করে চললো ৷ এবার মুসলমানরা বুঝতে পারল 
যে, তাদের এই দুর্দিন তাদের গৃহযুদ্ধ এবং 
তখনও তাদের চক্ষু খুলেনি। তাদের প্রবল 
্বার্থপরতার করণে নিজেদেরকে গৃহযুদ্ধের বিপদ 
থেকে রক্ষা করতে পারল না। অতএব আল- 
বাশারাতের এলাকার ওপর যখন আবু আবদুল্লাহর 
প্রাধান্য বিস্তার হয়ে গেল তখন তার চাচা 
আযযাগেল বাশারাতের ওপর আবু আবদুল্লাহর 
দখল মেনে নিতে পারলেন না। তিনি সেখানে 
বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে লাগলেন । চাচা-ভাতিজার 
মধ্যে আবার গৃহযুদ্ধ এবং ছন্দ শুরু হয়ে গেল । 
কিস্টলের সম্রাট এই সুযাগের সদ্যবহার করে 
বাশারাতের ওপর আক্রমণ করে আরো কয়েকটি 
দূর্গ জয় করে নিল। এখন তাদের চিরাচরিত 
অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও মুসলমানদেরকে হত্যা 
ও লুণ্ঠন করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করল এবং 
বহু ধন-সম্পদ জোরপূর্বক দখন করে নিল । এখন 
তাদের আর সুলতান আযযাগেলকে উদ্দেশ্য 
রইল না। তারা পরিষ্কার ভাষায় আযযাগেলকে 
বলে দিল, “তুমি যদি এখন আফ্রিকায় চলে যেতে 
চাও, তবে চলে যাও, আমরা এর ব্যবস্থা করে 
দেব ॥” আযযাগেল নিরুপায় হয়ে তাই করল। 
তিনি আফিকায় চলে এলেন। আফিকার 
তালমিসানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 
অতঃপর শুধু আবদুল্লাহ একাই রয়ে গেলেন | 
অতঃপর আবদুল্লাহ (বোয়াবদিল)ও ১৪৯২ 
খিস্টাব্দে সম্পূর্ণ উৎখাত হল খিস্টানদের হাতে । 


লেখক: সাবেক কূটনীতিক, কলাম-লেখক ও 
সাংবাদিক 


* আন্দালুসিয়া, পৃ. ৪ 

 ফভরস ইউরোপ ২০০০, পৃ. ২৯২ 

* ফডরস ২০০১ স্পেন, পৃ. ৬১৩ 

* সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, মুসলমানদের উত্ানও 
পতন, পৃ. ২১৬-২২১ 
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১৪ গুলিস্তা 


গুলিস্তান একটি গ্রন্থের নাম | ফারসি ভাষায় লেখা 
হয়েছে এই গ্রন্থ । তাও সাম্প্রতিককালে নয়, 
আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৭শ বছর আগে । এরপরও 
এ নামটির সাথে আমরা পরিচিত । বড় সুন্দর 
মধুর মনে হয় এ নামটি । মনে হয় একান্ত 
কাছের । অথচ এর লেখক আমাদের দেশী কেউ 
নন । এদেশেও আসেননি কখনো । তার জন 
ইরানে । কবি ও গোলাপের নগরী শিরাষে । 
প্রাচীন পারস্যের রাজধানী শিরায | শিরাষের 
ফুলের বাগানে বসে কবি শেখ সাদী এ কিতাব 
লেখেন । কালের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে গ্রন্থটি এখনো 
সমাদৃত ফারসি সাহিত্যের সোনালী জলসায় । শুধু 
সমাদৃত নয়, প্রাতঃস্মরণীয়। ইরানের কবি 
সাহিত্যিকদের গলার তাবিজ গুলিস্তান । 

প্রশ্ন জাগে, গুলিস্তানের এত খ্যাতির কারণ কি? 
কারণ এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য । ফুলকে সবাই 
ভালবাসে । ফুলের বাগানে বিচরণ করলে কার না 
প্রাণ জুড়ায়। শেখ সাদীর গুলিস্তানও যেন 
ফুলবাগান । ফারসিতে গুল মানে ফুল, স্থানের অর্থ 
বাংলায় স্থানের মতই | অর্থাৎ ফুলের স্থান, ফুল 
বাগান। সত্যিই গুলিস্তান একটি অক্ষয় 
ফুলবাগান । সেখানে নিত্য বসন্ত ফুলের সুরভি 
বিলায় । বরং মানব সভ্যতার বসন্ত নিজেই 


আগস্ট”১২ 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


সৌরভ আহরণ করে সা'দীর গুলিস্তান হতে । 
গুলিস্তানের পরশে মানব বাগানে প্রস্ফুটিত হয় 
রঙ-বেরঙের ফুল । মানুষের মন হয় সুরভিত, 
সুবাসিত, গুলে গুলযার । আমাদের বাড়ির 
আঙ্গিনায় যে বাগান তাতে ফুলের সমারোহ আসে 
বসন্তে । বছরে একবারের বেশি নয়। বসন্তের 
্রস্থানে থাকে না ফুলের সেই সৌরভ, বাগানের 
জৌলুস | কিন্তু গুলিস্তানে হিকমত, উপদেশ, 
বাক্যালংকার ও উপমার যে ফুলের জলসা 
সাজিয়ে রেখেছেন শেখ সাদী, তাতে নিত্য বসন্ত 
বিরাজমান | এক মুহূর্তের জন্যও ম্রিয়মাণ হয় না। 
গুলিস্তান পড়ে সজীব হয় মানুষের প্রাণ । পবিত্র 
আনন্দের শিহরণ আসে হৃদয় মনে । কাজেই 
বাংলাভাষাকেও | গুলিস্তানের এই অনন্য 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি শেখ সা'দীর নিজেরও সজাগ 
নজর ছিল । তিনি গুলিস্তানের ভূমিকায় বলেন, 
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তোমার কি কাজে আসবে ফুলের স্তবক 
আমার গুলিস্তান হতে নাও একটি পল্পব | 


৮৫৮ (রত 505 6 ৮৫ ৮ 
এই ফুলবন থাকবে প্রাণবন্ত সজীব চিরদিন । 
গুলিস্তানের রচনাকাল হিজরী ৬৫৬ সাল । আগের 
বছর তিনি বৃস্তা'ন লিখেন । বৃস্তা'ন সম্পূর্ণ পদ্যে । 
ফারসি সাহিত্যের অনবদ্য কিতাব । গুলিস্তান পদ্য 
ও গদ্যের মিশ্রণে লেখা । যার দৃষ্টান্ত পূর্বের 
ফারসি সাহিত্যে নাই । পরে গুলিস্তানের আদলে 
আবদুর রহমান জামীর বাহারিস্তা'ন এর ন্যায় গ্রন্থ 
রচনার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু কোনটিই 
গুলিস্তানের সমকক্ষ হয়নি । বাহারিস্তা“ন ছাড়া 
কোনটি কাছেও ঘেষতে পারেনি ৷ গুলিস্তানের 
বাচনভঙ্গি অপূর্ব । প্রাঞ্জল গতিময় প্রাণচঞ্চল | 
গদ্যে-পদ্যে শব্দে শব্দে ঝংকার, ভাবের তরঙ্গ, 
আনন্দের উচ্ছ্বলতা, তত্তের সমাহার | মনে হবে, 
দুনিয়ার কোন কাব্য বা পদ্য সা'দীর গদ্যের 
সমকক্ষতায় আসতে পারবে না। কিন্তু যখন 
সুন্দর সংযোজন দেখবেন, মনে হবে পদ্য-গদ্যের 
সকল সীমা চুরমার করে দিয়েছে গুলিস্তান । 
প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বয়েত মুখস্ত 
রাখার মত । তাই ইরানীদের মুখে মুখে চর্চিত 
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গুলিস্তানের এসব বাক্য | কথায় কথায় উদ্ধৃতি 
টানে সা'দীর উক্তির । অফুরন্ত জ্ঞান, তত্ব ও 
উপদেশ উপচে পড়ে গুলিস্তানের প্রতিটি বাক্য 
বিন্যাসে । 

হযরত শেখ সা'দী জু জীবনের শেষ ভাগে, 
দীর্ঘ সফর ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় মানব জাতির 
জন্য সাজিয়ে গেছেন গুলিস্তান ও বৃস্তানে । 
যেগুলোর আবেদন চিরন্তন । গবেষকদের মতে, 
গুলিস্তান ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মাইল ফলক । 
প্রাচীন পাহলভী ভাষা থেকে ফারসির রূপান্তরের 
পর এ ভাষা চিরতারুণ্যে প্রাণবন্ত । ফেরদৌসীর 
গুলিস্তান, বুস্তান, মসনবী ও দিওয়ানে হাফেষের 
মত শত শত কিতাব । ফলে হাজার বছরের 
পুরনো ফারসি কিতাব পড়লে মনে হবে, সম্পূর্ণ 
নতুন আধুনিক কোন বই পড়ছি । অন্তত মসনবী, 
গুলিস্তান, বুস্তান, দিওয়ানে হাফেয এবং নিযামী ও 
জামীর রচনার বেলায় এ কথা একশ ভাগ সত্য । 
নিঃসন্দেহে ফারসি ভাষার স্বকীয়তা-নিজস্বতা 
রক্ষায় এসব গ্রন্থ ও মণীষীর অমূল্য অবদান 
অবিস্মরণীয় । মাঝখানে ফারসিকে আরবির 
আধিক্য ও ইসলামী পরিভাষা থেকে আলাদা 
করার প্রয়াস কম হয়নি । কিন্তু মহীরূহের মত 
দাড়িয়ে গুলিস্তান তা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি । 
কারণ, গুলিস্তানকে বাদ দিয়ে তো ফারসি সাহিত্য 
হবে না । আর গুলিস্তানে রয়েছে আরবি, ইসলামী 
ও নৈতিক শিক্ষার অফুরন্ত ভান্ডার । 

নজরুল যেভাবে বাংলায় ফারসি আরবির সুন্দর 
হৃদয়গ্রাহী মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, শেখ সাদী তার 
চেয়েও মোহনীয়ভাবে কুরআন, হাদীসের শিক্ষা ও 
শব্দ সম্তারের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ফারসিতে । ফলে 
অক্ষয় আল্লাহর তাওহীদের বাণী ও শিক্ষা বুকে 
ধারণ করায় ফারসি হয়েছে অপরিবর্তনীয়, 
অক্ষয় । একই সুবাদে গুলিস্তানও দাবি করতে 
পারে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠানের | গুলিস্তান আমাদের দেশেও পড়ানো 
হয় মাদরাসাগ্ডুলোতে | তাও আবার নিচের 
ক্লাসে । ফলে সাহিত্য ও বাক্যালংকারের 
রসবোধহীন ছাত্ররা গুলিস্তানের মাধুর্যের কিছুই 
বুঝতে পারে না। ঠিক যেন কোমল কিশোরের 
সামনে একটি রূপসী বউ সাজিয়ে পেশ করা হল । 
গল্পই বুঝানো হয় ক্লাসে । তাও এখন বিলুগুপ্রায় | 
অথচ এর প্রতিটি বাক্য ও শিক্ষার আবেদন কিরূপ 
কালজয়ী তা সাহিত্যের বোদ্ধা ছাড়া বোঝা ও 
বোঝানো অসম্ভব | তাই ইরানে গুলিস্তান পড়ানো 
ছাত্রীদের | 

শেখ সাদী আট বেহেশতের সংখ্যা সামনে রেখে 
গুলিত্তানকে ৮টি বাব বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত 
করেছেন । প্রথমে রয়েছে ভূমিকা ৷ ফারসিতে বলা 
হয় দীবাচা । ষোল পৃষ্ঠা জুড়ে দীর্ঘ দীবাচায় 
শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রসুলে পাক উ্-এর 
তারিফ | তারপর গুলিস্তান রচনার প্রেক্ষাপট 
বর্ণনাসহ অমূল্য উপদেশ সম্ভার | 


আগস্ট”১২ 


এরপর ১৭-৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম অধ্যায়ে আছে 
'রাজা-বাদশাহদের জীবনচরিত' । শেখ সা'দী 
এহ্ছি যে যুগের মানুষ সে যুগে কাব্য ও সাহিত্য 
ও চাটুকারিতা | শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার 
অর্থ ছিল তরবারির সামনে গর্দান এগিয়ে দেয়া । 
শেখ সাদী সে যুগেই তার ক্ষুরধার লেখনীতে 


রাজা-বাদশাহরা কী কী কারণে ধ্বংস ও পরাজিত 
হয়েছিলেন, তার সরস বর্ণনার পাশাপাশি 
ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের প্রশংসা তুলে ধরেন । 
তারই মধ্য দিয়ে সমকালীন ও অনাগত 
শাসকদের সংশোধন হওয়ার সুযোগ করে দেন । 
একই সঙ্গে অধীনস্তদের ওপর জুলুমের করুণ 
পরিণতি আর ন্যায় ইনসাফকারীদের জীবনের 
সৌভাগ্য ও সুনাম-সুখ্যাতি বর্ণনায় গল্পের ছলে 
মোট ৪২টি উপমা দিয়েছেন এ অধ্যায়ে | মাঝে 
মাঝে উপদেশ-নির্ভর কবিতার ব্যঞ্জনা তো 
আছেই । 

দ্বিতীয় অধ্যায় “দরবেশদের আখলাক চরিত্র' 
সম্বন্ধে । যারা দরবেশ, দুনিয়া বিরাগী, লোভ মোহ 
থেকে মুক্ত, পবিত্র জীবনের অধিকারী তাদের 
প্রশংসা করেছেন আর ভভ্ড-তাপসদের মুখোশ 
উন্মোচন করেছেন । ৬৭ থেকে ১০৮ পৃষ্টাব্যাগী 
৪৮ টি উপমার সাহায্যে গদ্য ও পদ্যে তিনটি 
কাহিনীসহ সাজিয়েছেন এ অধ্যায় । 

তৃতীয় অধ্যায় “অল্পে তুষ্টির ফযিলত বা মাহাত্ময' 
প্রসঙ্গে । ১০৯ থেকে ১৪১ পৃষ্ঠায় ৩০টি দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপন করে পদ্যে ও গদ্যে অনুপম ভঙ্গিমায় 
মানব জীবনের অনিবার্ধ অলংকার “কানাআত' বা 
অল্পেতুষ্টির পথ বাতলে দিয়েছেন । 

চতুর্থ অধ্যায় 'নীরবতার সুফল" প্রসঙ্গে । ১৪২ 
হতে ১৪৯ পৃষ্টা পর্যন্ত কম কথা বলা, সময় মত 
বলা বা বাক্য সংযমের রীতিনীতির সরস বর্ণনা 
স্থান পেয়েছে এ অধ্যায়ে | 

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৫০ পৃষ্ঠা হতে ১৭৮ পৃষ্ঠা জুড়ে 
“প্রেম ও যৌবন" প্রসঙ্গ আলোচতি হয়েছে । ২১টি 
উপমার সাহায্যে একটি কাহিনীসহ যৌবন 
অপকারিতা প্রভৃতির হিকমতপূর্ণ আলোচনা 
বিধৃত । 

ষষ্ঠ অধ্যায় “দুর্বলতা ও বার্ধক্য' সম্বন্ধে । ১৭৯ 
হতে ১৮৭ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছন্দোবদ্ধ কাহিনীসহ 
৭টি উপমার সাহায্যে যৌবন ও বার্ধক্যের নানা 
অভিজ্ঞতার সরস উপদেশ উপস্থাপন করেছেন । 
সপ্তম অধ্যায় শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব" সম্পর্কে | 
১৮৮ হতে ২১৬ পৃষ্টাব্যাগী এ অধ্যায়ে ১৯ টি 
দৃষ্টান্ত ও একটি দীর্ঘ কথোপকথন স্থান পেয়েছে 
পদ্য ও গদ্যে । 

অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে ২১৭ হতে ২৫৬ পৃষ্ঠায় 
“সাহচর্যের আদব ও শিষ্টাচার, প্রসঙ্গ । 
গবেষকদের মতে এ অধ্যায়টি গুলিস্তানের 
সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী অংশ | কারো কারো মতে, 
গুলিস্তান শেষ থেকে অধ্যয়ন শুরু করে সবশেষে 
ভূমিকা পাঠ করলেই উত্তম | 


গুলিস্তান শুরু হয়েছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা 
দিয়ে । সৃষ্টিলোকের কোন্‌ নেয়ামতটির জন্য শেখ 
সা'দী আল্লাহর প্রশংসা করে অন্তর জুড়াবেন । 
ংখ্য-অগণিত নেয়ামতরাজির মধ্যে একটি 
ছোট্ট নিঃশ্বাসকে বেছে নিয়েছেন তাই । যেন এর 
মাধ্যমে মানব জীবনের স্বরূপ ও সৃষ্টিরহস্য 
উদঘাটিত হয়। আর প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ 
আল্লাহর কী পরিমাণ নেয়ামতে নিমজ্জমান তারও 
তথ্য ভেসে আসে । গদ্যে ছোট্ট ক'টি বাক্য। 
অথচ ছন্দ-ঝংকারে ভাব-আবেদন অপরিমেয় | 
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প্রতিটি নিশ্বাস যা ভেতরে প্রবেশ করে, জীবন 
বাড়ায় আর যখন বেরিয়ে আসে, দেহমনে স্বস্তি 


আনে, আনন্দ দেয় । কাজেই প্রতি নিঃশ্বাসে দ:টি 


একটি করে কৃতজ্ঞতা কর্তব্য ।' 
স্বীকার করতেই হয়, গুলিস্তান থেকে যথার্থভাবে 
ভাষান্তরের ক্ষমতা বাংলার নাই । অন্য কোন 


ভাষারও নাই । ভাষার চাইতেও বড় কথা 
অনুবাদক | নজরুলের মত শক্তিমান কোন কবির 
পক্ষেই এ ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়ার আশা করা 
সম্ভব | কাজেই এই দুর্বল কলমের অনুবাদ পড়ে 
উপায় নাই । 

প্রতি মুহূর্তে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কিন্তু 
আমরা কী এত গভীরে গিয়ে চিন্তা করেছি, 
যেমনটি শেখ সা'দী ঞ্ক্ছি করেছেন । শ্বাস গ্রহণ 
করলে আমাদের জীবন বৃদ্ধি পায় । শ্বাস যদি বন্ধ 
হয়ে যায় এ জীবন তখনই শেষ । কবর ছাড়া 
উপায় নাই । আবার যখন নিশ্বাস ফেলি তখন 
দেহ ও মনে অনাবিল প্রফুল্পতা আসে । দু"টিই 
আল্লাহর নেয়ামত | মানব জীবনকে ঘিরে আছে 
এরূপ অগণিত অসংখ্য নেয়ামত | এক মুহূর্তে 
এক নিঃশ্বাসেই এমন দণটি নেয়ামত গ্রহণ করে 
আমরা বেঁচে আছি, সুখে আছি- যা না হলে 
আমাদের জীবন বিপন্ন হত | ছোট-বড়, ধনী- 
গরীব সবার জন্য এ নেয়ামত অবারিত । আর 
যুক্তির বিচারে প্রতিটি নেয়ামতের জন্য একটি 
করে শোকরিয়া-কৃতজ্ঞতা জানানো কর্তব্য । 
একদিকে আল্লাহর অপরিসীম নেয়ামতের স্বীকৃতি, 
অপরদিকে মানব জীবনের স্বরূপ ও খোদা- 
নির্ভরতার প্রতি প্রাজ্ঞ দৃষ্টিপাত । 

সাহিত্যিক বর্ণনার পর তিনি আবার বলছেন, 
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যেন রুটি রুূজি হাতে পাও, না খাও অবহেলায় | 


-। আত্তার্তহীদ ২৮ 
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বড় বেইনসাফী হবে যদি তার আদেশ অমান্য 
কর। 
সম্মিলিত প্রয়াসে । মানুষের খেদমতেই নিয়োজিত 
রেখেছেন আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টিকে । কাজেই 
অবহেলা গাফিলতির মধ্যে যেন মানুষ ডুবে না 
যায় । আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুই মানুষের খেদমতে 
বাতিব্যস্ত ৷ মানুষের জন্য আজ্ঞাবহ হয়ে চলছে । 
সে মানুষ যদি আল্লাহর আদেশ মেনে না চলে, 
তাহলে বেইনসাফী হবে, বড় অন্যায় হবে । 
শেখ সা'দী রসুলে পাক ঞ্ক্ট-এর প্রশস্তি গেয়ে 
গদ্য ও পদ্য রচনা করেছেন অসংখ্য । কিন্তু 
গুলিস্তানের ভূমিকায় আরবীতে লেখা ১টি 
পংক্তিমালা যে স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা 
বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় । আরব-আজমের তাবৎ 
কবি সাহিত্যিক মনীষী হৃদয়ের সকল ভালবাসা 
উজাড় করে বহু রাসূল প্রশস্তি লিখেছেন । কিন্তু 
সবই যেন গুলিস্তানের এই পংক্তিমালার সামনে 
নিম্প্রভ ৷ কারণ, শেখ সাদী প্রতিটি ছত্রে ভাব, 
ছন্দ, সুর, আবেগ ও রাসূলে পাকের পরিচয়ের যে 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অতুলনীয় অবর্ণনীয় । এ 
কারণেই এ দ:টি ছত্র ইরানের সীমা পেরিয়ে সাড়ে 
৭শ বছর পরও আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের 
কণ্ঠে ভক্তি ও বিশ্বাসে, প্রেম ও ভালবাসার 
আবেগে শ্রদ্ধাভরে পঠিত, উচ্চারিত হয়, 
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এই অনুপম পরক্তিমালার যথার্থ অনুবাদের অনেক 
চেষ্টা বাংলা ভাষায়ও হয়েছে । কিন্তু কেউ দাবি 
করতে পারেনি সঠিক ও যথার্থ অনুবাদ হয়েছে 
বলে । মোটামুটি এভাবে তার তরজমা করা যায়: 
সুউচ্চ শিখরে সমাসীন তিনি নিজ মহিমায় 
তিমির-তমসা কাটিল তার রূপের প্রভায়, 

পড়ো তার ও তার বংশের “পরে দরূদ-সালাম | 
গুলিস্তানের ভূমিকায় বিধৃত এই পংক্তিমালা শত 
শত বছর ধরে মুসলিম সমাজের ধরমীয় 
মাহফিলগুলোতে রাসূলে পাকের আশেকগণ ভক্তি 
ও শ্রদ্ধায় অবনত কণ্ঠে সমস্বরে পাঠ করে 
অনাবিল তৃপ্তি ও নির্মল আনন্দ পান । এক বন্ধু 
বলেছিলেন, কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার 
জন্য যদি সঙ্গীতটির সবার্ধিক জনপ্রিয়তাকে 
মানদ- হিসেবে ধরা হয়, তাহলে “বালাগাল 
উলা'ই হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত | কেননা 
এটিই আমাদের দেশের সর্বস্তরের গণমানুষের 
কণ্ঠে সর্বাধিক পঠিত, চর্চিত ও জনপ্রিয় 
ক্তিমালা । 

বাংলায় আমরা বলি সৎসঙ্গে স্বর্ণবাস, অসৎসঙ্গে 
সর্বনাশ | মাওলানা রূমী এজ্ছু বলেছেন, 


আগস্ট”১২ 
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তা 17 রী রগ 
সৎলোকের সাহচর্য তোমাকে সৎ বানাবে 
মন্দের সাহচর্য তোমাকে হতভাগা করবে । 
এই নীতিবাক্যটি বিশ্বের প্রত্যেক জাতির নিজস্ব 
ভাষায় থাকতে পারে, থাকবে । কিন্তু শেখ সাদী 
বিষয়টিকে যেভাবে পেশ করেছেন তার তুলনা 
বিশ্বসাহিত্যে আছে কিনা আমার জানা নাই । 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা ছোট বেলায় 
স্কুল জীবনে পড়েছিলাম । কবিতাটির কয়েকটি 
ছত্র সম্ভবত এরূপ ছিল, 
একদা প্লান আগারে পশিয়া 
হেরিনু মাটির ঢেলা । 
রয়েছে সুবাস মেলা । 
তুমি কি আতর দান? 
তোমার গায়েতে সুবাস ভরা 
তুমি কি গুলিস্তান । 


এই কবিতার আসল রচয়িতা শেখ সা'দী এবং 
বাংলা ভাষ্যটি এর অনুবাদ । শেখ সা*দী (রহ.) 
এর গুলিস্তানের ভূমিকার এই কবিতাটিই সত্যেন 
বাবু অনুবাদ করেছেন নিজের নামে । দেখুন, 
ফারসি ভাষায় সাড়ে ৭শ বছর আগের লেখা শেখ 
সা'দীর এ কবিতা এখনো কত আধুনিক, প্রাণবন্ত 
ও রসাত্মক । একে কবিতায় অনুবাদের সাহস 
আমার নাই । তাই ভাষার অলংকার না হলেও 
ভাব ও আবেদনের এশ্বর্য তুলে ধরার প্রয়াস পাব, 
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একদা হাম্মামে একটি সুগন্ধ ঢেলা 
এক বন্ধুর হাত হয়ে আসল আমার হাতে । 


৩ £ তর্পি রি 54 
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বললাম তাকে, তুমি কি মেশক নাকি আম্বর? 
তোমার প্রাণস্পর্শী সুবাসে আমি যে আত্মহারা? 
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বলল, আমি ছিলাম অতি তুচ্ছ কাদামাটি 
তবে কিছুকাল কাটিয়েছি হয়ে ফুলের সাথী । 
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2 রি ৮ ৮৮ 54, 
আপন সাথীর পূর্ণতার গুণে আমি প্রভাবিত 
নচেৎ আমি তো সেই মাটি, এখনো পতিত | 
কি চমৎকার দৃষ্টান্ত । অপূর্ব অনবদ্য ছন্দোভগি 
যদিও ভাষান্তরিত হয়নি, তবুও কবিতার ভাব 
এশ্বর্ষে চমৎকারিত্ে হৃদয়গ্রাহীতায় আঁচ করা যায় 
তার আবেদন কত কালজয়ী । প্রশ্ন হল, মাটির 


ঢেলা কি ফুলের সহাবস্থানে সুরভিত সুবাসিত 
হয়ঃ ফুলবাগানের মাটিতে কি এখনো সেই সুবাস 
মাখা থাকে? বাস্তবতা তো তা বলে না। তাহলে 
শেখ সাদী ঞ্াজ্ছি কোন মাটির ঢেলার কথা 
বলেছেন । তা কি কবির কল্পনা? একটি অবাস্তব 
কল্পনা দিয়ে কি এত বড় নীতিবাক্যকে সত্য 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে? শেখ সাদী এরি 
এর মতো বুযর্গ সাধক কেন অবাস্তব কল্পলোকে 
বিচরণ করতে গেলেন? উপমার অসারতা- 
অবাস্তবতা কি ব্যঙ্গ করবে না আবহমানকালের 
সত্য নীতি বাক্যটিকে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছি 
অনেকের কাছে, পরিচিত ইরানী বন্ধুদের কাছেও । 
সদুত্তর পাইনি কারো কাছে । তবে আমার শ্রদ্ধেয় 
উলুম আলিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা 
মতিউর রহমান নিযামী, তিনি এখন জান্নাতবাসী | 
একদিন হাদীসের দরসে আলাপচারিতায় এর 
রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছিলেন, শেখ সা*দী 
অবাস্তব কথা বা মিথ্যাকে কল্পনায় সাজিয়ে 
লিখতে পারেন না, বলবেন না । আসল ব্যাপার 
ছিল, ফুল ও গোলাপের দেশ পারস্যে 
প্রাীনকালেও আতর বানানো হত গোলাপের 
আরক হতে । এর জন্যে বিশেষ পদ্ধতি ছিল । 
আমাদের দেশে ভাপা বা শীতপিঠা তৈরির 
গোলাপভর্তি পাতিল রাখা হত | আগুনের তাপে 
প্রবেশ করার ছিদ্র ছিল। সে ছিদ্র দিয়ে আরক 
চুয়ে পড়ত নিচের পাতিলে ৷ সেটিই গোলাপী 
আতর | নিচের পাতিলের বাম্প যাতে বেরিয়ে না 
যায়, সে জন্য দুই পাতিলের সংযোগস্থলে মাটির 
প্রলেপ দেয়া হত | কাদামাটি লেপটে দিলে বাম্প 
বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেত না । আতর তৈরির 
পর দেখা যেত, সে মাটি সুবাস সুগন্ধিতে মৌ মৌ 
করছে । তাই ফেলে দেয়া হত না তা। মাটির 
ঢেলা বানিয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রি হত । রাজা- 
বাদশাহ, আমীর ওমরাদের মাঝে বিলি হত 
উপটৌকন হিসেবে । তারা ব্যবহার করতেন 
আতর হিসেবে । বিশেষ করে এতিহ্যবাহী হাম্মামে 
গোসলের সময় । একবার শেখ সা'দীকে 
হাম্মামখানায় তার বন্ধু উপহার দেন এরূপ একটি 
রতুতুল্য সুগন্ধ ঢেলা । বন্ধুর হাত হতে সা"দীর 
হাতের পরশ পেয়ে সে ঢেলা অমূল্য রত্বে পরিণত 
হয়। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। 
সা'দীর ভাব-কল্পনায় সে ঢেলা স্থান পায় 
গুলিস্তানের ভূমিকায় । বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল 
জলসায় । আজো তা খুশবু বিলায় | 

সত্যিই জীবনকে সুন্দর, সার্থক, সুবাসিত করতে 
সাহচর্য চাই । আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত 
হোক শিরাষের সাদিয়া শেখ সা'দীর পবিত্র 
কবরের ওপর | 


লেখক: আমীর, ইসলমী এঁক্য আন্দোলন 
ই-মেইল: 1529/10/12010)277111. 00777 
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বর্ণবাদবিরোধী 
বিশ্বসম্মেলন ও 
ইহুদি বর্ণবাদ 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


বর্ণবাদ বিশ্বের মাঝে এক বিরাট বিষফৌড়া 


দেহের কোনো স্থানে যখন বিষফোড়া উঠে, তখন 
তা কেবল সেই নির্দিষ্ট স্থানেই নয় । পুরো শরীরে 
অসহ্য যন্ত্রণা ও অশান্তির সৃষ্টি করে । জীবনকে 
তখন জ্বলন্ত জাহান্নামের মতো মনে হয় । ইহুদি 
বর্ণবাদের কারণেও বিশ্বের বাস্তবতা তেমনি 
বেদনাবিধুর ও বিপন্ন । 

সম্প্রতি অর্থাৎ গত ২০ এপ্রিল ২০০৯ সোমবার 
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের 
আয়োজনে আরম্ভ হয়েছে পাঁচদিন ব্যাপী বর্ণবাদ 
বিরোধী বিশ্বসম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র 
করে কিছু ব্যক্রিমধর্মী ঘটনা ও বিরোধিতাও 
ঘটেছে । এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে পশ্চিমা 
দেশগুলোর বর্ণবাদের প্রতি পক্ষপাতদৃষ্টতাই 
প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বাতা সংস্থা এএফপি 
পরিবেশিত খবরে প্রকাশ ইহুদিবিরোধী বক্তব্যের 
নয়টি পশ্চিমা দেশ ওই সম্মেলন বর্জন করেছে । 
ব্যাপারটা অনেকটা “চোরের মন পুলিশ পুলিশ, 
কার কাছে করি নালিশ* জাতীয় । নইলে তারা 
অগ্রীম আশঙ্কা প্রকাশ করবেন কেন? 

তাছাড়া ইহুদিবিরোধী বক্তব্য আসাটা তো অমুলক 
বা অস্বাভাবিক কিছু নয় | কেননা ইহুদিরাই তো 
মতের শক্র, মানবতার শত্রু । তাই তাদের 
বিরুদ্ধে বক্তব্য আসাটা আশঙ্কার না হয়ে আশার 
হওয়া উচিৎ প্রত্যেকের কাছে। তা ছাড়া 
বাকস্বাধীনতার বিষয়টিকেও তো বাদ দেওয়া যায় 
না। কেননা সেটাতো কেবল পশ্চিমা বিশ্বের 
একচেটিয়া নয় | 

এদিকে সম্মেলনে বর্জনকারী দেশগুলোর 
জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন। এ 
প্রতিবাদ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আর মিত্র 
কয়েকটি দেশ । তাদের দাবি ছিলো, সম্মেলনের 
জন্য তৈরি করা ঘোষণার খসড়ায় ইহুদি, 
ইসরাইলকে অন্যায়ভাবে বর্ণবাদের দায়ে অভিযুক্ত 
করা হয়েছে । 

কথায় আছে সব শৃগালের এক | তাদের এই দাবি 
যে, কতটা দুরভিসন্ধিমূলক ও দুভাগ্যিজনক 
সেকথা প্রকারান্তরে প্রমাণ করে গেছেন তারা । 


আগস্ট”১২ 


বর্ণবাদবিরোধী কয়েকটি সংস্থা বলেছে, সম্মেলন 
বর্জনের মাধ্যমে এই দিনে নতুন করে বর্ণবাদের 
শুরু করলো পশ্চিমা দেশগুলো । 

উন্লেখ্য যে, সর্বশেষ বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারবানে | ভারবানে বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন 


শীর্ষক এক লেখায় বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর হয় 


রহমান লিখেছেন, “এক আরব প্রস্তাবিত বক্তব্যে 
অবশ্য জাইআ্যানিজম বা ইহুদিদের ধর্মভিত্তিক 
স্বাধীন আবাসভূমির আন্দোলকে বর্ণশ্রেষ্টম্মন্যতার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করা হয় । বিদেশী 
দখলদারিত্বের ওপর উপনিবেশ বা বসতি 
স্থাপনের উল্লেখ করে এবং ইসরাইলকে লক্ষ করে 
বলা হয় যে, এ এক নতুন ধরনের ত্যাপার্টহেইট 
বা বর্ণবাদ নীতি এবং এটি একটি মানবতা 
বিরোধী অপরাধ ।”২ 

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইসরাইলের অবস্থান নিয়ে 
সম্মেলনও বয়কট করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র । করবেই 
তো! কথায় আছে না, চোরে চোরে মামাতুতো 
ভাই । মধ্যপ্রাচ্যে ও মুসলিমবিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও 
ইসরাইলের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন । অন্যান্য 
পশ্চিমা দেশগুলো মনোৌভাবও অনেকটা তাই । 
বর্ণবাদের প্রতি পক্ষপাত বা পৃষ্ঠপোষকতা বা 
প্রশ্রয় পশ্চিমাদেশগুলো বহু পূর্বে থেকে করে 
আসছে । যদিও মুখে তাদের মানবতার মহান 
বুলি । মোনাফেকি আর কাকে বলে! আফ্রিকাতে 
যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গা শীসন-শোষণ 
চালু ছিলো তার পেছনেও ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের 
প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও পক্ষপাত। নইলে 
সংখ্যালঘু হয়েও শ্বেতঙ্গারা কি দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
কালোদের ওপর কর্তৃত্ব তথা বর্ণবাদী বর্বর শাসন 
কায়েম রাখতে পারতো? আফ্রিকার মুক্তিকামী 
মানুষদের মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার কথা 
পৃথিবীর “সন্ত্রাসী” তালিকাভুক্ত এবং দীর্ঘ পচিশ 
বছর পর্যন্ত করুণ কষ্টের কাল কাটিয়ে ছিলেন । 
কারান্তরালে সে তিনি আজ জীবন্ত কিংবদন্তীতে 
পরিণত । পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে পুরো পৃথিবীতে 
তিনি আজ পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় । যে ম্যান্ডেলা 
একদিন তাদের জন্য ছিল মর্মজবালার কারণ, সেই 
তার মূর্তি যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিপরীতে স্থান 
পায় । তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই । 

এএফপি পরিবেশিত এই নিউজটির প্রতি নজর 
দিন। যেখানে বলা হয়েছে, “দক্ষিণ আফ্রিকার 
সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা আগামী 
সপ্তাহে ব্রিটেনে আসছেন তার মূর্তি উন্মোচন 
অনুষ্ঠানে অংশ নিতে । ...সাবেক ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও বেনুওমিন 
ডিসরায়েলির মূর্তির পাশেই রাখা হয়েছে ৮৯ বছর 
বয়ক্ক এই নোবেল বিজয়ীর মুতি 1” 

২০০৮ সালে অন্য একটি পৰ্রিকায় “যুক্তরাষ্ট্রের 
সন্ত্রাসী তালিকা থেকে ম্যান্ডেলার নাম প্রত্যাহার” 


শীর্ষক একটি ডেস্ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
সোহানা তুলির করা ওই ডেস্ক রিপোর্টে লেখা হয় 
“যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসীদের তালিকা থেকে অবশেষে 
বাদ পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট 
লেনসন ম্যান্ডেলা ও তার দল । মার্কিন হাউস অব 
রিপ্রেজেনটেটিভে গতকাল শুক্রবার এ বিলটি পাশ 


মন।” 

এই হলো বর্ণবাদের পৃষ্ঠপোষকদের পূর্বের ও 
পরের অবস্থান। মতের মুক্তিকামী মান্ষদের 
মহাজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে তারা মুখ 
বাচাতে হলেও বর্তমান অবস্থানে আসতে বাধ্য 
হয়েছে । কিন্তু তারপরও তাদেরকে বিশ্বাস করা 
য়ায় না । অতীতের অন্ধকার অধ্যায় বাদ দিলেও 
যুক্তরাষ্ট্র, ব্িটেনসহ পশ্চিমা বিশ্বের বর্ণবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস বর্তমানেও খুব একটা 
বদলায়নি । সে সম্পর্কে লিখতে গেলে হাজার 
পৃষ্ঠায়ও শেষ করা যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সাদা ঘরের কালো মানুষ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বারাক 
হোসেন ওবামা তার “দি অডেসিটি অব হোপ' 
বইয়ে লিখেছেন, এখনো বর্ণবাদের অন্ধকারে 
আমেরিকা |? 

বিটেনের বর্ণবাদ তো বিশ্ববিদিত । লন্ডনের পুলিশ 
প্রধানও যে বর্ণবাদী সেটা হয়তো বহুলোক বিশ্বাস 
করতে চাইবেন না । কিন্তু সেটাই সত্যি । তার 
নাম স্যার পল বত্তন। ১৯৯৩ সালে এপ্রিল 
শ্বেতাঙ্গদের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত কৃষ্ণা ছাত্র 
ম্যাকফার্সন তদন্ত কমিশনের সুপারিশগুলো সম্বন্ধে 
তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে পুলিশ প্রধান স্যার 
দমকল ইত্যাদি যে সেবামূলক ব্যবস্থা অহরহ 
সর্বসাধারণের মোকাবিলা করে তাদের বর্ণবাদ 
সংক্রান্ত আইনের আওতায় আনার তিনি 
বিরোধী 1৮১ 

উল্লেখ্য যে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯-এ প্রকাশিত 
থেকে বর্ণবাদ বিদূুরিত করার লক্ষ্যে ৭০টি 
সুপারিশ করেছিলেন । পুলিশ প্রধান সম্পর্কে 
সংবাদে আরও লেখা হয় “গত বছর ম্যাকফার্সন 
কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে কঠোর জেরার মুখেও 
স্যার পল তাঁর বাহিনীতে প্রতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ 
আছে বলে অস্বীকার করেন । তখন বিভিন্ন মহল 
থেকে তার পদত্যাগের দাবি উঠেছিলো |? 
এইতো অল্প কিছুদিন আগের কথা বিবিসি তাদের 
এক জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান দ্য ওয়ান শোর 
উপস্থাপিকা সাংবাদিক ক্যারেল থ্যাচারকে বরখাস্ত 
করেছে । ক্যারল প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মার্গারেট থ্যাচাররের মেয়ে । “থ্যাচার কন্যা 
চাকরিচ্যুত” শিরোনামের সংবাদে লেখা হয়, 
“কৃষ্ণকায় এক টেনিস তারাকা সম্পর্কে বর্ণবাদী 
মন্তব্য করায় বিবিসি কর্তৃপক্ষ ওই সিদ্ধান্ত 
নেয় 1” 

উপরোক্ত উপাত্ত ও উদ্বৃতিসমূহ উপস্থাপন করলাম 
এই জন্য যে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা পৃথিবীর চিন্তা ও 


॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


বি।শ্ব।রা।জ।নী।তি 


চরিত্র কোন দিকে চালিত তা বোঝানো । বাইরে 
তারা যতই শরীফ বনার চেষ্টা করুক না কেন, 
শয়তানিতেই যে শ্রেষ্ঠ তারা এবং তাদের বর্ণবাদী 
বোধ-বুদ্ধি যে একটুও বদলায়নি, বরং বিচিত্রভাবে 
বহাল ও বহমান আছে, সেকথাই বুঝতে পেরেছি 
আমরা | সঙ্গতকারণে বর্ণবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের 
প্রতি যে তাদের পক্ষপাত, প্রধান্য থাকবে সেকথা 
বলাই বাহুল্য এবং তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই । 
সেজন্যই তো ইসরাইলকে ইহুদিদের বর্ণবাদী 
বিরোধিতা শুরু করে দেয় । 

সত্য ও বাস্তবতার বয়কট-বিরোধিতা করে 
ইসরাইলকে বাচাবার বা ধোয়াতুলসি পাতা 
বানাবার যতই কোশেশ করা হোক না কেন, 
ইসরাইল যে একটি বর্ণবাদী ও বজ্জাত রাষ্ট্র তথা 
বিশ্বের বিষফৌড়া সেকথা আজ সর্বজন স্বীকৃত । 
ইতিহাসও সেই সত্যের সাক্ষ্য দেয় বা সমর্থন 
করে । প্রটোকল অব দি লার্নেড ত্যান্ডার্স অব 
যায়ানবাদী চিন্তা ও চক্রান্তের যে কথাগুলো ছড়িয়ে 
আছে তা থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় তারা কতটা 
বজ্জাত ও বর্ণবাদী । ওই প্রটোকল অনুযায়ী 
ইহুদিরা তথা যায়ানবাদীরা ছাড়া আর কেউ মানুষ 
নয়। অন্যরা সব শ্রেচ্ছ, ইতরশ্রেণী বা 
জেনটাইল | ব্রুনো বায়ারের বক্তব্যেও ইহুদিদের 
বন্ধ্যা-বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথাগুলো উঠে এসেছে। 
তৎকালীন জামনি ইহুদিদের সম্পর্কে লেখা কাল 
মার্কসের এক রচনায়ও ক্রুনোর বক্তব্যগুলো উঠে 
এসেছে । ক্রনো বলেছেন, “ইহুদিও তার চরিত্রের 
কারণে মুক্তি পেতে অসমর্থ । যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র 
ইহুদি হয়ে ততক্ষণ কেউ কাউকে মুক্তি দিতে বা 
নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না ।”* 

এর ব্যাখ্যা গান্ধীর বক্তব্য থেকেও কিছুটা পাওয়া 
যেতে পারে । ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি সত্বেও 
সত্যি কথা বলতে গিয়ে গান্ধী লিখেছেন, “কিন্তু 
সমবেদানা আমাকে ইনসাফ সম্পর্কে অন্ধ করে 
ফেলেনি । আমার কাছে ইহুদিদের জন্যে একটি 
আবেদন নেই | এর পক্ষে যুক্তি হাজির করা হয় 
বাইবেল থেকে আর ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের 
জন্যে ইহুদিদের আকুলতার তীব্রতার বরাতে । 
কেন তারা পৃথিবীর আর সকলের মতো যে দেশে 
তারা জন্মগ্রহণ করে আর জীবন যাপন করে সেই 
দেশকেই তাদের মাতৃভূমি গণ্য করতে 
পারেনা”? 

যে দেশে জন্ম সে দেশকে মাতৃভূমি হিসেবে মনে 
না করাতো একটি মারাতআক অপরাধ ও মহাপাপ । 
জার্মানিকে কি ইহুদিরা মাতৃভূমি হিসেবে মনে 
করেছিলো? এর উত্তর পাওয়া যায় উইনস্টন 
চার্চিলের একটি লেখায় । চার্চিল লিখেছেন, 
“ইহুদিরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানির ভাঙনে 
অবদান রেখেছিল | ফলে জার্মানির সব ইহুদিকে, 


আগস্ট”১২ 


যারা সংখ্যায় লাখ লাখ, তাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা আর সামাজিক অবস্থান থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হলো । সর্বপেশা থেকে তাদের উৎখাত 
করা হলো । প্রেস এ নিয়ে কোনো টু ফো করল 
না, আর ইহুদিদের একটি নোংরা ঘৃণিত জাতি 
হিসেবে ঘোষণা করা হলো ।”১১ 

ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভয়াবহ বর্ণবাদে ভরা তথা 
বিদ্বেষপূর্ণ তা বিশিষ্ট কবি ও তাত্বিক ফরহাদ 
মজহারের বিশ্রেষণ থেকেও বোঝা যায়। 
“ইহুদি মনে করে মানবজাতি থেকে নিজেদের 
আলাদা করার অধিকার তাদের আছে। 
মানবজাতির মুক্তির সংগ্রামে-খিস্টীয় রাষ্ট্রের 
ইতিহাসে অংশগ্রহণ করতে সে নারাজ | সে চায় 
ইহুদি হিসাবে মানবেতিহাস থেকে আলাদা হয়ে 
যাওয়ার অধিকার | ইহুদি এমন এক ভবিষ্যতের 
দিকে নজর রেখে চলে যে ভবিষ্যত সব মানুষের 
নয়, শুধু ইহুদিদের | একজন ইহুদি নিজেকে শুধু 
ইহুদি সম্প্রদায়েরই অংশ বলে গণ্য করে এবং 
বিশ্বাস করে তারাই ঈশ্বর কর্তৃক একমাত্র নির্বাচিত 
সম্প্রদায় ।৮*২ 

জার্মানিতে ইহুদি নিধনের জন্য অনেকেই 
হিটলারকেই কেবল হিট করেন, কিন্তু সেই করুণ 
পরিণামের জন্য ইহুদিরাও যে কমবেশি দায়ী 
ছিলো তা ইতিহাসের বিভিন্ন গবেষণা থেকে 
বেরিয়ে আসছে । হিটলারের একনায়ক সুলভ 
আচার-আচরণ অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য | জুলুম- 
জালিয়াতির ক্ষেত্রে ইহুদি জাতিও কি জার্মানিতে 
জলন্ত উদাহরণ রাখেনি? জার্মীনিরা যে একসময় 
হয়েছিলো, সেকথা ভূলে গেলে কিভাবে চলবে! 
আর হিটলারের বাল্যবেলায় তাকে বেঁধে রেখে 
তার চোখের সামনে তার মাকে বল প্রয়োগ করে 
বলাৎকার করার ঘটনাটি তিনি কীভাবে বিস্মৃত 
হতে পারেন? হিটলারের বলে কথা নয়, হৃদয়বান 
কোনো পুত্রের পক্ষেও কি তা সম্ভব? সেই 
বলাৎকারটি করেছিলো আর কেউ নয়, ইহুদিরা । 
পুত্র হিটলার যদি পরবর্তীতে প্রতিশোধপরায়ণ 
হয়ে ওঠেন বলাৎকারের বদলা নিতে, তাহলে 
তাকে কি বেশি দোষ দেয়া যাবে? 

৭০ বছর আগের এক লেখায় চার্টিল__যা ২০০৭ 
সালে উদ্ধার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাতে তিনি 
লিখেছেন, “তাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্ধেষ তীব্র থেকে 
তীব্রতর হচ্ছে । তার জন্য আর্শকভাবে ইহুদিরা 
নিজেরাই দায়ী 1৮১২ 

চার্টিল আরও লিখেছেন, “ইহুদিনিধনকারীদের 
বিদ্বেষ সহজেই অনুধাবন করা য়ায় | কিন্তু এটাই 
ঘটনার সবকিছু নয় । ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো 
দেশগুলোতে চরম ইহুদি বিদ্বেষ বিরাজমান | 
অথচ এদুটি দেশে কেবল আশ্রয় নয়, সুযোগ ও 
সৌভাগ্যও লাভ করেছে ইহুদিরা 1”১ঃ 
নাৎসিদের কর্তৃক ইহুদি-নিধন সম্পর্কে কিছু নতুন 
কথাও শোনা যাচ্ছে । যেমন- ইহুদিদের ওপর যে 
ধরণের অত্যাচার হয়েছিল বলে প্রচার করা হয়, 


সেটাকে অতিরঞ্জন বলে মনে করছেন কেউ 
কেউ । দাবি করা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন 
(১৯৩৯-৪৫) ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নাৎসিরা নিধন 
করেছেন । ১৯৩৯ সালে /১177611081 69৬/191) 
(011010196 ঘোষণা করেছিলো পুরো 
পৃথিবীতে ইহুদিদের সংখ্যা ১,৫৬,৮৮,০০ | 
১৯৪৮ সালে ইহুদি মালিকানাধীন পত্রিকা ০ 
01] 111095 প্রকাশ করে যে, ফিলিস্তিন বাদে 
সারা বিশ্বে ১,৫,৬,০০,০০০ থেকে 
১,৮৭,০০,০০০ জন ইহুদি রয়েছে । তখন 
ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৭ 
লক্ষের মতো । দাবি করা হয়, পোল্যান্ডের 
/১0190115510 কনসাননট্রেশন ক্যাম্পে ২ বছর ৮ 
মাসে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ ইহুদি বন্দিকে গ্যাস 
চেম্বারে পুড়িয়ে মারা হয়েছে । দাবির স্বপক্ষের 
ব্যক্তিরা বলেন, ওই ক্যাম্পে প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১২ 
হাজার মরেদেহ পোড়ানো হয়েছে । বিপক্ষের 
যুক্তি হচ্ছে, ক্যাম্পটিতে চারটি চুলি ছিলো । ওই 
ধরণের ছুল্লিতে একটি মরদেহ পোড়াতে এক ঘণ্টা 
সময়ের প্রয়োজন । অতএব চারটি চল্লিতে দিনে 
১৯২টির অধিক মরেদেহ পোড়ানো অসম্ভব | 

সে সময় দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন অধ্যাপক 
নরম্যান জি ফিন্কেল স্টাইনের পরিবার । কিন্তু তার 
মা তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, ইহুদিদের 
দুভেগি যতই বড় হোক না কেন তা এককবা 
ব্যতিক্রমধর্মী নয় এবং জগতজুড়ে অসহায় ও 
দুর্দশাগ্রস্তরা নানা ধরণের বর্বরদের হাতে নির্মম 
নির্যাতন ভোগ করেছে । ফিস্কেল স্টাইন তার “দ্যা 
হল্যাকস্ট ইন্ডাস্ট্রি: রিফ্রেকশন অন দ্য 
এক্সপ্রয়টেশান অব জুইশ সাফারিং” বইতে 
বলেছেন যে, “ইসরাইল কর্তৃক জাতিসংঘের প্রস্ত 
ব লঙ্ঘন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের 
ব্যবহারকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই রাজনৈতিক 
কারণে নাৎসি হত্যাযজ্ঞের হৃদয়বিদারক কাহিনী 
ইহুদিলবি পুনঃপুন প্রচার করছে ।” !চলবে। 


* পথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০০৯ 

২ পথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ 

ও নয়াদিগত, ২৬ আগস্ট ২০০৭ 

” খবর: এএফপি, সূত্র: আমাদের সময়, শনিবার, 
২০০৮ 

৭ পথম আলো, ১০ জুন ২০০৮ 

* যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ১৯৯৯ 

' যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ১৯৯৯ 

” প্রথম আলো, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ 

৯ ইইদিদের মুভির এসে: রী ও ধমের্র সম্পকর্ 
ফরহাদ মজহার, ঠেনিক হ্বগাত্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০০১ 
+* গান্ধী : ফিলিস্তিন ও ইসলাম, ফরহাদ মজহার, 
টনিক আজকের কাগজ, ৫ জানুয়ারি ২০০১ 

*১ [হিটলারের চ7ওয়। না-চ7ওয়া, উইনস্টন চার্চিল, 
অনুবাদ: ইমতিয়াজ কামাল, এম আলো, ৩১ আগস্ট 
২০০১ 

* ট্দেনিক হুবগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০০১ 

* যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ২০০৭ 

» যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ২০০৭ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


স্বা।স্থ্য।-|চি।কি।ৎ।সা 


আত-তাওহীদ ডেস্ক: কিডনি বিকল বা রেনাল 
বিকল শরীরের এক নীরব ঘাতক, প্রায় প্রতিটি 
পরিবারেরই কেউ না কেউ এই ভয়াবহ রোগে 
আক্রান্ত । তাই আমরা সকলেই কমবেশী জানি এ 
রোগের ভোগান্তি কতটা নির্মম । কিন্ত আমরা কি 
জানি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে সহজেই 
এই রোগ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব । জেনে নেই 
কিভাবে সহজেই আপনার কিডনিকে সুস্থ্য রাখা 
সম্ভব | 


কর্মঠ থাকুন 

নিয়মিত হাটা, দৌড়ানো, স্ীইকিং করা বা সাঁতার 
কর্মঠ ও সতেজ রাখুন । কর্মঠ ও সতেজ শরীরে 
অন্যান্য যেকোন রোগ হবার মতো কিডনি রোগ 
হবার ঝুকিও খুব কম থাকে । 


ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন 

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ৫০ জনই 
কিডনি রোগে আক্রান্ত হন। রক্তের সুগার 
নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কিডনি নষ্ট হবার ঝুকি আরো 
বেড়ে যায়। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন, 
দেখুন তা স্বাভাবিক মাত্রায় আছে কিনা, না 
থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । শুধু তাই নয় 
অন্তত তিন মাস পরপর হলেও একবার আপনার 
আছে কিনা । 


রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 
অনেকেরই ধারণা যে উ্চ রক্তচাপ শুধু ব্রেইন 
জেনে রাখা ভালো যে কিডনি বিকল হবার প্রধান 
কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ | তাই এ 
রোগ থেকে বাচতে অবশ্যই আপনার রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে । কোনো কারণে তা 
১২৯/৮৯ মিমি, এর বেশি হলে সঙ্গে সঙ্গে 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে । নিয়মিত ওষুধ 
সেবন এবং এ সংক্রান্ত উপদেশ মেনে চললেই 
সহজেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় । 
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কিডনি ভালো 
রাখার ৭ 
উপায় 


পরিমিত আহার করুন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে 
রাখুন 

অতিরিক্ত ওজন কিডনির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই সুস্থ্য 
থাকতে হলে ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে 
আসতে হবে ৷ পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে 
কিডনি রোগ হবার ঝুঁকি অনেক কমে যায় । অন্য 
প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে রোগ হবার ঝুকি 
অনেকাংশে বেড়ে যায় । 


মানুষের দৈনিক মাত্র এক চা চামচ লবন খাবার 
প্রয়োজন আছে, খাবারে অতিরিক্ত লবন খাওয়াও 
কিডনি রোগ হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই 
খাবারে অতিরিক্ত লবন পরিহার করুন । 


ধুমপান পরিহার করুন 

অধুমপায়ীদের তুলনায় ধুমপায়ীদের কিডনি 
ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ গুণ বেশি । 
শুধু তাই নয় ধুমপানের কারণে কিডনিতে 
রক্তপ্রবাহ কমে যেতে থাকে এবং এর ফলে 
কিডনির কর্মক্ষমতাও ত্রাস পেতে শুরু করে । 
এভাবে ধুমপায়ী একসময় কিডনি বিকল রোগে 
আক্রান্ত হয়ে যায় । 


অপ্রয়োজনীয় অসুধ সেবন 
প্রয়োজন/অপ্রয়োজনে দোকান থেকে অসুধ কিনে 
খাওয়া । এদের মধ্যে ব্যথার অসুধ রয়েছে শীর্ষ 
তালিকায় । জেনে রাখা ভালো যে প্রায় সব 
অসুধই কিডনির জন্য কমবেশি ক্ষতিকর আর এর 
মধ্যে ব্যথার অসুধ সবার চেয়ে এগিয়ে । নিয়ম না 
জেনে অপ্রয়োজনীয় অসুধ খেয়ে আপনি হয়তো 
মনের অজান্তেই আপনার কিডনিকে ধংস করে 
যাচ্ছেন, তাই যে কোনো অসুধ ব্যবহারের আগে 
অবশ্যই নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে 
নিন তা আপনার ক্ষতি করবে কিনা । 


আমাদের মাঝে কেউ কেউ আছেন যাদের কিডনি 
রোগ হবার ঝুঁকি অনেক বেশি, তাদের অবশ্যই 


নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করানো উচিত । কারো 
যদি ডায়াবেটিস অথবা উচ্চরক্তচাপ থাকে, ওজন 
বেশি থাকে,পরিবারের কেউ কিডনি রোগে 
আক্রান্ত থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে তার 
কিডনি রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অনেক বেশি । 
তাই এসব কারণ থাকলে অবশ্যই নিয়মিত 
কিডনি পরীক্ষা করাতে হবে । কিডনি বিকল হয়ে 
গেলে ভালো হয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই, 
ডায়ালাইসিস কিংবা প্রতিস্থাপন করে শুধু জীবনকে 
দীর্ঘায়িত করা সম্ভব । তাই এই রোগ এড়িয়ে 
যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা প্রতিটি সুস্থ্য 
মানুষের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে । 


নীরব ঘাতক হেপাটাইটিস সি 
বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে ১৭ 
কোটিরও বেশি মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে 
আক্রান্ত আফিকা ও এশিয়ায় এই রোগের 
প্রকোপ দেখা যায় এই ভাইরাস লিভারে 
সংক্রমণ সৃষ্টি করে, যা থেকে কঠিন অসুখও 
দেখা দিতে পারে হেপাটাইটিস সি রোগটি 
সম্পর্কে মানুষের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই 
হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলির মধ্যে সি ভাইরাস 
সবচেয়ে মারাত্মক বলে মনে করা হয় এই 
অসুখটিকে চিকিত্সা বিজ্ঞানে নীরব ঘাতক 
বলেও অভিহিত করা হয় তাই এই ভাইরাসের 
মোকাবেলায় মাথা ঘামাচ্ছেন এখন গবেষকরা 

বাংলাদেশে আনুমানিক ৩ থেকে ৬ ভাগ মানুষ 
হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের বাহক বিশেষ করে 
পেশাদার রক্তদাতাদের মধ্যে অনেকেই এই 
ভাইরাস বহন করেন হেপাটাইটিস সি”র ভাইরাস 
সাধারণত দূষিত রক্তের মাধ্যমে ছডায় তাই 
শেভিং রেজার, ব্লেড, টুর্ব্রাশ ও ইনজেকশনের 
সিরিঞ্জ ইত্যাদি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত 
একই সুচ দিয়ে মাদক দেহে টেনে নিলেও 
বিস্তৃত হতে পারে হেপাটাইটাইস সি ভাইরাস 

সাধারণত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে প্রথম 
কয়েক বছর সুস্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না শরীর 
ম্যাজম্যাজ করা, বমি বমি ভাব, চোখ জ্বালা 
করা, পেশিতে যন্ত্রণা, এই সব রোগের প্রাথমিক 
লক্ষণ বলে মনে করা হয় রোগীদের খাওয়ায় 
রুচি কম থাকে, লেগে থাকে পেটের অসুখ এই 
সব উপসর্গ থেকে লিভার সিরোসিস, লিভার 
অকার্যকর হয়ে যাওয়া কিংবা লিভার ক্যান্সারের 
মত কঠিন রোগও দেখা দিতে পারে । 


।॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


পুরাতন পাপ 
আবদুল হাই শিকদার 
একলা নদীর তীরে বসেছিলো 

তার পিছনে বৃক্ষ হলো গাছ 
মাথার উপরে আকাশ ভরা আকাশ 
গাছের আপন পাতা বাতাসে কাঁপে 
মাথার উপরে তারা তারাদের মতো 
আর লোকটার পাছা ও পাছার নিচে 
ঘাস বালু ঝরা পাতা 

দৃশ্য নড়ে না মানুষ নাড়ায় নদী 
পুরাতন পাপ সেইখানে বসে একা । 


এবারের ঈদে 


ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 

ঈদ নিয়ে কবিতা লিখতে বসে 

বার বার মনে পড়ছে আমার এ নির্যাতিত 

ভাই-বোনদের কথা, যারা বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বর্বরতার লক্ষ্য 
পুনঃপুনঃ স্মরণ হচ্ছে আমার এ আরাকানবাসী 

মুসলিমদের ব্যথা, যারা নাসাকাবাহিনীর সহিংসতার সাক্ষ্য | 


নাফ নদীর উত্তর ভূখন্রে অধিবাসী হয়ে 

শেষ রাতের শান্ত-সরল পরিবেশে যখন আমরা জাগছি 
শান্তিময় নতুন দিনের প্রত্যাশায় 

ঠিক একই ক্ষণে একই প্রহরে 

সেই নদীরই দক্ষিণ ভূ-ভাগের আমার প্রতিবেশীরা 

না জানি কত পৈশাচিকতার পারিপার্থিকতায় নিম্পেষিত । 


আমরা যখন সাহ্‌রী খেয়েছি, ইফতার করেছি, তারাবীহ্‌ পড়েছি, 
তিলওয়াত করেছি, দু'য়া করেছি অবাধে ধ্যান দিয়ে প্রশান্তচিত্তে 
সে সময়ে মগপশুদের খড়গের বিভীষিকায়, চতুর্মুখী পাশবিকতায় 
তারা কী পেরেছে একটু স্বস্তির নিংশ্বাসে বিশ্বাসের স্বাদ নিতে? 
শুধু “মুসলিম” হওয়াটা-ই তাদের আজন্ম অপরাধ! 


ধিক! শত ধিক! সুচি*দের মতো গণতন্ত্রীদের 

রাখাইন চিড়িয়াবর্ণের চাপানো দাঙ্গা চলাকালীন 

সুযোগ পেয়েও একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি 

মযলুম মুসলিমের তরে, ন্যায় বিচারে, অধিকার সংরক্ষণে 


সুষম সত্য হলো- মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকেরা সব সময় এক, 


অখন্ড | 
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ঈদ সকালে সবুজ আদরে মায়ের হাতে পোষাক পড়ে আমার আহমাদ যখন 
সোহাগ নিয়ে বলবে, “আব্বী! আতর লাগিয়ে দিন না । ঈদগাহে যাব তো ।” 
একই সময়ে আমার আরকানী শিশুরা হয়তো কথাশূন্য হয়ে থাকবে 
খুত্বাশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে আরাকানের ঈদগাহ্গুলো । 

এবারের ঈদে কবিতা লিখতে বসে 

দমে দমে হদয় থেকে বেরিয়ে আসছে দু"য়া-এর ঢেউ 

এলাহী! আরাকানী মুসলিমদের ঘুরে দাঁড়াবার তাওফীক দিন 

তাদের পাগুলো দৃঢ় করুন জালিমদের বিপক্ষে 


তাদের বিজয় দান করুন কাফিরদের বিপরীতে 
এলাহী! বিশ্বের সব মুসলিমদের জান-মাল-মান রক্ষা করুন । আ-মীন! 
চাদের নূপুর 
চাদ মেয়েটি বাধলো পায়ে নৃপুর 
নীল আঙিনায় জ্যোঞ্জ ঝরে টুপুর টাপুর টুপুর । 
ঝলমলিয়ে আধোঘুমে স্বপ্ন দেখে কত । 
দুধ কুয়াশা খুশবু ছড়ায় সোনার কলস ভরে 
জরি-পরা হলদে পরী সবার ঘরে ঘরে | 
মা-বাবা বোন বিছনা বিছায় সবুজ রঙের চাদর 
ঈদের দিনে খুশি মনে বিলায় সবাই আদর | 
মাশায়েখ হাসান (সমুদ্র) 
এলো ঈদের খুশি 
সেই সুখেতেই সবার মুখে, 
দেখি মিষ্টি হাসি | 
ঈদের দিনে সবার বাসায়, 
করব মোরা নকৃ । 
আর বলব সবাইকে আজ- 
ঈদ মোবারক! 
সালেহা আফরীন বেবী মোস্তাফা কামাল সোহাগ 
এলো খুশির ঈদ রমজানের এ রোজার শেষে 
দু'চোখে নাই নিদ । এলো খুশির ঈদ 
আনলো কিনে মামা সেই খুশিতে খোকা খুকুর 
নতুন একটা জামা, নেইকো চোখে নিদ | 
সারা বছর এমনি যদি হতো ঈদ এলোরে সবার মাঝে 
কোরমা সেমাই জর্দা পায়েস_ মিলেমিশে পড়ব নামাজ 
খুশবু ছড়ানো, ঈদগাহেতে গিয়ে । 
খুশির জোয়ার সবখানে আজ নামীজ শেষে সবার সঙ্গে 
মায়া জড়ানো । করব আলিঙ্গন 
দুঃখ গানি ভুলে গিয়ে 
করব সতেজ মন । 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

বন্ধুরা! তোমরা নিশ্চয় পুণ্যের বসন্তকাল মাহে রমযানের প্রথম দশকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করেছে দেহমন ॥ নাজাতের উদ্দেশ্যে মাগফিরাত কামনায় 
ব্যস্তময় সময় কাটাচ্ছো । পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস রমযানুল মুবারক আগমনের সাথে সাথে হৃদয় ফিরে পায় নাব্যতা । জাগে এক আল্লাহর ইবাদত- 
বন্দেগীর স্পৃহা । কতই না ভাগ্যবান তারা, যারা এই মহামান্বিত রমযানকে নিজেদের নাজাত প্রাপ্তিতে ধন্য করেছে । আফসোস! তাদের জন্য, যারা ওল্টো 
স্বোতে গা ভাসিয়ে বঞ্চিত হচ্ছে অফুরন্ত সাওয়াব লাভের সুযোগ হতে ॥ যাদের উদ্দেশ্য রাসূলুলাহ সা. বলেছিলেন- ধ্বংস হোক এ ব্যক্তি যে পবিত্র রমযান 
মাস পাওয়ার পরও নিজেকে পাপ-পঞ্চিলতামুক্ত করে নাজাতের সোপানে পদাপর্ন করতে পারেনি ৷ আর হযরত জিবরাইল আ. আল্লাহর রাসূলের কথার 
সমর্থনে বলেছিলেন আমীন । তাই বলছি এখনো সময় আছে ফিরে আসো । বাকি মুবারক দিনগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ণ কর । অগ্রগামীদের কাতারে শামিল 
হও । 

বন্ধুরা! এমাসের একটি অন্যতম শিক্ষা হলো সহানুভুতিশীল হওয়া । মহান আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে যাদের অধ্থর্তি দান করেছেনঃ আমরা গরীব-দুঃখার 
পাশে দাড়াব । তাদের দুঃখ ঘুচাতে সাধ্যমত চেষ্টা করবো । সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিবো অসহায়ের দিকে । সুখ ও হাসি-খুশী ভাগাভাগি করে নিবো । 


এটাই হোক এবারের রমযানুল মুবারকের শিক্ষা । আল্লাহ পাক আমাদের এ মহান পবিত্র মাসের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


তবুও স্বপ্ন দেখি 

নামক সোনার ময়নাটা বেরিয়ে যায় খাচা থেকে, নিশ্চল নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে 
রয়। ঠিক তেমনিভাবে কোন জাতীয় মাঝে সুস্থ সংস্কৃতির পরিবর্তে যখন 
অপসংস্কৃতির চর্চা শুরু হয় বাজারি অপসংস্কৃতির সয়লাব ঘটে যায়, তখন সে 
জাতীয়ও রগরেশায় প্রবাহিত হয় বিষাক্ত মৃত্যুদূত। ধ্বস হয়ে যায় 
অবধারিত | নেমে আসে অসম্মান অপমান অপদস্থতা | 

বাংলাদেশ । আমার প্রিয় দেশ । সবুজ শ্যামল অপরূপ লীলাভূমি । যেন 
শিল্পীর তুলিতে আকা অপরূপ এক স্বপ্নপুরী । এদেশ তিন শত বাট 
আওলিয়ার দেশ । এ ভূ-খণ্ড লাখ লাখ হক্কানী আলেম-ওলামা ও পীর- 
বুযুর্গের পদচারণায় নিয়েছে তীর্থেব রূপ | এখানে দৈনিক ৫বার মুয়ামযিনের 
সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে আল্লাহু আকবারের আযান ধবনি | হাওয়া, বাতাস 
সর্বময় মুখরিত হয় তৌহীদি তাকবীর । এখানে শতকরা নব্বইভাগ 
মুসলমানের বাস । কিন্তু দুঃখজনক হলেও অতিব সত্য যে, আমাদের প্রিয় 
রাষ্্রটি আজ অমুসলিমদের করাল গ্রাসের স্বীকার | শিক্ষা-স্বংস্কৃতি, কৃষ্টি- 
কালচার সব কিছুই প্রণীত হয় বিজাতিদের ধাচে । তাদের অনুসরণ করা 
হচ্ছে পদে পদে । যেন আমাদের নেই কোন গৌরবময় সুন্দর ইতিহাস । 
আমরা যেন সংস্কৃতিহীন, আদর্শহীন ভেসে আসা এক জাতি । ফলে আমরা 
অমুসলিমদের কু-সংস্কৃতি গ্রহণ করছি সাহাস্যে । আমরা হারিয়েছি আমাদের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি | ভুলে গেছি ইতিহাস-এঁতিহ্য | খুইয়েছি মান-মর্যাদা, শান- 
শওকত, সুনাম ও স্বকীয়তা | সুস্থ বিনোদন নয়, আনন্দ পাই চরিত্রহীন 
হিরো-হিরোইনদের কোমর দোলানিতে । আমাদের দিল হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত । 
হালাল পন্থায় নয়, হারাম ও অবৈধ পন্থায় রুজি-রোজগার আমাদের ভারি 
পছন্দ | আমাদের সুস্থ সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করেছি পশ্চিমা পচা- 
নোংরা সংস্কৃতি । আমাদের কৃষ্টি-কালচার ছেড়ে মস্তকাবনত করেছি হিন্দুয়ানি 
কালচারের শিরেকি পদতলে | আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জীবন বিধান ত্যাগ করে 
গ্রহণ করছি লেনিন, স্ট্যলিন ও লিংকনদের বিকৃত মস্তিকে রচিত মানব 
মতবাদকে । আমাদের সর্বজনীন জীবনাদর্শ শিকেয় তুলে জীবন গড়ছি 
ইহুদি, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের আদর্শ-বিবর্জিত সাজে । বর্তমান আমাদের 
সমাজে সবচেয়ে মারাত্বক রূপ ধারণ করেছে যে কু-সংস্কার ও কুসংস্কৃতিটি, 


আগস্ট”১২ 


দোয়াপ্রাথী, বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 


তাহলে পহেলা বৈশাখ । বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস বৈশাখ | ইংরেজি নববর্ষ 
থার্টি ফার্স্ট নাইটের মতো বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখও বঙ্যিহিন্দু-প্রতিমা 
পূজারিদের নিকট সীমাহীন গুরুত্ববহ ৷ এদিনে তারা নানান অনাচার, অনুষ্ঠান 
উদযাপন করে । যেগুলোর অধিকাংশই শিরক ও মিথ্যা বিশ্বাসে ভরা । যা 
পরিহার করা একজন মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব । বৈশাক আসলেই একে কেন্দ্র 
করে শুরু হয় যুবক-যুবতিরঅবাধ বিচরণ ও মিলন মেলা | পথে ঘাটে, হাটে- 
বাজারে সর্বোত্র শুরু হয় বৈশাখি মেলা । আর এতে চিত্রায়িত হয় হিন্দুয়ানি 
অশালীন সভ্যতা | মুসলিম যুবক-যুবতীদের দিকে থাকেল মনেই হয় না যে, 
এরা মুসলমান পরিবারের কালেমাধারী মানব-মানবী ৷ দেহে ধৃতি-রীখি, 
শিদুর শাখা, বিশ্বাসে মঙ্গল মাত্রা । আমাদের এ অধঃপতনের মূল কারণ যদি 
তালাশ করি, তাহলে একটি জিনিসই বারবার আসে । আর তাহলো কুরআন 
ও হাদীসের থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। ফলে আমাদের নীতি 
নৈতিকতার অবক্ষয় চরম থেকে চরমতর হয়ে পড়েছে । এ পরিস্থিতি দেখে 
যারপর নাই আহত হই । আমার অন্তরে দংশন করে বিষাক্ত সর্প | দেহে বিদ্ধ 
হয় পরাজয়ের বিষ মাখা তীর । স্বপ্ন ভঙ্গের তীর । আমি হতাশ হই, তবে 
ভেঙে পরি না। আশার আলো দেখি । আমি আফসোস করি, তবে হাত 
গোটাই না । নিরাশ হই তবে হাল ছাড়ি না, কষ্ট পাই, তবে আশা ছাড়ি না। 
শক্ত হাতে হাল ধরি, প্রভুর সাহায্য পানে চেয়ে থাকি । দুহাত প্রসারিত করে 
পথভোলা বন্ধুদের টেনে নিই আপন ভেবে । আহ্বান করি কুরআনের পথে 
চিরমুক্তির নীড়ে পেশ করি হাদীসের বাণী | কারণ তাদের নিয় আমি স্বপ্ন 
দেখি | হাজার হাজার ও শত শত | আমি আমার দেশকে ভালবাসি, খুব 
বেশি । আমি স্বজাতিকে ভালোবাসি, মনেপ্রাণে । তাদের অকল্যাণে আমি 
অস্থির হয়ে পড়ি | তাদের ব্যাথয়া আমি ব্যথিত হই | তাদের দুঃখ-বেদনা 
আমায় কীদায় ৷ তাই পাহাড়সম আশা বুকে বেঁধে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নবিলাসীর 
মতো । কল্পনা করি, কল্পচারির মতো । ভাবি, ভাবুকের মতো | আমি স্বপ্ন 
দেখি, আমার দেশকে নিয়ে । জাতি ও সমাজকে নিয়ে । আমি স্বপ্ন দেখি 
সদিনের, যেদিন শান্তির পেখম মেলবে সবুজ শ্যামল অপরূপ আমার এ 
জন্মভূমি | 


মুহা. মুতাসিম বিল্লাহ 


) আত্তার্ভহীদ ৩৪ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বড্ড ভীষণ কড়া 

চোখ-কান-মন, বিবেকখানি 

দুষ্টমিতে ভরা । 
অলস সময় কাটাই যখন 
দেয় না আমায় ধরা 
হয় সম্মুখে খাড়া । 

কলম হাতে বসলে তখন 

পালায় বাড়ি থেকে 

বই খুলে যেই পড়তে বসি 

অমনি মাথায় ঢুকে | 
চট পটাপট কানটা ধরে 
মাথায় ধরে রাখি 
রাগের মাথায় ছড়ার খাতায় 
ধীরে ধীরে লিখি । 

খাতায় লেখা শেষ হলে ফের 

ঝুনুর ঝুনুর নাচে । 

সাজ পরিয়ে অমনি পাঠাই 

সম্পাদকের কাছে। 


জানা-অজানা 


ভাবনার সাইক্লোন 


মুহাম্মদ আবদুল মুকিত কাসেমী 


বৃষ্টি-বাদল সব ছুটেছে, 
আকাশ বুঝি পড়বে ভেঙে! 
যেমন আওয়াজ তাইনা দেখে 
গরু-ছাগল মুষড়ে লাফায় । 
মাঠের ফসল গাছের ওপর 
গাছ ওড়ে যায় দুরের সফর । 
নদীর পানি বিলের মাঝে; 
ঝিল ওঠেছে ধরার কাজে । 
এইনা আমি দেখতে গিয়ে 
এলাম ফেরার মনটা নিয়ে । 
যাচ্ছি আমি মেঘে চড়ে | 


মায়ের ভালোবাসা 


সঞ্চয় দেবনাথ 
খোকন সোনা চাদের কণা 
মায়ের আশা ভালোবাসা 
মনের পাটাতন | 

চোখের জ্যোতি, জীবন সাথী 
সবচে' যে আপন, 
কামাতে রোদন । 

দিন গড়িয়ে খোকন যখন 
অনেক বড় হবে, 

তার তরে মায়ের সে আবেগ 
তার মনে কী রবে? 


১. কুরআনে পাকে “আল্লাহ” শব্দটি কয় জায়গায় আছে? 


উত্তর: ২৫৮৪ জায়গায় । 


সংকল্প 

মুহাম্মদ নাজমুল হাসান 
শক্র দলের শক্তি দেখে 
ভয় পেয়োনা ভাই, 
আল্লাহ অধিক শক্তিশালী 
কুরআন পাকে পাই । 
সত্য ন্যায়ের পথিক মোরা 
সত্যকে করবো জয়, 
সত্যের জন্য জীবন দিতে 
করবো নাকো ভয় । 
জালিম শাহীর করতে খতম 


মি. বুশ 


জনাব ওয়ার্ড: মি. বুশ আপনাকে ৩০ ফুট দূর থেকে জুতা মারল । আপনি 


২. মুহাম্মদ" শব্দটি পবিত্র কুরআনের কয় জায়গায় আছে? 
উত্তর: ৪ জায়গায় । 
৩. রাসূল” শব্দটি কয় জায়গায় আছেঃ 
উত্তর: ৯৪ জায়গায় । 
৪. সর্বপ্রথম কুরআন অনুদিত হয় কোন ভাষায়? 
উত্তর: ল্যাটিন ভাষায় । 
৫. সর্বপ্রথম ইলমে তাজবীদের প্রচলন করেন কে? 
উত্তর: মুসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া বগবাদী | 
৬. কোন পৃণ্যবান সাহাবী সর্বাপেক্ষা বেশি হাদীস বর্ণনা করেন? 
উত্তর: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) 
৭. মহানবী সা. এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ কোনটি? 
উত্তর: তাবৃকের যুদ্ধ । 


৮. মদিনায় এসে মহানবী সা. প্রথম কার বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন? 


উত্তর: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. এর বাড়িতে । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 


আগস্ট”১২ 


কেমনে জুতা পাশ দিয়ে শরে গেলেন? 


মি. বুশ: আমাকে প্রতিদিন আমার বউ রাগ হয়ে কপ, প্রেইট, সেন্ডেল মারে 


তাই আমার প্রেকটিস হয়ে গেছে! 
সংগ্রহে: খোবাইব আহমদ 


ছাত্র : আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
সবজানা 


চলতে চলতে যার মাথা লয়, বলতে পারো তার নাম-পরিচয়? 


মুহাম্মদ রায়হান 


মিয়াখান নগর, বাকলিয়া, চগ্রাম 


উত্তর 
পেনসিল | লিখতে লিখতে পেনসিলের মাথা কাটতে হয়, 
অবশেষে হয় লয় । 
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শ নতুন সদস্যদের তালিকা ঞ%* 

১৭.হাফেজ এরশাদুর রহমান, প্রযত্রে: মুহাম্মদ শফি, বাড়ি: সৈয়দ খলিফা 
বাড়ি, গ্রাম: পশ্চিম পানখালী, ডাকঘর: হ্টীলা, থানা: টেকনাফ, জেলা: 
কক্সবাজার 

১৮.ফাতিমাতুয যুহরা, প্রযত্বে: ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম আল-মাদানী, 
বাড়ি: দারুল মাদানী, গ্রাম: মুহাম্মদপুর (টিকাপাড়া), ডাকঘর: 
ঘোড়ামারা, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী-৬২০০ 

১৯.মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, গ্রাম: চাহরুম, ডাকঘর: ডেমশিয়া, থানা: 
চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


শ ফোরামের নিয়মাবলি *% 

ও স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম বিভাগীয় সম্পাদক 


নু 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


ভাইয়া, 


নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ”র একজন নিয়মিত পাঠক | আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


বরাবর পাগিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 

হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 

করতে হবে | 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে | 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
ংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিন্তা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 


ই-মেইল: 71115110/1171.10(6)5771011. ০077 


আবেদনপত্র 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ?1] কাশ্মীর _] আফগানিস্থান_] আরাকান 
হিসেবে ছাপা হয়ঃ [] যুগান্তর] জনকণ্ঠ [ প্রথম আলো 


১, 


৩. মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রার্থী মুহাম্মদ মুরসি ৭" 


কত ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন_ [] ১ কোটি ৩২ লাখ [] ১ কোটি 
আগস্ট”১২ 


৩৩ লাখ [] ২ কোটি ৩৩ লাখ 


, কারখানার যন্ত্রপাতি কোন ধরনের সম্পদঃ [] মৌলিক প্রয়োজনীয় 


সম্পদ [_] যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদ _| কোনটিই নয় 


. খাওয়ার আগে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুলে কত শতাংশ জীবাণু 


দূর হয়ঃ] ৭০ শতাংশ [] ৮০ শতাংশ [] ৯০ শতাংশ 


৬. কোন মুসলিম দার্শনিক বাংলাকে “দোযখ পুর নিয়ামত" তথা ধন- 


সম্পদের পূর্ণ নরক বলে অবিহিত করেন, [] ইবনে বতুতা রহ. [_ 
আল্লামা ইকবাল [_] আল্লামা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী রহ. 
২০১০ সালে কতজন নিউইয়র্কবাসী নতুন করে দারিদ্রসীমায় নেমে 
এসেছে? [_ প্রায় এক লাখ [_ প্রায় দেড় লাখ [1 এক লাখ 
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শব্দের মারপ্যাচ 
» [ীঁানোন খাঁন 


* [717 শটখােলান 
মন্তব্যঃ. || ] | নামায হলো একধরনের মাসনুন 


সালাত যা রমযান মাসে ইশার সালাতে পর পড়া হয় । আর তাহাজ্ছুদেও 
নামায হচ্ছে, ঘুম থেকে ওঠে রাতের নফল নামায হিসেবে যা পড়া হয় । 


জুন”১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. মাওলানা আবদুল 


হৃদরোগ, ৭. ১৯৬০ সালে । 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় আগস্ট'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জুলাই'১২ সংখ্যা 
থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
এনে নিরধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 
অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবতী অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 

১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


৯ ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 


:ট৪০-৫০ 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার 
উত্তরপত্রটি পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফটোকপি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য 'নওল হাতের কলম' ফোরামের 
সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৫. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা নোম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা, জেলা ও সদস্য নং) 
উল্লেখ করুন । ঠিকানা অপূণা্গি হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 
জুলাই'১২ বিজয়ীগণ: 
১. ফাতিমাতুয যুহরা (সদস্য 7 ১৮) 
২. এরশাদুর রহমান (সদস্য ১৭) 
হীলা, টেকনাফ 


৩. আমির সিদ্দীক (সদস্য 7 ১৩) 


সৌজন্যে 
আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ ভলবী উবু 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


-॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আগস্ট”১২ 


সিএনএন বাংলা: দেশের ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের এফিলিয়েটিং 
অথিরিটি হিসেবে একটি পৃথক ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে । এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি এখন চুড়ান্ত পর্যায়ে । 
সভায় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর 
মোহাব্বত খান, জমিয়াতুল মুদারসীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের 
সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী 
সালাউদ্দিন আকবর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের 
যুগুসচিব, জমিয়াতুল মুদারসীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ 
মোমতাজীসহ সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত খসড়া আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে 
প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিয়োজন-সংযোজন করা হয়েছে । খসড়া আইনটিকে 
আরো যথাযথ ও চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে 
আহ্বায়ক করে একটি কমিটি এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জনবল ও 
আর্থিক সংশ্রেষ নির্ধারণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা 
ও কারিগরি)-কে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি করা হয়েছে ৷ আইনটি 
মন্ত্রীসভা বৈঠকে উত্থাপনের পর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে শিগৃগিরই 
জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে | 


কামরাঙা : ভিটামিন সি-তে পূর্ণ 


গবেষকরা বলেছেন, দৃষটিন্দন ফল কামরাঙা ত্বকের উচ্ছ্দতা বাড়াতে 
| ॥ সহায়তা করে । কারণ এটা ভিটামিন সি-তে 
টং পূর্ণ । পাশাপাশি এই ফল কাজ করে চুল, 
এ ত্বক, নখ ও দাতের সুরক্ষায় । 
গবেষণা করে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ভরা 
পেটে (অবশ্যই যাদের কিডনির কোনো অসুখ 
নেই) কামরাঙা খান, তাদের চুল, ত্বক, নখ ও 
দত তুলনামূলকভাবে উজ্দ্বল, ভঙ্গুরহীন হয়। সমসাময়িক সংক্রামক 
রোগগলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কামরাঙা | অতিরিক্ত মোটা মানুষের দেহের 
চর্বি কমাতে সাহায্য করে এই ফল । 
তবে কিডনিতে পাথর, ইনফেকশন রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্য এই ফল 
পরিহার করা উচিত সম্পূর্ণভাবে ৷ আবার যাদের দীর্ঘ বছর ধরে ডায়াবেটিস, 
মোটার অসুখ রয়েছে ও হার্ট দুর্বল, তাদের জন্যও এই ফল বর্জনীয় 
তাই বলে কামরাঙা পুষ্টিহীন এমন নয় । এতে রয়েছে উচ্চমানের ভিটামিন এ 
এবং সি । বাড়ন্ত শিশুদের জন্য, খেলোয়াড়, আাথলেটদের জন্য এই ফল 
যথেষ্ট উপকারী । কামরাঙায় নেই কোনো চর্বি বা ফ্যাট । তাই এই ফল 
খেলে রক্তে চিনি বা চর্বি বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই । এতে যে আশ রয়েছে তা 
কোষ্ঠকাঠিন্য, পাকস্থলীর ক্যানসার দূর করে । অতিরিক্ত টক লাগলে ডাল বা 
তরকারির সঙ্গে রান্না করে খেতে পারেন । তবে কোনো অবস্থাতেই কেউ এই 
ফল খালি পেটে খাবেন না । 


জুলাই'১২ 


ত্বকের উজ্্বলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর ভূমিকা গুরুতৃপূর্ণ । এই ফল ব্রণ হওয়ার 
পরিমাণ কমায় । এতে বিদ্যমান খনিজ লবণগুলো দাত ও হাড় গঠনে সাহায্য 
করে । কিছু পরিমাণ জিংকও রয়েছে এতে | 


ক্লান্তি দূর করে পুদিনাপাতা 
কী এটি উমর পের রো 
দ্যা । প্রতিরোধে মা ভুমিকা পালন করে 
সি িটলালিরিরারাচিভোটিিােরিসি 
৮৫৮ নাম । ত্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন-এ দ্বারা 
পরিপূর্ণ পুদিনাপাতা ৷ এর দ্বারা ক্লান্তি ও 
অবসাদ দূর হয় । এছাড়া পুদিনাপাতায় আছে 


নানা গুণ | 
অতিরিক্ত গরমে ছোট-বড় প্রায় সবারই খাবারে বদহজম বা ফুড 
পয়জনিংয়ের সমস্যা দেখা যায় । এই পাতা পেটের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 
কমিয়ে খাবার হজমে সাহায্য করে | 

বাতাস, নোংরা খাবার, নোংরা পরিবেশের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে কৃমির । 
কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে পুদিনাপাতা | অতিরিক্ত জ্বর, বড় কোনো 
অপারেশন, ডায়রিয়া, দীর্ঘদিন ধরে বমির পর বেশির ভাগ রোগীর মুখের 
স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় । পুদিনাপাতা এ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবে মুখের স্বাদ । 
পিষে, ধনেপাতার মতো তরকারিতে ছিটিয়ে বা কাঁচা সালাদের সঙ্গে খাওয়া 
যায় । মাছ, মাংস বা সবজির খাবারে এই পাতা আনে বাড়তি স্বাদ এবং 
দেহের জন্য প্রয়োজনীয় লবণগুলোকে সরবরাহ করে রক্তের মধ্যে । দেহের 
জন্য ক্ষতিকর অণুজীবপগতলো ধ্বংস করে । পুদিনাপাতা রান্নার চেয়ে কাঁচা 
খাওয়াটাই উত্তম | এতে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে বেশি । সর্দি, হাচি, কাশি দূর 
করতেও এই পাতার ভূমিকা গুরুত্ৃপূর্ণ ৷ পুদিনাপাতা, তুলসী পাতা, কীচা 
জারির ডানার 


লবণ যে কারণে কম খাবেন 
লবণ স্বাদে তিতা । স্বাদে তিতা হলেও একটা পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার 
করলে লবণ তরকারি বা ভর্তা-ভাজির স্বাদ 
বাড়ায় । এজন্যই আমরা লবণ ব্যবহার করি । 
তবে শরীরের জন্য দরকার লবণে থাকা 
সোডিয়াম । এটি শরীরের পানি আর খনিজ 
লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের 
পি.এইচ ঠিক রাখে । সোডিয়াম দরকার 
শরীরের স্ত্রাযুর সিগন্যাল পরিবহণ করার জন্য ৷ দরকার মাংসপেশির 
সংকোচন প্রসারণের জন্যও । 
আমাদের দৈনিক সোডিয়াম দরকার ১০০০-৩০০০ মিলিগ্রাম । অনেকের 
মতে, ২৪০০ মিলিগ্রামের বেশি নয় । আর সোডিয়ামের এই চাহিদা মেটাতে 
প্রতিদিন খাবার লবণ প্রয়োজন বড়দের ক্ষেত্রে মাত্র ছয় গ্রাম বা প্রায় এক চা 
চামচ পরিমাণ । শিশুদের কিডনি বেশি লবণ সহ্য করতে পারে না। তাই 
তাদের প্রয়োজন আরো কম | এক থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের প্রয়োজন 
দৈনিক মাত্র দুই গ্রাম বা তিন ভাগের এক চা চামচ, চার থেকে ছয় বছর 
যসীদের জন্য দরকার প্রায় তিন গ্রাম বা আধা চা চামচ, আর সাত থেকে 
১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রতিদিন প্রায় পাঁচ গ্রাম লবণ প্রয়োজন | দশ 
বছরোর্ধ শিশুদের প্রয়োজন বড়দের সমান অর্থাত দৈনিক প্রায় ছয় গ্রাম | 
দৈনিক ছয় গ্রামের চেয়ে কম লবণ খেলে উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম 
থাকে । গবেষণায় দেখা গেছে, কম লবণ খেলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে প্রায় 
১৩ শতাংশ আর ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা কমে প্রায় ১০ 
শতাংশ । অর্থাৎ কম লবণ খাওয়াই শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । 
অতিরিক্ত লবণ খেলে রক্তচাপ বেড়ে যাবে । লবণ শরীরে বাড়তি পানি ধরে 
রাখে । এতে রক্তের ভলিউম বা পরিমাণ বেড়ে যায় । আর এ জন্য বেড়ে 
যায় রক্তচাপ । শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর সংকোচনও বাড়িয়ে দেয় লবণ । 
এজন্য রক্তচাপ বাড়ে । রক্তচাপ বাড়ার কারণে বেড়ে যায় বিভিন্ন হৃদরোগ 
যেমন ইক্ষেমিক হুদরোগ, হার্ট ফেইলিওর ও স্ট্রোকের ঝুঁকি । শরীরে বাড়তি 
পানি জমে শরীর একটু মোটাও হয়ে যেতে পারে । 


-) তাত্তার্তহীদ ৩ 


৮০০ জনের ইসলাম গ্রহণ 
সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই নানা দেশের 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৮০০ জন 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 
২০১১ সালে এক হাজার ৩৫০ 


গ্রহণ করেন । তাদের বেশির 
ভাগই ফিলিপিনো, ভারতীয় ও 
চীনা নাগরিক | 

৮৮৮৬৬ এ ছাড়া ব্রিটিশ, 0০৮৯৯ 
লিন রি 
এদের ধর্মীন্তরের নেপথ্যে রয়েছে মহান ইসলামের অনুপম জীবন পদ্ধতি । 
জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিশ্বের নানা স্থান থেকে ছুটে আসা মানুষ 
এখানে এসে আচ করতে পারেন মানবিক বোধের একটি সঠিক মানদণ্ড 
রয়েছে । বুঝতে পারেন শুধু উপার্জন আর জাগতিক সম্ভোগই সব কিছু নয়। 
পাওয়া-না-পাওয়ার প্রতিযোগিতাই কোনো সুস্থ মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হতে 
পারে না। এ ক্ষেত্রে ইসলাম অনুসারীদের আচরণ তাদেরকে মুগ্ধ করে। 
ক্রমান্বয়ে তারা অনুভব করেন মহান ইসলামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য । ইসলাম 
সোসাইটি । দুবাই হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক রাজধানী | 


ফার্স্টলেডি উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন মিসরের 
নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসির স্ত্রী নাজলা আলী 


পশ্চিমা স্টাইলের ফার্সটলেডি উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন মিসরের 


ছেলের নাম আহমেদ । 

নাজলা বলেন, “ফার্ট্টলেডি খেতাব আমি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছি । জিহান 
আল সাদাত প্রেয়াত মিসরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের স্ত্রী) ও সুজান 
(পতিত স্বৈরশাসক মোবারকের স্ত্রী) এ উপাধি ব্যবহার করতেন । তারা 
উভয়েই রাজনীতি ও অর্থনীতিতে খবরদারি করতেন ।' নাজলা আরও বলেন, 
ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, শাসক (প্রেসিডেন্ট) হবেন দেশের সবচেয়ে 
বড় গোলাম এবং তার স্ত্রীও হবেন দেশের সবচেয়ে বড় সেবিকা, ফার্্টলেডি 
নয় ।' 


আগস্ট”১২ 


জন নারী-পুরুষ ইসলাম ধর্ম 


মিসরে চালু হচ্ছে নেকাব পরা 


আইএএনএস, কায়রো: মিসরে সম্পূর্ণ নারীদের দিয়ে পরিচালিত একটি 
স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সম্প্রচার 
করতে যাচ্ছে । এই চ্যানেলে নারী 
কর্মীরা সবাই ইসলামের পূর্ণ 
পর্দাপুসিদা অর্থাৎ নেকাব মেনে 
চলবেন । পবিত্র রামাযানের প্রথম 
দিন থেকে চ্যানেলটি চালু হবে। 
নাম হবে মারিয়া | রামাযান মাসে এই 
চ্যানেলটিতেই থাকবে সবচেয়ে বেশি 
আবদুল্লাহ্‌ । 
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কাজাখস্তানে মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম 
হযরত সুলতান মসজিদ উদ্বোধন 


সিএনএন বাংলা: 


অগ্নিকাণ্ডে বিধবস্ত হবার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে 


দি, 4 


তে এরর দু. 


রাবি ভিট উরে নিলা হাজী 
বর্গফুট এলাকা নিয়ে নির্মিত মসজিদের উচ্চতা ১শ ৬৭ ফুট । এতে মুল 
গম্বুজ ছাড়াও রয়েছে আরো ৫টি ছোট গম্বুজ । 

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে থাকা এই দেশটির ১ কোটি ৬০ 
লাখ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই মুসলমান | কাজাখ মুসলিমদের অধিকাংশই 
সুমী । জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, গত জানুয়ারী মাসে ওয়েন্ডিং 
সরঞ্জামের আগুন থেকে মূল গম্বুজের ঢালাই অবকাঠামোয় আগুন লেগে 
বিধ্বস্ত হয় । সে সময় একজন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে । 


কুরআনি শাসনের পক্ষে ৮২ ভাগ পাকিস্তানি 


এএফপি: ৯৯ রিপন 
কুরআনকে দৃঢ়তার সাথে 
অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় 
আইন প্রণয়ন হওয়া 
উচিত । সম্প্রতি প্রকাশিত 
এক জনমত জরিপে এ 
তথ্য পাওয়া গেছে। 
সেন্টার এ জনমত জরিপ 
পরিচালনা করে | এতে দেখা যায়, পাকিস্তানি জনগণের বিরাট অংশ উগ্র ও 
চরমপন্থার বিরোধিতা করে । মাত্র ১২ শতাংশ মানুষ কথিত জঙ্গি সংগঠন 
আল-কায়েদার প্রতি সমর্থন দিয়েছে বলে দাবি করেছে পিউ সেন্টার । 
পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে এ জরিপ চালানো হয়েছে। 


0) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের জনমতও উঠে এসেছে এ জরিপে | এতে দেখা 
যায়, জর্ডানের ৭২ শতাংশ এবং মিসরের ৬০ শতাংশ মানুষ ইসলামি 
আইনের পক্ষে । তিউনিসিয়া ও মিসরের জনগণের ৬৭ ও ৬৩ শতাংশ 
গণতন্ত্রের পক্ষে | এ ছাড়া লেবাননের বৃহত্তর জনসমাজ ইসলামি আইন চান 
এবং তারা মনে করেন দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় 
ভূমিকা থাকা উচিত । লেবাননে মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ খিষ্টান 
হওয়া সত্তেও এ মতামত পাওয়া গেছে। 


সেব্রেনিতসা গণহত্যা : নতুন করে 


কবর ৫২০ জনের দেহাবশেষ 

: বসনিয়ার সেবেেনিতসায় সার্ব বাহিনীর গণহত্যার ১৭তম 
/ এ বার্ষিকীতে বুধবার 
নতুন করে শনাক্ত 
৫২০ হতভাগ্য ব্যক্তির 

হয়েছে। যাদের 
হয়েছে তাদের মধ্যে 
৪৮ জন কিশোর 
রয়েছে । ১৯৯৫ 
সালের ১১ জুলাই বসনিয়ার সেবেনিতসা শহরে বর্বর সার্ব বাহিনী মাত্র 
কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কমপক্ষে ৮ হাজার মুসলমান পুরুষ ও বালককে 
হত্যা করে। 
সময়কার ওই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে জাতিসংঘের যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 
গণহত্যা বলে চিহ্নিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বুকে 
সেবেনিতসার এ গণহত্যাই ছিল সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা । 
পোতোতসারি মেমোরিয়াল সেন্টারে অনুষ্ঠিত জানাজায় প্রায় ৩০ হাজার 
মানুষ অংশ নেয়। এসব হতভাগ্য মানুষের মৃতদেহ অজ্ঞাত গণকবরে 
মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল । সম্প্রতি গণকবর উদ্ধার অভিযানে তাদের 
দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয় । সার্ব সেনারা তাদের বর্বরতাকে ধামাচাপা দিয়ে 
রাখলেও ধীরে ধীরে তা জনসম্মুখে উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। 
সেবেনিতসায় যে গণহত্যা চালানো হয়েছে, তার সাত হাজার ব্যক্তির মরদেহ 
উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । বাকি এক হাজার ব্যক্তির দেহাবশেষ উদ্ধারের 
চেষ্টা চলছে । প্রসঙ্গত, সেবেনিতসা গণহত্যা ঘটেছিল ১৯৯৫ সালের ১১ 
জুলাই ৷ বলকান যুদ্ধের সময় বসনিয়ার সার্ব সেনারা যখন জাতিসংঘের 
শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্তৃক নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা করা সেব্েনিতসা 
শহর এবং তার আশপাশের এলাকা দখল করে নিল, তখনই ঘটেছিল 
ভয়াবহ ওই গণহত্যা । সেখানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে মোতায়েন 
ছিলেন এমনই একজন ডাচ সেনা, নাম তার ভিম ডাইকেনার ৷ ভিম 
জানালেন, তিনি সেবেনিতসায় এসেছিলেন ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে । 
তিনি ছিলেন জাতিসংঘের ছয় হাজার হালকা অস্ত্রসজ্জিত শান্তিরক্ষী সেনাদের 
একজন | ওই সেব্েনিতসা এলাকার হাজার হাজার বেসামরিক লোকের সঙ্গে 
মুসলিম যোদ্ধারাও ছিল । আর ওই এলাকাটি ঘিরে ছিল বসনিয়ান সার্ব 
বাহিনী । যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল রাতকো মিলাদিচ । সার্ব বাহিনীর 
সঙ্গে অন্ত্রের শক্তিতে ডাচ শান্তিরক্ষীদের কোনোভাবেই পেরে ওঠা সম্ভব ছিল 
না । জুলাই মাসের প্রথম দিকে ডাচ সেনাদের তাদের নিয়ন্ত্রিত একটা ফাঁড়ি 
থেকে পিছিয়ে আসতে হলো। কিন্তু এর ফলে মুসলিম যোদ্ধারা 
শান্তিরক্ষীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। তাদেরই একজন শান্তিরক্ষীদের ওপর 
গ্রেনেড ছুড়লে এক ডাচ নিহত হয় । এর কিছু সময় পরই ৩০ জন ডাচ 
শান্তিরক্ষী সার্বদের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের জিম্মি করা হলো । 
১১ জুলাই ডাচ শান্তিরক্ষীরা সার্ব অবস্থানগুলোর ওপর ব্যাপক বিমান 


এএফপি, 


টি. ক 
নী, রগ 


আগস্ট”১২ 


আক্রমণ চালানোর জন্য ন্যাটোকে অনুরোধ জানাল | বিকাল বেলা দুটি 
বিমান এলো, কিন্তু তারা মাত্র দুটি বোমা ফেলল । তখন সার্বরা তাদের হাতে 
থাকা ডাচ জিম্মিদের হত্যা করার হুমকি দিল এবং এরপর আর বিমান হামলা 
চালানো হলো না। এর কয়েক ঘণ্টা পরই সার্ব বাহিনীর হাতে সেব্রেনিতসার 
পতনের খবর বিশ্ববাসী জানতে পারে । তারপর শুরু হয় গণহত্যা | 
বসনিয়ান সার্বরা মুসলিম পুরুষ ও বালকদের ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে এত বড় গণহত্যা আর হয়নি । উল্লেখ্য, দ্য 
হেগের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ আদালতে সেব্রেনিতসা গণহত্যার প্রধান 
দুই হোতা রাদোভান কারাদজিচ ও রাতকো মিলাদিচের বিচার চলছে । 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণই কাল হলো 
এক নারী সংসদ সদস্য 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে হিন্দু জঙ্গিদের হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার 
হয়েছেন “ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আসামের একজন নারী সংসদ সদস্য । প্রায় 
১০০ জঙ্গি হিন্দু একটি হোটেলে ঢুকে ওই সংসদ সদস্য ও তার স্বামীর ওপর 
বর্বর নির্ধাতন করেছে । এক মাস আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে একজন 
মুসলমানকে বিয়ে করেছেন ওই সংসদ সদস্য । এনডিটিভি জানায়, ২০০৬ 
সালে দক্ষিণ আসামের বরখোলা আসন থেকে বিজেপির টিকিটে রাজ্য সভার 
সংসদ সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সী রুমি নাথ । 
বিজেপিকে ত্যাগ করে ২০১১ সালে কংগেস থেকে ফের এমএলএ নির্বাচিত 
হন তিনি । এক মাস আগে জাকি জাকির নামে একজন মুসলমানকে বিয়ে 
করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন রুমি নাথ | এর প্রতিশোধ নিতেই ওই 
দম্পতির ওপর বর্বর হামলা চালায় হিন্দু জঙ্গিরা । তখন এই নবদম্পতি 
একটি হোটেলে নৈশভোজ করছিলেন । 

বিভীষিকাময় সেই হামলার বর্ণনা দিয়ে রুমি নাথ বলেন, “বেশ কিছু মদ্যপ 
যুবক আমার ওপর হামলা চালায় । এমনকি তারা আমাকে ধর্ষণ করার এবং 
কাপড় চোপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করে। কাজেই এটা হত্যা ও ধর্ষণের 
চেষ্টা । আমি বিয়ে করার পর থেকেই এটা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত 
হয়েছে । এটা শতভাগ রাজনৈতিক ড়যন্ত্র ৷ 

এটা স্পষ্ট যে রুমি নাথ হামলার পেছনে মৌলবাদী বিজেপিকে দায়ী 
করেছেন । এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । আসাম পুলিশের 
কর্মকর্তা প্রদীপ পূজারি বলেন, "হামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে এখন পর্যন্ত 
৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।' সম্প্রতি ফেসবুকে জাকি জাকির নামের 
এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় রুমি নাথের । গত মাসেই তিনি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন এবং জাকিরকে বিয়ে করেন | ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর এই 
প্রথম রুমি নাথ তার নিজ নির্বাচনী এলাকা সফরে গিয়েছিলেন সেখানেই 
হিন্দু জঙ্গিরা তার ওপর হামলা চালায় । দ্রুত তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া হয় ৷ তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত । 

বর্বরোচিত এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে রুমি নাথের দল কংগ্রেস পার্টি । 
আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হরেন দাস বলেন, 
হামলাকারীদের কোনো ক্ষোভ থাকলে তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারত । 
কিন্তু এটা নিন্দনীয় কাজ এবং আমরা এর নিন্দা জানাই । 

রুমিকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দ্য ন্যাশনাল কমিশন অব উইমেন । 
কমিশনের চেয়ারপার্সন মমতা শর্মা বলেন, “এটা বৈবাহিক বিষয় সম্পর্কিত । 
এটা অত্যন্ত দুঃখজনক | আমরা নিজ উদ্যোগেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব । 
এর আগেও একবার বিয়ে করেছিলেন রুমি নাথ । তার প্রথম স্বামীর নাম 
রাকেশ সিং । তাদের ঘরে রুমির ২ বছরের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে । 
এনডিটিভি জানায়, যদিও পুলিশ বলছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া 
হবে তবে দেখা যাচ্ছে যে এই মামলায় প্রশাসন খুব মন্থর গতিতে কাজ 


করছে । 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 
) আত্তার্তহীদ ৪০ 


224৮1 আলা 540 জিত খপ 


৯ 8লজাি উস লাস এপ ০ 


৮ সেপ্টেম্বর'১২ 


৬১০ 1১1৮5 জলসা শপিং কমপেক (হা কলা) 


ছুরলী রোছ, রিয়াক্ছুীল বাছার, উট্টঙ্সাম । 


(লনকার অনু ৭ ১ এমন্রাহ হ একে ডি কোল : তে, ক্ষযাক্কা 2 জারা তেজ হামারািিএও 
সোবাইল : 2 খতনা, ও সনাদভাপ্রহ ৭08 

র | 0৬৮১৫৮এ৫5, 09৮ উিনভাওে তা 

67891] : 91181118101781785121%71807-0া1 


১০12 জলি 


এক্চটি ব্যতিক্রস্ধ্র্মী এরাবিকি এন্ড হহলিশ মিডিয়াম শিচ্ষাঙ্ছন ১... 
০১ ৯৯৯55 ৪, কউ 2৮ ০১ ১ ০০০৯৮০০7৮০৮ 


হাফিজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোর্স (তাহিলী) সহ হিফ্জ ও নাজেরা বিভা 
*৯৯৯১-১৬৯১০- €ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । 


তারাদের বিশেষত্ব 
টি... রা প্লে থেকে ১০ম শ্রেণী 
০ মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । (দাখিল) পর্যন্ত 
€ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শি বোর্ড ও মাদানি নিসাবের সময়ে সিলেবাস প্রায়ন। ভর্তি জানুয়ারীতে 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন রে 
৩ বিশেষ পদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন ১১ সালের 
০ পঞ্চম (.9.0), অষ্টম (1.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় ৫ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । তে 9. 
মায় -.৩ খেলা-ধলা ও সাং বিষয়ে বাৎসরিক শিক্ষা সফর। (৩..০) 
(095898083818888888888 দাখিলপরীক্ষায় 


, নতুন ৰ 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, ধাম ফোন: ০১৮৩১- €৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 


ঃ মোঃ জামাল উর্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


রা 11911191 21১091001 


জে.এস. প্লাজী ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্রগ্রাম ।ফোন £ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 11011981010. 58016)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
৬/৬/৬/.8,1]9101098101)801998. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£৯1-74৯৬%11171) 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 

11-7712011- 2/77111095517167)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৯ম সংখ্যা, শাওয়াল_যুল কাদা ১৪৩৩ _ সেপ্ম্বর ২০১২ 


রি 


সম্পাদকীয় 
ধর্ম-দর্শন 
যৌতুক : এক অভিশপ্ত সামাজিক ব্যাধি 
__ মওলানা মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনসারী ০৫ 
পবিত্র কুরআনের দাবি : কিছু ভাবনা কিছু পর্যবেক্ষণ 
__ মূল: আবদুল হাফিজ 
___ অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ০৮ 
মহাজীবন [এ 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক টু : 
__- ড. আফ ম খালিদ হোসেন ১১ 
আদর্শ সমাজসেবক ও ধর্মপ্রচারক শায়খুল আজম ওয়াল 
আরব শাহ মুহাম্মদ ইউনুস এটি 
___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক ১৩ 
আইন ওবিচার [এ 
ইসলামে শাস্তির বিধান ও কিছু সন্দেহের অবসান 
___ সলিমুদ্দীন মাহদি ১৫ 
তথ্য-প্রযুক্তি [ 
তথ্য প্রযুক্তিতে আলিম সমাজকে চাই ব্যাপক 
ও অগ্রসর অবস্থানে 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ২৪ 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 
বাংলাদেশে মসজিদ! 
__ মুহাম্মদ আরজু ২৭ 
বিশ্ব রাজনীতি [ 
বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ২৮ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [॥ ০৩ | সমস্যা-সমধান [ ২১। 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ] ৩১ | কবিতার পাতা [॥ ৩৩ | 
নওল হাতের কলম [॥ ৩৪ | স্বদেশবার্তা [ ৩৮ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৩৯ । 


০8 


[- 


ময়দা-চিনি-রাসায়নিক মিশিয়ে নকল দুধ! 
৯০১০০০০৬৯৭০ সিএ এস সটান 
ট। চক্র | বিভিন্ন সময়ে জেল- 
জরিমানা দেওয়া হলেও এ 
কাজ থেকে তাদের বিরত 
রাখা যাচ্ছে না। এতে 
ৃ একদিকে প্রকৃত দুধ 
ও সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে, অন্যদিকে হুমকিতে 
পড়ছে জনস্বাস্থ্য | শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাসেল 
সাবরিন বলেন, গত এক বছর ধরে এ এলাকায় নকল দুধ বানানো হচ্ছে । 
অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মণ নকল দুধ ধ্বংস এবং নকল দুধ 
বানানোর পাঁচটি চুলা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তিনি জানান, বিভিন্ন সময় 
জরিমানা আদায় করা হয়েছে দুই লাখ টাকারও বেশি । একজনকে তিন মাস 
ও আরেকজনকে এক বছর সাজা দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও ৫/৬টি 
শীতলীকরণ কেন্দ্র থেকে দুধ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো 
হয়েছে। 
শাহজাদপুরের জমিরতা, পোরজনা, পোতাজিইয়া, বিহাংগারোসহ কয়েকটি 
গ্রাম ঘুরে জানা যায়, প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে তুলে নেওয়া হয় ননী | তারপর 
এ দুধ থেকে ছানা কাটা হয়। সেই 
হয় নকল দুধ । ৩৭ লিটার ছানার পানি 
ও খাবার পানির সঙ্গে তিন কেজি ননী, 
৫০ গাম খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই 
কার্বনেট), কয়েক চামচ হাইড্রোজেন 
পার-অক্সাইড, পরিমাণ মতো ময়দা 
আর চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয় । পরে 
তাতে “কাটিং অয়েল” ও “এসেন্স' 
মিশিয়ে বানানো হয় ৪০ লিটার নকল 
দুধ | এই “দুধ” সাধারণত ৬ ঘন্টার বেশি 
সময় 'তাজা' থাকে না। ফলে এতে 
মেশানো হয় বিষাক্ত ফরমালিন । পরে 
বিক্রয় কেন্দ্র ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
মাধ্যমে বাজারজাত করা হয় এ দুধ । 
অবশ্য দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র ও স্থানীয় 
ব্যবসায়ীদের কেউই নকল দুধ বানানোর 
বিষয়টি স্বীকার করেননি ৷ জামিরতা 


সেপ্টেম্বর*১২ 


৩. আল্ওয়ান কর্তৃক 
৪. একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ১০ ধরনের ক্যালিগ্রাফি জমা দিতে পারবেন 
৫. জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ জিলহজ ১৪৩৩ হি. । 

গ্রহকৃত সমস্ত ক্যালিগ্রাফি দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । 


৬. সং 


এলাকার দুধ ব্যবসায়ী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর 
ডটকমকে বলেন, তিনি বা ঘোষরা নকল দুধ বানানোর সঙ্গে জড়িত নন । 
বিভিন্ন কোম্পানির স্থানীয় দুপ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের লোকেরা নকল দুধ 
বানায় বলে দাবি করেন দ্বিজেন্দ্র । জামিরতায় প্রাণের স্থানীয় এজেন্টের 
কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে প্রকাশ্যে খাবার সোডা, পার-অক্সাইড, 
প্রোলিভভিটসহ নানা রাসায়নিকের বোতল সাজানো রয়েছে । এই কেন্দ্রের 
কর্মচারী আব্দুস সামাদ দাবি করেন, এসব রাসায়নিক তারা রেখেছেন দুধে 
ভেজাল আছে কি-না তা পরীক্ষা করতে, নকল দুধ বানাতে নয় । একই 
এলাকায় ব্র্যাক ডেইরি ত্যান্ড ফুড প্রডাক্টের দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রেও বিভিন্ন 
রাসায়নিক পদার্থ রাখা দেখা যায় । 
এখানকার কর্মচারী খবির হোসেন জুনাইদ বলেন, দুধে চিনি, লবণ, সোডা, 
ভাতের মাড় বা ময়দা মেশানো আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য এসব 
রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় । এ কাজে অভিজ্ঞতা আছে কি না জানতে 
চাইলে খবির বলেন, কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পর তাদের তিন মাসের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে স্থানীয় পোরজনা ইউনিয়ন পরিষদের 
চেয়ারম্যান আবদুল জলিল অভিযোগ করেন, বড় বড় প্রতিষ্ঠান নকল দুধ 
বানানোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলেও প্রশাসন কোনো 
ব্যবস্থা নেয় না। লোক দেখানো অভিযান চালিয়ে ছোট ছোট কারবারীদের 
জেল-জরিমানা দেওয়া হচ্ছে । এ কারণে নকলবাজরা আরো বেপরোয়া হয়ে 
উঠছে, বলেন তিনি । 
জামিরতা বাজারের ব্যবসায়ীগণ অভিযোগ করেন, চিহি্তি কয়েকজন 
ব্যবসায়ী নকল দুধের কারবার করে অল্প সময়ের মধ্যে কোটিপতি বনে 
গেছেন। অথচ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। 
পোরোজনা গ্রামের প্রান্তিক গো-খামারীগণ আক্ষেপ করে বলেন, 
নকলবাজদের কারণে তারা বিপাকে । আগে ঘোষ বাড়িতে দুধ দিয়ে সপ্তাহ 
শেষে পাওয়া টাকায় গো-খাদ্য কিনতেন । প্রশাসনের নকল দুধ বিরোধী 
অভিযানের পর এখন ঘোষরা দুধ নিলেও নিয়মিত টাকা দিচ্ছে না । 
সিরাজগঞ্জের সিভিল সার্জন নাজিমুদ্দিন খান বলেন, নকল দুধ তৈরির 
অভিযোগ তারাও পেয়েছেন, এটি জনস্বস্তথ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি | ছোট 
ছোট শিশুরা এ দুধ খাচ্ছে । রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এ বিষ খেলে 
কিডনি ও লিভার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, বলেন এ চিকিৎসক । 
ইসরাইল হোসেন বাবু 
সিরাজগঞ্জ 


০০144 ০13০, ৭১৪ 4১194 ১1০ ১1১০ 1৫১ ০১০ 0৯৯ [পবিত্র করআনের আয়াতের হেফাজত করুন] 
১. সুরা নাহলের উল্লেখিত ৬৯নং আয়াতাংশের ক্যালিথ্াফি করতে হবে । 
হু ক্যালিথাফি নিজ হাতে করতে ত হবে। 


ত নির্দিষ্ট কাগজে (৩০০ গ্রাম আর্টকার্ড ১৬১৪৫ করতে হবে । 


৭. অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রদর্শনীতে দাওয়াত করা হবে । সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। 
গন ৪] মধু বিক্রয়কেন্দ্র: 


দোকান নৎ-১৭৭ €্িতীয় তলা) 
ভি.আই.পি. টাওয়ার শপিৎ মল 
কাজীর দেউড়ি, চকউগ্রাম | 


০৪11: 01818 57 21 91 
7-17211: 91৬/7171426(02)%79170০-০0া) 
৬///.৭91/91111015019.101090591001.001 


। আত্তার্তহীদ 


নিল আর্মস্ট্রং কী সত্যিই চাদের বুকে অবতরণ করেছিলেন? 


নিল আমমস্ট্রং বিশ্বজুড়ে বহুলপরিচিত একটি নাম । আজ থেকে ৪৩ বছর আগে চাদের বুকে নেমে পৃথিবীর মানুষকে 
চমকে দিয়েছিলেন এই মার্কিন নভোচারী | ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নভোযান আযাপোলো ইলেভেনে চড়ে 
চন্দ্রাভিযানে অংশ নেন তিনি । পৃথিবীজুড়ে ৬০ কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় চন্দ্রাভিযান উপভোগ করেন । 
পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই একক কোনো ঘটনা এত লোক টেলিভিশনের পর্দায় দেখেননি | নিল আমমস্ট্রংই 
চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী প্রথম মানব একথাই পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে । কিন্তু সেই ১৯৬৯ থেকে একটি জোরালো 
ভিন্নমত প্রচারিত হয়ে আসছে যে, নিল আমস্ট্রং আদৌ টাদের বুকে অবতরণ করেননি? পুরো ঘটনাটিই সাজানো 
এক উপখ্যান । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় পর্বতসংকুল ও মরুময় নেভাদা অঙ্গরাজ্যে চন্দ্রাভিযানের দৃশ্য 
ধারণ করা হয় । নাসা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে নিল আর্মস্ট্রং-এর চন্দ্রাভিযানের পুরো ভিডিও টেপ হারিয়ে 
গেছে । কিছু খণ্চিত্র ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র । মার্কিন রাজনীতির স্বার্থেই এই নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছিল 
প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে । আসলে কোনটা সত্য? ভিন্নমতাবলম্বীদের যুক্তিকে অনেকে আবার ষড়যন্ত্র তত্ব হিসেবে 
চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ধময়ি দর্শন মতে মানুষের পক্ষে চাদে যাওয়া অসম্ভব নয় । আসুন 
না খবরের পেছনের খবরাখবর একটু জেনে নিই । ইন্টারনেট ও কালের কণ্ঠের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, 
প্রথমত: চাদে বাতাস নেই, অথচ আমস্ট্রংদের অবতরণ দৃশ্যে দেখা যায়, মার্কিন পতাকা পত পত করে বাতাসে 
উড়ছে, যা চাদে কোনোভাবেই সম্ভব নয় । ম্নাযুযুদ্ধের সেই যুগে মহাকাশ অভিযানে প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
টেক্কা দিয়ে চাদ জয় করার রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অনেক । কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, মানুষের সন্দেহ ততই 
বেড়েছে । কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদত্যাগ করার পর চাদে মানুষের অবতরণ নিয়ে সরকারি 
ভাষ্যকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন অনেকে | 

মত: ১৯৭৪ সালে বিল কেইসিং নামের এক ব্যক্তি নিজের পয়সা দিয়ে একটি বই প্রকাশ করে দাবি করেন, 
মানুষ চাদে যায়নি । “ষড়যন্ত্র তত্ব জোর হাওয়া পায় সেই সময় থেকে । ১৯৭৮ সালে মুক্তি পাওয়া 
ক্যাপ্রিকন ওয়ান নামের চলচ্চিত্রটিও অনেকের বিশ্বাস টলিয়ে দেয় । চলচ্চিত্রটিতে মঙ্গলে যাওয়ার নামে মানুষকে 
প্রতারণা করার ঘটনা দেখানো হয় । সেখানে যে মহাকাশযানটি ব্যবহার করা হয়, তা দেখতে অনেকটাই 
আযাপোলো-১১-এর মতোই । মূলত এই ছবিটিকে ভিত্তি করে সন্দেহবাদীর সংখ্যা বেড়ে যায় । আর ইন্টারেনেটের 
ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে ষড়যন্ত্র তত্র বিস্তার ঘটে । তত্তের গাথুনিও হতে থাকে শক্ত | 

তৃতীয়ত: অনেকেই মনে করেন, সে সময় চাদে মানুষ পাঠানোর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। আর 
নিক্সন সরকারের এ রকম সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করার পেছনে স্মাযুযুদ্ধ, কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে ডালপালা মেলা 
ষড়যন্ত্র তত, ভিয়েতনাম যুদ্ধ: এসবকেই কারণ বলে ধরে নেয় ষড়যন্ত্র তত্তে বিশ্বাসকারীরা | 
অনেক কিছুই মানুষকে ধাধায় ফেলে দেয় । নেভাদার মরুভূমিতে দৃশ্য ধারণ করে মানুষকে বোকা 
বানানো হয়েছে বলে ধারা মনে করেন, তাদের যৌক্তিক জবাবের বদলে সেই ভিডিও টেপ হারিয়ে 
ফেলার মার্কিন স্বীকারোক্তি সন্দেহ আরো বাড়ায় । 

পঞ্চমত: চন্দ্রপৃষ্ঠে আলোর বহুবিধ উৎস নেই । চাদে আলোর একমাত্র উৎস সূর্য । চন্দ্রপৃষ্ঠে 
বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী বা বস্তুর ছায়া একই লাইনে পড়ার কথা ৷ ভিডিও চিত্রে দেখা যায় 
চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণকারী দু'নভোচারীর শরীরের ছায়া দুদিকে প্রসারিত । তা হলে কী চন্দ্রপৃষ্ঠে 
আলোর একাধিক উৎস আছে? এটা অসম্ভব । 

ষ্টত: ছবিতে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণরত নভোচারীদের মুখমণ্ডলসহ সামনের পুরো শরীর 
ছায়া । এতে বোঝা যায় যে জায়গায় এ ছবি ধারণ করা হয় সেখানে একাধিক আলো ছিল । চাদে 
তো একাধিক আলো নেই । 

সপ্তমত: চন্দ্রপৃষ্ঠে নিল আসস্ট্রং, খেয়াযান ও মার্কিন পতাকার পেছনে রাতের কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে অথচ 
আকাশে কোন তারা নেই । 

অষ্টমত: কোন ক্যামেরা দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের ফটো তোলা সম্ভব নয়, কারণ ২৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ক্যামেরার আলোক 
সম্পাত করার সাথে সাথে ফিল্ দ্রবীভূত হয়ে যাবে । নিল আতমস্ট্রং কেন তার ক্যামেরাটি চাদের পিঠে ফেলে 
এসেছেন । 

নবমত: নভোযান আযাপোলো ইলেভেনের [৬] 9175109 অত্যন্ত ভারী । প্রচণ্ড বেগে এটি যখন চাদে অবতরণ করে 
তখন কোন ধুলো বালি উড়তে দেখা যায়নি । অথচ নিল আর্মস্্রং-এর ভাষ্য মতে চাদের পিঠে প্রচুর বালি । বালিতে 
তার পায়ের চিহ্‌ স্পষ্টত চিত্রে দেখা যাচ্ছে । 

দশমত: চিত্রে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠে নিল আর্মস্ট্রং-এর জুতোর চিহ এত নিখুঁত ও স্পষ্ট যে, মনে হচ্ছে যেন, একটু 
শক্ত কাদা মাটির ওপর পদচিহ আকা হয়েছে । অথচ চাদেতো পানি নেই, জুতোর তলার নিখুঁত চিহ্ ধারণের জন্য 
মাটির যে বন্ধন উপাদান (13017010 89101) দরকার তা চাদের মাটিতে নেই । 

একাদশত: ১৯৬৯ সালে যিনি মানব-ইতিহাসে চন্দ্রজয়ের মতো স্মরণীয় ঘটনার জন্ম দিলেন ১৯৭১ সালে মাত্র ৩৯ 
বছর বয়সে নাসা গবেষণা কেন্দ্র ছেড়ে দিতে হলো । তার মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হলো না কেন? 
বাকী জীবন তিনি সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আযারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপনা করে কাটিয়েছেন । চন্দ্র 
অভিযানের পর নিভৃত জীবন কাটিয়েছেন আম্মস্ট্রং। জনসম্মুখে এসেছেন কদাচিত | তার ওপর অলিখিত কোন 
নিষেধাজ্ঞা ছিল কী? আমেরিকার অভ্যন্তরে বা আমেরিকার বাইরে বিভিন্ন দেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে তার 
দুঃসাহসিক অভিযানের অভিজ্ঞতাকে শেয়ার করার সুযোগ দেয়া হলো না কেন? 

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই । আগামী দিনগুলোতে আরো নতুন তথ্য আসবে । আমরা অপক্ষোয় থাকবো | 
সাড়াজাগানিয়া এ অভিযানের যিনি মূল নায়ক অবশেষে সেই নিল আমমস্ট্ং দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সেপ্টেম্ব'১২ ______ না ॥ আত্তার্তহীদ ৪ 
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মুসলিম-সমাজে যখন অজ্ঞতা ও বিজাতির সং 
একত্র হয়েছে তখন ভিন্ন সমাজের রোগ-ব্যধি ও 
রীতি-রেওয়াজে আক্রান্ত হওয়া আশ্চর্যর কিছু 
নয় । সকল অন্যায় ও প্রান্তিকতা এবং শোষণ ও 
নির্যাতনমূলক রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও 
পবিত্র আদর্শ ইসলামকে পেয়েও যারা সেদিকে 
ভ্রক্ষেপ করে না এবং বিজাতির অন্ধ অনুকরণের 
মোহ কাটাতে পারে না, শুধু আদম-শুমারির 
মুসলমানিত্ব কি পারবে সেসব মরণ-ব্যাধি থেকে 
তাদেরকে রক্ষা করতে? 

বর্ণবাদী হিন্দু ও ভোগবাদী ইংরেজের সংশ্রব 
থেকে উদাসীন মুসলমানদের মাঝে একদিকে 
যেমন অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে অন্যদিকে অনাচার ও অশ্নীলতা এবং বহু 
নিপীড়নমূলক প্রথারও বিস্তার ঘটেছে । তবে 
ফিকরী কুফর ও চিন্তাগত অবিশ্বাসের তালিকায় 
সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের মধ্যে সবচেয়ে 
মারাত্বক বস্ত হল যৌতুক | এর একটি যদি হয় 
চিন্তা ও মস্তিক্ষের পচন তো অন্যটি সমাজ-দেহের 
ক্যাসার । একটি দীন ও ঈমানের ঘাতক তো 
অন্যটি পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলার 
মৃতুদূত | এই দুই বস্তর প্রথমটি হচ্ছে ইংরেজের 
আশীর্বাদ | 

দ্বিতীয় ব্যধিটি সম্পর্কেই বর্তমান নিবন্ধে কিছু 
কথা বলার ইচ্ছা করছি। 

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি কথা । তা এই 
যে, ১৬৯ আরবীতে একটি শব্দ আছে, ১৬৯ যার 


উর্দু তরজমা করা হয় জাহীয। কেউ কেউ 
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই এই শব্দের তরজমা করেন 
যৌতুক | যা সঠিক নয় । 

জাহায বা জাহীয হচ্ছে, কন্যাকে দেওয়া পিতার 
উপহার । স্বামী বা শ্বশুরালয়ের কেউ এর মালিক 
নয়, এর মালিক কন্যা নিজে । পিতা 
স্বতঃস্কুর্তভাবে কন্যাকে তা দিয়ে থাকে । এতে 
স্বামী ও শ্বশুরালয়ের দাবি ও চাপাচাপি তো দূরের 
কথা, কন্যার পক্ষ থেকেও কোনো দাবি থাকে 
না। এটা নামধামের জন্য দেওয়া হয় না। 
যৎ্সামান্য উপহার পিতা নিজের সামর্থ্য অনুসারে 
কন্যাকে দিয়ে থাকেন । 

এই উপহারও বিয়ের সময় দেওয়া সুন্নত, মুস্তাহাব 
নয়; নিছক মোবাহ, যদি না কোনো সামাজিক 
চাপ কিংবা প্রথাগত বাধ্য-বাধকতা থাকে । 
অন্যথায় তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম হয়ে 
হজের এতিহাসিক ভাষণে বলেছেন, 


সেপ্টেম্বর”১২ 
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সাবধান! কারো জন্য তার ভাইয়ের কিছুমাত্র 
সম্পদও বৈধ নয়, যদি তার স্বতঃস্ফুর্ত সম্মতি না 
থাকে ।” 

অর্থাৎ কেউ কিছু দিলেই তা ভোগ করা হালাল হয় 
না, যে পর্যন্ত না খুশি মনে দেয় । পুত্র-কন্যাও এ 
বিধানের বাইরে নয় | সুতরাং পিতা যদি বাধ্য 
হয়ে নিজের কন্যাকেও কোনো কিছু দেয় তবে তা 
গ্রহণ করা তার জন্যও বৈধ নয় । তাহলে স্বামী বা 
শ্বশুরালয় থেকে যদি কন্যার উপহার দাবি করা 
হয় কিংবা কোনো তালিকা দেওয়া হয় তাহলে তা 
কীভাবে বৈধ হবে? এ তো মুবাহ জাহিয নয়. 
সরাসরি যৌতুক । 

উপহার, কিছু ঘরকন্নার সামগ্রী দেওয়াকে মাসনূন 
মনে করেন । এ প্রসঙ্গে সীরাতের একটি ঘটনা 
উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলে করীম প্র্জী নিজ কন্যা 
দিয়েছিলেন ।; 

এ তিনটি বস্তুর কথা আছে। একটি ঝুলদার 
চাদর, একটি পানির মশক ও একটি বালিশ, 
যাতে ইযখির ঘাসের ছোবড়া ভরা ছিল । মুসনাদে 
আহমদের এক রেওয়ায়েতে* দুটি ঘড়া ও দুটি 
ধাতার কথাও আছে । 

কিন্তু উসূলে ফিকহের বিধান মতে শুধু এইট্রুকু 
না, শুধু মুবাহ বা বেধ প্রমাণিত হয় । এই কাজ 
এবং তার অন্য কন্যাদের বিয়েতেও এ ধরনের 
উপহার দিতেন । তেমনি উম্মুল মুমিনীনদেরকেও 
তাদের পিত্রালয় থেকে উপহার দেওয়া হত । কিন্তু 
কোনো রেওয়ায়েতে এমন কোনো কিছুই পাওয়া 
যায় না । শুধু উম্মে হাবীবা এট সম্পর্কে পাওয়া 
পক্ষ থেকে কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন 
ফাতেমা ্ট-এর ঘটনার আরেকটি দিকও 
রয়েছে, যা বিবেচনা করা দরকার । তা এই যে, 
নবী ্চ্ঈ ছিলেন হযরত আলী এ্্র-এরও 
অভিভাবক | সুতরাং সম্ভাবনা আছে যে, সেসব 
জিনিস তিনি পাঠিয়েছিলেন আলী ঃ্র্র-এর পক্ষ 
থেকে । কারণ বিয়ের সময় তার ঘরে সেই 
ধরনের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। মুসনাদে 
আহমদ“সহ বিভিন্ন কিতাবে নির্ভরযোগ্য সনদে 
এই তথ্য রয়েছে । মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর 


এক অভিশপ্ত 


সামাজিক ব্যাধি 


মওলানা মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনসারী 


নুমানী মাআরিফুল হাদীস (৩/৪৬০-৪৬১) 
এই ব্যাখ্যাই করেছেন । 

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, 
এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছিল তার মোহরের 
টাকা থেকে, কিন্তু সেসব রেওয়ায়েত সহীহ নয় । 
দেওয়া বা ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান 
করাকে কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী মাসনুন বা 
মুস্তাহাব বলেছেন, এমন তথ্য আমার জানা নেই । 
অধ্যায়ের মাসায়েল থেকে এর বৈধতাটুকুই 
প্রমাণিত হয় । 

মোটকথা, কন্যার বিয়ে বা রোখসতির সময় পিতা 
নিজ সাধ্য অনুসারে তাকে যে গহনাগাটি বা 
সামানপত্র শুধু আল্লাহর রেযামন্দির জন্য উপহার 
দেয় যাকে আরবীতে বলে জাহায, এবং উর্দূতে 
যার তরজমা জাহীয শব্দ দ্বারা করা হয় একে 
মোবাহ বা মুস্তাহাব যাই বলুন না কেন প্রচলিত 
যৌতুকের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই | এটা 
উর্দু ভাষার সীমাবদ্ধতা যে, তাতে যৌতুকের 
জন্যও জাহীয শব্দ ব্যবহার করা হয় । আর মূল 
আরবীতে তো যৌতুকের সমার্থক কোনো শব্দই 
নেই । কারণ সম্ভবত এই যে, ইসলামী যুগে তো 
দূরের কথা, জাহেলী যুগেও আরব-সমাজে আর 
যা কিছুই ছিল, যৌতুকের অভিশাপ ছিল না। 
সম্প্রতি আরবরা একটি বিদেশি শব্দের অপত্রং 
দাওতা যৌতুকের জন্য ব্যবহার করে থাকে । 
যৌতুক শব্দের মূল প্রয়োগে কতটুকু ব্যাপকতা 
আছে তা আমার জানা নেই। তবে এখন তা 
একটি পরিভাষা । বিয়ের সময় বা বিয়ের আগে- 
পরে যে কোনো সময় কনে বা কনেপক্ষের নিকট 
থেকে বর বা বরপক্ষের লোকেরা যে সম্পদ বা 
সেবা গ্রহণ করে কিংবা সামাজিক প্রথার কারণে 
তাদেরকে দেওয়া হয়, তদ্রীপ কনে বা কনেপক্ষের 
লোকেরা মোহর ও ভরণ-পোষণের অধিক যা কিছু 
উসুল করে বা সামাজিক প্রথার কারণে তাদেরকে 
দেওয়া হয় এই সবই যৌতুক । এটিই বর্তমান 
নিবন্ধের বিষয়বস্ত । 


একটি হারাম, অনেক হারামের সমষ্টি 
যৌতুকের লেনদেন এত জঘণ্য অপরাধ যে, তা 
শুধু হারাম বা কবীরা গুনাহ নয়, এমন 
অনেকগুলো হারাম ও কবীরা গুনাহর সমষ্টি, যার 
কোনো একটিই যৌতুকের জঘণ্যতা ও অবৈধতার 
জন্য যথেষ্ট ছিল । 


১. মুশরিক-সমাজের রেওয়াজ 


_। আত্তান্তহীদ ৫ 
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যৌতুকের সবচেয়ে নগণ্য দিক হল, তা একটি 
হিন্দুয়ানি রসম বা পৌত্তলিক সমাজের প্রথা । আর 
কোনো মুসলিম কোনো অবস্থাতেই কাফের ও 
না। 

২. জুলুম ও নির্যাতন 

যৌতুক শুধু জুলুম নয়, অনেক বড় জুলুম । আর 
তা শুধু ব্যক্তির ওপর নয়, গোটা পরিবার ও 
বংশের ওপর জুলুম ৷ যৌতুকের কারণে কনে ও 
তার অভিভাবকদের যে মানসিক পীড়ন ও যন্ত্রণার 
মতো নয় । অথচ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেওয়া 
ও জুলুম করাও হারাম ও কবীরা গুনাহ । 
জালিমের ওপর আল্লাহর লানত ও অভিশাপ এবং 
জালিমের ঠিকানা জাহান্নাম ৷ মজলুমের ফরিয়াদ 
সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌছে যায় এবং 
যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহ জালিমের ওপর আযাব 
ও গযব নাযিল করতে পারেন । 


৩. পরস্ব হরণ 
কুরআন মজীদে একাধিক আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, 

এত পক 
“তোমরা বাতিল উপায়ে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস 
করো না ।” 
দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, সি 
জন্য এমনভাবে সংরক্ষিত, যেমন হজের দিবসটি 
হজের মাস ও (হজের শহর) মব্কায় সংরক্ষিত ॥ 
হস্তক্ষেপ করা হজ্বের সম্মানিত মাসে, হজের 
সম্মানিত দিবসে হারাম শরীফের ওপর হামলার 
মতো অপরাধ |" 
নিঃসন্দেহে যৌতুক নেওয়া আকল বিলবাতিল বা 
পরস্ব হরণের অন্তর্ভুক্ত । বিয়ে একটি পবিভ্র 
বন্ধন | এটি ব্যবসা বা অর্থোপার্জনের উপায় নয় । 
তেমনি বর-কনেও ব্যবসার পণ্য নয়, যাদেরকে 
বিক্রি করে পয়সা কামানো হবে । যারা বিয়ের 
মতো পবিত্র কাজকে সোর্স অফ ইনকাম বানায় 
তারা আল্লাহর বিধানের অবজ্ঞাকারী । কুরআন 
মজীদে আল্লাহ তাআলা যে আকল বিল বাতিলকে 
হারাম করেছেন তার অর্থই হল, এমন কোনো 
পন্থায় সম্পদ উপার্জন, যাকে আল্লাহ উপার্জনের 
মাধ্যম বানাননি | শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি হজের 
মহিমান্বিত মাসের মহিমান্বিত দিবসে খানায়ে 
কাবার ওপর হামলা করার মতো অপরাধ । 
৪. ডাকাতি ও লুটতরাজ! 
কে না জানে, অন্যের সম্পদ লুট করা কবীরা 
গুনাহ! বড় কোনো সম্পদ নয়, যদি জোর করে 
কেউ কারো একটি ছড়িও নিয়ে যায় সেটাও গছব 
ও লুণ্ঠন, যা সম্পূর্ণ হারাম । লুষ্ঠিত বস্ত 
অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া ফরয । হাদীস 
সাদি 


সেপ্টেম্বর”১২ 
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'কেউ যেন তার ভাইয়ের জিনিস উঠিয়ে না নেয়; 
না ইচ্ছা করে, না ঠাট্টাচ্ছলে | একটি ছড়িও যদি 
কেউ তুলে নেয় তা যেন অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া 
হয় ।”” 

যৌতুক নেওয়া কারো সামান্য জিনিস তুলে 
নেওয়ার মতো বিষয় নয়; বরং তা সরাসরি লুগ্ঠন 
ও ডাকাতি । পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে ছুরি- 
চাকুর বদলে বাক্যবান ও চাপের অস্ত্র প্রয়োগ করা 
হয়, যা মজলুমের মন-মানসে অনেক বড় ও 
গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। তো ডাকাতি ও 
লুটতরাজের যে গুনাহ যৌতুক নেওয়ার গুনাহও 
তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় । 


৫. রিশওয়াত ও ঘৃষ 
আত্মসাৎ ও অবৈধ উপার্জনের যতগুলো পন্থা 
আছে, তার মধ্যে নিকৃষ্টতম ও জঘণ্যতম একটি 
পন্থা হল রিশওয়াত | এর বাংলা তরজমা করা হয় 
ঘুষ বা উৎকোচ | 
অনেকে মনে করেন, অফিস-আদালতে নিজের বা 
অন্যের কোনো বৈধ পাওনা উসুল করার জন্য বা 
সঠিক রায় পাওয়ার জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের 
চাপ, অশোভন আচরণের শিকার হয়ে যে অর্থ 
দেওয়া হয় কিংবা অবৈধ সুবিধা হাসিলের জন্য যা 
খরচ করা হয় তা হচ্ছে ঘুষ । অবশ্যই তা ঘুষ । 
তবে ঘুষ ও রিশওয়াত শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয় । শরীয়তের দৃষ্টিতে রিশওয়াতের অর্থ আরো 
ব্যাপক | কারো কোনো হক বা পাওনা, যা কোনো 
বিনিময় ছাড়াই তার পাওয়া উচিত, তা যদি 
বিনিময় ছাড়া না দেওয়া হয় তাহলে সেই 
বিনিময়টাই হল ঘুষ বা রিশওয়াত, যা হতে পারে 
অর্থ, সেবা বা অন্য কোনো সম্পদ | এটা দেওয়া 
হারাম, নেওয়া হারাম এবং এই লেনদেনে 
মধ্যস্থতা করাও হারাম | এটা এত বড় অপরাধ 
যে, এর সাথে যুক্ত সবার ওপর আল্লাহর লানত ও 
অভিশাপ ।* 
হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহর বলেছেন 
৮০ 
“ঘৃুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর 
অভিশাপ 1”? 


৬ ৩ 090 টা টা ০) 
ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা ও ঘুষের লেনদেনে 
মধ্যস্থৃতাকারী সকলের ওপর আল্লাহ অভিশাপ 
করেছেন 1”, 

বিয়ের পয়গাম দিতে পারা নর-নারীর বৈধ 
অধিকার | পয়গাম কবুল হলে বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হতে পারাও নর-নারীর বৈধ অধিকার | 
বিয়ের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পাওয়া এবং স্ত্রী তার 
স্বামীকে পাওয়া তাদের প্রত্যেকের ফরয হক ও 
অপরিহার্য অধিকার । এরপর যতদিন বিবাহ-বন্ধন 
অটুট থাকে, একে অন্যের নিকট থেকে শান্তি ও 


নিরাপত্তা লাভ করাও স্বামী-্ত্রীর দাম্পত্য 
অধিকার | তো এই অধিকারগুলোর কোনো একটি 
পাওয়ার জন্য বা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য 
কোনোরূপ অর্থব্যয়ের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ 
অবান্তর | সুতরাং এক্ষেত্রে কোনো অর্থ-সম্পদ 
দাবি করা হলে কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের 
মাধ্যমে কোনো কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে 
সরাসরি ঘুষ ও রিশওয়াত, যার লেনদেন সম্পূর্ণ 
হারাম এবং লেনদেনকারী ও মধ্যস্থৃতাকারী সবাই 
আল্লাহর লানত ও অভিশাপের উপযুক্ত । 


৬. লালসা হিংস্রতা ও চারিত্রিক হীনতা 

এই সব পাশবিক প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত 
করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয | পারিবারিক 
ও সামাজিক জীবনে এইসব ঘৃণ্য প্রবণতা 
প্রকাশিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যজনক | যে সমাজের 
লোকেরা এই সব দোষ ও দুর্লতার সংশোধন করে 
না; বরং কর্ম ও আচরণে পশুত্বের পরিচয় দিতে 
থাকে তাকে তো মনুষ্যসমাজ বলা যায় না। 
একজন ইনসান, উপরন্ত সে যদি হয় মুমিন, 
তাহলে অন্যের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আক্রুর 
ওপর কীভাবে হস্তক্ষেপ করে? কারো দুর্লতা ও 
অসহায়ত্বের সুযোগ সে কীভাবে নেয়? এ তো 
কমিনা ও কমবখত লোকের কাজ । যার মাঝে 
বিন্দুমাত্র শরাফতও আছে তারও তো এই 
অপকর্মের হীনতা উপলব্ধি করা কঠিন নয় । 
যৌতুক, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন এবং যত ধরনের 
দুর্নীতি এই সমাজে প্রচলিত তা সবই সেই 
পাশবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ৷ এখন প্রত্যেকের 
কর্তব্য, নিজেকে ও নিজের অধীনস্ত সকলকে 
পশুত্বের হীনতা থেকে মনুষ্যত্বের মর্ধাদায় উন্নিত 
করার চেষ্টা করা । এটা এখন সময় ও সমাজের 
অপরিহার্ষ-দাবি । আর এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, 
আখিরাতের স্মরণ ও আল্লাহর কাছে 
জবাবদিহিতার অনুভূতিকে শক্তিশালী করা । 
এজন্য দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার, আখলাক-চরিত্রের 
সংশোধন এবং নেককার বুযুর্গানে দীনের জীবন ও 
আদর্শ চর্চার কোনো বিকল্প নেই। 


৭. এক অপরাধ অসংখ্য অপরাধ 

শরীয়তের একটি সাধারণ নীতি এবং একটি 
স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, কোনো কাজের দ্বারা যদি 
হারামের দরজা খোলে তাহলে সেটাও হারাম হয়ে 
যায় । তাহলে যে কাজ নিজেও হারাম এবং আরো 
অনেক হারামের জনক তা কত জঘণ্য ও ভয়াবহ 
হতে পারে? তো যৌতুক এমনই এক অপরাধ, যা 
আরো বহু অপরাধের জন্ম দিয়ে থাকে । 
যৌতুকের দাবি পূরণের জন্য অনেক অভিভাবক 
সুদ-ঘুষের কারবার ও বিভিন্ন হারাম উপার্জনে 
লিপ্ত হয় । এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে | 
আর স্ত্রীর ওপর নির্ধাতন-নিপীড়ন এমনকি হত্যা 
ও আত্মহত্যাও সাধারণ বিষয় । 

তেমনি কনেপক্ষ শক্তিশালী হলে দুই পরিবারে 
বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি খুন- 
জখম পর্যন্ত হতে থাকে । দৈনিক পত্রিকার পাঠক 
এসব ঘটনায় রীতিমতো অভ্যস্ত! 

যৌতুকের সবচেয়ে ন্যুনতম ক্ষতিটি হল এর 
কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে 


। আত্তার্তহীদ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


যায় । পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে । 
ঝগড়া-বিবাদ গালিগালাজ এমনকি মারধর পর্যন্ত 
হয় । যার প্রত্যেকটিই এক একটি কবীরা গুনাহ 
এবং পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে 
টেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট । সন্তানমাত্রই আল্লাহর 
যৌতুকের কারণে অনেক পিতামাতা কন্যার প্রতি 
বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, যা চরম মূর্খতা ও 
জাহিলিয়াত । 

আরো বেদনার বিষয় এই যে, ছেলের মা 
বোনেরাও নববধূর কাছে যৌতুক দাবি করতে 
পিছপা হয় না। নারী হয়েও তারা নারীর যন্ত্রণা 
বোঝে না, তার প্রতি সহমর্মী হয় না। অনেক 
ক্ষেত্রে তো জা-ননদ-শাশুড়িই হয়ে ওঠে নব বধুর 
সবচেয়ে বড় দুশমন । তো যারা যৌতুক দাবি 
করে বা গ্রহণ করে তাদের উচিত রাসূলে করীম 
ঞ্রন্জ-এর এই বাণী স্মরণ রাখা, 

(৩০০৫ 95 এ হি ৯ 
“সেই দেহ বেহেশতে যাবে না, যা হারাম (গিয়া) 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে । দোযখের আগুনই তার 
অধিক উপযোগী 1” 
অন্রপ যারা এই কু-রসমের প্রতিরোধ করে না; 
বরং নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে কিংবা যৌতুক 
দিয়ে জামাতার মনোতুষ্টি কামনা করে তাদের 
মনে রাখা উচিত, কারো পাপ-দাবি পুরণ করাও 
পাপ । রাসূলে করীম ্ঞ&-এর ছ্যর্থহীন ঘোষণা 
তাদের দ্বিতীয়বার স্মরণ করা উচিত-ঘুষদাতা ও 
ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ । 
এই অভিশপ্ত ব্যধি থেকে আল্লাহ আমাদের 
সমাজকে পবিত্র করুন, সকল কুফরি ও শিরকি 
কর্মকান্ড থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং 
একমাত্র তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই সকল 
অপকর্মের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে 
তোলার তাওফীক দান করুন । 


" আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২৪, পৃ. ২৩৯, 
হাদীস: ১৫৪৮৮ ও খ. ৩৪, পৃ. ৫৬১-৫৬২, 
হাদীস: ১৫৪৮৮, হযরত আমর ইবনে ইয়াসরবী 
আয-যম্রী রক থেকে বর্ণিত 

২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাঙভু খ. ২, পৃ. ৭৩, 
হাদীস: ৬৪৩, পৃ. ১২১, হাদীস: ৭১৫ ও পৃ. ২১১, 
হাদীস: ৮৫৩; হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
89-559455$ 435 32৮৬ পু এ। ৫950 91 
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* আহমদ ইবনে হাম্বল, এাওভ্, খ. ২, পৃ. 
২০২-২০৩, হাদীস: ৮৩৮ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
আস-স্বনাহস স্গরা, মাকতাবুল মতবুআত আল- 
ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৬, পৃ. ১১৯, হাদীস: 
৩৩৫০, হযরত উম্মে হাবীবা কট থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 


ক পাপে তো ৭ হর ৮ রত পেত িপরু 410৮ & প্রত ০ 
এ্পা]| ০৯১ ৯৩ ৮৩5 জু এ॥ ০৪০০ ও)) 
০ ৮০৮ ক টিসি টানা ০ ০ % পাপ 6৫ 
৩০০১০৫৪৩০১১ 25910০2348৩ এও 


সেপ্টেম্বর'১২ 


প্র ৮০৮০ ৭৮ প্রা 5 এ পনি 5.5 টি ৮৮82. পর লিল ৫ 
পাপ ৫ এসপি (2 ০ ৩০ ০০৪ ০০০৬ 
হি ৮3 ৬ ৯৬ এন তি রী পে পারিনা 
পার্ট 9 টি 
2 পপ ৪1৮5 426 পু|তে 2১ এত এ ০:9৮ 8৮০ 
20565120055 553 পু কউ এ ০৩০০ কা! 
র্প 


"(৯১১ 


€ আহমদ ইবনে হাম্বল, এওভ্, খ. ২, পৃ. ৪১, 
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+ আল-কুরআন, স্তর। আল-বাকার1, ২:১৮৮ 
৭ (ক) আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 


নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ১৭৩৯; (খে) 
মুসলিম, তাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩০৫, 
হাদীস: ২৯ (১৬৭৯); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস ্ল্ট থেকে বর্ণিত 


৮ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাওজ্, খ. ২৯, পৃ. 


৪৬০-৪৬১, হাদীস: ১৭৯৪০, ১৭৯৪১ ও ১৭৯৪২; 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩০১, 
হাদীস: ৫০০৩; (গ) আত-তিরমিযী, আল- 
জামিডউল কবীর _ আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী 
ত্যান্ড সস পাবলিশিং ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৬২-৪৬৩, হাদীস: ২১৬০ 


৯ (ক) ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফী গারীবিল 


হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২২৬; (খ) আয- 
ওয়াল আসার, আল-ফায়িক ফী গরীবিল হাদীস, 
দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ), খ. ২, পৃ. ৬০ 


১০ (ক) আহমদ ইবনে হাষল, প্রাজ্ঞ, খ. ১১, পু. 


৩৯১, হাদীস: ৬৭৭৮ ও পৃ. ৫৬৫, হাদীস: ৬৯৭৪; 
(খ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ _ আল-ইহসান 
ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিববান, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১১, পৃ. ৪৬৮, 
হাদীস: ৫০৭৭; (গ) ইবনে মাজাহ, আাস-সৃনান, 
দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৭৫, হাদীস: ২৩১৩; হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর কট থেকে বর্ণিত 

লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ল ১৯৯০ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৭০৬৮, হযরত সাওবান 
লট থেকে বর্ণিত 


*২ (ক) আবদুর রাধ্যাক আস-সান'আনী, ভাল- 


মনসাঠাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮২ 
খি.), খ. ৯, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ১৭০৭৩; (খ) ইবনে 
হিববান, এগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯, হাদীস: ১৭২৩ 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
* প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । ৃ 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা | 
চিনা 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 
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যোগাযোগ 


আততাত্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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দিনের পর দিন ক্রমাগত উন্নতি, অগ্রগতি ও 
সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পড়ে । আজ যেখানে তার 
অবস্থান আগামীকাল তা অতিক্রম করে সে এমন 
স্তরে পৌছুতে চায় যেখানে তার জন্য অপেক্ষা 
করছে আরও বেশি মর্যাদা,সম্মান ও গৌরব । 
ব্যর্থতার গ্রানি আর অপমানের কালিমা যেখানে 
তার নাগাল পাবে না। কিন্তু এর সবকিছু একই 
সঙ্গে কীভাবে লাভ করা যায়? এর বাস্তবানুগ, 
প্রামাণ্য ও যৌক্তিক কোনো সদুত্তর তার কাছে 
নেই। তাই সে উন্নতি, অগ্রগতি, সাফল্য ও 
সমৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করে । 
তার দৃষ্টিতে যারা সফল" এ ব্যাপারে সে তাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে । এছাড়াও “ব্যক্তি লক্ষ্য 
অর্জনে এমনসব পথ ধরে অগ্রসর হয় যা 
সাধারণত সফলতার পথে সহায়ক বলে সাধারণ্যে 
পরিচিত । আজকের দিনে সেই ব্যক্তিকেই সফল 
বিবেচনা করা হয় যে আর্থকভাবে নিজে 
প্রতিষ্ঠিত-ই শুধু নয়; বরং আপনস্বার্থে অন্যের 
উপার্জিত সম্পদেরও নিপুণ ব্যবহার করতে 
জানে । 

তাই সফলতা ও সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় আজকাল 
আর নৈতিকতার কোনো বালাই নেই ৷ এভাবে 
দায়মুক্ত । সমাজের মান্য আজ দুই শিবিরে 
বিভক্ত । এক অংশ-সংখ্যায় তারা যতই নগণ্য 
হোক- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার 
মানদণ্ড রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞ। অন্যপক্ষ যে 
কোনোভাবেই উদ্দেশ্য হাসিলে বিশ্বাসী; নৈতিকতা 
তাদের কাছে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে একটি বড় 
অন্তরায় । 

মহানবীর আগমনকালেও পৃথিবীর অবস্থা প্রায় 
এরূপ ছিল । লাম্পট্য, ব্যভিচার-বলাৎকারকে 
সমাজে বিয়ের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল । কন্যা 
আত্মমর্ধাদাবোধের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো । 
চলমান | মদ্যপানের উৎসব বন্ধ হবার নামগন্ধ 
ছিল না। প্রতিটি অনাচারের ছিল জয়জয়কার 


সেপ্টেম্বর”১২ 


অবস্থা । গোষ্ঠীগত কৌলিন্যের জোয়ার বইছিল 
সমানতালে । মানুষের দাস ছিল খোদ 
মানবজাতি-ই । জনগণ ছিল বস্তত, শাসকগোষ্ঠীর 
শস্যখামার আর উৎপাদনক্ষেত্র । জনসাধারণের 
শ্রমলব্ধ অর্থ-সম্পদ শাসকশ্রেণী আয়েশ করে 
ভোগ করতো । সামন্তপ্রভু আর রাজনবর্ণের জুলুম 
অত্যাচারের রসদ যোগাড় করতে খেটে খাওয়া 
মানুষের ত্রাহী অবস্থা । তাদের আমোদ-প্রমোদ 
আর বিনোদনের খরচ যোগাতে জনগণের শক্তি, 
রক্ত, জীবন-যৌবন ক্ষয় হওয়া যেন এক অমোঘ 
নিয়তি । 

এক, একক ও অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহর সঙ্গে 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তপুজা তথা শিরকের দাপট 
শোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল । নজর-মানস, 
উপাস্য আর মিথ্যা প্রভুর সমীপে । ব্যবসা- 
বাণিজ্যে সুদের বাজার ছিল রমরমা । বিশ্বাসের 
দীনতা এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল যে, পরকাল 
ভাবনাই হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল । 
বহুমাত্রিক অনাচার ও সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নেহায়েত 
তলানিতে গিয়ে পৌছার ফলে সামাজিক ও 
ংস্কৃতিক পরিসরে নীতি-নৈতিকতা পুরোদস্তুর 
নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয় । মানবসমাজের এমন 
এক সংগীন অবস্থায় কুরআন নাযিল হল | আর 


বাস্তবতার দাবি ছিল । কেননা কুরআনই প্রথম 
গোটা পৃথিবীর মানুষের সামনে পার্থিক ও 
পরজাগতিক বাস্তবতার স্বরূপ খোলামেলাভাবে 
তুলে ধরে । পুরো মানবগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ যে 
ভ্রান্তির অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছিল সেখানে বিপুল 
আলোর বন্যা বয়ে দিল অলৌকিক এই মহাগ্রন্থ । 
ফলে দ্বিধা-সংশয়, মিথ্যা ও বিভ্রান্তির 
কালোকুয়াশা সরে গিয়ে হেসে উঠল ঝকঝকে 
সিরাতুল মুস্তাকিম । ঠিক আঁধারের বুক চিরে 
ভোরের সূর্যোদয়ের মতো | সফলতা ও ব্যর্থতার 
পথ পরিষ্কারভাবে বাতলে দিয়েছে সে। 
মানবতাকে লাঞ্কুনা ও নিগ্রহের দুর্দশা থেকে উদ্ধার 
করে তার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে 


দিয়েছে । এত বিরাট অবদানের স্বাভাবিক দাবিই 
হল মানুষের ওপর কুরআনের কিছু অধিকার ও 
চাওয়া থাকবে । 

হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম ঞ্্* সুত্রে বর্ণিত । 
রাসূলুল্লাহ ঞ্রঞ্জ একবার (খুতবায়) বললেন, 

16 9৫ 2 ৩ এ এ 2 গু ঞ। ৩৩৪) 


পে | পাপ সির 


(20১৮9 1156৬ ৫৮ ৭54৫4 
'আল্লাহর এই কিতাব (তোমাদের হাতে) একটি 
রজ্জব । যে তার অনুসরণ করল সে হেদায়তের 
পথে অটল ও স্থির থাকবে । আর যে তা পরিত্যাগ 
করল সেতভ্রান্তির পথ ধরেছে” 
সুনিশ্চিতভাবেই বোঝা গেল, কুরআন মহান 
আল্লাহর প্রকৃত বাণী যা মানবজাতির প্রতি নাষিল 
করা হয়েছে । যে জাতি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে 
তারা সফল আর যারা উপেক্ষা ও ত্যাগ করবে 
তাদের জন্য ধ্বংসই অনিবার্য পরিণতি | এ 
বিষয়টিই বিদায় হজের বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ 
সমাবেশে আন্লাহর রাসূল ক্রি এভাবে স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 


9০০৮৫ রি পে পর £ এ 905 ৮৮ 
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(49 2723 এ এ 
“তোমাদের কাছে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি । যে তা 
দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকে সে কখনও পথ হারাবে 
না। একটি আল্লাহর কিতাব অপরটি রাসূলের 
আদর্শ |” 
এই মহাগ্রন্থ নিশ্চয় আমাদের সার্বিক হেদায়তের 
নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে শর্ত হল 
অপরিহার্ষভাবেই তার দাবি ও মর্যাদার যথাযথ 
মূল্যায়ন । কুরআনের কিছু দাবি রয়েছে যা জানা 
ও এর বাস্তবায়ন প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ । 


প্রথম দাবি 

কুরআনের প্রথম দাবি হল, এর প্রতি ঈমান বা 
এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন যে, সন্দেহাতীতভাবে এটি 
আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব । পৃথিবী ধ্বংসের 
ূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এটি মানবজাতিকে সফলভাবে 
পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম | বলা হয়েছে, 


। আত্তার্তহীদ ৮ 
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“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস 
স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তার রাসূল ও 
তার কিতাবের ওপর, যা তিনি নাযিল করেছেন 
স্বীয় রাসূলের ওপর এবং সেসমস্ত কিতাবের 
ওপর, যেগুলো নাধিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে । 
যে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেশতাদের ওপর, 
তার কিতাবসমূহের ওপর এবং রাসূলগণের ওপর 
ও কিয়ামতদিনের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে 
পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে ।” 

ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য এটাও 
যে, মানুষ আস্থা জ্ঞাপন করবে; অস্বীকার বা 
প্রত্যাখ্যান করবে না। অস্বীকারকারীদের দল 
থেকে পৃথক হয়ে “বিশ্বাসীদের দলে" শামিল হবে । 
এই অর্থে তাদেরকে খাটি বা প্রকৃত বিশ্বাসী 
হওয়ার তাগাদা দেয়া হয়েছে । পাশাপাশি এটাও 
ঈমানের দাবি যে, কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেকটি 
বিষয় পুরোপুরি বিশ্বাস করবে-খণপ্ডিতভাবে নয় । 


প্রতিটি বিধান, ন্যা্য ও ইনসাফভিত্তিক মর্মে 


স্বীকৃতি দেবে । এই কুরআন-ঘোষিত বৈধকে বৈধ 
হিসেবে এবং নিষিদ্ধকে অবৈধরূপে মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করবে । এই কিতাবকে সর্বকালীন 
হেদায়তের চূড়ান্ত পথনির্দেশিকা হিসেবে মানতে 
হবে যা আর কোনও গ্রন্থ ও বিধান দ্বারা রহিত 
হবেনা । 


দ্বিতীয় দাবি 


দ্বিতীয় দাবি হল তেলাওয়াত । ঈমানের অপরিহার্য 


দাবি হল কুরআন তিলাওয়াত | কীভাবে পাঠ 
করতে হবে? ঘোষণা হচ্ছে, 


পর্প 6৫ 0৫526 


95% এ পভ ৬১৩ ৩ সে ও 
8৩১৮০ ০১এ৭ ১১৪৩৫০২ 

যথাযথভাবে পাঠ করে । তারাই তথপ্রতি বিশ্বাস 

করে । আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে 

ক্ষতিগ্রস্ত 1% 

০০5 


2৫ রত পর পার্ট উপার্পার্ ও 


৩৮৮7 0130 24২5 ১০, চা 

'অথবা সে অপেক্ষা বেশি এবং কুরআন 
তিলাওয়াত (আবৃত্তি) করুন সুবিন্যস্তভাবে ও 
স্পষ্টভাবে ।% 

রাসূল ঞ্ুঞ্জ-এর কুরআন তিলাওয়াতের ধরন 
সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আনাস রা 
বলেন, তিনি ধীরস্থিরভাবে টেনে টেনে পড়তেন । 
উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রহিম* পাঠ করে শোনালেন । বললেন, 
এখানে আল্লাহ, রাহমান, রহীম শব্দগুলোর 
প্রত্যেকটাকে তিনি দীর্ঘায়িত করে তিলাওয়াত 
করতেন ।+ 


সেপ্টেম্বর”১২ 


হযরত উম্মে সালমা র্্প-কে একই প্রসঙ্গে প্রশ্ন 
করা হলে তিনি বলেন, রাসূল প্রত্যেকটি 
প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামতেন | তিনি সূরা 
ফাতিহা দিয়ে উদাহরণ দেন । প্রতিটি আয়াতের 
শেষে তিনি ওয়াকফ বা বিরতি নিতেন 1”? 
একবার সুযোগ পেয়ে আমি রাসূলুল্লাহর সঙ্গে 
যা দেখলাম তা ছিল এরকম: নামাযে কুরআন 
তিলাওয়াতের যেখানে তাসবীহের প্রসঙ্গ আসে 
সেখানে তিনি তাসবীহ পাঠ করেন, যেখানে 
ইস্তিগফারের প্রসঙ্গ সেখানে ক্ষমাপ্রার্থনা আর 
যেখানে দু'আ করার কথা রয়েছে সেখানে তিনি 
দু'আ করলেন । 

হযরত আবু যর বলেন, একবার নামাযে 
তিলাওয়াতের এক পর্যায়ে সুরা আল-মায়িদার ১৮ 
আয়াতটি (তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে 


সমাজের সব্বজ্ঞরে 
ইললামী 
জ্রীবনাদর্শ 
শ্্াংজশ্ায়ানের 
ভরা স্ন। 


৯ নভেম্বর 


ক্ষুঘাবার 
সকাল ১০টা 


পশ্ধাশ শ্বন্া 


পাশ অভিথি 7. শা 


মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম 


মাহেবন্জাদা 'ও খলিফা, পীর সাহেব চরমোনাই রহ.) 


সূচনা হয়। পরিতাপের বিষয় হল, এই রমজানে 
আমরা কুরআনের ওপর কীরূপ অবিচার করছি! 
উচিত, ছিল কুরআনকে যথাযথ পন্থায় তিলাওয়াত 
করা । 


তৃতীয় দাবি 

জীবনগড়া । কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের জ্ঞান 
অর্জনের পর যদি জানা অনুযায়ী আমল না করা 
হয়, তাহলে কুরআনের ধারকদের উদাহরণও 
আসমানী কিতাব তাওরাতের সেসব ধারকদের 


শি, 


শপ 


০ 
০৯ 
২০১২ 


আল্কামা মোস্তফা আল হোনাইনী 


শাইনুল ব্াদীল: জাণিয়া বগলিঘিক্লা লামপুল্লাঃ ঢাল | 
বিশেষ অতিথি শাক 


স্ন্পলছিল, ক্লাশ লগ শিল্প, ছা শক্টু। 


নিশির 'লক্সাতনরক্ছিল , লী । 


| ম্বাগ দিল বক্পাজ, লাচক্বভিতর, চদালইশ, চটরয়া। ক্মেবইল: 0 
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পরি বত 
$4051866 ৫00855105-81 
যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা 
তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, 
মাত মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত 
নিকৃষ্ট । রি 
এর সাধারণ মর্মীর্থ হলো, তওরাতের জ্ঞান 
এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে ব্যর্ 
খুজে পাওয়া যায়, যার ওপর কিতাব রাখা হলেও 
এই অবোধ প্রাণী ওই গ্রন্থের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য 
বুঝতে সক্ষম নয় | বাস্তবতার করুণ চিত্র হল, 
সেই তওরাত-বাহকদের সঙ্গে ৃ 
কুরআনের ধারক অনেকেরই তেমন কোনও 
তফাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না । কুরআনের পাঠ নেয়, 
কুরআনের পাঠ দেয়, কুরআনের শিক্ষায় ব্যাপৃত 
এমন অনেকেরই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন 
কুরআনের রঙে রঙিন হয়ে উঠেনি । এই দিকটি 
বিশেষভাবে নজর দেয়ার দাবি রাখে | বিশেষত, 
এই রামাযানুল মুবারকে যখন পুরো বছরের 
তুলনায় ব্যাপকহারে ও পরিসরে কুরআনচর্চা হয় । 


চতুর্থ দাবি 

কুরআনের চতুর্থ দাবি, কুরআন নিয়ে গবেষণা । 
০৬4 (৫ ৩ এ ০৫48 
৫ 22504 4 55402260522 
€1712 প৫2৮% ৫525 
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26০ ্ ৩ 8০৪ ০১৩০ ১৩৪১১ 
লি] 
এপ এ এ অভ 
&৫ & 20 ৩)১০৯ 228৮ ভে ঞগুঞ প্রঃ 
৪৮৮৬৪ 
“তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে-লোক কোথাও 
আগুন জ্বালালো এবং তার চারদিককার 
সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক 
এমনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে 
উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে 
দিলেন । ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। 
তারা বধির, মুক ও অন্ধ । সুতরাং তারা ফিরে 
আসবে না। আর তাদের উদাহরণ সেসব 
লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ 
চলে, যাতে থাকে আধার, গর্জন ও বিদ্যুত্চমক | 
রক্ষা পেতে চায় । অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত | বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য 
আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে । আবার 
যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দীড়িয়ে 
থাকে । যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। 


সেপ্টেম্বর”১২ 


রথ 
১1১ 


ক্ষমতাশীল 1", 
আরও বলা হয়েছে, 
9৩৫5৮654985 8 সজ্ক্ 
“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি (হে 
মুহাম্মদ) আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ 
করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে 
এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে 1২ 
আরও বিবৃত হয়েছে, 
ঢ61415176/666 
“তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? 
না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'?5 
প্রশ্ন উঠে, এ জাতীয় প্রশ্নগুলো কেন তোলা হয়? 
আমাদের কর্তব্য কুরআনের প্রতিটি আয়াতে থেমে 
থেমে, বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করা এবং এর 
আলোকে জীবনসমীক্ষণ ও আত্মবিশ্রেষণ করা । 
যাতে আমাদের চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথরেখা 
নির্ণিত হয় চিনে নিতে পারি জীবনের নির্ভুল 
মানচিত্র | 


পঞ্চম দাবি 

উপরোক্ত দাবিগুলোর পর কুরআনের পঞ্চম এবং 

স্বাতত্ত্রিক দাবিটি হল, কুরআনের আদর্শ ও 

আহ্বান গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া ৷ আল্লাহর 
.(82159 ঢোণ্। ৮ ১5০) 

“শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই যে, কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও 

প্রদান করে 1”? 

আল্লাহ (পরোক্ষভাবে) আমাদের সতর্ক করছেন, 
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কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে 
বিমুখ না করে; সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি 
দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত 
হবেন না । আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে 
আহবান করবেন না । তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু 
ধবংস হবে । বিধান তারই এবং তোমরা তারই 
কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে 1৮৫ 


ষষ্ঠ দাবি 

কুরআনের ষষ্ঠ দাবি হলো, কুরআনের বিধান ও 
আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়নের চেষ্টা, সাধনা ও এ 
বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা । এই প্রসঙ্গে আল্লাহ 
মুমিনদের জন্য জিহাদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ 
করেছেন | সুতরাং জিহাদের সঙ্গে মুসলমানদের 
সর্বোতভাবে সম্পর্ক থাকতে হবে। সূরা 
আনফাল-এ আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে, ফিতনা 
(কাফিরদের আধিপত্য ও অত্যাচার) নির্মূল হওয়া 
পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকো । 


প্রত্যয়ে যারা আমলের ময়দানে অবতীর্ণ হবার 
প্রস্তুতি নিয়েছে; তাদের জন্য একথাগুলো যথেষ্ট | 
ব্যস! এরাই সেসব লোক যাদের জন্য পার্থিব ও 

পরকালীন সফলতা সুনিশ্চিতভাবে লিপিবদ্ধ । 
[উর্দু সাপ্তাহিকী আল-কলম অবলম্বনে; ঈষৎ 
পরিমার্জিত] 


লোখবচ। প্রাবন্ধিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ে রব বিশ্েষক 
/10777171//10/10)01 (0(6))77/090. 20771 


* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৮৭৪, 
হাদীস: ৩৭ (২৪০৮) 

২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
০ হাদীস: ১৮৭৪ 

৬] 
আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১৩৬ 

” আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২১ 

৫ আল-কুরআন, সুরা অ7ল-মুযৃযাম্দিল, ৭৩:৪ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌ দারু তওকিন নাজাত, খ. 
৬, পৃ ১৯৫, হাদীস: ৫০৪৬: 
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৭. (ক) আহমদ ইবনে হাম্ল, আ)স-সহীহ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. 8৪, 
পৃ. ২০৬, হাদীস: ২৬৫৮৩; খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৭, হাদীস: ৪০০১: রঃ 
6 401০৬০১6175 ৬০ ০৮৩ দা এপ ৩০ 
১৯০। ৯ হা হা হও তি 
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” (ক) মুসলিম, াঁওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: 
২০৩ (৭৭২); (খ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাব। 
মিনাস-সনান - আস-সৃনানুস স্গরা, মাকতাবুল 
মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. 
২২৫, হাদীস: ১৬৬৪ 

৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩৫, পৃ. ৩০৯-৩১০, 
হাদীস: ২১৩৮৮; 
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+ আল-কুরআন, সুরা আল-ভ্ুয়ুতা, ৬২:৫ 

+* আল-কুরআন, সুর আল-বাকারা, ২:১৭-২০ 

+ আল-কুরআন, সুরা সৃওয়াদ, ৩৮:২৯ 

”* আল-কুরআন, স্থুর7 মুহাম্মদ, ৪৭:২৪ 

** আল-বুখারী, গ্রাঙভ, খ. ৬, পৃ. ১৯২, হাদীস: 
৫০২৭; হযরত ওসমান রন থেকে 

” আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২:৮৭ 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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যেসব ওলামায়ে কেরামের অসামান্য খিদমত, 
নিরন্তর দাওয়াত, নিরবচ্ছিন্ন তা'লীম, সুগভীর 
আধ্যাত্ম সাধনা, ক্ষুরধার লেখনী, সম্মোহনী 
ওয়ায-বক্তৃতা এবং তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে 
আপোষহীন লড়াইয়ের কারণে বাংলাদেশে দ্বীনের 
অনুকূলে সজীব পরিবেশ ও বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে 
তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীস আন্ামা আজিজুল 
হক এ্ক্টছ-এর নাম সমসাময়িক কালে শীর্ষে 
রয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৬৫ বছর ব্যাপী হাদীসের 
খেদমত শায়খুল হাদীসের জীবনকে করেছে সফল 
ও বর্ণাঢ্য । ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্ময়কর 
মননের অধিকারী বিপ্লবী ওলামায়ে কেরামদের 
দীর্ঘ সাহচর্য, কঠোর অধ্যবসায়, প্রখর মেধা 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ্র্ছি-কে 
সফলতা ও স্বার্থকতার তুঙ্গে শৃঙ্গে নিয়ে গেছে। 
নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও কঠোর অধ্যবসায় মানুষকে 
যে সফলতার স্বর্ণদ্ধারে পৌছাতে পারে শায়খুল 
হাদীস তার প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর । অনুবাদ ও হাদীস 
কিন্তু শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ 
অন্যদের ছাড়িয়ে গেছেন । “শায়খুল হাদীস” ও 
'আল্লামা আজিজুল হক একি, একে অপরের 
পরিপূরক ও সম্পূরকরূপে পরিগণিত | এদেশের 
মানুষ শায়খুল হাদীস বলতে আল্লামা আজিজুল 
ইসলাম ও হাকিমুল উম্মত বলতে যথাক্রমে 
আল্লামা মাহমুদুল হাসান ঞ্ছ, আল্লামা সাইয়িদ 
হোসাইন আহমদ মাদানী ও আল্লামা 
আশরাফ আলী থানবী ঞল্টছ-কে বোঝায় | 
কই-কে বোঝায় আর বাংলাদেশে বোঝায় 
আল্লামা আজিজুল হক ঞ্জি-কে | 

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ্রজটি-এর 
বর্ণা্য জীবন, জ্ঞান সাধনা ও অমর কীর্তি 
আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক সোনালী 
অধ্যায় | জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান 
চর্চার মাধ্যমে জাতি ও দেশ গঠনে তার অবদান 
বিশাল ও বিপুল । দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তিনি 
ঢাকার লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া, বরিশাল 
সিহাহ সিত্তার শীর্ষে অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বিশুদ্ধ 


সেপ্টেম্বর'১২ 


শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আজিজুল হক এজ : হাদীস 


হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন । 
অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুগপৎ পাঁচটি 
মাদরাসায় পালাক্রমে বুখারী শরীফের দরস 
পরিচালনা করেন । হযরতের নিকট বুখারী শরীফ 
পড়ার জন্য ছাত্রদের মাঝে একটি বিশেষ আগ্রহ 
ও উৎসুক্য লক্ষ্য করা যেত । তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় 
ও যুক্তগ্রাহ্য উপস্থাপনায় বুখারী শরীফের যে 
তাত্বিক দরস দেন তা যে কোন ক্যাটাগরীর 
ছাত্রদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় । যে কোন অধ্যায় শুরুর 
আগে তিনি উক্ত অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলোর 
বিষয়বস্ত ও সারসংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা 
করতেন | ফলে সামনের হাদীসগুলোর অর্থ মর্ম 
বুঝতে শিক্ষার্থীদের বেগ পেতে হয়নি । শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এঞ্ঞ্ছ-এর দরসে 
শায়খুল হাদীস আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী 
ছি, আল্লামা ইদরিস কান্দেলবী এটি ও হযরত 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী এবং 
আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী ঞ্জছ-এর ফয়েয 
ও জ্ঞান সাধনার আলোক দ্যুতি ছিল লক্ষ্যণীয় | 
সর্বোচ্চ প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল বুখারীর 
সাত খণ্ডে বাংলার অনুবাদ ও ভাষ্য শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ্রজ্ছি-এর 
অসাধারণ ও অমর কীর্তি । বাংলা ভাষায় এটাই 
সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের তরজমা । কেবল 
অনুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং গুরুতপূর্ণ 
হাদীসের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন । বলতে 
গেলে এটা বিশ্রেষণধর্মী অনুবাদ | পঞ্চম খণ্ডটা 
সীরাতুন্নবী সংকলনরূপে তিনি তৈরী করেছেন । 
অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে তথ্য এনে তিনি 
এটাকে প্রামাণিক করার প্রয়াস চালিয়েছেন । 
এটাই এ খণ্ডের বৈশিষ্ট্য । ভারতের সুরাটের 
ডাভিলস্থ ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন 
শায়খুল ইসলাম আন্রামা শাবিবির আহমদ উসমানী 
একে সহীহ বুখারীর বিভিন্ন হাদীসের যে তথ্য ও 
তত্রপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন আল্লামা আজিজুল 
হক তাৎক্ষণিক তা নোট করে রাখতেন এবং 
পরবর্তীতে হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত পান্ডুলিপি 
তাকে দেখিয়ে সংশোধন করে দিতেন | এ ভাবে 
তিনি ছাত্র জীবনে ১৮০০ পৃষ্ঠার বুখারী শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করেন উর্দূ ভাষায় । 
বর্তমান তা পাকিস্তানে মুদ্রিত হয়ে সুধী ও আহলে 
ইলমদের নিকট বেশ সমাদৃত | আল্লামা শাব্বির 


আহমদ উসমানী এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের 
বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও যুক্তির কারণে বেশ সন্তুষ্ট 
প্রকাশ করেন । বুখারী শরীফের বাংলা ভাষ্যে 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী জু, আল্লামা 
শাব্বির আহমদ উসমানী ঞ্রক্লচি, আল্লামা শামসুল 
হক ফরিদপুরী এক্ছ-এর ফয়েয ও চিন্তাধারার 


প্রভাব অগপ্রতিহতভাবে লক্ষ্যণীয় । লালবাগ 


বাংলা বুখারী শরীফের অনুবাদ কর্ম সম্পাদন হয় 
দু'আ করেছেন আল্লাহ তা'আলার দরবারে | 
আল্লাহ পাক এ দু'আ কবুল করেছেন । ১৯৫৭ 
সালে লিখিত বাংলা বুখারী শরীফের ভূমিকায় 
আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী ঞ্ক্ছি শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ঞ্ঞ্-এর মূল্যায়ন 
করে যে মুখবন্ধ লিখেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । 

“আমার পরম দোস্ত মাওলানা আজিজুল হক 
সাহেবের দরজা আল্লামা বুলন্দ করিয়া দিন। 
তিনি এত বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস 
করিয়াছেন তিনি জওয়ানে সালেহ, তিনি 
বাস্তবিকই এ কাজের যোগ্যতা রাখেন | যতদূর 
আমার জানা আছে বুখারী শরীফ বর্তমান যুগে 
বাংলাদেশে তাহার চাইতে অধিক যত্বুসহকারে 
আদ্যপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন নাই এবং 
বুখারী শরীফের খিদমতও এতদুর কেহ করেন 
নাই |... কাজেই তাহার যোগ্যতায় ও বিশ্ুদ্ধতায় 
কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ... যখন 
বাংলাদেশের অভাব মিটাইবার জন্য তিনি বুখারী 
শরীফের বাংলা অনুবাদ করা শুরু করিয়াছিলেন 
তখন আমার খুশীর আর সীমা রহে নাই। 
হাতীমে, মাতাফে, মাকামে ইব্রাহীমে দু'আ 
করিয়াছি, মদীনা শরীফের রওজা পাকে দাড়াইয়া 
দু'আ করিয়াছি এই বিরাট খেদমত আল্লাহ পাক 
তাহার দ্বারা নিন; বাংলার মুসলমানদের জরুরত 
মিটান । 

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব লিখিয়া আমাকে 
দেখাইয়াছেন; অনেক জায়গায় আমি তাহাকে 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


বুঝাইয়া দিয়াছিঃ অনেক জায়গায় দেখিয়া কিছু 
কিছু সংশোধন তাহার দ্বারাই করাইয়াছি । আল্লাহ 
এবং পাঠকগণকে ইহা হইতে ফয়েয দান করুন । 
ইহ-পরকালের ভাল করুন। আমি গোনাহগার 
আল্লাহ পাকের দরবারে করুণ সুরে দু'আ করি 
আমিন । ছুম্মা আমিন ।' 

হযরত ফরিদপুরী ঞঞ্ই-এর এই করুণ দু'আ 
আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে । 
আল্লামা আজিজুল হক ঞ্ক্ষছ-এর জীবদ্দশায় 
বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ এমন ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে যে, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত 
ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরি এর দ্বাদশ সংস্করণ 
বের করেছে । ষাটের দশকে আল্লামা আজিজুল 
হক বাংলা ভাষায় বুখারী শরীফের 
তরজমায় যখন হাত দেন তখন এদেশের 
আলিমগণ বাংলা চর্চায় ছিলেন দুঃখজনকভাবে 
পিছিয়ে । তারা বাংলার চাইতে উর্দু ভাষার চর্চায় 
স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন বেশী । বুখারী শরীফের 
বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস মাতৃভাষার প্রতি শায়খুল 
হাদীসের গভীর অনুরাগের পরিচয় মেলে | কারণ 
তিনি সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভিন দেশী 
ভাষার জ্ঞান চর্চা ও সাধনার দ্বারা স্বদেশী 
ভাষাভাষী বঞ্চিত থেকে যাবে । অপরদিকে 
এতিহ্য, বৈভব ও বিশ্বজনীনতার দিক দিয়ে বাংলা 
পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ভাষা ও প্রগতির 
বাহক । আধুনিক বাংলার অন্যতম পথিকৃৎ 
উইলিয়াম কেরির মন্তব্য এ ক্ষেত্রে 
অভিনিবেশযোগ্য: 0010৬100601 ৪10] (191 
13091759811 11711751091 50091101 10 91] 
00011100181] 18170708505. 

'বাংলা ভাষা ভারতীয় অন্যান্য সব প্রচলিত ভাষার 


প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ভাষার 
ব্যবহার, বাক্যরীতি, বাক্যগঠন ও বানান পদ্ধতি 
সতত পরিবর্তনশীল | বিগত দু'শ বছরে বাংলা 
ভাষার রূপ ও বানান এমনভাবে বদলেছে যে, 
আগে তা কল্পনা করাও ছিল কঠিন । পঞ্চাশ বছর 
আগে লিখিত বুখারী শরীফের ভাষার প্রয়োগ, 
বাক্য বিন্যাস, শব্দ চয়ন এবং বর্তমানে ভাষার 
রূপ ও চেহারায় পার্থক্য এসেছে স্বাভাবিকতার 
পথ ধরে । বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের পাঠকের 
মানস ও রুচির দিক বিবেচনা করে একটি 
শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সাত 
খণ্ডের বাংলা বুখারী শরীফের আদ্যন্ত সম্পাদনা 
করা হলে অনাগত দিনগুলোতে এর আবেদন 
অব্যাহত থাকবে কালজয়ী অনুবাদ কর্মরূপে | 

সুদীর্ঘ ৯৩ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি মুসলিম 
লীগের পক্ষে ইংরেজ বিরেধী আন্দোলন, আইয়ুব 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত 
আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও 
খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রথম 
সারিতে অবস্থান, বাবরি মসজিদ পুননির্মাণের 


সেপ্টেম্বর'১২ 


লক্ষ্যে অযোধ্যা অভিমুখে লংমার্চের নেতৃত্ব দান, 
পার্বত্য শাস্তিচুক্তির প্রতিবাদে লংমার্চের নেতৃত্বদান 
এবং সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের 
প্রতিবাদের কারণে কারাবরণ করে ইতিহাসের 
সোনালী অধ্যায় রচনা করেছেন । উপর্যুক্ত গুরু 
দায়িত্ব ও কঠিন কাজ সম্পাদন করেও হাদীসের 
পঠন-পাঠন থেকে তিনি নিজেকে কোনদিন দূরে 
রাখেননি-এটা আশ্চর্য । শায়খুল হাদীসের উত্তাদ 
আল্লামা শাবি্বির আহমদ উসমানী ও 
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী যেমন 
কারাবরণ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার 
পরও জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ করে 
যথাক্রমে তাফসীরে উসমানী ও এলাউস সুনানের 
মত বিখ্যাত গ্রন্থ লিখে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে 
দিয়েছেন, তেমনি যোগ্য উত্তাদের যোগ্য উত্তরসুরি 
হিসেবে শায়খুল হাদীস বুখারী শরীফের বাংলা 


অনুবাদসহ আটটি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ কর্ম 


সম্পাদন করে অক্ষয় কীর্তি রেখেছেন । তিন খণ্ডে 
সমাপ্ত “মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় 
গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু হাদীস 
পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত । 

একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে 
বাংলাদেশ খিলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় আমীরের 
গুরু দায়িত্ব পালন করেও পাঁচটি মাদরাসায় 
বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন । হাদীস চর্চা ও 
হাদীসের আলোকে সমাজ বিনির্মাণ ছিল শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ঞ্ঞ্ট-এর লাইফ 
মিশন | এ জ্ঞান সাধক, জ্ঞান তাপস ও সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় মনীষীর রূহের মাগফিরাত কামনা করি 
আল্লাহ তা'আলার দরবারে । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এম.ই.এস কলেজ, চ্উথাম 


সত) ৮8৮৫ রি তি 
এটি, মাদ্রাসা ওছ্মান বিন আফৃফান (রা রা.) টট্টগ্রাম 


[হ্বীন্বি ও আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষীর একটি অনন্ত ওতিষ্ঠান] 
৮০ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 


রঃ দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


প্রয়োজনীয় 


মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তীমত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


₹ক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চ০০84চ্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 


(জীমাআতে 
কিতাব বিভাগ 


ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ, 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-।॥ আত্তান্তহীদ ১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


উল্লেখ্য, ঈমানের দুটি মৌলিক বস্ত- 
১. | ৮: (| অর্থাৎ আল্লাহর বিধি-বিধানের 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা | 
২. 41315115151 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
সৃষ্টিকৃত মাখলুককে দয়া ও তাদের সাথে ভাল 
আচারণ করা । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যত 
মাখলুক রয়েছে সকলের খেদমতের প্রতি 
মনোনিবেশ করা | 
সৃষ্টিকুলের সেবার প্রতি উৎসাহিত করে প্রিয়নবী 
(400) ১৫ 40)| ্ ১৫ | ৩0 915০0) 
“সকল মাখলুক যেন আল্লাহর পরিবার । আর 
আল্লাহর সর্বপ্রিয় মাখলুক সে ব্যক্তি যে তার 
পরিবারের সাথে ভালো আচারণ করে ।” 
মাখলুকের প্রতি দয়া অনুগহ করাও জরুরি । 
কোথাও কোন মাখলুক যদি কষ্ট পায় ও নির্যাতিত 
হয় তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে 
যায় যে, তার সাহায্য করা । অমুসলমানও যদি 
নির্যাতনের শিকার হয় কিংবা বিপদগ্রস্ত হয় । আর 
থাকে তখন মুসলমানের কর্তব্য যে, তাকে বিপদ 
থেকে মুক্ত করা এবং তাকে সামর্থনুযায়ী 
সহযোগিতা করা । যা হোক, মাখলুকের প্রতি 
ভালোবাসা প্রদর্শন করার প্রধান মাধ্যম হল 
মাখলুকের খেদমত বা সেবা করা । খেদমতের 
রূপ দু'ধরণের এক, মাখলুকের উপকার করা । 
দুই, মাখলুকের ক্ষতি সাধন থেকে বেঁচে থাকা । 
উপকার করতে না পারলেও ক্ষতি যেন না করে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । ক্ষতি না করে কারো 
উপকার করলে তা ঈমানের প্রথম স্তর | যে মুমিন 
এমন গুনে গুনান্বিত তাকে আদর্শ মুমিন বলে । 
যে ব্যক্তি ক্ষতি সাধন থেকে বেচে থাকতে পারে 
না তাকে প্রকৃত মুমিন বলা যাবে না। যে কারো 
বিপদ দেখেও সতর্ক করে না। তার অন্তরে যেন 
ঈমান নেই । নচেৎ ঈমানের দাবি হল আল্লাহর 
শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানব জাতিকে যথা সম্ভব বিপদ 
থেকে মুক্ত করা এবং ক্ষতি সাধনকারী যে কোন 
কর্মকাণ্ড থেকে সতর্ক করা । রাসূল ঞ্রঞ্৯ ইরশাদ 


সেপ্টেম্বর'১২ 


রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু 
ইত্যাদি যা দ্বারা সাধারণ মানুষ যাতায়াতে কষ্ট 
পায় এমন বস্ত রাস্তা থেকে সরানো নি স্তরের 
ঈমানের পরিচয় । এটাও যদি কেউ না করে তখন 
বলা হবে তার অন্তরে সঠিক ঈমান নেই। 
ঈমানের এ দু'টি স্তম্ত পূর্ণরূপে পাওয়া গেছে রাসূল 
এর জীবনে | তিনি এর অনন্য আদর্শবান 
একজন রাসূল । তিনি একদিকে মাননসেবায় 
নিজেকে উৎসর্গ করতেন । অপর দিকে আল্লাহর 
ইবাদত ও ধ্যানে সদা মগ্ন থাকতেন । যেমন তার 
শানে উল্লেখ আছে, 

94 (৪8 3 পরা ৩৪। 

'রাসূল ঞ্জ সর্বদা আল্লাহর স্মরণে তথা উঠা-বসা, 
ঘুমে চেতনে, চলাফেরায় এমন কি ঘরে থাকলে 
স্ত্রীদের সাথে সময় কাটালে সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে 
ব্যপৃত থাকতেন 1” 
কখনো এক মিনিটও আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ 
থেকে তার জিহ্বা, অন্তর খালি থাকত না। এর 
পাশাপাশি তিনি মাখলুকের শিক্ষা-দীক্ষাসহ 
সেবামূলক যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন । কিন্তু 
তিনি ছাড়া কোন মুনষের মাঝে এই উভয় গুণ 
সমানভাবে পাওয়া যায়নি । যে কোন এক দিকে 
প্রত্যেকের মাঝে ঘাটতি থাকে । তবে বাস্তব 
জীবনে ঈমানের এই মৌলিক ত্তস্তদ্বয় পূর্ণরূপে 
প্রতিফলিত হওয়ার জন্য যে সকল মনীষী ও 
ইসলামী ব্যক্তিত্ব যুগে যুগে সাধনা করেছেন, ত্যাগ 
স্বীকার করেছেন এবং এ পথে আদর্শ স্থান 
করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলে এশিয়ার 
বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়া-আল 
ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম কুতুবে 
যমান শায়খুল আজম ওয়াল আরব শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস আবদুল জব্বার এরর । তার কর্মময় 
জীবন পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, 
ইবাদত, বন্দেগী ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার 
পাশাপাশি দুস্থ মানবতার সেবায় তার একনিষ্ঠ 
অবদান, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সদা চিন্তা-ভাবনা 
সত্যিই পরবর্তী জেনারেশনের জন্য একটি 
শিক্ষণীয় অধ্যায়, অনুকরণীয় আদর্শ । বক্ষমান 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


প্রবন্ধে তার সেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিববরণ ও 
বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা 
থেকে শিক্ষা গ্রহণসহ উপকৃত হতে পারে । 
যেহেতু সেবামূলক কাজই মানব জীবনের অধিক 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় ৷ এমনকি খেদমতে খালককে মূল 
তরীকত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । জনৈক 
কবি বলেন, 


৬৫ 9১, ১) € এ 


৩05 ৬০০০ % ০৪ 
“তসবীহ পাঠ, জায়নামাজ ও ময়লা কপাড় 
পরিধানের নাম বুযুর্গি নয় । মানবসেবা ছাড়া 
তরীকতে সাফল্য অর্জন করা যায় না।' 
মানব সেবাই আসল মারিফাত | হযরত হাজী 
সাহেব হুযুর জ্্রি এই কবিতার বাস্তাব দৃষ্টান্ত । 
মানবতার সেবায় দান-অনুদানে তার অন্তরে 
লৌকিকতা বলতে কিছুই ছিল না। জাগতিক 
স্বার্থ, রাজনৈতিক মোহ কিংবা আত্ম প্রচারনার, 
নূন্যতম স্পৃহাও তার স্বচ্ছ হৃদয়কে কুলুষিত 
করতে পারেনি । সর্বদা তার দরবারে নিপীড়িত, 
বঞ্চিত, সমস্যায় জর্জরিত দুঃখী মানুষের ভীড় 
ছিল। তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত এবং বৃদ্ধ 
বয়সে উপনীত হওয়া সত্তেও রাত দীর্ঘ বারটা- 
একটা জেগে আগন্তকদের ফরিয়াদ শুনে সমস্যার 
বাস্তব সমাধান দিতেন । এ বয়স্ক বুযুর্গ ব্যক্তিও 
সারা দিনের কর্মক্রান্ত পাখীর ন্যায় বাসায় ফিরেও 
যেন একটু আরামের সুযোগ পাননি সারাটি 
জীবন | কত মসজিদ মাত্রাসার পরিচালক | জানা- 
অজানা কত ধর্মীয় সংগঠনের বা সংস্থার জিম্মাদার 
হুযুরের প্রতীক্ষায় থাকতেন, কখন শায়খ তার 
সমস্যার সহজভাবে সমাধান দিবেন । তিনি যে 
কোন জটিল সমস্যার চমৎকার পন্থায় সমাধান 
দিতেন । যেন আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র 
হাতকে হযরত দাউদ /এয়বি-এর হাতের 
বরকতের সঙ্জায় সজ্জিত করেছেন । লোহাও যেন 
তার পবিত্র হাতের পরশে ক্ষণিকের মধ্যে মোমের 
মত বিগলিত হয়ে যায় । তার হুজরায় গরীব- 
দুঃখীও সম্বলহীন অভাবী মানুষ সদা ভীড় 
করতেন । তাদেরকে তিনি হতাশ করে ফিরিয়ে 
দিতেন না। সম্ভবত তার কাছে আগন্তক কোন 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 
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সমকালীন মুগের হাতেম তাই । ভক্ত-অনুরক্তরা 
তার কাছে আগমন করতেন আধ্যাত্মিক সবক 
গ্রহণ করার জন্য ৷ সকলেই স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল 
পূর্বক তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন । এত 
লোকের ভীড় থাকা সত্তেও নেই তার কপালে 
বিরক্তির ভাব, নেই চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ | 
বিগত এতিহাসিক একানব্বই ঘূর্ণিঝড়ে তিনি 
উপকুলীয় অঞ্চলের দুর্গত মানবতার পাশে ছুটে 
গিয়েছিলেন । তাদের প্রচুর সেবা করলেন । তার 
এ সেবা সকলের মাঝে সাড়া জাগিয়েছিল । 
সকলেই তার প্রশংসা করেছিলেন । এ ব্যাপারে 
সাথে সেবা করার লোক তৎকালে খুঁজে পাওয়া 
মুশকিল ছিল। প্রত্যহ গভীর রাতের নিস্তব্দতা 
ভেঙ্গে ভেঙে ঘোর অর্থকারে আড়াইটা-তিনটার 
দিকে দুর্গত এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে 
যেতেন । নেই তার ক্লান্তি নেই তার শরীরের 
সুস্থতা রক্ষার চিন্তা মানব সেবার জন্য তিন পাগল 
পারা । মাখলুকের খেদমতে তিনি আত্ম প্রশান্তি 
অনুভব করতেন । তার এ সেবা মানব সেবার 
ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। সৃষ্টি করেছে একটি 
নতুন অধ্যায় । আমরা শুনেছি বিগত ১৯৬০ইং 
মহা প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস 
কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও আনোয়ারার পশ্চিমাংশে 
প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল | কেড়ে নিয়েছিল অসংখ্য 
মানুষের তাজা প্রাণ । আর এটা ছিল ইতিহাসের 
বিখ্যাত ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস । হযরত হাজী 
সাহেব হুযুর ঞ্জ্ছি তখন খাদ্য-সামগ্রী, কাপড় ও 
নগদ অর্থ দিয়ে বিপদাক্রান্ত মানবতার পাশে 
দাঁড়িয়েছিলেন । চতুর্দিকে লাশের স্তূপ | কেউ নেই 
তাদের জানাযা পড়ার ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন । বার্মার তৎকালীন সামরিক জান্তা 
কর্তৃক মুসলিম নিধনের উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ 
বাংলাদেশের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ হযরত 
হাজী সাহেব হুযুর ঞ্জছু তখন উদ্ধান্তদের মাঝে 
প্রায় ছয় কোটি টাকার অধিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ 
করেছিলেন । নিজ তন্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ করেছিলেন 
তাদের খানাপিনা ও মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যবস্থা । 
তার এ সেবা কোন সাময়িক উদ্যোগ নয় বরং 
দুর্গত মানবতার খেদমতে স্থায়ীভাবে অব্যাহত 
রাখার জন্য তিনি একটি ত্রাণ কমিটির নামে সেবা 
সংস্থা গঠন করেছিলেন । আরবীতে যার নাম রাখা 
হয়েছিল বাংলাদেশ ইসলামী ত্রাণ কমিটি । এ 
সংস্থার উদ্দেশ্য হল, বিপদ ও দুঃখ-দর্দশাগ্স্থ 
সকল বনি আদমের সেবা করা । তার নিঃস্বার্ধ 
সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও ইনসাফের সাথে 
পর্যালোচনা করলে সত্যিই তিনি সমকালীন যুগে 
জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত একজন অনন্য 


সেপ্টেম্বর'১২ 


মনীষী । বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি 
বিস্তারে তার অবদান ঈর্ষণীয় । ঘুমে-চেতনে চলা 
ফেরায় ও উঠা-বসায় তথা সদা-সর্বদা তিনি 
ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী তাহজীব ও 
তামাদ্দুনের প্রচার প্রসারের অদম্য আগ্রহ ও 
প্রেরণা লালন করতেন | দেশের কওমী মাদ্রাসার 
তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 
অধিসংবাদিত মুরববী ৷ কওমী মাদ্রাসাগুলোর যে 
কোন সমস্যা জঠিলতা ও বিপদের সময় তিনি 
সমাধানের অদম্য উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়তেন ৷ তার উপস্থিতিই যেন সকল সমস্যার ও 
ফেতনা-ফাসাদের অবসান ও অপনোদন হতো । 
তার মীমাংসা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে সকল ওলামা 
মাশায়েখ নির্দিধায় মেনে নিতেন । দাউ দাউ করে 
অশান্তির আগুন জ্বলছে । অথচ তার আগমনে 
শান্তির সুশীতল বাতাস বইতে শুরু করত মুহূর্তের 
মধ্যে ৷ বাস্তবই তিনি ছিলেন মুকুটহীন সম্রাট । 
বাংলাদেশ মুসলিম জাতির জন্য তিনি যেন 
রহমানুর রাহিমের বিশেষ রহমত স্বরূপ । 

প্রায় বিগত তিন যুগ আগে বাংলাদেশে কওমী 
মাদ্রাসার শিক্ষাঙ্গনে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব 
ছিল প্রকট । বর্তমানে প্রায় মাদ্রাসায় কম-বেশি 
স্বচ্ছলতার ছোয়া লেগেছে । এ পর্যায়ে হযরত 
হাজী ইউনুস সাহেব হুযুরের অবদান বেশ 
লক্ষনীয় । তিনিই আরব দেশের সাথে এ দেশের 
দ্বীনি শিক্ষার বাহন কওমী মাদ্রাসাসমূহের এক 
পেয়েছিলেন । এ সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে মাদ্রাসা 
মাদ্রাসাসমূহের জন্য স্থায়ীভাবে অর্থ যোগান দানে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন ৷ জমিরিয়া 
তারই সুদক্ষ হাতে আন্তর্জাতিক মানের একটি 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যায় রূপে রূপান্তরিত হয়েছে । এ 
প্রতিষ্ঠানকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন 
নিজের বুকের তাজা রক্ত পানি করে । আল- 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যাসহ বহুবিভাগে 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চলছে । শিক্ষা-দীক্ষা ও যুগ 
উপযোগী শিক্ষা কাঠামোর দিক দিয়ে আল 
জামিয়া আল ইসলামিয়া আজ দেশের বিখ্যাত 
বিদ্যাপীঠ হিসাবে খ্যাত এর পিছনে হযরত হাজী 
সাহেব হুজুর হুযুরের একনিষ্ঠ অবদানই মূল 
চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকৃত | তার যুগেই জামিয়া 
পটিয়ার উন্নতি উৎ্কর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নতি 
হয়েছিল । তবে এক্ষেত্রে তার মোটেও গর্ব ছিল না 
বরং তিনি বলতেন উন্নীত অগ্রগতির পিছনে 
আমার প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতার কোন হাত নেই । 
এটা কেবল আল্লাহর নেক বান্দাদের সুনজর ও 
দোয়ারই সুফল । আমি একজন শুধু পাহারাদারের 
মত ঘুরাঘুরি করছি । 

“বাংলাদেশ বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া” নামে 
একটি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড স্থাপনে তার 


অগ্রনী ভূমিকা ছিল । দীর্ঘদিন ধরে তিনি বোর্ডের 
সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আদায় 
করেছিলেন । পক্ষান্তরে তিনি ত্তেহাদুল 
মাদারিসিল আহলিয়া বাংলাদেশ'-এর সভাপতি 
ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় তিনি বহু নতুন 
মসজিদ । মাদ্রাসা ও মকতব প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । এর মধ্যে হাটহাজারী ইছাপুর 
হেফজখানা ও কেরাতখানা অন্যতম । উল্লেখ্য 
ইছাপুর রোডস্থ ফয়জিয়া বাজার ও সেই এলাকার 
জনসাধারনের জন্য হাজী সাহেব হুযুর ঞ্রক্ই-এর 
বিশেষ অবদান । দুর্গম পার্বত্য এলাকা যেখানে 
খিস্টান মিশনারিরা ফ্রি-চিকিৎসার নামে 
ষড়যন্ত্র করেছে সেখানে হযরত হাজী সাহেব হুযুর 
সুখবিলাস গ্রাম ও বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্ড্ে 
মসজিদ-মাদ্রাসা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । ফলে স্থানীয় পাহাড়ি লোকেরা দীনী 
শিক্ষা ও সুচিকিৎসা পেয়ে ঈমান-আকীদা 
হেফাজত করতে সক্ষম হন এবং অনেক 
গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে । 

হিফজুল কুরআন এর উন্নতি, উৎকর্ষতার সুদুর 


প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ সংস্থার অধীনে তিন দিন 
ব্যাপী প্রতি বছর হিফয প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
হয় । এই প্রযোগিতার চমৎকার প্রভাব বাংলাদেশে 
বেশ উন্নতি উৎকর্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে । বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রতি বছর বহু প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত 


হয়। 

মোটকথা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও দুস্থ মানবতার 
বহুমুখী সেবায় তার একনিষ্ঠ অবদান | চিন্তা- 
চেতনা ও আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি 
শিক্ষানীয় অধ্যায় । মানবসেবারত ওলামা 
মাশায়েখসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ তার 
আদর্শ ও চিন্তা-চেতনাকে পাথেয় রূপে গ্রহণ 
করলে নিশ্চয় সফলকাম হবে এবং সুফল ভোগ 
করবেন । আল্লাহ আমাদেরকে তার আদর্শ গ্রহণ 
করার মানসিকতা দান করুন। তার মতো 
একনিষ্ঠ সমাজ সেবক ও ধর্ম প্রচারক হিসাবে 
জীবন গড়ার তওফীক দান করুন । আমীন । 


লেখক: শিক্ষক, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া 


" আল-বায্যার, আল-ম্বসনাদ ₹ আল-বাহরত্য 
ফাখখ/র, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ১৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস: 
৬৯৪৭; হযরত আনাস ইবনে মালিক র্্ট থেকে 
বর্ণিত 

টি , আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮২, 
হাদীস: ১১৭ (৩৭৩), হযরত আয়িশা ঞ্জ্জ থেকে 


বর্ণিত 
) আত্তার্তহীদ ১৪ 
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বিপরীত অসংখ্য দ্বিধা ও সন্দেহ উত্থাপিত করছে । 
সেই দ্বিধার মধ্য থেকে এটি দ্বিধা হল, ইসলামের 
শাস্তির বিধান ইনসাফপুর্ণ নয় । “ইসলামী শাস্তির 
বিধান” মানুষের ইজ্জত-আক্ু, সম্মান ও আত্- 
মর্যাদাোবোধের অবমূল্যায়ন করে। এবং 
মানবাধিকার সমূহের প্রতি কোন ধরণের 
ইনসাফের দৃষ্টি দেয়না । আমরা এই নিবন্ধে তার 
যথাযথ জবাব দেয়ার প্রয়াস পাৰ ইনশাআল্লাহ । 
“ইসলামী শাস্তির বিধান" বাস্তবায়নের একমাত্র 
উদ্দেশ্য মানুষের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের 
ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়া । এই বিধানের 
বিরোদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং তা অকার্ধকর করার 
অপ-্প্রয়াস, মূলত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং 
মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করার এক মহা চক্রান্ত । আমরা তার তাৎপর্য 
উদঘাটন করার জন্য “ইসলামী শাস্তির অর্থ” তার 
প্রকারভেদ এবং ইসলামী হুদুদের' মর্মের বিবরণ 
দিচ্ছি অতঃপর কুরআন-সুনাহের দলীল-প্রমাণ 
দ্বারা তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। সাথে সাথে 
ইসলামী শাস্তির বিধান প্রয়োগের উদ্দেশ্য এবং 
তার বৈশিষ্ট্য ও হিকমত, এবং তা বাস্তবয়ন হলে 
কী উপকার হবে? তার বিশদ বর্ণনা উল্লেখ করার 
প্রয়াস পাব । এবং এই বিধান বাস্তবায়ন না হলে 
সমাজের কি কি ক্ষতি হবে? তার বিবরণ উল্লেখ 
করব । এবং যে সমাজে ইসলামী শাস্তির বিধান 
চালু আছে এবং যে সমাজে চালু নেই, উভয়ের 
মধ্যে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করে প্রবন্ধের ইতি 
টানব | 


ইসলামে “শাস্তি” ব্যাখ্যা ও তার প্রকারভেদ 
ইসলামী শরিয়তে “শাস্তি বলতে এমন সাজা বা 
জরিমানাকে বোঝায় যা কোন ব্যক্তির ওপর 
আন্রাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার কারণে, 
বা তার নিষেধকৃত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার করণে 
প্রয়োগ করা হয়। শাস্তির বিধানের উদ্দেশ্য হল, 
যেন ওয়াজিব-অবশ্য কর্তৃব্য বিষয়সমূহ বাস্ত 
বায়িত হয়, এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার 
সুযোগ হয় ।১ 

এ-ভাবেও বলা যায়, শাস্তি থেকে উদ্দেশ্য হল, 
এমন ধমকি যা, যে কাজকে আল্লাহ তা'য়ালা 


সেপ্টেম্বর'১২ 


বী 
নিষিদ্ধ করেছেন, বান্দা তার মধ্যে জড়িয়ে 
যাওয়ার কারণে আরোপ করা হয় ।২ 
শাস্তি প্রয়োগ করার মূল লক্ষ হল, অপারাধ দমন 
করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা | 
ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ দুই প্রকার । 
তাই, শাস্তির বিধানও দুই প্রকার । 
এক. এমন অপরাধ যা পাবলিক সিকরিউটি-জন 
নিরপত্তায় বিগ্নতা ঘটায় । যেমন, ডাকাতি, অস্ত্ 
ধারণ, হত্যা, লুগ্ঠন ও ছিনতায় ইত্যাদি । এ- 
ধরণের অপরাধের নাম 'হারাবা রাখা হয়েছে। 
এবং এই নামটি কুরআনের নিম্নের আয়ত থেকে 
সংগৃহীত, 
39549 85503 ঞ1 3304 230 2 ৪৯ 
৫ তে 910৭ 2 595 ১ 
১40৩০ ১০১ 21588 9 ৯৩ ৬1৮23 
0৯645৯1৩63৩ এ৬১৯ 
নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের 
সাথে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করে তাদের শাস্তি হল, তাদেরকে হত্য করা, বা 
শুলীতে ছড়ানো, অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত- 
পা কেটে দেয়া, বা দেশান্তর করা 1” 


ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধগুলো দুই প্রকার 

১. কারো অধিকার অবমূল্যায়ন বা নষ্ট করার 
সাথে সম্ম্পকীত, যেমন, জীবনের অধিকার, 
অধিকার, ব্যক্তিগত সম্মান (1001501081- 
01077165) | 

২. কারো অধিকার বিনষ্টের সাথে সম্্পকীয় নয়, 
বরং দীনী বা নৈতিকতা বিবর্জিত একটি 
কাজ | যেমন-_ মদ পান করা । 


এক. নির্দিষ্ট অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি । যখন তার 
সবকটি শর্ত যথাযথভাবে পাওয়া যায় । তাকে 
'হুদুদ" বলা হয় । আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা 
করব, ইনশাআল্লাহ । 

দুই. যে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন 
সমকালীন বিচারকের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে । 
তাকে “তাঁযিরাত' বলা হয় । “তাযিরাত" থেকে 
উদ্দেশ্য এ শাস্তি যার পরিমাণের বিবরণ শরিয়ত 


বি হর জাজের জা গচ্ 
৮০ ন্নিামল 


কর্তৃক নির্ধারিত নয়, বরং এই সাজার পরিমাণ 
পাবলিকের উপকার্থে ভিন্ন ভিন্ন পেক্ষাপটে 
বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে । 

যেসব অপরাধের ওপর “তাঁযিরাত' প্রয়োগ করা 
যায় তা মূলত দু প্রকার: 

এক. সেই 'হদ' বা “কিসাস' [ইচ্ছকৃত হত্যার 
অপরাধ] যার মধ্যে হদ কায়েম করার বা কিসাস 
প্রয়োগ করার শর্ত পাওয়া যায়নি । যেমন- কোন 
ব্যক্তি অরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করল বা নেসাবের 
কম পরিমাণ চুরি করল, অথবা লজ্জাস্থান ব্যতীত 
শরীরের অন্য কোন অংশে সহবাস করল | এ- 
সকল অপরাধের ওপর “তাধিরাত' প্রয়োগ করা 
হয় । ব্যভিচারের নির্দিষ্ট শাস্তি বা চুরির নির্দিষ্ট হদ 
প্রয়োগ করা যাবে না, কেননা হদ প্রয়োগের শর্ত 
পাওয়া যায়নি । 

দুই. এমন অপরাধ যার ওপর হদ বা কিসাস 
নেই । এমন অপরাধ অসংখ্য রয়েছে । যেমন- 
আমানতের খিয়ানত-দুর্নীতি । ব্যবসায়ে ধুকা দেয়া 
বা প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, মাফে কম 
দেয়া, পাবলিক প্রোপ্রাটিতে ব্ল্যটাকমেল করা, জাল 
সনদ বানানো, জাল নোট তৈরী করা ইত্যাদি । 
এবং এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ড যা ভদ্রতা ও 
অভিজাত্যকে ক্ষুন্ন করে এবং মানবতা ও 
নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক হয় । 

“তাযিরী" শাস্তি কয়েক প্রকারে বিন্যস্ত । হত্যাও 
তা“যিরী শাস্তির একটি | এটি তখনই প্রয়োগ করা 
হয় যখন সার্বজনীন কল্যাণ এই শাস্তির ওপর 
নির্ভরশীল হয় ৷ অথবা অপরাধীর বিশৃঙ্খলা তাকে 
হত্যা করা ব্যতীত অসম্ভব হয় । যেমন, গুপ্তচরকে 
ধবংসাত্বক অপরাধের অপরাধীকে হত্যা করা, 


সৌদি আরবে মাদকন্রব্যের প্রভাবে সমাজ 
কলুষিত হওয়ায় শরিয়ত অনেক অনুসন্ধান ও 
রিচার্জ করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মাদকদ্রব্য 
আমদানিকারক ও দালালদেরকে “সৌদি আইন' 
অনুযায়ী হত্যা করা হবে । 

“তাযিরী* শাস্তির মধ্যে শারীরিক শাস্তি, জেলের 
ফাসির শাস্তি, তিরস্কার ও ভর্সনার শাস্তি, 
মুক্তিপণের শাস্তি, বহিষ্কারের শাস্তি অন্তর্ভূক্ত । 


)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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নির্দিষ্ট হদ বা নির্ধারিত সাজা 

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহে কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের 
নিধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে তাকে হুদুদ' বলা 
হয় ।: 

এবং তার বিবরণ এই, যিনা-ব্যভিচার, অপবাদ, 
এই অপরাধে যারা জড়িয়ে যাবে তাদের ওপর 
শরিয়তের নিরধারিত শাস্তি প্রয়োগ হবে । এই 
অপরাধ দুই প্রকার: 

এক. যা প্রাইভেট অধিকার বা মানুষের হকের 
সাথে সম্্পকিত | যেমন- হত্যা, শারিরীক ক্ষতি 
[আঘাত করা, বা কোন অঙ্গ অচল করে দেয়া] 
ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ । 

এই অপরাধে শাস্তির যার ক্ষতি করেছে তার 
অনুমতি সাপক্ষে হালকা বা পরির্বতন করা যেতে 
পারে, অর্থাৎ পাবলিক রাইট বা জনঅধিকারের 
ক্ষেত্রে শাস্তি হালকা বা পরিবর্তন করা; নির্দিষ্ট 
অথরিটি প্রাপ্ত ব্যক্তির যিম্মায় নেস্ত করা হয়েছে । 
দুই. আল্লাহ তা'য়ালার হকের সাথে সম্ম্পকীয় । 
তা হল, যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদ পান করা | এই 
সকল অপরাধের শাস্তি কখনো রহিত হয়না । 
হক্েরে অধিকারী ব্যক্তি ক্ষমা করলেও পরির্বতন 
করা যাবেনা । 


'হুদুদ'-র তাৎপর্য ও তার প্রকারভেদ 
'হুদুদ" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেই নির্দিষ্ট শাস্তি যা 
করেছে, এবং তা নির্ধারিত [11590] । এটি স্থান, 
কাল, পাত্র বা অবস্থা ও পরিস্থিতির পরির্বতন 
হওয়ার কারণে পরিবর্তন হয় না। 

হদ' শব্দটি আরবী | শাব্দিক অর্থ, রুখা, বাধা 
প্রদান করা বা দুটি বস্তর মধ্যখানে প্রতিবন্ধক 
জিনিসকে হুদ" বলা হয় । 

শান্তিকে যা আল্লাহ তা'য়ালার হব হিসাবে বিধিত 
হয় । তাই কোন ইসলামী বিচারক যখন কোন 
অপরাধী সম্পকে অবগত হবে যে, সে হদ'-এর 
উপযুক্ত তখন তার ওপর সেই “হদ* বাস্তবায়ন 
করা ওয়াজিব । তিনি তা ক্ষমা করার অধিকার 
রাখেন না। যে অপরাধ “হুদুদে শরয়ী'-কে 
আবশ্যক করে তা মোট সাতটি: 


এক. যিনা-ব্যভিচার 

অর্থৎ যোনি পথে বা বায়ু পথে অশ্লীল কাজ করা । 
এ-সম্্পকে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 

৩ (৫ ১13 রর [১44 ০1915 2 99৯ 
ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয় জনকে 
একশ করে বেত্রাঘাত কর ।% 

রাসূলুল্লাহ রর ইরশাদ করেন, 

১০৫ (4 40 ০ 3 ১5134 51342) 
৩০ ৩3 বুদ চে পুত এক ১০ 2 


(915 কেও নে 


সেপ্টেম্বর'১২ 


“আমার কাছ থেকে (ইলম) অর্জন করে নাও, 
আমার কাছ থেকে (ইলম) অর্জন করে নাও । 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য পথ বের 
সাথে ব্যভিচার করে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত 
করা, এবং এক বছর দেশান্তর (জেল দেয়া) করা, 
তাদের শাস্তি। আর যদি বিবাহিতা মহিলা 
বিবাহিত পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে তখন 
তাদের শাস্তি হল, একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর 
নিক্ষেপ করে হত্যা করা 


একজন মুসলমান তার খিদমতে হাজির হয়ে 
বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যিনা করেছি। 
রাসুলুল্লাহ জজ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন, এই ব্যক্তি এই কথাটি চার বারা পুনরাবৃত্তি 
করলেন । 

যখন এই ব্যক্তি নিজের বিরোছে ৪ বার সাক্ষী 
ডেকে বলেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছে? তিনি 
বলেন, না । রাসূলুল্লাহ ঞ্রুঞ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি 
কি বিবাহিতা? তিনি বলেন, হ্যা । তখন রাসূলুল্লাহ 
রঞ্জু বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করে 
হত্যা কর | সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম] 

ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার দর্শন হল, সমাজের 
হিফাজত, এবং তাদের অন্তরের স্বচ্ছতা ও ব€্‌ 
মর্যদা ও আভিজত্যের স্থায়ীত্ব রক্ষা করা । 

দুই. “কযফ' বা ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ 
অরোপ করা 

আল্লাহ তা'য়ালা আপন অন্তিম বাণী, পবিত্র 
কালামে বলেন, 
36700 ০৫০৮১) 


ক প1৮ পৃ ০৯ রব ০ ৫1 রে দি হি 
405 5৫ ০১ এত 


নি 257124-78 পে পি 
5554201 8 45 14৫895৮0195 
3৮ এ১ুাও ০১ এ ৩2156 20 ১! * 


৮) 


৩১৬০ এ 


যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ 
করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী 
উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত 
করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে 
না। এরাই নাফারমান | কিন্তু যারা এরপর 
তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান 1” 

হযরত আয়েশা ক্ষ বলেন, যখন আমার 
পবিত্রতার প্রামাণ অবতরণ হল, তখন আল্লাহর 
রাসূল ক্র মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই পবিভ্রতার কথা 
ঘোষণা দিলেন, এবং কুরআনে পাক পড়ে 
শুনালেন | তিনি মিম্বর থেকে নেমে দুই জন পুরুষ 


আর 


উমা 


55% 533৯ 


এবং একজন মহিলাকে “হদ্দে কযফ' [অপবাদের 
শাস্তি] প্রয়োগ করা জন্য নির্দেশ দিলেন, তাই 
তাদের ওপর “হদ্দে কষফ' প্রয়োগ করা হয়। 


মুসলমানের উল্লত অঙ্গনের নিরপত্তার বিধান 
করা । সমাজকে অশ্নীল কাজ থেকে বাঁছিয়ে 
রাখা । সত্যিকারের মুসলমানকে মন্দ অভ্যাস 
থেকে বিরত রাখা | 

তিন. ছুরি 

অর্থা সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে আর্কষণীয় 
মাল-সম্পদ বের করে নেয়া, এবং তা তখনই চুরি 
ধর্তব্য হবে যখন তা নেসাব [এক দিনারের এক 
চতুর্থাংশ] পরিমাণ হবে । এবং তাতে চোরের 
কোন ধরণের অংশিদারিত্ব থাকবে না। আল্লাহ 
তা'য়ালা বলেন, 


রর রর 8 2 ৫11৮ ্ ৫11৮ 
2 27125 কন নি ছি 


পুরত্ম চোর ও মহিলা চোরনীর হাত কেটে দাও 
এটি তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান । এই শাস্তি 
আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ 
তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷” 


হযরত ওমর র্গক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 


905 পি 2 202 305 পভ ৭4525 
'রাসূলল্লাহ গ্রঞ্জ একটি ডাল চুরি করার অপরাধে 
একজন চোরের হাত কেটে দিয়েছেন, ওই ডালের 
মূল ছিল ৩ দিরহাম 1১ 
হযরত আয়েশা ঞ্ট থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ জী 

136৯ 0) 3 39০1148 0। 
“দিনারের (স্বর্ণমুদ্া) এক চর্তুথ অংশ বা তার 
কাটা যাবে 1১১ 
কুরআন-হদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে মদ 
পান করা হারাম । আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ 
করেন 


25:21 2২০ 61 উন 2 ভা ৪৯ 


3.০) 1125 ৩৫ ০৪3 915 ৩৭০০৩ 
নিলাদীর্ে 5১ ফন 355৫ 
০১ এ ১ ৪৮583 রা 2 
১১.০। ৪: / ০৪১ ০৪ ০ ১44৫ 9 ০৮:০3 

€53419 


হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং 
ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


আ।ই।ন। ।ও।|বি।চা।র 


কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে 
থাকা যাতে তোমারা কল্যাণপ্রাপ্ত হও । শয়তান 
তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের 
পরস্পরের মাঝে শক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে 
দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে 
তোমাদেরকে বিরত রাখতে । অতএব, তোমরা 
এখন ও কি (এ-সব কর্মকাণ্ড থেকে) নিবৃত্ত 
হবে?১২ 

পীচ. ডাকাতি 

অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক কোন স্বজ্ঞানী ব্যক্তি অপর কোন 
নিরাপরাধ মানুষের ইজ্জত-সম্মান বা জান-মালের 
ওপর দিন-দুপরে জোর করে হস্তক্ষেপ করা ও তা 
নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা |: 

এই অপরাধের শাস্তির মূল উৎস হল আল্লাহ 
তায়ালার নিয়ের এই বাণীটি, 


১৩১০০৮০০৩91 5394 ৬ ১ 
বা এ তে 5 57 192 ১ 28 ১৮ 
15৮১৬ 0519283০৯৩৫ 
3 এ ৬/4০/৯৭ (৪ 34 ৬১ 


রত 


) 315152196 18515255 ৬3 95196 99 


১৮৯ 
'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে 
এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের 
শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, 
অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদ 
সমুহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা 
দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে । এটি হল তাদের 
রয়েছে কঠোর শাস্তি । কিন্তু যারা তোমাদের 
গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে; জেনে রাখ, 
আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু 1” 
অর্থাৎ সমকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরোধিতা করে 
বিদ্বোহ করা | এটি তখনই যখন রাষ্ট্রপ্রধানে নিকট 
বিদ্রোহীদের দমন করার শক্তি ও সামর্থও 
বিদ্যমান থাকে | আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 


[১4৮৪ 1921 ৩92৮১) ৩2 58৮ ৬3৯ 
পে ৮৫ ০ ৪ ৮ নর 
51909 ৫৪%৮4৮58 হি 


তর্ত 


5১20৩412113 5145 
'যদি মুমিদের দুই দল যদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে 
তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে । 
অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর 
চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমাণকারী দলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর 
নির্দেশের দিকে ফিরে আসে | যদি ফিরে আসে, 
তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়নুগ পন্থায় 


সেপ্টেম্বর'১২ 


মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে । নিশ্চয় 
আল্লাহ ইনছফকারীদেরকে পছন্দ করেন 1৯ 
অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া, বা 
ইসলাম ধর্ম কবুল করার পর কুফরকে গ্রহণ করে 
নেয়া ৷ আল্লাহ তা*য়ালা বলেন, 
১৪৩১ ৩5 78১১৮ ৬০ ১৫99 99% ১৩৯ 
৮৩৪ ৯ ৬৮ ১৬৬০9 
৪৯9 640 ৬ ৮৪ ৬০৮ ৪০৪ ০১৫ 

3১405 4 83৪ ২ এএস 
'বস্তত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। 
তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে 
দাড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যবরণ করবে, 
দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট 
হয়ে যাবে । আর তারাই হল দোযখবাসী | তাতে 
তারা চিরকাল বাস করবে ।”* 
অন্যত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

2 ওক 435 ১4৬ 52% 
“যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করল তার 
আমল নষ্ট হয়ে গেল”? 

৫20 এ 645 02) 

“যে মুসলমান নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে তার 
প্রতিদান হল তাকে হত্যা করা ।*” 
26৮41140513, 
০, চিত :৬৯০ ৬--৮৮ ১ ০1 85 
2০৮5 4900 ১30 0 $3003 ৭09 ৩৫1 
“লা ইলাহা ইল্রাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-র 
স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন মুসলমানের রক্ত হালাল 


হবে না, [তাকে হত্যা করা যাবে না] কিন্তু তিন 
জন্য ব্যতীত । ১. বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষ, 


থেকে 


থেকে 


২. প্রাণের বিনিময় প্রাণ (কিসাস), ৩. নিজের ধর্ম 


পরির্বতনকারী মুরতদ), যে নিজের দল পরিত্যাগ 
করে পৃথক হয়ে যায় 1১৯ 


পৃথিবীকে অপরাধ ও অনিষ্ট মুক্ত করতে, 
সমাজকে ফিতনা-ফাসাদ ও কলুষমুক্ত করার 
উদ্দেশ্যে, এবং সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় সমাজ গঠন 
করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত যে সকল 
মৌলিক সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করেছে; সবগুলো 
'হুদদ'-এর বিধান দান করেছেন । 


শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত মৌলিক সুযোগ- 
সুবিধাসমূহ: 
দীনের সংরক্ষণ, বংশের সংরক্ষণ, প্রাণের 
নিরাপত্তা ও বুদ্ধির সুরক্ষা, সম্পদের হিফাযত । 
প্রশিদ্ধ । এই নাম করণের উদ্দেশ্য হল, যেহেতু 
এইগুলো ব্যতীত মানুষের জীবন চলা সম্ভব নয়, 
এবং এগুলো ব্যতীত জীবিনের নিরপত্তা অসম্ভব | 
কিন্তু এগুলো বিনষ্টকারীদের জন্য এমন শাস্তির 
বিধান করা হয়েছে যা এগুলোর রক্ষক সাবস্ত্য 
হবে । আল্লাহ তা'য়ালা এই অপরাধ দমন করার 
জন্য বিভিন্ন প্রকারের অত্যন্ত কার্যকর ভর্সনা ও 
ধমকের বিধান দিয়েছেন। এবং তা সর্ব দিক 
থেকে পূর্ণজ্ঞি এবং সুস্পষ্ট । যেমন বংশের 
সুরক্ষার জন্য ব্যভিচারের হুদ”*-র বিধান 
দিয়েছেন । জান-মালের নিরাপত্তার জন্য চুরি ও 
ডাকাতির “হদ"*-এর বিধান দিয়েছেন । ইজ্জত- 
আক্র সংরক্ষণ এবং খ্যাতিকে কলুষ মুক্ত করার 
জন্য “কযফের হদ"-এর বিধান অনুমোদন 
করেছেন । আকল-বৃদ্ধির হিফাযতের জন্য মদ 
পানের “হদ'-এর বিধান দান করেছেন । 
মুহাম্মদ আল-গযালী এজ এই বিষয়টি সবিস্তার 
উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, “কল্যাণ সাধন ও 
অনিষ্ট থেকে মুক্তি পৃথিবী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের 
অন্তর্ভূক্ত । সৃষ্টির ইসলাহ ও সংশোধন এই 
উদ্দেশ্যের অংশের মধ্যে লুকিয়ে আছে । কিন্তু 
আমরা হি থেকে শরিয়তের উদ্দেশ্যের 
সংরক্ষণকে থাকি । সৃষ্টিকুলের সাথে 
৪৮৬ শি্পীি০ 
তাহল তাদের দীন, জান, বুদ্ধি, সম্পদ এবং 
ইজ্জতের হিফাজত করা | এবং যে সকল বস্ত এই 
ভত্তি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত তাকে 
“মুসলিহত" েল্যাণ) বলা হবে । এবং যা দ্বারা 
এই মৌলিক ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় তাকে 
'মুফসিদাহ' (ক্ষতিকারক) বলা হবে । ক্ষতিকারক 
বস্তুকে দূরিভূত করাকে বলে, “মুসলিহত' বা 
কল্যাণ । এবং এই পাঁচ র সংরক্ষণ করা 
জরুরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এই হিসাবে তার 
রক্ষণ কল্যাণের সুদৃঢ় একটি স্থারেই সাব্যস্থ 
হবে । এবং তার দৃষ্টান্ত হল, শরিয়তের ফয়সালা 
হল, এই পথভষ্টকারীদেরকে হত্যা করা হবে । 
বেদআতের দিকে আহবানকারীকে দৃষ্টান্তমূলক 
কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা সে 
মানুষের দীনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । 
এবং কেসাস ওয়াজিব করার সিদ্ধান্তও কল্যাণ 
অর্জিত হওয়ার শক্তিশালী স্তরের অন্তর্ভূক্ত । 
কেননা, তা দ্বারা মানুষের প্রাণের সংরক্ষণ হয় । 
এবং মদ্যপানের “হদ” ওয়াজিব করা এই 
কল্যাণের উদ্দেশ্যেই । কেননা তা দ্বারা বুদ্ধির 
রক্ষণ হয়, যা শরিয়তের বিধি-বিধান 
আরোপিত হওয়ার মুল ভিত্তি । ব্যাভিসারের শাস্তি 
ও কল্যাণের জন্য, কেননা তা দ্বারা বংশ এবং 
আত্মীয়তার সম্পর্কের সুরক্ষা হয় । ধোকাবাজ ও 


) আত্তার্তহীদ ১৭ 
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চোরের শাস্তির বিধানও একমাত্র কল্যাণের 
উদ্দেশ্যেই । কেননা তা দ্বারা মানুষের ওইসব 
সম্পদের সংরক্ষণ উদ্দেশ্য যা দ্বারা মানুষ 
নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে এবং তারা তার 
মুখাপেক্ষী । কোন ধর্ম বা কোন সমাজ যদি 
মানুষের সংশোধন ও সংরক্ষণ করতে চায় আর 
এই পাঁচটি বস্তুর অবৈধতাকে এড়িয়ে চলে তাহলে 
তা তাদের জন্য অসম্ভব হবে । তাই সকল শরিয়ত 
মদ্যপানকে নিষেদ্ধ ঘোষণা করেছে । সকল ধর্ম 
এই বিষয়ে এক্যমত পোষণ করে 1১ 

এসব হল, মুহাম্মদ গযালী এরি বর্ণিত ইসলামী 
শরিয়তে শাস্তির বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য | 
ইসলামী শাস্তির সাধরণ উদ্দেশ্য, “হদ-কিসাস' 
এবং “তা'যিরাতের বিশেষ উদ্েশ্য নিম্নের 
বিষয়গুলি দ্বারা ব্যক্ত করা যায়: 


এক. অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠন 

হদ, কিসাস, তাঁযিরাত থেকে ইসলামী বিধানের 
মূল উদ্দেশ্য হল, মানব সমাজকে নিয়ের অপরাধ 
মুক্ত করা । 

(ক) “হদ'-এর অপরাধ থেকে সমাজকে সুরক্ষিত 
রাখা । আর তার আলোচনা পূর্বে হয়েছে তথা ১. 
যিনা-ব্যভিচার, ২. চুরি, ৩. ডাকাতি, ৪. যিনার 
অপবাদ, ৫. রাষ্ট্রত্রোহিতা, ৬. মদ্যপান, ৮. 
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মদ্রোহীতা | 

(খ) মানব হত্যার অপরাধ রূখে দেয়া | 

(গ) তাঁযিরাতের অপরাধ মুক্ত সমাজ নিঁমাণ 
করা। 

যখন কোন ব্যক্তির অন্তর এই সকল অপরাধ 
করার জন্য উদ্দুদ্ধ করবে তখন এগুলোর শাস্তির 
কথা স্মরণ করে ভীত-সন্্রম্্ হয়ে ফিরে আসবে | 
তাতে ইসলামী সমাজে শান্তি ও নিরপত্তা প্রতিষ্ঠিত 
হবে । এছাড়াও এই সকল শাস্তির মাধ্যমে দ্বীন- 
ধর্ম, জান-মাল, ইজ্জত-আক্র এবং জ্ঞান-বুদ্ধির 
সংরক্ষণ হয় । 

করা এবং মানুষের ওপর থেকে অন্যায়-জুলুম, 
অত্যাচার প্রত্যাহার করা । মূলত এটিই শরিয়তের 
হদ প্রয়োগ করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য | 

তাই অপরাধীরা তাদের অপরাধ অনুপাতে 
শরিয়তের শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে সকল 
মুসলমানের মধ্যে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
তাদের বংশের আভিজাত্য, ফকিরী-আমীরির 
সকল পার্থক্য নিঃশেষ হয়ে যায় । হদ প্রয়োগ 
যেখানে রাসুলের এক সাহাবী মাখযুম গোত্রের 
এক মহিলা চোরের জন্য সুপারিশ করেছিল, তখন 
রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছিলেন, 

০ 41 2 ০... ৫৭1 ১১৩ ৩ রে ও) 
“তুমি কি আল্লাহ তা'য়ালার হদ সম্পর্কে আমার 
কাছে সুপারিশ করছ? আল্লাহর শপথ করে বলছি, 


সেপ্টেম্বর”১২ 


যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, তখন 
আমি তার হাতও কেটে দিতাম ১ 

আল্লাহ তা'য়ালার হদ প্রয়োগ না করার মধ্যে 
আল্লাহর বিধানের অমান্য করা সাব্যস্ত হয়, আর 
এটি হল একটি জুলুম | আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
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“এটি আল্লাহ তা*য়ালার হদ তো নয়, তা অতিক্রম 


করুনা | যারা আল্লাহ তায়ালার হদ অতিক্রম 
করবে তারা জালিম |” 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
রি 25 40 2342 ৫ 55 এ| 2352 5৩৯ 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার হদের খেলাপ করবে 
সে নিজের ওপর নিজে জুলুম করেছে 1 


তিন. আল্লাহ তাঁয়ালর আদেশের অনুকরণ ও 
তার বিধানের সামনে মাথা সঁপে দেয়া: 

শরিয়তের শাস্তির বিধান প্রয়োগ করার একটি 
করা । আল্লাহ তা'য়ালা হদগডলো প্রয়োগ করার 
আদেশ দিয়েছেন । তাঁর হুকুম অবশ্যই বাস্তবায়ন 


ব্যভিচার ইত্যাদির ওপর হদ প্রয়োগ করা হয় । 
তাই হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়ার মাধ্যমে 
নিহত মজলুমের ওয়ারিশগণ এবং হত্যাকারী 
মধ্যখানে শত্রুতা ও ঘৃণা অবশিষ্ট থাকেনা | ছুরির 
শাস্তির দ্বারা মালিকের বংশধর চোরের ওপর 
হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে । যিনার হদ 
প্রয়োগের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করে ধর্ষণের শিকার 
মহিলার মনে প্রশান্তি লাভ হয় । যদি সে শান্ত না 
হয় তখন তার নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনদের মনে 
প্রতিশোধের আগ্তন জলবে | হুদুদ, কিসাস্‌ এবং 
তাঁযিরাত প্রয়োগ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল 
সমাজকে হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতা-ঘৃণার মত মন্দ 
চরিত্র মুক্ত করা । যা নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে 
সৃষ্টি হয়ে থাকে । 


পাচ. অপরাধীকে পবিত্রকরণ 

অপরাধীর ওপর হদ প্রয়োগ হলে তার পাপ 
মোচন হয় । যে পাপে সে জরজরিত | এবং তা 
তাকে ওই ধরণের অপররাধ থেকে মুক্তি দেয় 
যাতে সে জড়িয়ে পড়েছে । অতএব, শাস্তির 
মাধ্যমে তাকে পাপ মুক্ত করা, এবং তাকে 
উপদেশ দেয়া উদ্দেশ্য । বিশেষত তাকে সংশোধন 
করা, মূলত শরিয়তে শাস্তির বিধানের মূল উদ্দেশ্য 
হল, অপরাধীকে সংশোধন ও এ ধরণের অপরাধে 
সে এবং অন্য কেউ যেন জড়িয়ে না যায় তার সু- 
ব্যবস্থা করা । 


খবর সুখবর 


সরকারী ও রা ইচচ প্রথম রী বি &. 
- কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহান বিশ্ববিদ্যালয় 


চন্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় 


। আত্তার্তহীদ ১৮ 


আ।ই।ন। ।ও।|বি।চা।র 


এই পৃথিবীতে যাদের ওপর হদ, কিসাস বা 
তা“যিরী শাস্তি প্রয়োগ হয়েছে তা তার জন্য 
কাফ্ফারা হবে । যেমন_ হযরত ওবাদা ইবনে 
সামিত ৯ থেকে বর্ণিত, 
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৭ ৩1 এ এ 9 ০৩ 2 ভ5 4৪ 
“তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রসূলুল্লাহ 
ঞ্ঈ-এর পার্থে বসা ছিলাম, অতঃপর তিনি 
বলেন, তোমরা আমার হাতে বয়আত গ্রহণ কর 
যে, তোমরা আল্লাহ সাথে অন্য কাউকে শরিক 
করবেনা । চুরি করবে না, যিনা করবে না, 
নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, নিজেদের 
হাত-পা দ্বারা অন্যের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেবে 
না, সৎকাজে অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্য 
থেকে যে কেউ এই বয়আতকে পূর্ণ করবে তার 
প্রতিদান সেই অর্জন করবে । আর যারা এই 
সকল গুনাহ থেকে কোন একটিতে জড়িয়ে যাবে 
আর তার শাস্তি পৃথিবীতে ভোগ করবে, তাহলে 
তা তার জন্য কাফ্ফারা হবে । আর যে ব্যক্তি 
কোন গুনাহে লিপ্ত হল, আর আল্লাহ তা গোপন 
রাখল তাহলে এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ 
করা হবে । তিনি চাইলে শান্তিও দিতে পারেন, 
চাইলে যুক্তিও দিতে পারেন ৷ আমরা এই চুক্তির 
ওপর আপনার হাতে বয়আত গ্রহণ করলাম |” 


ইত্যাদির বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য 

ইসলামী হদসমূহ কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের 

কারণে অন্যান্য সকল শাস্তির বিধান থেকে 

স্বাতন্ত্র্য । এসব স্বাতন্ত্তার নির্যাস নিমে তুলে 
ধরা হল: 

১. এই শাস্তির মান, ধরণ, প্রকার ও পরিমাণ 
নির্ধারিত । তাই তা পরিবর্তন করার সুযোগ 
নেই । এবং সেখানে রসুলুল্লাহ ্র্জ-এর বরাত 
দিয়ে কম-বেশি করা বৈধ নয় ৷ যেমন- কুমারী 
মহিলা বা বিবাহিতা মাহিলার ব্যভিচারের 
বিষয় | নুও-ধরণ হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ, শরিয়ত 
প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত যে, বেত্রাঘাত, 
হত্যা বা অন্য বিধান | কম্মিয়ত-পরিমাণ 
হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ, কোন অপরাধে কত 
বেত্রাঘাত করা হবে । সিফাত-মান হিসাবে 
নির্ধারিত অর্থ, জনসম্মুখে কার্যকর করা হবে, 
না একাকি? এস ক্ষেত্রে বিচারক নিরধারিত 
শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগ করার 
কোন অবকাশ নেই । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


২. ব্যক্তি পরিবর্তন হলে বস্ত পরিবর্তন হবেনা । 
বরং এই ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সকলে 
সমান | কেননা রসূলুল্লাহ গ্রঞ্র ইরশাদ করেন, 
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“আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মদের মেয়ে 


৩. অপরাধীর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করার শর্ত হল, 


সে মুকাল্লফ-প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞান সম্পন্ন হতে 
হবে । কেননা শিশুর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা 
যাবেনা | 

৪. জ্ঞানী শরিয়ত প্রবর্তক হুদুদ'-কে তিনভাগে 
বিভক্ত করে দিয়েছেন | যথা_ 
ক. তার প্রমাণের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন, 
(স্বীকার থেকে প্রত্যবর্তনও গ্রহণযোগ্য) অথবা 
সাক্ষী দ্বারা । তবে সাক্ষীর জন্য শর্ত হল 
সত্যবাদী চারজন পুরুষ হতে হবে । এই 
ক্ষেত্রে কেবল মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় । 
তেমনি একা কেউ শপথ করে সাক্ষী দিলেও 
তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবেনা । 
খ. “হদ'-কে কয়েকটি অপরাধের ওপর সীমিত 
করেছেন । তাও ওইসব অপরাধের ক্ষেত্রে 
যেগুলো মানুষের পাচ মৌলিক প্রয়োজনকে 
ক্ষতিগ্রস্থ করে, কারণ এগুলো রক্ষা করা 
শরিয়তের ওপর কর্তব্য | 
গ. প্রয়োগের সময় খুবই সর্থকতা অবলম্বন 
এটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে 
যায় । যেমন, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ঞ্জ্-এর 
বাণী হল, “হুদুদ সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে 
যায় ।* গ্রহণযোগ্য সন্দেহ থেকে উদ্দেশ্য হল, 
এমন প্রবল ধারণা হবে যে, অপরাধী 
অপরাধটি কোন অপরগতার কারণে করেছে । 

৫. হদ-এর ক্ষেত্রে সুপারিশ কবুল করা যাবে না। 
এবং বিচারক পর্যন্ত পৌছার পর রহিত হতে 
পারে না। কেননা তখন আল্লাহ তা'য়ালার 
হকে পরিণত হয়ে যায় । কোন বিচারক বা 
ইমামের তা রহিত করা অধিকার নেই । 
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+ আবদুর রহমান আয-যাহিম, আসার তাতবীকুল 
জারীমিয়ি, দারুল মানার, কায়রো, মিসর (১৪১২ 
হি. ল ১৯৯১ খি.) 

২ মুহাম্মদ হালমী, নিযায়ল হকম ফিল ইসরাম, 

« মুহাম্মদ সালাম মদকুর, আল-কযা ফিল ইসলাম, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৩ হি. ল ১৯৬৪ খি.)]] 

" আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৩ 

: মুস্তাফা কামাল ওয়াসফী, মওস্আতন নিযাম আল- 
ইসলামিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৯৬ হি. ল ১৯৭৭ 
খি.) 


+ আল-কুরআন, স্তর ভান-নৃর, ২৪:২ 

+ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরাবী, বয়রূত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩১৬, 
হাদীস: ১২/১৬৯০ 

” আল-কুরআন, সুরা আন-নৃর, ২৪:৪-৫ 

* আল-কুরআন, সরা আাল-মায়িদা, ৫:৩৮ 

+ আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৩৬, 
হাদীস: ৪৩৮৫ 

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত (১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. 
১৬১, হাদীস : ৬৭৯০; (খ) মুসলিম, ওক খ. 
৩, পৃ. ১৩১২-১৩১৩, হাদীস: ২-৩/১৬৮৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৯০-৯১ 

”* আল-মাওয়ারদী, আল-আহকায়ুস সুলতানিয় 
মতবাআতু মুস্তাফা আল-হলবী, কায়রো, মিসর 
(১৩৯৬ হি. _ ১৯৭৭ খি.)[] 


+” আল-বুখারী, এাঙকত, খ. ৯, পৃ. ১৫, হাদীস : 
৬৯২২ 

** (ক) আল-বুখারী, এ্াঁঙজ্ঞ, খ. ৯, পৃ. ৫, হাদীস : 
৬৮৭৮; (খ) মুসলিম, প্রাজ্ঞ লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১৩০২, হাদীস: ২৫/১৬৭৬ 

২০ মুহাম্মদ আল-গাযালী, হকুল ইনসান বায়না 
তা'আলীমিল ইসলাম ই'লানিল উমামিল 
স্ৃভাহিদা, (১৪০৪ হি. ১৯৮৪ খি.) 

২, আল-বুখারী, আাস-সহীহ্‌, দার তওকিন নাজাত 
(১৪২২ হি. ল ২০০১ খি.), খ. ৪, 14 
হাদীস : ৩৪৭৫ 

১ আল-কুরআন, স্তর/ আল-বাকারা, ২:২২৯ 

২ আল-কুরআন, সুরা আত-তালাক, ৬৫:১ 

২ তিরমিধী, ভাস-স্বনান,  মাকতাবাতু ওয়া 
মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খি.), খ. ৪, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১৪৩৯ 

২৫ আল-বুখারী, গাঙজ্, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, হাদীস : 
৩৪৭৫ 


। যেকোনো প্রশ্ন করুন মাসিক আত- : 
! তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 
৷ একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় : 
৷ প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম-ঠিকানা 
।  উল্লেখপূর্বক আপনার প্রশ্ন পাঠান । ! 
প্রশ্ন পাঠাবেন: “সমস্যা ও সমধান বিভাগ", । 
| মারেট (৩ তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
| চট্টগ্রাম-৪০০০ এ ঠিকানায় | | 


ক্যাঙ্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় 


সরদার হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় | বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড ক্যাসারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ॥ 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যানসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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ফতোয়া আইডি: ৪৬০/৩৮৪২৯ 
1১॥ 

প্রশ্ন: সমাজে প্রচলন আছে, স্বপ্নে সাপ দেখলে 
দুশমন বাড়ে বা দুশমন আছে । এবং স্বপ্নে সাজ 
কে মেরে ফেলতে পার নাকি বুঝা যায় যে, দুশমন 
দুর্বল আর মারতে না পারলে দুশমন নাকি 
শক্তিশালী উপরোক্ত কথাগুলি সত্য নাকি মিথ্যা? 
কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে চির কৃতজ্ঞ 

থাকব । 
মুহাম্মদ ফয়সাল 
নবম শ্রেণী 


উত্তর: অনেক স্বপ্ন বাস্তব ও সত্য হয়ে থাকে । 
যথা- ইবরাহীম /যব্, ইউসুফ ৪ঞযি্র্সহ 
আমিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন স্বপ্ন দেখেছেন 
বলে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রামাণিত ৷ আল্লাহ 
তাঅলা তার বান্দাদেরকে কখনো তাদের 
স্বপ্নযুগে দেখিয়ে দেন । সুতরাং সব স্বপ্ন কাল্পনিক 
হয় না, বরং স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে | যথা- 
১. কাল্পনিক, ২. শয়তানের পক্ষ থেকে ও ৩. 
আল্লাহর পক্ষ থেকে (ইলহাম) | 

উল্লিখিত সর্প-স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা বুযুর্গানে 
দীনসহ ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবাদিতে উল্লেখ 
রয়েছে ।; 


॥২॥ 
প্রশ্ন: আমি একদিন স্বপ্নে দেখেছি যে, কারেন্টের 
তারে আগ্তন ধরে আমার একজন নিকটবতাঁ 
আত্মীয়র শরীরে লেগে মারা গেছে। এর 
কয়েকদিন পর আবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আগের 
মতো কারেন্টের তার থেকে তারগায়ে আগ্তন 
ধরল, সে আগুন আমি হাতে নিবিয়ে দিচ্ছি। 
আমি আশা করি আপনি উপরোক্ত স্বপ্রদ্ধয়ের 
ব্যখ্যা দিবেন । 

মোহাম্মদ আমজীদ হোসেন 


উত্তর: তার ব্যাখ্যা হলো আপনি আপনার ওই 
আত্মরীয়কে তার কোন মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক 
বলা-মুসিবত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন । 
সুতরাং আপনি তাকে আল্লাহর নিকট বেশি বেশি 
করে ইস্তিগফার করতে বলবেন, কমপক্ষে দৈনিক 


সেপ্টেম্বর'১২ 


১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ (4 9522৩ ১) পড়তে 
বলবেন । 


1৩ 
পরিবর্তে অস্বাভাবিকভাবে হযরত মা আমেনার 
পেট ফেটে জন্মগ্রহণ করেছেন, কথাটি কি বাস্তব । 
চট্টগ্রামের এক শ্রেণীর আলেম বিভিন্ন কিতাবের 
বেড়াচ্ছেন ওয়াজ মাহফিলে । আরও ফতোয়া 
দিচ্ছেন যারা এই অস্বাভাবিক জন্মে বিশ্বাসী নয় 
তারা ওয়াহাবী | ওয়াহাবীদের ইমামতিতে নামায 
দুরস্থ হবে না। ফলে মুসল্লীদের মধ্যে বিরাট 
ফাটল স্থষ্টি হায় গেছে । আপনার সমাধানের 
অপেক্ষায় | 
বিনীত 
মুহাম্মদ লোকমান হাকীম 
আসকারাবাদ, দেওয়ানহাট, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, নবী করীম জজ 
মুহতরমা মা আমিনার গর্ভ থেকে অস্বাভাবিকভাবে 
পেট ফেটে জন্ম গ্রহণ করার কথা কুরআন ও 
সহীহ হাদীস এবং বিশ্বস্ত কোন ইসলামী সিরাত 
ও তারিখের কিতাবসমূহে উন্লেখ নেই । এটা 
একটা অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব মনগড়া কথা । যারা 
এ ধরনের অবাস্তব মনগড়া কথা বলে এবং যারা 
এভাবে দাবি করে কোন হাদীসে ও কোন কিতাবে 
এ ধরণের কথা আছে, তা প্রমাণ করার দায়- 
দায়িত্ব তাদের ওপর বতাঁয় ১ 


1৪ ॥ 
প্রশ্ন: একজন শ্রম দেবে, আমি টাকা দেব । 
এভাবে ব্যবসার জন্য একজনের সাথে আমার 
চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী আমি তাকে এক লাখ 
টাকা দেই, সে তাতে যত ইচ্ছা লাভ করতে 
পারবে । তবে এক বছর শেষে সে আমাকে দুই 
লাখ টাকা দিতে বাধ্য । এতে সে সম্মত হয় । এই 
ব্যবসা কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে? 

মুহাম্মদ আবদুল গফুর 


শি. বি. কেন্দ্র, চট্টগ্রাম 


উত্তর: ইসলামী শরিয়তে মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবের 
মধ্যে কোনো একপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট অংকের 
লাভ নির্ধারণ করা জায়েয নেই। সুতরাং 


সমস্যা ও সমাধান 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্াহ 
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 
আন্মামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 
মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


হয়নি । কেননা উন্লিখিত পদ্ধতিতে একজন অর্থাৎ 
মালিকের জন্য লাভের নির্দিষ্ট অংকের শর্ত 
আরোপ করা হয়েছে । 


1৫ 
আস-সালামু আলাইকুম 
আমি একজন সরকারি চাকুরিজীবী । আমার 
কোম্পানি প্রতি মাসে আমার বেতন থেকে একটি 
নির্দিষ্ট অংশ কেটে নেয়। উক্ত অংশের সাথে 
সমপরিমাণ টাকা কোম্পানি অতিরিক্ত প্রদান করে 
মোট টাকা ব্যাংকে এফডিআর ও সঞ্চয়পত্র ক্রয় 
করে। সর্বশেষ চাকুরি শেষে আমাকে আমার 
বেতনের মোট অংশ ও কোম্পানির প্রদেয় মোট 
অংশের সাথে এফডিআর ও সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে 
অর্জিত সুদ প্রদান করা হবে । অর্থাৎ মোট প্রাপ্য 
টাকা ল আমার অংশ + কোম্পানির অংশ + 
এফডিআর/সঞ্চয়পত্রের সুদ । 
প্রশ্ন হল এই অতিরিক্ত এফডিআর/সঞ্চয়পত্রের 
মাধ্যমে অর্জিত সুদের টাকা আমার জন্য জায়িষ 
কিনা । যদি জায়েয হয় তাহলে কিভাবে জায়েয 
আকীদা রক্ষার্থে খুব উপকার হবে | 
উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ 
করেন । তবে কেউ যদি টাকা জমা না রাখতে 
চান, তবে সে সুযোগও রয়েছে । 
মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন 
আরপিজিসিএল 
পেন্রোবাংলা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট 


শেষে সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক প্রবিডেন্ট ফান্ড 
থেকে এককালীন যে টাকা দেয়া হয় তার মধ্যে 
কিছু সুদি টাকা থাকলেও ব্যাংকে রক্ষিত টাকার 
ওই সুদ যেহেতু কোম্পানি বা সরকারের 
মালিকানায় হয়েছে এবং সেসব টাকা সে সময় 
চাকুরিজীবীর নিকট হস্তান্তর করা হয়নি । তাই ওই 
সুদের টাকা তার আসল কর্তনকৃত টাকা এবং 
সরকারি বোনাসের সাথে মিশ্রিত করে যখন কোন 
চাকুরিজীবীকে দেওয়া হবে, তখন তা তার জন্য 
জায়েয ও বৈধ হবে । কেননা সুদের টাকা 
পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয় না। আর তা 
চাকুরিজীবীর মালিকানায় যাওয়ার পরে হয়নি । 
কেননা চাকুরিজীবী চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 
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আগ পর্যন্ত উক্ত টাকা তার মালিকানায় আসে না । 
তাই উক্ত টাকা তার জন্য জায়েয ও বৈধ ॥ 


॥৬॥ 


১. পীর শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই । 

২. কুরআন ও হাদীসে পীর-মুরীদীর ব্যাপারে 
কোন দিক-নির্দেশনা আছে কিনা? কুরআনের 
আয়াত ও হাদীস উন্লেখসহ জানতে চাই । 

৩. বিরোধীদের কথামত যদি পীর-মুরীদীর 
ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন দিক- 
নির্দেশনা না-ই থাকে তবে আমাদের সম্মানিত 
আকাবিরগণ পীর-মুরীদী করলেন কেন? 

৪. চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হক্কানী পীর কিনা? 

৫. মরহুম চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হযরত 
সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক এ্ক্রছি-এর লিখিত 
কিতাবসমূহ পড়া যাবে কিনা? এসব কিতাব 
নাকি শিরক ও বিদআতে ভরা এবং এসব 
কিতাব পড়লে নাকি ঈমান থাকে না । আহলে 
হাদীসসহ বিশেষ একটি মহল তীদেরকে 
বিদআতী, শিরকী, ভন্ড বলে গালি দেয় ও 
ফেইসবুকসহ বিভিন্ন মিড়িয়ায় তারা অপ- 
প্রচার করে সাধারণ লোকদের ধোকা দিচ্ছে । 

৬. মরহুম চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হযরত 
সাইয়েদ মুহাম্মদ এসহাক এঞ্জ্-এর লিখিত 
শামসুত তাবরিষী ঞ্ক্র-এর ঘটনা, হযরত 
মনসুর হাল্লায এবং হযরত মুসা 
রমহিইও রাখালের ঘটনা সঠিক কিনা? 

৭. আহলে হাদীসপন্থী বিশিষ্ট আলোচক শায়খ 
মতিউর রহমান মাদানীর যোর অবস্থান 
দাম্মান, সউদি আরব) সম্পর্কে জানতে চাই 
তিনি মাযহাব, তাবলীগ, দেওবন্দের 
আলেমগণ, হক্কানী পীর-মাশায়েখগণের 
বিরোধিতা করে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন । 
বিশেষ করে ইউটিউবে তার এ সম্পর্কিত 
ভিডিওয়ের প্রচুর ছড়াছড়ি আর এসব নিয়ে 
আহলে হাদীসরা বেশ বাড়াবাড়ি করে । 

৮. মক্কা ও মদীনা শরীফের সম্মানিত ইমামগণ 
নাকি আহলে হাদীস মতাদর্শের? ওখানের 
কোন কোন মসজিদের ইমাম আহলে হাদীস? 
বিস্তারিত জানতে চাই | 

৯. ইমাম আবু হানীফা এ্রল্-এর লিখিত কোন 
কিতাৰ আছে কিনা? ফিকাহর কিতাবসমূহ 
বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের কোন কিতাব 
তিনি লিখছেন কিনা? 

১০.চার মাযহাবের কোন ইমাম নাকি তাদের 
নামে কোন মাযহাব বানাননি ৷ পরবর্তীতে 
তাদের অনুসারীরা কিতাব লিখে সেসব নাকি 
তাদের নামে চালিয়ে দিয়েছেন? 

১১.সাহাবাগণ, তাবেইনগণ, তাবে তাবেইনগণ 
এই ৩ যুগে নাকি কোন হাদীসের কিতাব 
লেখা হয়নি? দলীলসহ জানতে চাই । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


মোঃ মোফাজ্জল হোসেনধানমিন্ড 
ঢাকা 
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উত্তর 

৬/১: পীর শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা আল্লামা আশরাফ 

আলী থানবী এ্রক্চ-এর ভাষ্য মতে, আল্লাহর 

রাস্তার সঠিক পথপ্রদর্শক তারাই যাদের মধ্যে 
নিয়ে লিখিত দশটি আলামত বিদ্যমান থাকবে | 
আলামতসমূহ হচ্ছে, 

১. পীর সাহেব তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও 
ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিম 
হওয়া আবশ্যক | অন্ততপক্ষে মিশকাত 
শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়তে 
পারে সে পরিমাণ ইলম থাকা জরুরি । 

২. পীরের আকীদা এবং আমল শরীঅতের 
মুওয়াফিক হওয়া অপরিহার্য ৷ তার স্বভাব- 
চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলি শরীঅতে যে 
রকম চায়, সে রকম হওয়া বাঞ্জুনীয় । 

৩. পীরের মধ্যে লোভ টাকা-পয়সা, সম্মান- 
প্রতিপত্তি, যশঃ ও খ্যাতির লিন্সা) থাকবে 
না। নিজে কামিল হওয়ার দাবি করবে না। 
কেননা এটাও দুনিয়ার মুহাববতেরই 
অন্তর্ভূক্ত । 

৪. তিনি কোন কামিল পীরের খেদমতে থেকে 
ইসলাহে বাতেন (অন্তঃকরণে পরিশুদ্ধতা) 
এবং তরীকত অর্জন করেছেন এমন হতে 
হবে । 

৫. সমসাময়িক পরহ্যগার মুত্তাকী আলেমগণ 
এবং সুন্নাত তরীকার ওলীগণ তাকে ভালো 
বলে মনে করেন, এমন হতে হবে | 
প্রতি বেশি ভক্তি রাখে, এমন হওয়া 
আবশ্যক | 

৭. তার মুরীদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হতে 
হবে যে, তারা প্রাণ-পণে শরীঅতের পাবন্দি 
করেন এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ-লালসা 
রাখে না। 

৮. তিনি এমন হবেন যে, মনযোগের সাথে 
মুরীদের তা'লীম-তলকীন করেন এবং অন্তর 
দিয়ে এটা চান যে, তারা ভালো হোক । 
আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল জ্রস্-এর 
পায়রবি করুক । তিনি মুরীদদেরকে তাদের 
মতলব মতো স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন 
না। তাদের মধ্যে দি কোন দোষ দেখতে 
বা শুনতে পান তবে তা যথারীতি (কাউকে 
নরমে কাউকে গরমে) সংশোধন করেন | 

৯. তার সুহবতে কিছু দিন যাবৎ থাকলে, 
দুনিয়ার মুহাববত কমে যায় এবং 
আখেরাতের চিন্তা-ফিকর বাড়তে থাকে | 

১০. তিনি নিজেও রীতিমতো যিকর-শোগল 
করেন । অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা 
রাখেন । কেননা নিজে আমল না করলে, 
অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা না থাকলে, 
তা'লীম-তলকীনে বরকত হয় না ।? 


৬/২: বায়আত-মুরীদের আসল উদ্দেশ্য হল 
মানুষের নফসের পরিশুদ্ধতা এবং পবিব্রতা অর্জন 
করা, আর কলবের (অন্তরের) মধ্যে আল্লাহর 
মুহাববত হাসিল করা, যা নবী করীম ্রজী-এর 
যুগে তার সুহবত ও শিক্ষার মাধ্যমে সাহাবায়ে 
আল্লাহআলাদের সুহবত ও শিক্ষার মাধ্যমে 
মানুষের কলব পরিস্কার-পরিচ্ছম ও পবিত্র হয়ে 
জীবনের মধ্যে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয় । সেই 
জন্য খাটি পীর-মাশায়েখের হাতে বায়আত হয়ে 
এই গুরুত্পূর্ণ বিষয় অর্জন করা একান্ত জরুরি । 
যেমন_- সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম আ-এর 
পরিবর্তন সাধন করে ধন্য হয়েছিলেন ॥ 

৬/৩: স্মরণ রাখতে হবে যে, পীর-মৃরিদীর আসল 
উদ্দেশ্য হল মানুষের নফসের পরিশুদ্ধতা এবং 
পবিত্রতা অর্জন করা, আর কলবের (অন্তরের) 
মধ্যে আল্লার মুহাববত হাসিল করা যা নবী করীম 
ঞ্জ-এর যুগে তার সুহবত ও শিক্ষার মাধ্যমে 
পরবর্তীতে খাঁটি আন্লাহঅলাদের সুহবত ও 
শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের কলব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন 
ও পবিত্র হয়ে জীবনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। সেই জন্য খাটি পীর-মাশায়েখের 
হাতে বায়আত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জন 
করা একান্ত জরুরি । যেমন- সাহাবায়ে কেরাম 
নবী করীম ্ঞ্জ-এর হাতে বায়আত হয়ে তাদের 
জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে ধন্য 
হয়েছিলেন । সুতরাং আমাদের সম্মানিত 
আকাবীরগণ যে পীর-মুরিদী করে গেছেন এবং 
বর্তমানে যে সমস্ত হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ পীর- 
মুরীদী করছেন তা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি 
নয়, বরং সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীসের মুতাবেক | 
অতএব এ ব্যাপারে আপত্তি করা অবান্তর |? 
৬/৪: প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে হক্কানী পীরের ৬/১ প্রশ্নোত্তরে যে, 
দশটি আলামত উন্মেখ করা হয়েছে, তার সবই 
(পীর সাহেব চরমোনাই) একজন হক্কানী পীর 
হিসাবে গণ্য হবেন । 


৬/৫: স্মরণ রাখতে হবে যে, চরমোনাইয়ের 
মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব শ্রক্ষছ একজন হক্কানী 
মাওলানা কারী ইবরাহীম সাহেব ঞক্টি-এর বিশিষ্ট 
খলিফা ছিলেন । তার রচিত কিতাবাদি ও বই- 
পুস্তকাদি ইলমে তরীকত অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির বিষয়ে 
খুবই উপকারী । তার বই-পুস্তকের আলোচ্য 
বিষয়াবলি সবই শরীঅত সম্মত । শরীঅত 
পরিপন্থী কোন কথা-বার্তা এতে নেই । আহলে 
হাদীস বা লা-মাযহাবী মাওলানা সাহেবগণ 


।॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


স।ম।স্যা।-।|।স।ম।ধা।ন 


করে থাকেন, যা একেবারে ভিত্তিহীন | সরলমনা 
সম্পর্কে বিভিন্ন কটুক্তি করে থাকেন । বস্তত এসব 
লা-মাযহাবীরা মা'রিফাত, তরীকত যার আসল 
উদ্দেশ্য হলো কলবের তাষকিয়া ও ইহসান অর্থাৎ 
আত্মশুদ্ধি এবং হক্কানী পীর-মাশায়িখকে তারা 
মানে না। সে জন্য এ ধরণের অবাস্তব 
সমালোচনা করে । সুতরাং এ বিষয়ে তাদের কথা 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬/৬: হ্যা সত্য ও সঠিক ॥ 

৬/৭: আহলে হাদীসপন্থী আলোচক শায়খ 
মতিউর রহমানের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর । কেননা 
যাদের বিরুদ্ধে সে এ ধরনের সমালোচনা করছে 
বর্তমান যুগে যারা মাযহাব ও ইমাম মানেন না 
তারা হলেন ধর্মের ব্যপারে সুবিধাবাদী ধরনের 
লোক এবং অর্থের গোলাম । 

বর্তমান দাওয়াত ও তাবলীগের নামে বিশ্বব্যাপী 
যে দীনী মেহনত চলছে তা সঠিকভাবেই চলছে । 
যারা ইসলামের এ সহীহ খেদমত আজ্জাম দিচ্ছেন 
তাদের সমালোচনা খুবই দুঃখজনক 

৬৮: মক্কা ও মদীনা শরীফের সম্মানিত 
ইমামগণের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই । 
এজন্য তারা কোন মতাদর্শের, সে সম্পর্কে আমরা 
অবগত নই এবং সেখানের কোন মসজিদের 
ইমাম কে? সে তালিকাও আমাদের কাছে নেই, 
তাই তাদের মধ্যে কে আহলে হাদীস আর কে 
আহলে হাদীস নয়, তাও আমাদের জানা নেই । 
তার প্রয়োজনও নেই । 


৬/৯: ইমাম আবু হানিফা এ্রঞ্ছ-এর হাদীস 
বিষয়ের কিতাব হল “কিতাবুল আসার" । যা তিনি 
৪০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে লিখেছেন । 
আকবার" ৷ এ দুটি ছাড়া অন্য কোন কিতাব তার 
নিজের লেখা বলে পাওয়া যায় না| 


৬/১০: চার মাযহাবের কোন ইমাম “নিজেরা 
মাযহাব বানাননি কথাটি সঠিক নয়, বরং তারা 
নিজেরাই মাযহাব গঠন করেছেন । কারণ তারা 
প্রত্যেকেই নিজের মাযহাব গঠনার্থে কিতাব রচনা 
করেছেন । যার মধ্যে তারা তাদের মতামত তথা 
মাযহাব বর্ণনা করেছেন । আর বিশেষ করে ইমাম 
আবু হানিফা রহ তো চল্লিশ সদস্যের একটি 
ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন । আর তাদের 
মতামত নিয়ে হানাফী মাযহাব রচিত হয়েছিল । 
পরবতীতে ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু 
ইউসুফ এঞ্ই-এর সাথে পরামর্শ করে তার 
দিকনির্দেশনা মতে হানাফী মাযহাবকে তার 
লিখিত কুতুবুল উসুল তথা হানাফী মাযহাবের ৬টি 
মূল গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন । ইমাম মালেক 
ইবনে আনাস একটু ৮টি কিতাব রচনা করেছেন । 
ইমাম শীফিয়ী ১৬টি কিতাব রচনা 


সেপ্টেম্বর'১২ 


করেছেন । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
২৩টি কিতার রচনা করেছেন । ইমাম আবু হানিফা 
এছ নিজে ২টি কিতাব রচনা করেছেন ১, 


৬/১১: সাহাবা, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন এই 
তিন যুগে কোন হাদীসের কিতাব লেখা হয়নি 
উক্তিটি সঠিক নয়। বরং এই তিন যুগেই 
হাদীসের কিতাব লেখা হয়েছে । বিশেষ করে তবে 
তাবেয়ীনের যুগে হাদিসের কিতাব লেখার 
সমাহার ঘটেছিল । 

সাহাবাদের যুগে ব্যক্তিগত সহীফা আকারে লেখা 
হয়েছিল । যথা- আস্-সহীফাতুস সাদিকা, 
এস ইত্যাদি | 
তাবেঈনদের যুগে বিশটিরও বেশি কিতাব লেখা 
হয়েছিল । যথা- কিতাবুল আসার লি-আবী 
হানিফা ঞ্ঞ্ছ, মুওয়াভা ইমাম মালেক ছু 
জামে' মামার ইবনে রাশেদ জু জামি' 
সুফিয়ান আস-সাওরী ক, সুনানে ইবনে 
জুরাইজ এগ, সুনান লি ওকি ইবনে জাররাহ 
পট । তবে তাবেইনের যুগে লিখিত হাদীসের 
কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্ে উল্লেখ করা হল: 
সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু 
দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে 
ইবনে মাজাহ, সুনানে আবি দাউদ আত- 
মুসানাফে আবদুর রাষ্যাক ও মুসনদে দারামী ।* 


* তা'বীরত্র রষ্যা (পৃ. ৫২০), ফতওয়ায়ে মাহমাদিয়া 
(খ. ২৯, পৃ. ১৯২) 

২ আর-রাহীকুল মাখতুম (খ. ১, পৃ. ৫৪), 
যখতাসার্স সীরাহ (খ. ১, পৃ. ৮২), ইবনে 
হিশাম (খ. ১, পৃ. ১৫৯), সীরাতে মভাফা (খ. ১, 
পৃ. ৫২), সার্য1দীনা মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (খ. ১, 
পৃ. ১১৫), তাবারানী (খ. ১, পৃ. ৩১২), ফিক্হস 
সীরাহ ( খ. ১, পৃ. ২৫), তারীখল উমায়ুল 
ইসলামী (খ. ১, পৃ. ৬২) ও হাজাল হাবীব ইয়া 
স্লাহিব €খ. ১, পৃ. ৬৩) 

* আল-হিদায়া (খ. ৩ পৃ. ২৪২), রদ্দুল মুখতার (খ. 
৪ পৃ. ৫৩২), আল-ফিকহুল ওয়া 
আদিলাতুহ (খ. ৪, পৃ. ৮৫০) 

* আহসানুল ফতাওয়া (খ. ৭, পৃ. ৫০), ইমদাদুল 
ফত?ওয়া (খ. ৩, পৃ. ১৪৯) ও কিফায়াতুল মুফতী 
(খ. ৮১ পৃ. ৮) 

« কসদ্দুস সাবীল পূ. ৯), আহসানুল ফতওয়া খে. 
১, পৃ. ৫৪৮) ও ফতাওয়ায়ে রাহমানিয় (খ. ১, 
পৃ. ১৩২) 

* আল-কুরআন, সরা আাল-ফাতাহ (১০ ও ১৮), 
সুরা আল-মুমতাহিন। (১২), সৃরা আলে-ইমরান 
(১৬৪), সরা আত-তাওবা (১১৯), সরা লুকমান 
(১৫), সুরা ইয়াসিন (২১), সহীহ আল-রখারী 
শরীফ (খ. ১, পৃ. ৭) সুনানুত তিরমিযী শরীফ (খ. 
২, পৃ ২২৫) 

" আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতাহ (১০ ও ১৮), 
সুরা আল-মুমতাহিন। (১২), সৃরা আলে-ইমরান 
(১৬৪), সরা আত-তাওবা (১১৯), সরা লুকমান 


(১৫), সরা ইয়াসিন (২১), সহীহ আল-বুখারী 
শরীফ (খ. ১, পৃ. ৭) সুনানুত তিরমিযী শরীফ খে. 
২, পৃ ২২৫) 

” কলিদে মসনবী (খ. ১, পৃ. ৫), মা'আরিফে 
মসনবী (পৃ. ১৩০) ও সা'আরিফে ইলাহী পৃ. 
২৫৫, ৫৬১ ও ৫৭০) 

* আল-কুরআন, সরা আন-নিসা (৫৯), সরা আন- 
নাহাল (৪২), সহীহ আল-বৃখারী শরীফ খে. ১, 
পৃ. ২৩৭), দরসে তিরমিযী (খ. ১, পৃ. ১১৪-১১৫) 

” আল-ফিকহুল আকবার মা শারাহিহী আল 
মিসকল আযফার (পৃ. ৪) ও দরসে তিরমিযী (খ. 
১, পৃ. ৪৬) 

১ ফতাওয়ায়ে শামী খে. ১, পৃ. ৬৭), ফতওয়ায়ে 
মাহয়ুাদিয়া (খ. ১, পৃ. ১৩৮-১৩৯), মাফাতিহুল 
ফিকহিল হাম্ষলী (খ. ১, পৃ. ৭২, ৮১-৮২ ও ২৭৮- 
২৮৩). দরসে তিরমিযী (খ. ১, পৃ. ৪৬) ও আল- 
ফিকহুল আকবর (পৃ. ৪) 

*২ স্নানে তিরমিযী (খ. ২, পৃ. ১০৭), সহীহ আল- 
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ঘোষণা 


পবিত্র কুরবানি উপলক্ষে আগামী 


নভেম্বর'১২ (যুলকাদা_যুলহজ) 
খখ্যাটি হবে 


কুরবানি বিশেষ সংখ্যা 


এতে কুরবানির শিক্ষা, তাৎপর্য, 
মাসায়িল-ফাযায়িল বিষয়ে গুরুত্পূর্ণ 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হবে ইনশা 
আল্লাহ । এ বিশেষ সংখ্যার জন্য 
পত্রিকার কলবর ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । 
সম্মানিত পাঠক-এজেন্টগণকে অতিরিক্ত । 
চাহিদার জন্য এবং আগ্রহী | 
বিজ্ঞাপনদাতাগণকে এ বিশেষ সংখ্যায় ! 
পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য 
যোগাযোগ করতে অনুরোধ রইল । র 


কুরবানি বিশেষ সংখ্যার দাম: ১৮ 


লেখা আহ্বান 


মাসিক আত-তাওহীদের পবিত্র কুরবানি 
বিশেষ সংখ্যার জন্য কুরবানির শিক্ষা, 
তাৎপর্য, মাসায়িল-ফাযায়িল বিষয়ে 
তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ 
আহ্বান করা হচ্ছে । কুরবানি বিশেষ 
সংখ্যার জন্য লেখা আগামী ১ 
অক্টোবর'১২-এর মধ্যে পৌছাতে হবে | 


ত।থ্য।-।প্র।যু।ক্তি 


একটা সময় ছিল যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল 
খুবই মন্থর । একটা খবর এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় পৌছাতে চিঠি বা মানুষের ওপর ভরসা 
করা ছাড়া উপায় ছিল না। কখন আসবে সেই 
চিঠি বা মানুষ তার অপেক্ষায় বসে থাকতে হত । 
দিন সপ্তাহ মাস পেরিয়ে যেত সেই খবর 
আসতে । এখন আর সেই দিন নেই । এখন 
অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগ । আধুনিক বিজ্ঞানের 
বদৌলতে এখন বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে 
সব মুহূর্তেই পৌছে যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে ৷ বলা যায় বিশ্ব এখন হাতের 
মুঠোয় । এই সব আবিষ্কার নিশ্য় আল্মাহ 
তাআলার এক বিশেষ রহমত মানবজাতির ওপর | 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
54252 ৩6 ০9 127 ৬99 0৫ 2৫527 
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“এবং তিনি তার পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্তীধীন 
করে দিয়েছেন যা আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে । 
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল শ্রেণীর জন্য নিদর্শনাবলি 
রয়েছে” 


আল্লাহর এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করে 
যেকোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে উন্নয়ন আর 
অগ্রগতির বিরামহীন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় । 
মানব সেবা আর দীনি খেদমত করে বিশ্বদরবারে 
নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে । আর 
যারা এই প্রযুক্তি থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে 
রাখবে তারা এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর 
নেয়ামতের অবহেলা করলে বা সঠিক ব্যবহার না 
করা হবে না । শুকরিয়া আদায় না করলে আল্লাহ 
তালা তার নেয়ামত সেই জাতি থেকে ফিরিয়ে 
নেন । 
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“তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন 
করেন না, সেসব নেয়ামত, যা তিনি কোন 
জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি 


সেপ্টেম্বর”১২ 


তথ্য প্রযুক্তিতে আলিম 
সমাজকে চাই ব্যাপক ও 


অগ্রসর অবস্থানে 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


নির্ধারিত বিষয় । বস্তুত আল্লাহ শ্রবণকারী, 
মহাজ্ঞানী 1” 


বর্তমান যুগটা ইন্টারনেটের যুগ । ইন্টারনেট ছাড়া 
এখন পৃথিবী অচল | কি আছে এই ইন্টারনেটে? 
এই প্রশ্নের উত্তর অনেক দীর্ঘ । তাই কি আছে 
সেটা প্রশ্ন না করে বরং প্রশ্ন করা উচিত “কি নেই 
এই ইন্টারনেটে”? মুহূর্তে চিঠির আদান-প্রদান, 
ভিডিও কনফারেন্স [দেখে দেখে সরাসরি কথা 
বার্তা বলা], বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উ্দুসহ 
হাদীসের তাফসীর ইত্যাদি সহজে খুঁজে বের করে 
দেখা, দীনের প্রচার প্রসার, ওয়ায-নসিহত করা 
বা শোনার ব্যবস্থা সব আছে । দুর্লভ কিতাবগুলো 
যা যোগাড় করা অনেক কষ্টসাধ্য সেই সব কিতাব 
এখন মাউসের ক্লিকেই দেখা সম্ভব | নিত্য নতুন 
মাসআলা সম্পর্কে সারা বিশ্বের বড় বড় 
আলেমগণ কি সমাধান দিচ্ছেন তা জানা এখন 
কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র । অনেক বড় 
ইসলামি লাইব্রেরি যা সংরক্ষণের জন্য সাধারণত 
কয়েকটি বড় বড় ঘর প্রয়োজন হয় তা এখন 
কম্পিউটারে রাখা এবং তা থেকে অধ্যয়ন করে 
উপকৃত হওয়া খুবই সহজ | যেখানে আমরা 
একটি হাদিসের কিতাব বা তাফসীরের কিতাব 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিতে 
কষ্ট বোধ করি সেখানে হাজার হাজার কিতাব 
ছোক্ট একটি মেমোরিতে ভরে নিয়ে অথবা 
মেমোরি ছাড়াই শেয়ারিং সফটওয়ারের মাধ্যমে 
অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব । এক দেশে 
বসে অন্য দেশের কম্পিউটারে সেটিং আর 
প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব | 
অনেকগুলি বড় বড় লাইব্রেরি এখন বিনামূল্যে 
নেটে পাওয়া যাচ্ছে । এই সব লাইবেরি থেকে 
কিতাব পড়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব । 

এ ছাড়া ওয়ায মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, 
নেটে আপলোড করে বা সরাসরি প্রচার করে 
দীনের তাবলীগের কাজ অনেক খানি এগিয়ে 
নেওয়া যায় । দরকারি তথ্যাদি বা ডকুমেন্টগুলি 
সহজে নেটে সংরক্ষণ করা যায় এবং তা নষ্ট 
হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । ঘরে 


বসেই দেশ বিদেশের বড় বড় সব লাইব্রেরির 
কিতাব অধ্যয়ন করার সুযোগ, ব্লগ, অনলাইন 
পেপার এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের 
সহ আরও বহু রকমের সুবিধা দিচ্ছে বর্তমান এই 
নেট । ব্যবসা-বাণিজ্য আর ব্যাংকিং সুবিধার কথা 
নাই-বা বললাম | এই সব সুবিধা গ্রহণ করে 
আমরা দীনের খেদমত করতে পারি আরও দ্রুত 
গতিতে এবং বৃহত্তর পরিসরে । 

ইন্টারনেটে আয় করারও ব্যবস্থা আছে । বিভিন্ন 
ঘরে বসেই করে দেওয়া যায় । এতে পারিশ্রমিকও 
পাওয়া যায় ভাল । কওমি মাদরাসার ছাত্রদের 
যেহেতু আরবি চর্চা রয়েছে তাই তারা মধ্যপ্রাচ্যের 
কাজ ঘরে বসেই করে দিতে পারেন । নিজে 
স্বাবলম্বী হওয়া এবং দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন দুটোই এক সাথে হয়ে যায় এতে | 
কওমি মাদরাসাগুলোকে খুব দ্রুত ইন্টারনেট 
জগতে প্রবেশ করা এবং তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ- 
সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা দীক্ষা দাওয়াত ও 
তাবলীগের কাজে গতি সধ্ার করা অত্যন্ত জরুরি 
হয়ে পড়েছে । সত্য বলতে কি, আরও অনেক 
আগেই এই জগতে আসা উচিত ছিল । কারণ 
বর্তমানে কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে চতুর্মুখী 
ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। একদিকে কুরআনের 
দাবি করা বিভিন্ন ইসলামি দল কওমি মাদরাসার 
আলেমগণের বিপক্ষে ইন্টারনেটে প্রচারণা 
চালাচ্ছে এবং দেওবন্দি ওলামায়ে কেরাম সম্বন্ধে 
কুফরী আর শিরকী আকীদা পোষণ করেন বলে 
মিথ্যাচার করছে, অন্যদিকে সেক্যুলারপন্থি একটি 
গোষ্ঠী কওমি মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক 
মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেট সহ 
বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে | 

আমাদের সমাজে ওলামায়ে কেরামের প্রভাব 
প্রতিপত্তি খুবই প্রবল । এদেশের মাটির গভীরে 
ওলামায়ে কেরামের শিকড় প্রোথিত । ওয়ায 
কাজে নেতৃত্ব প্রদান করাসহ বিভিন্ন কারণে 
সাধারণ মানুষের ওপর আলেম সমাজের প্রভাব 


। তাত্তার্তহীদ ২৪ 


ত।থ্য ।-_ প্রযুক্তি 


দৃঢ় হওয়ার কারণে এদেশের জনগণকে দীন 
থেকে দূরে সরানো সহজ নয় | তাই ইসলাম ও 
মানবতার শত্রু একটি মহল আর তাদের 
উচ্ছিষ্টভোগী কিছু জ্ঞানপাপী, সাধারণ জনগণকে 
দীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আলেমদের 
বিরুদ্ধে সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর ঘৃণ্য অপচেষ্টায় 
লিপ্ত রয়েছে । 

বিভিন্ন মুসলিম দল যারা কওমি মাদরাসার 
মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রচারণার ব্যাপকতা 
দেখে অবাক হতে হয় । ইউটিউবে হাজার হাজার 
বক্তব্য, ব্লগে এবং তাদের ওয়েবসাইটে হাজার 
আলেমসমাজ ও কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে | সারা 
বিশ্বে লাখ লাখ মানুষ তা দেখছে, শুনছে , 
পড়ছে । যার ফল হিসেবে কওমি মাদরাসা 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা 
জন্মাচ্ছে। 

আর ধর্মবিদ্বেধী সেক্যুলারগোষ্ঠী মাদরাসার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা প্রচারণা চালাতে প্রিন্ট 
মিডিয়া, ইলেন্ট্রনিক মিডিয়াসহ সব ধরণের প্রচার 
মাধ্যমের সাহায্য নিচ্ছে । ইন্টারনেটের বদৌলতে 
তা জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত | কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মারামারি লেগে থাকা 
স্বত্বেও তারা সেই সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার কথা 
না বলে যে সব মাদরাসাতে কোনো দিন মারামারি 
হয় না, দীনদার নেককার চরিত্রবান ভদ্র মানুষ 
তৈরি হয় সেই সব মাদরাসা বন্ধের আবদার 
করছে । তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে মানুষকে কওমি 
মাদরাসা থেকে দূরে রাখতে । যাতে মানুষ দীনি 
শিক্ষা অর্জন করতে না পারে। তাদের মিথ্যা 


প্রচারণার ফলে কওমি মাদরাসা গুলো সম্পর্কে 


সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ ধারণা জন্ম নিচ্ছে । 
এই সব মিথ্যা প্রচারণার জবাব দেওয়া ইন্টারনেট 
ছাড়া সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে মিডিয়াকে 


শক্তিশালী অস্ত্র মনে করা হয়। এই মিডিয়া 
রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানাতে পারে । 
ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা প্রচারণার জবাব সত্য 
প্রচারণার মাধ্যমেই দিতে হবে । কারণ আঘাত 
যেদিক থেকে আসে সেদিকেই প্রতিরোধ গড়ে 
তোলা বুদ্ধিমানের কাজ । কিন্তু দুঃখজনক হলেও 
সত্য যে, আলেমসমাজ বরাবরই নিজেদেরকে 
আধুনিক প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখতেই যেন 
স্বাচ্ছন্দবোধ করেন । মিডিয়াতে তাদের বিপক্ষে 
কতটা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে এই খবরও 
অনেকের জানা নেই । আলেমসমাজের এই 
মিডিয়া বিমুখতা এবং যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 
অবচেতন অবস্থা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মূল্যবান 
সম্পদের পাহারাদারের সাথে তুলনা করা যায় । 
তারা যখন জাগবেন তখন হয়ত দেখবেন 
আমাদের পূর্বসূরি আওলিয়ায়ে কেরাম, ওলামায়ে 
ইযামের মেহনতের বদৌলতে যে দীনি পরিবেশ 
এদেশে তৈরি হয়েছিল, শক্রুর মিথ্যা প্রচারণার 
কারণে সেই পরিবেশ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে । 
মিডিয়াতে আলেম সমাজের পদচারণা একেবারেই 
সীমিত হওয়ার কারণে তাদের মাঝে অনেক জ্ঞানী 
এবং যোগ্য মানুষ থাকা সত্ত্বেও শক্রর মিথ্যা 
প্রোপাগাণ্তার জবাব দেওয়া যাচ্ছে না। আর 
দিলেও তা মানুষের কাছে পৌছাচ্ছে না । 

কিছু কিছু মাদরাসা থেকে কিছু দীনি সাময়িকী 
বের হয়, তার মধ্যে দু'য়েকটি ছাড়া বাকিগুলো 
নেটে পাওয়া যায় না। মাদরাসা এবং আলেম 
সমাজের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়া এবং 
তা প্রচারের জন্য কোনো দৈনিক পত্রিকা তো 
নেই-ই উন্নেখযোগ্য কোনও রূগও নেই, নেই 
কোনও অনলাইন পাত্রকাও । অথচ এ রকম 
প্রচারমাধ্যমগ্তলোতেই মাদরাসা সম্পর্কে মিথ্যা 
প্রচারণা চালানো হচ্ছে বেশি । অবশ্য ইদানিং 
কিছু কিছু আলেম এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসছেন । 
দেশ থেকে এবং প্রবাস থেকে তারা কওমি 


মাদরাসার সঠিক আকীদা, দেশ ও জাতির পক্ষে 
মাদরাসাগুলোর অবদান এবং তাদের বিপক্ষে 
মিথ্যা প্রচারণার জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। 
ইউটিউবেও কিছু কিছু আলেমের বক্তব্য পাওয়া 
যাচ্ছে । তাদেরকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় 
দিন। এতে আগের তুলনায় কিছুটা সচেতনতা 
লক্ষ্য করা গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা 
একেবারেই নগণ্য ৷ মাদরাসার পক্ষে যারা কাজ 
করছেন তারা অধিকাংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগেই 
সেটা করছেন । তা যথেষ্ট নয় । প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 
মাদরাসাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে 
মিডিয়াতে ৷ মাদরাসাবিরোধীরা তো বিরোধিতার 
জন্য যা করা দরকার করছেই । আবার অতি 
শুভাকাজ্ষী একটি গ্রপকে কওমি মাদরাসা 
সংস্কার আর যুগোপযোগী করার জন্য বিভিন্ন 
উপদেশ দিতে দেখা যায় । সংস্কার, আধুনিকায়ন, 
যুগোপযোগী শব্দ গুলো শুনতে সুন্দর হলেও 
তাদের মনগড়া যেসব পরিকল্পনা তারা পেশ করে 
থাকে, তা যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে 
মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস করার তাদের পরিকল্পনা 
বাস্তবায়ন হয়ে যাবে অনেকখানি । তখন 
মাদরাসাগ্ডলো আর মাদরাসা থাকবে না। এখন 
যাবে তখন মাদরাসাগুলোও অনুরাপ প্রবণতা দেখা 
দেবে । তাতে দীনদার আলেম আর তৈরি হবে 
না। তৈরি হবে কিছু দুনিয়াদার নিমে মোল্লা 
খতরায়ে জান। যেমন এক কালের মুহসিনিয়া 
মাদরাসা বর্তমানে মুহসিন কলেজ হয়ে গেছে । 
এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় । 

মাদরাসা সংস্কারের প্রয়োজন আমি অস্বীকার 
করছি না। সংস্কারের প্রয়োজন আছে । তবে তা 
হতে হবে আলেম সমাজের তত্বাবধানে । 
সেক্যুলারদের দ্বারা তা হবে না। মূল সিলেবাস 
ঠিক রেখে নিচের দিকে ইংলিশ আর কম্পিউটার 
শিক্ষা সহ কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা বাড়াতে হবে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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_॥ আত্তার্তহীদ ২৫ 


ত।থ্য।- প্রযুক্তি 


আর দওরায়ে হাদিস শেষ করার পর বিশেষ 
অনুসারে দাওয়াতি কাজ করার মতো যোগ্যতা 
অর্জন করতে হবে। কম্পিউটার শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করতে হবে । মাতৃভাষা বাংলা, 
ইংলিশে দক্ষতা অর্জন করতে হবে । 
মাদরাসাগুলোকে উপর্যুক্ত পদক্ষেপ ছাড়াও 
ইন্টারনেটে মাদরাসার ওয়েবসাইট বানিয়ে তাদের 
আকীদা-বিশ্বাস, পড়ালেখার সিলেবাসসহ 
যাবতীয় তথ্যাদি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে 
হবে । বর্তমানে মাদরাসা সম্পর্কে যেসব ভুল 
ধারণা প্রচার করা হচ্ছে তার বিপরীতে সঠিক 
তথ্য তুলে ধরতে পারলে মানুষের ভুল ধারণা 
অনেকটা কমে যাবে । কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে 
পারদর্শী দীনদার ছাত্র তৈরিতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় 
এমন কোনো শর্ত না মেনে যদি সরকারি স্বীকৃতি 
নেওয়া যায় তাহলে তা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কুরআন- 
হাদীসের আসল জ্ঞানার্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করে এমন কোনোও শর্ত মানা যাবে না। 
মাদরাসা গুলোর প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলোকে 
যথাসম্ভব দ্রুত ইন্টারনেটে প্রচার করতে হবে এবং 
রগ, অনলাইন পত্রিকা, ওয়েবসাইট ইত্যাদির 
মাধ্যমে মাদরাসার পক্ষ থেকে দাওয়াতি কার্যক্রম 
জোরদার করতে হবে । বিশেষ করে ওলামায়ে 
দেওবন্দের আকীদা-বিশ্বা যে পরিপূর্ণ 
ইসলামসম্মত তা মানুষের কাছে পৌছানোর 
ব্যবস্থা করতে হবে । দৈনন্দিন জীবনের মানুষের 
বিভিন্ন সমস্যার ইসলামি সমাধান যাতে সরাসরি 
বা দ্রত সময়ে দেওয়া যায় তার জন্য অনলাইনে 
প্রশ্োত্তরের ব্যবস্থা রাখতে হবে | 

এখন ই-বুক আকারে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
সেভাবে আমাদের দেশের মাদরাসাগ্তলোও 
প্রত্যেক শ্রেণীর কিতাবগুলো ই-বুক আকারে 
পড়ার সুবিধার দিকে নজর দিতে পারেন । এর 
জন্য প্রথমে সমস্ত কওমি মাদরাসাকে এক বা 
একাধিক বোর্ডের অধীনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা 
করা দরকার | মাদরাসার লাইব্রেরি, পরিচিতি, 
উদ্দেশ্য, দীন ও জাতির সেবায় মাদরাসার 
অবদান, তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম, অতীত ও 
বর্তমানের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের জীবনী 
ইত্যাদি নেটে রাখতে হবে | 

মানুষ বাংলাদেশে বেশি নেই তাই নেটে প্রচারণার 
তেমন গুরুত্ব নেই । এটা ভুল ধারণা । চার বছর 
আগে যেখানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট 
ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র পাচ লাখ সেখানে 
এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই কোটিতে । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


বাজারে যাই না? হ্যা যাই এবং 
খারাপ বিষয় থেকে নিজেকে 
বাচিয়ে রাখি । আমরা বাস্তব 
জগতে খারাপ বিষয় থেকে 
যেভাবে বেঁচে থাকি ঠিক 
জগতের খারাপ বিষয় থেকেও 
নিজেকে বাচাতে হবে । বাস্তব 
জগতের খারাপ বিষয় থেকে 
বিভিন উপায় আছে ঠিক 
সেভাবে নেটের খারাপ বিষয় 
থেকেও বেঁচে থাকার জন্য 
বিভিনন উপায় আছে। তাই 
থেকে বিরত থাকা উচিত নয় । 
আসলে ইন্টারনেট জগতটা 
একেক জনের কাছে একেক 
রকম | আমাদের কাছে 
ইন্টারনেট হচ্ছে জ্ঞানের বিশাল 
এক ভাণ্ডার | 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও 
সাহেবযাদা, মরহুম মাওল)।না 
সৃহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী 


৪৫:১৩ 


2 দলীয় পক্ষপাত 
+ আল-কুরআন, সুরা আল-জাসিয়া,. 


| আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


| প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার 
লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /৬-4 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের 
ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে 
হবে। 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে 
হবে। 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উন্লমেখ করতে হবে। 
যেমন আন-নাসায়ী, আ)স-সুনারুল কুবরা 
দি রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
স্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ৯, 
সপ ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 
লা অনুবাদ আবশ্যক | 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় 
না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর 
অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় ৷ বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান 
করা হয়। 
ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
। গ্গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 


প্রেরণ আবশ্যক । 

দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বিনষ্টকারী ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন 
লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি |হ্য 


উপরে প্রাচীন মসজিদটির অবশিষ্টাংশ, নীচে নবনির্মিত মসজিদ 


উিা 


উবামাম 


রাসুলুল্লাহ 


; ইন্তিকালের ৫৬ 


৮৯৯০৯৬০৬, 


রাসুলুল্লাহ ক্রঞ্জ-এর ওফাতের মাত্র অর্ধশতাব্দি 
পরেই বর্তমান বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার 
এক গ্রামে তৈরি হয়েছিল মসজিদ, এমনটিই লেখা 
আছে আবিষ্কৃত মসজিদটির স্থানে পাওয়া 
নিদর্শনে । একজন ব্রিটিশ প্রত্রতত্তববিদ বলছেন, 
এতে এটা প্রাথমিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে এটাই 
দক্ষিণ এশিয়া সবচেয়ে আগে নির্মিত হওয়া 
মসজিদ | তবে চুড়ান্ত কিছু বলবার আগে এখানে 
পাওয়া নিদর্শনগুলোর নিরীক্ষা দরকার । সংশিষ্ট 


না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্রতত্ত 
অধিদফতর চালিত রংপুর তাজহাট জমিদার 
নিদর্শন সংরক্ষিত আছে । এর মধ্যে আছে, আরবি 
ভাষায় ইসলামের “কালিমা তাইয়িবা' ও 
মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ৬৯ হিজরি সাল 
লেখা একটি নিদর্শনও । স্থানীয়রা জানিয়েছেন, 
“সরকারি লোকেরা” এসে মসজিদটির অবশিষ্টাংশ 
থেকে প্রায় সব কিছু" নিয়ে গেছেন । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


ডিলার নাভির তেন 
আবিস্কৃত প্রাচীন মসজিদটির স্থানে কোনো 
অনুসন্ধান চালানো বা কোনো নিদর্শন সংগ্রহ করা 
হয়নি প্রত্বতত্ব অধিদফতরের পক্ষ থেকে । 
রংপুরের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে 
শুধু একটি নিদর্শন এনে যাদুঘরটিতে দেয়া 
হয়েছিল ১৯৯৩ সালে | তিনি জানান, মসজিদটির 
স্থান আবিস্কৃত হলে ৯৩'র পরে বিষয়টি নিয়ে 
রংপুরে একটি সেমিনার হয়েছিল দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য । কিন্তু এরপর থেকে সেটি সেভাবেই 
যাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে । ওই 
নিদর্শনটি বা মসজিদটির স্থানে থাকা 
উদ্যোগ নেয়া হয়নি । তার জানা মতে, এমন 
কোনো চিন্তা বা উদ্যোগ প্রত্বতত্ব অধিদফতরের 
নেই। 

রংপুর থেকে মহাসড়ক ধরে কুড়িগ্রামের দিকে 
এক কিলোমিটার দক্ষিণে লালমনিরহাট জেলার 
সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে এ প্রাচীন 


মসজিদটির অবশিষ্টাংশ এখনো আছে । তবে 
এর ওপর নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেছেন স্থানীয়রা ৷ নতুন মসজিদটির ভেতরে 
পুরনো মসজিদের অবশিষ্টাংশ যার অনেকটাই 
এখনো মাটিচাপা তা অক্ষত রাখা হয়েছে। 
স্থানটির নাম মজদের আড়া” । আঞ্চলিক 
“আড়া' শব্দের অর্থ বন-জঙ্গলে ঢাকা স্থান । 
৯৩" সালেই জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় ফুলের 
নকশা আঁকা কিছু পুরনো ইটের স্তুপ বেরিয়ে 
আসে । পরে মাটি সরালে একটি মসজিদের 
ভিত ও নকশা দেখা যায় । সেখানে পাওয়া 
যায় আরবি ভাষায় “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ, হিজরী সন ৬৯" লেখা 
একটি বন্তখণ্ড । 

আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্ক আল জাজিরা" 
গত শনিবার সম্প্রচারিত এক প্রতিবেদনে 
দেখা যায়, বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বুটিশ 
প্রত্রতত্ববিদ টিম স্টিল। কালেমা তাইয়িবা 
লেখা বস্তখণ্ডটিকে টিম স্টিল “শিলালিপি” বলে 
উল্লেখ করলেও তা দেখতে দেশের অন্যান্য 
যাদুঘরে থাকা আর কোনো “শিলালিপি"র মতো 
দেখায় না- বরং পোড়ামাটির খণ্ডের মতো 
দেখায় । তাজহাট যাদুঘরের কাস্টোডিয়ান 
মোঃ মুজিবুর রহমান জানিয়েছেন, সেটি 
কোনো শিলা বা পাথরে লেখা নয়- বরং 
মসজিদটিতে ব্যবহৃত আর ইটগুলোর মতোই 
একটি ইটের ওপর লেখা ছিল । তারা যেটিকে 
আনুষ্ঠানিক বাংলায় “ইষ্টকলিপি” বলেন । 

টিম স্টিল কোনো পেশাদার বা বিশেষজ্ঞ 
প্রত্রতত্ববিদ নন, তিনি শখের বসে এ কাজ 
করেন । তবে তিনি নিশ্চিত করে বলছেন, 
সমগ্ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে হিজরি ৬৯ সনে 
কোনো মসজিদ নির্মিত হবার নিদর্শন এ পর্যন্ত 
পাওয়া যায়নি । তিনি আল-জাজিরা'র ঢাকাস্থ 
প্রতিনিধি নিকোলাস হককে বলেন, এমন প্রাচীন 
অনেক মসজিদের বিষয়ে লিখিত বিবরণ আছে এ 
অঞ্লের নানা দেশে তবে এমন কোনো প্রামাণ্য 
প্রত্বতান্তবিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি । 
করেন । লালমনিরহাটে এই প্রাচীন মসজিদে 
পাওয়া “ইষ্টকলিপিতে' প্রতিষ্ঠাকাল লেখা হিজরি 
৬৯ সাল | সে হিসাবে রাসুল ক্র্জ-এর ওফাতের 
মাত্র ৫৬ বছর পরেই এ অঞ্জলে মসজিদটি নির্মিত 
হয়েছিল বলে বলছে ইষ্টকলিপিটি । তবে 
প্রত্বতান্ত্িকভাবে বিষয়টিতে চূড়ান্ত কিছু বলবার 
আগে দরকার নিদর্শনগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা- 
যেমনটি বলছেন টিম স্টিল । কিন্তু মো. মুজিবুর 
রহমান জানিয়েছেন, *৯৩-এ মসজিদটি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পরে রংপুর থেকে তার কর্মস্থল পরিবর্তিত 
হয় এখন আবার তিনি তাজহাট জমিদার বাড়ির 
কাস্টোডিয়ান হিসেবে ফিরেছেন | এ দীর্ঘ সময়ে 
এ বিষয়ে সরকারি কোনো উদ্যোগের কথা তার 


জানা নেই । 
। আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


বর্ণবাদবিরোধী 


প্রশ্ন হতে পারে, জার্মানরা গভীর গোপনে 


অস্ত্রক্ষমতা পুনরুদ্ধারের যে পরিকল্পনা প্রচেষ্টা শুরু 
করেছিলো এর কিছুই কি পশ্চিমা বিশ্ব জানতো 
না? উইনস্টন চার্টিল লিখেছেন, “জার্মানির 
যেকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এমন অবিশ্বাস্য বিস্তারিত 
প্রস্তুতি নিয়ে গড়ে উঠল যারা যে কোনো মুহুর্তে 
ওয়ার প্রডাকশনে চলে যেতে পারে । যথেষ্ট 
গোপনীয়তার সঙ্গে যদিও এসব প্রস্তুতি নেওয়া 
হচ্ছিল কিন্তু তারপরও ফ্রান্স ও বিটেনের গোয়েন্দা 
দপ্তরের কাছে এসব একেবারে অজানা ছিল না। 
কিন্তু এই দুটো দেশের কোনো সরকারই এ কাজে 
বাধা দেয়নি বা চুক্তি পুনর্মুল্যায়নের উদ্যোগ 
নেয়নি অথবা একত্রে এ দুটিই করা__ সেটাও 
করেনি ।”* 

যুক্তরাষ্ট্রও হিটলারের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে 
অবহিত ছিলো । সেকথাও বেরিয়ে এসেছে 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে ৷ “হিটলারের 
পরিকল্পনা ফাস” শীর্ষক ওই সংবাদে লেখা 
হয়েছে যে, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে ব্যাপক 
ধ্বংসযজ্ঞ সে সম্পর্কিত হিটলারের পরিকল্পনা 
আগেভাগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন যুদ্ধকালীন 
বিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন এজেন্ট এবং 
তিনি দ্রুত তা ব্রিটেন ও যুক্তরান্ট্রের যথাযথ 
কর্তৃপক্ষকে অবগতও করিয়ে ছিলেন । এ ঘটনা 
১৯৪২ সালের মার্চ মাসের | ...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত বিটিশ গোয়েন্দা 
বিভাগের একটি গোপন দলিল সম্প্রতি প্রকাশিত 
হয়েছে ।”২ 

প্রশ্ন ওঠা প্রাসঙ্গিক যে পশ্চিমা পৃথিবী ও তাদের 
মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেশুনেও কেন সেই জং, 
জিঘাংসা ও জঘন্য জেনোসাইড থেকে জুইশ 
জনগণকে বাচাতে বাস্তব কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করায় এবং একই অপরাধের অংশীদার করে, 


তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে? 
সবকিছুর মুলেই কিন্তু জায়ানিজম বা যায়ানবাদ । 


হে যায়ানবাদের যাতাকলে পিষ্ট হতে হতে 
মানবসভ্যতা আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন । 
যায়ানিজমের যাত্রা ১৫৫৭ খিস্টাব্দে। 
যায়ানবাদীরা অসত্য ও অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়ে 


সেপ্টেম্বর”১২ 


একথা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, 
হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)- 
ই হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম দুই ফ্রি ম্যাসনবাদী 
নেতা । কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ফ্রি ম্যাসন মাত্র 
গত কয়েক শতাব্দির ইহুদিবাদী গোপন সংস্থা । 
তার আগে তারা সংগঠিত হতো কেহিল্লা 
(15610111917) নামে | “যায়ন” নাম থেকে 
যায়ানিজমের যাত্রা উনবিংশ শতকের শেষ দিকে । 
যায়ন (2107) পুরাতন জেরুজালেমের একটি 
পর্বতের নাম | হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত 
সুলায়মান (আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত এই যায়ন 
পাহাড়ে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করেছিলেন, 
সেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন । হযরত 
দাউদ (আ.) ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত গুরুতপূর্ণ 
পয়গম্বর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং 'যায়ন পর্বত 
তার প্রার্থনার স্থান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্ত 
ছিটিয়ে থাকা ভগ্নপ্রাণ ইহুদিদের আবেগ ও 
আকর্ষণকে ধরে রাখার ধূর্ত চিন্তায় ধমীয়ি 
প্রতীকরূপে ওই পর্বতের নামকে ব্যবহার করতে 
থাকে । 

লিয়ন পিনস্কার নামে এক রুশ ইহুদি ১৮৮৯ 
যায়ানিজম পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন | এর 
রাজনৈতি রূপকার হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার বুদাপেস্টে 
জন্গগ্রহণকারী ইহুদি সাংবাদিক ড. থিওউর 
হাজেল | ১৮৯৬ খিস্টাব্দে তার “ইহুদি সরকার” 
নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হলে পুরো পৃথিবীর 
ইহুদিদের মাঝে ব্যাপক আলোচনা ও আলোড়ন 
সৃষ্টি করে সেটি ৷ এরপর থেকেই সূচিত হয় সেই 
স্বপ্নকে সাকার দেয়া তথা যায়ানবাদী একটি রাষ্ট্র 
কায়েমের লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা । ১৮৯৭ 
খিস্টাব্দের ২৯ ও ৩০ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের 
বাধিল নগরীতে ড. হাজেলের নেতৃত্বে আন্ত 
্জাতিক যায়ানবাদী কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। বিশ্বের ৩০টি ইহুদি সংগঠনের প্রায় ৩০০ 
জন ইহুদি নেতা উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হন । 
উক্ত অধিবেশনে মুলত যায়ানবাদ তার প্রতিষ্ঠানিক 
অবয়ব লাভ করে এবং সারাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার 
নীলনকশা প্রণয়ন করে । উক্ত অধিবেশনে যে 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তা ২৪ প্রটোকল 
আকারে প্রণীত হয় । উক্ত প্রটোকলসমূহের একটি 
কপি জনৈক খিস্টান মহিলা চুরি করে পৃথিবীর 
সামনে প্রকাশ করে দেয় । প্রণীত প্রটোকলসমূহ 
তাদের বর্ণবাদী চিন্তা ও চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে | 
ওই অধিবেশনের ফলাফল সম্পর্কে হাজেল তার 
ডায়রিতে লিখেছেন, “বাধিল শহরের কংগ্রেস 
অধিবেশনের ফল সম্পর্কে এক কথায় আমি 
বলতে পারি যে, বাধিলে আমি ইহুদি সরকার 
প্রতিষ্ঠা করেছি । আজ হয়তো বিশ্বের মানুষ 
আমার কথা শুনে হাসবে । কিন্তু পাচ বছর পরও 
যদি ওই স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হয় । তবে পঞ্চাশ 
বছর পর নিশ্চয়ই তা বাস্তাবায়িত হবে 1” 


হাজেলের ওই বক্তব্য বৃথা যায়নি । বেলফোর 
ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাস্তবতা লাভ করে । এসবের 
পেছনে ছিলো বর্ণবাদী ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা 
ও চতুর ষড়যন্ত্র । প্রথম মহাযুদ্ধেও ইহুদিদের 
ভূমিকা ভিন্ন ছিলোনা । তারা জার্মানিতে এক 
ভূমিকা । ব্রিটেনকে তারা এটা বোঝাতে সক্ষম হয় 
যে, তারা যদি একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় 
পক্ষাবলম্বন করে, তাহলে সারা বিশ্বের ইহুদিরাও 
বিটেনের পক্ষ হয়ে জার্মানি জোটের বিরুদ্ধে 
লড়বে । কথায় আছেনা চোরে চোরে মামাতুতো 
ভাই । সারা বিশ্বে ব্রিটিশদের ইতিহাসও তো 
ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস । 
তাই দুই বিশ্বাসঘাতকের সাথে বন্ধুত্ব হবে তাতে 
বিস্ময়ের কি আছে । ব্িটিশরাও ইহুদিদের কথায় 
বিশ্বাস করে এবং তাদেরকে খুশি করার জন্য 
ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ইহুদিদের 
প্রত্যশা এবং ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফল ঘটে 
১৯১৭ সালে বিটেন ঘোষিত বেলফোর ঘোষণার 
(39100. 19018191101) মধ্য দিয়ে। 
ব্রিটেন বিনা বেনিফিটে একটি ইহুদি রাষ্ট্র বাস্ত 
বায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়নি ৷ জার্মানি জোটকে 
প্রতিহত করা ছাড়াও মুসলিম জগতের কেন্দ্রস্থল 
এবং ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর, কৃষ্ণ সাগর 
ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকাকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র 
ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি ও পাহারার 
ব্যবস্থা করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো । ভবধ্যিতে 
যাতে শোষণ ও লুগ্ঠন অবাধে ও অব্যাহত রাখা 
যায় সেজন্যই তারা তা করেছিলো । 

এতে বিটেন বন্ধু হিসেবে পায় আমেরিকা ও 
ফ্রাসকে । বেলফোর ঘোষণার আলোকে ব্রিটেন ও 
অগ্রসার হতে থাকে ৷ জাতিসংঘ ১৯২১ খিস্টাব্দে 
ফিলিস্তিনকে বিটেনের ম্যান্ডেটের ওপর ছেড়ে 
এক ফরমান জারির মাধ্যমে অনুমোদন করে । 
আরেক তথ্য অনুযায়ী ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনে 
আমেরিকাকে দায়ী করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২ 
জুন বিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আরনেস্ট 
বেভিনকে লেখা স্যারজন ট্রাউটবেকের একটি 
স্মারকলিপিতে একটি দস্যুদেশ গঠনের জন্য 
মার্কিনীদের দায়ী করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে 
রয়েছে নিষ্ঠুর বিবেকহীন চরমপন্থি একদল 
নেতা ।: 

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেন ফিলিস্তিনি 
সমস্যাকে জাতিসংঘে উত্থাপন করে । একই 
সালের ২৯ নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ 
পরিষদে তাদের ফিলিস্তিননীতি তথা ইহুদি ও 
আরবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার চতুর সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে । এতে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য 
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ৫৫ শতাংশ বরাদ' রাখা হয় 
আর আরবদের জন্য রাখা হয় ৪৫ শতাংশ । অথচ 


) আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফিলিস্তিনে তখন আরব ছিলো ১২ লাখ ৬৯ 
হাজার, আর ইহুদি ছিলো ৬ লাখ ৭৮ হাজার | 
ইহুদিদের দখলে ছিলো ৭% ভূমি । ১৯৪৮ 
খিস্টাব্দে ১৫ মে ফিলিস্তিনর ওপর বিটিশ 
ম্যান্ডেটের অবসান হয়। এর একদিন আগেই 
অর্থাৎ ১৪ মে তেলাবিবকে রাজধানী করে 
ইসরাইল তার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে । 
আরবরা এই চতুর চক্রান্ত মেনে নেয়নি, বিভক্তির 
বিরোধিতা করেছিলো | বিভক্তির পরপরই বেঁধে 
যায় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ । 

১৯৪৮ খিস্টাব্দের জুলাইয়ের সেই ১০ দিনের 
বাহিনী । অতঃপর অক্টোবরে উত্তর লেবানন 
সীমান্ত, দক্ষিণ আকাবা উপসাগর, সানাই 
উপত্যাকা ও গোলান মাল ভূমিতে চুড়ান্ত আক্রমণ 
চালিয়ে ইসরাইল দখল করে নেয় ফিলিস্তিনের 
৭০ শতাংশেরও অধিক এলাকা । ১৯৬৭ ও 
১৯৭৩ সালে ফের আরবদেশ আক্রমণ করে 
সীমানা সম্প্রসারিত করে নেয় ইসরাইল | 
কেবল দখলদারিত্বই নয়, দান্তিকতার ক্ষেত্রেও 
তাদের মতো দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই । 
অর্থাৎ যাকে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা । ১৯৬৯ 
খিস্টাব্দের ১৫ জুন লন্ডনের সানডে টাইমস 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসরাইলী 
প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়র বলেছিলেন, “ফিলিস্তিনি 
বলে কোনো বস্তু নেই। এমন নয় যে, 
প্যালেইস্টাইনে নিজেদের ফিলিস্তিনি বলে 
বিবেচনা করে । এরূপ কোনো জাতি আছে। 
আমরা এসে ওদেরকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি 
এবং ওদের কাছ থেকে ওদের দেশটা কেড়ে 
নিয়েছি ।” ১৯৯৩ সালে বিবিসির সাথে এক 
সাক্ষাৎকারে ইসরাইলী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ 
আমামের সাবেক প্রধান সীহারন ইয়ারিক সাবেক 
ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের (১০৬৯- 
১৯৭৪) কাছ থেকে যেকোনো সময় যেকোনো 
উপায়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যার নির্দেশ পেয়েছিলেন 
বলে স্বীকার করেছেন । ১৯৮২ খিস্টাব্দের ৮ জুন 
ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননে । তখন 
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগ্রিন। 
আক্রমণের দুদিন পর সেই বেজন্ম বেগিন 
ইসরাইলী পালমেন্টে প্রদত্ত এক ভাষণে ফিলিস্তি 


নিজেই যে মানুষ নন, জগৎ্খ্যাত জঙ্গলি 
জানোয়ার, তার জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি বিভিন্ন 
কাজে কর্মে রেখে গেছেন । লেবনানের শাতিলা ও 
আক্রমণ চালিয়ে নারী শিশুসহ কয়েক হাজার 
নিরীহ, নিরাপরাধ ফিলিস্তিনকে নির্মম 
নারকীয়ভাবে হত্যা করে বেগিন তার বিদ্বেষকে 
যেভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন, কোনো হি 
জঙ্গলি জানোয়ারও এ ধরনের জঘন্য কাজ করতে 


সেপ্টেম্বর”১২ 


পারবে না। অথচ দুনিয়ার দুর্ভাগ্য, পরবর্তীতে 
এই জানোয়ারের ভাগ্যেই কিনা ঘটেছিলো 
নোভেল শান্তি পদক! এটা অনেকটা পায়বার 
পরিবর্তে বাজপাখিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করার মতো করুন ও কৌতুকময় | 
তখন “কান্না বিষয়কে কবিতা” শীর্ষক এক 
কবিতার এক জায়গায় আমি লিখেছিলাম, “আমি 
শান্তি পদককে দেখেছি খুনি বেগিনের গলায় ঝুলে 
ঝুলে কাদতে 1”? 

বেগিন যখন লেবাননে হামলা চালিয়ে ছিলেন, 
তখন ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন শ্যারন, 
যাকে শয়তান বললেও কম বলা হয় । শাতিলা ও 
শাবারায় গণহত্যাসহ তিনটি যুদ্ধে ভয়ংকর 
খ্যাতি লাভ করেছিলেন । লেবানন আক্রমণকালে 
বিক্ষোভকারীদের অগ্তকোষগ্ডলো ছিড়ে ফেলতে 
(9৪1. 00 (91719 09119) ৷ পরবতীঁতে এই 
শয়তান শ্যারনই হয়েছিলেন জারজ রাষ্ট্র 
ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী । ১৯৮১ সালে শ্যারন 
বলেছিলেন, “আমাদের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যের আরব 
দেশগুলো, ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল ও লোহিত 
সাগরে সীবাব্ধ নয়। ...আমাদের স্বার্থের 
আওতায় তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান এবং পারস্য 
উপ-সাগরীয় অঞ্চল ও আফ্রিকার দেশগ্তলোকে 
বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য আফ্রিকার 
দেশগ্তলোকেও আনতে হবে 1৮৫ 

এই সম্প্রসারণবাদী স্বপ্নকে কীভাবে বাস্তবায়ন 
করা যায় তা বুকের ভেতর না রেখে প্রকাশ্যেও 
পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী বেগিন। তিনি বলেছিলেন, 
শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে স্বীয় ভূখণ্ুগত সমস্যাদির 
সমাধান এবং আরবদেরকে পুরোপুরি বশ্যতা 
স্বীকারে বাধ্য করা ছাড়া ইসরাইলের বিকাশ 
নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই ।”* 

ইহুদি প্রটোকলে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার যে বাসনা 
বহুকাল আগে ব্যাক্ত হয়েছিলো । আর প্রতিফলন 
প্রত্যক্ষ করা যায় বর্ণিত বক্তব্যসমূহে । 

২০০১ সালের বড় ৬ ফ্লেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত 
দল লিকুদ পার্টি জয়লাভ করে এবং এর নেতা 
শ্যারন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন । তার 


জয়ী হওয়ার পর শ্যারন বলেন, “মধ্যপ্রাচ্যে 
সহিংসতা বন্ধ হলে এবং ফিলিস্তিনিদের যে ছাড় 
দেওয়া হয়েছে বা বাদ দিয়ে তিনি শান্তি 
আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী ।”৮ 

হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বাইবেল থেকে স্তোত্র 


আউড়ে বলেন, “ও জেরুজালেম! তোমাকে যদি 
ভুলে যাই... ।”* 

শ্যারনের বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ফিলিস্তি 
নি প্রধান আলোচক সায়েব এরাকাত বলেছিলেন, 
“প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের অধীনে শান্তি 
আলোচনা যে জায়গায় গিয়ে থেমেছে সেখানে 
থেকেই শুরু করতে হবে । আমরা আবার 
একেবারে শ্ৃণ্য থেকে শুরু করতে পারি না। শণ্য 
থেকে শুরু করতে হলে তা হবে "যুদ্ধের 
ব্যবস্থাপত্র” ।৮১০ 

আরব লীগ তখন শ্যারনকে শান্তি প্রক্রিয়া থেকে 
সরে যাওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 
বলেছিলো, “এর পরিণতি হবে ইসরাইলের 
বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনদের আরও সহিংসতা ।৮*, 
শ্যারনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা জালমান শোভাল 
তখন জানিয়ে ছিলেন, “তাবায়তো কোন চুক্তি 
হয়নি । যে আলোচনা হয়েছে সেটা মেনে চলতে 
পরবর্তী সরকার বাধ্য নয় 1”*২ 
বিশ্বাসঘাতকাত আর কাকে বলে! এক সরকার 
আলোচনা করবে, অন্য সরকার এসে সেই 
আলোকে অগ্রসর না হয়ে তাকে অস্বীকার করবে; 
এক সরকার চুক্তি করবে, অন্য সরকার এসে সেই 
চুক্তিকে চেতনাহীন করে দেবে _এইটাইতো 
তাদের চিন্তা ও চাল। বিশ্বাসঘাতকাতা ও 
ইনুদিবাদ এভাবেই যে একে অপরের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত ও সমার্থবোধক এবং ইতিহাসের 
সত্য । 1]10765 6৮৮ ৬০011] 1117755 তখন 
“ইহুদিবাদের পুনরুথান” শিরোনামের এক 
সম্পাদকীয়তে (৯ ফ্রেকুয়ারি ২০০১) লিখেছিলো, 
“সংঘাতময় পরিস্থিতি এক একটি জাতিকে 
চার্চিল, দ্য গল নিক্সন এবং সম্প্রতিক এরিয়েল 
শ্যারনের মতো যুদ্ধাপ্রিয় রক্ষণশীলদের মুখাপেক্ষী 
হতে বাধ্য করে । ইসরাইলের নির্বাচনে আসলে 
ইহুদিবাদের পুনরুথান সূচিত হয়েছে । সেখানে 
অনেক “উত্তর ইহুদিবাদ” বরণ করা সত্তেও 
অধিকাংশ লোক অদম্য শক্রদের সদিচ্ছা আশা 
করে না । মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ইহুদি 
রাষ্ট্রটির পতন ঘটাবে | শ্যারন বলেছেন, “জাতীয় 
গৌরববোধের স্বার্থে ইহুদি পতাকা উত্তোলন করা 
দরকার । এই বোধের অভাব আমাদের দুর্বল 
করেছে । শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব আমি লিকুদ দল 
থেকে নির্বাচিতকে দেব । শিক্ষার্থীদের শিকড় 
আমাদের মাটির গভীরে প্রোথিত করাতে 
“হ্যা” আর “না” মানে অবশ্যই “না” | তবে 
পরিস্থিতিগত কারণে “হ্যা”-এর স্থলে “না” আর 
“না”-এর স্থলে “হ্যা” হতে পারে ।”১$ 

শ্যারন সম্পর্কে নিউইয়ার্ক টাইমসে প্রকাশিত এক 
নিবন্ধে ফিলিস্তিনি প্রেডিসেডন্ট ইয়াসির আরাফাত 
বলেছিলেন, “ইসরাইলি নেতারা মুখে শান্তি ও 
সমাঝোতার কথা বললেও তারা গোলযোগের 
আগুন উষ্কে দিয়েছেন এবং বর্তমান ইসরাইলি 
প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনও এর ব্যত্রিক্রম নন । 


। তআত্তার্তহীদ ২৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


বরং এক্ষেত্রে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে 
রয়েছেন ।”১৪ 

ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা 9171) 
139-এর সাবেক গোয়েন্দা প্রধান, শ্যারনের 
কর্মকাণ্ডের কন্টর সমালোচক মেজর জেনারেল 
এমি আয়ালন সে সময় এক সাক্ষাৎকারে 
রোডম্যাপ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 
“রোডম্যাপও এখন ভিকটিম হতে যাচ্ছে যেমন 
১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তিও ধ্বসে পড়ছে। 
রোডম্যাপে তো বসতি স্থাপন নিয়ে কোনো 
সরাসরি বক্তব্য নেই, ফিলিস্তিনি শরণার্থী ফিরিয়ে 
আনার কোনো কথা নেই, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র নিয়ে 
কোনো সুস্পষ্ট উচ্চারণ নেই ।৮”৯ 

থাকবে কেন, ওই রোডম্যাপ তো মার্কিন 
এবং ফিলিস্তিনদের ওপর একতরফা চাপিয়ে 
দেওয়ার চতুর চেষ্টা, যার গালভরা নাম 
মধ্যপ্রাচ্যের শাস্তিপ্রক্রিয়া । এটা অনেকটা শান্তির 
শ্বাসরুদ্ধ করে শাস্তিপ্রক্রিয়া শুরুর কথা বলা । 
শান্তির শর্তসমূহ না মেনে শান্তিকে শ্বাসরুদ্ধ করে 
তো কখনো শান্তি আসতে পারে না। গাছের 
গোড়া কেটে তো গাছকে কখনো বাচিয়ে রাখা 
যাবে না । ফিলিস্তিনের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ইয়াসির 
আরাফাতের বক্তব্যে সেই কথাগুলো 
সুস্পষ্ঠভাবে উঠে এসেছে । তার একটি ফিলিস্তিনি 
উদ্বান্তদের স্বদেশ প্রত্যবর্তন প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক 
টাইমসে প্রকাশিত নিবন্ধের এক জায়গায় 
দুঃখ-দুর্দশার একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান চাই । 
গত ৫৪ বছর ধরে দেওয়া এই ফিলিস্তিনি 
দেওয়া হচ্ছে না|... এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আড়ি 
ও জাতিসংঘের ১৯৪ নম্বর প্রস্তাবের আওতায় 
দেওয়া হয়েছে । ...উদ্বান্ত ইস্যুটির নিস্পত্তি ছাড়া 
ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে কোনো স্থায়ী শান্তি 
চুক্ত হতে পারে না। কসোভোর জন্মগত সুত্রে 
আলবেনীয় মুসলিম উদ্বাস্তরা যদি তাদের ঘর- 
বাড়িতে ফিরতে পারে । আফগান ও পূর্ব তিমুরের 
উদ্বান্তরা যদি ফিরতে পারে । তাহলে ফিলিস্তিনি 
না__এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয় । 
সার্বজনীন মানবাধিকারেরও পরিপন্থী এটা ।৮** 
শরণার্থী জীবনের এই শুণ্যতা ও হাহাকারকে কী 
দরদ ও দক্ষতার সাথেই না তুলে ধরেছেন 
বিশ্বখ্যাত ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশ | তিনি 
একসময় পিএলও-এর নির্বাহী কমিটির সদস্যও 
ছিলেন । “এথেনস বিমানবন্দর” শীর্ষক কবিতায় 
তিনি লিখেছেন, 

এথেস বিমানবন্দর থেকেই আমাদের ছাড়িয়ে 
দেওয়া হয় 

অন্যান্য হাওয়াই আড্ডায় । যুদ্ধ করবো 
কোনখানে' শুধায় একজন । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


তোমার শিশুর আতুড়ঘর কোথায় কবি? পোয়াতি 
মেয়েটা চেচায় | 

টাকা যে খাটাব ব্যবসা কই? জানতে চায় 
মহাজন । 

মরুর গেসব, আমার কী? আতেল মহোদয় 
গজগজ করে । 

বলি তোমারে তখন বলি: সাগর থেকে । 

যাবে কোথায়? 

সাগরেই যাব' আমাদের জবাব । 

তোমাদের ঠিকানা? 

দলের এক তরুণী বলে: আমার গেরামতো পিঠের 
এই বৌচকায়' । 

(অনুবাদ হায়াৎ মাহমুদ) 

দখলকৃত আরবভূমির ভেতর দিয়ে ২৫ ফুট উচু 
দেওয়াল নির্মাণ করে ফিলিস্তিনিদেরকে বহিবিশ্ব 
থেকে বিচ্ছিনন এবং একপ্রকার বন্দি জীবন যাপনে 
বাধ্য করার ক্ষেত্রেও শয়তান শ্যারনের ভূমিকা 
ছিলো শীর্ষে। ২০০৪ সালে দি হেগেম আন্ত 
জাতিক আদালত দখলকৃত ভূমিতে এই 
দেওয়ালকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছিলো 
এবং দেওয়াল ভেঙে ফেলতে বলেছিলো । জবাবে 
তখন শ্যারন সরকার বলেছিলো, এ ব্যাপারে কথা 
বলার এখতিয়ার নাকি আন্তর্জাতিক আদালতের 
নেই এবং ইসরাইল ওই আদালতের রায় মেনে 
নেবে না । সত্যি সত্যি মেনেও নেয়নি । আজ যদি 
কোনো মুসলিম দেশ অমন অন্যায় আচরণ 
করতো, তাহলে অবধারিতভাবে অবরোধ 
আরোপিত হতো তার ওপর | 

কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন যে, বিশ্বসংস্থাকে 
এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর বল পায় । কোথেকে 
ইসরাইল পাবে না। তার পেছনে যে আছে 
মর্ত্যের স্বঘোষিত মোড়ল তথা মাস্তান মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র । কথায়ও তো আছে ছাগল নাচে খুঁটির 
বলে । জাতিসংঘের প্রস্তাবকে অমান্য করে জোর 
করে যদি যুক্তরাষ্ট্র ইরাক দখল করতে পারে । 
তাহলে ইসরাইলের পক্ষে অন্যায় এমন কোন 
কাজ আছে যা করা অসাধ্য? খোদ যুক্তরাষ্ট্রও তো 
চলে ইহুদিদের ইশারায় । যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক 
অগ্রাসনও তো ছিলো ইসরাইলের স্বার্থে । বিশ্বাস 
না হলে বুশ কি বলেছিলেন শুনুন । মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বুশ মিয়ামিতে অনুষ্ঠিত এক নিবচিনী 
বিতর্কে বলেছিলেন “মুক্ত ইরাক ইসরাইলকে 
নিরাপদ করতেও সাহায্য করবে 1" 
বাপ-দাদার তালুক। এমন বক্তব্য মাস্তান 
মগজশন্য ও মন্দ মানসিকতাপূর্ণ লোক ছাড়া আর 
কে দিতে পারে? যার বুকের বাইরের সবগুলো 
চোখেই অন্ধ? বিধাতা বুঝি বিশ্বে নজির সৃষ্টির 
জন্যই বদ ব্যক্তিদের বেবাক দৃষ্টির দুয়ার এভাবে 
বন্ধ করে দেন । বুশের পথ অনুসরণ করে কোনো 
মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও তো বলতে পারেন, 
ইহুদিমুক্ত ইসরাইল কেবল মধ্যপ্রাচ্যকে নয়, পুরো 
মত্কে মুক্ত ও নিরাপদ করতে সাহায্য করবে । 


এটা স্বাভাবিক ও সত্য কথাও । তখন বুশ কি তা 
মেনে নিতেন? উল্টো তাকে উল্টো কথা বলার 
অপরাধে অভিযুক্ত করতেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য 
হুমকি হিসেবে চিহিত করে এই চরাচর থেকে 
চিরতরে চালান দেওয়ার চট্জলদি ব্যবস্থা করে 
দিতেন । অথচ নিজের উল্টো কর্মকাণ্ড নিয়ে 
উজবুক লোকটির কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। 
বিস্ময়ের ও বদ নসীবের ব্যাপার এই যে, সেই 
বিতর্কে ইসরাইল-ফিলিস্তিনি রক্তক্ষয়ী বিরোধ 
নিয়ে কোনো কথা বলেনি বুশ । 

জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে ২০০২ সালে এপ্রিলে 
জেনিনে যে জঘন্য কাজ করেছিলো শ্যারনের 
সৈন্যবাহিনী, তেমন নৃশংসহার নারকীয় নজীর কি 
নয়া জামানায় খুব বেশি আছে? পশ্চিম তীরের 
জেনিন শহরের ১৪ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত 
শরণার্থী শিবিরটি, যেখানে ঘরবাড়ি মসজিদ, 
স্বাস্থ্যকেন্ত্র ও স্থাপনা দখলদার দাজ্জাল তথা 
ইসরাইলী বাহিনী ৮দিনের অভিযানে সেটাকে 


পাওয়েল অনেকটা অসহায়ের মতো বলেছিলেন, 
“আগ্বাসন বন্ধে শ্যারনকে রাজি করাতে ব্যর্থ 
হয়েছি ।”*” বানরকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুললে 
তো ব্যর্থ হবেনই । কারণ আস্কারা পেলে সেতো 
মস্কারা করবেই । হোক তা মামুলি বিষয় কিংবা 
মর্মান্তিক বিষয় । আমেরিকা ও ইউরোপ গণতন্ত্রের 
জন্য গলা ফাটালেও কখনো কখনো গণতন্ত্রের 
গলা চেপেও ধরে । যেমন ধরেছিলো স্নায়ু যুদ্ধের 
সময় | !চলবে] 


» হিটলারের চাওয়া না-চাওয়া, উইনস্টন চার্চিল, 
অনুবাদ: ইমতিয়াজ কামাল, প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট 
২০০১ 
নট ১ দৈনিক যুগান্তর, ১৩ জুলাই ২০০১ 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
১ অধ্যাপক আভিশালিম এর লেখা অনুদিত) 
থেকে, দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ 
" দৈনিক পূর্বতারা, ১ আগস্ট ১৯৮৩, উ্টগ্রাম 
* ক্লান্ত পথিক ছদ্ধনামে লেখা “রবস বাহিনী” শীর্ষক 
কলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ০১ জুন ২০০১ 
১ ক্লান্ত পথিক ছদ্ধনামে লেখা “রবস বাহিনী” শীর্ষক 
কলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ০১ জুন ২০০১ 
' দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ফ্লেবকুয়ারি ২০০১ 
” দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ 
* দেনিক প্রথম আলো, ৮ ফ্রেক্রয়ারি ২০০১ 
+* দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ফ্রেক্রয়ারি ২০০১ 
* দৈনিক যুগান্তর, ৯ ফ্লেব্রুয়ারি ২০০১ 
* দৈনিক যুগান্তর, ৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১ 
** দৈনিক যুগান্তর ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১ 
** সাপ্তাহিক কলম, ১৬ মার্চ ২০০২, কলকাতা 
* দেনিক আজাদী, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চট্টগ্রাম 
** সাপ্তাহিক কলম ১৬ মার্চ ২০০২, কলকাতা 
”' দৈনিক আমার দেশ, ০২ অক্টোবর ২০০৪ 
*” দৈনিক যুগান্তর ১৩ এপ্রিল ২০০২ 


। তআত্তার্তহীদ ৩০ 
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ভা. মালিহা শিফা 


মলাশয়ের ক্যাসার হচ্ছে এক ধরনের ক্যাসার যা 
দেহের মলাশয়, মলনালী (বৃহদান্ত্রের অংশ) বা 
হয় । এটি কোলন ক্যান্সার (০0100. 0810091), 
বৃহদান্ত্রের ক্যাসার বা অন্ত্রের ক্যাসার (9০৮০1 
01700.) নামেও পরিচিত । বিশ্বজুড়ে যত রোগী 


মলাশয় এবং মলনালীর ক্যাসার হলে প্রথম 

পর্যায়ে এর কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ নাও থাকতে 

পারে । তবে এই রোগের প্রথম সতর্কতাসূচক 
লক্ষণগুলো হতে পারে: 

১. মল ত্যাগের সময় কোনো পরিবর্তন (যেমন 
মলনালী দিয়ে রক্ত পড়া, একনাগাড়ে বেশকিছু 
দিন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা কিংবা ডায়রিয়া 
কিংবা মলাশয় পুরোপুরি খালি হয়নি বলে 
অনুভূত হওয়া) লক্ষ করা, যে পরিবর্তন দশ 
দিনেরও বেশি সময় যাবৎ থেকে যায় । 

২. মলের ভেতরে বা উপরে রক্তের কালো দাগ 
কিংবা লম্বা ও সরু আকৃতির মল বা পেন্সিল 


রক্তক্ষরণের কারণে হতে পারে । 

৪. পেটে গ্যাস হবার ব্যথা, বা প্রায়ই পেট ফুলে 
থাকা, পাকস্থলিতে অস্বস্তিবোধ করা কিংবা 
তলপেটের বা উদরের পেশির সংকোচন । 

৫. অকারণেই হঠাৎ করে অবসাদগ্রস্ততা, দুর্বলতা, 
ওজন কমে যাওয়া কিংবা আহারের প্রতি 
অনীহা | 

বৃহদান্ত্রে কোনো অংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে 

আর তা কতদূর বিস্তার লাভ করেছে তার ওপর 

রোগের লক্ষণগ্ডলো নির্ভর করে | 


গুরুতপূর্ণ লক্ষণগুলো হলো 
কখনও রক্তক্ষরণ পরিমাণে বেশি হতে পারে 
আবার কখনও সামান্য হতে পারে | এটি গা 
কালচে লাল রক্তও হতে পারে । কখনও 
পায়খানা কালো হতে পারে । 


সেপ্টম্বর'১২ 


৪ পেটে চাকা অনুভূত 
হয়। এ ক্ষেত্রে রোগী হঠাৎ করেই পেটে চাকা 
বুঝতে পারেন । 

৬ পেটে বা পায়ুপথে ব্যথা অনুভূত হতে পারে । 

৬ কোলনের মল সথ্ালন বন্ধ হয়ে (কখনও 
ক্যানসার অনেক বড় হয়ে এমনটি হতে পারে) 
পায়খানা আটকে যায় | ফলে পেট ফুলে যায়, 
পেটে ব্যথা হয় ও বমি হতে পারে । 

* রোগীর অন্য কোনো অসুবিধা থাকে না শুধু 
রক্তশূন্যতা হয় | সাধারণত ডানদিকের কোলন 
অর্থাৎ সিকাম বা এসেন্ডিং কোলনের ক্যান্সারে 
রোগী শুধু রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে 
ডাক্তারের কাছে আসে । 

বামদিকের বড় টিউমার হলে অনেক সময় তা 
বাম দিকের মুত্রনালিকে চেপে রাখে ফলে 
বামদিকের কিডনি ফুলে যায়। যা 
হাইপোন্ফেসিস নামে পরিচিত | 

রোগীর ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়, রুচি 
কমে যায়। 


করণীয় 

মনে রাখতে হবে, লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা 
পড়লে রোগীর চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয় ও 
ক্যাসারজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। 
রোগ যদি একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ টিএনএম স্টেজ এক ও দুই থাকে সেক্ষেত্রে 
ক্যান্সার শুধু বৃহদান্ত্রের দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে | তখন চিকিৎসা করলে ৯০ শতাংশ রোগী 
পাচ বছরের বেশি বেচে থাকে । কিন্তু যদি 
টিএনএম স্টেজ তিন অর্থাৎ বৃহদাস্ত্রের বাইরের 
চারপাশে ও লিম্ষনোডে ছড়ায় সে ক্ষেত্রে সব 
ধরনের চিকিৎসা করা হলেও (এমনকি উন্নত 
বিশ্বেও) মাত্র ৪০ শতাংশ রোগী পাচ বছর পর্যন্ত 
বাচে। আর কোলন ক্যান্সার যদি স্টেজ চার-এ 
অর্থাৎ কোলন থেকে দূরবর্তী স্থানেও ছড়ায় সে 
ক্ষেত্রে সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা সত্তেও মাত্র 
৫-৭ শতাংশ রোগী সর্বোচ্চ পাচ বছর পর্যন্ত 
বাচতে পারে । কাজেই সংকোচ, দ্বিধা ইত্যাদি 
বশবর্তী হয়ে কখনোই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে 
দেরি করবেন না। 


কোলন ক্যাসারে আক্রান্ত কারা হবেন তা আগে 
থেকে বলা কঠিন । তবে কিছু কিছু বিষয় আছে 
যেগুলো কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় । 

১. বয়স 

যদিও অল্প বয়সেও কোলন ক্যান্সার হওয়া সম্ভব 
তার পরও বেশি বয়সে যেমন ৫০ বছরের পর 
কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে । 
প্রতিবছর কোলন ক্যান্সারে যে পরিমাণ রোগী 
আক্রান্ত হয় এর মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বয়সই 
৫০-এর বেশি । তাই এ বয়সে যদি হঠাৎ 
মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পায়ুপথে 
রক্ত যায় অথবা অকারণেই রক্তশুন্যতা দেখা 
দেয় । তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে 
রক্তের অকাল ব্লাড টেস্ট ও কোলনক্ষোপি করা 
উচিত । 

২. লিঙ্গ 

সমভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে 
আমেরিকান সোসাইটি ফর ক্যান্সার রিসার্সের তথ্য 
অনুসারে নারীরা কোলন ক্যানসার ও পুরুষরা 
রেক্টাল ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয় । 

৩. বংশগত 

নিকট আত্মীয়, যেমন- বাবা-মা, ভাইবোন, 
আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের 
ইতিহাস থাকলে এই ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক 
বেড়ে যায় । একের অধিক নিকটাত্ীয় এ ধরনের 
সমস্যার শিকার হলে কোলন ক্যান্সার হওয়ার 
আশঙ্কা আরও অনেক বেশি থাকে । 

৪. খাদ্যাভ্যাস 

যারা মাংস, বিশেষ করে গরুর ও খাসির মাংস 
বেশি খান ও আশসমৃদ্ধ খাবার কম খান তাদের 
মধ্যে কোলন ক্যাসার হওয়ার আশঙ্কা বেশি 
থাকে । তৈলাক্ত খাবার, টিনজাত খাবার ও 
ফাস্টফুডও ঝুঁকিপূর্ণ । এ কারণেই উন্নত বিশ্বে 
কোলন ক্যাসার হওয়ার হার বেশি । 

৫. ডায়াবেটিস 

ডায়াবেটিক রোগীদের কোলন ক্যানসারে ভোগার 
আশঙ্কা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি । 


। আত্তার্তহীদ ৩১ 


স্বা।স্থ্য।_-।|চি।কি।ৎ।সা 


৬. বৃহদান্ত্রের অন্য সমস্যা 
কারও যদি কোলনে এডেনোমা বা পলিপ থাকে 


তা বর্তমানে ক্যান্সার নয়, সেখান থেকেও ক্যান্সার 
হতে পারে । তাই প্রথম অবস্থায়ই সতর্ক হন । 
কারো যদি ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ যেমন 
আলসারেটিভ কোলাইটিস থাকে, সেখান থেকেও 
ক্যাসার হতে পারে । তাই যাদের দীর্ঘদিন ধরে 
প্রায়ই রক্তমিশ্রিত পায়খানা হয়, পেটে ব্যথা হয়, 
৭. ধূমপান 

ধূমপান কোলন ক্যাসারের ঝুঁকি বাড়ায় । 
সিগারেটের ক্ষতিকারক পদার্থ মুখের লালার মধ্যে 
দ্রবীভূত হয়ে পেটে যায় ও ক্যান্সার তৈরি করতে 
পারে । 

৮. মদ্যপান 

ক্যান্সার বেশি হয় । অতিরিক্ত মদ্যপান শরীরের 
ফলিক এসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয় যা 
ক্যাসারের ঝুঁকি বাড়ায় । 

৯. মেদ বা অতিরিক্ত ওজন 

অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদিও কোলন ক্যান্সারের 
কারণ হতে পারে । 
সাধারণত অন্ত্রের পার্শদেশে সংক্রমণের মাধ্যমে 
এই ক্যানসারের সূচনা ঘটে, এবং যদি এটি 
চিকিৎসাহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় তবে এটি 
ক্রমানয়ে অন্ত্রের পেশীস্তরের নিচে এবং সবশেষে 
অন্ত্রের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে । 
স্কিনিংয়ের মাধ্যমে কার্ষকরভাবে এই ক্যান্সারের 
ক্রমিত হয়ে মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব আর 
সেজন্য ৫০ বছর বয়স থেকে ৭৫ বছর বয়স 
পর্যন্ত নিয়মিতভাবে স্ত্রিনিং চালিয়ে যাওয়ার 
পরামর্শ প্রদান করা হয়। অন্ত্রের এই ক্যান্সার 
সাধারণত সিগময়েডোক্ষোপি বা কোলোনোক্কোপি 
প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা হয় । 


কোলন ক্যাসার কেন ভয়ের কারণ 

আমাদের দেশে পায়ুপথের সমস্যা যেমন 
পায়ুপথে রক্তক্ষরণ, পায়ুপথে কোনো বৃদ্ধি বা 
গ্রোথ ইত্যাদি হলে প্রায় সবাই এটিকে গোপন 
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শিকার হয়ে অর্থ, সময় ইত্যাদি নষ্ট করে | 
বাংলাদেশে কোলন ক্যাসারের জন্য কোনো 
রুটিন চেকআপ করা হয় না। বংশে কারো 
কোলন ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলেও অনেকে 
এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন । আবার 
দেশের অনেক স্থানেই এখনও কোলনক্ষোপি ও 
জেনেটিক টেস্টের সুবিধা নেই । 

৬ বাংলাদেশে ধুমপান, তামাক, বিড়ি ইত্যাদি 
সেবনকারী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি । এর 
ফলে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ পর্যস্ত 
বাড়িয়ে দেয় । 


কখন ডাক্তার দেখাবেন 

১. যদি মল ত্যাগের ক্ষেত্রে আপনার মলনালী 
কিংবা মলাশয়ের কোনো পরিবর্তন লক্ষ 
করেন । 

২. যদি মলনালী দিয়ে রক্তপাত হয়, কিংবা যদি 
মলে রক্ত দেখতে পান কিংবা মল 
আলকাতরার মতো কালো ও আঠালো হয় 
(ভেবে বসবেন না যে এটা কেবলই 
অর্শরোগের লক্ষণ) । 

৩. যদি আপনি ক্রমাগতভাবে উদরে ব্যথা অনুভব 
করেন কিংবা আপনার ওজন কমে যায় কিংবা 
আপনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠেন । এগুলোর 
পেছনে অন্যান্য কারণও থাকতে পারে, তবে 
যে কারণই থাক না কেন জরুরি ভিত্তিতে 
এগুলোর চিকিৎসা বা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা উচিত যাতে করে ক্যান্সার বাসা বাধার 
সুযোগটাই না পায় । 


কীভাবে প্রতিরোধ করবেন 

১. সজীব ফলমূল এবং শাক-সজি বেশি করে 
খাবেন । দিনে কমপক্ষে পাঁচবার (বিশেষত 
ফুলকপি, বাধাকপি কিংবা ব্রকলি ইত্যাদি) এ 
ধরণের খাদ্য গ্রহণ করবেন । 

২. গরুর মাংস, খাসির মাংস, মুরগির রান 
ইত্যাদি এবং প্রাণীজ চর্বি আহার থেকে বিরত 
থাকবেন | শুকনো শিমের বিচি, বাদাম এবং 
পরিমাণে প্রোটিন থাকে । 

৩. মাছ এবং মাংস বেশি সেদ্ধ করবেন না এবং 
সেগুলো ঝলসে খাওয়া বা কাবাব বানিয়ে 


তত ও নিশ্সিত কা7জের ও7তিআভ্তি 


কম্পিউটার বিক্ভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন | 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিং 


/এ7 রি 170175. 01 7810171093 18910]7, 05017139059 & 107170170 
7170178 : 01541 05893689, 0393 008 55565 


রা 


খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন । 

৪. আশ জাতীয় খাবার খাওয়া বাড়িয়ে দিন । ভূষি 
কিংবা গমের দানা দিয়ে সকালের নাস্তা শুরু 
করুন । প্রথম দিকে এক টেবিলচামচ দিয়ে 
শুরু করে আস্তে আস্তে তিন কিংবা চার 
টেবিলচামচ পরিমাণ আহার করতে পারলে 
ভালো হবে। 


চিকিৎসা 

কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা নির্ভর করে এটি কোন 
স্টেজে আছে তার ওপর । কোলন ক্যান্সারের 
ক্ষেত্রে অপারেশনই কার্যকরী চিকিৎসা । তবে 
কখনও বাইপাস বা প্যালিয়ে্টিভ বা ফিকাল 
ডাইভারশনের কারণেও সার্জারিও করা হয়। 
অপারেশনের আগে বা পরে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই 
কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। 
কোলন ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে 
সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর সুস্থ হওয়ার 
সম্ভাবনা অনেক বেশি । যে ধরনের মলাশয়ের 
ক্যান্সার শুধু অন্ত্রের প্রাচীরে সংক্রমিত হয়েছে তা 
অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রতিকার করা সম্ভব । কিন্তু 
যেগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়েছে তা 
সাধারণত প্রতিকার করা সম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে 
কেমোথেরাপির সাহায্যে আক্রান্ত রোগীর ক্যান্সার 
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগীর জীবন বাঁচানোসহ 
জীবনের মানবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। 
ক্যাঙ্সারগুলোর মধ্যে চতুর্থ এবং মূলত উন্নত 
দেশগুলোতেই এই ক্যাসারে আক্রান্ত রোগীর 
€্যা বেশি দেখা যায়। মোট সংক্রমণের 
শতকার ৬০ ভাগই উন্নত বিশ্বে সংঘটিত হয়। 
ধারণা করা হয় ২০০৮ সালে বিশ্বের প্রায় ১২.৩ 
লক্ষ মানুষের দেহে মলাশয়ের ক্যাসার সংক্রমণ 
নিশ্চিত করা হয়েছিলো যাদের ভেতর প্রায় ৬.০৮ 
লাখ মান্ষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ 
করেছে। তাই পাঠক এখন থেকেই সতর্ক 
থাকবেন | লজ্জা কিংবা সংকোচ ছেড়ে যথাসময়ে 
ডাক্তারের সরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা 
নিশ্চিত করে প্রাণঘাতি এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ 
করুন । 


লেখক: সার্ভিল্যা্স মেডিকেল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা 


মুদ্রণ বিভ্ভান্সী 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্তাড 
সাপ্তাহিক/মানিক ম্যাগাজিন 


বি ৬০415 নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্দূসহ সকলপ্রকার 
পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । 


+7/িি তত্ত/বহ7নাত যঙ্ঈন্নুদ্দীন এুহাম্দ ত/তিতু 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চকউপ্রাম 


_। আত্তার্তহীদ ৩২ 


গোলাবের শুভাশিষ 
মহিম মাহফুজ 


এখনো রাতের আকাশ গুমোট কালো 
তারার প্রদিপ বাতাসে কাঁপছে ভীষণ 
কখন জাগবে পৃথিবী, সমুদ্র গর্জন? 
জ্বালাবে কে আর নতুন দিনের আলো? 


আতরের গন্ধ ঢেলেছে গোলাবকুঁড়ি 
খুলুক এবার পাপড়ির নম্র ভাঁজ 
গোলাবের বুকে প্রথম শিশির আজ 
শেকড় পেয়েছে খুঁজে সুরভির কন্তুরি । 


আমলকি বনে পদধ্বনি শুনি কার? 
কালো কুয়াশার দেয়াল দিয়েছে বাধা 
আলোর আঘাতে পরাভূত মেকি ধাধা 
এখন কেবল রাতের প্রহর গুনি । 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর দুটি কবিতা 
আসল ঘর বাধো 


ওরে কত বাড়ি কত ঘর 
বান্ধিছি মাটির উপর 
আসল ঘরটি বাধরে মোমিন আল্লাহ সোনা দিয়া 
সাড়ে তিনহাত মাটির নীচে নবীজির নাম নিয়া । 
মাটির উপর যত বাধিস শক্ত করে ঘর 
সেই ঘরটি একদনি তোর হইয়া যাবে পর 
পর পারের ঠিকানাটা যাসরে ভুলিয়া । 
সকল মানুষ যাবে চলে 
দালান কোটা পড়বে ঢলে 
ইসরাফিনে শিঙ্গা দিলে 
আসমান জমিন তুলা হয়ে 

পড়বে ধসিয়া । 


মৃদু কম্পনে 

শ্যাম বরণের চপলা বন্ধু আমার সাথী 

কালো চশমার আড়ারে তার সাগরের গভীরতা 
ছন্দের সুরে বুলি আওড়িয়ে বলে যায় তার কথা 
মংরার নারী সীমানা ছাড়ি পল্টন মোড়ে আসে 
শিহরিত এক অনুভবে মৃদু কম্পনে হাসে 
হালকা বেগুনী শাড়ীর জমিনে সবুজ পল্লব আঁকা 
সনাতনী নারী এক হাতে তার হংস সাদা শীখা 


সেপ্টেম্বর'১২ 


কার তুলিতে স্বপ্ন আঁকে 

বুকের মধ্যখানে অগ্নিজ্বালালে শ্যাম বরণী 

জ্বলে ছাই বুক ছারখার হয়ে যায় বুকের ধরণী 
মমতাময়ী যাদুর পরশে উম্মাদনা ময় যৌবন 
প্রকম্পিত বুক শ্যাম বরনীর হয়েছে শরণ 
আশ্রিত এখন অবজ্ঞা অবহেলায় 

এক কবিতাওয়ালা এখন নীল স্বর্গের উম্মাদনায় । 


কাল যে গেলো কালে শোক স্মৃতি নিয়ে । 
আজও মনে হয় তার মত বা আরো বেশি 
প্রাণ মহাপ্রাণ অস্বাভাবিক পড়ার খাসি । 
কালের সন্ধ্যায় পড়ে গেলাম ভাবনায় 
কেন মূলে যাবে অনেকেই বেঠিক পন্থায় 
বর্ণ চোরাদের বর্ণলাভে গমনাগমন 
কলম, বই পুস্তক নেই হস্তে ওদের 

দস্তে কামান, কার্তুঁজ বেশে জল্লাদের 
দা-কোদাল-আর চাইনিজ কোড়াল 
খুন-হত্যায় দিবা নিশি মও মাতাল ওরা 
ওরা কারা? পরিচয় নাই এরা সর্বহারা । 
কেই আবার মুখোশে ছাত্র 

কেউবা তাদের দল । উপদলের মুখ পাত্র 
দাবী উন্নত জাতীর সমৃদ্ধির পথে রূহবার 
সোনার ছেলে? দেশ মাতৃকার অহঙ্গকার!! 
মিথ্যে ৷ ওরা স্বভাবে মিথ্যা | দেশায় খুনকার | 
এদের দেখে কীদে ভার্সিটি ক্যাম্পাস 
মায়ের মুখে লেপোরকালি ওই সব সন্ত্রাস 
উন্নত জাতী জনন কারখানা 

দিন বদলের যুগে বদলে গনিকালয় 
বদলে কসায়খানা | 


সুখী 


মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 

“চায় রাজ্য, চায় না সিংহাসন, চায় না দামি গাড়ি, 
চায় না রাজতৃ, চায় না প্রভূত, চায় না বাগানবাড়ি । 
আছে তার গোয়াল আছে তার গোলা, 

এটা তার সতের তলা । 

কাজ করে যে সারাদিন মাঠ মাঠ জঙ্গলে, 

একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট আর একটা ছেড়া জুতা 
এটাই তার ইউনির্ফম, এটাই তার সব 

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত 

তার তাতেই কাটে দিনরাত । 

দুপুরে সবজি, রাতে মাছ, আর সকালে পান্তা ভাত 
এটাই তার মাল্টিভিটামিন, এটাই চিকিৎসার খাত । 
এই অল্পে যে সুখী, 

সে কি হতে পারে দুঃখী । 


॥ তআত্তার্তহীদ ৩৩ 


প্রিয় বন্ধুরা! 

বন্ধুরা! পুরা রামাযান মাসে সিয়াম সাধনায় কুপ্রবৃতিগলোকে অবদমন করেছ । নিশ্চয় পবিত্র ঈদুল ফিতরের সেই জয়ের আনন্দে মেতে ছিলে । এখন হয়তো 
ঈদের ছুটি কাটিয়ে মাদরাসায় ভর্তি নিয়ে ছুটোছুটি করছ । অনেকে আবার নতুন মাদরাসায় পাড়ি জমাচ্ছো । মাদরাসা নতুন বা পুরাতন হোক নতুন ক্লাসের 
আনন্দ-অনুভূতিও কিন্তু কম না । এ ফাকে তোমাদেরকে কিছু নীতিকথা বলে রাখি । বুদ্ধিমান ছেলেরা শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই নিয়মিত পড়া-শুনা আরম্ত 
করে । পরীক্ষার আগে তাদেরকে কোন অতিরিক্ত চাপে ভোগতে হয় এবং পরীক্ষা রেজাল্টও ভাল হয় । তাই আমাদের আশা তোমরাও অঞথ্গামী হতে 
বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবে | 

কলম বন্ধুরা! তোমাদেরকে নিয়ে আমরা একটি স্বপ্ন একেছিলাম । কি মনে আছে তোমাদের? হয়তো অনেকেই ভুলে গেছ । নিওল হাতের কলম' দিয়ে 
তোমাদের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলাম । এ বিভাগে অংশগহনের মাধ্যমে যাতে তোমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করছিলাম । কিন্তু সদস্য 
ফোরামে আশারপ সাড়া না পেয়ে কিছুটা শঙ্কিত । তবে ভয় পেয়ো না । যারা সদস্য হওনি তাদের সাথে অভিমান করে আমরা কিন্ত হাল ছাড়ছি না । 
আমাদের বিশ্বাস তোমরা সাড়া দিবেই । তোমাদের অংশগহনে এবং সহযোগিতায় এফোরাম একদিন আগামী প্রজনোর দিশারী হবে, ইনশা-আললাহ । 
দেখতেই পারছো নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে তোমাদের এ প্রিয় বিভাগ । আমরা আশা করি তোমরা নব-উদ্যোমে আমাদের সহযোগিতা করবে, তোমাদের 


সকল সহপাঠীদের কাছে নওল হাতের দাওয়াত পৌছে দেবে । 


সকলের সহযোগিতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি । আল্লাহ হাফিজ । 


তালিবে ইলমের মহান দায়িতৃ 

তালিবে ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন অতি মর্যাদাপূর্ণ তেমনি অহি 
গুরুত্বপৃণ | কেননা তালিবে ইলমের এক প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মাদীর সঙ্গে যুক্ত, 
অন্য প্রান্ত জীবন ও জগত এবং সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত । এটাই 
তালিবে ইলমের দায়িত্ব নাযুকতার কারণ এবং এটাই মর্যাদা ও সৌভাগ্যের 
উত্স । নবুয়তে মুহাম্মাদীর সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্পৃক্তি যেমন গর্ব ও গৌরবের 
এবং মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি তা অতি নাযুক ও গুরুভার 
দায়িত্বের ও বিষয় | তালিবে ইলমের মাঝে রয়েছে ঈমান ও বিশ্বাসের এবং 
হাকীকত ও হাকানিয়াতের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ | এ পরিচিতি গৌরব ও 
সম্পদ অধিকার অনির্যভাবে কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িতও তালিবে ইলমের 
উপর আরোপ করে | তালিবে ইলমের অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাস হবে এমন 
অটল এবং হিম্মত ও মনোবল হবে এমন অবিচল যে দুনিয়ার কোন লোভ ও 
প্রলোভন ঈীমন ও বিশ্বাসের কোন বিন্দু থেকে তালিবে ইলমকে টলাতে 
পারবেনা | এই ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার অন্তহীন জাযবা ও উদ্দীপনা 
যেন তালিবে ইলমের অন্তরে জাগরুক থাকে । 

নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকেই তালিবে ইলম ইলমের সারনির্ধাস এবং সত্যের 
পরম সত্য রূপে গ্রহণ করবেন এবং এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষা 
ও দর্শন এবং চিন্তা ও যুক্তিকে আপনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করবেন। 
তাওহীদের হাকীকত ও মর্মকে হদয়ের গভীরে পরম যত্বের সঙ্গে আপনি 
লালন পালন করবেন এবং যাবতীয় শিরক ও প্রতিমাতত্ত্রকে যত আড়ম্বর পূর্ণ 
বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা ও দার্শনিক পরিভাষায় তা উপস্থপন করা হোক তুচ্ছ 
বাগাড়ম্বর বলে তালিবে ইলমে তা উপেক্ষা করবেন এবং চাকচিক্যপূর্ণ কথার 
প্রতারণা বলে উড়িয়ে দেবেন । 

মোটকথা আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মন-মানস রুচি ও স্বভাব এবং 
ইলম ও আমল সর্বক্ষেত্রে তালিবে ইলম হবেন নবুয়তে মুহাম্মাদীর 
চিরন্তনতা, সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতার প্রবক্তা এবং তার বাস্তব নমুনা । 


সেপ্টেম্বর”১২ 


দোয়াপ্রাথী, বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 
ছয়টি বস্তুর ঠিকানা 


আল্লাহ তাআলা একদিন হযরত মুসা /পরঘি্র-কে বললেন যে, আমি ৬টি 

বস্তকে ৬টি জায়গায় নিভৃত রেখেছি। কিন্তু মানুষ তা ভিন্ন স্থানে খুজে । 

১. আমি দীনি ইলমকে নিহিত রেখেখছি ক্ষুধা ও সফরের মদ্যে । কিন্তু মানুষ 
তা অনুসন্ধান করে উদরপুর্তি ও জন্মভূমির মধ্যে | 

২. আমি সম্মান নিহিত রেখেছি শেষরাতের ইবাদতে । কিন্তু মানুষ তার 
সন্ধান করে রাজা-রানী ও নেতা-নেত্রীদের সহচার্ষে 

৩. আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রস্তুত রেখেছি জান্নাতে । কিন্তু মানুষ তা তালাশ করে 
দুনিয়াতে | 

৪. আমি বড়ত্বকে নিহিত রেখেছি বিনয় ও নম্রতার মধ্যে । মানুষ তা পেতে 
চায় অহঙ্কারের মাধ্যমে | 

৫. আমি ধনাঢ্যতা লুকায়িত রেখেছি অল্পেতুষ্টিতে । কিন্তু মানুষ তা খুঁজে 
ফিরে সম্পদের লোভ-লালসার মাঝে | 

৬. আমি দুআ কবুল হওয়াকে নিহিত রেখেছি হালাল রুজির মধ্যে । কিন্তু 
মানুষ তা অনুসন্ধান করে হারাম রুধির মাধ্যমে । 

ফলে মানুষ ব্যর্থ হয় । সূত্র: দীনী দস্তরখান (২/১৩৯২) 


যেমন কুকুর তেমন মুগ্ুর 
একজন আলেম আর একজন খিস্টান পাদরির মধ্যে তর্ক বাধল কুরআন আর 
বাইবেল নিয়ে । একপর্যায়ে পাদরি লোকটা বলল, চল এক কাজ করি, আমি 
এক কপি বাইবেল নিয়ে আসি, তুমিও এক কপি কুরআন নিয়ে আস। 
উভয়টি পোড়াই । যেটি পুড়বে না সেটিই সত্য । বুদ্ধিমান আলেম বুঝে 
ফেলল ধুরন্ধর পাদরির চাতুরি | বাইবেলে সে এমন কোন ক্যামিকেল মাখিয়ে 
রেখেছে যাতে সেটি না পোড়ে । তিনি বললন, না, সে রকম নয় | বরং আমি 
আমি কুরআন বগলদাবা করে আর আপনি বাইবেল বগলদাবা করে দু'জনেই 
আগুনে ঝাপ দেই | আগ্তন যাকে পোড়াবে... একথা শুনে পাদরি মহাশয় তো 
থা? । 


হুমায়রা /সদস্য; ১০/ 
দক্ষিণ দ্বীপ ফতের খাঁর কুল, রামু, কক্সবাজার 


। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স্মৃতির পাতায় হযরত আয়ুব স্বপ্র 
স্বপ্ন ধরাযায়ানা 

মুহাম্মদ শাহেদ ঘুমকাতুরে দু'চোখ দিয়ে 
৪৬০০০০৫৭ স্বপ্ন দেখা যায় না। খুশির সীমা যায় পেরিয়ে 
সারা জীবন খুজলেও আমরা পাল ইযাযুল হক /সদস্য* ০৩/ 

ত গন | ঈদের দিনের অরুণ প্রাত 
পাবনা তোমার দেখা । যেমন তেমন সুতো দিয়ে 
তোমার কথা মনে পড়লে থাকব কেমন | যেন খুশির জলপ্রপাত, 
তোমার কথা মনে পড়লে চোখের পানি ঝারে । চিত বইছে খুশির প্রোতধারা 
সারা বছর করছ তুমি দ্বীনের কত সেবাঃ ১5884 শুভ্র সিড়ির রোপ্য বেয়ে । 
আল্লাহ তুমি রাখ যেন রহমতের ছায়ায় | 858 লাল গোলাবী হলুদ ফুল 
আয়ুব এক তুমি রেখে গেলে তোমার কত স্মৃতি ফাউ-ডিজিটাল শিল্প দিয়ে স্ি্ধ হাওয়ায় খাচ্ছে দুল, 
তোমার কথা মনে পড়লে মোনাজাত করে কীদি । স্বপ্ন গড়া যায় না। পিক পাপিয়া উঠছে মেতে 
তোমার ওয়াজ শুনেছিলাম আমি অনেক বার স্বপ্নসুখের গজল গেয়ে | 
তোমার কথা মনে পড়লে ভাবি বাবে বার । খী শক্রু মিত্র ধনী দীন 
রুদ্র হয়ে, বৃষ্টি হয়ে চলে যায় দিন সু ঈর্ষা হিংসা ভুলার দিন, 
এই দুনিয়ায় থাকবনা গো আমরাও চিরদিন । মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার মুসাফাহা মুআনাকার 
এ কবরে ঘুমিয়ে আছ তুমি আয়ুব সাহেব এছ "চায় রাজ্য, চায়না সিংহাসন, চায়না দামি গাড়ি । পরম কুশল বিনিময়ে । 
এই দুনিয়ায় রেখে গেলা তোমার কত নায়েব । চায়না রাজত্র চায়না প্রভূত চায়না বাগান বাড়ি । নতুন জামার রাজত্ব 

আছে তার গোয়াল আছে তার গোলা ঈদের দিনের মহত, 
মুহান্রাদ হাবীবুলাহ 'র দুটি কবিতা এটা তার সতের তলা ফিরনি পায়েশ লাচ্ছাসহ 
মানুষ বাঁচে কর্মে নিজের কাজ করে যে সারাদিন মাঠ মাঠ জঙ্গলে ঈদ মুবারক দাও এগিয়ে । 
বাঁচে মানুষ বয়সে নয়, বাচে নিজের কর্মে তার পরিচয় কৃষানের ছেলে তার পরিচয় লাঙ্গলে ৷ স্বজনদের স্বর্ণশিকল 
এই কথাটা বুঝতে হবে বোধে এবং মর্মে একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট আর একটা ছেড়া জুতা নবোদ্দমে হয় সচল, 
মানলে সবাই এগিয়ে যাবে এটানু তার ইউনির্ফম, এটাই তার সব রক্তর্বাধন মিলন মেলায় 
পাপ ১ হিনিসি রস 
৩এ | ৩৭ ৩1৬৩ বত । 

অমর হতে চাইলে মানুষ সব মানুষের মাঝে দুপুরে সবজি, রাতে মাছ, আর সকালে পান্তাভাত 
সৎ-এর প্রতীক হবে হবে কথা এবং কাজে এটাই তার মাল্টিভিটামিন এটাই চিকিৎসার খাত 
সবার তরে উদার হবে এই অল্পে যে সুখী, 
হৃদয় নিজের বিলিয়ে দেবে সে কি হতে পারে দুঃখী । 


সুবাস ছড়ায় যে সকলে, ফুল হওয়া তার সাজে । 


0 কৌতুক 


মুচকি হাসি 

একবার হযরত মুহাম্মদ ঞ্্-এর সাথে কিছু সাহাবী বসে খেজুর খাচ্ছিলেন । 
সেখানে হযরত আলী ঞ্্ট ছিলেন | সবাই সমান সংখ্যক খেজুর নিলেন । 
এর বিচির সাথে রাখলেন । তখন হযরত আলী র্ট কৌতুক করে বললেন, 
আমাদের মাঝে একজন পেটুক মুহাম্মদ ঞ্র্জ-এর দিকে ইঙ্গিত করে) 
আছেন যিনি আমাদের চেয়ে বেশি খেজুর খেয়েছেন । এই বলে তিনি রাসূল 
ঞঞ্জ-এর রাখা বিচিগুলো দেখালেন | 

হযরত মুহাম্মদ জি আমাদের মাঝে এমন এক দানব হেযরত আলী রুট 
এর দিকে ইঙ্গিত করে) রয়েছেন, যিনি খেজুর তো খেলেনই সাথে বিচিও 
খেয়ে ফেললেন । 

এতে উপস্থিত সবাই মুচকি হাসলেন । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ রায়হান 
বাকলিয়া, চটগ্রাম 
এক লাখি মেরে 
দুইটি ছেলে এক জায়গায় বসে ঝগড়া করছিল, ঝগড়া করতে একজন বলে 
উঠল 


সেপ্টেম্বর”১২ 


প্রথমজন : তুই আমাকে চিনিস, আমি তোকে এক লাথি মেরে ডোবাই 
পাঠিয়ে দেয় । 

দ্বিতীয় জন: ইস! তুই আমাকে চিনিস আমি তোকে এক লাথি মেরে লন্ডন 
পাঠিয়ে দিব, তাদের ঝগড়া এতক্ষন ধরে একজন বৃদ্ধ শুনে 
যাচ্ছিল, হঠাৎ সেও বলে ওঠল বাবা আমাকে একটা আস্তে করে 
লাথি মার । আমি মনিরামপুর যাব । 


সফিনা বিনতে আমীন 


[ই সবজান্তা _ 


নাম দেখে মনে কাব্যগ্রন্থ, পড়লে বলতে হয় উপন্যাস; বলতে পারো কেউ 
এই গ্রন্থের নাম? 


মুহাম্মদ রায়হান 
মিয়াখান নগর, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 
উত্তর 
শেষের কবিতা | এটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপন্যাস । 


। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম 


বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্রিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 

২০.আবু ওমর মুহাম্মদ আসরর সিদ্দিকী, ছাত্র: চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া 
মাদরাসা, প্রযত্রে: চুনতি শাহ হাফিজিয়া লাইব্ৰেরি, চুনতি, থানা: 
লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম । 


২১ ুহাম্মদন্নাহ আরমান, প্রত: মাওলানা হেদাযতুল্রাহ খান, বেপারি * নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
বাড়ি, গ্রাম: কাদিরপুর, ডাকঘর: সাহেবের হাট, থানা: বেগমগঞ্জ হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 


জেলা: নোয়াখালী | বনি 


৬ ক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে । 
মুহাম্মদ আবদুজ জাহের রাশেদ, ছাত্র: আলহাজ বশিরিয়া এবি সিদিক * লেখাস 
২ রিমা ডি রা আমি * লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 


ডাকঘর: সন্ধীপ, থানা: সম্ধীপ, জেলা: চট্টগ্রাম-৪৩০০। অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

শ ফোরামের নিয়মাবলি * রি 8, 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক টিপ০৪সপ৪ 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে | ডি আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম_৪০০০ 

* নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার পলির | 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক ই-মেইল: 71115110/1171.10(6)5771011. ০০077 


আবেদনপত্র 


বিভাগীয় সম্পাদক 

মাসিক আত্-তাওহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্গ্রাম-৪০০০ 
ভাইয়া, 
আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


৩. প্রথম চা কোম্পানি “আসাম চা কোম্পানি” কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ 
[] ১৮৩৯ খিস্টাব্দ [] ১৮৪০ খিস্টাব্দ [|] ১৮৪১ খিস্টাব্দ 

৪. “ঈদ মোবারক" কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা? 1] জিঞ্জীর[] 
১১1 সাত সাগরের মাঝি [] অগ্নিবীণা 

১৫9১ কথায় কথায় উত্তর ৫. “কথা বলার আগেই সালাম করতে হয়' কোন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত?_ [] 

১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্র-এর জীবনীগ্রন্থ “আল-ফারুক' রচনা সহীহ বুখারী [7 সহীহ মুসলিম [] সহীহ তিরমিযি 
করেন? [2 আল্লামা শিবলী নোমানী [7] আল্লামা মনযুর নোমানী 7] ৬. কালজয়ী 'গুলিস্তান' কত বহর আগে রচিত গরহ্থ-1 প্রায় সাতশ বছর 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান [7 প্রায় সাড়ে সাতশ বছর [_] প্রায় আটশ বছর 


৭. ভারতের কোন নারী সংসদ সদস্য নেওমুসলিম) হিন্দু জঙ্গিদের বর্বর 
২, বিশ্ব মানবতার জন্য ক্ষতিকর 'ভায়নামাইট'-এর আবিষ্কারক? [| নির্যাতনের শিকার হন?- [| রুমি নাথ [] রুমি আকতার [_] কমি 


আযালবার্ট আইনস্টাইন [| আইজ্যাক নিউটন [] আলফ্রেড নোবেল ইসলাম 
সেপ্টেম্বর'১২ __ঁঁঁঁক্ ঢ॥। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


০ 
এস্ *) 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
১. অসার- 


জুন'১২ সংখ্যার সমাধান 
কথায় কথায় উত্তর: ১. মাওলানা আবদুল হক হকানী ঞেক্ছি, ২. ইকোরিয়া, 
৩. ৭৩ বছর বসয়ে, ৪. দিন্নি, ৫. ২৮ ফেব্রুয়ারি'১২, ৬. হৃদরোগ, ৭. 
১৯৬০ সালে । 
শব্দের মারপ্যাচ: রাখাইন 


উত্তার শপ 


র নিয়মাবলি 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় সেপ্টেম্বর”১২ সংখ্যার সবক'ট প্রশ্নের উত্তর আগস্ট”১২ 
সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 
শব্দের মারপ্যাচঃ প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নিরধারিত বাঝেে 
লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | 
১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 
০০০ 
£৯৬০-৭০ ] 
৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্টায় 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন। কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 
৩. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য “নওল হাতের কলম" ফোরামের 
সদস্য হওয়া আবশ্যক । 
৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৫ £ং [ঠব 


প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


দৃষ্টি আকর্ষণ 

প্রিয় প্রতিযোগী বন্ধুরা! প্রতিযোগিতায় শুধু নওল হাতের কলম-এর 
সদস্যরাই অংশগ্রহণ করতে পারবে । তাই এখনো যারা সদস্য হওনি, 
অতিসত্তবর নির্ধারিত নিয়মে ফরম পুরণ করে পাঠিয়ে দাও আমাদের 
ঠিকানায় । প্রতি মাসের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের জ্ঞানকে 
পুরস্কার পাবেই। 

আশা করি সবাই সদস্য হয়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 
আমাদের এ অগ্রগামীদের কাফেলায় শামিল হবে । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


পড়তে বসছেন, আপনার মোবাইল ফোনটি খোলা । বারবার ফোন আসছে 
আর আপনি রিসিভ করছেন । স্বাভাবিকভাবেই পড়ার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে 
ফেলবেন । এর সমাধানের জন্য আপনার একটি রুটিন থাকবে হবে । যেমন- 
সন্ধ্যা ৭টা হতে রাত ১০টা তিন ঘণ্টা পড়বো | এ তিন ঘন্টা মোবাইলটা বন্ধ 
রাখুন । আপনার একান্ত বন্ধু, নিকটাত্বীয় বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 
বলে রাখুন এ সময় ফোন না করাই শ্রেয় । অথবা মোবাইলটা বন্ধ না করে 
সাইলেন্ট করে দূরে রাখুন । পড়াশোনা শেষ করে ওঠার সময় দেখুন কে 
বন্ধ থাকবে | 

ইন্টারনেট ই-মেইল, চ্যাটিং ও ফেইসবুক) 

অনেকেই কিছুক্ষণ পরপরই ই-মেইলটা চেক করতে ভালোবাসেন । পড়তে 
বসেছেন, ১৫ মিনিট না হতেই উঠে গেলেন একটু ই-মেইলটা দেখি । 
এভাবে আপনার পড়ার মনোযোগ নষ্ট হয় । অনেকে পড়ছেন আবার সাথে 
সাথে চ্যাটিং করছেন । অনেকে আবার ফেইসবুকটা বারবার দেখতে চান কে 
ঘটায় । এক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন । মনে করেন আপনি সিন্ধান্ত 
নিলেন ১ ঘণ্টায় ২০ পৃষ্ঠা শেষ করতে পারলে পুরস্কারস্বরূপ ১০ মিনিট ই- 
মেইল বা ফেইসবুক দেখবেন | এছাড়াও আপনার পরিকল্পনা থাকবে দিনে 
২বার বেশি হলে তিনবার ইন্টারনেট ব্যবহার করবো । এক্ষেত্রে 
প্রত্যেকবারের সীমা কখনোই ১ ঘন্টার বেশি হবে না। 

অপ্রত্যাশিত অতিথি 

পড়তে বসেছেন, আপনার এক সহপাঠী এসে হাজির, অথচ এ সময় আপনি 
তাকে চাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে কৌশলে এড়িয়ে তাকে কিছু আপ্যায়ণ করে 
বিদায় করে দিতে পারেন । পরিবারের অন্যান্যদের বলে রাখুন, পড়ার সময় 
কেউ যেন আপনার ঘরে প্রবেশ না করে । আপনার মনোযোগিতার ধরণ 
দেখেই আপনাকে চিনে নেবে । অনেকে এমনিতেই চলে যাবে । 


গ্রন্থনা: আক্তারুজ্জামান 


৷ খবরাখবর বিশেষত জামিয়া প্রধানের কার্যক্রম; সভা- 
! সমাবেশ, সেমিনারে অংশগ্রহণের সংবাদ, জামিয়ার 

 _ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা 

! র বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য 

! সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ করতে একজন প্রতিবেদক 
' প্রয়োজন । প্রার্থীকে অবশ্যই জামিয়ায় ছাত্র হতে হবে | 
' আগ্রহী প্রার্থী শিগৃগিরই যোগাযোগ করুন 

| মাসিক আত-তাওহীদ 

| আল-জামিয়া মার্কেট (৩ তলা) 

| ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 


নিশ্চিত করুন : ওআইসি সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি 
রাষ্ট্রপতি জিনুর রহমান মিয়ানমারে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও সমৃদ্ধ 
সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) 
সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 
মিয়ামারের রাখাইন রাজ্যে 
সাম্প্রতিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে 
হাইকমিশনার সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর নিপীড়নে গভীর উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন । 
রাষ্ট্রপতি গত ১৫ আগস্ট”১২ বুধবার সৌদি আরবে মক্কা আল-মুকাররমায় 
ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে একথা 
বলেন । গত ১৫ আগস্ট”১২ মঙ্গলবার রাতে পবিত্র মক্কায় আল সাফা 
প্যালেসে এ সম্মেলন শুরু হয় । 
সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদ আহমেদিনেজাদ, তুরস্কের 
প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল, জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, তিউনিশিয়ার 
প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মোনসেফ আল-মারজোকি, মিসরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ 
প্রেসিডেন্ট আবদু রাবিব মনসুর হাদি, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ 
প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, 
সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর বশির প্রমুখ সম্মেলনে যোগদান করেছেন । 
মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ সম্মেলন কেন্দ্রে এসে পৌছলে সৌদি বাদশাহ 
তাদের অভ্যর্থনা জানান | 


শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের ইন্তিকাল 
: জাতীয় নেতৃবৃন্দের শোক 

উপমহাদেশের অন্যতম প্রবীণ হাদিস-বিশারদ শায়খুল হাদিস আল্লামা 
আজিজুল হক গত ৮ বুধবার বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে আজিমপুরে নিজ 
বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 
ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর । তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন 
রোগে ভূগছিলেন | মরহুম পাঁচ ছেলে, আট মেয়ে ও স্ত্রী রেখে যান। তার 
পরিবারে ১০০ জনের বেশি হাফেজে কুরআন রয়েছেন । 

আল্লামা আজিজুল হক ছিলেন বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ সহীহ আল-বুখারী শরিফের 
প্রথম বাংলা অনুবাদক | তিনি ৫০ বছরের অধিক সময় বুখারি শরিফ 
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পাঠদানের বিরল কৃতিত্বের অধিকারী | তিনি ছিলেন ইসলামি আন্দোলনের 
আপসহীন নেতা | তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামীর সভাপতি, খেলাফত 
আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও 
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । তিনি অবিভক্ত ইসলামী 
এক্যজোটের চেয়ারম্যান ছিলেন । বার্ধক্যের কারণে জীবনের শেষ কয়েক 
বছর তিনি সক্রিয় রাজনীতির বাইরে ছিলেন । 

তার ইন্তিকালে রাষ্ট্রপতি জিনুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, 
বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, 
জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমির মকবুল আহমদ, বেফাকুল মাদারিসিল 
আরাবিয়া বাংলাদেশের সভাপতি আল্লামা আহমদ শফি ও মহাসচিব 
মাওলানা আবদুল জববার, ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমির ও 
আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মো: রেজাউল 
করীম, মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ ও নগর সভাপতি 
অধ্যাপক মাওলানা এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন, খেলাফত মজলিসের আমির 
মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক ও মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের, 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি আল্লামা শায়খ আবদুল 
মমিন, নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মোস্তফা আজাদ, মহাসচিব মুফতি মো: 
ওয়াক্কাস, জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা হাফেজ আবদুল 
মালেক, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাহ মো: নেছারুল হক, ইসলামী এঁক্য 
আন্দোলনের আমির অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ, সেক্রেটারি জেনারেল 
মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. মাওলানা 
এ কে এম মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি অধ্যক্ষ 
মাওলানা যাইনুল আবেদীন ও জেনারেল সেক্রেটারি ড. মাওলানা খলিলুর 
রহমান মাদানী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন । 


আল-কুরআনের ওয়েবসাইট উদ্বোধন 

৮০০৯৪ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় উচ্চারণ, অনুবাদ 
ও তেলাওয়াতের অডিওসহ বিশেষ 
ওয়েবসাইট তৈরি করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয় । 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৯ আগস্ট শুক্রবার 
সকালে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে এক 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি 
(ড/৬/৬/.01:917.50৮.00) উদ্বোধন করেন | 
গত ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আল- 
কুরআনের ডিজিটাল ওয়েবসাইট তৈরির কাজ 

ূ শুরুহয় । এতে কুরআন শরীফের লিখন এবং 
বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ একই সঙ্গে তেলওয়াতের অডিও 
সংযুক্ত হয়েছে । যে কেউই এ ওয়েবসাইটে ঢুকে কুরআন শরীফ পড়তে বা 
শুনতে পারবেন । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক ও 
ঢাকার আলিয়া মাদ্‌সরার অধ্যক্ষ ড. ইয়াকুব আলীর নেতৃত্বে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ উচ্চারণ পদ্ধতি এবং অনুবাদের কাজ তদারকি করেছেন । 
তারা প্রায় ১০ মাস ধরে এ প্রক্রিয়া শেষ করার পর ওয়েবসাইটে তা 
অন্তর্ভুক্তি কাজ শুরু হয় । এতে সময় লেগেছে প্রায় পাচ মাস । ঢাকার তথ্য- 
প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বেইজ লিমিটেড ওয়েবসাইটে তথ্য সংযুক্তির কাজটি 
করেছে । এতে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল 
বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং আইটি বিশেষজ্ঞ 
মোস্তাফা জব্বার ৷ ওয়েবসাইটটি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ৬০ লাখ টাকা । 
ধর্মসচিব বলেন, এখন আরবি ও বাংলা উচ্চারণসহ কুরআন শরিফের 
অনুবাদ সিডিতেও পাওয়া যাবে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে 
ডিজিটাল কুরআন শরিফের সিডি বিনামূল্যে দেওয়া হয় । এছাড়া দেশব্যাপা 
মোট ১৫ হাজার সিডি বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে । 


-) তাত্তার্তহীদ ৩ 


বিস্তার পাভকারী বু ইল 
১১০৪০০৪০০৭১ ধর্ম হলো ইসলাম । গত এক দশকে 
টি মুসলমানদের 


বডিস এ শুমারির উপাত্ত সঙ্কলন করেছে এবং আ্যাসোসিয়েশন অব 
রিলিজিয়ন ডাটা আর্কাইভ তা প্রকাশ করেছে । 

শুমারিতে দেখা যায়, ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল ১০ লাখ, ২০১০ সালে দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ 
লাখে দীড়িয়েছে। অর্থাৎ দশ বছরে দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ৬৬ 
দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে । এদিকে ক্যানটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক 
স্টাডিজের অধ্যাপক এহসান বাগবে বলেছেন, ২০০০ সালে আমেরিকায় 
মসজিদের সংখ্যা ছিল ১২০০ । বর্তমানে সেখানে মসজিদের সংখ্যা দুই 
হাজার ছাড়িয়ে গেছে । এ ছাড়া সারা যুক্তরাষ্ট্রে এখন “মেগা-মস্থ' নামে 
পরিচিত বিশাল আকারের মসজিদও নির্মিত হচ্ছে । 


শূন্যে ভাসে মুজাহিদের রক্তমাখা যে পাথর 

৮১০০০০২৮৮৮৯ সুল্পিজ 

টিসি” গ্রামে । এহিতবাহী এ পাথর 
সাধারণ মানুষের কাছে দারুণ 
আকর্ষণীয় | পাথরটি বছরের 
নির্দিষ্ট সময়ে মাটি থেকে ১১ 
সে. মি. শুন্যে ভেসে থাকে । 
ইতিহাসে জানা যায়, ১৯৮৯ 
সালে একজন মুজাহিদকে এ 
পাথরের ওপর/পাশে গুলিবিদ্ধ 
করে হত্যা করা হয় । ঘটনাটি 
ছিল এপ্রিল মাসের । নাম না 
জানা ওই মুজাহিদের 
স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এ পাথর টুকরা সে ইতিহাসকে জাগরুক করে 
রেখেছে । জানা যায়, ওই মুজাহিদ ছিল একজন ধর্মপ্রচারক | সবচেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় হলো, ঠিক যে স্থানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেখানেই 
প্রতি বছর এপ্রিল মাসে একটি দিনে পাথরটি আধা ঘণ্টা মাটির ওপর 
ভাসমান থাকে | এই ভেসে থাকা পাথর টুকরা দেখার জন্য দেশ বিদেশের 
বহু মানুষ জড় হয় । অত্যন্ত চমকপ্রদ এই পাথর ৷ আরও মজার ব্যাপার 
হচ্ছে, যখন এ ঘটনা ঘটে তখন পাথরটিতে লেগে থাকা রক্ত তাজা/ভেজা 
দেখা যায় এবং উজ্জ্বল হয়ে গাঢ় বর্ণ ধারণ করে । স্থানীয়রা পাথরে লেগে 
থাকা এই রক্ত মোছার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু পরবর্তীতে আবারও 
পাথরের গায়ে রক্ত দেখা যায় । 


সেপ্টেম্বর'১২ 


ইরানি শিল্পীর অনন্য কীর্তি 


রুপার পাতে সবচেয়ে ছোট্ট কুররআন 

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রুপার পাতের ওপর লেখা মুসলমানদের পবিত্র 
ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরিফ তৈরি করে 
রাইন আকবার খানজাদেহ । এ-৪ 
ই সাইজের কাগজের চেয়ে ছোট দেড় 
| অঙ্কন করেছেন তিনি । এটি তিনি 
. তৈরি করেছেন ২৫ হাজার ছোট 
পাথর (জেমস্টোন) দিয়ে । যাতে 
| ২০ ক্যারেট ডায়মন্ডের সঙ্গে ১০ 
নিনজা বানরের 
শরিফটির ওজন ৬ কেজি । কুয়েত থেকে এটি সবার জন্য উন্মোচন করা 
হবে । ১০ মাসে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা কাজ করে এটি তৈরি করেছেন 
খানজাদেহ । এটি তৈরি তার খরচ হয়েছে প্রায় দেড় লাখ দিরহাম । সব অর্থ 
নিজের জমানো ফান্ড থেকেই ব্যয় করেছেন তিনি | গণিত ও কোরআনিক 
স্টাডিজে সম্মান ডিগ্রি নেয়া খানজাদেহ কোরআন শরিফকে ২/১.৫ মিটার 
মাপেও কপি করেছেন । আর এসব কাজ কারও কোনো সহায়তা ছাড়া 
একাই করেছেন তিনি । 


রোহিঙ্গা মুসলমানদের ত্রাণ পাঠাবে তুরুস্ক 
মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে 
জন্যে ত্রাণ দেয়ার উদ্যোগ 
নিয়েছে তুরুক্ক। তুরক্কের 
প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ 
এরদোগান অন্যান্য মুসলিম 

রোহিঙ্গা মুসলিমদের পাশে 
দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন | এদিকে মিয়ানমারে উগ্র বৌদ্ধদের রোহিঙ্গা 
মুসলমান বিরোধী দাঙ্গায় নতুন করে আরো তিনজন নিহত হয়েছে । রাখাইন 
প্রদেশের রাজধানী সিত্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে কাইআউতাওতে 
নতুন করে এ সহিংসতার ঘটনা ঘটে । সম্প্রতি মিয়ানমারে বৌদ্ধদের 
মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৬৫০ জন রোহিঙ্গা মুসলমান 
নিহত ও ১২০০ ব্যক্তি নিখোজ হয়েছেন ৷ এছাড়া মিয়ানমারের আইক্যাপ 
এলাকায় মাত্র তিনটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম ছাড়া অবশিষ্ট সব গ্রাম জ্বালিয়ে 
দেয়ার পর ঘর-বাড়ি বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহত করে দেয়া হয়েছে। 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, নাসাকা এবং মগ বৌদ্ধরা মুসলমানদের হত্যার 
পর বৌদ্ধদের চিতার স্থানে নিয়ে গণকবর দিচ্ছে এমন অভিযোগ উঠেছে । 
এদিকে তুরক্ষের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান মিয়ানমারে 
মাতা তাদের তার আরা টিনা 
দেয়ার আহবান জানিয়েছেন । 
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টেলিভিশন স্টেশন খোলার উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে রুশ বার্ত সংস্থা রাই 
নোভস্তি । এই টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক রুস্তাম আরিফদজাহনভ 


0) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বলেছেন, প্রথম দিন থেকেই একটি পাবলিক টেলিভিশন হিসেবে আমরা এই 
টিভি চ্যানেলের কার্যক্রম শরু করেছি । ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্য ও সরকারি 
অনুদান নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই টেলিভিশনের তহবিল | বাশকোরতোস্ত 
নন, তাতারেস্তান এবং উত্তর ককেশীস অঞ্চলের ছয়টি রুশ প্রজাতন্ত্র এএল- 
আরটিভির সম্প্রচার অঞ্চলের আওতাভুক্ত ।এএল-আরটিভির প্রধান 
সম্পাদক রুস্তাম আরিফদজাহনভ ইউরো-এশিয়ান টেলিভিশন ও রেডিও 
সম্প্রচার একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন । 


যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা 
ইহুদীদের দ্বিগুণ, বাড়ছে মসজিদ ও মুসল্লি 


যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান সম্প্রদায় বেশি বেশি মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু 
করেছে । নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, দেশটিতে বর্তমানে মসজিদ রয়েছে 
২১০৬টি | এ সংখ্যা ২০০০ সালের চেয়ে শতকরা ৭৪ ভাগ বেশি । এর 
মধ্যে নিউইয়র্কে ১৯২টি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে ১২০টি, ফ্লোরিডায় 
১১৮টি এবং টেক্সাসে রয়েছে ১৬৬টি । এমনকি মন্টানা, যেখানে খিস্টান 
সম্প্রদায়ের বাইরের জনসংখ্যা হচ্ছে শতকরা এক ভাগেরও কম, সেখানেও 
দুটি মসজিদ রয়েছে । দেশ-বিদেশ ২০০২ সালে মসজিদের সংখ্যা ছিল 
১২০৯টি | আর ২০০২ মসজিদ বাড়ছে যুক্তরাক্ট্রেিসালে যেখানে ঈদের 
জামাআতে অংশ নিয়েছিলেন ২০ লাখ মুসল্পি, সেখানে ২০১১ সালে এ 
সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ । 

এএফপি, রয়টার্সের সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ২০০১ সালের ১১ 
সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরও মসজিদ এবং মুসলমানের সংখ্যা 
বাড়ার বিষয়ে কোনো ছেদ পড়েনি । তবে ওই হামলার পর মুসলমানদের 
ওপর নির্ধাতনের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল । এর আগে ২০০০ 
সালের এক জরিপে ৫৪ ভাগ মুসলমান বলেছিলেন, মার্কিন সমাজ ইসলামের 
প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে | 

দেশটিতে বসবাসরত মুসলমানের মধ্যে বিরাটসংখ্যক তরুণ নিয়মিত 
মসজিদে যায়। এসব তরুণ সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমপ্তলো অপপ্রচার 
চালাচ্ছে, তারা মৌলবাদ ও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে । কিন্তু দেশটির 
শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম নেতা ও ইমাম তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার 
আলোকে বলেছেন, মুসলিম তরুণদের মধ্যে চরমপন্থা বাড়ছে না । 

এ ছাড়া এবারের জরিপে অংশ নেওয়া মুসলিম নেতাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ 
ভাগ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানদের উচিত মার্কিন 
প্রতিষ্ঠানপ্তলোতে জড়িত হওয়া । শতকরা ৯১ ভাগ নেতা বলেছেন, 
মুসলমানদের আরও বেশি রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া উচিত । 


কুরআন পোড়ানোৌয় জড়িত ছয় 


মার্কিন সেনার নামমাত্র শাস্তি 
৪৪99585888887115867555777085 


খা? নবী অঞ্াু শা তালার প্াতপ্াতল বকা ৬ 


মার্কিন সেনাসুত্র বলেছে, 
উাতাানাজামারারগারারাজান্ড ৮০১৮০৯-৭-০ 
হতে পারে, কিংবা তাদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হবে অথবা তাদের 
বেতন আটকে দেয়া হবে । গত ফেব্রুয়ারি মাসে ন্যক্কারজনক ওই ঘটনার 
পরপরই আফগানিস্তানে ব্যাপক বাভে হয়েছিল, যা সহিংসতায় রূপ নিলে 
নিহত হন ৩০ জন। 


সেপ্টেম্বর'১২ 


গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাগরাম ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা প্রায় ১০০টি কুরআন 
শরীফসহ ৩০০টি ধর্মীয় গ্রন্থ জ্বালিয়ে দেয় । তারা পবিত্র কুরআনের আরো 
১২০০ কপিসহ মোট ২০০০ ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রথম 
ঘটনার পর আফগান জনগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়ার পর সে সাহস মার্কিন 
সেনারা আর দেখায়নি । আফগানিস্তানের পারওয়ান নির্যাতন শিবিরে আটক 
বন্দীদের কাছ থেকে এসব কুরআন শরীফ জব্দ করা হয়েছিল এবং এসব 
গ্রন্থে গোপন সঙ্কেত রয়েছে উল্লেখ করে “বিপজ্জনক বইপত্র হিসেবে তা 
পোড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় দখলদার মার্কিন সেনারা | 

২৭ আগস্ট সোমবার এসংক্রান্ত মার্কিন তদন্ত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, 
কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন পোড়ানো হয়নি বা ইসলাম অবমাননা 
করার উদ্দেশ্য মার্কিন সেনাদের ছিল না । কিন্তু আফগান কর্মকর্তারা বলছেন, 
নিঃসন্দেহে মার্কিন সেনারা ইচ্ছে করে ও জেনেশুনে কুরআন পুড়িয়েছে এবং 
আফগান জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তাদের কোনো জরপে নেই । এই 
শাস্তি আফগানিস্তানের ক্ষোভ প্রশমন করবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে 
রাজনৈতিক বিশ্বেষকদের | 

মার্কিন সেনাদের হাতে কুরআন অবমাননার ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর 
আফগানিস্তানসহ সারা বিশ্বে মুসলমানেরা ব্যাপক বাভে দেখান । 
আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৩০ আফগান প্রাণ হারান | এ 
ছাড়া এ ঘটনার জের ধরে আফগানিস্তানে দুই মার্কিন সেনাকে গুলি করে 
হত্যা করেন একজন আফগান সেনা । পাশাপাশি আফগান স্বরাষ্ট্র 
হয় । 


অসুস্থ শিশুর পড়াশোনা 

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী এক গবেষণায় বলেন, শিশু 
যখন বেশ অসুস্থ বা দীর্ঘমেয়াদি অসুখে আক্রান্ত হয় মা-বাবা ও অভিভাবক 
০৮০১৬৯০৮579 

: হয়ে পড়েন । এ সময় আর একটা প্যান 
মাথায় রাখতে হবে যেন শিশু মাদরাসা 
বা স্কুলে বেশি পিছিয়ে না পড়ে এবং 
যখন সে মাদরাসা-স্কুল শুরু করবে 
তখন যেন এতদিন হয়ে যাওয়া ক্লাসের 
পড়াগুলো দ্রুত আয়ত্তে নিয়ে আসতে 
পারে । 
১. প্রত্যেক শিশুর পড়াশোনার পরিধি আলাদা তার শ্রেণী, সিলেবাস 
অনুযায়ী । সুতরাং অসুস্থকালীন শিশু যেসব ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারছে না 
তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে । 
২. সর্বপ্রথম শিশু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন, শিশুর চিকিৎসায় 
কতদিন লাগবে | তবে তাকে কতদিন মাদরাসা/স্কুল কামাই করতে হতে 
পারে বা এ সময় সে বাসায় বসে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তাতে কোন 
বিরূপ প্রভাব শরীরে পড়বে কি না? 
৩. পরবতীতে কথা বলুন বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে শিশু যদি সক্ষম 
থাকে তবে তাকে উত্সাহ দিন যেন সে স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে 
প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নেয় । তার মিস হয়ে যাওয়া কোন টেস্ট বা পরীক্ষা 


৮ রুটিন কীভাবে সামনে সামলানো হবে তা বিবেচনায় রেখে নতুন সিডিউল 


করা হলে শিশু মানসিক চাপমুক্ত থাকে | এ সময় শ্রেণী শিক্ষক সমাধান সূত্র 
বের করে দিতে পারেন । 

৪. ক্লাসরুম ছাড়াও হাসপাতালভিত্তিক পড়ালেখার কার্যক্রম নিয়ে গাইডলাইন 
আছে, যদি কোন শিশু দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভুগে হাসপাতালে ভর্তি থাকে । 
মোটামুটিভাবে অসুখের দিনগুলোতে শিশুর পড়াশোনার বিষয়টিও মা-বাবার 
মাথায় থাকা ভালো । এর নাম ইনডিভিজ্যয়াল ত্যাডুকেশন পানস 


(আইইপিএস) । 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 
) আত্তার্তহীদ ৪০ 


22৮ ০1 2121 26 ৮ 89 2 চল, 
৯০ উল হক হস সিললপ ই সি] 


লা মহানবী এ্্র-এর প্রতি ধর্মান্ধ ইহুদি ও ত্িস্টানদের এত আক্রোশ কেন? ভ্ছ 


রাসূলুল্লাহ্‌ প্রঙ্-এর বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র “ইলোসেন্স অব মুললিমস': আমাদের করণীয় | 
না 


রর ৫১1৮৮ জলসা শপিং কমপেক্স (২য় কলা! 
চি মাল £ াড-হাদাপডিহজ, ফ্যাক্স 2 তাজা জি হাচারািডদছ 
রর সোবাইল : 2৬ খতনা, ও সনাদুভাপ্রহ 08 


9৮১65 ন গত, 0%াত সশরাত গাও 
67891] : 91181118191781785121%71807-07 


একটি ব্যতিক্স্ধ্রীঁ এরাবিকি এন্ড হথলিশ সিডিয়াস শিচ্ষাঙ্ছন্‌ ১২. 
০১ ০৯৯২৮৮০:৩৪, স্পউ৯১ 2৮9১ ১ ০৮৯৮০৯০7৮০৮ 


ক্যাডেট মাদরাসা চটটগ্াম 


হাফিজ ও সমান ছাদের জনয বিশেষ কোর (হিল) সহ হজ ও নাজেরা বিভাগে তি 
১৯১৪১৯১1১০৭ শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । শা 


টি 2 


6 ০ কমি মাদাম, ফরাসি নি রা রর ধীল 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন 
বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইধরজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন। 
০ পঞ্চম (2.5.০), অষ্টম (.0.০), দশম (দোখিল) পরীক্ষায় 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । 
টু ৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব্দানসহ বাৎসরিক শিক্ষা সফর। 


যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্থ শতভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, চটটথাম। ফোন: ০১৮৩১৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 


ঃ মোঃ জামাল টা্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


11111111 210091001 


।জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 011079110097)5077911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 178100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মােট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 110191010. 5801৫)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
৬/৬/৬/.2,1]91010998101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


চট্টগ্রাম 
ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£1-14৯৬%11771) 


4477109711111) 7091/77121 107 151077110 72927701770 
1712707)  2/110175 17141157720 00) 44151077710 441- 
151777110, 12017)70, 01771172072, 1770777 147292776 
0077119/2)441-/077719/ 149771/021 (277 71907), 166, 
4471057/0110/, 0/1716720972-406060, 7347772/0925. 


1?-771971 21771110955017107)77/700.0077 


নিয়মিত প্রকাশনার € *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
১০ম সংখ্যা, যুল কাদা-যুল হজ ১৪৩৩ _ অক্টোবর ২০১২ 


রর 
সম্পাদকীয় [| ০৪ 
নবীর প্রতি ভালোবাসা [এ 
চলচ্চিত্র নয়, মার্কিন সন্ত্রাসবাদ 
___ মুল: হামিদ মীর, অনুবাদ: জহির উদ্দিন বাবর ০৫ 
মহানবী ৬্ঞ্জ-এর প্রতি ধর্মান্ধ 
ইহুদি ও খিস্টানদের এত আক্রোশ কেন? 
__ ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ০৭ 
রাসূলুল্লাহ জঞ্জ-এর বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র 
ইনোসেন্স অব মুসলিমস' : আমাদের করণীয় 
___ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক ১১ 
ফিডম অব এক্সপ্রেশন : ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত 
_ খান শরীফুজ্জামান ১২ 
ও ব্যঙ্গাত্বক কার্টুন : নেপথ্য কারণ ও করণীয় 
__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ১৩ 
কুরবানী ওহজ [ 
কুরবানীর ফযায়েল ও মাসায়েল 
___ ফিকহ বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ১৭ 
কুরবানীর ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য 
___ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ২০ 
লাব্বাইক, লা শারিকা লাকা লাব্বাইক 
___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ২৩ 
পবিত্র হজ : প্রেমের প্রতিযোগিতায় প্রেমের পূর্ণতা 


___ ইলা মুৎসুদ্দী ২৯ 


___ ড. আফ ম খালিদ হোসেন ৩১ 
বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
__ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ৩৩ 
সাহিত্য-এঁতিহ্য [ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ: সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি-চিন্তা 
__ তারেকুল ইসলাম ৩৫ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [ ০৩ | স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [ ৩৮ | 
কবিতার পাতা []॥ ৪০ | নওল হাতের কলম [এ ৪১ । স্বদেশবাতাঁ 
8৫ | বিশ্ববিচিত্রা [৪৭ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [2] ৪৮ | 


ডকুমেন্টারিটির উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট হলো ওটার ১৪ মিনিটের 
ইউটিউব টেলর দেখার মত দুর্ভাগ্য হবার পর | ওটার পরিচালক 
একজন গোড়া ক্রিশ্চিয়ান হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি যে কটাক্ষ 
দেখিয়েছেন তা ন্যান্কারজনক | একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিকে 
এভাবে হীন মিথ্যাচার এবং কদর্যতার উত্তেজিত করে তোলা 
নিঃসন্দেহে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ | সে কারণেই এটাকে খুবই স্পষ্টত 


ইনোসেন্স অব মুসলিমস নামের ওটা কোন চলচিত্র হতে পাণ্ডে না, 
ওটা একটা অপ-ডকুমেন্টারি বলা যেতে পারে। যা স্পষ্টতই 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । আমাদের ইসলাম ধর্মের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ 
ষ্ঈ-কে হেয় করে বিদ্বেষ এবং সন্ত্রাস ছড়ানোই যে সেই অপ- 


এ 


১৯১১ লেখক-পাঠক সম্মেলন ও 
ইসলামিক ফাউডেশন ০ 8410847] 
মিলনায়তন, চট্টগ্রাম 


পত্রিকা প্রদর্শনী শুরু সকাল ১০ টা থেকে শুরু 
লেখক পাঠকদের উম্মুক্ত অধিবেশন সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা 
বেলা ২.৩০ থেকে শুরু 
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সম্পাদক, মাসিক মুঈনুল ইসলাম ও মহাপরিচালক, দীরুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, 


বিশেষ অতিথি 
আল্লামা মুফতী হালীম বোখারী 


প্রধান সম্পাদক, মাসিক আত্-তাওহীদ ও মহাপরিচালক, আল - জামিয়া আল- ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ভাপতি 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী 


প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-হক ও মহাপরিচালক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া,ট্টগ্রাম 
বক্তব্য রাখবেন 


মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী আলহাজ মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান 


সম্পাদক, মাসিক আদর্শ নারী সম্পাদক, সান্তাহিক মুসলিম জাহান ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক মদীনা 


আক মথারিদু হোসেন ০ অবাকনুহা মহন হোদের 
মুহাম্মদ জাফর উন্নাহ দ মুফতী হাবিবুর রহমান কাসেমী 


সম্পাদক, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া সম্পাদক, মীসিক দা ওয়াতুল হক 


শহিদুল ইসলাম কবির ৪ মাওলানা মুনির 


সম্পাঁদিক, মাসিক মদীনার পয়গাম নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক মইনুল ইসলাম 


ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশ 


অক্টোবর'১২ 


পাডয়ার তথ্যগুলো পড়লে দেখা যায় এ 
ভাবে পাবলিক সম্মুখে করা হয়নি সুচতুরতার কারনে | সামন্য 
কজনার সামেন একটা শো করে পরে বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং করে 


উদ্দেশ্য প্রবণ মনে হয় | 
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র প্রচার তেমন 


অনলাইনে ছড়ানো হয়েছে । যার পেছেন 
সহিংসতা ছড়ানোর একটা অপ কৌশলের 
গন্ধ পাওয়া যায়। পৃথিবীর কোনো 
মিথ্যাভাবে দোষারোপ করেছে বলে মনে 
হয়না যা ওই অপ-ডকুমেন্টারিতে করা 
হয়েছে। যে কোন নাম মাত্র মুসলমানও 
মহানবী মুহাম্মদ ঞ্্-এর প্রতি এ সব 
মিথ্যাচার দেখে ক্রোধান্বিত, লঙ্জিত এবং 
কষ্টে ব্রীষ্ট না হওয়ার কোন কারনই নেই । 
হযরত মুহাম্মদ রত পৃথিবীর ইতিহাসে এক 
মহান মানব যা শুধু মুসলমানরা নই অন্য 
ধর্মের পণিত ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন 
বারংবার । তাহলে তো স্পষ্টই বোঝা যায় 
আরেকটু চরম উষ্কানি যোগানোর উদ্দেশ্যেই 
এমনতর কর্মটি সম্ভবত নকুলা নামের 
ব্যক্তিটি করে থাকবে । নকুলা নামের 
ব্যক্তিটির এ হেন হীন কর্মের জন্য তার প্রতি 
তীব্র ধিক্কার জানাই | সাথে সাথে আমার 
শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী এবং 
পালকদের প্রতিও আশা থেকে যায় 
অসহিংসতার মাধ্যমে এই হীন অপকর্মের 
যাতে সঠিক প্রতিবাদ ও প্রতিকার হয়। 
শাস্তি না পায় । 
মুক্ত ইন্টারনেটের যুগে এই অপ- 
কঠিন । ইউটিউব এ ফায়ার অল বসিয়েই কি 
আর ঢোকা বন্ধ করা যায়! তবুও আসলে 
সকলের এটা না দেখাই ভালো কারণ আমার 
মনে হয়েছে ওটা সত্যিই ভায়োলেনস এবং 
মিথ্যাচার ছড়ানোর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
মামুন ম. আজিজ 


ঢাকা, বাংলাদেশ 


। আত্তার্তহীদ ৩ 


ধর্মাবমাননা অব্যাহত থাকলে গোটা 
বিশ্বে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়বে 


ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই বৈরী শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার | দীনে হকের উজ্জ্বল প্রদীপ নির্বাপিত করার বহুমুখী 
প্রয়াস সব সময় লক্ষণীয় | এক শ্রেণীর হীন, পাশবেতর ও অতি নীচু মানসিকতাসম্পন্ন লোক সব কালে সব যুগে 
ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের খুঁত বের করে বিষোদগার করতে আনন্দ পায় । বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত 
মুহাম্মদ গঞ্জ ও তার মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি কটাক্ষ ও বিদ্রপাত্রক কার্টুন অংকন তাদের মজ্জাগত 
বৈশিষ্ট্য । সাম্প্রতিক সময়ে আরো দু"টি উপসর্গ যোগ হয়েছে; একটি পবিত্র কুরআনে অগ্নি সংযোগ এবং অপরটি 
মহানবী এ্্-কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্বক সিনেমা তৈরি । এ ঘৃণ্য অপরাধের সাথে এক শ্রেণীর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা 
বিজড়িত | এরা মানবতার দুশমন; মূল্যবোধ বিবর্জিত বর্তর সন্ত্রাসী । অন্য কোন ধর্ম তাদের টার্গেট নয়, টার্গেট 
কেবল ইসলাম । এর পেছনে ৪টি কারণ স্পষ্ট | 

প্রথমত: ইসলাম বিকাশমান ধর্ম । ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করছে ক্রমশ; এমন কি ইউরোপ, 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জনপদ ইসলামের আলোকধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে; মাথা উচু করে 
দাঁড়াচ্ছে চোখে পড়ার মত বহু দৃষ্টিনন্দন মসজিদ | ইসলামের অগ্রযাত্রায় হতাশ হয়ে ওই চক্রের হোতারা বিকৃত 
মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সাম্পদায়িকতা উক্কে দিচ্ছে । 

দ্বিতীয়ত: মিথ্যা, অশালীন ও বিদ্রুপাত্রক বিষোদগারের আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলমানদের মনে ইসলাম ও 
মুসলমান সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয় | ইসলামের নামে 
বিভ্রান্তি ও আতংক (15191011)1)0018) সৃষ্টি করে মুমিনদের ইবাদত, কৃষ্টি, জীবনাচার ও দাওয়াতী কর্মপ্রয়াসে 
শৈথিল্য আনা । 


গণ গভীর ঘুমে অচেতন, না জাগ্রত অতন্দ্রপ্রহরী তা পরখ করা এবং ঈমানী শক্তির প্রচ-তাকে 


চতুর্থত: প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে । ইসলাম ধর্মাবমাননার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সক্ষদ্ধ 
উন নিলা আত তা হলে তাদের দমনের নামে ন্যাটো 
বাহিনী হামলে পড়বে ওইসব দেশে । তারপর শুরু হয়ে যাবে জাতীয় সম্পদ লুগ্ঠনের তান্ডব । ঘড়ন্ত্রকারীরা কিন্তু 
একা নয়; এদের পেছনে আছে তাদের স্বধর্মী ও সমগোত্রীয়দের এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ৷ তাদের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে বিশ্বের বহুল পরিচিত ইলেকক্্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া, ফেইসবুক ও গুগলের মত সার্চ ইঞ্জিন । 

ধর্ম ও ধময়ি ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপহাস ও কটাক্ষ করার জন্য “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" (71990010 ০0 
15001955101)-র বুলিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় । মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিন্তু 
অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। আমরা মনে করি মত প্রকাশের স্বাধীনতারও সুনির্দিষ্ট শর্ত ও 
নীতিমালা থাকা চাই । “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'-র নামে অন্য ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকের প্রতি 
ঘৃণার আগুন ছড়ানো অব্যাহত থাকলে চলমান আন্তঃধর্ম সংলাপ (10191 911] 


টি [)191950.6) প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হবে এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ 
+/৮৮৮৫ উদ্যোগ । হিংসা হিংসা ঢেকে আনে; বিদ্বেষ শক্রর সংখ্যা বাড়ায় । আমাদের ভুলে গেলে 


চলবে না যে, নিবর্তন, চক্রান্ত, উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণ, ধর্মাবমাননা, মানবাধিকার লঙ্ঘন 


ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । ইসলাম ধর্মকে হেয় করার কাজে 


ক ০/65595/644 টা 


ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ | এটা নির্মাণ করতে ১০০জন ইহুদি ব্যবসায়ী ৫০ লাখ মার্কিন 
ডলার দিয়েছে । ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি | সংঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফায়দা লুঠা তাদের 
আদি কৌশল । বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো চলছে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ । এ পর্যন্ত লিবিয়ায় 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ ৩০ জনের বেশি নিহত হয়েছে । এদিকে ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রালের সাময়িকী "শার্লি 
এবদো'-তে রাসূলুল্লাহ উুঞ্জী-কে অবমাননা করে কার্টুন ছাপানোর পর ফরাসি মুসলমানরা আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছেন । সরকার বিক্ষাভ ও প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করেছে। এর আগেও গত ২০১১ সালে মহানবী প্রঞ্জু-কে কটাক্ষ 
করে কার্টুন ছেপেছিল ওই পত্রিকা । সে সময় মুসলমানরা পত্রিকাটির অফিসে অগ্নি সংযোগ করে । বিশ্লেষকদের 
মতে, ফ্রান্স সরকার পুরোপুরি দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করছে । তারা রাসূলের অবমাননা বাক্স্বাধীনতা হিসেবে দাবি 
করলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। এ দ্বিমুখী নীতি শান্তি, সৌহার্দ্য ও 
সহাবস্থানের পথে অন্তরায় । 

আল্লাহ না করুন কোন কুলাঙ্গার যদি আল্লাহর নবী হযরত মুসা আ., হযরত ঈসা আ., হযরত মরিয়ম আ., 
তাওরিত ও বাইবেলকে উপজীব্য করে বিদ্রুপাত্মক ও কটাক্ষপূর্ণ কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ইউটিউবে ছেড়ে 
দেয়, তখন কী হবে অবস্থা? “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'-এর থিউরি তখন কোথায় গিয়ে দাড়াবে ? আমরা অবশ্য 
অবশ্য এ ঘৃণ্য প্রয়াসকে গভীর ভাষায় নিন্দা জানাবো, কুশিলবের শান্তি দাবী করবো । ধর্মাবমাননাকে আমরা 
মহাপাপ বলে বিবেচনা করি | 

গোটা পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষ বিশেষ কোন ধর্মের অনুসারী হবে, এটা অসম্ভব ৷ নানা ধর্মের মানুষের 
(1২০11510905 1)1591515) পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই পৃথিবীর বৈচিত্র্য ৷ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সমাজবদ্ধ 
জাতিগোষ্ঠীর (১101-8] ০০190) মধ্যে সম্প্রীতি, সহিষ্ক্ুতা ও বন্ধুতৃপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অবিলম্বে 
ধর্মাবমাননার সব পথ বন্ধ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করে ধর্মদ্বোহী কুলাঙ্গারদের আইনের 
আওতায় আনতে হবে । অন্যথায় পৃথিবীর পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতে 
পারবে না । আমরা এ ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান, শিখ ও জৈন ধর্মের সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার 
আহ্বান জানাই | একে অপরের ধর্মানুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশ্বশাস্তির পূর্বশর্ত । 


ড. আকফ মখালিদ হোসেন 
অক্টোবর'১২ -____ _ ঁঁঁা ঢ। আত্তার্তহীদ 


ন।বী।র। |প্র।তি। |ভা।লো।বা।সা 


আমার কষ্ট ও যন্ত্রণা ছিল বর্ণনাতীত | এটা 


আমার সাংবাদিকতাসুলভ অনুসন্ধিৎসু কয়েকটি 


মনোভাবের কারণে । আমি সিএনএনে 
৯৯ একটি চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে 
লিবিয়ায় বিক্ষোভের খবর দেখার পর 
ইন্টারনেটে ওই চলচ্চিত্রটি খোজা শুরু 
করি । আমার এক সহকর্মী কোথাও থেকে 
ভিডিওটি ডাউনলোড করে আমার কাজ 
সহজ করে দেন । আমি যখন ওই চলচ্চিত্রটি 
দেখা শুর করি তখন আমার কাছে মনে 
হতে লাগল কেউ যেন আমার মন ও মস্তিষ্কে 
হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। আমি নিজেকে 
অনেক শক্ত মনের মানুষ বলে জানি । কিন্তু 
স্যাম ভাসেলির নির্মিত ইনোসেন্স অব 
মুসলিম নামের এই চলচ্চিত্র বর্তমান যুগের 
সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদ । কারণ এই 
চলচ্চিত্রের দৃশ্য এবং সংলাপগুলো বোমা 
বিস্ফোরণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল 
না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক 
ও ওয়াশিংটনে আল-কায়েদার হামলায় তিন 
হাজার লোক মারা গিয়েছিল । কিন্তু ১১ 
সেপ্টে্বর ২০১২ তারিখে ইউটিউবে 
প্রচারিত এই ভিডিওচিত্রটি কোটি 
মুসলমানের হদয়ে রক্ষক্ষরণ ঘটিয়েছে । 
আমি ওই চলচ্চিত্রটি কয়েক মিনিটের বেশি 
দেখতে পারিনি । এই ভয়াবহ চলচ্চিত্রটির 
বিবরণ দেয়াও আমার জন্য অনেক কষ্টকর | 


অক্টোবর'১২ 


আমি শুধু এতটুকু বলব, এই চলচ্চিত্রের 


দৃশ্য দেখে স্যাম ভাসেলির 
বিপরীতে ওসামা বিন লাদেনের 
সন্ত্রাসবাদকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে । 
জলির এড এই 
এত বড় অপকর্ম করার পরও আমেরিকান 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশ্রয়েই আছে । 
আল্লাহ তায়ালার কাছে লাখো কৃতজ্ঞতা যে, 
আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো মুসলমান 


দেশের মাদ্রাসাগুলোর ওপর অনেক 
অভিযোগ আরোপ করা হয় । অথচ দীনি 
মাদ্রাসার ছাত্ররা কখনো খিস্টান অথবা 
ইহুদি ধর্মের এমন অবমাননার কথা চিন্তাও 
করে না যা করেছে স্যাম ভাসেলি ইসলাম ও 
ইসলামের নবী মুহাম্মদ ক্রুজ সম্পর্কে | 
আমার আফসোস হয়, এ ব্যাপারে 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাবাক ওবামা ও 
তার প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া লোকদেখানো । 
এই চলচ্চিত্রকে আমেরিকার প্রশাসনবিরোধী 
হিসেবে অভিহিত করাই যথেষ্ট নয়। বরং 
রা সা 


আল্লাহ তায়ালার কাছে লাখো 
কৃতজ্ঞতা যে, আজ পর্যন্ত 
কোথাও কোনো মুসলমান 
হযরত ঈসা /এরবিই অথবা অন্য 
কোনো নবীর ব্যাপারে এ 
ধরনের বেয়াদবি করেননি | 
আমেরিকার পক্ষ থেকে 
আমাদের দেশের 
মাদ্রাসাগ্ডুলোর ওপর অনেক 
অভিযোগ আরোপ করা হয় । 
অথচ দীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা 
কখনো খিস্টান অথবা ইহুদি 
ধর্মের এমন অবমাননার কথা 
চিন্তাও করে না যা করেছে স্যাম 
ভাসেলি ইসলাম ও ইসলামের 
নবী মুহাম্মদ স্্ী সম্পর্কে | 


ও হাক্কানি নেটওয়ার্ক থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর | 
আমি বারাক ওবামার কাছে স্যাম ভাসেলির 
মতো সন্ত্রাসীর বিচার প্রার্থনা করব না, তবে 
আবেদন করব, তারা যেন এটা খুঁজে বের 
কোন গোপন সংগঠন সহযোগিতা করে | 

আমি বিশ্বাস করি, ডেরি জনস ও স্যাম 
ভাসেলি গোটা আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করে 
জানি মিকাসি নাতো রিনি 
ব্যক্তিও আছেন, যিনি এক পাকিস্তনি ডাক্তার 


বিশ্বের কোনো শাসকের মধ্যে এই অনু 


মলা দি কে 


)॥ আত্তার্তহীদ € 
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আমাদের দেশের সরকার (পাকিস্তান) নবী 


াতিরারেই বটি অনি 


গোত্রের বিভেদ উক্কে দিয়েছে । কে না 


জানে, বৃটেনের সেনা কর্মকর্তা কর্নেল লার্নন 


মুসলমানদের এক্য ভাঙতে তাদের মধ্যে 
জাতিপুজার ভূত এমনভাবে উক্কে দিয়েছে 
যে, আরব ও তুর্কিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই 


এমনকি গুম হওয়া ব্যক্তিদের আদালতে 
হাজির করার নির্দেশ দিলেও তা মানা হচ্ছে 
না । গুম হওয়া ব্যক্তিদের ব্যাপারে নিজেদের 
নিরপরাধ প্রমাণ করতে ইতিমধ্যে 
আমেরিকার একটি প্রতিনিধি দলকে ডেকে 
পাকিস্তানে আনা হয়েছে । এটাকেই বলা 
হয়, নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারা | 


অক্টোবর'১২ 


আমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। 
না। সুতরাং আমরা আমাদের প্রিয় নবী 
হযরত মুহাম্মদ ্ুষ্ঈ-এর বাণীকে কীভাবে 
সংরক্ষণ করব? আমার জানা মতে, 
আমেরিকা ও হল্যান্ডে এমন দুটি ফিল 
মতাদর্শের বিরোধকে উক্কে দেয়া হবে । এর 
মধ্যে একটি ফিল্ম ইরানের বিরুদ্ধে । এতে 
শিয়া-সুমি বিরোধ উক্কে দেয়ার পাশাপাশি 
ইরান ও আরবের মধ্যে বংশীয় বিভেদ নতুন 
করে তাজা করার চেষ্টা চলছে । দ্বিতীয়টি 
সিরিয়ার শিয়া-সুমি মতপার্থক্যের ব্যাপারে | 
একটি পশ্চিমা টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে 


সাহেবজাদা ও খলিফা, পীর সাহেব চরমোনাই রহ. 


$ প্রধান বক্তা 


আল্লামা মোস্তফা আল হোসাইনী 


শাইখুল হাদীস, জামিয়া কারিমিয়া রামপুরা, ঢাকা । 


& বিশেষ অতিথি 


বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক 


এতে বালুচ ও পশতুদের মধ্যে বিভেদ উক্কে 
দেয়ার চেষ্টা আছে । এসব ব্যাপারে অন্য 
কোনো কলামে বলব । আজ শুধু এতটুকু 
বলতে চাই, অভিন্ন নবীর উম্মতেরা একটু 
ভাবুন । পশতুন কোনো বালুচের শক্র না, 
বালুচ কোনো হাজারা সম্প্রদায়ের শক্র না, 
সিন্ধিরাও কোনো মুহাজিরের শত্রু না। বরং 
সবার বড় পরিচয় মুসলমান । আমাদের 
আসল শত্রু হলো যে আমাদের নবীর 
ব্যাপারে বেয়াদবি করেছে। শক্ররা 
আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে । 
আমরা পরস্পরে মারছি এবং মরছি । তবে 
আসুন, এখন আমাদের সবার শত্রুদের 
বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়ে যাই । 


সৌজন্যে: দৈনিক জং, পাকিস্তান 


লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক; প্রধান নির্বাহী, 
জিও টিভি 


ঁ সরাসরি সম্প্রচার দেখুন 
8875181। 


আন্নামা নুরুল হুদা ফয়েজী মাও. নুরুল করীম বেলালী 


মহাসচিব, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষাবোর্ড । 


বিশিষ্ট ওয়ায়িজ, ফেনী । 


মাও. আবদুস সালাম মাও. আকতার হোসাইন আনোয়ারী 


মুহাদ্দিস, জামিয়া আরবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম । 


$ সভাপতি $ 


প্রথম অধিবেশন 


দ্বিতীয় অধিবেশন 


তৃতীয় অধিবেশন 


আলহাজ মাও. সুলতান আহমদ আলহার্ব আহমদুর রহমান আলহাজ হাফেজ এমদাদ উল্লাহ 


চেয়ারম্যান, ৭ নং সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ । 


ইসলামী এক্য সমাজ সহস্থা 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, সাতবাড়িয়া বহরম পাড়া আজিজিয়া মাদরাসা। 


পরিচালক, বশরত নগর রশিদিয়া মাদরাসা । 


বহরমপাড়া, সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, উট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৮১৮-৫১৪৫৩৫,০১৮১৭-৫৬৫২৫৩ 
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512111010101012 


081970113 


৬৪] 001711101) 


একটি ক্ষুদ্র সন্ত্রাসী গ্রুপকে দায়ী করেছেন । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা গাদ্দাফি 
নিধনে যেসব উগ্র গোষ্ঠীকে ব্যবহার 
করেছিল, এই গ্রুপটি ছিল তার অন্যতম । 
ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, কাটা দিয়ে কাটা 
তুলতে গিয়ে সেই কাটাই কাল হয়ে 
দাঁড়িয়েছে পোষা সাপ এখন মাথা ঘুরিয়ে 


ছোবল হানতে শুরু 
যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক এবং 
অনভিপ্রেত । কিন্তু বেনগাজিতে এই 


অভাবিত ঘটনা কী কারণে ঘটেছে, সবার 
আগে তা খতিয়ে দেখতে হবে। 
এ হামলার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 
একটি ছায়াছবি । মহানবী হজরত মুহাম্মদ 
ক্ী-কে চরমভাবে অবমাননা করা হয়েছে 


এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এখন পৃথিবীর 
মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে, বিশেষ করে 
আরব বিশ্বে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে মিসরে 
মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা 
চালিয়েছে । ইয়েমেন, তিউনিসিয়া, ইরান, 
ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশেও মার্কিন 
দূতাবাসগুলোর সামনে বিক্ষোভ অব্যাহত 
রয়েছে । আফগানিস্তানে হামলা হয়েছে 
ন্যাটো সেনা ছাউনিতে | লেবানন, ইরান ও 
পাকিস্তানে রাস্তায় নেমেছে লাখো মানুষ । 


অক্টোবর'১২ 


করেছে। বিশ্বের 


এর ঢেউ 
লেগেছে বাংলাদেশেও | 


নিরাপত্তায় উদ্দিগ্ন মার্কিন প্রশাসন | সে জন্য 
দেশে দেশে সৈন্য যাচ্ছে । যাচ্ছে ড্রোন । 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, 
যুক্তরাষ্ট্রকে কোন হামলাই বিরত রাখতে 
পারবে না । আমরা ভয়ে থেমে যাব না। 
আমরা সামনে এগিয়ে যাব । কারণ, 
আমাদেরকে বিশ্বের প্রয়োজন । আমরা 
বিশ্বের অপরিহার্য শক্তি ।+ প্রেসিডেন্ট 
ওবামার কণ্ঠে ধ্বনিত এই দস্তোক্তিতে 
আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা 
দেশগুলোর জায়নবাদী ও খিস্টান ধর্মাবলম্বী 
উগ্র গোষ্ঠীগুলোর কথিত ধর্মযুদ্ধের রণ- 
হুংকারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'আমাদেরকে 


নেতৃত্বের এ ধরনের মানসিকতায় অপর 
দেশ, অপর জাতি ও অপর ধর্মের প্রতি যে 
অবজ্ঞা এবং বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা 
অনুমোদনযোগ্য নয় । 

প্রেসিডেন্ট ওবামাই যখন এ ধরনের কথা 
বলেন তখন পশ্চিমের দেশে দেশে ইসলাম 
ও মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর 
কার্ধকলাপে অনুরূপ দম্ভ এবং বিদ্িষ্ট 
মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তাতে 
অবাক হওয়ার কিছু নেই । পশ্চিমের দেশে 
দেশে মহানবী ক্্ী-কে অবমাননা করে তার 
সম্পর্কে কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য প্রচার নতুন কিছু 
নয় ৷ এতে বিপুল অর্থ ও শ্রম বিনিয়োজিত 
হয়ে আসছে । বেসরকারি পর্যায়ে টিভি, 
সিনেমা, কার্টুন ও ইন্টারনেটে প্রতিদিনই 
যুক্ত হচ্ছে এ ধরনের বিছিষ্ট বক্তব্য ও বিকৃত 
তথ্যে ভরপুর প্রচারণা । আজকের বিশ্বে 
আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পনের আনা নিয়ন্ত্রণ 
পশ্চিমের শক্তিমান দেশগ্তলোর হাতে | সেই 
সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে জায়নবাদী ও খিস্টান 


মহানবী 
প্রতি ধর্মান্ধ ইহুদি 
ও খ্রিস্টানদের এত 
আক্রোশ কেন? 


জার 


উ্যা:য়া নন 


-এএ 


ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী 


মৌলবাদী ধর্মান্ধতা । একবিংশ শতাব্দীর 
কথিত “সভ্যতার সংঘাত, (01851) ০07 
01111581010)-এর রণভুমিতে এ 
মিডিয়াই এখন যেন পশ্চিমের প্রধান 
সাজোয়া বাহিনী । 

যে সিনেমাটি এই সংঘাতের জন্ম দিয়েছে 
তা পশ্চিমের ইসলামবিরোধী ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর 
সুপরিকল্পিত নীলনকশারই অংশ । এ 
সিনেমাটি যারা তৈরি করেছে, যারা অর্থ 
জোগান দিয়েছে, যারা এটি সারা বিশ্বে 
তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে-শুনেই বিশেষ 
কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি করেছে এবং 


এটি তার ছদ্মনাম । তিনি মার্কিন নাগরিক | 
মিসরীয় বংশোদ্ভুত কপটিক খিস্টান । তিনি 
নিজেই মিডিয়াকে জানিয়েছেন, এই 
চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য ১০০ জন ইহুদি 
তাকে মোট ৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন । 
এতে কাজ করেছেন ৬০ জন অভিনেতা ও 
৬৫ জন কলাকুশলী । নির্মিত হওয়ার পর 
প্রায় তিন মাস আগে এটি হলিউডের একটি 
থিয়েটারে প্রথম দেখানো হয় । গত সপ্তাহে 
এর আরবি ভাষায় ডাবিং করা সংস্করণ তৈরি 
হয়। মিসরের একটি টেলিভিশনে তার 
ভিডিও ফুটেজ প্রচারিত হওয়ার পর বিক্ষোভ 


তাদের আসল সংলাপ নয়, এগুলো পরে 
সংযোজন (ডাবিং) করে ঢোকানো হয়েছে । 
ছবির প্রধান অভিনেত্রী এজন্য পরিচালক 
স্যাম বাসিলকে প্রতারক" বলেছেন । এ 
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থেকেই এ ছবির নির্মাতাদের দুরভিসন্ধি 

আরও স্পষ্ট হয়ে পড়ে । এতে তাদের দুটি 

উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়: 

১. ইসলাম এবং মুসলমানকে অন্যদের কাছে 
হেয়প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও 
মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীদের 

ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা, 

২. সারা বিশ্বের মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলে 
সহিংসতা উসকে দেয়া, যাতে করে 
শক্তিধর পশ্চিমা দেশগুলো দুর্বল মুসলিম 
দেশগুলোর ওপর আরও বেশি শক্তি 
প্রয়োগের ছুতা খুঁজে পায় । 


“মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন তুলে ধরছেন, মুসলমানরা একটি 
সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়ে এত হইচই করছে 
কেন? ইতঃপূর্বে ইউরোপে মহানবী প্র্জী-কে 
নিয়ে আপত্তিকর ব্যঙ্চিত্র তৈরি নিয়ে 
আরেকবার এ রকম পরিস্থিতির সূচনা 
হয়েছিল । তখনও অনেকে এ রকম প্রশ্ন 
তুলেছেন । একজন ভাষ্যকার এ ক্ষেত্রে 
পশ্চিমের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মুসলমানদের 
ধ্যান-ধারণার মৌলিক পার্থক্যকে দায়ী 
করেছেন । তার মতে, মুসলমানরা তাদের 
ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোন বিতর্কে যেতে রাজি 
নয়, কিন্তু পশ্চিমের মানুষ এ নিয়ে সেভাবে 
মাথা ঘামায় না। এ ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের 


স্বাধীনতা*র কথা বলা হয়। 
এ “মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি 
মোটেই প্রশ্বীতীত নয়। “মতপ্রকাশের 


স্বাধীনতা*র নামে যা খুশি তাকি বলা যায়? 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন কারও বিরুদ্ধে কোন 
মানহানিকর মন্তব্য করা হলে তা আইনত 
দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য হয়, তেমনি কোন 
বিশেষ ধর্ম বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে 


অক্টোবর'১২ 


ঢালাওভাবে বরূপ মন্তব্য করাও সমান 
অপরাধ গণ্য হবে না কেন? বাস্তবে সব 
দেশের আইনেই তেমন ব্যবস্থা কম-বেশি 
রয়েছে । কোন কাজ যদি সমাজের একটি 
অংশের ক্ষোভের কারণ ঘটায় এবং তা 
সামাজিক সংঘাত সৃষ্টির হেতু হয়, তার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান পশ্চিমের 


দেশগুলোতেও রয়েছে। এ বিধান 
আন্তর্জাতিক বা আন্তঃধর্ম পরিসরেও কার্ষকর 


হবে না কেন? “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র 
অবশ্যই একটা সীমা বেধে দিতে হবে। 
এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয়, পশ্চিমের কি 


'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র বাতাবরণ দিয়ে 
তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত থাকা 
হলেও, সেসব দেশেই মুসলমান নারীদের 
“হিজাব' পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় । 
এ ক্ষেত্রে “পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
স্বাধীনতা” থাকবে না কেন? “হিজাব 
রক্ষণশীলতার পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু 
তা কোনভাবেই কুরুচিপূর্ণ বা “ভালগার' 
কিছু নয় । এতে অন্যের ক্ষতি-বৃদ্ধিরও কিছু 
নেই । দেখা যাচ্ছে পশ্চিমের সব দেশই 
শিখদের “পাগড়ি” মেনে নিয়েছে । কিন্তু কিছু 
মুসলমান নারী (সবাই নয়) যখন তাদের 
সামাজিক সংস্কার মেনে হিজাব পরে 
কর্মস্থলে যান, তখন তাদের বাধা দেয়ার 
জন্য আইন করা হয় । পশ্চিমের তথাকথিত 
“মুক্তচিন্তার এই দ্বিমুখীনতা চোখের সামনেই 


তিতির, 

ব্যঙগবিদ্র 
বছর ধরে। প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচেছ 
মিডিয়ায় । ইদানীং যার মাত্রা বেড়েছে বহু 
গুণে । 

এর বিপরীতে সারা পৃথিবীতে কোথাও, 
কখনও কি খিস্টানধর্মের প্রবর্তক যিশু, 
কিংবা ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মোজেজের 
বিরুদ্ধে মুসলমানরা কোন বিদিষ্ট উক্তি করে 
থাকেন? তারা তা করতেই পারেন না, কারণ 
পবিত্র কুরআনে ইসলামের অনুশাসনে 
হযরত ঈসা (যিশু) এবং হযরত মুসা 
(মোজেজ)-এর অবস্থান সুউচ্চ | প্রতিটি 
মুসলমান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে 
হজরত মুহাম্মদ ঞ্র্টু-এর পাশাপাশি তাদের 
নামেও প্রতিনিয়ত দরুদ ও সালাম পাঠ করে 
থাকেন । 

স্যাম বাসিলরা মহানবী এ্ঞ্জ-কে নিয়ে যে 
ধরনের কুৎসামূলক ছবি বানায়, ঈসা ও মুসা 
মি্-কে নিয়ে তার চেয়েও রসালো ছবি 
বানানোর সুযোগ আছে। তেমন কোন ছবি 
9৯ 


নিউরন যেতেন নটি 
ছবি “দ্য লাস্ট টেম্পটেশন” | ছবিটি দেখার 
সুযোগ আমার হয়েছিল । ছবিটির মুক্তি 
অনেক দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল গোঁড়া 
খিস্টানরা । ইউরোপজুড়ে সে কী তুমুল 


তুলে ধরছে ইসলাম হচ্ছে হিংসা ও বিদ্বেষের 
ধর্ম; ইসলাম অন্য কোন ধর্মকেই সহ্য 


ইনোসেস অব মুসলিমস্" ছবিটি দেখার 
সুযোগ হয়নি । তবে প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝতে 


। আত্তার্তহীদ ৮ 


ন।বী।র। |প্র।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


কষ্ট হয় না এতে কী কী থাকতে পারে। 
ইনুদি ও খিস্টান সম্প্রদায়ের কিছু ধর্মান্ধ ক্রিয়া 
ব্যক্তি এ রকম কাজ প্রায়ই করে আসছে। 
কিন্তু কেন? 

হযরত মুহাম্মদ অর যখন মন্কায় ইসলাম 
প্রচার 


কুসংস্কার ঢুকে গিয়েছিল । পূর্বপুরুষদের 
রত পন হিল ভাই একটি তার এক 
ধরনের পো অভ্যত্ত হয়ে 


গা করাকে ভালা তার বিডি 
গোত্রের আদি পূর্বপুরুষদের মূর্তি স্থাপন 
করে তাদের পূজা-অর্চনায় লিগ হয়েছিল । 
অর্থাৎ তারা তাদের আসল ধর্ম থেকে অনেক 
দূরে সরে গিয়েছিল । হযরত মুহাম্মদ জু 

রুদ্ধে দীড়িয়ে 


স্বাভাবিকভাবেই হযরত মুহাম্মদ আ্র-এর 
নতুন ধর্মমত সেদিনের আরবরা সহজভাবে 
নেয়নি ৷ তারা তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান 
নিয়েছিল । তিনি সেই বিরোধিতার 
মোকাবেলা করে জয়ী হয়েছেন। আজ 
পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ তার 
ধর্মমতের অনুসারী । তবে তার প্রচারিত ধর্মে 
৮৮০০৯ 
ঈসা এরি)” পর্যন্ত সবাইকেই 
ক 
এবং তাদের প্রচারিত ধর্মের ধারাবাহিকতায় 
ইসলামকে “এশী' ধর্মের সর্বশেষ সংস্করণ 
হিসেবে দাবি করা হয়। সে কারণেই আল 
মুসলমানরা ঈসা ও মুসা /পররব্টি-কে পরম 
শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য। সেটাই 
ইসলামের নির্দেশনা | 
অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ প্র সম্পর্কে 
ইহুদি ও খিস্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং 
প্রচার-প্রচারণা সম্পূর্ণ বিপরীত । ইন্টারনেটে 
খিস্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী ধর্মান্ধরা 
প্রতিনিয়ত যেসব মন্তব্য পোস্ট করে তা 
থেকেই তাদের কুসংস্কারাচ্ছন বিদ্িষ্ট 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । তাদের 
কুৎসিত মন্তব্য অন্য ইহুদি-খিস্টানকে যেমন 
ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্িষ্ট করে 
তোলে, তেমনি মুসলমান পাঠকের মনে তা 
ক্রোধ ও ক্ষোভের সধ্থার করে । এ কাজটি 
অব্যাহতভাবে ঘটে আসছে পশ্চিমের 
“মানবতাবাদী' এবং তথাকথিত দার 
গণতন্ত্রী” রাজনীতিক, সুশীল সমাজ ও 
রাষ্ট্রনেতাদের চোখের সামনে | বহু ক্ষেত্রে 
রাষ্ত্রীায় ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় । 
বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের পৃথিবীতে 
বিভিন্ন মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদের উদ্ভব 
ঘটেছে মূলত পশ্চিমা আগ্রাসন ও 
সামত্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের 


অক্টোবর”১২ 


সু পপ 


বহু ক্ষেএ্রে 


তইয়িবা' নাম করুন এবং ভেবে দেখুন, এর 
সবই বিদেশী আগ্বাসন ও আধিপত্যবাদের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ । তার 
সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব ইসলাম ও 
মুসলমানবিরোধী কুৎসিত ১৬ ্ 
সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ক্ষি 

তোলে এবং তারা উগ্রপন্থী রা 
কামানের গোলায় পরিণত হতে 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে যায় । তাই স্পষ্ট 
করেই বলা যায়, আজকের পৃথিবীতে যে 
মুসলিম জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে তার 
অধিকাংশই স্যাম বাসিলদের মতো ধর্মান্ধ 
ইহুদি ও খিস্টানদের ইসলামবিরোধী 
প্রচারণা ও উক্কানির ফসল । 


সব ইহুদি ৬১ ৬৪৮০৪০৯ ধর্মান্ধ নয় 

জাজিরা অনলাইনের একজন ভাষ্যকার 
৬৭ “মুসলিম জগত (৬10511]) 
৬/0110) কথাটি ব্যবহার করাকে অন্যায় ও 
অযৌক্তিক মনে করছেন । তিনি মনে করেন, 
দুনিয়ার সব মুসলমান এক নয়, বিশেষ করে 
এই যে উগ্রপন্থী কার্ষকলাপ চলছে এখানে- 
সেখানে, তার সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর 
একটা ক্ষুদ্র অংশ জড়িত। অন্যরা এর 
ধারেকাছেও নেই, সমর্থনও করে না। তাই 
এভাবে টালাওকরণ 51919090175 
যথার্থ নয় । তার লেখার ওপর মন্তব্য করতে 
গিয়ে এক পাঠক প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে এই 
যে কথায় কথায় "পশ্চিমা জগৎ 
(৬৬/০9566 ৬0110) বলা হয়, সেটা 
কতটা যুক্তিসঙ্গত? 


সত্যই তো, পশ্চিমের সব মানুষই 
কি স্যাম বাসিল? 

ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য কয়েক 
লাখ “করসেবক" সং্রহ করেছিল বিজেপি । 
তারা নিজ হাতে একটি একটি করে ওই 


মসজিদ নির্মাণে মৌলবাদী 


বিরোধিতায় দ্বিমত প্রকাশ করে সে দেশেরই 


উচিত সবাই মিলে নিজেদের হাতে (1 
001 0916 1)81105") মুসলমানদের ওই 
আমাদের ধর্মের মহানুভবতা প্রমাণিত হয় । 
দুই করসেবক'-এর মানসিকতায় কি দুত্তর 
ব্যবধান! এ ব্যবধান সর্বত্রই, সব দেশে সব 
ধর্মেই বিরাজমান | বাবরি মসজিদ ভাঙার 
করসেবকদের দেশেই তো আছেন অরুন্ধতী 
রায়ও । যিনি তার দেশের সরকার এবং উগ্র 
ধর্মান্ধতার ভ্রকুটি উপেক্ষা করে কাশ্মীরের 
17891017117 06509 4১901 0010 
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17011 1991111117 

রর প্রয়োজন ভারত থেকে স্বাধীন 
হওয়া, তেমনি ভারতেরও প্রয়োজন কাশ্মীর 
থেকে স্বাধীন হওয়া | 
পশ্চিমের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, 
সব মুসলমান ধর্মান্ধ নয়, জঙ্গি নয় ৷ তেমনি 
মুসলমানদেরও বুঝতে হবে, সব ইহুদি- 
খিস্টান-হিন্দু ধর্মান্ধ নয় | বাংলাদেশ সরকার 
'ইউটিউব' বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে করে 
ওই উস্কানিমূলক ছায়াছবিটি এ দেশের 
ধর্মপ্রাণ মানুষকে কষ্ট না দেয় । সরকারের এ 
পদক্ষেপ সময়োচিত হয়েছে । 
পশ্চিমের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, 
সব মুসলমান ধর্মান্ধ নয়, জঙ্গি নয় ৷ তেমনি 
মুসলমানদেরও বুঝতে হবে, সব ইনুদি- 
খিস্টান-হিন্দু ধর্মান্ধ নয় | 
বাংলাদেশ সরকার “ইউটিউব বন্ধ করে 
দিয়েছে, যাতে করে ওই 
ছায়াছবিটি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে কষ্ট 
না দেয়। সরকারের এ পদক্ষেপ সময়োচিত 


হয়েছে। 
পশ্চিমের উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর নগ্ন 
কার্ধকলাপের জবাব দিতে হবে 


উস্কানিমূলক 

ধৈর্যের সঙ্গে এবং গঠনমূলক ক্রিয়াকর্মের 
মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতর প্রমাণ করে । 
তাদের উক্কানিতে পা দিয়ে পশ্চিমের 
নিওকন' যুদ্ধবাজ চক্রের ইচ্ছা পূরণের 
সুযোগ করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে 
না। 


লেখক: রাজনীতিক, ভূ-রাজনীতি ও উন্নয়ন গবেষক, 
51117511171 (0)21/00. 0077 
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অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক 


মানবতার মুক্তির দূত, রাহমাতুল্লিল 


মুহাম্মদ এ্র্জ-এর পবিত্র জীবন নিয়ে 
আবারো ব্যাঙ্গ করা হলো । বানানো হলো 
চরম বিকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ সিনেমা 'ইনোসেন্স 
অব মুসলিম” । ৫৬ বছর বয়স্ক কুখ্যাত 
ইহুদীবাদী নির্মাতা স্যাম ভেসেলি দুই ঘন্টার 
এই চলচিত্রটি নির্মাণ করে । গত মঙ্গলবার 
ছবিটির ১০ মিনিটের কিছু অংশ আরবী ও 
ইংরেজী ভাষায় ইন্টারনেটে পোস্ট করার 
ওঠে । উত্তেজিত মুসলিমরা লিবিয়া ও 
মিশরের আমেরিকান দূতাবাসে হামলা 
করে। মাত্র ১০ মিনিটের যে অংশ 
ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে তা দেখে কোনো 
মুসলিমের রক্ত ঠাশা থাকার কথা নয়। 
সিনেমাটিতে মহানবী ক্র্র-এর ব্যক্তিগত 


উপস্থাপন করা হয়েছে । একসাথে একাধিক 
নারীর সাথে শয্যাগ্রহণকারী হিসেবেও 
দেখানো হয়েছে নবী আঈ-কে। স্ত্রীদের 
কর্তৃক মহানবী ক্ঞ্জ-কে জুতাপেটা করার 
দৃশ্যও সংযোজন া এট মহানবী 
আ্জ-কে অমুসলিম নিধনকারী হিসেবেও 


অক্টোবর”১২ 


উপস্থাপন করা হয়েছে। নবী ্ুজ-কে 
কখনও দাড়ি বিহীন সন্ত্রাসী হিসেবে আবার 
কন ০০৯৮ 

হয়েছে । শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ জ-এর 
একান্ত সাহাবী হযরত আবু বকর রা, 
হযরত ওমর ঞ্ক্টসহ অন্যান্য সাহাবীদেরকে 
চরমভাবে অপমান করা হয়েছে । নবীর 
স্ত্রীদেরও উপস্থাপন করা হয়েছে বেপর্দা 
এবং নগ্রভাবে । আমেরিকায় নির্মিত এ 
ছবিতে প্রায় ১০০ জন ইহুদী প্রায় ৫০ লক্ষ 
ডলার অনুদান দিয়েছেন বলে জানা গেছে । 
স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ এর, তার 
সম্মানিত স্ত্রীগণ ও মর্যাদাবান সাহাবীদের 
বিকৃত করা এই সিনেমা মুসলমানের মাঝে 
চরম ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে 
সামান্যতম ঈমান আছে সে এই হীন 
অপকর্মের প্রতিবাদ না করে পারে না। 
দুনিয়ার সকল মুসলিম নর-নারীর সাথে 
আমরাও কুখ্যাত ইহুদি কর্তৃক রাসূলকে 
অবমাননা করে ছবি নির্মাণের তীব্র নিন্দা ও 
আমেরিকাতে 

কুখ্যাত 
চলচ্চিত্রকরকে বিচারের আওতায় এনে 
কঠোর শাস্তি দেয়ারও আহ্বান জানাই | 
কোথাও কোনো কালিমা নেই। তিনি 


সকলের আদর্শ । মুসলিম অমুসলিম সকলের 
কাছে তিনি গ্রহনযোগ্য মহামানব ছিলেন । 
মুশরিকরা দিয়েছিলো । নবুয়তের আগেই 
মহানবী জু আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত 
খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন । আরবদের 
ডা দের রানা রতন 
বিশ্বস্ততার সেই সুত্র ধরেই । কাবা ঘরে 
হাজরে আসওয়াদ বসানো নিয়ে আরব 
কাবিলাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দের সমাধানও 
মুহাম্মদ জুট করেছেন নুবুওয়তপ্রাপ্তির 
আগেই | নুবুয়ওতের পর যখন আল্লাহ 


সমবেত হলেন । 
মহানবী জন তাদেরকে বললেন, “আমি যদি 
আপনাদেরকে সংবাদ দেই যে, এই 
পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ হতে একদল অশ্ববাহিনী 
আপনাদেরকে আক্রমণ করবে, আপনারা কি 
আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সকলে 
সমস্বরে আওয়াজ দিলেন, আমরাতো 
আপনাকে সত্যবাদী হিসেবে জানি, 
আপনিতো কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না । 


) আত্তার্তহীদ ১০ 
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একদা এক বেদুঈন রাসূল জঞ্জ খোজে এসে 
মসজিদে নববীর এক কোনায় প্রস্রাব করে 
দিলেন । সাহাবীরা তার দিকে তেড়ে গেলেন 
এই কর্মের জন্য | মহানবী এজ তাদেরকে 
বাধা প্রদান করে বালতি ভরে পানি এনে তা 
দিয়ে প্রস্রাব পরিস্কার করার নির্দেশ দিলেন | 
এরপর তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 
“তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের 
সাথে সদয় আচরণ করার জন্য, তাদের 
সাথে রূঢ আচরণ করার জন্য তোমাদের 


জজ তাদের কোনো কাজেই কখনো বিরক্তি 
প্রকাশ করেননি । মা আয়িশা ঞ্ল্ট-কে এক 


০৯৬৬৬ ৩৫5 

“নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী 1” 
আমেরিকান নাগরিক মাইকেল এইচ. হার্টের 
দ্যা হানড্রেড* নামে সারা জাগানো বইতেও 
রাসূল আ-কে মহামানব হিসেবে এক 
নাম্বারে রাখা হয়েছে । 

অতএব এমন একজন পুত-পবিত্র রাসূলকে হবে 
নিয়ে যেভাবে ছবি নির্মাণ করা হয়েছে তাকে 
চরম মিথ্যাচার, অবমাননাকর, 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া 
কিছুই এ যায় না। টা যে 


বলেন, (টি এনা রাজার লরি 
আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস 
বিরোধী যুদ্ধে নেমে হাজার হাজার ডলার 
খরচ করেছে । কিন্তু আমরা যুদ্ধ করছি নতুন 
নতুন আইডিয়া দিয়ে । আমার এই ছৰি 
আমরা জাতির (ইহুদি) পক্ষ থেকে 
মুসলিমদের খুত ধরতে সহায়তা করবে ॥ 
এছাড়া সে ইসলামকে বার বার ক্যান্সার 
হিসেবে আখ্যায়িত করে । স্যাম ভেসেলির 
কথায়ই ফুটে উঠেছে, ছবিটি চরম 


বিদ্বেষূলক | 

স্যাম ভেসেলি একজন ইসরাঈলি বং 
আমেরিকান | মূলত গোটা ইহুদি জাতি 
মুসলমানের চরম শক্র ৷ ওদের এই শত্র“তা 
নতুন কিছু নয়। আদিকাল থেকেই ওরা 
ইসলামের শক্র | ওরা বড়ই দাস্তিক জাতি । 


দাস । ইহুদিদের এইসব চরিত্র সম্পর্কে 
অক্টোবর”১২ 


কুরআনে বিশদ আলোচনা এসেছে । জমিনে 
এহেন কোনো পাপ কর্ম নেই যা ইহুদিরা 
করে না। ওরা হাজার হাজার নবী হত্যা 
করেছে । বহু নবীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে 
দেশ ছাড়া করেছে । বর্তমান যুগের ৯৯ ভাগ 
কুকর্মের হোতা এই ইহুদিরা । ইসরাঈল 
নামক বিষফোড়া গোটা ফিলিস্তিনি 
মুসলিমদেরকে কুড়ে কুড়ে শেষ করছে। 
মুহুর্তে মুহুর্তে তারা সারা বিশ্বে ছড়াচ্ছে 
নাগিণীর বিষবাম্প । রিপোর্ট বেরিয়েছে, 
৯/১১-এর টুইন টাওয়ারের হামলা ওরাই 
করেছিল । ইদানিংকালে কুরআন পুড়িয়ে 
ইসলামকে খাটো করে বক্তব্য প্রদানের 
ঘটনা বেড়ে গেছে । এর কারণও সবার 
বোধগম্য । স্যামুয়েল পি. হান্টিংন তার 
1115 01891) ০07 (01111791101) 
(সভ্যতার দ্বন্ধ) বইতে বর্তমান বিশ্বের জন্য 
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইসলাম ও 
মুসলমানকে আখ্যায়িত করেছে । অতএব 
মুসলমানকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে 
হবে | এ কারণেই কথায় কথায় মুসলমানকে 
জঙ্গি বলা, ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম, 
হরদম | এক্ষেত্রে মিডিয়া হলো বড় 
হাতিয়ার; বোমা কামান তো আছেই । 
০8০০৮ 
খুব বুঝে শুনে । ওদের যেকোনো 
উস্কানিমূলক বক্তব্য ও কর্মকে বুদ্ধিমত্তার 
সাথে মোকাবেলা করতে হবে। মিছিল 
মিটিং, জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর করে 
কোনো লাভ নেই । ইসলামের শক্ররা 
জন্য । ইতোমধ্যে তা প্রমাণও হয়ে গেছে । 
লিবিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিহত হওয়ার 
ঘটনার উছিলা করে দুটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ 
ইতোমধ্যে লিবিয়ার জলসীমা স্পর্শ 


৩. আল্ওয়ান কর্তৃক 


দুনিয়ায় 
আগে গাদ্দাফিকে হটানোর জন্য বিদ্রোহীদের 
হাতে তারাই অস্ত্র তুলে দিয়েছিল । এখন 
নিই িপারীরিরকে জারী তারায় 
তাদের দমনের উসিলা করে গোটা 
লিবিয়াকে দখলের পায়তারা চলছে । ইরাক- 
আফগানিস্তানের বেলায়ও এই একই কৌশল 


মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এক 
সিনেমার বিপরীতে হাজার সিনেমা তৈরি 
করে ইসলাম ও রাসূল ঞ্রঞ্জ-এর সুন্দর 
চরিত্রকে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে 
হবে। নতুন নতুন পেপার-পরিকা ও টিভি 
চ্যানেল খুলে ইসলামের পক্ষে মানুষকে 


ডাকতে হবে। ফেইসবুক, রগ, 
ইন্টারনেটকে ইসলামের পক্ষে সর্বোচচ 
ব্যবহার করতে হবে। বাতিলের 


প্রোপাগান্ডাকে সত্যের প্রোপাগান্ডা দিয়ে 
মোকাবেলা করতে হবে । ইসলামের স্বপক্ষে 
একদল মজবুত কলম সৈনিক সৃষ্টি করতে 
হবে । ঘরে বসে না থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সকল শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করে প্রমাণ 
করতে হবে মুসলিমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি । 
আর এ কাজগলো করতে হবে সকল 
মুসলিম এক্যবদ্ধ হয়ে । 


লেখক: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলামিস্ট 


গার) আল-কলম ৬৮:৪ 


ও] ব্যাটা গ্রদ্বী 
সম্মানিত কাতেব, ক্যালিগ্রাফার ও তালেবে ইলমগণের 
কাছ থেকে ক্যালিগ্রাফি সংগ্রহ করা হচ্ছে। 


নিক্সমাবলী, 


টা “পুর ক পপ 
২. ক্যালিথ্াফি নিজ হাতে করতে হবে। 


ত নির্দিষ্ট কাগজে (৩০০ গ্রাম আর্টকার্ড ১৬৮১৪) করতে হবে। 


৪. একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ১০ ধরনের ক্যালিগ্রাফি জমা দিতে পারবেন। 
৫. জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ জিলহজ ১৪৩৩ হি. । 


৬. সং 


গ্রহকৃত সমস্ত ক্যালিগ্রাফি দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । 


৭. অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রদর্শনীতে দাওয়াত করা হবে । সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। 


লও মধু বিক্রয়কেন্ছ্র: 
দোকান নং-১-৭ দ্বিতীয় তলা) 
ভি.আই.পি. টাওয়ার শপিৎ মল 
কাজীর দেউড়ি, চক্গ্রাম | 


০৪11: 01819 57 21 01 
7-11911: 91479171426 (02)717009.০0]া) 
৬/৬//.91/2117015019.10100 59100100117 
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ন।বী।র। প্র ।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


আবারও অবমাননার শিকার হলেন । এবার 
সংস্করণ । যা তাদের উদারনৈতিক সমাজের 
মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ । পশ্চিমা 
সংস্কৃতির নোংরা প্রকাশ যেন, যেকোনো 
বিবেকবানের বিবেককে উপহাস করে । 

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে ইনোসেন্স 
অব মুসলিমস নামের চলচ্চিত্র | যেখানে 
প্রপ্তভাবে বিদ্রপ করা হয় হাজার বছর 
আগে জান্নাতবাসী এ মহান রাসূলকে । 
চলচ্চিত্রের পরিচালক নিজেকে স্যাম বাসিল 
নামে পরিচয় দেয়। যা তার ছদ্ম নাম 
হিসেবে জানা যায়। বাসিল গত ১১ 
সেপ্টেম্বর ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সাক্ষাৎকারে 
ইসলাম ও মুহাম্মদ ুছ্ী বিদ্বেষী নানা কথা 
বলে । বাসিল বলেন, ইসলাম হলো একটি 
ক্যাসসার । ইসলাম যে একটি ঘৃণ্য ধর্ম তা 
প্রমাণ করার জন্য চলচ্চিত্রটি তৈরি করা 
হয়েছে... এটি কোনো ধর্মীয় মুভি নয়, এটি 
একটি রাজনৈতিক মুভি 1 (151810 15 ৪ 
0917091. 1116 10111) ৮95 11909 10 
09010 15181 8 ৪ 17819101 
191101017....]119 10019 15 ৪ 
[00110108] 10709%19. 15 100 &. 
911510905 1000৬16.) বাসিল আরো 
বলেন, ত্রটি তৈরি করতে ১০০ জন 
ইহুদি মোট পাঁচ মিলিয়ন ডলার অর্থ 
দিয়েছে । 
ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বে। লিবিয়ায় 
মার্কিন কনসুলেটে হামলায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত 
ক্রিস্টোফার স্টিভেসসহ আরো তিন মার্কিনী 
নিহত হয় ৷ এ ঘটনা নিয়ে গত ১২ ও ১৩ 
সেপ্টেম্বর যথাক্রমে মিসরের রাজধানী 


অক্টোবর”'১২ 


মুসলিমদের সর্বাধিক প্রিয় শিশু 


কায়রোতে ও তিউনিসিয়ায় এবং ইয়েমেনে 
মার্কিন দূতাবাসে হামলা ও ঘেরাওর ঘটনা 
ঘটেছে 


| 

রুচির প্রকাশে মাঝে মাঝেই কেঁপে ওঠে 
বিশ্ববিবেক । আমাদের জেনে রাখা দরকার 
স্যাম বাসিলই এই প্রথম কোনো নির্মাতা নন 
যিনি মুহম্মদ আ্ঈ-কে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক 
নাটক করেছেন । এর আগে ১৮৮৯ সালে 
ফ্রেঞ্চ নাট্যকার হেনরি ডি বর্ণিয়ার (1761011 
09 130171191) ম্যাহোম্মেট (৬191010091) 
নামের একটি ইসলাম বিরোধী নাটক রচনা 
করেন। তখন উসমানীয় খিলাফতকে 
ইউরোপের রুগৃণ মানুষ হিসেবে পশ্চিমারা 
ডাকত । একটি ফ্রেন্স জার্নালের মাধ্যমে 
পাওয়া এ সংবাদটি একটি তুর্কি 
সংবাদপত্রও প্রকাশ করে । কিন্তু তৎকালীন 
মুসলিম বিশ্বের খলিফা সুলতান আবদুল 
হামিদ দ্বিতীয় এ ঘটনার এমন প্রচ- প্রতিবাদ 
ফ্রান্সের কাছে জানিয়েছিলেন যে, ফ্রান্সের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্লস ডি ফ্লেয়সিন্থ 
১৮৯০ সালেই নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেন । ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রণালয় প্যারিসে 
অবস্থানকারী তুর্কি গ্যাম্বাসেডর ইসেট 
পাশাকে মুসলিমদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান 
বজায় রাখার আশ্বীসও প্রদান করেন ।' 

যেন বেওয়ারিশ এক ভেড়ার পাল । যাদের 
নেই কোনো অভিভাবক । নিরাপত্তা 
প্রদানকারী । যখন তখন সাম্রাজ্যবাদী 
আগ্রাসনে আক্রান্ত হয় মুসলিমদের বিশ্বাস, 
মূল্যবোধ, ভূমি । অবমাননা করা হয় নারী- 
-যুবক-বৃদ্ধদের | গ্েকতার করে বিনা 
বিচারে পুরে রাখা হয় আবুগারিবের মতো 
নির্যাতন সেলে । আজ তুরস্ক আছে, আজ 
নেই কোনো উসমানীয় খিলাফত; নেই 
সুলতান আবদুল হামিদ, নেই কোনো সালাহ 
উদ্দিন আইয়ুবী। যিনি এ উম্মাহকে 
ঢালস্বরূপ রক্ষা করবেন । রক্ষা করবেন 


আল-কুরআনের ও মুহাম্মদ 
সম্মানকে । যারা আছেন র 
তথাকথিত নেতা তারা সকলেই নতজানু 
পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমেরিকান প্রভুর সামনে 
বলি দিয়ে চলেছেন মুসলিমদের সকল 
স্বার্থ । তারা কেউ মডারেট, কেউ লিবারেল 
বনে গেছেন। কিছু লোক জড় হয়ে 
আমেরিকান গ্যাম্বীসেডর বা আমেরিকানদের 
হত্যা করলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে 


না। মিসরের মুহম্মদ মুরসি, সৌদি 
আবদুল্লাহ আল সৌদ, 
জারদারি, তুরস্কের রেসেপ তাইপ 


এরদোগানদের উচিত এ ঘটনার ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা । তাঁদের 
মধ্যে দু-এক জন যে দায়সারা গোছের লিপ 
সার্ভিস দিয়েছেন । তা মুহাম্মদ আর ও 


সাহসও দেখাতে পারেননি । মুসলিম বিশ্বের 
করা উচিত এমন ঘটনা যদি তারা স্থায়ীভাবে 
বন্ধ না করে, তবে তাদের সাথে 
কোনোরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা 
হবে না । সৌদি-মিশরের উচিত আমেরিকার 
কাছে একবিন্দু তেল রপ্তান থেকেও 
নিজেদের বিরত রাখা । আর সারা বিশ্বের 
মুসলিমদের উচিত যে সকল বিশ্বাস যেমন- 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাধীনতার 
নামে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ 
সমাজের মানুষ, যে সকল পাশবিক সংস্কৃতি 
বাজারজাত করে ও তাদের সমাজে চর্চা 
করে, সেগুলোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করা । আর 
মাধ্যমে মুহাম্মদ প্রগ্জ-এর শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের 
কাছে তুলে ধরা । 


লেখক: শিক্ষক (বি.আই.এস.সি) ও মধ্যপ্রাচ্চ রাজনীতি 
বিষয়ক এম.ফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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[. 
মহানবী ঞ্র্জ-কে নিয়ে আপত্তিকর 
চলচ্্র ও ব্যঙ্গাত্বক 


নেপথ্য কারণ ও করণীয় 


মহানবী ক্রঞ্জ-এর প্রতি নিংস্বার্থ ভালোবাসা 
ও মহব্বত প্রদর্শন প্রতিটি মুসলমানের জন্য 
অন্যতম ঈমানী শর্ত । হযরত আনাস র্‌ 
করেন, 


১৪5৫1৩৮6১০৪ 4৫421528037 


তেরা 50035515359019 
“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পুণা্গি) 
ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি 
এবং সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয়তর না হই ।' 
অতএব কারো প্রিয়তম মানুষকে যদি আপনি 
অপমান করেন সেতো রাগ করবেই, 
প্রয়োজনে রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে সে 
আপনার উপর চড়াও-ও হতে পারে । সেটাই 
স্বাভাবিক । আপনি কারো হৃদয়ে আঘাত 
দেবেন আর তাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না, 
সেটা হতে পারে না। প্রখ্যাত কবি মির্জা 
গালিব বলেন, 
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“হৃদয় সেতো কঠিন কোনো প্রস্তর নয়, ব্যথা 
দিলে তাতে লাগবে নিশ্চয় । 

সেক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, 
নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা 
অক্টোবর'১২ 


ঞ্রঞ্জ-এর কেউ অবমাননা করলে বা তাঁর 
পুত-পবিত্র চরিত্র নিয়ে কেউ কুরুচিপূর্ণ ছবি 
ও কার্টুন প্রচারের অপচেষ্টা করলে ঈমানদীপ্ত 
যে কোনো মানুষের হৃদয়ে প্রতিবাদের 
আগ্তন জ্বলে উঠবেই এবং সে আগুনের 
দাবদাহে জুলবে অনেক কিছুই । শুধু তাই 
নয়, এ ব্যাপারে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ 
দিতেও কুষ্ঠাবোধ করে না নবীপ্রেমী মুসলিম 
জাতি । ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর 
অনেক নজির রয়েছে । 

কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত 'ইনোসেন্স 
অব মুসলিম" নামের একটি চলচ্চিত্রে হযরত 
মুহাম্মদ একে ব্যঙ্গ করার পাশাপাশি 
ইসলাম বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করা 
হয়েছে। সম্প্রতি ইউটিউবে আরবি 
অনুবাদসহ চলচ্চিত্রটি ছড়িয়ে পরার 
পরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ 
মুসলিম বিশ্ব। যেহেতু চলচ্চিত্রটি 
যুক্তরাষ্টই বিক্ষোভকারীদের প্রধান টার্গেটে 
পরিণত হয়েছে। বিভিনন দেশে 
আক্রমণসহ এর অন্যতম মদদদাতা হিসেবে 
ইসরাইলের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ-আন্দোলনে 
রাজপথে নেমে পড়ে । গত ১১ সেপ্টেম্বর 


২০১২ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে 
কয়েকহাজার প্রতিবাদকারী 
পূর্বাঞ্চলীয় বেনগাজী শহরে অবস্থিত মার্কিন 


কনস্যুলেটে হামলা চালিয়ে দূতাবাস ভবনে 
আগুন লাগিয়ে দেয় । এসময় 

রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেনস ও অপর তিন 
দূতাবাস কর্মী নিহত হন । এ ছাড়া মিসরের 
রাজধানী কায়রোর মার্কিন দূতাবাসেও 
হামলা চালায় বিক্ষুদ্ধ মিসরীয়রা । কায়রোতে 
বিক্ষোভকারীরা দূতাবাস প্রাঙ্গণ ভাংচুরের 
পাশাপাশি ১১ সেপ্টেম্বর উপলক্ষে দূতাবাসে 
অর্ধনমিত রাখা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা 
নামিয়ে এতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং 
সেখানে কালো রংয়ের পতাকা টাঙ্গিয়ে 
দেয়। ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 
ইয়েমেনের মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালানো 
হয়। পরবর্তীতে মহানবী ঞ্র্জু-কে নিয়ে 
যুক্তরাষ্ট্রে ন্যক্কারজনক চলচ্চিত্র তৈরির 
প্রতিবাদে মার্কিন সরকার ও ইহুদিবাদী 
বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে । এরই অংশ 
আফগানিস্তান, তুরস্কের বিভিন্ন শহরে । 
একই ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে ফিলিপাইন, 
ব্যাংকক, ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশির এবং 
লেবাননে | বাংলাদেশেও নবীপ্রেমী ধর্মপ্রাণ 
মুসুলিরা রাজপথে বিক্ষোভ করেছে । যুক্তরাষ্ট্র 
ও ইসরাইলের প্রতি ক্ষোভ ও ঘ্ৃনার 


লিবিয়ার রি কালির রি জাতি 


পতাকা পুড়িয়েছে। মুসলমানদের এ 
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সেন্টিমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং দেশের 
ভিতর সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে সাময়িকভাবে 
ইউটিউব যাতে ওই আপত্তিকর ছবি 
আপলোড করা হয়েছে তা বন্ধ করে দেয় 
বংলাদেশ সরকার । মোটকথা যেখানেই 
মুসলমান রয়েছে সেখানেই বিক্ষোভ- 
প্রতিবাদ চলছে । 

এরই মধ্যে এতসব ঘটনা-দুর্ঘটনার ভিতরে 
এবং বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদরত মুসলমানদের 
আবেগ-অনুভূতিকে আরো উক্কে দিতে 
মহানবী এ্র্জ-এর ব্য্চিত্র প্রকাশ করল 
ফরাসি একটি সাপ্তাহিক কার্টুন ম্যাগাজিন । 
যুক্তরাষ্ট্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ক্রঈ-কে 
কটাক্ষ করে চলচ্চিত্র নির্মাণের জেরে যখন 
বিশ্বজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তখন 
১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার ফ্রান্সের ব্যঙ্গাত্বক 
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন “শার্লি হেবদো*তে এই 
ব্যজচিত্র প্রকাশ করা হলো । ইতোমধ্যেই 
ম্যাগাজিনটির এই ঘৃণ্য তৎপরতার কড়া 
সমালোচনা করেছে ফরাসি সরকার । এ 
নিয়ে সহিংসতার আশঙ্কায় ম্যাগাজিনটির 
বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ ৷ এই বিতর্কিত 
ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্স ফ্যাবিয়াস | তিনি 
এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিনন দেশে 


০৭ বন্ধের ঘোষণা দিছে, ফাস 
সরকার । ম্যাগাজিনটিতে প্রকাশিত কার্টুনে 
দেখা যায়, একজন ইহুদি হুইল চেয়ারে বসা 
পাগড়িপরা একজন ব্যক্তিকে ঠেলছে। 
এছাড়া ম্যাগাজিনটির ভেতরে মহানবীকে 
ব্যঙ্গ করে আরো বেশ কিছু ছবিও ছাপানো 
হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স । ব্যঙ্গচিত্রটি 
এমন এক সময়ে প্রকাশ হলো যখন 
চলচ্চিত্রটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, 
আফ্িকার মুসলিম দেশগুলোতে তীব্র 
মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ চলছে । এখন পর্যন্ত 
এই বিক্ষোভের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ 
কয়েকজন মানুষ | ফরাসি ম্যাগাজিনটির এই 
ঘবণ্য প্রচেষ্টা নতুন নয়। এর আগেও গত 
নভেম্বরে ম্যাগাজিনটি মহানবীর আরেকটি 
ব্যঙ্চিত্র ছাপায়, যা বিশ্বজুড়ে তীব্র আলোড়ন 
তৈরি করে। এছাড়া ২০০৫ সালে 
ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় মহানবীকে 
কটাক্ষ করে ছাপানো একটি কার্টুনের জেরে 
মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । 
সে সময় সহিংসতায় অর্ধশতাধিক লোক 
নিহত হয় | তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 
মত প্রকাশের স্বাধিনতা ব্যাহত হবে এমন 
ছুতো ধরে ফ্রান্স বা যুক্তরা্ট্র কোনো 


অক্টোবর*১২ 


হকি ১০৮ দিছি 
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এ চলচ্চিত্রের কথিত নির্মাতা 
মিডিয়ায় নিজেকে কখনো 
স্যাম বেসিল নামে আবার 


দুইজনই একজন । দ্যা 
টেলিগ্রাফ নামক পত্রিকায় 


এসেছে, ৫৫ বছর বয়ক্ষ এই 
ব্যক্তি একজন মিসরীয় 


মাদক তৈরির অপরাধে জেল 
খেটেছে এবং ২০১০ সালে 
ব্যাংক জালিয়াতির জন্য তার 
২১ মাসের জেল হয়েছিল । 


সং সং সং 


নকুলা ছাড়া ছবিটি নির্মাণের 
সাথে আরো যাদের নাম 


আইনী সহায়তা দানকারী 
এক্জেলেস টাইম্‌স জানায়, 


এজেন্ট হিসেবে কাজ করে । 


সরকারই ওই চলচ্চিত্র ও ব্যঙ্গাআবক কার্টুনটি 
বন্ধের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি । 
নিউইয়র্কে খিস্টান যাজক টেরি জোন্স কর্তৃক 
গত বছর প্রকাশ্যে কুরআন পোড়ানো, 
আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদল কর্তৃক এ 
বছর শতাধিক কপি কুরআন পোড়ানো ও 
নিহত তালেবানদের লাশের উপর দাড়িয়ে 
মার্কিন সেনাদের পেশাব করা এবং সবশেষে 
সম্প্রতি ইসলামকে “ক্যান্সার বলে অভিহিত 
করে ও ইসলামের নবীকে নিয়ে নোংরা 
সিনেমা তৈরি করে স্যাম বাসিল ও তার দল 
যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে আমরা তার 


৷ তীব্র নিন্দা করছি এবং এদের দৃষ্টান্তমূলক 
৷ শাস্তি দাবি করছি। 


| নেপথ্যে কারণ 
ৃ ইহুদিদের নবী মূসা এ এক ্রিস্টানদের 


কখনো নকুলা বেসিলি নকুলা 


নামে প্রকাশ করেছে । আসলে ! আমর/এ দু'জনসহ সকল নবী রাসূলকে 


শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। তাহলে কী এর 
| নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। 
| মুসলমানদের 1৭ নতুনভাবে ভীতি 
পটিক দশকে সে | ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই কি এ ধরনের চলচ্চিত্র 
চি ১৯৯০ র | নির্মাণ? এবং প্রথমে গত জুলাই মাসে 
৷ প্রচারিত ইংলিশ ভার্সনে যখন কোনো কাজ 
। হচ্ছে না তখন তা আরবি ভাষায় রূপান্তরিত 
। করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা 
| ইসলামিক 
[ নৈতিকতাবোধ বা চলচ্চিত্র নির্মাণের ন্যুনতম 
৷ শিল্পমানের পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে 
৷ পশ্চিমা রর 
৷ চলচ্চিত্রের কথিত নির্মাতা মিডিয়ায় নিজেকে 
পাওয়া যায় তাদের মধ্যে এর | কখনো স্যাম বেসিল নামে আবার কখনো 
৮৮১০৮৯১০৯০৪৬৭২ 
স্টিফেন ক্লাইন ৷ আসলে দুইজনই একজন । দ্যা গ্রাফ 

907৮-75 ই নামক পত্রিকায় এসেছে, ৫৫ বছর বয়ঙ্ক এই 
৷ ব্যক্তি একজন মিসরীয় কপটিক | ১৯৯০"র 


ক্লাইন একটি বীমাকোম্পানীর 


নবী ঈসা দি সম্পর্ক বদর, কটাক্ষ বা 
শেষাত্বক কিছু করিও না, বলিও না। বরং 


মুভিটিতে সামান্যতম 


সমালোচকরা লিখেছেন । এ 


দশকে সে মাদক তৈরির অপরাধে জেল 


| ই ছবির স্ত্রিপ্ট লিখেছে এবং গত বছর 
৷ আগস্টে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে ছবি 
৷ তৈরিতে হাত দেয় । নকুলা নিজের খরচে 
৷ এবং নিজের বাড়িতে সেট বানিয়ে ছবিটি 
| তৈরি করে বলে জানা যায়। কিছু দৃশ্য 
৷ নিয়েছে মরুভূমি থেকে । ছবিটি তৈরির 
৷ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে সে 


-॥ তত্তার্তহীদ ১৪ 


ন।বী।র। প্র ।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


ওয়রিয়” নামে মরু অঞ্চলের একটি 
দুঃসাহসিক চলচ্চিত্র তৈরি করা হচ্ছে । পরে 
দেখলাম, সেখানে ইচ্ছা মতো সংলাপ জুড়ে 
দেয়া হচ্ছে। নকুলা ছাড়া ছবিটি নির্মাণের 
সাথে আরো যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের 
মধ্যে এর আইনী সহায়তা দানকারী স্টিফেন 
ক্লাইন অন্যতম । লস এঞ্জেলেস টাইম্‌স 


লোকটি ইসলাম ধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষ 
পোষণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ । মূল হোতা 
নকুলা বা স্যাম বেসিল আত্মগোপন করার 
পর মিডিয়ায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে 
স্টিফেন ক্লাইন বলে, তার ইসলাম বিরোধী 
কর্মকা-গুলো আরন্ত করেছে সে ১১ 
সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের হামলার পর 
থেকে । বিশেষ করে ২০০৭ সালে ইরাক 
যুদ্ধে তার ছেলে ম্যাথিও গুরুতর আহত 
হবার পর | আর তথাকথিত এ চলচ্চিত্রের 
প্রযোজনা করেছে ৬৫ বছর বয়ঙ্ক এলান 
রবার্টস নামক এক ব্যক্তি যে দীর্ঘদিন ধরে 
অশ্ীল পর্নো ছবি এবং অত্যন্ত নিম্নমানের 
ছবির প্রযোজক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে 
সর্বত্র । গত জুন মাসে হলিউডের ভাইন 
থিয়েটারে গোপনে অনুষ্ঠিত ছবির প্রিমিয়ার 
শোতে সর্বসাকুল্যে ১০ জন দর্শক ছিল। 
দর্শক চাহিদার সম্ভাবনা না থাকায় শুধুমাত্র 
মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও উত্তেজনা ছড়িয়ে 
দেয়ার উদ্দেশ্যেই তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে 
দেয়া হয় । মরিস সাদেক নামক আরেকজন 
মিশরীয় কপটিক খিস্টান ইন্টারনেটে ঘৃণ্য 
ছবিটির ট্রেলার আপলোড করে দেয় । নাইন 
ইলেভেনের ১১তম বার্ষিকী পূর্তির আগের 
লিবিয়ায় দাবানলের মতো গণবিক্ষোভ 
গাদ্দাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উসকে দিতে এবং 
বিদ্রোহীদের হাতে সরাসরি অস্ত্র পৌছে 
দিতে সিআইএ কোটি কোটি ডলার খরচ 
করেছিল | লিবীয় বিদ্রোহী জনতার হাতে 
থাকা সম্ভবত সে অস্ত্রেই বেনগাজিতে মার্কিন 
কূটনীতিকের মৃত্যু হয়েছে । 

স্মর্তব্য, এগার সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে 
নাইন-ইলেভেন'র ১১ বছর পূর্তির বার্ষিকী 
পালিত হলো । এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন 
স্থানের মার্কিন স্থাপণা ও সেনা ঘাটিগুলোতে 
বিশেষ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছিল । তবে তেমন কোন বড় 
ধরনের জঙ্গি হামলার ঘটনা কোথাও না 


অক্টোবর'১২ 


ঘটলেও বিশ্বের শতকোটি মুসলমানের হৃদয় 
» ভেঙে দেয়ার মতো ভয়ঙ্কর ও ঘৃণ্য ঘটনার 
জন্ম দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে । ওই 
এন্টি-মুসলিম চলচ্চিত্র তৈরির মাধ্যমে 
শতকোটি মুসলমানের মর্মমূলে আঘাত করে 
সংক্ষুব্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে । 
বিশেষকদের অভিমত, এর মাধ্যমে ইহুদি 
নয়ন্ত্ি মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক আরেকটি ১১ 
সেপ্টেম্বরের মতো পরিবেশ তৈরির অপচেষ্টা 
চালানো হয়েছে । পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তারই 
প্রমাণ বহন করে । বেনগাজিতে মার্কিন 
দূতাবাসে হামলার পরপরই যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়া 
অভিমুখে দু'টি মার্কিন রণতরী পাঠিয়েছে । 
মার্কিনীদের নিরাপত্তার ছুতো ধরে 
ইয়েমেনেও নিযুক্ত করা হয়েছে মার্কিন 
মেরিন সেনা । আরব সাগরের বিভিন্ন 
গুরুতপূর্ণ পয়েন্টে সতর্ক নজর রাখছে 
মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ | 


করণীয় 

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত 
মুহাম্মদ রুটিন, | শ্রেষ্ঠ রাসূল ও 
মহামানব । তিনি শুধু মুসলমানদের নবী নন: 
কেয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা মানবজাতির 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহর নবী ও রাসূল । 
পৃথিবীতে যত মানুষ এলো আর গেলো তিনি 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত 


মানুষ । তাঁর সম্মান ও সংচরিত্র সম্পর্কে 


স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মহান আলাহ 
দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কালামে | 
পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ পাক 
বলেন, 

3১851 ৮62 
“আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত 
হিসেবে প্রেরণ করেছি ।” 
তার উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের প্রশং 
“নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী |” 
“আমি আপনার স্মরণ তথা আলোচনাকে 
সমুন্নত করেছি ।” 
এ আয়াতের প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ 
লিখেছেন, রসূলুল্লাহ এ্র্ট-এর আলোচনা 
উন্নত করার অর্থ এই যে, ইসলামের 
বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের 
সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয় । সারা 
বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 
“'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইলাল্লাহ'র সাথে 
সাথে 'আশহাদু আমা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ 
বলা হয়ে থাকে । এ ছাড়া বিশ্বের কোনো 


উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান 
হয়। এ জন্যে আমেরিকান নাগরিক 
মাইকেল এইচ হার্ট যখন তার সাড়া 
জাগানো বই প্দ্যা হান্ডেড'-এ বিশ্বের সেরা 
মানুষদের তালিকা তৈরি করেন, তখন 
হযরত মুহাম্মদ জঁ্-এর নামকে এক 
নাম্বারে রাখেন | সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ যার 
করার ক্ষমতা কারো নেই ৷ বরং যে তাকে 
অবমাননা করার অপচেষ্টা করবে সে-ই 
ধ্বংস হয়ে যাবে । রসুলুল্লাহ আ্ই-এর 
জীবদ্দশীয়ও আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও 
কাব ইবনে আশরাফ প্রমুখ মহানবীর 
করেছিল । তাকে নির্বংশ বলে দোষারোপ 
করত | তাদের সেই শেষাত্ক উক্তির 
কাওসার নাধিল করেছেন । যেখানে বলা 
হয়েছে, 

তত 
'যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে 
তারাই নির্বংশ |” 
যারা রসূলুল্লাহ জ্ঞ্জ-এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ 
করে বা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর 
বাণী আরো চুড়ান্ত । তিনি বলেন, 

6%৪-০এ৪ & 
“বিদ্রপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ 
থেকে যথেষ্ট 1” 


8০৯৩৫।02৩55%42 
'আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা 
করবেন ।” 


অবমাননাকারীরই মূর্থতা ও দেউলিয়ত্ের 
পরিচয় ফুটে উঠবে । উর্দু কবি চমৎকার 
বলেছেন, 


41564০80১2160/5:758 


০15 ০5 ই এ ঢডি ৪ 
“কাচের ফানুস হয়ে যখন বাতাসই রক্ষকের 
দায়িত্ব পালন করে, 
সেই বাতি নিশ্চয়ই অনির্বাণ, যাকে স্বয়ং 
আল্লাহই আলোকিত করে ॥ 
সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না, যুগে যুগে 
এসব হীন কর্মকা- যারা করেছে তারাও 
বিলক্ষণ জানে, হযরত মুহাম্মদ রী এবং 


॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


ন।বী।র। প্র ।তি। ।ভা।লো।বা।সা 


কটাক্ষ করে ইসলাম কিংবা শেষনবী হযরত 
মুহাম্মদ গ্ুঃ্-এর কোনোই ক্ষতি করা যাবে 
না। তবে এর অনুসারী মুসলামনদের মধ্যে 
উত্তেজনা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ 
শিকার করা যাবে, যদি তারা অসতর্ক হয় । 
তাই আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে 
এসব দ্বৃণ্য কর্মকান্ডের প্রতিবাদ জানাতে 
হবে । কারণ কোনো কোনো মিডিয়ায় এমন 
সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে যে, ওই কুখ্যত 
চলচ্চিত্র নির্মাতা মুসলমানদের চিরশক্র 
অভিশপ্ত ইহুদিদের দোসর এবং সে বলেছে, 
এটা একটি রাজনৈতিক ফিল্ম । আমার জাতি 
তথা ইহুদিদের পক্ষ হয়ে ইসলাম ও 
মুসলমানদের দৌষসমূহ বিশ্বের সামনে 
প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য । অতএব, শক্রর 


মুসলিম দেশ খুব দ্রুতগতিতে সামনের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে । শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মৃদ্ধির 
মডেল হিসেবে বিশ্বের সামনে মাথা উচু করে 
দাড়াবার চেষ্টা করছে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক 
দেশ। মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির 
অসদ্যবহার করে সেসব আরব ও মুসলিম 
দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য এটা 
কোনো হীন চেষ্টা কিনা তাও দেখতে হবে । 
প্রিয়নবী হযরতম মুহাম্মদ ্ঁজ-এর কোটি 
কোটি ভক্ত-অনুরক্তদের মতো আমরাও 
হৃদয়ের সবটুকু ঘৃণা দিয়ে ধিক্কার জানাই এ 
ব্যঙ্গাত্বক চলচ্চিত্র ও কার্টুনের নির্মাতা, 
প্রযোজক ও সকল পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষককে । 
যারাই এই দুঙ্কর্মের পেছনে রয়েছে সবাইকে 
হদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে বলছি, এ 
হীনকর্মের মাধ্যমে প্রিয়তম রাসূল ্ঞ্-এর 
সম্মানের কোনোই ক্ষতি করবে না। যাকে 
স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই সম্মানিত করেছেন তাকে 
অসম্মানের অপচেষ্টা করে বরং তোমরা 
নিজেদেরই অজ্ঞতা, দীনতা ও কুরুচিপূর্ণ 
অক্টোবর'১২ 


মানসিকতার পরিচয় দিয়েছ । পাশাপাশি 
আমেরিকা, ফ্রাসসহ যেসব দেশ এমন 
দেশে রাসূল ক্রু প্রেমিকগণের হৃদয়ের 
ক্ষোভ প্রশমিত করতে অতি দ্রুত এসব 
নোত্রা চলচ্চিত্র ও কার্টুন নিষিদ্ধ করে 
প্রদর্শনী বন্ধ করুন এবং এর হোতা স্যাম 
বেসিলসহ সংশিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের 

শাস্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিন। 
সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে শত্রুদের এ 
ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করি | উত্তেজিত হয়ে 
রাগের মাথায় এমন কিছু যাতে আমাদের 
মাধ্যমে না ঘটে যা ইসলামি শরিয়ত 


তিকভাবে সংশিষ্ট 
চাপ সৃষ্টি করতে পারে । অর্থনৈতিক বয়কট, 
তাদের তৈরি পণ্য বর্জন, প্রয়োজনে 
কুটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে বৃহত্তর স্বার্থে । সম্প্রতি বিভিনন 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব শায়খ 
আবদুল আজীজ ইবন আব্দুলাহ আলে শায়খ 
পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক 
সংস্থাগুলোকে নবী-রাসুলদের প্রতি যে 
কোনো অবমাননাকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে 
সাব্যস্ত করে প্রয়োজনী উদ্যোগ করার জন্য 
উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । সং 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, এমন 
প্রেক্ষাপটে মহানবীর পক্ষ হয়ে সবচাইতে 
বড় প্রতিশোধ গ্রহণ হচ্ছে তাঁর আদর্শের 


অনুসরণ, তাঁর সুন্নাতের সঠিক পয়রবি এবং 


তার শিক্ষা ও আদর্শের ব্যাপক প্রচার- 
প্রসার ৷ আসুন, শিল্প-সাহিত্য, তথ্য-প্রযুক্তি, 
মিডিয়ার মাধ্যমে প্রিয়নবী জ-এর উন্নত 
চরিত্র, উত্তম আদর্শ ও নৈতিক 
তুলি চমৎকারভাবে | তার রেখে যাওয়া 
দিগ-দিগন্তে । কথা, আচার ও কর্মের 
মাধ্যমে শক্রদের দীতভাঙ্গা জবাব দিই । 
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আমীন! 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ 


ৰ আল-কুরআন, সরা? আল-আমিয়া ২১:১০৭ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-কলম ৬৮:৪ 

« আল-কুরআন, সরা আল-ইনশারাহ ৯৪:৪ 
* আল-কুরআন, সরা আাল-কাওসার ১০৮:৩ 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । | 
*১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি | 
* এজেসির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
*মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির | 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা | 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


(67671 [905 


17019, 17১81090917, 11.1370 11750 

1317001217, 3০0%1 

১4১, 0৮7 আগাঞজা, 

(010791), 1191), 1120, 1101700 11.1100 

[05910 4১011810101, 

90. 49181) 00011707165. 

150100991 & &010817 0:001711109, 7022090 01600 

10107 45170017108. 112550 111900 

/১508119. 1101800 1101160 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


কু।র।বা।নী। |ও। 


কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 


|হ।জ 


ফিকাহ বিভাগ****০১১০০০০০০০০০০৪৪০০০০৪০৪৪৪৬ ৮৮৮১1)171 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুরআন মজীদের বাণী 
৪৫ ৩16০2 45 ১০৩৯৭ ৪ 


6912১ 
“হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ-পরকালের 
প্রভূত মঙ্গল দান করেছি । সুতরাং তোমার 
প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর 
এবং কুরবানীর জন্তু যবেহ কর । নিঃসন্দেহে 
যে ব্যক্তি তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে 
সে-ই মঙ্গলহীন ও বংশধরহীন |” 
রাসূলুল্লাহ জ্র্র-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল ইরশাদ করেন, 
০৯814 ৬ শস এ৯৪৬। 


১2৩ রি | 1444 ৮! ০৪%/ ্ 
রি ১৮3 )০- 4528 এ 


০26৩3১৩৭০৪০ 


1(078141925 বি 
আমল নেই। কিয়ামতের দিন 
কুরবানীকৃত পশ্তর লোম, খুর ও শিংসহ 
উপস্থিত হবে । কুরবানীর জন্তু যবেহ 
করার সময় প্রথম রক্তবিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে 
পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কবুল হয়ে যায় | 
. আল্লাহর রাসুল ক্ট্ী হযরত ফাতিমা রা.- 
কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, 


পার্ট রত ৫ 


২৩৮ 12254-98 2221 রে 5559) 
54552156555758556977 
80152751675125 0 
৮৫525580052 
71-78 ৫5 82 02216 
(825 (12405 

তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও এবং 


সেখানে উপস্থিত থেক | কেননা তোমার 
বিগত সকল গ্তনাহ তার প্রথম রক্ত 


অক্টোবর'১২ 


পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেওয়া 
হবে" তিনি বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এটি কি আমাদের জন্য 
বিশেষভাবে? তিনি বলেন, না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল মুসলমানের 
জন্য 1: 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম র্ট থেকে 
বর্ণিত 


1525 4 পি এ ০550 ০০০ ৫৪ 
১7-25-5৩15 
1414953৮০৪8 এত 19019] 
19120 ক 12:45 
3৫ :0511০৯5 2015 15-০1 
4 ৬৪০০। ০525 
'রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আন্নীহর রাসুল! এ 
কুরবানীর জন্তগুলো যেবেহ) কী? অর্থাৎ 
এই জন্তগুলো আমরা কেন যবেহ করি? 
তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 
/যবি-এর তরীকা । তিনি আল্লাহর 
মুহাব্বতের প্রমাণস্বরূপ তীর প্রিয়পুত্রকে 
কুরবানী করতে আদিষ্ট হয়ে এ কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাই আল্লাহ 
করবানীর আদেশ দিয়েছিলেন । আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে কুরবানীর 
জন্তগুলো যবেহ করি । তারা জিজ্ঞেস 
করলেন, এতে আমাদের জন্য প্রাপ্য 
(সওয়াব) কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ 
করলেন, 'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক একটি 
করে সওয়াব দেওয়া হবে ॥ সাহাবীগণ 
পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, (ভেড়া, দুম্বা 
যবেহ করলে এগুলোর) পশমের 
পরিবর্তে কী সওয়াব হবে ইয়া 
রাসূলুল্াহ আ্ুঞ্জ! উত্তরে তিনি বললেন, 
প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি 
সওয়াব দেওয়া হবে 1৮5 
এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী নিছক 
গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে দাওয়াত 


, হযরত আবু হুরায়রা 


766০-41-৮৮ 


খাওয়ানো নয়, যেমন ধর্মদ্রোহীরা বলে 
থাকে । বরং আন্নাহ পাকের মুহববতে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 


উদ্দেশ্য | 
কল থেকে বর্ণিত, 
রাসূল রর ইরশাদ করেন, 
চিনি ৩3৬৩৬ ৬০ 
(0১22 
কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্তেও যে 
ব্যক্তি কুরবানী করলো না, সে যেন 


আমাদের ইঈদগাহের কাছেও না 
আসে |” 


উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় কুরবানী 
করতেই হবে । কারণ এ হাদীস দ্বারা তাদের 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে । 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব 
১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা 
স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা বূপা 


কুরবানী করা ওয়াজিব । কারো মতে, 
৪২ তোলা রৌপ্য মূল্যের স্বর্ণ থাকলেও 
কুরবানী ওয়াজিব, যদিও সাড়ে সাত 
তোলা থেকে কম হয়। এটার ওপর 
আমল করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা | 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক বছর 
পর্যন্ত জমা থাকা শর্ত নয়; কিন্ত 
যাকাতের জন্য শর্ত । 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু কুরবানীর 
তিনদিন সময়ের মধ্যে ওয়াজিব পরিমাণ 
সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল, তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব । 

৪. এর বিপরীত যদি কোন সম্পদশালী 
ব্যক্তি এ দিনগুলো শেষ হওয়ার আগেই 
গরীব হয়ে যায়, অথচ সে কুরবানী 
করেনি, তবে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব থাকবে না । 


। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ওয়াজিব নয় | সুতরাং তাদের সম্পদ 
থেকে কুরবানী করা জায়েয হবে না। 
হ্যা অভিভাবক নিজ মাল থেকে তাদের 
জন্য কুরবানী করতে পারে | 

. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির তার 
জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক নয় । 

. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, সে 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ জিলহজ 
মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখের 
দিন সূযত্তি পর্যন্ত কুরবানীর উদ্দেশ্যে 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় ।* কিন্তু নিজ 
করলে তা ওয়াজিব হয় না। 

. কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি কেউ 


উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী আদায় কুরবানীর 


না করে তবে সে বড় গোনাহগার হবে । 


১. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার নামাযের 
পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্ব 
পর্যন্ত যে কোন সময়ে কুরবানী করা 
চলে ৷ তবে প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরাহ । 


২. নামাযের পর কুরবানীর জন্তু জবেহ 


করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, ঈদের 
নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে কুরবানী পুনরায় 
আদায় করতে হবে না । হ্যা মুসন্ত্রীগণ 
ইমামের নিকট থেকে চলে যাওয়ার 
আগে তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করতে হবে। যদি মুসন্লীগণ 
ইমামের নিকট থেকে চলে যায়, তা 
হলে ইমাম সাহেব একাই নামায আদায় 
করবেন । তবে যারা চলে গেছেন 
তাদের নামাযও আদায় হয়ে যাবে। 
কেউ যদি ঈদের নামাযের আগে 


অক্টোবর'১২ 


একা ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা ছুরি 
ধরতে সহযোগিতা করবে তাদেরকেও 


যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ” না পড়ে 
তখন পশু হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে। 


“বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে । 


সং সস 


পারবা বে ঘা ঘোলা মুল 

পেয়েছে, সে. পরিমাণ মূল্য 
রা 
নিজ উক্ত জন্তর গোশত খায়, তবে 
সমপরিমাণ গোশতের মূল্য গরীবকে 


খাওয়া হয়, তবে কারো কুরবানী আদায় 
হবেনা । 


. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা পূর্ণ এক বছর 


বয়স্ক হওয়া জরুরি | কিন্তু কম বয়স্ক 
মোটা তাজা ভেড়া বা দুম্বা যদি এক 
বছরের মতো দেখায়, তবে উক্ত জন্ত 
দ্বারাও কুরবানী জায়েয হবে। গরু, 
মহিষ দু'বছর এবং উট পাচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি | 


, যে জন্তুর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 


অথবা শিও মাঝখানে ভেঙে গেছে তা 
দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু শি 
মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী জায়েয 
নয় । 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তর কোন 


চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি কমে 
গেলে, গঙ্গু, রোগ ও দুর্বলতাবশত মজ্জা 
শুকিয়ে গেলে বা খোড়া হওয়ার কারণে 
যে জন্ত কুরবানীর জায়গায় হেটে যেতে 
পারে না, যে জন্তুর কর্ণ বা লেজের এক 
তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে জন্তর সম্পূর্ণ 
দাত অথবা ঘাস খাওয়ার উপযোগী দীত 
নেই এবং যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, 
তা দ্বারা কুরবানী না-জায়েয । 


৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি কুরবানীর 


প্রতিবন্ধক কোন দোষ সৃষ্টি হয়, তাহলে 
ধনী লোককে নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী 
দিতে হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয ৷ কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ কোন 


দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও কুরবানী 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা পশম 


কর্তন করা নাজায়েয । দুধ দোহন 
করলে তা সদকা করে দিতে হবে । পান 
করলেও তৎতমুল্য সদকা করবে। 
দুধওয়ালা জন্ত হলে দুধ দোহন না করে 
স্তনে পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 
১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে বন্টন 


করতে হবে । আনুমানিক বন্টন না- 
জায়েয । শরীকদারগণ বন্টন না করে 
এক সাথে রানা করে খাওয়া জায়েয । 


গেলে পুনরায় অন্য জন্ত খরিদ করার 
পর হারানো জন্তুটি পাওয়া গেলে, ধনী 
ব্যক্তিকে যে কোন একটি দিলেই 
চলবে | তবে উত্তমটি দেওয়াই ভালো । 


কুরবানী করা তার ওপর ও হয়ে 
গেছে । তাই উভয় জন্ত তাকে কুরবানী 
করতে হবে । 


৩. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক ভাগ 


দান করা মুস্তাহাব । কিন্তু কুরবানীদাতা 
জন্য সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 


৪. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা হারাম । 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


দেওয়া না-জায়েয ৷ জন্তর রশিও দান 
করে দিতে হবে । পারিশ্রমিক দিতে হলে 
তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান করবে । 

৫. কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা অনুচিত | 
ওয়াজিব ৷ এর দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা 
মাদরাসার ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট 
তৈরি করা না-জায়েয | 

৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র ছাত্রদেরকে 
কুরবানীর চামড়া দান করা উত্তম। 
কারণ এতে সদকার সওয়াবের সাথে 
সাথে দীনি শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব 
হয়ে থাকে । কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 


কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না-জায়েয | 
যবেহ করার নিয়ম ও তার 
মাসায়েল 


১. পশ্ড যবেহ করার সময় যবেহকারী ও 
পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


মুস্তাহাব | 

২. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা উত্তম । 
কেননা তা একটি ইবাদত | অবশ্য যদি 
নিজে যবেহ করতে না জানে বানা 


৪. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 
মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে হয়, 
অর্থাৎ পানাহারের নালি, শ্বাসপ্রশ্বাসের 
নালি এবং গলার দুই পার্খে দুইটি রক্ত 
চলাচলের বড় রগ; এর মধ্য হতে তিন 
রগ কেটে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা 
যবেহ শুদ্ধ ও সহীহ হবে না। 

৫. যবেহ করার সময় “বিসমিল্লাহি আল্লাহু 
আকবর বলতে হবে অথবা শুধু 
“বিসমিল্লাহি' বললেও চলবে, আর যদি 
যবেহকারী একা ছুরি চালাতে না পারে 
তখন যারা ছুরি ধরতে সহযোগিতা 
করবে তাদেরকেও বিসমিল্লাহ" পড়তে 
হবে। 


৬. যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ' না 
পড়ে তখন পশু হালাল হবে না, অবশ্য 
ভুল করে না পড়লে হালাল হবে। 

৭. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 
হালাল হবে । 


১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 
ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে 'সুবহানাকা' 
পড়ার পর “আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে 
এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই তাকবীরগুলো 
বলবে । প্রত্যেক তাকবীরে কান পর্যন্ত 
হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে । দ্বিতীয় 
রাকাতে তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন তাকবীর 
বলতে হবে, কিন্তু তখন হাত উঠাবে 
না। 

২. নামাযের পর দুটি খুতবা পড়া সুনাত, 
পক্ষে শোনা ওয়াজিব । 

৩. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 
প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে জুমার 
খোতবাতে বসা সুন্নাত । 

৪. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ বার 
আর ২য় খোতবা শুরুর আগে ৭ বার 
তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 

৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা শোনা 
ওয়াজিব | 


তাকবীরে তাশরীক 

১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর থেকে 
১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক 
একবার তাকবীর বলা ওয়াজিব ৷ একা 
বা জামাআতে নামায আদায়কারী 
প্রত্যেকের জন্যে এক হুকুম | যদি ইমাম 
ভুলে যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে । 

২. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 


এঁতত ও নিশ্িত বকগাাজের এতিশরকতি 


গ্রাফিক্স ডিজাইন রা 
ডিজিটাল সাইন 1 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী! 

স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ভিৎ 

কালার প্রিন্ট 


0001 ৫/৬ নি ভা আরহী সহ সফর 


07২ ৮৩/৬চ 


17801) 8 &2 
শিরিন? 01 2 ইতি গর 908 577 


স্ুন্ধণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট ! 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । দে েজে 


তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত । ঈদুল 
আযহায় উচ্চৈম্বরে এবং ঈদুল ফিতরে 
আস্তে আস্তে পড়বে । ঈদুল আযহার 
নামাযান্তে সালামের পর পরই তাকবীর 
পড়বে । উভয় ঈদের নামাযান্তে ফেরার 
পথে তাকবীর বলার প্রমাণ নেই। 
উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন ওয়াক্তের 
নামায কাযা হলে এবং উক্ত কাযা নামায 
উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় করলে 
ওয়াজিব । আর ওই দিনগ্তলোর কাযা 
যদি অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে আদায় 
তাকবীর বলতে হবে না। 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ তারিখ 
পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই সাওয়াবের কাজ । 
হাদীস শরীফ মতে, প্রতিটি রোযায় এক 
বছরের রোযার সাওয়াব পাওয়া যায় । আর 
ওই দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে 
কদরের ইবাদতের সমান । রি নবম 
তাতে আগের বছরের রবের 
গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন বলে আমি 
আশা রাখি । 


স্মরণীয় 

জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
কুরবানীর জন্তু যবেহ করা পর্যন্ত চুল, নখ 
ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । কিন্তু যারা 
কুরবানী করে না তারা ঈদের নামাযের পর 
কর্তন করবে যেহেতু তারা যবেহ করবে না । 


+ আল-কুরআন, সরা আল-কওসার ১০৮:১-৩ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিডল কবীর _ আস- 
স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং 
ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 

* (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ল ১৯৯০ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ৭৫২৫ খে) আল- 
হায়সামী, মাজমাউয হাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল 
ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
ঘট থেকে বর্ণিত 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ. ১০৪৫, হাদীস: ৩১২৭ 


| « ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, হাদীস: 


৩১২৩ 

+ ইবনে আবিদীন, রদ্ল মুহতার আলাদ দ্ুরারিল 
মুখতার »₹ হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন 
ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩২১ 


॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


বিধান ছিলো না, এমন কোনো জাতির 
অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৩6:420522819885 
'আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি ।”১ 
তবে যুগে যুগে কুরবানীর নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন 
ভিন্ন ধারায় ছিলো । হাসান আল-বাসারী 
এ্রুছ-এর মতে, সূরা আল-কাওসারে 
বর্ণিত: 

১০১259৩- 

“আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত 
আদায় করুন এবং কুরবানী করুন 1” 


করেন । সেই হতে প্রতিবছর মুসলিম উম্মাহ 
যথারীতি কুরবানী করে আসছে । এ হিসেবে 
মুসলিম উম্মাহ এ বছর ১৪৩১তম কুরবানী 
কার্যক্রম পরিচালনা করবে । একজন 
সচেতন মুসলিম হিসেবে কুরবানী কী, কেন 
কুরবানী করতে হবে, কীভাবে কুরবানী 
করতে হবে, কুরবানীর শিক্ষাই-বা কী? 
ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা আমাদের 
একান্ত আবশ্যক । 
কুরবানী কি? “কুরবানী” শব্দটির মূল অক্ষর 
'কুরব আরবি হলেও শব্দটি ফারসি । উর্দু, 
হিন্দি-বাংলাসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় 
ব্যবহৃত হয় । যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
ও নৈকট্য লাভ করা হয়, তাই কুরবান 
অভিধায় অবহিত । কুরবানী শব্দটি কুরআন- 


অক্টোবর'১২ 


হাদীসে “কুরবান' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 

কুরআনে বলা হয়েছে, 

ও ৮9 ও ডে এ ডে 
১৯ 

স্মরণ কর, সে সময়ের কথা, যখন তারা 

দু'জন (হাবিল ও কাবিল) কুরবানী করলো | যেনো 


কুরবানী বা কুরবান এ শব্দটি আরবি 
'কুরবুন” মুলধাতু থেকে এসেছে । কুরবুন 
অর্থ নৈকট্য লাভ । তাই যে বস্তু কারো 
নৈকট্য লাভের উপায় হয়, সেটাকে কুরবান 
বা কুরবানী বলা হয়। কুরবানী শব্দটি এ 
অর্থেই ইবরাহীম /প্ররি-এর যুগ পর্যন্ত 
ব্যবহত হয়েছে । 
ইতিহাসে দেখা গেছে যে, আদম এমি 
এর যুগ হতে ইবরাহীম /রনটি-এর' যুগ 
পর্যন্ত কুরবানীর ধরন ছিলো সত্য-মিথ্যা, 
হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার একটি 
বিশেষ উপায় । যেমন- হযরত আদম 
/ধরব্টি-এর পুর্রদ্ধয় হাবিল ও কাবিলের মধ্যে 
কেন্দ্র করে হক-বাতিলের যে দ্বন্দ 
সৃষ্টি হয়, তা নিরসনের জন্য আল্লাহ আদম 
/বিট-কে অহীর মাধ্যমে কুরবানী দেয়ার 
বিধান জারি করলেন । এ বিষয়টি আল্লাহ 
তার প্রিয় রাসূল ্ঞ্-কে এভাবে বলেছেন, 
হে রাসূল! আপনি তাদেরকে আদম 
রমধ্ি-এর দু'পুত্রদ্বয়ের বাস্তব অবস্থা পাঠ 
করে শুনান, যখন তারা উভয়ই কুরবানী 
করেছিল । তখন তাদের একজনের কুরবানী 
গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানী 
গৃহীত হয়নি ।' 
তখনকার নিয়ম অনুযায়ী যার যে সম্পদ 
থাকতো তা একটি উচ্চস্থানে রেখে 
আসতো । যার কুরবানী গৃহীত হতো; তার 
কুরবানীকে আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে 


ইতিবৃত্ত ও 


প্র 


তাৎপর্য 


মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম 


ভস্মিভূত করে দিতো | ফলে বোঝা যেতো 
সেই সত্য ও হকগন্থী ৷ 
আর আমরা সে মহান আল্লাহরই নির্দেশে 
কুরবানী করি পশু যবেহ করার মাধ্যমে । 
এর সূচনা হয় ইবরাহীম /পরযব্টি থেকে । 
ইবরাহীম /য়বি স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন, তিনি 
তার*প্রিয় পুত্র তের বছর বয়সী 
ইসমাঈল এমি কে কুরবানী দেন । ছেলে 
ইসমাঈল কে তিনি বললেন, 
টে 28৫2৫ 709৮1) 8164 
“হে প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে 
তোমাকে যবেহ কুরবানী) করছি । এখন 
তুমি ভেবে দেখো এবং স্বপ্নের ব্যাপারে 
তোমার মতামত কি তা বলো 1” 
বাসনা 
02 4 গু ৩ ) 0৩৪:০% ৫৩ ৬ 
0৩১৮৬) 
“হে আমার পিতা! এটা যদি আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে আপনি 
আপনার কাজ সমাধা করুন | ইনশাআল্লাহ 
আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে 
পাবেন |” 


অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে ইবরাহীম 


৫ (650 ৪৫০৩৬2৯9565 
9৫1 চিএ 2 1৬ ৩) 9৮ ৬5৫ 


2 পর্ণ ৮ 


95455৩৯4583? 


। তআত্তার্তহীদ ২০ 


কু।র।বা।নী। |ও। |হ।জ 


“হে ইবরাহীম! আপনি আপনার স্বপ্ন 
বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন । আমি এভাবেই 
সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
নিঃসন্দেহে এটা ছিলো বড় কঠিন পরীক্ষা । 
জন্য এক মহান বন্ত (দেম্বা) |”? 


ইবরাহীম /পাাি দুম্বাটিকে যবেহ করলেন । 
এটাই সেই "কুরবানী যা আল্লাহর দরবারে 
এতোই প্রিয় ও গ্রহণীয় হয়েছিল যে, 
পরবর্তী সকল উম্মতের মাঝে তা 
অবিস্মরণীয় রূপে বিরাজমান রাখতে উম্মতে 


উচু-নিচু, ৮ একে 
অপরকে একই কাতারে একই সাথে আনন্দ 
উপভোগ করার ক্ষেত্র তৈরি করে । সমাজ ও 
ও সাম্যের প্রতীক নিয়ে আসে । তাই 
ইসলামী শরীয়ত সামর্থবানদের ওপর 
কুরবানী দেয়া ওয়াজিব ঘোষণা করেছে । 
এছাড়া কুরবানী করার পেছনে নিয়োক্ত 
প্রমাণাদি অগ্রগণ্য 
১. কুরবানী করা মহান আল্লাহর বিধান; 
তাই সামর্থবান সকলকেই বাধ্যতামূলক 
কুরবানী করতে হবে । আল্লাহ বলেন, 


উ:০১2529-2 
কর এবং কুরবানী কর 1” 
এ আয়াতটিতে “ইনহার” তথা “কুরবানী 
কর বলে আদেশ দেয়া হয়েছে। 
অতএব সামর্থবান সকলকেই 


বাধ্যতামূলক কুরবানী দিতে হবে । 

২. কুরবানী করেনি এমন কোনো জাতি যে 
বিশ্বে ছিলো; তার প্রমাণ ইতিহাসে 
পাওয়া যায় না। কুরবানীর বিধান সকল 
যুগে সকল জাতির ওপর ছিলো । আল্লাহ 


$8244598 
'আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী 
নির্ধারণ করেছি ।” 


৩. হাদীসে এসেছে: 
41494 6 ৪2414৮25০৬৪ 9৫ 
1০151 ৫ নু 5) : 003 ডি ০০১ 
025) :00$ 61455045214 198 


22 ক পোর্ট 


, (4১০০৯ 8 7 


অক্টোবর'১২ 


একদিন সাহাবায়ে কিরাম মহানবী ্- 


এতে আমাদের জন্য কী সওয়াব 
রয়েছে? মহানবী আর বললেন, 
কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকী হবে ।*১০ 


, কুরবানীর অসংখ্য ফযীলত রয়েছে । 


যেমন-_ মহানবী ন্ট বলেন, 
4৩7০8১৬৪১৮৮ 
25526 6৬৩ ডি 2 14 317] ৩৫4 41 


13১9 ১০528 
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(65৮25 59 কু 
9800৫ (৯ 2৫৫ 
'হুসাইন ইবনে আলী লা লট হতে বর্ণিত, 
5 “যে ব্যক্তি 
পুণ্যের আশায় খুশি মনে বিশুদ্ধ নিয়তে 
কুরবানী করল, তার জন্য ওই কুরবানী 


জাহান্নাম থেকে বাচার জন্য দেয়াল হয়ে 
যাবে ।৮১২ 


5৮428 


১74 এল বলেন, 


রি 38 ৪৪০ চি ঠা 


125 বি 
'নবী করীম জজ মদীনার ১০ বছর 
করেছেন 
অতএব আল্লাহর রাসূল ক্র যেহেতু 
আমাদের উত্তম আদর্শ আর তিনি 
যেহেতু কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পর 
থেকে বাকী যিন্দেগিতে প্রতি বছরই 
কুরবানী করেছেন, সেহেতু 
জাযাদেরিউডিাভে ধারী হিজনে 
ঈমানী টানের কারণেই কুরবানী করতে 
হবে । কেননা রাসূল কী এও বলেছেন, 


9৮5১, ৮০375 2০294 2৫ 
(0১52 


“যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্তেও কুরবানী 
করলো না সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
নিকটেও না আসে 15 


কীভাবে কুরবানী করবো? পশু যবেহ 
করলেই কি কুরবানী হয়ে যাবে । কখনও 
নয়; কুরবানী শুধু পশু যবেহ করার নাম 
নয়। এ ব্যাপারে আমাদেরকে ইসলামী 
শরিয়তের দিকে নজর দিতে হবে | ইসলামী 
শরিয়তের পরিভাষায়: “আল্লাহর সানিধ্য ও 
বলে ।” এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে 
আমাদের কাছে যে সব বিষয় স্পষ্ট হয়, তা 
হল: 

এক. কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে 
“একমাত্র আল্লাহর সানিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জন । 
অতএব তাকওয়া, পরহেজগার ও মহান 
আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন 
করাই হতে হবে কুরবানী দাতার একমাত্র 
নিয়্যাত ও লক্ষ্য ৷ যদি কুরবানীর এই মহান 
উদ্দেশ্যের আড়ালে গোশত খাওয়া, 
লৌকিকতা অথবা এরূপ কোনো হীনস্বার্থ 
জড়িত থাকে তাহলে কুরবানী সম্পূর্ণ বিনিষ্ট 


24 942 ৩৮৫১ 2 22 9 এড ৫ 
8.৮3532) 


'আল্লাহর নিকট কুরবানীর মাংস ও রক্ত 
কিছুই পৌছে না, তবে তোমাদের অন্তরের 
তাকওয়া পৌছে থাকে 1”: 


দুই. “কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে । 

নির্দিষ্ট সময় বলতে ১০, ১১, ১২ যিলহাজ | 

এ দিনগুলোর যে কোন একদিন কুরবানী 

করতে হবে । তবে প্রথম দিনে কুরবানী করা 

উত্তম এবং এ কুরবানী আবশ্যই ঈদের 
সালাত আদায় করার পর করতে হবে । 
তিন. “কুরবানী নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হবে । 

ক তা হলো: 

১. অন্তবে কুরবানীর নিয়্যাত করে আল্লাহর 
নামে “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে 
যবেহ করতে হবে । ইচ্ছাকৃত ভাবে 
আল্লাহর নাম না নিলে বা আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো নামে কুরবানী করলে তা 
গৃহীত হবে না। এখানে একটি কথা না 
বললেই নয়; আমাদের দেশে অনেকেই 
যবেহ করার সময় অনেক হুযুরও বলে 
থাকেন: “এই কুরবানী কার নামে হবে'? 
তখন হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়: 
হুযুর এটা অমুকের নামে । এমনটি না 
বলে বলতে হবে কুরবানী “কার পক্ষ 
থেকে হবে । জবাবে বলবে, “আল্লাহর 
নামে অমুকের পক্ষ থেকে । অতপর 
পশু যবেহ হয়ে গেলে দুআ পড়তে 


হবে । 
২. কুরবানীদাতা যদি নিজে যবেহ করার 
ক্ষমতা রাখে তাহলে নিজেই যবেহ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


করবে । এটাই শরয়ী বিধান । তবে 
নিজে অক্ষম হলে অন্যের মাধ্যমে যবেহ 
করা যাবে । এ ক্ষেত্রে যবেহ করার স্থানে 
কুরবানী দাতার উপস্থিত থাকা উত্তম । 
৩. কুরবানীর পশু যবেহ করার আগে ছুরি 
ধারাল করতে হবে । পশুকে কাবামুখী 
করে যবেহ করতে হবে । সেই সাথে 
সম্ভব হলে এক পশুর সামনে অপর 
পশুকে যবেহ করা হতে বিরত থাকতে 


হবে। 

৪. কুরবানীর পশুর চারটি রগ, শ্বাসনালী, 
খাদ্য নালী, ও এর দু'পাশের দুটি মোটা 
রগের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি রগ কাটতে 
হবে এবং যবেহ করার পর ছুরি দিয়ে 
পুনরায় পশুর গলায় খোঁচা মারা যাবে 
না। 

৫. পশু যবেহ করার পর তা ঠা না হওয়া 
পর্যন্ত চামড়া খুলা যাবে না বা গোশত 
বানানোর কাজে হাত দেয়া যাবে না। 
কারণ এতে পশুর কষ্ট হয় । 

চার. নির্ধারিত পশু যবেহ করতে হবে । 

নির্ধারিত পশু বলতে কুরবানীর জন্য কুরবানী 

দাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট পশুকে বোঝানো 
হয়েছে। এ পশু হতে পারে উট, মহিষ, 

৬4৭ ভেড়া কিংবা দুম্বা । এসব পশু 

অবশ্যই গৃহপালিত, নিখুত ও নির্ধারিত 
বয়সপূর্ণ হতে হবে । যেমন- উটের জন্য 


পাঁচ বছর, গরু-মহিষের জন্য দুই বছর এবং 
ছাগল, ভেড়া ও দুশ্বার জন্য এক বছর 
হওয়া । 


কুরবানীর শিক্ষা 


কুরবানীর এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্ণিত 

আলোচনা হতে আমরা কুরবানীর যে সব 

শিক্ষা পাই, তা হলো: 

১. আল্লাহর নির্দেশের কাছে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা | তাইতো 
আমরা লক্ষ্য করি পুত্র ইসমাঈল 
/রবিট-কে কুরবানীর নির্দেশ পাওয়ার 
পর ইবরাহীম ৪পর্-এর কোনো কারণ 
জিজ্ঞেস করা তো দুরের কথা; নির্দেশ 
পালনে তিনি কোনো দ্বিধাও করেননি | 

২. আল্লাহর রাস্তায় সবচেয়ে প্রিয় বস্তু 
ত্যাগের চেতনা গ্রহণ করা । বৃদ্ধকালের 
একমাত্র অবলম্বন কিশোর সন্তান 
ইসমাঈলকে 


মান্ষযকে অসৎ 
॥£ী ও পাশবিকতার 
দিকে ঠেলে 
| মী নিয়ে যায়। 
৬ ৃ 
টে ২২,২৩৭ টু 
বৃহস্পতি ও জুমাবর: প্রতাহ বেলা ২টা ছুরি 
এতিহামিক আইয়ার মসজিদ ঈদগাহ ময়দান নন চালাবার 
ছিট্রয়াপাড়া, সাতকালিয়া, চট্টগ্রাম সাথে সাথে 
পেশ করবেল ॥ দ্বিতীয় দিবস তি হবে ূ 
জুমাবার অর্থাৎ তার 
| আল্লামা আজিজুল হক আল-মাদানী | আল্লামা মোস্তাক আহমদ ফয়েজী শিক্ষা _ দ্বারা 
আল্লামা শাহ্‌ আনোয়ার হোসাইন ; আল্লামা কারী আবদুর রহীম আল-মাদানী নিজের মধ্যকার 
ম্বরীনর, শাাদক্জী আবাসিক এল্যাক্া জ্লায়ন ঘলজিদ, চট্টতা নি নিয়া ইনার জরি, রে ভোগবাদিতা 
যাওলানা রশীদ আহমদ মা লাক্কক্রালিয়া হুহান্দিস, কোয়া মাদপ্রালা, ব্রাশ ক রী ত্যা র মৃত্যু 
ভাজি জা ূ ঘটাতে হবে । 
| ৪১১ শরঞ্জ মাদরাসা , ছিটুয়াপান্কা, সাক্যানিল্পা, ছার ১৯ পন ই অপ মঙক ৪. জনস্বার্থে স্বীয় 
সম্মালিত্র ম্মস্থিতি আলহাজ মাহমুদুর পলহমান,. লয় ছোয়া, লাানিয়া [লৌরস্জন, হতাম সম্পদ ব্যয় 
টিন সুরু হিএবাড ৮ 
ট আল্লাহ ত 


নে, শরয়াড, সাতব 


অক্টোবর'"১২ 


আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সন্তানের 
স্থলে পশু কুরবানী তথা আর্থিক 
কুরবানীর বিধান দিয়েছেন। তাই 
আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ 
হয়ে কুরবানীর গোশত বিতরণের ন্যায় 
প্রাণাধিক প্রিয় যে সম্পদ আমরা সঞ্চয় 
করে চলেছি তা হতে কিছু কিছু 
জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা । 

৫. সর্বোপরি জীবন, সম্পদ ও সকল 
আমিত্বের কুরবানী এবং মানবতা তথা 
সকল সৃষ্টির কল্যাণে স্বীয় সত্ত্বীকে 
অন্যতম শিক্ষা । যে সমাজে কুরবানীর 
রা রা 
সমাজ এ সুখা, ও 
শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে এ কথা 
নিশ্চিত করে বলা যায় । 

অতএব কুরবানী কেন করবো? এর উপকার 
কি? এসব কথা না ভেবে এটি যে আল্লাহর 
বিধান, এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে 
লৌকিকতা নয়; একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
কুরবানী দিতে হবে । তাহলেই আমাদের 
কুরবানী আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে । 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল নেক 
আমলকে কবুল করুন | আমীন | 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক: মাসিক আল হুদা, ঢাকা 


+ আল-কুরআন, সরা আল-হজক্ক ২২:৩৪ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-কাওসার ১০৮:২ 
” আল-জাস্সাস, আ/হকামুল কুরান, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৭৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:২৭ 
৬ আল-কুরআন, সুরা আস-সাফফাত ৩৭:১০২ 
+ আল-কুরআন, সরা আস-সাফৃফাত ৩৭:১০২ 

+.. আল-কুরআন, সরা আস-সাফৃফাত 
৩৭:১০৪-১০৭ 
, আল-কুরআন, সরা আল-কাওসার ১০৮:২ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্র ২২:৩৪ 
** ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ ১০৪৫, হাদীস: ৩১২৭ 

১১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর - আ/স- 
সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং 
ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 

*২ (ক) ৮1 
৩, পৃ. ৮৪, হাদীসঃ ২৭৬৩; (খ) আল-হায়সামী, 
মাজমাউয  যাওয়ারিদ ওয়া মানবাউল 
ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খি.), খ. ৪, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৫৯৩৭ 

*ও আত-তিরমিযী, গ্ঁওক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯২, হাদীস: 
১৫০৭ 

*৪ ইবনে মাজাহ, গ্াঙজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, হাদীস: 
৩১২৩ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্র ২২:৩৭ 


॥ আত্তান্তহীদ ২২ 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


লাববাইক, লা শারিকা লাকা লাববাইক 


দিনস মুহে কাবাগৃহ এবং এর সংলগ্ন কয়েকটি 
সম্মানিত স্থানে আল্লাহ ও তার রাসুলের 


রয়েছে । ইবাদতমূলক দিক থেকে সুরা আল- 
হজ নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ হয়েছে । 
এখানেই ইসলামে হজের বিধানগত মর্যাদা 
অনুধাবন করা যায়। আল্লাহপাক ইরশাদ 
করেছেন, 
9$15400158545255 পু? 

“এবং তারা এ প্রাটান ঘরের (কাবাগৃহ) 
তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করবে 1” 


হজ । আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণের 
মুহুুু ধ্বনিতে ৯ জিলহজ মন্কা মুয়াযৃযমায় 
সুবিশাল আরাফাতের ময়দান মুখরিত ও 
প্রকম্পিত করে বিশ্বের লাখ লাখ মুমিন বান্দা 
পবিত্র হজবত পালন করেন । ভাষা, বর্ণ ও 
লিঙ্গের ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বের প্রায় ১৭২টি 
দেশের ৩৫-৪০ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান 


অক্টোবর*১২ 


প্রতিবছর হজ পালনের লক্ষ্যে মিনা থেকে 
আরাফাত ময়দানে গমন করেন । তাঁরা পাপ- 
পঞ্চিলতা থেকে মুক্ত হতে আত্মশুদ্ধির শপথ 
ও আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার পরম 
ক্ষমার আবেদন জানান । 

হজ বিশ্বমুসলিমের মিলনস্থল ও এক্যের 


প্রতীক । হজের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম 
ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ প্রকাশ পায়। এ 
মহামিলন কেন্দ্রে দুনিয়ার সব দেশের, সব 
অঞ্চলের, সব বংশের, সব বর্ণের, বিভিন্ন 
সৃষ্টিকর্তার গভীর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে 
কাফনসদৃশ সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে 
একই বৃত্তে, একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত 
হন। মক্কা শরিফ থেকে হজের ইহরাম 
পরিহিত লাখ লাখ মুসলিম নর-নারী, যুবক ও 
বৃদ্ধ গভীর ধর্মীয় আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে: 

এ এ এএ/৪ এ এতে নি) এ 
৩:৮5 ০০৫05 44025515 411 


তর 


(৩) 


'আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, 
আপনার কোনো শরিক নেই, আপনার মহান 
দরবারে হাযির, নিশ্চয়ই সব প্রশংসা, নিয়ামত 


এবং সব রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো 
শরিক নেই । 


এ হাযিরি তালবিয়া পাঠ করতে করতে 
হাযিরা মিনাতে এসে যুহর, আসর, মাগরিব, 
ইশা ও ফজরের নামায আদায় করেন । 

বাদ যুহর মিনা থেকে উচ্চ স্বরে তালবিয়া 
প্রান্তরে হাযিরা উপস্থিত হন। যুহরের 
নামাযের আগে আরাফাত ময়দানের মসজিদে 
হজের খুতবা দেওয়া হয়, যাতে আল্লাহভীতি 
বা তাকওয়া, মুসলিম উম্মাহর এঁক্য, সংহতি, 
বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের কথা ব্যক্ত করা হয়। 
খুতবা শেষে যুহর ও আসরের ওয়াক্তের 
মধ্যবর্তী সময়ে যুহর ও আসরের কসর নামায 
জামাআতের সঙ্গে আদায় করা হয় । সূর্যাস্তের 
পূর্বপর্যন্ত সব হাজি আরাফাতের ময়দানেই 
আযকারে মশগুল থাকেন । হজের দিনে 
সারাক্ষণ আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ । 
হজ পালন তথা এ দিনে আরাফাতের 
সেসব হাজি মুমিন বান্দাকে নিষ্পাপ ঘোষণা 


করেন। 
হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ 
তাআলা আরাফার দিনে ফেরেশতাম-লীকে 


ডেকে বলেন, 
-। আত্তার্তহীদ ২৩ 


কু।র।বা।নী। |ও। |হ।জ 


হযরত আবদুল্লাহ জারাদ ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
তিনি রাসুলুল্লাহ সু বলেছেন 
134৮6 33044250 96922, 
.(55001208 
করে দেয়, হজও তেমন গুনাহসমূহ ধুয়ে 
পরিষ্কার করে দেয় ।”* 
সঠিকভাবে হজ আদায়কারীকে দেওয়া হয়েছে 
জানাতের সুসংবাদ । 
হজ মানুষকে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, এক্য ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয় । বিশ্বের সব মুসলমান 
হজের মৌসুমে মক্কা শরিফে একতাবদ্ধ হন 
এবং কাবাঘর তাওয়াফ, আরাফাতের ময়দানে 
অবস্থান, সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানো ইত্যাদি 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন । এতে এঁক্যবোধ 
জাগরিত হয় এবং সামাজিক জীবনে এর 
প্রতিফলন দেখা যায়। হজ মানুষের মধ্যে 
সামাজিক সাম্যবোধ জাগ্রত করে । পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান সব ভেদাভেদ ভূলে 


গিয়ে সবাই সেলাইবিহীন একই ধরনের সাদা 
পোশাক শরীরে জড়িয়ে হজ পালন করেন । 
ফলে তাঁদের মধ্যে যাবতীয় বৈষম্য বিদূরিত 
হয় এবং সাম্যের অনুপম মহড়ার অনুশীলন 
হয়। হজ মানৃষের মনে-প্রাণে সামাজিক 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে । 

হজই একমাত্র ইবাদত, যা পালনের সময় 
দুনিয়ার সব মায়া-মুহাববত ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে 
আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে হয়। একজন 
হাজি পার্থিব সব ধন-সম্পদ, স্ত্রী, 
সন্তানসন্ততি ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
জমান । হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এ থেকে বর্ণিত, 
মহানবী ্রঞ্জ ইরশাদ করেন, 


48 +25295577 ৮ ০41 ১2৭ ঁ ইনি 
1995 পিরিত রি ৮৪৩৩ 4) 


“তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিনিধি বা 
মেহমান । তাঁরা হলেন, “গাজি বা জিহাদ করে 
যিনি জয়লাভ করেছেন, হজ সম্পাদনকারী 


২ 


৬৪১৮৮৯৮৮৫০৮০০৫৬৫০ 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা) থম 


[চ্ধীন্বি ৩ শ্আীঞ্ুন্বিক শ্পিস্কীল একটি আন্বন্বতত ওজ্ৰভিষ্ঠান ] 
০ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 


রী দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইরেজি, অংক 


তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 


* ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
£& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বীবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


বিভাগ 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা_ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্খীমত, পাক-তাহারাতের 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিও জ৪- 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


ওপতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 7% ১৭২, রোড 7 ৮, রক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


অক্টোবর*১২ 


বং উমরা পালনকারী ।% 


ক ক 
আনুগত্যের স্বীকৃতি, হৃদয়ের পবিত্রতা, 
ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি ও তাঁদের আধ্যর্টক 
জীবনের চরম উন্নতি সাধনের দ্বারা অন্তরে 
পারলৌকিক সুখের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । 
আর সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ ও 
সম্প্রীতির সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণবৈষম্য 
ভাবের উৎখাত করে । এ ছাড়া হজে গিয়ে 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আল্লাহর কাছে নিজের 
গুনাহখাতাসমূহের জন্য অত্যন্ত বিনয়সহকারে 
মনের আবেগ মিটিয়ে, অশ্রু বিসর্জন দিয়ে 
সব অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা ও সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণের জন্য দোয়া করে থাকেন এবং বাকি 
জীবন আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য 
প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে আসেন ৷ তাই হযরত 
ইমাম আবু হানিফা এ্জ্ছি পবিত্র হজকে 
ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত বলে অভিহিত 
করেছেন । সুতরাং যত শিগগির সম্ভব হজ 
পালনের আগে আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা 
প্রয়োজন । হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
ভালোভাবে অবগত হয়ে সামর্ঘবান 
মুসলমানদের জীবনে একবার হজ সম্পাদন 
করা একান্ত আবশ্যক । 


লেখক: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলাম লেখক 


আল-কুরআন, সুরা অ/ল-হজ ২২:২৯ 
রর আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, খ. 
২, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ১৫৪৯, হযরত আবদুল্লাহ 
. ইবানে ওমর (থেকে বর্ণিত 
* আত-তাবারানী, মির আওসাত, দারুল 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭৭, হাদীস: 
৪৯৯৭ 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৯৬৬, হাদীস: ২৮৯৩ 


৷ মুসলিম জিন্দেগির দৈনন্দিন সমস্যার ; 
। ইসলামি শরীয়া-ভিত্তিক সমাধান 
পেতে জীবন-জিজ্ঞাসা ও দীন বিষয়ে 
। যেকোনো প্রশ্ন করুন মাসিক আত- : 
| তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ | 
। একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় । 
৷ প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম-ঠিকানা | 
।  উল্লেখপূর্বক আপনার প্রশ্ন পাঠান । ! 
প্রশ্ন পাঠাবেন: “সমস্যা ও সমধান বিভাগ", । 
 মাকেট (৩ তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, | 
| চট্টগ্রাম-৪০০০ এ ঠিকানায় । | 


কু।র।বা।নী। |ও | |হ।জ 


অক্টোবর*১২ 
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প্রাচীকালের মানুষরা ছিল প্রযৌক্তিক উন্নতিবঞ্চিত । আজকের 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা তাদের কল্পনাশক্তির দ্বারে-কাছেও 
এসেছিল কিনা সন্দেহ হয়। সে-যুগের মানুষেরা বিবেক-উর্ধ্ব 
বিস্ময়কর কোনো কিছু দেখলে, সেটাকে মুজিযা মনে করে বসত । 
মনে করত, এ-কাজ একমাত্র এশী শক্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে । 
এ-কাজ মানুষের সাধারণ শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে হওয়া সম্ভব নয় । 
উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি পানির উপর চলত, অথবা বাতাসে চড়ে 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, তখন মানুষেরা মনে করত, 
এটি বিরাট মুজিযা ৷ সুতরাং মানুষের হৃদয়ে সে ব্যক্তি ও তার 
কাজের মান ও মূল্য বেড়ে যেত বহুগুণে । তারা তাকে সাধারণ 
মানুষের পোশাকে অসাধারণ মানুষ মনে করত । কিন্তু আজ, 
প্রযুক্তির ভরাযৌবনে, বিস্ময়কর ও বিবেকচমকানিয়া কাজের প্রকার 
ও প্রকৃতি পাল্টটে গিয়েছে । মুজিযা ও কারামাতের নতুন মাপকাঠি 
আবিষ্কার করেছে আজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি । এমন বহু কাজ 
যেগুলোকে পুরনো যুগে অলৌকিক ও অসাধারণ মনে করা হত, 
সেগুলো এখন জলন্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে । সেগুলো এখন 
মানুষি শক্তির খুব নিকট নাগালে এসে পৌছেছে । মানুষ এখন 
সেসব কাজ খুব সহজ ও সাধারণভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম | হজ 
সত্যিই একটি বড় মুজিযা | মুজিযা আবার এক জিনিসের নয়, একই 
সঙ্গে বহু জিনিসের : প্রেম-ভালোবাসার, একতার, একতায় 
বৈচিত্রের, নিয়ম-শৃঙ্খলার, এবং আরো বহুকিছুর । 

মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও 
সমন্বিত সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বব্যাপী 
সমন্বয়তা ও পূর্ণতা রাখার কারণেই মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । মানুষ শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞানশক্তি 
ও চিন্তা-চেতনার সমষ্টি নয় বরং সে বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা, 
বৈশিষ্ট্য, ভালোবাসা ও মহব্বতের আবেগ-অনুভূতির সমন্থিত সত্তা । 
একটি দিলও দিয়েছেন । তার ভেতর গচ্ছিত রেখেছেন অনেক 
কিছুর কামনা-বাসনার প্রেরণাও | বোঝা ও চাওয়ার মধ্যে একটি 
মৌলিক পার্থক্য হলো, চিন্তা ও বোধশক্তি যেখানে লাভ-লোকসান 
ও উপকার-অপকারের অনুগামী হয় । ফলে মানুষ কোনো কাজ 
করার আগে তার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং ভেবে-চিন্তে 
শুরু করে সে কাজ । কিন্ত প্রেমের চাওয়া-পাওয়া ওইসব চিন্তাভাবনা 
থেকে মুক্ত থাকে । মানুষ যাকেই মনে প্রাণে ভালোবাসে, তার দিকে 
বস্তুগত লাভ-লোকসান থেকে নিজ বিবেক ও বুদ্ধিকে আগলে রেখে 
নিদ্ধিধায় ও নিঃসঙ্কোচে দৌঁড়ে যায়। তার হদয়ে সুপ্ত প্রেমের 
আকর্ষণ চিন্তাফিকির ছাড়াই প্রেমাম্পদের দোরগোড়ায় আপন 
দেহসন্তা-হৃদয়-সম্পদ সবকিছু বিসর্জন দিতে তাকে বাধ্য করে । 
স্বভাবত ইসলামের প্রত্যেকটি রুকনের আদায় ও গ্রহণযোগ্যতা 
নির্ভর করে ভালোবাসার ওপর | হজ সে ক্ষেত্রে আরো বহু্ধাপ 
এগিয়ে । চিন্তা করলে বোঝা যায়, হজ সেই ভালোবাসার শীর্ষবিন্দু 
অধিকার করে আছে । আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনার পর 
প্রথম রুকন হলো নামাজ । নামাজে আল্লাহর বান্দারা দিনে পাচবার 
মাহবুবের স্মরণে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন হয়ে পড়ে এবং 
জিক্রে মশগুল হয়ে যায় । আর জাকাতে মাহবুবের সন্তুষ্টির জন্য 
মধ্যে আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য আহার-পানাহার ছেড়ে দেওয়া হয় । 
কিন্ত একমাত্র হজই হলো আপাদমস্তক মহব্বতের সংক্ষিপ্ত তবে 
আবেগঘন সফর, যার প্রতিটি রুকনই মহব্বতের নিখাদ 
বহিঃপ্রকাশ । হজের মধ্যে মানুষ অহঙ্কার ছেড়ে, শোভা-সৌন্দর্ষের 
পোশা ছুঁড়ে ফেলে শুধু দুটি সাদা কাপড় পরে আল্লাহর ধ্যানের লিপ্ত 
হয়ে যায় । বেধ প্রবৃত্তি থেকেও যোজন দুরে থাকতে দ্বিধা করে না। 
শুধুই আল্লাহর স্মরণেই পাগলের মতো দৌড়ায় । কখনো পাথরে চুমু 
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দেয় । কখনো কাবার দেয়ালে চুমু খায়। 
কখনো সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ায় | 
কখনো একটু থামে আবার কখনো দোয়া 
করে । তেমনিভাবে মিনায় যাওয়া, আরফা 
ও মুযদালিফায় গমন এবং সেখানে জন্ত- 
কুরবানি ইত্যাদি কী? এগুলো হলো 
মাহবুবের পথরেখা সন্ধান । এখন প্রশ্ন হতে 
পারে, আন্নলাহর কাছে ওইভাবে 
মহব্বতপ্রকাশের জন্য কি কোনো পদ্ধতি 
রাখা হয়েছে শরীয়তে, যার মাধ্যমে বান্দা 
নিয়ে যেতে পারে? তা হলে একটু চিন্তা করে 
দেখি । ইবাদতের মধ্যে প্রথমে নামাজের 
কথা নেই । নামাজে দেখা যায়, বান্দা 
নিজের রবের স্মরণে একাগ্রতা ও 
মনোযোগের জগতে ডুবে যায়, অশ্রু 
আহাজারি করাটা প্রেমাবেগকে শান্ত করে 
না, বরং আরো অস্থির করে তুলে । অর্থাৎ 
বান্দার অন্তরে ইশক ও মহববতের আগুন 
আরো জলে ওঠে এবং মাহবুবের 
বিচ্ছেদহেতু সৃষ্ট অস্থিরতা আরো বহুগুণে 
বেড়ে যায় । রোজার ক্ষেত্রেও একই কথা । 
তার মাধ্যমে মাহবুবের আদেশ কার্যকরিত 
হয়, কিন্তু প্রেমাগ্তন ঠানী হয় না। 
তেমনিভাবে জাকাতেম মাধ্যমেও মাহবুবের 
আদেশ পালিত হয়, কিন্তু ইশক ও 
মহব্বতের আবেগ স্থিমিত হয় না। 
মাহবুবের আদেশ পালন করা এক কথা, 
শান্তি ও সান্ত্বনা পাওয়া ভিন্ন কথা । 

এরই প্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ করতে পারি, 
নামাজ, রোজা, জাকাত এবং অন্য যে 
কোনো নফল বা ফরয ইবাদাত দ্বারা তো 
আল্লাহর হুকুম আদায় হয়ে যায় । তবে 


ইশক-মহব্বত ও প্রেমের ওই আগুন যা 
ঈমানদার বান্দার বুকে প্রেমাম্পদের 
বিয়োগে জ্বলতে থাকে তা ঠা-ী হয় না । তাই 
বান্দা আপন প্রভুর কাছে একান্তভাবেই 
কামনা করে যে, তিনিই কেবল ইশক ও 
প্রেমের তাপ-উত্তীপ, আবেগ-অনুরাগ 
মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই 
তা প্রশমিত করার ব্যবস্থা করবেন । 
কামনাপুরণের জন্য প্রেমাম্পদের পক্ষ থেকে 
উত্তর মেলে, যদি ইশক ও মহব্বতের দাবি 
পুরণ করতে চাও তা হলে আমার গৃহে 
হাজির হও আপাদমস্তক পাগলের বেশে । 
কেননা, সমস্ত ইবাদাতের মধ্যে হজই এমন 
একটি ইবাদত যা আগাগোড়া প্রেমনিবেদন 
ও গভীর ইশক ও মহব্বতের দর্পণ । তাতে 
বুদ্ধি-যুক্তির কোনো কারিগরি ও কলমকারি 
চলেনা । 

আল্লাহর বড়ে মেহেরবনি যে, তিনি মানুষের 
ইশক ও মহব্বতের প্রাপ্য সুখ-শান্তি জন্য 
পার্থিব জগতে অসংখ্য উপাদান গচ্ছিত 
পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিসের ভেতরে-বাইরে । 
পার্থিব প্রেম প্রেমিকের সঙ্গে আন্তরিক 
সম্পর্ক ও অতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে । কিন্তু 
সেই প্রেমের এমন একটি পর্যায় আছে 
যেখানে প্রেমের আবেগ-উত্তাপ নিস্তেজ হয়ে 
পড়ে এবং মধুর টান ও ভালোবাসার 
সম্পর্কে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে । মহব্বতের 
আবেগ ও উদ্দীপনা যদি সততা ও 
ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে জন্ম নেয় তা 
হলে তার প্রতিটি কদমে আল্লাহর সাহায্য ও 
নুসরাত থাকে । আর তার সুপ্ত আবেগ- 
অনুরাগের প্রশান্তির জন্য ওই পথ সাঁজানো 
হয়, যার দরুন পর্থিব ক্ষণস্থায়ী প্রেম 
ভালোবাসার দাগ তার হদয়পট থেকে মুছে 


তাআলা তার বান্দাগণকে আলোর পথের 
নির্দেশনা দেন এভাবে_ 
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যারা ঈমানদার, তাদের কাছে একমাত্র 
আল্লাহর মুহব্বতই সবচেয়ে বেশি ।” 

হজের মাধ্যমে খালেক-মাখলুকের সম্পর্ক ও 
প্রেম শুধু রূপকার্থে নয়, বরং তা অনেকটা 
বাস্তবিক, বিবেকবোধ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য । 
আল্লাহর কি আশ্চর্য-অপূর্ব হেকমত যে, 
সত্যিকার পার্থিব প্রেমে যেমন কোনো 
কোনো অবস্থায় অস্বভাবিক এমন যথা অর্থে 
পাগল হয়ে পড়ে এবং তা দৃশ্যায়িত সব 
কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঠিক তেমনি 
হজে এমন কিছু মানাসিক বা হজের জরুরি 
কার্ধকলাপ আছে, যেগুলো আদায় করার 
সময় হজ সম্পর্কে অনবগত কোনো ব্যক্তি 
সত্যিই হাজীদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত 
করবেই । চিন্তা করে দেখুন, একজন হাজী 
মূল্যবান সেলাইকরা কাপড়গুলো খুলে 
সেলাইহীন কাপনসম সাদা কিছু কাপড় পরে 
নিচ্ছে । টুপি-পাগড়ি বা মুকুট যেগুলোকে 
ইজ্জতের প্রমাণ মনে করত, সেগুলো ছুঁড়ে 
উলঙ্গমস্তক ও উলঙ্গপদ হয়ে আল্লাহর ঘরের 
উঠোনে এসে পড়ছে । দেওয়ানার মতো 
বেড়াচ্ছে কাবা শরীফের চতুর্পার্থে। আবার 
এক কোণায় একটি পাথর যখন দেখতে 
পায়, তখন শুরু করে সেদিকে দৌড়ঝাঁপ | 
শত ভীড়ের বেড়া ঠেলে সে তাতে চুমু 
দিচ্ছে । চুমো-চুমোয় ভরে তুলে প্রেমে অতৃপ্ত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
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হৃদয়মন । এসবের যৌক্তিক প্রমাণ সে পায় 
না। সে শুধু এতটুকু বোঝে যে, এটাকে 
হাজরে আসওয়াদ বলে, যাকে আমার 
রণক্লান্ত বীরের মতো সে আবার পৌছে 
মুযদালিফা-আরাফাত-মিনায় । আবার সে 
ছুটে যাচ্ছে শয়তানদের শিক্ষা দিতে । কই 
শয়তান? দেখা যাচ্ছে পাথরের বড় বড় 
খাম্বী | না, তাতে সে থামছে না । সে এখন 
যুক্তির দাস নয়, ইশকের গোলাম | এভাবে 
খোদাপ্রেমি প্রেমের প্রতিযোগিতায় পূর্ণতা 
লাভ করে, বিজয়ী হয়। তাওয়াফ থেকে 
ফারেগ হয়ে সে একটি জায়গায় আসে, 
যেখানে সাইয়িদুনা ইবরাহীম আ.-এর 
পদরেখা এখনো বিদ্যমান । সেখানে এসে 
থেমে যায় এবং সেজদাবনত হয় । ইরশাদ 
হচ্ছে, লু 
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নামাজ আদায় কর | 
অতঃপর সে বায়তুল্নাহ থেকে কিছু দুরত্ে 
অবস্থিত দুটি পর্বত অবলোকন করে। 
ওগুলোর দিকে তার পা নির্বিঘ়ে ও নিশ্চিন্তে 
দৌঁড়ে যায় । গিয়ে সে একবার এই পাহাড়ে 


স্থানে 


রঃ 


সুখবর সুখবর 


আবার ওই পাহাড়ে এভাবে সাতটি চন্কর 
সম্পন্ন করে । আশ্চর্যের বিষয় যে, পৃথিবীতে 
শতসহত্্র পাহাড় রয়েছে, তবে এই উভয় 
পাহাড়ের শান ও মান কিন্তু অন্যরকম | এই 
দু'পর্বতের সম্পর্ক আল্লাহর প্রিয় বাদী 
হজরত ইসমাঈল আ. এর সঙ্গে । আল্লাহর 
বান্দা ইহরাম পরে নগ্নমস্তকে যখন সাফা- 
মারওয়ার সাঈ করে তখন তার অবাঞ্রিত 
লোম বড় হয়ে যায়, চুলগুলো হয়ে যায় 
এলোমেলো, অগোছালো । যখন সে সাতটি 
প্রদক্ষিণ করে ফেলে তখন ওই চুলকেশ যা 
সে রূপ-শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে গুছিয়ে 
রেখেছিলো তা ক্ষুর দিয়ে মু-ন করে ফেলে । 
বড় হয়ে যাওয়া নখ যা ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ 
থাকায় কাটে নি এখন সে কেটে ফেলে । 
টাঙায় এবং আরাফাতে গিয়ে সেখানে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত অবস্থান করে । আরাফাতে জুহরের 
নামাজের সময় হয়, তখন যে নামাজ 
সারাজীবন আল্লাহর আইন-এর তামিলে 
সবসময় ওয়াক্তমতে পড়ত সেখানে জুহর 
আর আসরকে এক সঙ্গে আদায় করে । এর 
কারণ কি? শুধু এই কারণে যে, তার প্রিয় 

হাবীব 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


অক্টোবর”১২ 


বিশেষ প্রয়োজন । হুকুম হলো যে, আসরকে 
জুহরের ওয়াক্তে পড় । মাগরিবের সময় হয়, 
সে পুরো জিন্দেগি সূর্য ডুবে যাওয়ার 
পরপরই মাগরিবের নামাজ আদায় করে 
নিত, কিন্তু এখানে এসে শরীয়তের সেই 
আইন আর বহাল থাকল না । সে নামাজের 
ওয়াক্ত দেখে, তারপরও আদায় করা থেকে 
বিরত থাকে স্রেফ এই কারণে যে, আল্লাহর 
নি। তিনি এই নামাজ মুযদালিফায় গিয়ে 
ইশার সঙ্গে পড়েন। এমনকি যদি 
তাহাজ্জুদের সময়ও সে মুযদালিফায় পৌঁছে 
তখনো মাগরিব-এশা একসঙ্গে সে পড়ে । 
কোনো ব্যতিক্রম হয় না তাতে । 
মুযদালিফায় পৌঁছার পর সফরে ক্লান্ত মানুষ 
ভাবে, রাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে । 
কিন্তু ডাক আসে, মুযদালিফা ত্যাগ করে 
তাবু এখানে (মিনায়) টাঙাও এবং পাথরের 
খুটিকে শয়তান ভেবে পাথর নিক্ষেপ কর। 
যুক্তিবুদ্ধি লাখো বার বলে, এখানে শয়তান 
কই? দেখছি তো পাথরের বড়-বড় খাম্বা, 
তাতে কেন কংকর মারব? কিন্তু ইশক বলে, 
এখানে যুক্তির দাসত্ব চলবে না। এখানে 
চলবে ইশকের গোলামি । অতএব সে 
মহব্বত ও প্রেমের সামনে মাথা নত করে 
তিনদিন ধরে তাতে পাথর নিক্ষেপ করে 
যায়। 
অতঃপর সে মিনায় গিয়ে কোরবানি করছে । 
কোরবানি করার পর মক্কা নগরীতে ফিরে 
আসছে । কখনো মরুপ্রান্তরে যাচ্ছে কখনো 
বনভূমি গিয়ে অবস্থান করছে । আবার 
কখনো শহরে চলে আসছে । প্রেমের অবাক 
লীলা খেলা! শাআয়িরুল্লাহর মান-মর্ধাদার 
দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পাগলের মতো 
তাওয়াফ ও দৌড়াদৌড়ি সবকিছুই 
মহব্বতের দাবি ও এখানকার ভিননরকমের 
আদব! তার যৌক্তিক কোনো দলিল প্রমাণ 
মেলা ভার । ব্যস, আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের 
স্মৃতি, যা জাগ্তত রাখার উপলক্ষে 
ইবাদাতের স্থানে রাখা হয়েছে । এ 
ভালোবাসা, এ প্রেমে, এ পাগলপনা- 
এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা হয় না কলমে, শুধু 
অনুভ করা যায় কলবে । কবি বলেন, 
6০৫3০4581১৫ 
১6০৫৬ ৪4-৪১৪৫ 
ভালোবাসাকে শব্দে-বাক্যে ধারণ করা যায় 
না। 
সেটি এমন তত্ব যা অনুভব করা যায়, 
বোঝানো যায় না। 


" আল-কুরআন, সরা আল-বাকার] ২:১৬৫ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১২৫ 
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প্রভুর সমীপে 
প্রেমের নজরানা 


ও জাতি ইতিহাসের গৌরবোজ্ভল নির্মাতা | 


প্রেরণাদায়ক উৎস । দেশ ও জাতির তরে 
তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, স্বীয় রবের প্রতি 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও অষ্টার কঠিনতম 
পরীক্ষার কালজয়ী সাফল্যের কারণে যুগ যুগ 
স্মরনীয় বরনীয় । প্রভূ প্রেমে তপ্ত 
উৎসর্ণিত | তাদের রচিত যাবতীয় কীর্তিকর্ম 
ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আদর্শের নিসাব । 
স্মৃতির গৌরবদীপ্ত সৌধ | হজ্জ ও কুরবানী 
তেমন দু'টি অবিস্মরণীয় ইবাদত যা 
ইবরাহিম /পযি ও আলে ইবরাহিমের 
খোদা প্রেমের পরাকাষ্টার চরম নিদর্শন । 
মুসলিম জাতির পিতা ও জাতির পরিবারের 
সদস্যদের বেনজীর পরার্থপরতা ও ইর্ষণীয় 
সাফল্যের স্মৃতির প্রতীক ৷ তাদের অনুপম 
এ আদর্শ ত মোহাম্মদীয়ার ওপর 
কিয়ামত পর্যন্ত চর্চা অব্যাহত ব্যাখ্যার বিধান 


ধরে তা 


বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে রবের 
অনুনয়ের সাথে কাজ্ফিত ও প্রার্থীত একমাত্র 
পুত্র সন্তানকে খোদাপ্রেমে উৎসর্গ করার 
অনুপম কাজটি কিয়ামত পর্যন্ত স্মৃতিবহ 
থাকবে কুরবানী নামে । জিলহজ্বের দশ 
তারিখ পিতা পুত্রের অনুকরণীয় স্মৃতিধন্য ও 
কালোত্রীর্ণ ইবাদত হিসেবে পশু কুরবানী 


অক্টোবর”'১২ 


প্রভুর নিকট সকল আমলের চেয়ে উৎকৃষ্ট । 
নির্দিষ্ট এদিনে আল্লাহর জমিনকে পশু খুনে 


নেই । ইসলামী শরীয়তে নির্দিষ্ট সময়ের 
৬০১০ ৮৯০৪৭ 
মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত। এটি ইসলামের 
অনবদ্য সুন্দর বেশিষ্ট্য । জিলহজ্জের নয় 
তারিখে আরাফাতে অবস্থান, রামাযানের 
শেষ দশকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি আদায়ের 
লক্ষ্যে মসজিদে বান্দার অনশন | আযানের 
সময় যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগি বন্ধ রেখে 
কুরবানীও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান ইবাদত । 

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের তাবৎ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর ব্যাপকহারে পশু কুরবানীকে 
অনেকে পশু নিধন হিসেবে ঘৃণা করে। 
ইসলামের এ মহান উৎসব সুনজরে দেখার 
পরিবর্তে নাক সিটকায় অনেকে । যুক্তি 
দর্শিয়ে বলে, এতে অসংখ্য গবাদী পশুর 
অহেতুক বিনাশ সাধিত হয় । পশু জবাইয়ের 
পরিবর্তে তার মূল্যমান দুঃস্থ ও অসহায় 


বেশি মঙ্গলজনক ও জনহিতক র। 
কুরবানী আল্নাহ প্রেমের উজ্জ্বল স্মৃতি 
খোদা প্রেমে প্রিয় সন্তানের উৎসর্ণের 


স্মৃতিকে চির অয়ান রাখার জন্য কুরবানীর 
বিধান । প্রেম প্রীতিতে বিধিবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট 
কোন নীতিমালা নেই । প্রেমের বিধি-বিধান, 


গর ে 
৫ ০০ ৮ 


রূপরস ও বর্ণ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । একই 
দিনে বিপুলসংখ্যক গবাদীপশুর কুরবানী 
যুক্তি ও বিবেকের বিচারে অপাঙক্তেয় ও 
অপচয় মনে হলেও প্রেম-গ্রীতির ধর্মাচারে 
তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক । 
প্রেমের বিধানে যুক্তি ও বিবেকের চেয়ে 
আবেগের স্থান অনেক উধ্র্বে। পৃথিবীতে 
মানব প্রেমের খাতিরে অনেক নিন্দনীয় ও 
নান্দনিক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে । অনেক 
উপাখ্যান ও হযুদ্ধ-বিগ্রহের ডামাঢোল 
মুখরোচক গল্প-কাহিনী হিসেবে প্রচলিত 
আছে। বাদশাহ শাহজাহান কতৃক 
মমতাজের প্রেমের স্মৃতিস্বূপ তাজমহল 
পৃথিবীর সপ্তাচার্ষের একটি । সারা পৃথিবীর 
মানুষ ও সমাধির বেদীতে পুষ্পাঘ্্য অর্পন 
করে নিজেদের ধন্য মনে করে । সাধুবাদ 
মমতাজ শাহজাহানের অমর 
পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয় নেতা 
জাতির বীর ও প্রিয়জনদের স্মৃতিকে স্থায়ী 
রূপদানের লক্ষ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘটনা 
নতুন কিছু নয় দারিদ্রক্রিষ্ট বাংলাদেশের 
মানুষের উপবাস অনশনে প্রাণ ওষ্টাগত 
হলেও স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও 
নিমিত্তে স্মৃতিস্তস্ত নির্মাণের ধারা এখনো 
অব্যাহত রয়েছে । বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রতি 
গভীরতম প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ বিলিয়ন 


পৃ. ৩২-এর ২য় কলামে দেখুন 


। আত্তার্তহীদ ২৮ 


₹।স্ক।তি।-।স।ভ্য।তা 


ইভ-টিজিং (77৮০-(9891)0) কি? 
খিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম বাইবেল । 
বাইবেলের আরেক নাম ইনজিল । মুসলমান 
ও খিস্টানরা বিশ্বাস করেন যে, বাইবেল 
একটি আসমাফন কিতাব । বাইবেলের 
প্রধান চরিত্র £917 ও 12৬০, পবিত্র 
কুরআনে তাদেরকে বলা হয়েছে আদম ও 
হাওয়া । বাইবেলের 7৬০ ও কুরআনের 
হাওয়া একই ব্যক্তি । কাজেই 1৬৪ শব্দটির 
উৎপত্তি বাইবেলে । বাইবেলে খশণ শব্দ 
দ্বারা হাওয়াকে বুঝালেও বর্তমানে শব্দটির 
অর্থের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় । [7৬9 


শব্দটির যৌগিক অর্থ হাওয়া, কিন্তু রূপার্তে 


রমণী, নারী, নায়িকা, প্রিয়তমা | ব্যবহারিক 
অর্থে আরো আছে । আমাদের লক্ষ্য 1৮০9 
শব্দটির প্রায়োগিক অর্থ তুলে ধরা । এ 
ক্ষেত্রে শব্দটি যোগজয় অর্থের দিকে নজর 
দিব। সাধারণত ১৩ থেকে ১৯ বছরের 
মেয়েদেরকে বোঝায়, যাদের বলা হয় (9০7 
8011 1৮০-995105 বলতে নারীকে 
বিরক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয় । ইয়ার্কি 
ঠাট্টার মাধ্যমে আমরা দাদি-নানিকেও বিরক্ত 
করি। কিন্তু সেটা 7৬০-(9৪91176-এর 
মধ্যে পড়ে না। বিরক্ত করার মধ্যে দিয়ে 
যদি কোন অনৈতিক প্রস্তাব, প্রেম 
ভয় দেখিয়ে বা জিম্মি করে স্বার্থ উদ্ধারের 
চেষ্টা, অবৈধ কাজে প্রলুদ্ধ করা | [৮০- 
(6851105% যে কেবল টিন এজারের মধ্যেই 
ঘটে তা নয়।যে কোন মেয়েবানারী যে 
বয়সের হোক না কেন, অন্য কোন পুরুষ 
কর্তৃক আপত্তিকর আচরণের শিকার হলেই 
তা [৬৪-65891105 বিয়ে-পূর্ব ভালোবাসা 
অশালীন কথাবার্তা বলা, প্রেমপত্র, মোবাইল 
ফোনে শ্রুতিকটু আলাপ, জনতার ভিড়ে 
পরপুরুষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ধাক্কাধাকি, স্পর্শ 
করা, চোখের ভাষায় অশুভ ইঙ্গিত করা, 
কথনে, ইঙ্গিতে ইন্দ্রীয় অনুভূতি উপলব্ধি 
করার দুরভিসন্ধিকে 17৬০-5851105 বলা 
হয়। 


অক্টোবর'১২ 


ইভ-টিজিং ছরে;৮০-(9951710) কেন 
হয়ঃ 

স্বভাবের পরিচয় নিহিত রয়েছে । কেউ সেটি 
বিবেকের শাসনে দমিত রাখে, কেউ পারে 
না। যে পারে না, তার যুক্তি নজরুল 
ইসলামের ভাষায়: “তুমি সুন্দর তাই চেয়ে 
থাকি প্রিয়, সেকি মোর অপরাধ"? 

না অপরাধ নয়, চেয়ে থাকা অপরাধ নয় যদি 
সে চাহনিতে কোন দুরভিসন্ধি না থাকে । 
করে টিন এজারদের, যাদের বয়স ১৩ 
থেকে ১৯ । এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা 
আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে | যৌবনের উত্তাপে 
ধীরে ধীরে উষ্ থেকে উষ্ণতা হয়। 
পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক নৈতিক 
শিক্ষা না পেলে বেয়ারা বা বখাটে হয়ে 
যায়। তখন সে ইভ-টিজিংসহ অন্যান্য 
অপরাধে আসক্ত হয় । 


যে কারণে ইভ-টিজিং হয় 

১. ধর্মীয় অনুশাসন না থাকার কারণে, 

২. নৈতিক জ্ঞানের অভাব থাকলে, 

৩. নারীকে অবলা মনে করলে, 

৪. অভিভাবকের অতি প্রশ্রয় বা উদাসীনতার 


কারণে, 
৫.নাটক, সিনেমা, গল্পে, উপন্যাসে বিয়ে- 
পূর্ব প্রেমলীলা/পরকীয়া প্রেমের কারণ, 
৬.সমেচ্ছ মোবাইল ফোন ব্যবহারের 


কারণে, 

৭. ইভ-টিজিংয়ের পরিণাম না জানার 
কারণে, 

৮.ধনী লোকের জামাই হওয়ার লোভে, 

৯.অতি আধুনিকা মেয়েদের অশালীন 
আচরণের কারণে, 

১০.ভুক্তভোগীরা আইনের আশ্রয় না নেয়ার 


কারণে, 
১১.আইন শক্তিশালী না হওয়ার কারণে, 
১২.আইনের প্রয়োগ না থাকার কারণে, 
১৩.পাঠ্যপুস্তকে আছে, এমন কিছু অনৈতিক 
পাঠ্য করে বাস্তবে তার প্রতিফলন 
দেখাতে গিয়ে | 


ইলা মুৎসুদ্দী 


২. মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, 

৪. অপমানিত হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার 
মত পথ বেছে নেয়, 

৫. চরিত্রবান হয়ে উঠবার পথে বাধা হয়ে 

৬. বংশের মান মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, 

৭. পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হয়, 


প্রতিকার 

ইভ-টিজিং হতে নিস্তার পেতে হলে ধর্মীয় 
বিধিনিষেধ মেনে চলা তথা কোরআন ও 
হাদিসের আলোকে নিজেদের কে পরিচালিত 
করলেই শুধু ইভ-টিজিংয়ের কবল হতে মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব । কারণ সকল সমস্যার 
সমাদান নিতে পাবে একমাত্র আল- 
কোরআন । আসুন আমরা আমাদের 
সকলের ব্যক্তিগত জীবনের একমাত্র 
অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আল-কুরআনকে 
বেছে নেই । শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয় 
রাষ্ট্রের অপারেটিং সিস্টেমও যেন আল- 


কিশোরী/তরুণীদের করণীয় সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো । আশা করি এগুলো 
মেনে চললে কিছুটা সুফল পাওয়া যাবে 
আমার বিশ্বাস | 


১. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে, 


। আত্তার্তহীদ ২৯ 


সং।স্ক।তি।-।স।ভ্য।তা 


২. আবেগকে সংযত রাখতে হবে, 
৩. অনৈতিক চিন্তা-ভাবনা পরিহার করতে 


হবে, 
৪. নিজেকে সৎ হতে হবে, 
৫.বিয়ে-পূর্ব প্রেম-গ্রীতি পরিহার করতে 


হবে, 

৬. বখাটে বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে হবে, 

৭. মেয়েদের মায়ের জাত মনে রেখে তাদের 
উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে, 

৮.কোন মেয়ে আক্রান্ত হলে তাকে 
সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে, 
৯. সম্প্রীতির মনোভাব বজায় রাখতে হবে 


৩ 
১০.হিংসা প্রতিহিংসা পরিহার করতে হবে । 


ইভ-টিজিং বন্ধে তরুণীদেরকেও ব্যাপক 
ভূমিকা পালন করতে হবে । কথায় বলে: 
এক হাতে তালি বাজে না। ইভ-টিজিংয়ের 
জন্য কেবল পুরুষদেরই দায়ী করা যায় না, 
নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে। 
কাজেই তরুণী তথা নারীদের করণীয় 
ভূমিকা উল্লেখ করা হলো: 

১. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে, 

২. সবক্ষেত্রে উগ্রতা পরিহার করতে হবে, 
৩. আচার আচরণে নম্র, জদ্র ও বিনয়ী হতে 


হবে, 

৪. অশালীন আচরণ ও পোশাক পরিহার 
করতে হবে, 

৫. পর-পুরুষদের এড়িয়ে চলতে হবে, 

৬. পর্দা প্রথা মেনে চলতে হবে, 

৭. আপত্তিকর আচরণের শিকার হলে শিক্ষক 
ও অভিভাবককে জানাতে হবে ও 

৮. লজ্জা নারীর ভূষণমনোভাব বজায় রেখে 
চলতে হবে । 


১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমন্বয়ে সাপ্তাহিক, 
পাক্ষিক বা মাসিক মিটিং করে 
ছাত্রছাত্রীদের ইভ-টিজিংয়ের কুফল বা 
পরিণাম সম্পর্কে সজাগ করে দিতে হবে, 

২. শ্রেণী শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের 
যে কোন অভাব অভিযোগ শোনা ও 

৩. প্রত্যেক শ্রেণী বা বিভাগ থেকে ৩-৪ জন 
করে ছাত্রীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন 
দাঁড়াবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে শ্রেণী 

৪.৪-৫ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি 
প্রাথমিক কমিটি গঠন করতে হবে যাদের 
কাছে শ্রেণী শিক্ষকগণ প্রাথমিকভাবে 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা 
নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দীওয়াত-তাবলীগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /৬-এ 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে 
মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে 
হবে। 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন- আন-নাসায়ী, আস-স্বনানুল কুবরা, 
িদাসাহুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
স্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পান 
হাদীস ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 
বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় 
না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর 
অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে | 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 
প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী 
ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত- 
তাওহীদে ছাপা হয় না। 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


খ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দীড়িয়েছে ৬০ 
হাজারে । এদের মধ্যে অধিকাংশ অভিবাসী 
হলেও আদিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের 
খ্যা নেহায়েত কম নয়। ১৮৭০ থেকে 
১৯২০ সালের মধ্যে তাতার 

জনগোষ্ঠী প্রথম সৈনিক ও ব্যবসায়ী হিসেবে 
ফিনল্যান্ডে আগমন করে । পরবতাঁতে উত্তর 
আফিকা, মধ্য এশিয়া ও সাবেক 
যুগোস্াভিয়া হতে মুসলমানগণ এখানে এসে 
আলাদা কমিউনিটি গড়ে তুলেন । সংখ্যায় 
কম হলেও মুসলমানদের শিকড় এ দেশের 
গভীরে প্রোথিত । মুসলমানদের দৈনন্দিন 
জীবনাচার, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সামাজিক 
বন্ধন ও ধময়ি এতিহ্যে মুগ্ধ হয়ে বহু ফিনস 
ইসলাম কবুল করেন । এক পরিসংখ্যানে 
দেখা যায় সাম্প্রতিক কালে প্রতি বছরে 


সৃষ্টিতে মুসলমানদের অবদান রয়েছে 
ক 
শ্রমিকদের 


মুসলমান 
সী ০ 


অক্টোবর”১২ 


ছোট বড় ১,৮৭,৮৮৮টি হৃদ নিয়ে ফিনল্যান্ড 
গঠিত | দেশের ৮৬ শতাংশ ভূভাগ বনভূমি 
দ্বারা আচ্ছাদিত । জীববৈচিত্র্যের 
দিয়েও ফিনল্যান্ডের অবস্থান বেশ উচুতে । 
হুপার হাঁসসহ ২৪৮ প্রজাতির পাখি রয়েছে 
এখানে । প্রায় ৫৪ লাখ জনঅধ্যুষিত এ 
ভূখ-টি আয়তনের দিক দিয়ে রয়েছে 
ইউরোপ মহাদেশে অষ্টম স্থানে । হেলসিংকি 
এর রাজধানী । ট্যামপেরে, টুর্কু, অউলু, 
জাইভাসকিলা, লাহতি ও কুউপিও 
ফিনল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য শহর । ৩৩৬টি 
পৌরসভা নিয়ে স্থানীয় ৯০ কপ 
কৃষিনির্ভ ভরশীল হলেও এদেশ 

শিল্পায়নের পথে ধাবিত হচ্ছে । বিশ্বের ধনী 
দেশের মধ্যে ফিনল্যান্ড অন্যতম | জনগণের 
মাথাপিছু আয় ৪৯,৩৪৯ মার্কিন ডলার | 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়ের 
বিবেচনায় এদেশ ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম 
ও ইউ.কে- এর সাথে তুলনীয় । ১২ হতে ১৯ 
শতক পর্যন্ত মিনা ছিল সুইডেন 
শাসিত । ১৮০৯ হতে ১৯১৭ পর্যন্ত এ দেশ 
ছিল রাশিয়ার অধীনে স্বায়িতৃশাসিত অঞ্চল | 
অবশেষে ১৯১৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে | 
বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধন রূপে 
ফিনল্যান্ডের ভূমিকা ব্যাপক | সাম্প্রতিক 


সময়ে ফিনল্যান্ড পৃথিবীর অন্যতম শান্তিপূর্ণ 
ও বাসযোগ্য দেশ হিসেবে স্বীকৃতি 
পেয়েছে । 


ফিনিস ও সুইডিশ হচ্ছে সরকারি ভাষা । 
জনসংখ্যার ৯০শতাংশ ফিনিশ ভাষায় কথা 
বলে । ৬৩ শতাংশ ইংরেজি ভাষা জানে ও 
বুঝে । কারণ মাধ্যমিক পর্যায়ের সব স্কুলে 
ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক । শিক্ষার সুষ্ঠু ও 
অনুকূল পরিবেশ রয়েছে এখানে । হরতাল, 
ভাংচুর, ক্লাশবর্জন, ছাত্র রাজনীতি, 
টাদাবাজি, ভর্তিবানিজ্য এদেশে অকল্পনীয় । 


দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬টি | ১৮২৭ সালে 


প্রতিষ্ঠিত হেলসিংকী বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে 
প্রাীন। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে 
হয়না । 

উপসনালয় নির্মাণ ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে 
এদেশে রাক্ত্রীা়াী ও সামাজিক কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই । প্রতিটি মানৃষ আইনের 
চোখে সমান । ২০১১ সালের পরিসংখ্যান 
পরা পি আনে 
অনুসারী | সর্ববৃহৎ 
এভানজেলিক্যাল লুথেরান গীর্জা এখানে 
অবস্থিত । এদেশে শতকরা ২০ভাগ মানুষের 
কোন ধরময়ি পরিচয় নেই । ধর্মচর্চা অব্যাহত 
রাখার স্বার্থে মুসলমানগণ ফিনল্যান্ডের 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ ও ইসলামিক 
সেন্টার নির্মাণ করেন। বিভিন্ন মুসলিম 
গ্রুপের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় গঠিত হয় 
“ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন 
ইন ফিনল্যান্ড । সোমালি, আরবি, 
আলবেনি, কুর্দি, বসনীয়, তুর্কি ও ফার্সি 
ভাষাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠী এখানে 
ইংরেজি ও ফিনিশিয় ভাষায় কথা বলেন । 
অবশ্য মসজিদে ধর্মীয় আলোচনা আরবীতে 
পরিচালিত হয়ে থাকে । ১৯৯৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হেলসিংকী ইসলামিক সেন্টার 


) আত্তার্তহীদ ৩১ 
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সর্ববৃহৎ সামাজিক ও ধময়ি সংগঠন, যার 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ২হাজার | ইসলামিক 
সোসাইটি অব ফিনল্যান্ড আরব বংশোদ্ভূত 
মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন । 
১৯৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় । ফিনিশ 
ইসলামিক এসোসিয়েশন এদেশের সবচেয়ে 
পুরনো সংগঠন । ১৯৫৫ সালে এর যাত্রা 
শুরু, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭শত । এ 
ব্যবস্থাপনায় হেলসিংকি, 
লাহতি প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে বহু মসজিদ । 
হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে 
কোন নিষেধাজ্ঞা নেই । হেলসিংকীর 
বিদ্যালয়ে, রাস্তা ঘাটে ও শপিং মলে 
ইসলামি পোষাক পরা মেয়েদের অবাধ 
বিচরণ লক্ষ্য করার মত । মুসলিম অধ্যুষিত 
র দোকান গড়ে 


কর্মরত এর উনাকে 


ফিনল্যান্ড ৷ ইমামগণ নিজ নিজ দেশে স্বীয় 
ক্যারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ শেষে 


ধর্মীয় সংলাপ আয়োজন করে থাকে, যাতে 
করে মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বিকাশ, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির আবহ তৈরি ও 
অন্যান্য ধর্মের সাথে সহমর্মিতাসূলভ আচরণ 
বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর এ খাতে সরকারি 
অনুদান বরাদ্দের পরিমাণ ৬০ থেকে ৮০ 
হাজার ইউরো | হেলসিংকী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীনে রয়েছে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ । এ বিভাগ হতে কোর্স শেষে 
শিক্ষার্থীদেরণাতক, মাস্টার্স ও পি-এইচ.ডি 
ডিগ্রি প্রদান করা হয় । 

মিডিয়ার বৈরী প্রচারণা যে নেই, এমন নয় । 
ইসলাম আতংক” ছড়ানোর প্রয়াসও 
লক্ষ্যণীয় । কিন্তু সত্যের জয় অবধারিত | 
৯/১১ এর পর থেকে ফিনল্যন্ডের সাধারণ 
জনগণের মাঝে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে । বহু 
মানুষ সেন্টারগুলোর সাথে 
যোগাযোগ করে লাইব্রেরী হতে ধমীয়ি গ্রন্থ 
সংগ্রহ করছেন । আরবী টেক্সটসহ ফিনিশ 
ভাষায় রচিত পবিত্র কুরআন-এর চাহিদা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। সারা বিশ্বের 
মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে ফিনল্যান্ডে 
মুবাল্িগ, শিক্ষক ও ধরময়ি স্কলার প্রেরণ 
করে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে সুনিশ্চিত করা | 


লেখক: অধ্যাপক, ওমরগনি এম.ই.এস ডিগ্র কলেজ, 


এদেশে আসার কারণে ফিনিশ সোসাইটির চ্উথাম 


সাথে অনেকে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে 
অসুবিধের সম্মুখীন হন । সোসাইটি মনে 
করে ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
স্নাতক ডিগ্রি নিলে ইমামদের চিন্তা-চেতনা 
ও সামাজিক আচরণে এক ধরনের 
সামঞ্জস্যপূর্ণ এক্য গড়ে উঠবে | ফিনল্যান্ডের 
কোথাও কোন মাদরাসা নেই। ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানগণ তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে 
পারিবারিক পরিসরে অথবা মসজিদ কেন্দ্রিক 
প্রয়োজনীয় ধর্ম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন । 
স্কুল পর্যায়েও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে । 

কোন অঞ্চল বিশেষে যদি মুসলমান 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তা হলে 
নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায় । ১১টি ধময়ি জাতিগোষ্ঠীর ছেলে 
মেয়েদের ধর্ম শিক্ষার জন্য সরকার 
অনুমোদিত পৃথক সিলেবাস রয়েছে । বিভিন্ন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবদীক্ষিত ফিনিশ মেয়েরা 
শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকায় ইসলাম ধর্ম 
শিক্ষা প্রদান সহজতর হয়েছে। শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় সরকারী স্কুলে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা 
বছর । শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২১টি সামাজিক 
সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প, সেমিনার, 
কর্মশালা, মিডিয়া প্রশিক্ষণ,আইন, আন্ত 


অক্টোবর'১২ 


কুরবানী: 
প্রভুর সমীপে প্রেমের নজরানা 


.২৮-এর ৩য় কলামের পর 
মু নয়। প্রেমের 
স্মৃতিস্বরূপ অর্থব্যয়ের এধারা 
যুক্তির বিচারে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও 
আবেগের বিচারে সম্পূর্ণভাবে 
ক্তসঙ্গত | খোদাপ্রেমের 
তশ্বরাপ পশু জবাইপূর্বক 
গবাদী পশুর উৎসর্গ ক্রিয়ার 


ব্যাপার । খোদপ্রেমে আত্মত্যাগ 
পরম অহংকারের । একই 
তারিখে একই দিনে 
ব্যাপকহারে অসংখ্য পশুর 


কুরবানীর কারণে পৃথিবীর 
কোথাও হালাল প্রাণির অভাব 


পরিলক্ষিত হয়নি। সৃষ্টি জগতের চাহিদা 
মেটানোর জন্য সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধি হল 
সৃষ্টি নিচয়ের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
অত্যন্ত সহজলভ্য ও সহজসাধ্য | 
প্রয়োজনীয় বস্ত হল । আলো-বাতাস ও পানি 
পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিচিত্র শ্রেণির 
প্রাণিজগত প্রতিনিয়ত আলো বাতাস ও 
৮৮১০০৯০৯৮০৮ 
আলো পানি অক্সিজেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর কৃত্রিম 
অকৃত্রিম নানামুখী সংকট বিশ্বময় দৃষ্টিগোচর 
হলেও আলো বাতাস ও পানির কোথাও 
আকাল দেখা যায়নি । স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ 
তাআলা সৃষ্টিকূলের জন্য প্রয়োজনীয় হালাল 
দ্রব্যের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছেন । পক্ষান্তরে 
হারাম বস্তর উৎপাদন লালন ও প্রজননের 
প্রাচুর্য সত্তেও তা আদৌ সহজলভ্য কিংবা 
হালাল দ্রব্যের তুলনায় নগন্য । 
উদাহরণত একটি গাভী বছরে একটিমাত্র 
বাচ্চা প্রসব করে । কুকুর বিড়াল শিয়ালসহ 
অন্যান্য হারাম প্রাণি বছরে দু'বার ৫/৭টি 
পর্যন্ত বাচ্চা জন্ম দেয়। অথচ পৃথিবীতে 
গাভী যেভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সমারোহ 
পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং কুরবানী 
উপলক্ষে যতবেশি গবাদী পশুর জীবনোৎসর্গ 
হোক না কেন মানুষের হালাল গোশতের 
চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য কুদরতী 
উপায়ে তার পর্যন্ত যোগান দিয়েছেন বিশ্বের 
সর্বময় নিয়ন্ত্রণকর্তা | 


লেখক: নির্বাহী সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


বর্ণবাদবিরোধী 
বিশ্বসম্মেলন ও 
ইহুদি বর্ণবাদ 


[পূর্বপ্রকাশের পর] 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কায়রো 


ভাষণে সেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় । 
সম্প্রতি (৪ জুন ২০০৯) প্রদত্ত সেই ভাষণে 


আমেরিকা পৃথিবীজুড়ে | এরকম একটি 
নিকৃষ্ট নজীর রেখেছিলো আমেরিকা ও তার 


জয়ী দেখে বলে, এতো সাড়ে সর্বনাম! 
কারণ হামাসের সাথে তাদের হামদোত্তী 
নেই । না থাকাটাই ন্যায্য । তাই বৈরী 
পক্ষের গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয় । তাদের 
কাছে তার গলা চেপেই ধরা উচিৎ। 
করলোও তাই । আন্তর্জাতিক যত রকমের 
সাহায্য-সহযোগিতা ছিলো সব বন্ধ করে 


দেওয়া হলো, যাতে ফিলিস্তিনিদের বেচে কমিটি 


থাকা সম্ভব না হয় । তাছাড়া ইসরাইল কর্তৃক 


কারাগরে পরিণত এবং পুল ভূ-খ- থেকে 
দায়ী কর 


সাধারণ লোকজনকে হত্যা করছে এবং 
তাদের ক্ষতি করছে । এতে তাদের কোনো 
শাস্তিও হচ্ছে না। অথচ গণতান্ত্রিকভাবে 
সরকার নির্বাচিত করায় এবং ইসরায়েলের 
কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় আমেরিকা 
এবং ইউইউ প্যালেস্টিনিয়ান জনগণকে 
শাস্তি দিচ্ছে ।”* তিনি ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে 
অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য কানাডা, 
ইউরোপ এবং আমেরিকার সমালোচনা 


ও অমানবিক অন্ধকার | ১৫ লাখ অধিবাসী 
অধ্যুষিত গাজায় অন্ধকারতম অধ্যায়টি 
আরম্ভ হয় । ২১ জানুয়ারি রাত ৮ টায় যখন 
প্রত্যেকের ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয় 
ইসরাইলিরা । কেবল অন্ধকার করে ফেলে 
তারা । এর ফলে যে ভয়াবহ মানবিক 
বিপর্যয় নেমে আসে তাকে বৃটিশ দৈনিক 
গার্ডিয়ানের ২৩ জানুয়ারি সংখ্যা প্রকাশিত 
প্রতিবেদনেও পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরা 
হয়েছে । 

ফিলিস্তিনিদের অন্ধকারতম ও অবরুদ্ধ 
অবস্থার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে 
এর এক জায়গায় লেখা হয়েছে, “বিশ্বের 
প্রথম ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট” ঘোর দুর্গত 
এলাকায় পরিণত হতে যাচ্ছে গাজা । গাজার 
এই দুভগ্যি ঘটছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
জ্ঞাতসারে, সম্মতিতে এবং কারো কারো 
মতে, উসকানিতে । অথচ সব মানবসন্তানের 
স্বকীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ 
কোনো আন্তর্জাতিক সমাজের পক্ষে এমনটি 
ঘটতে দেয়া মোটেই শোভন নয় ।৮? 
ইউনিসেফের এক রিপোর্টেও বিদ্যুৎ 
বিচ্ছিনতার কারণে গাজা নগরীর প্রধান 
পার্কিং স্টেশনের অপারেশন সীজিত হওয়ার 
কথা এবং সে কারণে ৬ লাখ ফিলিস্তিনি 
নিরাপদ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
কথা স্বীকার করা হয়েছে ।ঃ 

ইসরাইলি বাহিনীর বর্বরতা ও ঝড় এতটাই 
বেড়ে গেছে যে, জাতিসংঘকেও তারা 
থোড়াই কেয়ার করে । গাজায় ইসরাইলি 
হামলায় জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুল ও 
স্থাপনা ধ্বংসের পর জাতিসংঘ যে তদন্ত 
প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে জাতিসংঘ 
মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, “তদন্তে 
এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসরাইল অহেতুক 
গাজায় জাতিসংঘের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা 
চালিয়েছে । এর মধ্যে জাতিসংঘের 
পরিচালাধীন ৩৭টি স্কুলসহ জাতিসংঘের ৫৩ 
টি স্থাপনা ইসরাইলি বাহিনীর গোলার 
আঘাতে ধ্বংস হয় । এছাড়াও ইসরায়েলি 


আশ্াসনে ৪শত শিশুসহ ১৪ শত ফিলিস্তিনি 
নিহত হয়। ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘ দুঃখ- 
দুর্দশাপুর্ণ ইতিহাসে এরকম দৃশ্য যেন এক 


স্বাভাবিক ব্যাপার | 

ফিলিত্তিনদেরকে মানুষই মেন করে না 
ইসরাইল । তাই তো নির্বিচারে 
ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে হাত বা হদয় 
কাপেনা তাদের | ফিলিস্তিনিরা যেন পশু- 
পাখির চেয়েও ৬ এর প্রমাণ পাওয়া 
যায় ২৭ ইসরাইলি বৈমানিকের ফিলিস্তিনি 


ভূখতে বর্ববর বিমান হামলা চালাতে 


অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রদত্ত যৌথ বিবৃতিটি 
পাড়ে । ২০০৩ সালে বিমান বাহিনী প্রধান 
কমান্ডার ডান হানুৎসের নিকট বিবৃতিটি 
পেশ করে জানান, তারা ফিলিস্তিনি ভূখ 
আর কোনো মিশনে যোগ দিতে প্রস্তুত নন । 
কেননা এমিশনকে তারা অবৈধ ও নৈতিক 
বলে মনে করেন । জবাবে বিমানবাহিনী 
প্রধান বলেছেন, বিবৃতি প্রত্যাহার করা না 
হলে তারা চাকুরিচ্যুত হবেন |” বিবৃতিতে 
স্বাক্ষরকারী বৈমানিকদের অন্যতম ব্যাকহত 
ক্যাপ্টেন আযালন বলেন, “ইসরাইলি বিমান 
বাহিনীতে যুক্ত হয়ে একসময় গর্ব অনুভব 
করতাম । কিন্তু এখন আমাদের লজ্জা হয় । 
আমার দৃষ্টিতে বিমানবাহিনী যা করছে তা 
অনৈতিক এবং সর্বতোভাবে অবৈধ । ৫০০ 
থেকে ১-২ হাজার পাউন্ড; পরিমাণ যাই 
হোক, বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ 
এলাকায় বোমা ফেলে গণহারে বেসামরিক 
মানুষ হত্যায় এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই |”? 
এ প্রসঙ্গে ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা 
সংস্থা 9171 [39-এর সাবেক পরিচালক 
মেজর জেনারেল এমি আয়ালনের বক্তব্য 
উদ্বতির উপযোগিতা রাখে । এক 
সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন, “গত তিন 
বছরের ঘটনার দিকে দেখি আমরা ৯০০ 
লোককে হারিয়েছি । আমার হাজার হাজার 
ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছি । মানবতার ওপর 
নির্যাতন চালিয়েছি, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে 
সন্ত্রাস বৃদ্ধির উপগোগ হয়েছি ।”” সত্য বুঝি 
এভাবে শক্রপক্ষের লোকদের মুখ থেকে 
বেরিয়ে যায় । 

ইসরাইলের কারাগারও মানবতার ওপর 
নির্যাতনের এক নির্মম নমুনা । ইসরাইলি 
অসত্য অভিযোগ অভিযুক্ত ফিলিস্তিনি 
লোকজন | মানবাধিকার গ্রুপ আযামনেস্টি 
ইন্টারন্যানাল ১৯৯৮ সালে জেনেভা কমিটির 
কাছে প্রেরিত এক পত্রে লিখেছে, “পৃথিবীতে 
ইসরাইলই একমাত্র দেশ যেখানে নির্যাতন 
ও দুর্বযবহারের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদকে 
আইনগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে ।”* 
১৯৯৭ সালের মে মাসে ইসরাইলের ওপর 
প্রণীত এক বিশেষ প্রতিবেদন পরীক্ষা- 


জিজ্ঞাসাবাদ 

পদ্ধতি ।”+ সাংবাদিকরাও স্বাধীন নন সে 
দেশে । এ প্রসঙ্গে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক 
মোহাম্মদ ওমরের কথা তুলে ধরা যায়। 
ওমর তার দুঃসাহসী প্রতিবেদনের জন্য 
২০০৮ সালে ব্রিটেনের মার্থা গেলহর্ণ 
পুরস্কার লাভ করেন । পুরস্কার গ্রহণের পর 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ইসরাইলি গোপন 
নিরাপত্তা বাহিনী তার ওপর যে অমানুষিক 


। আত্তান্তহীদ ৩ 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


নির্যাতন চালায় তা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন 
এওয়ার্ড বিজয়ী ব্িটিম সাংবাদিক, লেখক ও 
ডুকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতা জন পিলজার । 
নির্মম নির্যাতনের সেসব কথা তুলে ধরতে 
উক্তি ও ত করেছেন। উইজেনবার্ 
বলেছেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার 
ইসরাইলি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমেরই একটা 
অংশ । আমি অদূর ভবিষ্যতে মোহাম্মদ 
ওমরকে ইসরাইলি গোপন বাহিনী হত্যা 
করবে । অথবা তার ওপর বোমা হামলা 
চালাবে বলে আশঙ্কী করছি ।** 

উল্লেখ্য ওমরকে উলদা করা, অশ্র দিয়ে 
তাকে গুতো মারা, লাথি মারা, ১২ ঘণ্টা 
আটকে রেখে পানি, খাবার, এমন কি 
বার্থরূম করতে না দেয়াসহ নানা নির্যাতনে 
নরকের স্বাদ নিতে বাধ্য করেছিলো 
ইসরাইলি গোপন বাহিনী | তারা ওমরের 
কাছ থেকে মোবাইল, পুরস্কার প্রাপ্তির 
প্রশংসাপত্র, প্রাপ্ত পাউন্ড, অন্যান্য মালামাল 
ও কাগজ-পত্র সবকিছুও জোর করে কেড়ে 
নেয় । পিলজার ইসরাইলি পাশবিকতাকে 
পৃথিবীবাসীদের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে 
আরও লিখেছেন, “শিন বেট ফিলিস্তিনিদের 
ধরে ধরে প্রহার করে, হাত-পা অথবা 
পিছমোড়া দিয়ে বেধে যন্ত্রণা দেয় । এগুলো 
তাদের নৈমিত্তিক স্থানে এমনকি গোপন 
অঙ্গে যন্ত্রণা দেয় । এগুলো তাদের নৈমিত্তিক 
কাজ, তা ইসরাইলি মানবাধিকার সংস্থাগুলো 
ডুকুমেন্টেড করেছে ।”১২ 
ইসরাইলিদের হত্যার হাত এতই পরিকল্পিত 
ও প্রসারিত যে, তা থেকে কেবল সাধারণ 
ফিলিস্তিনিরাই নয়, তাদের নেতারাও যারা 
আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত রেহাই পান 
না। তিনি যদি বৃদ্ধ, চলতে-ফিরতে অক্ষম 
ও অন্ধ হন তবুও | যেমন পাননি হামাসের 
আধ্যাত্সিক নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিনও | 
ইয়াসিন ছিলেন বৃদ্ধ, পঙ্গু ও দৃষ্টিশক্তিহীন । 
হুইল চেয়ারে করে অন্যের ওপর নির্ভর করে 
চলতে-ফিরতে হতো তাকে । দীর্ঘদিন তিনি 


ইসরাইলি কারাগারে বন্ধী জীবন যাপন বা 


শেষে একসময় মুক্তি পান। এর কিছু দিন 
ইয়াসিনের ইহজীবনের নির্মম ইতি ঘটান । 
তখনি তিনি ফযরের নামায সেরে হুইল 
চেয়ারে করে বেরিয়েছিলেনমাত্র । এর 
কিছুদিন বাদে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে 
ইসরাইল হত্যা করে হামাস নেতা আবদুল 
আজিজ রানাতিসিকে । এর আগেও বিভিন্ন 
গুপ্ত হত্যার নির্মম শিকার হন । ইসরাইলি 
রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী ২০০৩ 


অক্টোবর'১২ 


সালের মে পর্যন্ত ইসরাইল ১৩৫টি 
চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন 
আন্দোলনের ২৪৯ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা 
করে | 

ফিলিস্তিনিদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও প্রেসিডেন্ট 
ইয়াসিন আরাফাতকেও ইসরাইল কর্তৃক 
বিষপ্রয়োগে বদ করার অভিযোগ আছে। 
অভিযোগও অকারণ নয় । কেননা এর আগে 


যোগাযোগের সকল পথ বিচ্ছিন্ন করে, 
বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন করে তাকে 
একপ্রকার মৃত্যুর স্বাদ নিতে বাধ্য করেছিলো 
ইসরাইল | 

২০০০ সালের অক্টোবরে আরাফাতের 
পরিপ্রেক্ষিতে তীব নিন্দার যে ঝড় বয়ে যায়, 
সে সম্পর্কে সংবাদ ভাষ্যে লেখা হয়েছে, 
“মধ্যপ্রাচ্যের সহিংস ঘটনাবলির ব্যাপারে 


সঙ্গে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসরাইলি 
সেনা প্রধান মোশে ইয়াহালোনের বিরুদ্ধে এ 
ব্যাপারে সরাসরি অভিযোগ করেন । 
এএফপি ও বিবিসির বরাত দিয়ে সংবাদটি 
লা দৈনিক ছাপা হয় । 

২০০১ সালের ১৯ অক্টোবরের দৈনিক 
যুগান্তরে 'আরাফাতকে চরমপত্র 
শিরোনামের প্রতিবেদনের একজায়গায় 
লেখা হয়েছে, “এদিকে ফিলিস্তিনি 
প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত তাকে হত্যার 
ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তার 
জীবন রক্ষার জন্য আরব ও ইউরোপীয় 
কুটনীতিকদের কাছে আবেদন জানান ।” 
২০০৩ সালে প্রকাশিত এক সংবাদে লেখা 
হয়েছে, “জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে 
ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের 


নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের ভোট 
প্রয়োগে ভগ্ুল হয়ে যাওয়ার পেক্ষাপটে 
সাধারণ পরিষদ আরাফাতের ক্ষতিসাধণ বা 


জানিয়েছে ।”৯৬ ২০০৪ সালে উদ্দেগ প্রকাশ 
করে ইয়াসির আরাফাত বলেন, “স্বাধীন 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অন্যতম স্বগ্রদ্রষ্টা হামাস 
ইসরায়েল এবার আমাকেই হত্যা 
করবে 1৮৯ 

ইসরাইলি সেনা প্রধান লে. জেনারেল মোশে 
ইয়ালনের মন্তব্য থেকেও এর সত্যতা 
পাওয়া যায় । শেখ ইয়াসিন হত্যার পর 
ইসরাইলের পরবর্তী টার্গেট কে? এ নিয়ে 
ফিলিস্তিনিদের আশঙ্কার মধ্যেই ইসরাইলি 
সেনা প্রধান আভাস দিয়েছেন, “তাদের 
আরাফাত এবং হিজবুল্লাহ প্রধান হামাস 
নসরুল্লাহ।” খবর এএপপির, “গতকাল 
মঙ্গলবার জেরুজালেমে সাংবাদিকদের 
প্রশ্নের জবাবে সেনা প্রধান লে, জেনারেল 
মোশে ইয়ালন এ মন্তব্য করেন ।”*” একই 
ব্যাপারে ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলভার 
জন্য বহিস্কার করা হবে |” কথায় আছে, 
ছাগল নাচে খুঁটির জোরে । মার্কিন সমর্থন ও 
সহায়তার কারণে এতটা স্পর্ধা 
ইসরাইলের । নইলে একটি দেশের নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্টকে তার জন্মভূমি থেকে জোর 
করে বহিষ্কারের কথা কি কেউ বলতে 
পারে? !চলবে। 


* দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৭ জুন ২০০৯ 
২ যায়যায় দিন প্রতিদিন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 
২ যায়যায় দিন প্রতিদিন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 
* দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ 
৫ দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ 
ও দৈনিক আমাদের সময় ০৭ মে ২০০৯ 
+ দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 
৮” দৈনিক আজাদী, ০৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চট্টগ্রাম 
* দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ০৫ জুন ১৯৯৮ 
* দৈনিক মুক্তকষ্ঠ, ০৫ জুন ১৯৯৮ 
২৭ জুলাই ২০০৮ 
*২ আইয়ুব হোসেন-অনুদিত, দৈনিক আমার দেশ, 
২৭ জুলাই ২০০৮ 
+* পাক্ষিক পালাবদল, বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ০৮, পৃষ্টা. 
২৬ 
” দেনিক প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ২০০০ 
*৫ দেনিক যুগান্তর, ০৩ অক্টোবর, ২০০১ 
“* দেনিক ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ 
১৭ দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৪ 
»* দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৪ 
*৯ দৈনিক পূর্বকোণ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 
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অভিধায় ভূষিত ও নন্দিত । এক কথায় 
তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সফল 
সব্যসাচী লেখক ও সাহিত্যিক বলে অভিহিত 
করা যায়। কারণ সাহিত্যের মূল 
রি সীতার সার 
ণ এবং 

নবানন্দে তিনি ডানে 

সু এপ কী-০১০ ৬২১ 
শ্যামল জমিনকে করেছেন খদ্ধ ও উর্বর | 
বিশেষ করে ষাটের দশকের কাব্যচর্চাকালে 
কবিতার স্বীকৃত ও চিরপরিচিত রূপরেখা ও 
8০ স৮-০ 
পরাবাস্তবতাকে (স্যুররিয়লিজম) আঁকড়ে 

ধরে আধুনিক বাংলা কবিতাকে এক অনন্য 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন । যদিও আধুনিক 


কবি” (১৯৭৬) গ্রন্থ দিয়ে 
ঠা শুরু করেন । সবচেয়ে অবাক 
হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, তিনি তার 
কাব্যচর্চা শুরু করেন পরাবস্তবতানির্ভর হয়ে; 
অথচ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “জোগ্জী-রৌন্রের 
চিকিৎসা” (১৯৬৭) যখন বের হয় তখন 
তিনি পরাবাস্তবতা সম্পর্কে অসচেতন বা 
অনবহিত ছিলেন (কবির ভাষ্যমতে) । কিন্তু ত 
এর পরপরই তিনি পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে 
বিস্তর পড়াশোনা ও লেখালেখি করা আরন্ত 
করেন । বাংলা কবিতায় পরাবাস্তবতাকে 
বিস্তুত করার ক্ষেত্রে তার অপরিসীম 


অক্টোবর'১২ 


সাফল্যের ব্যাপারে একজন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক (নাম অজ্ঞাত) বলেছেন, 
“বাংলাদেশের কবিতার ধারাবাহিক খবর 
যারা রাখেন, তাদের জানা আছে যে, 
আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা বৈশিষ্ট্যে ও 
বৈচিত্র্যে অনাস্বাদনীয়পূর্ব । জীবনানন্দ 
দাশের সূত্রে পরাবাস্তবতা বাংলা কবিতার 
অনুষঙ্গী হয়ে উঠলেও বাংলাদেশের কবিতায় 
পরাবাস্তবতা ও আবদুল মান্নান সৈয়দ 
ছিলেন প্রায় সমঅর্থী; কারণ কবিতায় স্বতন্ত্র 
ও সম্পন্ন এক পরাবাস্তব জগত তিনি নির্মাণ 
করেছিলেন । কবিতায় আধুনিকতা যাদের 
পরম আরাধ্য, “মননশীলতা' তাদের গন্তব্যে 
পৌছবার সবচেয়ে বড় উপায় | কবি হিসাবে 


করেন, আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা 
দুর্বোধ্য । এটা ঠিক। তবে এক্ষেত্রে তিনি 
বাংলা কাব্যে পরাবাস্তবতাকে স্বরূপ দান 
করতে গিয়ে স্বীয় “কবিভাষা'কে পাঠকদের 
১৭১8,০৮-০৭- । এর কারণ 


৮৭৭ 


পুরনোকে ঘষে মেজে নতুন চকচকে রূপে 
হাজির করা । যে-কারণে সৈয়দ অনেক সময় 


আবদুল মান্নান সৈয়দ 
সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতি-চিন্তা 


বন্ধুদের কাছে বোধগম্য হননি । অস্পষ্ট 
থেকেছেন | স্বেচ্ছায় কখনো অজ্ঞতায়” ।২ 


একজন তি আপন সৃ্টিগুণ 
স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে না। আর 
কে না জানে কালজয়ী সাহিত্য কোনো 
কিছুর পরোয়া না করেই স্ব-মহিমায় যুগ যুগ 
ধরে টিকে থাকতে পারে । তাছাড়া পরের 
মনোরঞ্জন যদি সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে তাহলে সে-সাহিত্যের স্থিতিকাল 
ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য । কেননা সেটার 
স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে পাঠকসমাজের 
ওপর | এজন্যই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 
“সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য 
যে স্বধর্মচ্যত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ 
বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। 
.সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের 
মনতুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের 
মনতুষ্টি হতে পারে না। কারণ 

যে-খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে 
ভেঙে ফেলে । সে প্রাচ্£ই হোক আর 
জার্মানিরই হোক- দু'দিন ধরে তা কারো 
মনোরঞ্জন করতে পারে না। ... 
..অপরপক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে 
জনসাধারণ, সুতরাং তাদের মনোরঞ্জন 
করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা 
গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না । 
এবং সম্তা করার অর্থ “খেলো করা” । বৈশ্য 
লেখকের পক্ষেই শুদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন 
করা সঙ্গত । অতএব সাহিত্যে আর যাই 
করো না কেন- পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন 
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করবার চেষ্টা কোরো না” ।* শুধু ভাব এবং 
আবেগ দিয়েই উৎকৃষ্ট মানের আধুনিক 
কবিতা লেখা যায় না। পাশাপাশি “বোধ' 


আধুনিক বাংলা কবিতায় যে-অসাধারণ 
শিল্পনৈপুণ্য ও সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক প্রতিভার 
স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিচারে আচারে 
অতুলনীয় ও চিরভাস্বর । 

ধরনের বাক বদল আমরা লক্ষ করি। 
কেননা তিনি উচ্চাভিলাষী শিল্পবোধ নিয়ে 
তার কাব্যযাত্রা শুরু করেন । এর ফলে তার 
শৈল্পিক কাব্যভুবন অনায়াসে নির্মিত হয় । 
এরপর যেতে যেতে একপর্যায়ে আমরা 
দেখতে পাই, মান্নান সৈয়দের মাঝে এক 
অবিশ্বাস্য বেপ্রবিক পরিবর্তন ঘটে । যে 
পরিবর্তনকে “আধ্যাত্মিক' বলা যেতে পারে । 
মধ্যে “যৌনজ্বীলা” বড় তীব্র, যার কাছে 
জীবনবোধের চেয়ে শিল্পই ছিল প্রধান, তিনি 
কিনা হঠাৎ করে “সকল প্রশংসা তার' 
(১৯৯৩) লিখে নিজেকে ধর্মীয় চেতনায় 
নিমজ্জিত করবেন- এমনটা কেউই আশা 
করেনি । কিন্তু বাস্তব কথা হলো, কবিতার 
বিষয়বস্ত আর যা-ই হোক, সেটা যদি শিল্প 
ও নন্দনতত্তের বিচারে মানোত্তীর্ণ হয় তাহলে 
সেটি প্রকৃত কবিতা হয়ে ওঠে । এক্ষেত্রে 
মান্নান সৈয়দ সার্থক এবং 

ব্যাপক সমাদূতও হন । তাছাড়া ছোটগল্প, 


কাব্যনাট্য ও উপন্যাসেও তিনি অভূতপূর্ব , 


অভিনবত্তের ছাপ রেখে নিজের সব্যসাটীত্ব 
প্রমাণ করেছেন । এক অর্থে বলা যায়, সমগ্র 


সাফল্য হলো, এদেশের সমালোচনা- 
সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখা । এ কথা এ 


পাল্লা দেওয়া কিংবা প্রতিদ্বন্দিতা করার মতো 
আজও পূর্ণাঙ্গ সামর্ঘবান হয়ে ওঠেনি 


অক্টোবর'১২ 


আমাদের দেশের গদ্যসাহিত্য | এ ব্যাপারে 
অন্যরা কী ভাবেন সেটা বলতে পারবো না; 
তবে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত | 
পাঠকসমাজে একপ্রকার প্রায় অন্তরালে থাকা 
জীবনানন্দকে তিনি বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কা 
থেকে উদ্ধার করে বাংলা কবিতাপ্রেমীদের 
সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেন। 
নজরুল ও ফররুখকে নিয়ে তার প্রশংসনীয় 
গবেষণাকর্ম তাকে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 
একজন মশীালধারী সাহিত্যসেবী হিসেবে 
চিরস্মরণীয় করে রাখবে | মানান সৈয়দের 
্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রখর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাকর্ম 
ও সমালোচনা-সাহিত্যের ব্যাপকতা দেখে 
এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি 
নিজের বিচক্ষণতা ও গবেষণাশক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া 
অনেক কবি ও সাহিত্যিকদের আলোতে 
নিয়ে এসেছেন । এক্ষেত্রে দেখা যায়, 
রব রর অবদান মূল্যায়নে তার মধ্যে 


কায়কোবাদ, 
কথা কেউ স্মরণ করে না। এমনকি 
ওয়াজেদ আলী, বরকতুল্লাহ, কাজী আবদুল 
ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেনের মতো 
কিংবদন্তী পুরুষদের কথাও আমাদের 
ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তিনি আরো বলেন, 
পূর্বপুরুষদের কথা ভুলে গেলে আমরা 
একদিন শেওলায় পরিণত হবো । নিজের 
সম্পাদনার কাজগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে তিনি বলেন, এর জন্য প্রচুর সময় ও 
শ্রম তাকে ব্যয় করতে হয়েছে । এ সময় ও 
লাগাতে পারতেন । কিন্তু এ কাজগুলো তিনি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং উত্তরপুরুষদের প্রতি 
এতিহ্যের অঙ্গিকার সংস্থাপনের দায়বদ্ধতা 


থেকে । তিনি বলেন, আজকের শামসুর 
রাহমান, আল মাহমুদ বা আবদুল মান্নান 
সৈয়দের উত্থান সম্ভব হয়েছে এইসব 
পূর্বপুরুষদের অবদানের ওপর পা রেখেই, 
তাদের পথরেখা ধরেই” ॥ তাছাড়া 
এদেশের যে-একটা নিজস্ব সাহিত্যশিকড়, 
স্বনির্ভর সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যকেন্দ্র রয়েছে 
সেই প্রতীতী তার মধ্যে জলন্ত ছিল এবং 
তিনি সেটা প্রকাশে বিন্দুমাত্র লুকোছাপা 
কিংবা কুগ্ঠাবোধ করতেন না। তাই তার 
বাংলা সাহিত্যে মুসলমান” বইয়ে তিনি 
অকপটে লেখেন, “১৯৪৭-এর আগে 
কলকাতা ছিলো বাংলা সাহিত্যের রাজধানী | 
1৪৭-এর দেশবিভাগের পর সাহিত্যের 
আরেকটি রাজধানী হয়ে ওঠে ঢাকা । 


মননশীলতাকে সে ধরে রাখতে থাকে তার 
আগ্রহী সেই কেন্দ্রে । এখন, ইতোমধ্যেই, 
মাত্র এই কয়েক দশক (১৯৪৭-৯৮) 


অংশ। ঢাকা থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক 
সাহিত্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে আজ ।” সুতরাং 
মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের সাহিত্য আর 
হিন্দুপ্রধান পূর্ববঙ্গ তথা কোলকাতা"র 
সাহিত্য জাতে এক হলেও ধাচে সম্পূর্ণই 
আলাদা । কারণ উভয় বাংলায় দুই ধর্মের 
জনগোষ্ঠীর ভিন্ন একক সংখ্যাগরি তার 
প্রাধান্যে এবং সামাজিকভাবে প্রবল ধর্মীয় 
প্রভাববলয় উভয় বাংলার সাহিত্যকে দুই 
মেরুকরণে স্বতন্ত্রৰূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে । 
কিন্ত এতদ্সত্তেও দুই বাংলার গভীর সুক্্ 
চেতনাগত ও চস ৬৮ এই পার্থক্যের 
দরুন বাংলা ত্যর মধ্যে কোনো 
মতাদর্শিক কিংবা হীনম্মন্য ও সাম্প্রদায়িক 
সংঘাত আগেও কখনো হয়নি, এখনো 
পরিলক্ষিত হয় না। এর কারণ বোধ হয়, 
মুসলিম বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রবল 
মানবিক চেতনা ও উদারনৈতিক মনোভাব 
এবং মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রতি 
পাঠকসমাজের কৌতৃহলপূর্ণ আগ্রহ ও ভিন্ন 
রুচিগত চাহিদা | 

আমি মনে করি, বাংলা সাহিত্যে 
মুসলমানরাই যে প্রথম মানবতার জয়ধ্বনি 
তুলেছে- সেটা স্পষ্টভাবে চিহিত করতে 
পেরেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ ৷ তিনি 
বলেন, “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
মুসলমানদের ভূমিকা ছিলো না, হিন্দুদেরও 
ছিলো না, তা বৌদ্ধদের দ্বারা সৃষ্ট : চর্যাপদ | 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


সা।হি।ত্য।-।এ।তি ।হ্য 


মধ্যযুগে বাঙালি-মুসলমান রোমান্স-কাব্যের 
ধ্য দিয়ে মানবিকতার উদ্বোধন করেন । 
সেই-যে দেবদেবী অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্যে 
মানবিকতার বন্দনা শুরু হলো, বাঙালি- 
মুসলমান আজো সেই মানবিকতারই 
জয়গান গেয়ে চলেছে । বাংলা সাহিত্যে 
বাঙালি-মুসলমানদের যদি শ্রেষ্ঠ অবদান এক 
কথায় চিহিত করতে হয়, তাহলে রে 
হরে ১58 
তাহলে কীভাবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানরা 
পরবতীতে ধারাবাহিকভাবে মানবিকতার 


৮৮৪ ০০ 
মোহিতলাল, 


পতরিকাসমূহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে হিন্দু 


প্রসার । (দুই) বাঙালি মুসলমানের ভাষা 


নেওয়া ভালো যে, বর্তমান বাংলাদেশের 
সংস্কৃতির একটি “স্বকীয়তা' আলবৎ রয়েছে । 
সেই স্বকীয়তা হলো, মুসলমানিত্ব । অর্থাৎ 
আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব 
অনস্বীকার্য । সেহেতু বাঙালি মুসলমান 
সংখ্যাধিক্য হওয়ার দরুন "মুসলমানিত্ব' 
আমাদের সংস্কৃতির অবিসংবাদী মৌলিকত্ব 
তথা নিজস্ব ভিত্তি (1399০) হয়ে দাড়িয়েছে । 
এটাকে অস্বীকার করা আর গাছের ডালের 
ওপর বসে ডালের গোড়া কাটা একই কথা । 
কিন্তু আমাদের বামশ্রেণীর সংস্কৃতি-চিন্তকরা 
এই মৌলিক ব্যাপারটিকে মোটেও গ্রাহ্য না 
করেই এদেশের সংস্কৃতির খতনা করিয়ে 
দেন। অবশ্য এটা যে তাদের সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেটা বলাই বাহুল্য । 

হালের আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষতার কালে এবং 
বিদ্যমান বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ক্রমে 
ইসলামবিমুখ করার যে-অপপ্রয়াস চলমান, 
এ অবস্থায় আবদুল মান্নান সৈয়দ কিছু 
অপ্রিয় সত্য কথা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে 
উচ্চারণ করে বলেছেন, “সংস্কৃতি কি 
দেশনিরপেক্ষ?না, সংস্কৃতি দেশনিরপেক্ষ 
নয়। াালি-ুলমানের টা মূলত: 
বাংলাদেশকে 


দেশের আর একটি মুসলমানপ্রধান দেশের 
সংস্কৃতি এক হতে পারে না। ধর্মের প্রভাব 
না উপরে প্রবল । শতকরা 

ছিয়াশিভাগ মুসলমান যেদেশে, সে দেশের 
সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব থাকবেই । 
বাংলাদেশ প্রধানত বাঙালি-মুসলমানের 
নি 
বিভিন্ন উপজাতি-আদিবাসীর যে-প্রভাবধারা 
তা প্রধান স্রোত নয়- এদেশের মূলধারা বা 
ইসলামের | যেমন, ভারতে হিন্দুত্র ৷ এই 
স্বাভাবিকতাকে চোখঠার দিয়ে লাভ নেই” ।* 
আবদুল মান্নান সৈয়দের এহেন নিঃসংশয়ী 
সত্যভাষণ শুনে তথাকথিত বামপন্থী ও 
প্রগতিপন্থীরা তখন রে-রে করে উঠল। 
তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না আবদুল মান্নান 
সৈয়দের মতো একজন শিল্পপাগল ও 
পরাবাস্তববাদী মননলোকের মধ্যে এহেন 
বোধোদয় ঘটবে । মৌলবাদী আর কাকে 


মূলত রা, 


্রশ্নদ্বয়ের উত্তর খোজার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করবো । তবে তার আগে কিছু কথা বলে 


অক্টোবর'১২ 


বুঝলেন । কবি আল মাহমুদকেও আজ 
একই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। 

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে শেষ একটি 
কথা বলতে চাই, সেটা হলো- তিনি একজন 


পরিপূর্ণ আস্তিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন 


পরনির্ভরশীল ও 
তারক হি উঠছি ই হান আসি 
আমাদের স্বকীয়তাকে ক্রমে ধ্বংস করে 
দিচ্ছে । আমরা এখন আদর্শ ও স্বাধিকার 
বিসর্জন দিয়ে পরানুকরণে অতীব আগ্রহী । 
চিন্তার আদর্শিক সংকট ও দৈন্য আজ 
আমাদের প্রবল হয়ে দাড়িয়েছে । এ অবস্থায় 
মান্নান সৈয়দের ক্ষেত্রে কোনো দৌর্বল্য লক্ষ 
করি না। বিশেষ করে স্বাদেশিক ধর্ম ও 
সংস্কৃতি ভাবনায় তার চিন্তার আদর্শিক 
অবস্থানটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক, আপসহীন ও 
সুস্পষ্ট ৷ বাংলাদেশের কালচার সম্পর্কে তার 
অভিমত পড়লেই সেটা বোঝা যাবে। 
“কালচারের দুটি অংশ : একটি আদর্শিক; 
আরেকটি স্থানিক। সংস্কৃতির স্থানিকতা 
ততোক্ষণ গ্রাহ্য যতোক্ষণ আদর্শকে আঘাত 
করে না। যেমন, বাঙালি-মুসলমান স্থানিক 


হয়ে পোশাক গ্রহণ করেছে-কিন্তু প্রতিমাপূজা 


করেনা । 

তৌহিদ বা স্রষ্টার এককত্ব হচ্ছে বাঙালি- 
মুসলমানের মূল। এর সঙ্গে আছে 
সংগ্রামশীলত ছু স্বাধীনত প্রিয়তা, সাম্য, 
ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বজনীনতা ও ধর্মীয় সহনশীলতা । 
আমাদের সংস্কৃতিতে এসবের ছাপ। 
বাঙালি-মুসলমান তার মুসলমানিতৃ ছাড়েনি, 
তার ধর্মবিশ্বাস ছাড়েনি ৷ বাঙালি-মুসলমান 
ধর্ম ও আধুনিকতার সমন্বয় করেছে । গ্রামীণ 
সংস্কাত সঙ্গে নাগরিক সং তর ব্যবধান 
৯০ ৯ 
একটি স্বাধীন সার্বভৌম নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেছে । ফলে আজ বাঙালি-মুসলমান 
সংস্কৃতির বিকাশ খুব স্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত” 
(সূত্র : বাংলা সাহিত্যে মুসলমান) | উভয় 
বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এতসব 
মৌলিক পার্থক্যগুলো যে আবদুল মান্নান 
সৈয়দের ভালোই জানা ছিল তা আমাদের 
জন্য সুখের কথা । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত, 1:77171. 1076215177119162)271011. ০0977 
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রা রঃ 


চিজ মিতা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী । 
বয়স ১২ । ভীষণ দুরন্ত আর অস্থির । বাড়ন্ত 
শরীর । তবুও বুঝতে পারছে না যে, ওর 
শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে। শারীরিক 
পরিবর্তন হলেও মানসিক পরিবর্তন না 
হওয়ায় এই হেয়ালিপনা । একদিন হঠাৎ 
করেই এই উদাসীনতায় টান পড়ে। 
অন্যদিনের মতো উচ্ছ্বাস আর চঞ্চলতা নিয়ে 
সুইটি স্কুলে গেলেও ওইদিন বাড়ি ফেরে 
মুখে মলিনতার ছাপ নিয়ে । স্কুলব্যাগ রেখে 
খাবার টেবিলে না বসে নিজ কক্ষে গিয়ে 
এক প্রকার আত্মগোপনের চেষ্টা করে সে। 
মুখে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেয়ের 
আচরণে মাও উদ্দিগ্ন। জিজ্ঞাসা করেও 
কোনো উত্তর মিলছে না। অবশেষে তার 
কলেজে পড়ুয়া বড় বোন তার সঙ্গে কথা 
বলার চেষ্টা করে জানতে পারে তার খতুস্রাব 
ছিরে টি ডালি 
বোঝায় বড় বোন । ধীরে ধীরে মিতাও 
বুঝতে পারে যে, বয়স হলে শরীরে এমন 
পরিবর্তন সবারই হয় । ওইদিন যৌনপ্রজনন 
সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যায় সুইটি | 


কেস স্টাডি-২: তৃষা ৮ম শ্রেণীর একজন 
ছাত্রী । গত কয়েকদিন যাবত চরম অস্বস্তি 
কর সময় কাটানো সত্তেও কোনোভাবেই 
ই পা ওর দু 
ছোট দানা দানা উঠেছে। প্রচণ্ড জুলুনি সাথে 
ব্যাথা । একটা অব্যাহত স্যাতস্যাতে ভাব | 
এমন একটি স্থানে এটি হয়েছে যে কাউকে 
বলাও যাচ্ছে না । এমন কি মাকেও না । মা 
বিষয়টা কিভাবে নেবে? এটি কি ভয়ঙ্কর 
কোনো রোগ | সেদিনই পত্রিকায় পড়েছে, 
ত্বকের ক্যাসারের শুরু এমন হতে পারে । 
অবশেষে ছোট খালাকে খুলে বলল আর কষ্ট 


সহ্য করতে না পেরে। খালা মাকে কিশোর- 


বললেন । মা নিজেও অনেক চিন্তিত হয়ে 
পড়লেন ৷ গোটা বিষয়টাতে অস্বস্তির সীমা 
রইল না তৃষার । 


অক্টোবর'১২ 


সু বয়ঃসনবিকালীন প্রজনন স্বাস্থ 


অবশেষে বাড়ির পাশের একটি 
ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলো তৃষাকে। 
সেখানকার তৃষাকে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার মাকে বকা 
দিলেন কেনো তাকে প্রজনন অঙ্গের পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি | খতুত্রাব 
পরবর্তী পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও কিছু জানাননি 
তার সন্তানকে | খতিয়ে দেখা গেল, তৃষার 
মা নিজেই বিষয়টি তেমনভাবে জানেন না। 
কয়েকবার গর্ভপাত হয়েছে তার প্রজনন 
বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে | 
প্রজনন অঙ্গ বা যৌনাঙ্গেরও যে পরিচ্ছন্নতার 
প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে শুধু তৃষা নয় 
বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ ছেলে মেয়ে অজ্ঞ । 
ভবিষ্যতে সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য 
স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতার জন্য শিশুকাল 
থেকেই প্রজনন অঙ্গে যত্র করার বিষয়টিকে 
নজরে আনতে হবে । অথচ এ বিষয়টিই 
সবচেয়ে অবহেলিত । 
সাধারণত ছেলেদের বেলায় ১২/১৩ বছরে 
এবং টা বেলায় ১০/১১ বছর বয়সেই 

যৌনতার বিকাশ ঘটে । ব্যক্তি, 
বিশ ৮৮৯৮ 
কিছুটা ব্যবধান থাকলেও এক দশকের 
বয়সগুলোকেই সাধারণত বয়ঃসন্ধিকাল ধরা 
হয়ে থাকে | অর্থাৎ ১০ বছরের পর হতে 
প্রায় উনিশ বছরকাল পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিকালের 
ব্যাপ্তি। এই সময়ের কিশোর-কিশোরীদের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষণীয় হবে । 
২০ বছরের পর হতেই ছেলেমেয়েরা এই 
চলতে পারবে । বয়ঃসন্ধিকালের সময়টুকুকে 
আবার দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। 
প্রথম কৈশোর অর্থাৎ ১০ থেকে ১৪ বছর 
মধ্যকার ছেলেমেয়েরা এবং শেষ কৈশোর 
অর্থাৎ ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যকার 
ছেলেমেয়েরা । প্রথম কৈশোর হচ্ছে 
অবস্থা । কৈশোরের 
মেয়েদের শরীরে খতুসাব ও স্তন বৃদ্ধি 
হওয়ার মতো ঘটনাগুলো লক্ষণীয় । 


৯১৯৯৬০৬৯, 


অপরদিকে ছেলেদের দাড়ি-গোফ গজানো, 
ঘাড় চওড়া হওয়া, শরীরের মাংস শক্ত হতে 
থাকা ও স্বপ্রদোষের মতো ঘটনাগ্ডলো ঘটতে 
থাকে । এই সময় থেকেই যৌনপ্রজননের 
বিকাশ । শরীরের এই পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে কিশোর-কিশোরী উভয়ের মানসিক 
পরিবর্তনও হতে থাকে । স্বাস্থ্যগত দিক 
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রি বেকারি নারি 
একেবারে অজ্ঞ থেকে যায় । ফলে অধিকাং 
ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকাল আসে দুঃস্বপ্নের 
মতো । এর সঙ্গে যখন যোগ হয়, প্রজনন 
অঙ্গের অযত্র ও পরিচর্চার অভাব তখন রোগ 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । 
দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুরাংশই 
রয়েছে ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে | অর্থাৎ 
জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগই হচ্ছে 
বয়ঃসন্ধিকালীন । আর এদের মধ্যে ৪৭ 
শতাংশই হচ্ছে বিবাহিত । এরা সবাই 
প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত । অথচ এই 
বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই 
প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত নয়। এরা 
বয়ঃসন্বিকালের মধ্যে থাকলেও উপযুক্ত 
জ্ঞানের অভাবে সঠিক ও দায়িত্বশীল আচরণ 
করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, যখন 
শিশুরা বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করে তখন 
শরীরের যেসব পরিবর্তন হয় তা অনুধাবন 
করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য 
যে জ্ঞান, তথ্য বা পারিপার্শিক সহায়তার 
দরকার হয় তা তারা পায় না। এ কারণে 
তাদেরকে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয় । 
১৮০০৭৭৪৭৪০০ 

₹শ স্কুল-কলেজে গেলেও বড় একটি অং 
পাভিটাদিকএসি  ালিরারি রিনি 
থেকে যায় । ফলে এই অংশটি যৌন বা 
প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া থেকে 
৯১১ 

র বয়সের যে অং 

প্রাতি পাটানি নি ভালে 
প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে শেখানো 


। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


স্বা।স্থ্য।-|চি।কি।ৎ।সা 


হয় না। অপরদিকে সন্তানরা বাবা-মায়ের 
সবচাইতে কাছের হলেও এ ব্যাপারে তারাও 
নীরব থাকে । বাবা-মার ধারণা তারা যেভাবে 
এই সময়টি পার করে এসেছেন ঠিক 
একইভাবে সন্তানেরাও পার করবে ৷ তারা 


এক্ষেত্রে লুকোচুরি নয়, প্রয়োজন 
সচেতনতা । ১৯৯৭ সালের দিকে দেশের 
শতকরা ২০ দশমিক ৮ ভাগ নারী প্রজনন 
বয়সের মধ্যে ছিল। এখন তা বেড়ে 
দাড়িয়েছে শতকরা ২৩ দশমিক ৩ ভাগে । 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমলেও নারীদের 
বড় একটি অংশ প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
প্রবেশ করছে । ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
সরকার কার্ধকর পদক্ষেপ নিলেও নারীদের 
এই বড় অংশটি প্রজননে অংশ নেয়ায় 
আগামী ২০৮০ সালের মধ্যে দেশের 
জনসংখ্যা দাড়াবে প্রায় ২৫ থেকে ২৬ 
কোটিতে | এখন পর্যন্ত বিয়ে এবং প্রজননে 
অংশ নেয়া নারীদের অর্ধেকেরও বেশি 
অপ্রাপ্ত এবং বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যেই রয়ে 
গেছে । এদের অর্ধেকেরও বেশি আবার নানা 
অপুষ্টিতে ভোগে । তাদের জন্ম দেয়া 
শিশুরাও থাকে নানা ঝুঁকির মধ্যে। 
পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২৮ দিনের মধ্যে 
যে শিশুরা মারা যায় তাদের শতকরা ৫০ 
ভাগই মৃতু হয় জন্ম নেয়ার ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে । মোট মারা যাওয়া শিশুদের মধ্যে 
শতকরা ৭৫ ভাগ মৃত্দু হয় ৭ দিনের মধ্যে । 
মা-বাবার সচেতনতার অভাবেই শিশুমৃত্যুর 
এই ভয়াবহতা । একইভাবে প্রজননকালে 
মায়েদের মৃত্যু হারও বেশি । প্রজননস্বাস্থ্যের 
ব্যাপারে ধারণা না থাকার করণেই এই 
চিত্র । খোদ রাজধানী শহরেই শতকরা ৪০ 
ভাগ মানুষ বস্তিতে বাস করে | সেখানকার 
বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা এক প্রকার 
অন্ধকারের মধ্য থেকেই বেড়ে ওঠে। 
এমনকি শহরের শিক্ষিত মানুষেরাও এ 
ব্যাপারে আলোচনা করতে নারাজ । 
বয়ঃসন্বিকালেই একজন মানুষ প্রজনন 
প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রবেশ করে । এ সময় 
যদি তার স্থাস্ত্যের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান না 
থাকে তাহলে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে 
পারে । আমি মনে করি, সচেতনতার জন্য 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পাশাপাশি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ ব্যাপারে 
খোলামেলা আলোচনা করা দরকার । এবং 
তাদের এ বিষয়ে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা দরকার | 
মা ও শিশু হাসপাতালের অধ্যাপিকা হাসিনা 
বানুর মতে, প্রতিটি বয়ঃসন্ধীকালীন 
ছেলেমেয়ের প্রজনন অঙ্গের যত্র নেয়ার 
বিষয়টি জানা দরকার | 

তিনি পরামর্শ দেন: 


অক্টোবর'১২ 


» প্রতিদিন প্রজনন অঙ্গ পরিষ্কার করা দিতে পারে। 
প্রয়োজন | € প্রতিবার পায়খানা-প্রস্নাবের পর ভালো 
শিশুদের প্রথম থেকেই প্রজনন অঙ্গের করে প্রজনন অঙ্গ পরিষ্কার করতে হবে । 
যত নিতে অভ্যস্থ করতে হবে । ৬ প্রজনন অঙ্গে কোনো ঘা-পাচড়া বা 
» প্রজনন অঙ্গ যেন ভেজা না থাকে চুলকানি দেখা গেলে লজ্জা না করে দ্রুত 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; অন্যথায় ডাক্তার বা পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীর 
ছত্রাক (ফাংগাল) জাতীয় রোগ দেখা পরামর্শ নিতে হবে । 


রাসুলুল্াহ ঞ্্জ-এর দাম্পত্য জীবন 


প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ঞ্-এর সমগ্র জীবন ছিল, মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের পথ নির্দেশিত । নুবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বাপর সকল অবস্থায় তিনি আল্লাহ প্রদত্ত 
নির্দেশেই চলমান ছিলেন । নবী জীবনে আল্লাহতাশয়ালার নির্দেশ ব্যতীত তিনি এক পা-ও 
অগ্রসর হননি । মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
10364155209 5250 ১84455495৭৯ 
“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, 
তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে । [সুরা আল-আহ্যাব (৩৩):২১] 

রাসুলুল্লাহ স্র্জু আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । পারিবারিক জীবনে তার ব্যবহার ছিল 
অত্যন্ত মধুর । তিনি কলহ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন । তিনি তার 
পরিবারবর্ণের সাথে মিলেমিশে থাকতেন এবং সহাস্যবদনে কথা বলতেন । কখনো কারো 
ওপর অযথা রাগ করতেন না । পরিবারের কেউ কোন অন্যায় করলেও তিনি তাদের 
তিরস্কার বা প্রহার করতেন না, বরং ক্ষমা করতেন এবং সংশোধন করে দিতেন । 
পরিবারে লোকজন যা আহার করত, মহানবী জজ তাই আহার করতেন । কখনো তার 
জন্য বিশেষ আহারের ব্যবস্থা করা হত না । আহারের সময় খাদ্য বস্ত কোন বড় পাত্রে 
(সাধারণত কাষ্ঠ নির্মিত একটি খাধ্গয়) পরিবেশন করা হত | অতঃপর তিনি সকলকে 
নিয়ে একত্রে আহার করতেন । প্রিয় নবী ঞ্্জ এর প্রেমময় দাম্পত্য জীবনের প্রথম সঙ্গিনী 
ছিলেন হযরত খদিযাতুল কুবরা ঞ্্ট । তিনি তার জীবনের সর্বস্ব প্রিয় নবী (সা.)কে অর্পণ 
করে দেন । নবী করীম এ্ুঞ্জু তাকে পেয়ে আল্লাহর পথের সন্ধানে মনোযোগের বিশেষ 
সুযোগ লাভ করেন । তখন তার কোন কিছুরই অভাব থাকলো না । না সম্পদের, না ভয় 
ও বিপদে সান্ত্বনা ও আশ্রয়ের । প্রিয় নবী ক্র যখন হেরা-গুহায় নৃবুওয়ত লাভ করেন, 
তখন ভয়ে ভয়ে কাতর হয়ে বিবি খাদিজার কাছে আশ্রয় নেন । তিনি তাকে সকল প্রকার 
সান্ত্বনা দেন। প্রিয় নবী এ্জ্জ-এর ইসলাম ধর্ম প্রচারে প্রথমেই বিবি খদিযা ্ছ্ট-এর 
ইসলাম গ্রহণ | বিশ্বের সর্বপ্রথম মুসলমান নারী হলেন হযরত খদিযা ঞ্চ্ম । তাদের 
দাম্পত্য জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, হযরত খদিযা গ্্ট জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় 
প্রিয় নবী কুঞ্জ অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি | 

তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল মুমিন মুসলিমের জন্য আদর্শের নমুনা স্বরূপ । কেননা 
নবীদের স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা | তারা আমাদের সকল আদর্শের প্রতীক । তারা দুনিয়ার 
লোভ-লালসা ও চাকচিক্য থেকে বিরত ছিলেন । এমনকি আল্লাহর নির্দেশে দুঃখ-কষ্টের 
জীবন গ্রহণ করেন তবুও নবী করীম ঞ্ঞ্জ-এর দাম্পত্য জীবন থেকে অব্যাহতি নেননি । এ 
সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
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৯০171 
“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা 
নি তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের 
সাথে বিদায় দেই । তোমরা আল্লাহকে তার রাসুলকে এবং পরকালকে কামনা করলে, 
তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন ।' 


[সুরা আল-আহ্যাৰ (৩৩):২৮-২৯] 
আমাদের জীবনেও তাই হওয়া উচিত । দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের কথা না 


ভেবে নিজ নিজ স্বামী সংসারে প্রেমময় দাম্পত্য জীবন ও পরকালের সুখের কথা চিন্তা 
করে, ভালোবাসা ও পুণ্যের আশায় অল্পে তুষ্টি থাকাই মুমিন-মুমিনাদেরও উচিত । 


গ্রন্থনা : মাওলানা লুতফর রহমান ইবনে ইউসুফ 


) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 


অরণ্য হাসছে 

বসন্ত দৌলা দেয় এলোমেলো মন 
অশরীরি থাবা দেয় কে সারাক্ষণ 
পুবালি সমীরন ফুর ফুরে মন 
অস্থির মনটা উদাসী প্রতিক্ষণ | 
হতো যদি এমনতো 

প্রতিক্ষণ বসন্ত 

লাল সাদা গোলাপী পুষ্পে উদ্যান 


লতাফুল হলুদে ভরে যেত প্রাণ খান । 


বর্ণিল অরণ্য 

হয়ে যেত বরণ্য 

ফুর ফুরে ক্ষণটা প্রতিদিন আসিতো 
পুষ্পের সমারোহে অরণ্য হাসিতো । 
জীর্ণ পোষাকটা বৃক্ষরা বদলে 

কচি পাতায় বর্ণিল নববধূ আদলে 
অপরূপ লাগছে প্রকৃতির সাজ 
বসন্ত তুলিতে প্রকৃতির কারুকাজ । 
কি দারুন লাগছে 

অনুপম সুন্দরে অরণ্য হাসছে । 


চেনার মাঝেও কত অচেনা 

চার বর্ষ আগে আমি তাকে চিনি । 

চেনার মাঝেও কত অচেনা উপসর্গ রয়ে যায় 
ধূসর নীলের মাঝে নীল শুণ্যতায় । 

সদা চঞ্চলা চপলা শ্যাম বরণী 

ব্যস্ততার উচ্ছ্বাসে কোলাহলমুখর এক রমনী । 
কর্ম কোলাহলে তার কবিতার আলপনা 
ুহুর্তে মুহূর্তে যেন তারুণ্যের সুচনা । 
উদগীরিত স্বপ্ন আনে বর্ণিল প্রহরে 

শ্যাম বরণীর সবুজ সতেজ অন্তরে | 

সদা বসন্ত জাগ্রত যেই প্রাণে 

সুরভিতে শ্যাম গোলাপ পুষ্পিত উদ্যানে । 
প্রণয় উর্বরতায় নবীন পরাগ 

অনুভূতির প্রশাখায় স্বগ্নীল অনুরাগ । 
কবিতার বণিক ছন্দ খোজে শ্যাম এলোকেশে 
চোঝে চোখ রেখে হেসে হেসে । 

হঠাৎ ছন্দ পতন 

দরোজায় নাড়া দেয় অপ্রত্যাশিত দুই স্বজন | 


অক্টোবর”'১২ 


কাল যে গেলো কালে শোক স্মৃতি নিয়ে । 
আজও মনে হয় তার মত বা আরো বেশী 
প্রাণ মহাপ্রাণ অস্বাভাবিক পড়ার খাসি । 


খুন-হত্যায় দিবা নিশি মও মাতাল ওরা 
ওরা কারা? পরিচয় নাই এঁরা সর্বহারা । 
কেই আবার মুখোশে ছাত্র 

কেউবা তাদের দল । উপদলের মুখ পাত্র 
দাবী উন্নত জাতীর সমৃদ্ধির পথে রূহবার 
সোনার ছেলে? দেশ মাতৃকার অহ্কার!! 
মিথ্যে ৷ ওরা স্বভাবে মিথ্যা | দেশায় খুনকার | 
এদের দেখে কাদে ভার্সিটি ক্যাম্পাস 
মায়ের মুখে লেপোরকালি ওই সব সন্ত্রাস 
উন্নত জাতী জনন কারখানা 

দিন বদলের যুগে বদলে গনিকালয় 
বদলে কসায়খানা । 


স্বৃতির দর্পনে আল্লামা আইয়ুব এ 
দীনের রবি ডুবে গেল হায়,আসবেনা ধরায় 
উস্তাদ, শিষ্য অশ্রুসিক্ত, তোমার বিয়োগ ব্যাথায় 
জীবন কুরবান দিয়েছ তুমি জামিয়ার প্রেরনায় । 
জমিরিয়ায় এসে হলো মহা জাগরণ, 
আইয়ুব তুমি সেই কিরণ করলে বিতরণ 
তোমায় স্বরণে হাজারো আজ মিলনায়তন । 
ইমান,আমল,আখলাকে ছিলে কুলের শিরমনি 
হিংসা-বিদ্বেষ ছিলনা তোমার আচার-আচরণে 
শিরক-বিদআত দুর করিলে তুমি প্রভুর নামে । 
অতুলনীয় ছিল তোমার বোখারী দরস দান 


হাজার দুঃখ ব্যাথার মাঝে ছিল মুচকি হাসি 


এই প্রার্থনা করি সদা দরবারে আল্লাহর । 


) আত্তার্তহীদ ৪০ 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ ॥ 

বন্ধুরা! মহানবী মুস্তফা এঞএর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও অকৃতিম ভালবাসা ছাড়া কোন মুসলমান প্রকৃত মুমিন হতে পারে না । তাই 
প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে নবী মুহাম্মদের সা. প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকে সদাজাগরুক | তার অতুলনীয় চরিত্র, মোহনীয় আদর্শ, 
নজীরহীন ন্যায়পরায়নতা, অয়ান মহানুভবতা তাকে সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে । সম্প্রতি মাকিন চলচ্চিত্র নির্মাতা 
অভিশগু স্যাম বাসিল ও তার কলাকুশলীরা দ্যা ইনোসেন্স অব মুসলিমস' নামক দুই ঘণ্টার চলচ্চিত্রে মহানবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা এ 
কে অত্যন্ত অশালীন ও বিকৃতভাবে বিদ্রীগপ করেছে যার প্রতিবাদ-প্রতিরোধে গোটা মুসলিম দুনিয়া আজ উত্তাল । এর রেশ কাটতে না 
কাটতেই ফ্রান্সের ম্যাগাজিনে মহানবীর এর ব্যঙ্গচিত্ প্রকাশ করে | প্রতিবাদের ভাষা পরিমিতিবোধ মানে না । আর তাই মুসলমানদের দেশ 
লিবিয়ায় সংক্ষুবতার রোষে মাকিন রাষ্ট্রদূত মারা গেছে । এর জেরে লিবিয়ায় দুটি রণতরী পাঠিয়েছে আমেরিকা সামাল দেয়ার ছুতায় । 
কুখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতাকে গেঁফতার ও বিচারের দাবিতে বাংলাদেশসহ মুসলিম দুনিয়ায় ক্রোধের বিক্ফোরণ দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে । 
নওল হাতের কলম বিভাগ থেকে আমরাও এধরণের জঘন্য অপকর্মের তীর নিন্দা জানাই । সাথে সাথে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 
আগ্রাসন যে পথে আসে তার প্রতিরোধ সে পথেই করতে হবে ॥ আমাদের দূর্বলতা এখানেই । পাশ্চাত্য গোষ্ঠীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
মাধ্যমে আমাদের গ্রাণাধিক প্রিয় মুহাম্মদ এঞ্: ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে অপঞ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে । আর আমরা শুধু প্রতিবাদ মুখর 
মিছিল-সমাবেশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে থাকি । এতে আথাসন বন্ধ করা যাবে না । মিডিয়ার আগ্রাসন মিডিয়ার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে 
হবে । প্রচার মাধ্যমে এতিহাসিক তথা উপস্থাপন করে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বে সত্য ইসলামের সৌন্দরে্র বিকাশ ঘটাতে হবে । তাদের 
অসত্য, অসভ্য, উসকানীমূলক, বানোয়াট, মানবতার উলঙ্গ আর নিলভ্্জ লংঘন, অশান্তির বীজ বপনকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উন্মোচন করতে 


হবে । হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শক্তি দাও, জ্ঞান দাও; আমরা যেন তোমার হাবীব মুহাম্মদ ঞ্ঞ্-এর ইজ্জতের হেফাজত করতে পারি । 
তোমার জমিনে তোমার দীন প্রতিষ্ঠা করতে পারি । আমীন | বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 


ভুলে যেওনা হে জামিয়া 

হে জামিয়া! তোমার বুকে স্থান দিয়েছ আমার মত একজন পাপিষ্ট ও 
অযোগ্য ব্যক্তিকে ইলমে ওহী অর্জন করার জন্য । তোমার বুকে 
চলেছি কত অহংকার করে, তোমার সম্মানকে বজায় রাখতে 
পারিনি ৷ মনে করেছি তোমার বুকে বিচরণ করব চিরদিন কিন্তু কেন 
যে আজ তোমার বুক থেকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিচ্ছ তা বুঝতে 
পারিনি । তবে তোমার নিকট একটি আবেদন এই যে, কেয়ামতের 
দিন তুমি আমাদেরকে ভুলে যেওনা | হে দারুল হাদীস তোমাকে 
বলছি, কখনো ভাবতে পারিনি তোমার কাছে এসে রাসূল ঞ্রঞ্-এর 
পবিত্র হাদীস শরীফ শ্রবণ করব | যখন তোমার কাছে যেতাম রাসূল 
ঞ্র্জু-এর পবিত্র হাদীস শরীফ শ্রবণ করার জন্য তখন মনে হত 
ইমাম যুহরী এ্ক্-এর দরসে বসেছি, কখনো মনে হত শায়খ আবু 
তাহের মাদানী ঞ্জ্ছ-এর দরসে বসেছি, কখনো মনে হত শায়খুল 
হিন্দ এট কখনো মনে হত মাদানী প্রজ্ছি। কখনো মনে হত 
কাশীরী এছ, কখনো মনে হত ইদরীস কান্দালভী ঞ্রজছ, কখনো 
মনে হত মুফতী শফী এঞ্জ্ছ-এর দরসে বসেছি । তাই তোমার 
নিকট আবেদন এই যে, তুমি আমাদেরকে মেহেরবানি করে ক্ষমা 
করে দেবে । আর জান্নাতের যাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি আমাদের 
অপেক্ষায় থাকবে । হে পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরাম- কত 
ু্দরারে সিডার আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন খা গুলার 
নয় । আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যে আমাদের চলা-ফিরা, ওঠা- 
বসার মাধ্যমে কোন কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাদেরকে রুহানী সন্তান 
হিসেবে ক্ষমা করে দিবেন । 


নাজমুল হুদা বিন হারুনুর রশীদ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উথাম 


অক্টোবর*১২ 


আবদুল গফ্ফার চৌধুরী সাহবে! 


আপনার ভ্রমাজ্যবাদ বিরোধী লেখাগ্তলো পড়ে খুব ভালো লাগে । 


আপনি আমেরিকা, র আসল চেহারা খুলে দেন। আপনার 
জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত । লেখায় ওঠে আসে অনেক অজানা 
তথ্য। পাকিস্তানের জান্তার বিরুদ্ধে আপনার সাহসী 


উচ্চারণ । আমরা সত্য, নিষ্ঠা, ও ন্যায়ের বিজয় চাই । সকলের 
বাকৃস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা চাই। তবে তা যেন অন্যের 
স্বাধীনতায়, চিন্তা-চেতনায় আঘাত না হানে । পাকিস্তান সামরিক 
জান্তার হাতে জামেয়া হাফসার রক্তের ইতিহাস পুরাতন নয় । 
আপনি বলছেন সামরিক জান্তার তালেবান সমর্থকগণ অহরহ হত্যা, 
গুম, অন্যায় করেই চলছে । ইসলামের সমর্থকগণ মিডিয়া সন্ত্রাসের 
স্বীকার ৷ ইসলাম প্রকৃত শান্তির কথা বলে, তবে নিজের অস্তিত্বের 
জন্য অস্ত্র ধরতেও বলে । আপনি ইসলাম ও মুসলমানের মেজাজ 
বোঝার জন্য গবেষণা করবেন বলে আমরা আশাবাদী । আপনার 
লেখায় মজলুম মুসলমান জাতির চিত্র ফুটে ওঠুক এই কামনা 
করছি । বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ইসলাম প্রিয়। মানুষের 
নাস্তিকতার প্রতি ভালোবাসা যদি দোষের না হয়, তাহলে শুধু 
ইসলাম প্রিয় হলে সমস্যা কোথায়? 

সবার স্বাধীনতা আছে । নেই শুধু মুসলমানের | অন্যরা মিডিয়ায় 
মিথ্যাচার করতে পারে । ইসলাম নিজের জীবন বিসর্জন দেয় তবু 
আদর্শের জলাঞ্জলি দেয় না। যারা আদর্শ বিবর্জিত তারা অন্য কিছু 
বললেও ইসলামের কথা বলার অধিকার রাখেন না । মুহাম্মদ আজ 
মুসলমানের আদর্শ । কুরআন ইসলামের পথনির্দেশিকা । যারা 
সকাল-সন্ধা বড় বড় বুলি আওড়াই, কিন্তু যে আদর্শ কুরআনের নয় 
তা বিবর্জিত, বিশ্ববিবেক কবে জাগ্তত হবে আমরা সেই অপেক্ষায় । 


যাকারিয়া আমীন 


আর পি বাজার, পাবনা 


। আত্তার্তহীদ ৪১ 


কি অপরূপ বাংলাদেশ. শিক্পীতানি ছবি আকে, 
পক পাপিয়ার মধুর তানে 

মু মিসবাহ উদ্দীন [সদস্য : ১৫] হৃদয় জুড়ায় সকাল-সাঝে, 
সুজলা সুফলা মাটি আচলের পূর্ণিমা চাদ জোগ্জা বিলায় 
ঝুলন্ত ঝর্ণা উচু পাহাড়ের । নিযুত তারার ঝিলিক মাঝে | 
নেই সবুজের শেষ । নয়নযুগল যায় হারিয়ে, 
কি অপরূপ বাংলাদেশ । হিমেল হাওয়ার মসৃণতা 
কলকলিয়ে নদী বহমান প্রশান্তি সব যায় ছাড়িয়ে । 
মাঝিদের মুখে ভাটিয়ালী গান প্রশংসা সব তারই তরে 
বৈঠা হাতে যায় এগিয়ে তারই প্রেমে বাধন হারা, 
নেই বিন্দুও ক্লেশ । করল যিনি নিপুণ সৃজন 
কি অপরূপ বাংলাদেশ! এ অপরূপ বসুন্ধরা । 
সমুদ্রতটে খনিজ বালি 
পানি ও বালি যেন মিতালি । দাও আজান জাতির ঘুম ভাঙ্গার 
উপ ৯১২৬ ঢেউ, হুমাইরা [সদস্য : ১০] 
্েঃ পুন পরিবেশ । গেল, গেল, দেশটা গেল, 

অপরূপ বাংলাদেশ রসাতলে গেল দেশ । 
মনজুড়ে যায় দখিনা বাতাস দেখে দেশের করুণ বেশ । 
বাশ বাগানে পূর্ণিমা চাদ দুর্নীতি আর অনাচারে 
দেখতে লাগে বেশ ভরে গেছে দেশ আমার 
কি অপরূপ বাংলাদেশ! শুধুই ভাবি, কেমনে হবে 
পতপত উড়ে পতাক এমন হালের প্রতিকার? 
মিজি আনি গত রা শার্ট-টাই পরা ওই ফুলবাবুরা 
লাল সবুজের এই দেশেতে বড় বড় পদে আসীন যারা 
নেই যে রঙের শেষ । খোদাভীতি নেইকো তাদের 
কি অপরূপ বাংলাদেশ! মানবতা বলতে কিছু বুঝে না তারা । 

মনগড়া সব আইন গড়ে ওরা 
এছ? বসি! দিচ্ছে শাস্তির শ্লোগান, 
৪১০১৬ ওরা পশ্চিমাদের গোলাম ওদের 
ত সকালে ঘাসের ডগায় ঈমান নিয়েই সন্দিহান | 
বিন্দু বিন্দু শিশির হাসে, তবুও ভদ্র, সুশীল ওরা 
প্রপ্রাত বেয়ে কলকলিয়ে আবার সাজে দেশপ্রেমিক, 
পাহাড়-অশ্রু নেমে আসে | সত্য বলতে ওরা ফাসিক 
সৃধ্যিমামা রক্তিম আভা নাস্তিক, ভ- আর মুনাফিক । 
ছড়ায় নদীর বাঁকে বাকে, ওদের দিয়ে কাজ হবে না 
কৃষ্ণচূড়ার লালিম ডালে দেশকে ওরা খাবলে খায় 
[কৌতুক 
ফিউটার ভালো না 


জনগণের ঘামের টাকা 
ওদের চাই আরো চাই | 
এখনও কি ঘুমে তুমি 

ওরে জাতির কাণ্ডারি! 
দিক্ভ্রান্ত জাতিকে পথ দেখাতে 
দরকার দীনের ঝাপ্তাবাহী | 
কুরআন মতে দেশ চালাতে 
ওরে জাতির রাহবার, 

নিজে জেগে উচ্চস্বরে 

দাও আজান জাতির ঘুম ভাঙ্গার । 


মুজাদ্দিদের খোজে 
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব 

হে মুজাদ্দিদ! আজ তোমাকে স্বর্গ ভেদ করে 
আমাদের বসুধায় আসতেই হবে | 

এমন অসহায় দিনে তোমাকে আসতেই হবে । 
যেখানে বসুধার ত্রাসে পালাচ্ছে অন্য গ্রহ-উপগ্রহ, 
যেখানে আক্রমণের কথা ভাবছে সূর্য, 
এখানে আছে এটমিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, 
আরো অন্যান্য । 

এখানে মরছে মানুষ, লাশ খায় না শকুন পাখি, 
ধর্ষক পেয়েছে লাইসেন্স । 

আজ, পাপিষ্টরা গায় পূর্ণ ভূলোক 
স্বাধীন করার জয়গান । 

আমাদের এমন অসহায় দিনে তোমাকে 
আসতেই হবে । 

হে মুজাদ্দিদ! তুমি আসবে ওমরের বেশে খালিদ 
বিন ওয়ালিদের বেশে, কিংবা 

নতুবা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ হয়ে । 

তবুও তোমাকে আসতেই হবে, 

আমার নিরস্্ব পুরুষ, মা-বোনকে রক্ষার্থে । 


দ্বিতীয় বন্ধু: সে কথা রমযানের পরে ভাবা যাবে । এখন আপাতত 


ভোজ পার্টিতেই আছি । 


ছেলে পড়ছে পিকটার (710101০) অর্থ ছবি, পিকটার (1০151) সংগ্রহে: হুমাইরা 


অর্থ ছবি 


/সদস্য : ১০1 


তার বাবা ছেলের পড়া শুনে এসে বললেন, তোমার ইংরেজি শব্দের 
উচ্চারণ তো ভূল হচ্ছে বাব; তোমার ফিউটার (10016) তো 


র888888 চুপ থাকার উপকারিতা 
€গ্রতে: রায় চুপ থাকার মধ্যে সাত হাজার কুশল নিহিত | যেগুলো সাতটি বাক্যে 
৬১80 সন্িবেশিত হয়েছে। 
: পার্টি ও এটা ক্রান্তিশূন্য ইবাদাত । 
ভোজ ২. এটা অলংকারবিহীন সাজ-সজ্জা । 
প্রথম বন্ধু: দোস্ত তুই নাকি পার্টি বদল করতে যাচ্ছিস? আগে তো ৩. এটা শক্তিম্তা ব্যতীত গান্টীর্য ও ভয়ের সঞ্চারক | 
ছাত্র... ছিলি, এখন আবার কোন পার্টিতে? ৪. এটা প্রাচীরবিহীন দূর্গ 


অক্টোবর'১২ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


৫. এটা বাজে কথা বলার ওজর-আপত্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার 
উপায় । 

৬. কিরামুন-কাতিবীনের জন্য স্বস্তি | 

৭. সেই দোষ-ক্রটিসমূহ থেকে মুক্তি যেগুলো ঘটে থাকে এমন সব 
অহেতুক কথা থেকে যা দ্বারা মূর্খরা গণ-পরিচিতি লাভ করে । 


সংগ্রহে: হুমাইরা 
/সদস্য : ১০1 
জানা-অজানা 
পুষ্টিগুণে ভরা আমলকি 


দামে সন্তা হলেও আমলকি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ফলগুলোর মধ্যে 
একটি | আমলকি খেলে অনেক রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া 
যায় বা অনেক রোগ সেরে যায় । এ ফলের গুণাগুণ অমৃত সমান- 
তাই একে অমৃতফল বলা হয়ে থাকে । পরিচর্যায় মায়ের মতো 


কুলি ০.৭ ০০ 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 

২৩. আবু মাসুম নয়ন, ছাত্র: আন্তর্জীতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি 
চট্টগ্রাম, বাড়ি: মোল্ল পাড়া, শোভনদনী, থানা: পটিয়া, জেলা: 
চট্টগ্রাম | 

২৪. মুহাম্মদ ইবরাহীম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, দারুল 
ইফতা (দ্বিতীয় বর্ষ), পটিয়া, চ্টগ্রাম-৪৩৭০ । 

২৫. মাহমুদুল হাসান, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, দারে 
জদীদ, কক্ষ 7 ১০, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ | 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং 
অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 
হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাগিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য 


উপকারী তাই একে ধাত্রীফলও বলা 
হয় । আমলকিতে পেয়ারার চেয়ে আড়াই 
গুণ, লেবুর চেয়ে সাড়ে চার গুণ, আমের 
চেয়ে ১০ গুণ, কমলার চেয়ে ১১ গুণ, 
আমড়ার চেয়ে পাঁচ গুণসহ সব ফলের 
চেয়ে দ্বিগুণ থেকে ১০০ গুণ বেশি ভিটামনি সি থাকে । প্রতিদিন 
মাত্র একটি আমলকি খেয়ে আমাদের প্রতিদিনের ভিটামিন সি এর 
চাহিদা পুরণ করতে পারি । আমলকি শরীর ঠা-ী রাখে, রক্ত, মাংস 
ও হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে । 

নারির দামাল নি পায়খানা স্বাভাবিক রাখা ও পুরুষের 
দেহে বীর্য বর্ধক হিসেবে কাজ করে । চোখের জন্যও আমলকি 
বিশেষভাবে উপকারী । প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকিতে আছে পানি- 
৯১.৪ গ্রাম, খনিজ- ০.৭ গ্রাম, প্রোটিন- ০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- 
৩৪.০ মিষ্থা, আয়রণ- ১.২ মিষ্থা, ভিটামিন বি১-১০.০২ মিষ্থা, 
ভিটামিন বি২-২০.০৮ সিরা, ভিটামিন সি-৪৬৩ মিগ্রা । 


৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

ঙ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

ঙ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 71115110/1171.170(7)2771011. ০077 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
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অক্টোবর”১২ 


আবেদনপত্র 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ”র একজন নিয়মিত পাঠক | আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
* কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি। 


নি 


»[অফিক্দকর্তৃকপ্ধুরণী] 


সাক্ষর 


কাজ? [| হারাম |] মাকরুহ] না-জায়েষ 

২. বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়? _] ১৯৫৫ 
সালে | ১৯৫৬ সালে] ১৯৫৭ সালে 

৩. শায়খুল আজম ওয়াল আরব' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন ?2-[] 
আল্লামা আজিজুল হক [] আল্লামা শামসুল হক 
ফরিদপুরী ঞল্ছি [] শাহ মুহাম্মদ ইউনস রাহি 

৪. নিচেন কোন অপরাধ “হুদুদে শরয়ী'-কে আবশ্যক করে? 
যিনা-ব্যভিচার [_] ধর্মীন্তর [_] উভয়ই 

৫. সাহাবাদের পন যুগে লিখিত হাদিসের কিতাব কোনটি? [_ 

সারা বারা রুনা রা পরসা [] সুনানে 


৬. “ইহুদী সরকার" পুস্তকটির রচয়িতার নাম: [] লিয়ন পিনস্কার 
[] ড. থিওউর হাজেল [] উইনস্টন চার্চিল 

৭. এএলআর-টিভি কোন দেশের প্রথম ইসলামী টেলিভিশন? _ 
[] মিসরের [_] তুরস্কের] রাশিয়ার 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


জুলাই”১২ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. আল্লামা শিবলী নোমানী, ২. আলফ্রেড 
নোবেল, ৩. ১৮৩৯ সালে, ৪. জিজ্জীর ৫. সহীহ তিরমিযি, ৬. প্রায় 
সাড়ে সাতশ বছর, ৭. রুমি নাথ । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. বাজে/ফালতু, ২. সাড়হীন/অনুভূতিহীন, ৩. 
নক্ষত্র/তাহারা, ৪. তাগিদ/গোছা 


উত্তর শপ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর 
সেপ্টেম্বর*১২ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নিরধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা 
হবে। 


অক্টোবর'১২ 


র নিয়মাবলি 


ট ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 


: ১ ৪০-৫০ সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 
অন্যদের নাম পাঞএকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় 
পাঠিয়ে দিন । কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে 
পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের 
অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


রব 


দৃষ্টি আকর্ষণ 
অনিবার্য কারণবশত গত মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ 
করতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


গু ও 


আল্লা পাসুলে জজ ইত্বশান এপ্েন, 


90০0৩ গ্রি.), 
(0৭9/9৬) 
(0৩৪) 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


আলজেরিয়ার বাদশাহ একটি আন্তর্জাতিক সনদ, ক্রেস্ট ও ১১ লাখ 
২৮ হাজার আলজেরীয় দিনার পুরস্কারস্বরূপ তুলে দেন । হাফেজ 
ও উম্মেহানির সন্তান। তিনি ঢাকার মারকাযুত তাহফিয 


আগে বিভিন্ন সময় বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল 
হন । হাফেজ মহিউদ্দিন একজন ইসলামি তাত্বিক হতে চান | 
আন্তর্জীতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় 


হলো বাংলাদেশের আইনুল 
দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৬তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা । 


রুপ 
ফাতেমা আক্তার । আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী 
ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ আল মাকতুমের 
তত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দুবাই চেম্বার অব কমার্স ত্যান্ড 
ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭৯টি দেশের 


অক্টোবর”১২ 


প্রতিযোগী অংশ নেয় । দ্বিতীয় পুরস্কারের মুল্যমান ২ লাখ দেরহাম | 
বাংলাদেশী ঢাকায় প্রায় ৪৫ লাখ টাকা । অনুষ্ঠানে দুবাইয়ের 
উপপ্রশাসক শেখ মাকতুম ইবনে মুহাম্মদ নুদালেনীদুবাহরের আল- 
মাকতৃমসহ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ আবু জাফর 
উপস্থিত ছিলেন । 


বিশ্বনবীর ক্রুজ অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের 


প্রতিবাদে বাহরাইনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
মুহাম্মদ আলম, বাহরাইন থেকে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বনবী হযরত 


1৬0017/১1111/১191 


চেয়ারম্যান শায়খ 
তারেক আল-ওয়ায্যানের সভাপতিত্ে অনুষ্ঠিত হয় ৷ এতে প্রধান 
বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সেন্টারের প্রধান দাঈ ও ইমাম, মাসিক 
আল-মানাহিল পত্রিকার সহ-সম্পাদক মুফতী মুহাম্মদ ওসমান 
সাদেক । সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন রাজধানী মানামা খুনজী 
মসজিদের ইমাম মাওলানা আমীনুল হক, শেখ মুহাম্মদ মসজিদের 
ইমাম মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সেন্টারের সহযোগী দাঈ মাওলানা 
আলম, ইসলামী আন্দোলন বাহরাইন শাখার প্রচার সম্পাদক 
ইউনুস মুহাম্মদ ইউসুফী, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর, 
সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা এমদাদ, মুহাম্মদ সামে প্রমুখ । 


ফ্রান্সে রাসূল সঞ-কে ব্যাঙ্গ করে কার্টুন 
প্রকাশের ঘটনায় বিশ্ব মুসলিম বিক্ষুব্ধ 


ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশ 
শহিদুল ইসলাম কবির, ঢাকা থেকে; ইসলামী পত্রিকা পরিষদ 


৮০ ইউ 


কয, 


85100147160 


র্ট-কে অবমাননা করে র 
রা 
করেছে । এক যুক্ত বিবৃতিতে ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশের 
নেতৃবৃন্দ এ আহবান জানান । বিবৃতিদাতারা হলেন, ইসলামী পত্রিকা 
পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি ও মাসিক আদর্শনারী সম্পাদক 
মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী, ইসলামী পত্রিকা পরিষদ 
বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান সম্পাদক 
আলহাজ্ব মোস্তফা মঈন উদ্দীন খান, সেক্রেটারি জেনারেল ও মাসিক 
সংস্কার সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং 
জয়েন্ট সেক্রেটারি ও মাসিক মদীনার পয়গাম সম্পাদক শহিদুল 
ইসলাম কবির । 


) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ন্যাটোর রসদবাহী ১১ গাড়ি ধবংস : 
আফগানিস্তান থেকে ৩৩ হাজার সেনা 
গোপনে সরিয়ে নিল যুক্তরাষ্ট্র 


১১টি গাড়ি ধ্বংস করেছে 
তালেবান গেরিলারা | 


এ 2১5-88 ওইসব গাড়ি ধ্বংস হয়। 
দা 
সরিয়ে নিয়েছে আমেরিকা । আফগানিস্তানে তালেবান হামলার ঘটনা 
বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিন বছর আগে এসব বাড়তি সেনাকে 
আফগানিস্তানে মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা । শুধু গত মাসেই গ্রিন অন বুর ঘটনায় ন্যাটো 
বাহিনীর ১৫ সেনা নিহত হয়েছে । এছাড়া ন্যাটোর হিসাব মতে, 
চলতি বছর আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর ৩৬টি হামলায় নিহত 
হয়েছে ৫১ বিদেশি সেনা । এছাড়া মহানবীকে ক্রঞ্লু নিয়ে 
আমেরিকায় অবমাননাকর চলচ্চিত্র তৈরির প্রতিবাদে যখন 
আফগানিস্তানসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা বিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে 
তখন এসব সেনা সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয়া হলো । তবে, 
আফগানিস্তানে এখনও ৬৮ হাজার মার্কিন এবং ৪০ হাজার ন্যাটো 
সেনা মোতায়েন রয়েছে । 


ইসরাইল ৯/১১ হামলার মূল 
পরিকল্পনাকারী : মার্কিন বিশ্লেষক 


ড্যানকফ 
২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র এবং 


দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন মার্কিন খ্যাতনামা 
রাজনৈতিক বিশ্রেষক মার্ক ড্যানকফ | তিনি যথেষ্ট খোলামেলাভাবে 
বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি ৯/১১ এর ঘটনা ছিল অভ্যন্তরীণ ও 
সাজানো ঘটনা । মানুষ যদি একটু ঘনিষ্ঠভাবে খেয়াল করে তাহলে 
দেখতে পাবেন, ইসরাইলের সে উদ্দেশ্য ছিল, তাদের হাতে সে 


অক্টোবর'১২ 


উপায় ছিল, তাদের সে সুযোগ ছিল, এটা করার জন্য তাদের সে 
পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিল, তাদের অভ্যন্তরীণ সে যোগাযোগ ছিল 
এবং সর্বোপরি আমেরিকার গণমাধ্যমে ইসরাইলের লোকজন ছিল । 
মার্কিন সরকারও ওই হামলার ঘটনার পর তাদের সেভাবে সুরক্ষা 
দিয়েছে । 


৮১০৯/৯১৭ কোটি ৬০ 


জানায়, খাদ্য সংকটে ভোগে এমন গরিব আমেরিকানের সংখ্যা 
একই বছরে বেড়ে ৮ লাখে দাঁড়িয়েছে । আমেরিকায় অভাবী 
মানুষকে সম্তায় বা বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কুপন দেয়া হয়। 
জুনে এ ধরনের খাদ্য কুপনের জন্য ৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ নাম 
লিখিয়েছেন । মে মাসের চেয়ে জুনে এ সংখ্যা ১ লাখ ৭৩ হাজার 
বেড়েছে । এ ছাড়া, গত বছরে তুলনায় ত্রাণ সংগ্রহকারীর সংখ্যা 
৩.৩ শতাংশ বেড়েছে । মার্কিন সরকারি হিসাবে এ কথা স্বীকার করা 
হয়েছে খাদ্য সংকটে জর্জরিত ৯৭ শতাংশ আমেরিকান বলেছেন, 
অভাবের তাড়নায় তারা হয় খাওয়ার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছেন 
আর না হয় একবেলা 
খাচ্ছেন না। 


দেশে বন্ধ হলো 
ইউটিউব 


মামুন আল করিম; 
মহানবী মুহাম্মদ ্-কে 
হেয় করে নির্মিত 
বিতর্কিত চলচ্চিত্র ইনোসেনস অব মুসলিম ইউটিউবে আপলোড 
করার পর বিশ্বব্যাপী ঝড় ওঠে । বাংলাদেশ সরকার বিতর্কিত এ 
চলচ্চিত্রের ভিডিও ক্লিপ সরিয়ে নিতে ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন গুগল 
কর্তুপকে চিঠি দিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ 
কর্তৃপক্ষের (বিটিআরসি) নির্দেশে গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাত থেকে 
দেশে ইউটিউব বন্ধ করে দিয়েছে। গত ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি 
পাওয়া ইনোসেনস অব মুসলিম নামের চলচ্চিত্রটি ইন্টারনেটে 
ছড়িয়ে পড়লে সম্প্রতি সারা বিশ্বে ব্যাপক বিক্ষোভে শুরু হয় । এরই 
মধ্যে ভারত, মিসর ও লিবিয়ায় ইউটিউবে ওই চলচ্চিত্রের 
অংশবিশেষ সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে গুগল জানিয়েছে । এ ছাড়া 
আফগানিস্তানে ইউটিউব ওয়েবসাইট ব্লক করে দিয়েছে সরকার | 


ফ্কান্সে ৩৬০০ ব্যক্তি প্রতি বছর 
১৭1৯৯০৬ি 


ফ্রান্সের স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের 
একটি পরিসংখ্যানে দেখা 
গেছে, সে দেশে অত্যন্ত 
৪. 11 চলেছে । খিস্টবাদের পর 


৩৬০০ ব্যক্তি ফ্রান্সের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে বলে পরিসংখ্যানটি 
দাবি করেছে । মুসলমানরা সে দেশের আইন-কানুন অধিক মেনে 
চলে বলেও পরিসংখ্যানটিতে ইঙ্গিত এসেছে । সেখানকার মুসলিম 
সমাজে অপরাধ সংঘটনের নজির খুবই কম । শুধু তাই নয় বরং 
সযত্বে পালন করে যেতে অভ্যস্ত । গবেষণায় এসেছে শতকরা 
তেষস্্িজন মুসলিম জীবনে কখনো মদ্য-পান করেনি । আর তাদের 
মধ্যে শতকরা পঞ্চানন জন আগামী বছরগুলোতে হজ্জ পালনের জন্য 
চেষ্টা করে যাচ্ছে । গবেষণার উপসংহারে এসেছে অধিকাংশ মুসলিম 
তরুণ ধর্মচর্চায় খুবই মনোযোগী, যা ইসলামের প্রচারকে ত্বরান্বিত 
করে দিচ্ছে অনেকাংশে । 


জার্মানিতে ইসলামপন্থীদের আড়াই কোটি 
শরীফ বিতরণ 


মানতে ইসলামপন্থী মলি দল দেশটিতে দুই কোটি লাখ 


করেছে ।দেশটিতে ইসলাম ধর্মে 
রা 
ছড়িয়ে দেয়ার এ পরিকল্পনা করেছেন । জার্মানির ডার স্পাইজের 
ম্যাগাজিনে রবিবার এক সাক্ষাৎকারে দেশটির লোয়ার স্যাক্সোন 
রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হ্যান্স ওয়ারনার ওয়ারগেল বলেন, 
আমি ধারনা করছি কুরআন বিতরণের জন্য দেশের বাইরে থেকে 
অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়া হয়েছে । 


পাকিস্তানে রাসূলের প্রতি 

ভালোবাসা দিবস পালিত 
টাইমস অব ইভ্িয়া, ভনঃ মহানবী আজ্-কে নিয়ে আমেরিকায় 
প্রতিবাদে পাকিস্তানে ২১ 
বা রাসুলের প্রতি ভালোবাসা 
দিবস । ওইদিন পাকিস্তানে 
জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয় । 
পাকিস্তানের ইসলামী 


| সংগঠনগুলো শুক্রবারকে 
িজোভদিিতারে যারা রিভার দিনা 
নেয় পাক সরকার । প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা থেকে জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে 


প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে প্রতিবাদী 


মুসলমানদের সঙ্গে একমত হয়ে অন্য সব এজেন্ডা বাতিল করা হয় । 


অক্টোবর”১২ 


এখনও। কেক প্রস্তুত করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের চিনির প্রয়োজন 
হয়, সেটা পুরণ করা স্টেভিয়া দিয়ে সম্ভব নয়। তবে লজেস ও 
চুয়িংগামের জন্য স্টেভিয়া উপযোগী। স্টেভিয়া ব্যবহার করে নানা 
রকম খাদ্যদ্বব্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। 
সেই ২০০৭ সালে কোকাকোলা সুইটনার্স-এর বিকল্প হিসাবে 
স্টেভিয়া ব্যবহার করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আযামেরিকায় 
স্টেভিয়া মিশ্রিত লেমোনেড পাওয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী পেপসিও 
এব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। তার পানীয়তে মেশাচ্ছে এই উত্তিদের 
নির্ধাস। ব্রাজিলের অধ্যাপক সিলভিয়ো ক্লাউডিও দা কস্তা মনে 
করেন, স্টেভিয়া ভোজ্যপণ্যের বাজারে এক বিপ্লব আনতে পারে। 
তিনি বলেন, আমি গ্রাইকোসাইড, বিশেষ করে রেবাউডিয়োসাইডের 
বিস্ময়করগুণাগুণের কথা জানি। ২৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করছি আমি। এটি একটি প্রাকৃতিক পদার্থ, যাতে ক্যালরি 
নেই, দন্তরোগের ঝুঁকিও কম।য় 


ইসলামবিরোধী কার্টুন নিষিদ্ধ 

করার উদ্যোগ নিচ্ছে ভারত 
মহানবী এউ্ুজ্ঈ-কে নিয়ে অবমাননাকর ও ইসলামবিরোধী কার্টুন 
নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে ভারত সরকার | ফ্রান্সের একটি ম্যাগাজিনে 
আপত্তিকর এ কার্টুন 
ছাপা হয়। এরইমধ্যে 
ভারতের তথ্য প্রযুক্তি 
দফতর গুগল ইঞ্জিনে এ 
কার্টুন আপলোড করার 
বিষয়ে নিষেধাত্ঞা জারি 
করেছে । ভারতের 
প্রভাবশালী ইংরেজি পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, যদিও 
এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো অনুরোধ জানানো হয়নি 
তবে স্থানীয় অভিযোগের ভিত্তিতে পুনের পুলিশ কার্টুনবিরোধী কাজ 
শুরু করেছে । পুনে পুলিশ আশঙ্কা করছে, এ কার্টুন প্রকাশে বাধা না 
দিলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে । এর আগে, মহানবী 
জ্ঈ-কে নিয়ে আমেরিকায় যে অবমাননাকর চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে 
দিয়েছে । 


প্রতিবছর ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে 
বিশ্বে প্রতিবছর ১০ লাখ লোক আত্মহননের পথ বেছে নেয় | এ 
সংখ্যা যুদ্ধ ও হত্যায় যতো লোকের প্রাণহানি ঘটে তারচেয়েও 
বেশি । সমস্যার জরুরি মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সংস্থা (হু) শুক্রবার এ কথা 
জানায় । বিশ্বআত্মহত্যা প্রতিরোধ 
দিবস উপলক্ষে হুর এক রিপোর্টে 


আত্মহত্যার 
আত্মহত্যাকারীর এ সংখ্যার চেয়ে তা ২০ গুণ বেশি। বিশ্বে ৫ 
শতাংশ লোক জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অন্তত একবার 
নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টা করে বলেও রিপোর্টে 
উল্লেখ করা হয় । এতে আরো বলা হয়, নারীদের তুলনায় পুরুষরা 
তিন গুণ বেশি আত্মহত্যা করে । কিন্তু পুরুষদের চেয়ে নারীরা তিন 
গুণ বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা করে । 

) আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ঃ ০৮০ চা প্্ঞঞা টি 


এ ||)8], 


মহানবী আ-কে ৮ করে সিনেমা নির্মাণ এবং ফ্রান্সে ব্যাচিত্র 


প্রকাশের প্রতিবাদে বাংলাদেশ 
আঞ্তুমানে ইত্তেহাদুল 


বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । বিকষুদ্ধ ছাত্ররা 
হতাম ভিসার রিনরীনিভিন কমি রানার ও রাম 
ধরে বিশাল মিছিল বের করে । মিছিলটি মাদ্রাসার প্রধান গেট 
থেকে পটিয়া বাস স্টেশন হয়ে ইন্দ্রপুল থেকে ঘুরে এসে ডাক 
বাংলার মোড়ে এস শেষ হয় । সেখানে জামিয়ার সহকারী শিক্ষা 
পরিচালক মাওলানা ফুরকান মাহবুবের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ 
সভা অনুষ্টিত হয় | জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা ওবাইদুল্লাহ 
হামযা, মাওলানা কাজী আখতার হোসাইন, মাওলানা জাফর সাদেক 
ও ফতোয়া বিভাগের ছাত্র ইবরাহীম আনোয়ারী প্রমুখ বক্তব্য 
রাখেন । 
অব মুসলিম*-এর ইহুদী পরিচালক নেকোলা স্যাম ব্যাসিলের ফাসির 
দাবি জানান | বক্তারা মুসলমানদের প্রতি ইহুদি-খিস্টানদের সকল 
প্রকার পণ্য-সামগ্রী বর্জনের আহবান জানান । পরিশেষে মুনাজাতের 
মাধ্যমে সমাবেশ সমাপ্ত করা হয় । 


গত ৫ সেপ্টে্বর ২০১২ আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
দারুল হাদিসে গা পারের 
বিষয়ে এক বিতর্ক 


(মুনাজারার) আয়োজন করা হয়। তর্কশান্ত্র ও তাফসীর বিভাগীয় 
.. প্রধান শারেহুল হাদীস আল্লামা রফিক আহমদ সাহেব দা. বা.-এর 
. তত্ত্বাবধানে এবং শায়খ আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ সাহেব দা. 
_. বা.-এর সভাপতিত্বে বিতর্কানুষ্ঠানটি 
_ হয়। বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে ছাত্ররা অনেক দলিল-প্রমাণ, যুক্তি, 


অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত 


প্রতিপক্ষের যুক্তি খ-ন করে বক্তব্য উপস্থাপন করে । সভাপতি তার 
ভাষণে বলেন, আসলে বিপক্ষ দলের ছাত্ররাও আহলে হক। 
তাদেরকে শুধু শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিপক্ষ দল সাজানো 
হয়েছে । বাস্তবে রাসূলুল্লাহ ঞ্ঞ্-এর পর আর কোনো নবী আসবে 
না, এতে কোন সন্দেহ নেই; হযরত ঈসা বটি আমাদের নবী 
উজ জানি হানার আাদরেন ভি 
ক সে 
ব্যক্তি সরাসরি কাফের হয়ে যাবে, যেহেতু মুহাম্মদ স্র্জ সর্বশেষ নবী 
হওয়া ঈমানের একটি অংশ | এ ব্যাপারে প্রবিব্র কুরআনে প্রায় 
শতাধিক আয়াত ও রাসূল স্রক্-এর দু'শতের অধিক হাদীস রয়েছে । 
তিনি আরও বলেন যে, আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে বাতিলের 
মোকাবেলা করতে হবে । তাই তিনি শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান 
অর্জন করতে ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান করেন । পরিশেষে অনুষ্ঠানে 
মাদরাসা, মসজিদ, ছাত্র-শিক্ষক, দেশ ও জাতির জন্যে দোয়া করা 
হয়। 


এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে 
- আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী সাহেব দা. বা. নবীর দুশমনদের বিরুদ্ধে 
সকল হয়ে আন্দোলন গড়ার আহবান 
জানান | গত ২৫ সেপ্টেম্বর বাদে ইশা জামেয়ার মসজিদে ভাষণ 
দানকালে তিনি বলেন, আল্লাহর পরেই রাসুলের মার্যাদা ৷ কেননা, 
মুসলিম জাতির কালেমা লা ইলাহা ইন্তরাহ'-এর পরেই মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহর স্থান রাসূলের মর্ধদা মুসলমানদের কাছে অনেক বেশি, 
স্বয়ং রাসূল ক্র্জ বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে তোমাদের 
প্রাণ, সন্তান, মাতা-পিতা চেয়ে অধিক ভাল না বাস ততক্ষণ পর্যন্ত 
তোমরা খাটি ঈমানদার হতে পারবে না । মুসলমানদের গায়ে বিন্দু 
পরিমাণ রক্ত থাকতে রাসূলের অবমাননা সহ্য করা যাবে না । তিনি 
আরো বলেন যে, পৃথিবিতে যুগে যুগে যারা রাসূল এ্রঞ্-এর শানে 
বিয়াদবী করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাথে সাথে কঠিন 
শিক্ষা দিয়েছেন । কারণ আল্লাহ তার হাবীবের অপমান বরদাশত 
করেন না। বর্তমানে বিশ্বনবীকে নিয়ে আমেরিকায় চিত্রনাট্য ও 
ফ্রান্সে যে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ জানান । 


আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ আল- 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৮ ফেব্ুয়ারী ও ১ মার্চ জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন'২০১৩ অনুষ্ঠিত হবে। দেশ- 
বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ আলিম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ সম্মেলনে অংশ নেবেন 


৬ ২৬. 
এট 
ক ক ক 
কত 


মাসিক আত-তাওহীদ 
। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


৮ ০০, 


22৮ 1 2121 26 ৮ 89 2 চলত 
টে কলিজা হক নাসা আলাল ০৮ 


ছা... 
স্পা 


নি শি. ০ ভা 


1২010 
৬1111/১1111/১1) 
10101011013 1.9. 


১0]1/২11; 
(0101 


3 041:061111 
001811৭1101 0 
111: 90111) 1975 


(১৮ জলসা শশিহ্‌ কমপেক্স (হয় করলা] 
[সরকার অনুমোদিত্ত হজ গু শুমরাহ্‌ এজেন্ট) কোল £ ওত হাদহহ, ফ্যাক্স ২ ওত ঢেউ হামাউিও১ 


সোবাইল : ত5াখহিসতিজর। তাহ থে 
9৮৮92 ৭6 চু, চা সনম এুশ্রারাওে 


|সব্রক্ষান্ন অনুমোলিত্ত ্রান্রেল এজেন্ট] ০0781] : 91791118100 দর1॥লে) গো 


একটি ব্যতিক্স্ধ্রীঁ এরাবিকি এন্ড হথলিশ সিডিয়াস শিচ্ষাঙ্ছন্‌ ১২. 
০১ ০৯৯২৮৮০:৩৪, স্পউ৯১ 2৮9১ ১ ০৮৯৮০৯০7৮০৮ 


ক্যাডেট মাদরাসা চটটগ্াম 


হাফিজ ও সমান ছাদের জনয বিশেষ কোর (হিল) সহ হজ ও নাজেরা বিভাগে তি 
১৯১৪১৯১1১০৭ শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । শা 


টি 2 


6 ০ কমি মাদাম, ফরাসি নি রা রর ধীল 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন 
বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইধরজি আধুনিক হস্তলিপির অনুশীলন। 
০ পঞ্চম (2.5.০), অষ্টম (.0.০), দশম (দোখিল) পরীক্ষায় 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । 
টু ৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব্দানসহ বাৎসরিক শিক্ষা সফর। 


যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্থ শতভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, চটটথাম। ফোন: ০১৮৩১৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 


ঃ মোঃ জামাল টা্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


11111111 210091001 


।জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 011079110097)5017911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০৯৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 178100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মােট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 11011981010. 5801৫)58110909.০0101 


সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
৬/৬/৬/.2,1]91010998101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


চট্টগ্রাম 
ফোন ওফ্যাক্স:ঃ ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
£1-14৯৬%11771) 


4477109711111) 7091/77121 107 151077110 72927701770 
1712707)  2/110175 17141157720 00) 44151077710 441- 
151777110, 12017)70, 01771172072, 1770777 147292776 
0077119/2)441-/077719/ 149771/021 (277 71907), 166, 
4471057/0110/, 0/1716720972-406060, 7347772/0925. 
117771071- 717771/10550177(6))/0/1090.0077 


নিয়মিত প্রকাশনার € *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
১৯১ম সংখ্যা, যুল হজ'৩৩-মুহার্রম'৩৪ _ নভেম্বর ২০১২ 


গি 


সম্পাদকীয় [| ০৪ 
সমকালীন [এ 
বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতা 
___ তারেকুল ইসলাম ০৫ 
ধর্মীয় সম্প্রীতিই ইসলামের শিক্ষা 
___ বেলাল আযাদ ০৯ 
আশুরা : ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন ১০ 
মহাজীবন [5 
আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম ক্রি একজন অনাড়ম্বর ও 
নিভৃতচারী আল্লাহ ওয়ালার প্রতিচ্ছবি 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার ১২ 
ধর্ম-দর্শন [এ 
নিরহংকার জীবন: মানবিক উৎকর্ষের চাবিকাঠি 
___ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঙ্ত্রর ১৩ 


__- ডা. আয়েশা সিদ্দীকা ১৪ 


আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ কি শেষ? ১৬ 
প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ মুরসির একশ" দিন 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ১৮ 
বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন ২৩ 


অটিজম: মানুষের প্রতি শ্রষ্টার এক অদ্ভুত পরীক্ষা 
__ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ২৫ 


নিয়মিত বিভাগ [ 
পাঠকের অভিমত [॥ ০৩ | সমস্যা-সমাধান 0] ২৯। 
কবিতার পাতা [ ৩২ । নওল হাতের কলম [এ ৩৩ । স্বদেশবাতাঁ [এ 
৩৭ । বিশ্ববিচিত্রা _॥ ৩৮ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [ ৪০ । 


শপ 
২০০৫ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর একটি ড্যানিশ কাগজে প্রিয়নবী হযরত 
মুহাম্মদ ঞ্রঞ্জ-কে ব্যাঙ্গ করে ১২টা কার্টুন ছাপা হয় । ১৮ সেপ্টেম্বর 
২০১২-এ আমেরিকার ইহুদী প্রযোজক স্যাম ব্যাসিল ইনোসেন্স অব 
মুসলিম নামক একটি চলচিত্র প্রকাশ করে । টাইম ম্যাগাজিন ১৯৬৯ 
সালের এপ্রিল সংখ্যার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৮০০ 
থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে ৬০ হাজারের অধিক 
বই লেখা হয়েছে । ইদানিং বাংলাদেশেও বেশ কিছু ইসলাম বিদ্বেষী 
তৈরি হয়েছে । এসবের প্রতিবাদ সাধারণত কয়েক প্রকার কাজ করা 
যেতে পারে । 
প্রথমত: মিডিয়ায় উত্তর দেওয়া যথা- খবরের কাগজ, ফেইজবুক, 
ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রতিবাদ পাঠানো | 
দ্বিতীয়ত: সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, সেমিনার ও কনফারেন্সসহ 
শান্তিপূর্ণভাবে কার্যক্রমে সচেষ্ট হওয়া । 
তৃতীয়ত: আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া । আদালতে ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত আনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা । এ বিষয়ের একটি 

র সংক্ষিপ্ত ফলাফল আপনাদেরকে পেশ করছি । বছর কয়েক 
আগে বিখ্যাত জুতা কোম্পানি নাইক (11) তাদের উৎপাদিত 
জুতায় আল্লাহু শব্দটি আরবিতে ছেপেছিল । তাদের এ অবমাননাকর 
কাজের জন্য 1106017190101191 1৬1191110) €)1681017801017 
আদালতে মামলা দায়ের করে । আদালতের নির্দেশে জরিমানা স্বরূপ 
১৭ মিলিয়ন ডলার নাইককে দিতে হয়েছিল । 
চতুর্থত: অর্থনৈতিকভাবে ছাপ প্রয়োগ করা । এক্ষেত্রে সং 
দেশের পণ্য সর্বোতভাবে বর্জন করতে হবে । 
ডেনমার্কের পত্রিকায় যখন প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয় সেসময় 
কুয়েত প্রতি বছর একাই ডেনমার্ক থেকে ১৭০ মিলিয়ন ডলারের 
পণ্য আমদানি করত | যখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে একযোগে তাদের 
সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার সিদান্ত নেয় তখন 
ডেনমার্ক বেশ চাপবোধ করে । 
রামু-উখিয়া ও পটিয়ায় বৌদ্ধমন্দিরে হামলার ঘটনা নিন্দনীয় ৷ তবে 
যে উত্তম বড়ুয়া পবিত্র কুরআন অবমাননা করেছে তার 
ইন্ধনদাতাদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শস্তি প্রদান করা 
হোক | পাশাপাশি আমাদের প্রত্যশা: এই ন্যাক্ষারজনক ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে নির্দোষ কোন আলেম-ওলামা কিংবা নিরহ মুসলমানকে 
হয়রানিমূলকভাবে কোন মামলায় যেন জড়িত করা না হয়। 


হুজীইফা আল-মাহমুদ 


1-10911: 10029110810181)1101004)581100.0010 


নভেম্বর'১২ 


বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় 
আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন । আবার কে তার বন্ধু কে 
তার শক্র হবে তাও বলে দিয়েছেন । আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ 
তোমরা ইহুদি-খিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। তারা 
পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে যে মুমিন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব 
করবে সেও কাফেরদের দলভুক্ত । সুরা আল-মায়িদা : ৫১] 
ইহুদি-নাসারা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না 
আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন । আপনি বলে দিন যে পথ 
আল্লাহ পদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ । তারপরে আপনি যদি 
ওদের ইচ্ছানুযায়ী চলেন, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য 
আপনি তখন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেন না ।' [সুরা আল- 
বাকারা: ১২৫] 
ইহুদি-খিস্টানদের দেশ আমেরিকা, বিটেন ও ইসরাঈলের পণ্য 
আমাদের বর্জন করা ঈমানী দায়িত্ব । কেননা তারা তাদের পণ্যগুলো 
বিক্রি করে যা লভ্যাংশ পায় তা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস 
করার কাজে ব্যয় করে । 
নিয়ে তাদের কিছু পণ্যের তালিকা দেয়া হল: 
টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ: পেপসোডেন্ট, ক্লোজআপ, কোলগেট, ওরাল 
বি, স্মিথ ক্লিন । 
শ্যাম্পু: সানসিক্ক শ্যাম্পু, অরগানিস শ্যাম্পু, হ্যাডস এন্ড সোলজার, 
ডোভ শ্যাম্পু । 
টফি, চকলেট ও কফি: নেসলে, ডেইরি মিক্ক, কিট ক্যাট, 
সানর ইজ, হর লিক্স, তাজমহল, লিপটন রর ন্যাসক্যাফ | 
ডিটারজেন্ট পাউডার: সার্ফ এক্সেল, হুইল, এরিয়েল, মারভেল | 
সাবান ও ক্রীম: লাইফবয় সাবান, লাইফবয় গোল্ড, লাইফবয় প্লাস, 
রেক্সোনা, মারভেল । ফেয়ার এন্ড লাভলি, পন্ডস, রেক্সোনা | 
কোল্ড ড্রিনকস: কোকা কোলা, পেপসি, লিমকা, স্প্রাইট, মিরিন্ডা, 
ফানটা, ফিনলে পিজাহাট । 
অন্যান্য পণ্যসমূহ: ডেল ল্যাপটপ, নকিয়া মোবাইল ইত্যাদি, 
বাটা জুতাসমূহ | 
বিটিশ, আমেরিকান গাড়ি, আমেরিকান নাটক, ফিলা ইত্যাদি । 
বি. দ্র. হক্কানী ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ায় মির্যা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা সর্বসম্ধঘত কাফের | সুতরাং তাদের 
পণ্যসমূহ বর্জন করা ঈমানের দাবি । তা হল: প্রাণ কোমল পানীয়, 
প্রাণ ম্যাংগো জুস, প্রাণ ফুটো, প্রাণ টফি/চকলেট, প্রাণ আচার, প্রাণ 
আপ। 
জ্ঞাতব্য যে, [১20১9] নাম করনের মধ্যেই ইসরাঈলের স্বার্থ 
রয়েছে । যথা- 7১-]১৪% (ব্যয় কর) | 12-12901। (প্রতিটি) | 7১- 
[61017 (পয়সা) । 9-9৪৬০ (রক্ষা) | 1-151:911] (ইসরাঈল) । 
[১91051-এর পুরো অর্থ: প্রতিটি পয়সা ইসরাঈলকে রক্ষা করতে ব্যয় 
কর। 
অনেক মুমিন বান্দা না বুঝে বলে থাকেন যে, এতগুলো পণ্য বাদ 
দিলে জীবন কিভাবে চলবে (আসতাগফিরুল্লাহ) । অনর্থক এমন প্রশ্ন 
না করে আসুন শক্রদের শুকরের রক্ত চর্বি, গোশত ও আালকোহল 
মিশ্রিত পণ্যগুলো বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি 
ভালোবাসা প্রকাশ করি | 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 


। আত্তার্তহীদ ৩ 


এর 

অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয়ে হামলা ইসলাম অনুমোদন করে না 
রামু-উখিয়া-টেকনাফ-পটিয়ায় বৌদ্ধজনপদে হামলা ও অগ্নিসংযোগ নিঃসন্দেহে জঘন্য ও নৃশংস । 
আমরা এ তান্ডবের তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দাবি করি । ক্ষতিগ্রস্থ 
ভাই-বোনদের প্রতি প্রকাশ করছি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি | পূর্বাপর ঘটনা প্রমাণ করে এ 
ধ্বংসযজ্ঞ পরিকল্পিত নয়, বরং ধর্মগ্রন্থ অবমাননায় সংক্ষুদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রচ- ক্ষোভের তাৎক্ষণিক 
বহিঃপ্রকাশ । ধর্মানুভৃতি আহত হলে সে ধর্মের অনুসারীদের আবেগ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো সামনে 
আঘাত হানে, এটা আহত অনুভূতির স্বাভাবিক প্রবণতা । যার প্রমাণ আরাকান, গুজরাট, আহমেদাবাদ 
ও আসাম । কিন্তু আমরা ভুলে যাই ব্যক্তির অপরাধের জন্য সম্প্রদায় দায়ী নয় । রামুর বৌদ্ধজনপদের 
মন্দির, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদের সাথে পবিত্র কুরআন অবমাননার সংশ্িষ্টতা কতটুকু তা নিরপেক্ষ 
নর তদন্তে বেরিয়ে আসবে । এ ধরণের হামলা ও অগ্নিসংযোগ ইসলাম কোন দিন অনুমোদন করে না। 

নেন পদ 1017 অনিয়ন্ত্রিত আবেগে যে আগুন জ্বলে তা নেভানো কঠিন হয়ে পড়ে, আগুনের তেজ কমে আসলে 
সা চোখের সামনে ভেসে উঠে ধবংসযজ্ঞের উন্মত্ততা | সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে রামুর 

008৮ এ৪০৮০১৪/] সহিংসতার জন্য উত্তম কুমার বড়ুয়া দায় এড়াতে পারেন না । কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা-এর বক্তব্যেও তা 

্ স্পষ্ট হয়েছে, “কথিত বৌদ্ধ যুবক নিজের ফেসবুকে প্রথমে নিজেই ছবিটি দেখে । এটি তার কাছে 


(১ শাহ বিশাস ০5০৮ | পাঠিয়েছে অন্য কেউ অর্থাৎ সে নিজে এই ছবির স্রষ্টা নয় । তার অপরাধ হচ্ছে সে এটি অন্যদের কাছে 
আনি পলল ৯১: | পাঠিয়েছে । কেন পাঠিয়েছে, তার কোনো সদুত্তর নেই । অর্থাৎ ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে সে ব্যর্থ হয়েছে । 
আর এভাবেই সে হয়ে উঠেছে ঘটনার উত্তেজক উৎস |” 


আমাদের জিজ্ঞাসা কথিত বৌদ্ধ যুবক নিজের ফেসবুকে অন্য কারো পাঠানো কুরআন অবমাননার ছবি 
মুছে না দিয়ে বন্ধুদের কাছে পাঠাতে গেল কেন? তার এ অতিউৎসাহের নেপথ্য শক্তি কারা? তার 
এ জাতীয় অবমাননাকর আরো ছবি কেন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে । এর সদুত্তর খুজতে হবে । 
রামু শিক্ষাগ্রহণকারী দলীল লেখক বৌদ্ধ যুবকের ইচ্ছাকৃত এ অপরাধকে জঘন্য বললে কম 
হবে । আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, কোন ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া । তদন্তের আগে একে 
অপরকে দায়ী করা । এক ধরনের মতলববাজ লোক আলিম-ওলামাদের প্রতি সন্দেহের আঙ্গুল তোলে । 
সব কাজে মৌলবাদের গন্ধ খোজে । এতে করে আসল অপরাধী পার পেয়ে যায় । রাজনৈতিক 
বিবেচনায় নিরপরাধ মানুষ যদি শাস্তি পায়, তা হলে তার পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ ৷ মযলুমের 
আর্তনাদ ব্যর্থ হয় না, ইতিহাস তার সাক্ষী । 
অবিলম্ষে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও পটিয়ার বৌদ্ধ বসতিতে হামলা 
এবং বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত প্রকৃত দোষীদের 

শাস্তির দাবি জানাই | ঘটনার উত্তেজক উৎস ওই বৌদ্ধ যুবক এবং এর 
সাথে সম্পৃক্ত অপরাপর ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে । সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি, আন্তঃধর্মীয় সৌহাদর্ট ও যে কোন উস্কানির মুখে ধের্য ও সহিষ্ত্রতা 
প্রদর্শনের উপর আমাদের সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে । মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
খিস্টান জনগোষ্ঠীর ধর্মপরায়ণ মান্ষদের আরো বেশি সহনশীল হতে হবে। 
বহুধমীয়ি সমাজের সদস্যদের মাঝে যাতে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠে 
সে উদ্দেশ্যে আত্তঃধ্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
ইসলাম এমন এক সার্বজনীন ধর্ম যেখানে সব মত, পথ ও ধর্মের সহাবস্থানের বিধান 
রয়েছে । ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরে উদারতা, মানবিকতাবোধ, সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও সহিষ্ক্ুতার বাণী প্রচার করে আসছে । ফলে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম 
জীবন্ত এক জীবনাদর্শ রূপে বহু জাতিগোষ্ঠী অধ্যষিত (71019115010 ১০০1669) 
সমাজে নিজের ভিত মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে । ৬২২ খিস্টাব্দে মহানবী গ্রুজ 
মদীনায় হিজরত করে ইহুদী-খিস্টানদের নিয়ে যে চুক্তি করেন, তা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 
লিখিত সংবিধান । “মদীনা সনদ" নামে খ্যাত এ সংবিধানে স্পষ্টত উল্লিখিত আছে যে, “প্রত্যেকে নিজ 
নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে । ধময়ি ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না । অপরাধের জন্য ব্যক্তি 
দায়ী হবে, সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না । মদীনা প্রজাতন্ত্রকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো । রক্তপাত ও 
যুলুম নিষিদ্ধ করা হলো ।” 
কোন ধর্মকে কটাক্ষ, অপমান ও ব্যঙ্গ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের 
উপসনালয়ে হামলা, ভাত্চুর ও অগ্নিসংযোগ ইসলামে জায়েয নেই। কোন ঈমানদার ব্যক্তি 
অমুসলিমদের উপাসনালয়ে হামলা করতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক 
শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সদ্যবহার ইসলামের অনুপম শিক্ষা । হিন্দু, বৌদ্ধ ও খিস্টানরা আমাদের 
প্রতিবেশী ৷ আত্মীয় ও অনাত্রীয় প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশ । মূর্তি ও প্রতিমা ভাঙচুর করা তো দুরের কথা, তাদের গালি ও কটাক্ষ না করার জন্য মহান 
আল্লাহ তায়ালার হুকুম রয়েছে । মহানবী ঞ্ঞজ্ল-এর ২৩ বছরের নুবুওয়তী জীবনে অমুসলিমদের 
উপসনালয়ে আক্রমণ বা তাদের বসত বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, এমন কোন নজির 
ইতিহাসে নেই । রাষ্ট্রত্রোহী ও সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় এনেছেন । 
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইসলামকে কোন না কোন ভাবে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা এক 
শ্রেণীর লোকের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে । হোক সেটা বিদ্যালয়ের ক্লাসে, ফেইসবুকে, ব্লগে বা 
সংবাদপত্রের পাতায় । এদের লাগাম টেনে ধরতে হবে এখনই । অন্যথায় রামুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ঘটতে থাকবে । আমরা আর ধ্বংস দেখতে চাই না, শুনতে চাই না বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ | 
ধর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় উপাসনালয় অবমাননার অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্রে বিধান রেখে নতুন 
আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। 

ড.আকফ মখালিদ হোসেন 
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বিগত দুই দশকের পৃথিবীতে নিজের একক মদমত্ত শক্তিতে 
পুঁজিবাদ প্রচ- আগ্রাসী থাবায় সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে । পৃথিবী 
এবং এর মানব সমাজকে ভাসিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ, রক্ত, মৃত্যু, ক্ষুধা, 
দারিদ্র্য ও নিপীড়নের বিভীষিকায় ৷ গুঁজিবাদের রাজনৈতিক প্রতাপ 
সাম ্রাজ্যবাদরূপী ভয়াল অক্টোপাসের বর্বরতায় গ্রাস করেছে মানব 
সভ্যতাকে | পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র দাপটের নশংস ধারার 
নাম দেয়া হয়েছে বিশ্বায়নের যুগ”, যেখানে তাবৎ পৃথিবী বন্দি 
পশ্চিমা সভ্যতার অসভ্য আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক- 
বলয়ে । 
সমাজতন্ত্রের পতিত-পচা লাশের ওপর দাড়িয়ে বিগত নববই দশকে 


পরঁতকুল এবং বিশ্বের দেশে দেশে তাদের লোকাল এজেন্টগণ 
ইসলামের বিরুদ্ধে তথাকথিত মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা ও 


তারেকুল ইসলাম 


বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এর ক্ষুধা" সংক্রান্ত ২০০৯ সালের 
একশত কোটির বেশি মানুষ খিদে পেটে ঘুমিয়েছেন । খাদ্য ও 
আর্থিক সঙ্কট বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা এতিহাসিক 
পর্যায়ে বাড়িয়ে তুলেছে । এই অনাহারী মানুষদের 
অধিকাংশেরই বাস গরিব দেশগ্তলোতে । এশিয়া-প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় এলাকায় ৬৪ কোটি ২০ লাখ, আফ্রিকার সাহারা 
সন্নিহিত এলাকায় ২৬ কোটি ৫০ লাখ, লাতিন আমেরিকা ও 
ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫ কোটি ৩০ লাখ, নিকট-প্রাচ্য ও উত্তর 
আফ্রিকায় ৪ কোটি ২০ লাখ । 


[._____________ ৭ 
সাম্প্রদায়িকতার লেভেল লাগিয়ে ইসলামমুখী জনমতকে বিভ্রান্ত 
করতে সচেষ্ট হয়। তখন সেইসব জ্ঞানপাপী তারস্বরে চিৎকার 
করতে থাকে পুঁজিবাদের পক্ষে । 
বলতে থাকে, পুঁজিবাদ হলো উদার, গণতান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বাধীনতাপন্থী 
ইত্যাদি ইত্যাদি | মাত্র দুই দশকেই পুঁজিবাদের দানবীয় শরীর 
থেকে দুর্গ্ধ বের হওয়া শুরু করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, 
পুঁজিবাদও অচিরেই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে গিয়ে সমাজতন্ত্রের 
পতিত-পচা লাশের পাশে ঠাই নেবে। 
ইউরো-আমেরিকার একশ্রেণীর পঁতি গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী 
প্রচার চালিয়েছিলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ের পুঁজিবাদের চেহারাটা 
হলো মানবিক (1) | কিন্তু তাদের সেই চড়া সুরের গান গত শতকে 
পুঁজিবাদ নিজেই বাতিল করে দেয় নিজ কুকর্ম দিয়ে, নিজ নির্মমতা 
দিয়ে, সারা দুনিয়ায় লাখ লাখ মানুষকে বেকার বানিয়ে, কোটি 
কোটি মানুষকে অনাহারে রেখে এবং সংখ্যাতীত নারী ও পুরুষকে 
যুদ্ধ, হত্যা, রক্ত, মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে ফেলে দিয়ে | 


€্‌ 
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বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এর “ক্ষুধা” সংক্র 
২০০৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বে দাঙ্গা 
একশত কোটির বেশি মানুষ খিদে পেটে 
খাদ্য ও আর্থিক সঙ্কট 


মহাসাগরীয় এলাকায় ৬৪ কোটি ২০ লাখ, 
আফিকার সাহারা সন্নিহিত এলাকায় ২৬ 
কোটি ৫০ লাখ, লাতিন আমেরিকা ও 
ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫ কোটি ৩০ লাখ, নিকট- 
প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৪ কোটি ২০ লাখ । 
সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ তথ্য হলো পৃথিবীর 
সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে পরিচিত 
দেশটিতে দীর্ঘকাল ধরে থাকা অনাহারী 
মানুষের সংখ্যা ছিল দেড় কোটি । 

আদি-অন্তহীন বিপুল-বিশাল বৈশ্বিক ক্ষুধার্ত 
মানুষের ওপর পুঁজিবাদ যখন একের পর 
এক আক্রমণ শাণাচ্ছে, বিশ্বায়ন তখন 
পুঁজিবাদের একান্ত সহযোগীর মতো 
দাঁড়িয়েছিল । অথচ একশ্রেণির পশ্চিমা 
পঁতি এহেন বিশ্বায়নের মাঝেই দেখেছিলেন 
আজকাল অবশ্য এ পা-তরা এ বিষয়ে আর 
মুখ খোলেন না। "মানবিক" পুঁজিবাদের 
মতোই “মহান” বিশ্বায়ন এ পঁতদের 
সামনে নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছে । 

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক 
বিগত নববই*র দশকেই বলেছিলেন, 
ক্ষুধাকে হটিয়ে দেয়ার অর্থনৈতিক ও 
কারিগরি উপায় আমাদের আছে । যা নেই, 
সেটা হচ্ছে, ক্ষুধা চিরতরে দূর করার 
রাজনৈতিক ইচ্ছা ॥ অনেক আগে, ১৯৭৪ 
সালে, তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. 
হেনরি কিসিঞ্জারও প্রায় একই রকমের 
একটি কথা বলেছিলেন, যা ছিল কিসিঞ্জারের 
মুখ দিয়ে বের হওয়া স্বল্পসংখ্যক সত্য- 


কথার একটি: ক্ষুধা অবসানের সামর্থ্য 


বিশ্বের রয়েছে । তা করায় ব্যর্থতা অক্ষমতার 
অভাবেরই প্রতিফলন ।' 

পুঁজিবাদ কখনোই লাভ ও ব্যবসায়িক 
স্বার্থবিহীন এমন কোনও রাজনৈতিক সদিচ্ছা 
প্রকাশ করে না। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা ও 
মুনাফার জন্যেই পুঁজিবাদ বিশ্বে খাদ্যের 
প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সঙ্কট চায়; ক্ষুধার্ত 
মানুষের বিপন্ন মুখ দেখতে চায় । ফলে গত 
দশক ক্ষুধা অবসানে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার 
রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব প্রকটভাবে দেখা 
গেছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় গরিবদের 
আয়ের অধিকাংশটুকুই খরচ করতে হয়েছে 
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খাবার কেনায় । দশকটির শেষ ভাগে 
অন্যতম ঘটনা ছিল বিভিন দেশে খাদ্য- 


দাঙ্গা । 
বিশ্বখাদ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ 
সালে ৩৭টি দেশে খাদ্যের জন্যে দাঙ্গা হয় । 
হাইতির অনেক মানুষকে শুকনো বা ভিজা 
কাদা খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে হয়। একই 
দাম এত বেড়ে যায় যে, প্রায় সব দেশের 
সরকার বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে 
স্থিতিনাশের আশঙ্কায়। পুঁজিবাদের 
শোষণের কারণে গরিব আর দেউলিয়া মানুষ 
কেবল দক্ষিণ গোলার্ধের বৈশিষ্ট্য হয়ে 
থাকেনি; পুঁজিশাসিত বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রস্থ 
দেশগুলোতেও অবস্থান করেছিল এবং 
এখনও করছে। যুক্তরাস্ত্রেরে পশ্চিম 
ভার্জিনিয়ায় ফুড স্ট্যাম্পের ওপর নির্ভরশীল খরা 
মানুষের সংখ্যা ছিল সেখানকার মোট 


জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের বেশি । সবচেয়ে 


বেশি ছিল সে দেশের 
রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে, 
২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে 
১৭.১ শতাংশ । এর এক 
বছর আগে এ হার ছিল ১৫.১ 
শতাংশ । মিসিসিপি (২০০৮ 
সালের জানুয়ারিতে ১৫.০ 
এবং ২০০৯ সালের 
জানুয়ারিতে ১৬.৬ শতাংশ), 
মিসৌরি একই সময়কালে 
যথাক্রমে ১৪.৮ এবং ১৬.৮, 
টেনেসি ১৪.৫ এবং ১৬.৬ 


মানুষের সংখ্যা এক বছরে বেড়ে যায় ৩২ 
শতাংশ, নেভাভা, উটা ও ফ্লোরিডায় তা বৃদ্ধি 
পায় প্রায় ২৯ শতাংশ | এ পরিসংখ্যান 


দশকেই যুক্তরাষ্ট্রে “ফুড ইনসিকিওর' বা 
খাদ্যের দিক থেকে নিরাপত্তাহীন” এবং 


করে রাখা সম্ভব হয়নি পুঁজিবাদের সেই 
স্বর্ণে বেচে থাকার জন্য দরকার এমন 
পরিমাণ ক্যালোরি কেনার মত অর্থ বা খণ 
এই মানুষদের ছিল না। সে দেশে গত দুই 
দশকের শেষ বড় দিনের উৎসবগ্তলোতে 


ছিল ৩০ লাখ । সারা যুক্তরাষ্ট্রে ফুড স্ট্যাম্প 
পেয়েছে প্রায় তিন কোটি ২০ লাখ 
আমেরিকানবাসী ৷ অনুমান করা হয় যে, 
যুক্তরাষ্ট্রে আরও অন্তত এক কোটি মানুষ 
ফুড স্ট্যাম্প পায় না, যদিও তা তাদের 
দরকার | নিয়ম অনুযায়ী ফুড স্ট্যাম্প 
একজন ব্যক্তি সর্বাধিক পান সপ্তাহে প্রায় 
৫০ ডলার; সে হিসাবে প্রতি বেলা খাবারের 
জন্য সে মানুষটির কপালে বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র 
দু ডলারের কিছু বেশি । আমেরিকার বাজারে 
দু'ডলার খুবই তুচ্ছ অঙ্ক । পুঁজিবাদের 
মোড়ল তার নাগরিকদের এটাও দিতে 
পারছে না। 

ধনী দেশের বিপরীতে গরিব দেশগুলোতে 
অবস্থা কেমন ছিল বিশ্বায়নের যুগে 
৮০৬০৮১৮১ 
রা, মহামারী ও সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সৃষ্ট 
নানা দুর্যোগের কবলে নিপতিত হয়ে দারিদ্র্য 


ও অনাহারের 28 রা 


বিশ্বের সর্বত্র দেখা গেছে। এমনকি, 
পুজিবাদ-সাম্াজ্যবাদের প্রধান দোসর 
যুক্তরাজ্যও রেহাই পায়নি । যুক্তরাজ্যের 
মানুষের মধ্যে অসচ্ছল হওয়ার হার ২০০৯ 
সালে বৃদ্ধি পায় ২৮.২ শতাংশ । পরিসংখ্যান 
এটাও জানিয়েছে যে, প্রতি বছরই ব্বিটেন- 
যুক্তরাজ্যে প্রতি ৬০ জনে একজন অসচ্ছল 


হয়ে পড়ে । ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোতে 
৫০ শতাংশ । 

পুঁজি যখন মন্দ অবস্থার মুখোমুখি হয়, তখন 
শ্রমের ওপরেও চাপ পড়ে। বিগত দুই 
দশকে এবং বর্তমানেও সেটাই দেখা 
যাচ্ছে । আর এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদের তুটি ও 
অক্ষমতার নানামুখী প্রকাশ । আন্তর্জাতিক 
শ্রম সংস্থার (আইএলও) "গ্লোবাল 
এমপ্রয়মেন্ট ট্রেন্ডস টু ২০০৯ শীর্ষক 
প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে ২০০৯ সালে 
বিশ্বে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ কর্মহীন- 
সা 
বেকারের সংখ্যা আইএলও-এর মতে ২৫ 


_) আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


কোটি । পুঁজিবাদের মহাসঙ্কটের কারণে 
আরও ২০ কোটি মজুর চরম দারিদ্যের 
মধ্যে চলে যাবে এবং এর ফলে ২০১০ 
সালটি থেকে বিশ্বে শ্রমজীবী গরিবের' 
সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫০ কোটি । এ সংখ্যা 
বিশ্বের সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের মোট সংখ্যার 
অর্ধেক । “দ্য কস্ট অব কোআরশন' নামের 
আরেকটি গবেষণা প্রতিবেদনে আইএলও 
জানিয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে 
পুঁজিবাদী অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থায় 
সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় “বলপূর্বক মেহনত 
আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়ার মজুরদের কাছ 
থেকে বছরে শোষণ করে নেওয়া হচ্ছে ২০ 
বিলিয়ন বা দুই হাজার কোটি ডলার" । 

বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী অর্থ ও সমাজ 
ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার মধ্যে আরও 
অনেক বীভৎস ক্ষত লক্ষ করা যাচ্ছে৷ 
বর্তমান মহা আর্থিক সঙ্কটের ফলে পৃথিবী 
জুড়ে মানব পাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা | 
ওইসিডি-এর হিসাব অনুসারে দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেকারত্বের ৭০ শতাংশ 
অনানুষ্ঠানিক খাতভুক্ত । আইএলও-এর তথ্য 
অনুসারে বিশ্বে বলপূর্বক মেহনত করানোর 
৭৭ শতাংশই ঘটে এই অঞ্চলে । পূর্ব 
ইউরোপে শ্রম-শোষণের শিকার মানুষের 
সংখ্যাও বেড়েছে । বেলারুশে ৮০ হাজার 
মানুষ “নিখোঁজ, বলে তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছে । অনুমান করা হচ্ছে, এরা কাজ 
দেশে গেছে; কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানা 
স্থানে, এমনকি জেল-হাজতে ঠাঁই পেয়েছে । 
এদের আর কোনও স্থায়ী বা নির্দিষ্ট 
ঠিকানাও পাওয়া যাচ্ছে না। ইউরোপের 
মলদোভার এক-চতুর্থাংশ মানুষ দেশান্তরী 
হতে বাধ্য হয়েছে । এরা জীবিকার তাগিদে 
অনিশ্চিত গন্তব্যে হারিয়ে গেছে । 
খোদ জাতিসংঘের কর্তারাও স্বীকার 
করেছেন যে, সম্তা পণ্য আর সেবার চাহিদা 
বিশ্বব্যাপী আধুনিক দাস ব্যবস্থার সৃষ্টি 
করেছে । উল্লেখ করা দরকার যে, আধুনিক 
কালের (বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী 
কালের) এ দাস ব্যবস্থা হচ্ছে বলপূর্বক 
মজুর খাটানো । জাতিসংঘের কর্তাদের 
আশঙ্কা, আর্থিত সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায় আরও 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর ফাঁকি দেয়াসহ 
নানা বেআইনি তৎপরতার চেষ্টা চালাবে; 
নিজ প্রতিষ্ঠানে মজুরদের সঠিক তথ্য দেবে 
না; এদের বেতন ও চাকরির কোনও নিয়ম 
মানা হবে না। এ উদ্দেশ্যে এ সব শিল্প ও 
করতে হবে অতি গোপনে বা অনৈতিক- 
অবৈধ পথে । আর্থিক সঙ্কটের মুখে থাকা 


নভেম্বর'১২ 


১১০১৬ 


সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের 
পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাচ্ছে 
শত-শত কোটি মানুষ কানা 
ও রক্তে ভেসে যাচ্ছে । ভেসে 
যাচ্ছে তাদের জীবন, সম্পদ, 
সংগ্াম, ভূখ-, এমনকি পায়ের 
তলার মাটিটুকুও | ভেসে 
যাচ্ছে তাদের পরিচয়, 
অস্তিত্ব, বিশ্বাস আর 
অধিকার ৷ এই আক্রান্ত 
তারা মুসলমান । তাদের রক্তে 
ভেজা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ 
আরও আরও মুনাফা ও 
লুটপাটের জন্য পাগলা 
বেড়াচ্ছে তাবৎ বিশ্ব; যার 
হাত থেকে শান্তিকামী কোনও 
মানুষেরই রেহাই পাওয়ার 
সুযোগ নেই। 


অনেক নামকরা বহুজাতিক কোম্পানি পর্যন্ত 
বলপ্রয়োগ, সস্তা মজুরি, শিশু শ্রম, নারী শ্রম 
লুগ্ঠনসহ নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। 
আর এগুলোই হচ্ছে পুঁজিবাদী-সাত্রাজ্যবাদী 
বিশ্বায়নের উপহার" | 

ইত্যাকার কারণে পৃথিবীতে যে কোনও 
সময়ের চেয়ে গত দুই দশকে এবং বর্তমান 
সময়ে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্রতর 
প্রতিবাদ-বিক্ষোভ 


সম্মত 
কর্মশর্তাবলীর চেয়ে খারাপ অবস্থায় কাজ 
করতে । ইউরোপের কোনও কোনও দেশে 
চীনা মজুররা প্রবল শোষণের মধ্যে 
পড়েছেন । বিদেশি মজুরদের মজুরি না দেয়া 
সংক্রান্ত অভিযোগ কোনও কোনও দেশে ১১ 


শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চীনের শ্রম অবস্থার 
কারণে প্রায় দুই কোটি শ্রমিক কাজ ছেড়ে 
স্ব-স্ব গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। 
ফিলিপাইনে কাজ হারিয়েছে ১৮ লাখ মানুষ 
(২০০৯ সালে)। যুক্তরাষ্ট্র, জিব্রাল্টার, 
ভারত, গ্রীস, বাংলাদেশ এবং আরও অনেক 
ঘটে গত দশকে । 
যুক্তরাষ্ট্রে মজুররা কারখানা দখল করে নেয় । 
সেই মজুরদের প্রতি খোলা সমর্থন জানায় 
সমাজের সর্বস্থরের মানুষ | বিক্ষোভ কোথাও 
কোথাও দাঙ্গায় রূপ নেয় | এ সব দাঙ্গী ছিল 
১০১০৬ ৬৬ 
বিরুদ্ধে জনমানুষের সুস্পষ্ট বিরোধিতার 
প্রকাশ | গুঁজিবাদ-সাগ্রাজ্যবাদের আরেকটি 
বিশ্বব্যাপ্ত নগ্নরূপ দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের 
একতরফা হামলা, চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ, 
আগ্রাসনের রক্তাক্ত ধারা ও সামরিক-সশস্ত্ 
রন 
র সি সম্পদ ও ভু- 
রাজনীতিগত দিক গুরুতৃপূর্ণ 
এলাকাগুলোতে পন সামরিক 
তৎপরতা ও সামরিক ঘাঁটি বিস্তারের 
অব্যাহত ধারায় । বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী বোমা 
হামলা, আফগানিস্তান ও ইরাকে আক্রমণ, 
পাকিস্তানে যুদ্ধের বিস্তৃতি, শ্রীলঙ্কায় সংঘাত, 
আফ্রিকার দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, নানা 
দেশে সরকার উৎখাতের মাধ্যমে দালাল ও 
তাবেদারদের ক্ষমতায় বসানো, দক্ষিণ 
ওসেটিয়া যুদ্ধ, চেচনিয়ায় সামরিক অভিযান, 
দারফুরে হত্যাযজ্ঞ, কঙ্গোয় যুদ্ধ ইত্যাদি 
ঘটনার মাধ্যমে পুঁজিবাদ-সাম্্রাজ্যবাদ বিশ্বের 
শান্তি বিনষ্ট রা চলেছে । পুঁজিবাদ- 
সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিমা ইউরো- 
ালিরিকান এরর পানা সারির সারে 
কুখ্যাত ন্যাটোর বিস্তৃতি আরও বৃদ্ধি করার 
মাধ্যমে সম্কট ও উত্তেজনাকেও বাড়িয়ে 
তোলা হয় । সোমালিয়ার উপকূলে নাটকীয় 
ও রহস্যজনকভাবে উত্থান ঘটানো হয় 
জলদস্মুদের ৷ পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে 
ব্যর্থ বা আধা-ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত করা হয় 
নানা হস্তক্ষেপ ও ইন্ধনের মাধ্যমে ৷ বিভিন 
সম্পদে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে ব্যর্থ বা অর্ধব্যর্থ 
লেবেল দিয়ে সেগুলোকে দুর্বল করা হয় 
এবং সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর 
হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 
সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক লুটপাটের একটি 
অবাধ চারণভূমিতে পরিণত করা হয়েছে 
থবীকে । 

-আমেরিকার পুজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী 
চক্রের কুকাজ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা 
পাওয়া যাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অস্ত্র 
উৎপাদনের হিড়িক দেখে । বিশ্ব শান্তিপূর্ণ ও 
স্বাভাবিকভাবে চললে এতো অস্ত্রের প্রয়োজন 


_) আত্তার্তহীদ ৭ 
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হতো না । অস্ত্রের বিস্তার প্রমাণ করছে যে, 


অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। পুরো 
পরিসংখ্যান জানা না গেলেও বিশ্বের 
একশটি বড় অস্ত্র উৎপাদন কোম্পানির অস্ত্র 
বিক্রির পরিমাণ ২০০৬ সালে ছিল ৩১৫ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার । এর মধ্যে ৬৩ 
শতাংশ ছিল ৪১টি মার্কিন কোম্পানির, 
পশ্চিম ইউরোপের ৩৪টি কোম্পানির ছিল 
২৯ শতাংশ ৷ রুশ অস্ত্র তৈরি 
কোম্পানিগুলোরও বিপুল বৃদ্ধি ঘটে । উত্তর 
আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় অস্ত্র শিল্পে 
২০০৭ সালে একীভূত হওয়া ও কিনে 
নেয়ার ৫০টি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে । 
এগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল ইউরোপে 
আন্তঃসীমান্ত ও ১৬টি ছিলি 
আতন্তঃআটল্যান্টিক | আত্ত£আটল্যান্টিক 
একীভূত হওয়া ও কিনে নেয়ার প্রায় 
সবক'টি ঘটনাই ছিল ব্রিটিশ ও আমেরিকান 
কোম্পানিগুলোর মধ্যে । আরও সংহত 
আন্তঃইউরোপীয় ইউনিয়নভিত্তিক অস্ত্র শিল্প 
ও বাজার গড়ে তোলার জন্য অব্যাহত 
রাজনৈতিক ও কৌশলগত উদ্যোগ অব্যাহত 
ছিল এবং সেটা এখনও রয়েছে । এ লক্ষ্যে 
ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা সামরিক- 
রণনীতিগত দুর্ট দলিলের ব্যাপারে 
একমতও হয়েছে । একটি হচ্ছে, ইউরোপীয় 
প্রতিরক্ষা কারিগরি ও শিল্প ভিত্তি সংক্রান্ত । 
অপরটি, সামরিক গবেষণা ও প্রযুক্তি 
কর্মনীতি সংক্রান্ত । এরই ধারাবাহিকতায় 
১৯৯৯ থেকে ২০০৮, এই সময়কালে বিশ্ব 
সামরিক ব্যয় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 
সামরিক ব্যয়ের দিক থেকে সাম্প্রতিক 
সময়ে শীর্ষস্থানীয় ১০টি দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, 


ই্সটিটিউট'-এর গবেষণা তথ্যে জানা 
যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রকৃত অর্থে সর্বোচ্চ 
স্তরে পৌঁছেছে । এর আরেকটি প্রমাণ হলো, 
ব্যাপকভাবে সংঘাত-গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা-হা্গামা 
যুদ্ধের প্রকোপ । পরিসংখ্যান জানাচ্ছে যে, 
২০০৭ সালে বিশ্বের ১৩টি স্থানে ১৪টি বড় 
ধরনের সশন্ত্র সংঘর্ষ ঘটে । ২০০৮ সালে 
এসে এর সংখ্যা দাড়ায় ২৬টিতে । এর ফলে 
মানবাধিকার ও শান্তি ইতিহাসে সবচেয়ে 
চরম বিপদের মধ্যে পড়েছে । 
পুঁজিবাদ-সাম্ত্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষ তাদের জীবনকে সুখী, শান্তিপূর্ণ, 
স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ করার জন্য সম্পদ বণ্টন 
ও ভোগ ব্যবস্থা থেকে বৈষম্য দূর করতে 
সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস চালায় । 


নভেম্বর'১২ 


বিশ্বের নানা প্রান্তে এ কারণেই মানবমুক্তির বিশ্বায়নের 


মহামন্ত্রর্ূপে ইসলামের দ্রুত বিকাশ ঘটতে 
থাকে । যুদ্ধ বা বলপ্রয়োগে পুঁজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদী চক্র মানুষের এই বিশ্বাস ও 
আস্থার জায়গাটিকে দখল করতে পারেনি । 
ফলে চলে অন্য খেলা | দেখা যায়, সাধারণ 
মানুষের পরিবর্তনমুখী বা ইসলামপ্রিয় 
প্রয়াসকে সরিয়ে চলতি ব্যবস্থার মধ্যেই 
আটকে রেখে বিদ্যমান পুঁজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাটি টিকিয়ে রাখার জন্য 
প্রয়োগ করা হয় এনজিও-পন্থা ৷ বৈষম্যের 
মূল কারণ দূর করার পথে নেয় না এ পন্থা । 
এ পন্থার অন্যতম পরীক্ষাগার আফ্রিকার 
দেশগুলো, বাংলাদেশ, নেপাল । কিন্তু সকল 
দেশেই এনজিও-পন্থা পুঁজিবাদ- 
সাম্রাজ্যবাদের গুচ্ছ-গুচ্ছ দালাল ও বশংবদ 
তৈরি করে এই বিশ্ব শোষকদের সাহায্য 
করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি । 
প্রমাণ হয় যে, সমাজের মধ্যকার শোষণ ও 
অব্যবস্থা এনজিওগুলো নিরসন করতে 
পারেনি ৷ বরং শোষণ ও অবস্থার দুষ্টচক্রে 
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে । পাশাপাশি 
মানৃষের মধ্যকার দেশপ্রেমিক-বিশ্বাসী- 
সংগ্বামশীলতাকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে 
পুঁজিবাদী বিশ্বের মদদপ্রাপ্ত এনজিওগুলো | 
পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা বিশ্ব চলমান 
বিশ্বায়নের যে সংজ্ঞা ও সীমা নির্ধারিত 
করেছে, বিগত দুই দশকে পৃথিবীতে 
জ্বালিয়ে দিয়েছে নরকের অগ্নিকু- | চলছে 
দুটি যুদ্ধের আগুন; সময়ের মাপকাঠিতে এই 
দুই যুদ্ধের আগুন, ইরাক ও আফগানিস্তান, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে দীর্ঘতর । লাখ লাখ 
আক্রমণের কারণে মারা যাচ্ছে, তাদের 
পরিচয় হলো মুসলমান । লেবানন ও 
মধ্যপ্রাচ্যের রক্ত আর যত্দু দিনে দিনে ক্লান্ত 
হয়ে যাওয়ায় এবং প্রতিরোধের মুখে 
গণঅভ্যঙ্থানের দিকে চলে যাওয়ায়, পশ্চিমা 
বন্দুক-বোমা-আক্রমণের দিক বদল হয়েছে 
এক মুসলিম জনপদ থেকে আরেক 
অঞ্চলে । পুঁজিবাদ-সাগ্রাজ্যবাদ পৃথিবী ও 
এর মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করছে-এটা 
খুবই সত্য কথা । কিন্তু এর চেয়ে নির্মম 
সত্য হলো শোষণ, নির্যাতন, আক্রমণ হচ্ছে 
কেবল মুসলিম অঞ্চলেই । সমাজতন্ত্রের 
লাশের ওপর একচ্ছব্রভাবে দাড়িয়ে 
বসনিয়ার মুসলমানদের নিধনের মাধ্যমে 
যার সূচনা ঘটেছিল, সেটা এখন ইরাক ও 
৮৬ আফগানিস্তান থেকে 
মধ্য এ পর্যন্ত দেশসমূহের জ্বালানি, 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূ-কৌশলগত অঞ্চলের 
অধিকার হরণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিস্তার লাভ 
করেছে । পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীর 
মানচিত্রের জলন্ত ও রক্তাক্ত অংশটুকুর 
আজকের পরিচয় হলো মুসলিম জগত | 


শত-শত কোটি মানুষ কানা ও রক্তে ভেসে 
যাচ্ছে । ভেসে যাচ্ছে তাদের জীবন, সম্পদ, 
সংগ্রাম, ভূখ-, এমনকি পায়ের তলার 
মাটিটুকুও | ভেসে যাচ্ছে তাদের পরিচয়, 
অস্তিত্ব, বিশ্বাস আর অধিকার । এই আক্রান্ত 
১০৯১০ ২৪৮১৪১৬৪ 
রিও আরও মুনাফা ও লুটপাটের জন্য 
পাগলা ঘোড়ার মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে 
তাবৎ বিশ্বঃ যার হাত থেকে শান্তিকামী 
কোনও মানুষেরই রেহাই পাওয়ার সুযোগ 
নেই । মানুষের স্বপ্ন, সংসার, দেশ, জনপদ 
তছনছ করতে করতে এই উন্মাদ পুঁজিবাদ- 
সাম্রাজ্যবাদ পুরো মানববংশকেই শোষণ ও 
দারিদ্র্যের অন্ধ বিবরে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ, 
উত্তেজনা, দাঙ্গা আর তাবেদার গোষ্ঠীর 


পুঁজিবাদের রঙিন-মোহময় জগতের ভোগ ও 
যথেচ্ছাচারের দিকে পৃথিবীর মানুষকে এখন 
টানছে মার্কিন যুক্তরাক্ট্রের নেতৃত্বাধীন 
ইউরো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী 


পুঁজিবাদী 
মুসলিম মতাদর্শ । কিন্তু শোষণ-নিপীড়নের ছন্মাবরণে 


কোনও অমানবিক দর্শন ও আদর্শই 
পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না, সেটা 
তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে । ভেঙে 
পড়ে নমরাদের প্রাসাদের মতো । ৭০ 
বছরেই ভেঙে পড়েছিল সমাজতান্ত্রিক 
শোষণ ও নিপীড়ন। পুঁজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদের যে বীভৎস-অমানবিক নগ্নরূপ 
দেখা যাচ্ছে, তাতে এহেন সভ্যতাবিনাশী 
আদর্শের ৭০ বছরও টিকে থাকার ক্ষমতা 
নেই । জাগ্রত মানুষের মুক্তির পদতলে 

রই কবর রচিত হবে মানবধ্বংসী 
পুজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্বপ্রসাধ । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত, 12771771: 1072175177119162)271011. ০0977 
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ধর্মের সম্পর্ক মানুষের মন-প্রাণের সাথে । 
তাই ধর্মের ওপর আঘাতহানা হলে তা 
মানুষের প্রাণেই লাগে । কারো প্রাণে আঘাত 
করা হলে, তার মধ্যে ক্ষোভ ও তীব্র 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক । আর 
এ অবস্থা যে কোন অনাকাজিক্ষত রূপ ধারণ 
করতে পারে । এই চিরসত্য কথা জেনেও 


হয়। এতে করে ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট 
করাই উদ্দেশ্য | 


ইবাদাত করি না। আর আমি যার ইবাদাত 
করি তার ইবাদাত তোমরা কর না। আর 
তোমরা যার ইবাদাত কর, আমিও তার 
ইবাদাত করি না। অতএব তোমদের জন্য 
তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার 
৮ টি সর) আল-কাফিরান, ১০৯:১-৬/ 
এই সম্পূর্ণ সুরাটিতে ইসলামে 
সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের কথা 
বলা হয়েছে । রাসুলুল্লাহ জ্ঁই্-এর যুগ থেকে 
ইসলামী খিলাফতের সমগ্র ইতিহাস প্রমাণ 


নভেম্বর'১২ 


গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের 
রামু, উখিয়া টেকনাফ ও চট্টগ্রামের 
পটিয়াতে ঘটে যাওয়া সহিংসতা অত্যন্ত 
দুঃখজনক | আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন 
একটি অমানবিক বিষয়ের কোন তদন্ত না 
করে তা নিয়ে রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির 
চর্চাই চলছে । ঘটনা সম্পর্কে এমন সব 
মন্তব্যের সয়লাব হচ্ছে যা সষ্ু তদন্তকে 
দীরুনভাবে ব্যহত করে । প্রথম আলো 
পাত্রকা অন্যায়ভাবে মাদরাসা ছাত্রদেরকে এ 
ঘটনার সাথে জড়িয়ে দিচ্ছে । আসলে এটা 
তার স্বভাবগত দোষ । এ কথা সুস্পষ্ট যে, 
এ ঘটনার সাথে কোন গ্রহণযোগ্য আলিম বা 
কোন মাদরাসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন 
ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। বরং স্থানীয় 
আলিমরা এ সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান 


ধর্মীয় নিয়েছে । এমনকি এই হামলার সময় ও 


নিয়ে রাখে, আর পরিস্থিতি বুঝে রেহাই 
দেয়। আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে 
অজ্ঞতাপূর্ণ যুক্তি দেখায় । এতে করে 
অপরাধীর স্পর্ধা অনেক গুণে বেড়ে যায় 
এবং আরো জঘন্য কাজের সাহস পায় । যে 
স্বাধীনতা অন্যের ক্ষতি করে তা কোন 
ধরণের স্বাধীনতা? এভাবে চলতে থাকলে 
জনমনের ক্ষোভ প্রশমিত হবে না । ফলে যে 
কোন সময় এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিকট শব্দে 
বিহ্ষোরিত হতে পারে । আন্তর্জাতিক মহলের 
বিবেকে এইটুকু কথা বুঝে আসে না! না এর 
৯ 
থবীতে সেকুলারিজম নামে এ মতবাদ 
চালু আছে। যার মর্মীর্থ হল ধর্মহীনতা | 
তবে বিভিন্ন জন এ শব্দের বিভিন্ন ব্যখ্যা 
করে ফায়দা লুটতে চায় । এ মতবাদের 
অনুসারীদের কোন ধর্ম নেই । তারা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করেই চলে । পদা 
প্রত্যেক পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট ধর্ম 
রয়েছে, যা সে সবসময় মেনে চলে । তাই 
মানুষ হয়েও যারা কোন ধর্ম মেনে চলে না 
০৬৮০৯. পি লে 


শি ০৯০৯ 
মতবাদে বিশ্বাসী । এ দেশে কোন দুর্ঘটনা 
আলিম ও ইসলামী সংগঠনগুলোকে 
দোষারোপ করে বেড়ায় । 


কতিপয় মুসলমান বৌদ্ধদের ৮ 
এগিয়ে এসেছিল | এটি কোন ধর্মীয় সংঘাত 

নয়, বরং যারা করেছে তারা ইসলাম 
সম্পর্কে অজ্ঞ । একটি দুক্কৃতকারী মহল এ 
ধরণের অঘটন ঘটিয়ে ইসলাম ও দেশের 
ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে চায়। এই ঘটনা 
সুপরিকল্পিত বলে প্রাথমিক তদন্তে ধরা 
পড়েছে । যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত 
তাদের বিচারের আওতায় আনা হোক । 
কিন্তু অন্ধভাবে আলিমদের ঘাড়ে বদনাম 
চাপিয়ে দেয়া কখনো সংগত আচরণ হবে 


রহস্যজনকভাবে লক্ষ্য করছি, যে কারণে 
এত বড় অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গল, যার 
কারণে ঘটল তা সবকিছুই আলোচনার 
বাইরেই থেকে যাচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা কিরূপ 
তা তদন্ত না করে করা কার হামলার সাথে 
জড়িত তা নিয়ে ব্যস্ত সবাই । অথচ এ 
ধরনের একটি স্পর্শকাতর কারণকে এড়িয়ে 
গলে ধরণের টার মিনা 
তার নিশ্চিয়তা কিঃ কিন্ত্ত মল 
৯০৯৯ অবুকূতিে 
আঘাতের বিরুদ্ধে 
রা 
বাধা কোথায়? 
বাংলাদেশের কতিপয় জ্ঞানপাপী অনেক 
সময় ইসলাম নিয়ে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গাত্বক কথা 
বলে থাকে । এর ফলে ইসলমের বিন্দু মাত্র 
ক্ষতি হবে না বরং নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাবে 
এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তাই 
আমাদের দাবি, বাংলাদেশে যেন ইসলাম 
ধর্ম নিয়ে তাচ্ছিল্য করার মত দুঃসাহস কেউ 
না পায় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার উপযুক্ত ব্যবস্থা 


গ্রহণ করবেন । 
॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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'আশুরা” নামে অভিহিত | প্রাটীন কালের 
নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা” পবিত্র ও 
মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট আশুরা' 
জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত । 
'আশুরা”্র মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত । 
মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 
'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে । 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর 
ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, 
আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম /রি- 
এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত 
নূহ /রবট্-এর জাহাজ মহাপ্রাবন শেষে 
জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের 
্াতন থেকে হযরত মুসা রী কর্তৃক 
ইহুদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে 
হযরত আইয়ুব /বট-এর সুস্থতা লাভ, 
মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস এনাই-এর 
নির্গমণ, হযরত সুলায়মান -কে 
পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের 
অগ্নিকু- হতে হযরত ইবরাহীম £র-এর 
নিষ্কৃতি, হযরত ইয়াকুব এই-এর 
ক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্রান্তি, কুপ হতে হযরত 
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ভি টজেনবননা 4071 চদা 


এ ও হযরত ঈসা /র-কে আসমানে 
উত্তোলন, কারবালায় হযরত' হোসাইন - 
এর শাহাদতসহ বিপুল এতিহাসিক ঘটনার 
নীরব সাক্ষী “আশুরা? ।+ 


এ 4১ :48 এ ৩০৮৪ ৩৪ ০৪ 
219 ০০৮৮৪ এ৩৪ 245) 
4 6115 190 2৭০ ০৪175 


৪5 2৮ 


116 92172 ১5 4০ এ ঝ 
045 4 ৫৯৩ 2০ ৬৯ ৩৮ 
44550 49185155885 94 এ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস জু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনায় 
হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ জী লক্ষ করেন 
যে, ইহুদীরা “আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । 
তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন 
দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা 
বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন 
আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা ঘর ও তার 
সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, 


০ ০৪ উল নন ছা লিক এন 
রেরোরতেদ ভি রব যো, এত 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে ইউসুফ ৪৫মবি-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে 


মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা /য়ি 
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন”এ এ 
জন্য আমরাও রোযা রাখি । এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ ্র্টি বলেন, “তোমাদের চেয়ে 
আমরা মুসা /প-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও 
নিকটবত তী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সর্ট রোষা 
রাখেন এবং ং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ 
দেন । 


৯০০ 
রোযার নেফল) মধ্যে আশুরা*র রোযা 
সর্বশ্রেষ্ঠ | 

পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত 
সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 


1০২০৪৭০১৬০৮ (৩৪1 
হে লে না 2 
।॥ আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


“আমি আশা করি, যে ব্যক্তি আশুরা" দিবসে 
রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের 
গুনাহের কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে 1 
আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে 
সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ সন তার 
আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা 
রাখার পরামর্শ দেন । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর 
১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে মহানবীর 
শাহাদাত “আশুরা'কে তাৎপর্যম-তি করে । 
খিলাফত ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত 
হুসাইন ঞ্গক্ষ-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য । 
মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন 
ছিল তার পক্ষে । হযরত হুসাইন এ্্ট-এর 
গৃহীত পদক্ষেপ ছিল বীরত্বপূর্ণ । মদীনার 
পরিবর্তে দামিক্ষে রাজধানী স্থানান্তর, 


এখদ স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর 
সহকারে ৬৮০ খিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে 
রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী 
কারবালা নামক স্থানে পৌছলে কুফার 
গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে বাধা 
প্রদান করে। রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে 
হযরত হুসাইন কট তিনটি প্রস্তাব পেশ 
করেন, প্রথমত তাকে মদীনায় ফিরে যেতে 
দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; তৃতীয়ত, 
অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য 
দামিষ্ষে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু 
ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ নিঃশর্ত 
আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের 
শপথ নিতে আদেশ দেন । হযরত হুসাইন 
ছু সণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান 
করেন | এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর হযরত 
হুসাইন র্ট-এর প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, 
ড৬/০1] 1780 1 09911 101 076 
00107085580 17010759১11 00 1018901- 
190 09017 86990 (0. 

এ অনুরোধ যদি মেনে নেওয়া হতো, 
উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো । 
অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ৪ 
হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হুসাইন 
এক্ট১-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং ফোরাত 
নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয়। 
হযরত হুসাইন ঞ্ক্ষ-এর শিবিরে পানির 
হাহাকার উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি 
যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা 


নভেম্বর'১২ 


দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের 
এতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য । ১০ 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে 
একমাত্র পুত্র হযরত যায়নুল আবেদীন 
ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । হযরত 
হুসাইন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই 
করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । 
হযরত হুসাইন ঞ্-এর ছিন্ন মস্তক বর্ষা 


17 ৪. 01509101290 8100 ০0111790 009 
(8510 5091079 ০0 016 09910 ০01 
170059917  ৮11] ৪৬81001107০ 
31101080115 01 0176 ০0109519800. 

“সেই দুরবতী যুগে ও পরি হযরত 
হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম 
পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সার করবে । 


খবর 


জাগিয়ে তোলে । হযরত হুসাইন 
অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ 
করেননি । তার এ শাহাদত গৌরবোজ্জ্বল 
আদর্শরূপে পরিগণিত হয় । তাই "আশুরা, 
মুসলমানদের আত্মোপলদ্ধিকে জাগ্রত করে । 


লেখক: অধ্যাপক, ওমরগনি এম.ই.এস ডিত্ি কলেজ, 
চট্টগ্রাম 


* মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে 
মৃহ/গরম, পৃ. ৩৫-৩৬ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পূ. ৭৯৫, 
. হাদীস: ১২৭ (১১৩০) 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর 

স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সঙ্গ রি 
ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. ৩০১, 
হাদীস: ৪৩৮ 

* মুসলিম, আাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. রী 
হীন: ১৬৯ (১১৬২), হযরত কাতাদা ঞক্র থেকে 


* আহমদ ইবনে হাল, জাল-মুসনদ মুআস্লিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পু ৫৯ হাদীস: 
২১৫৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ধু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ক্র 
ইরশাদ করেন, 


88:15 ০ রা টি খোর ০9০ -% 
১১৪৫৪] 81923 2৬১৩ 6৬1৬৬) 
(655 959 81572 

ও মুফতী মুহাম্মদ শফী 


নি 


সুখবর : 


রে 82 প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প: 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেন্গ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


73-13.4৯. 


1.3. (71709), 2858 & 1৬, 
13110101179 & ৬.4. 11) 1.101915 9919000 


1370 (855) 


1৬.13./৯./15.1৬1-13,৯. 

13./১. (77019) & ৬.৯, 1 [276119111-100181016 
13.4১. (1710015) &০ ৮.৯. 10 1519877010 97019105 
৬.0 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 


ফোন : 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


[। আত্তার্তহীদ ১১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আল্ামা নুরুল ইসলাম কদীম এজ 
একজন অনাড়ম্বর ও নিভৃতচারী 
আল্লাহ ওয়ালার প্রতিচ্ছবি 


প্রচারবিমুখ, _ অনাড়ন্বর নিভৃতচারী ও 
জৌলুসহীন দীনের সাধক ও পীরে কামেল । 


পণ্যদ্রব্যের ভেজাল মেশানোর মত দীনের 
আলখেল্লা পরে অনেক দুরাচারী পীর 
মুরিদীর নামে মানুষকে গোমরাহ করার 
সদাই পেতে বসেছে দীনের পসরা সাজিয়ে । 
অর্থোপার্জনের মাধ্যমে যারা প্রকৃত 
তাসাউফকে কালিমা লেপন করেছে শায়খ 
নুরুল ইসলাম কদীম ্লক্ছি ছিলেন তাদের 
বিরুদ্ধে প্রচ- বিদ্রোহ ও বজ্কঠিন | পটিয়া 
শিক্ষা অর্জনের পর তার শায়খ ও পীর 


ফানাফিশ শাইখ ও ফানা ফিল্নাহ এর 
উচ্চাসনে আরোহন করেছেন তা অনেকেরই 
ছিল অজানা । দক্ষতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও 
প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সারাদিন 
তিনি কাটাতেন ঘোড় সরওয়ারের মতো । 
রিয়াজত মোজাহাদা, ইবাদত বন্দেগি ও 
যুহদ তাকওয়ার মাধ্যমে তিনি রাত 
কাটাতেন দুনিয়াবিমুখ একজন দরবেশের 


মতো । 

দুনিয়ার সকল প্রকার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা 
থেকে তিনি ছিলেন যোজন যোজন দূরে । 
সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করে 
একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই ছিল 
তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ৷ দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্তি, অল্পেতুষ্টি তথা যুহদ কানাআতই 
ছিল তার জীবনের অভিষ্ট সংকল্প । সাপ্তাহিক 
পাঠদান শেষে আবার খোলার তারিখ 
রাখাই ছিল তার শিক্ষকতা জীবনের রুটিন 
কাজ । জামেয়ার প্রধান পরিচালকের পদ 
অলংকৃত করার পূর্ব পর্যন্ত জামেয়ার ছাত্র- 
শিক্ষক ছাড়া তাসাউফ জগতে তার এই 
উচ্চাসন অনেকেরই ছিলই অজানা । সবার 
চোখকে ফাকি দিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন 
করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর | জামেয়া 


নভেম্বর'১২ 


প্রধান পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
পর থেকেই তিনি সবার নজরে আসেন । 
তার বুযুগীর সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । 
শুরু হয় ভক্ত অনুরক্তদের আনাগোনা । 
জামেয়ার পরিচালনাকালীন সময়ে তার 
সততা আমানতদারী ও পরগেজগারীর 
কারণে প্রাতিষ্ঠানিক যে উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
হিল্লোল বয়ে যায় তা সবার মুখে মুখে । 
দৃষ্টিহীন একজন সাধকের অধীনে এমন 
পারে? তিনি ছিলেন ছোট বড় সবার আশ্রয়- 
মমত্ববোধ ও উদারতার মাধ্যমে তিনি 
সবাইকে আপন করে নেন এবং 
পথের দিশা দেন। হযরত থানবী এট 
বলেন, পীরের প্রধান পরিচয় হল, তাদের 
নিকট আলিম-ওলামা বায়আত গ্রহণ 
করবেন । যার সানিধ্য পেয়ে মানুষের আমল 
আখলাকে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে 
এবং যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ 
হবে । হুযুরের মধ্যে এসব বেশিষ্ট্ের 
8০০০ 


পরিবর্তন আমাকে কৌতুহলী করে তোলে । 
হুযুরের সাথে আমার পরিচয়ের কারণ হল 
তার মুরিদের এ পর্বতসম পরিবর্তন | 
ইতোপূর্বে তার সাথে আমার কোন পরিচয় 
ছিলনা | তার ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পর্ণ 
অজ্ঞ । সমবয়সীদের এমন পরিবর্তনের 
নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করে জানতে 
পারলাম কদীম সাহেব হুযুরের গোলামীর 
কারণে এটা সম্ভব হয়েছে । 

দীর্ঘদিন যাবত আমি এমন একজন পীরের 
সন্ধানে ছিলাম যিনি হবেন প্রচারবিমুখ 
অনাড়ম্বর ও প্রচলিত রসম রেওয়াজের উরে 
সত্য পীরের মশালবাহী ও আকাবিরের পূর্ণ 
অনুসারী । প্রচারমুখী আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রথাগত 
রীতিমত সহজাত । জীবনের বাক 


সঠিক জরাবীর্ণ ও 


পরিবর্তনকারী আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে 
হুজুরের নিকট আমার বাইআত হওয়ার 
আগ্রহ প্রকাশ করলাম | বললাম আমার মত 
গোনাহার নগণ্য একজন ব্যক্তির সাথে হুযুর 
কি সম্পর্ক স্থাপন করবেন? সানিধ্য দেবেন? 
সভায় তিনি তাশরীক আনবেন । আমি 
আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব এটা শুনে 
আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম | কারণ 
আমি ছিলাম কওমী মাদরাসা শিক্ষা 
সমাপ্তকারী ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় 
নিয়োজিত । এছিল আমার দুর্বলতা, আর 
হুজুর ছিলেন সাধারণ মানুষের পরিবর্তে 
বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী গুণীদের 
পীর ও শায়খ । সাধারণ মানুষের নিকট 
তিনি ছিলেন মূল অপরিচিত কারণ তিনি 
ছিলেন নিভৃতচারী প্রচারবিমুখ । একদিন 
এসে গেল সে শুভ মুহূর্ত | মুসাফাহা করার 
পর তিনি আমার সাথে এমন মমতৃপূর্ণ 
ভাষায় কথা বললেন যেন আমি তার অনেক 
দিনের পরিচিত একান্ত সুহৃদ, ঘনিষ্ঠ কোন 
আপনজন । মুছে গেল মনের সব কালিমা | 
তখনই হুযুরের কাছে বাইআত হলাম । 
আমার দুর্ভাগ্য হল, তখন হুযুরের দুর্বলাবস্থা 
হওয়ার কারণে আমি 
বেশ উপকৃত হতে পারিনি | পরে অসুস্থতার 
কারণে তার সাথে যোগাযোগ সাক্ষাত করাও 
হুযুরের পক্ষে কষ্টকর মনে করতাম | 

বাইআত হওয়ার পূর্বে হুযুরের সাথে আমার 
পূর্ব পরিচয় না থাকায় তার স্মৃতিচারণ 
আমার পক্ষে অসম্ভব দুঃসাধ্যা। তার 
তাকওয়া পরহেযগারির একটি বাস্তব বিষয় 
তুলে ধরব। যা তার পারিবারিক জীবন 
সংশিষ্ট । তিনি তার পরিবারের তাকওয়া 
পরহেজগারীর প্রতি এতই সজাগ ছিলেন যে 
স্বীয় সন্তানদের বয়ঃপ্রাপ্ত ও বালিগ হওয়ার 
সাথে সাথেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে 
দিতেন যাতে ছেলেদের গুণাহে লিপ্ত হওয়ার 
কোন সুযোগ না থাকে এবং এর মাধ্যমে 
তিনি নিজেও আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার না 
হন। এ ব্যাপারে তিনি ছেলেদের আর্থিক 
সামর্চের কথাও চিন্তা করতেন না। অল্প 
বয়সে তাদের সংসার কীভাবে চলবে তারও 
কোন ফিকির করতেন না। তার একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল আল্লাহর আযাৰ থেকে বাচার 
উপায় বের করা । তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে 
মাওলানা রহ্মুল্লাহ বলেন, ছাত্রজীবন থেকে 
আজ পর্যন্ত আমরা হুযুরকে সগীরা গোনাহ 
করতেও কোনদিন দেখিনি । আল্লাহ তায়ালা 
জান্নাতে তাকে উচ্চাসন দান করুন । 


লেখক : উপাধ্যক্ষ, হাছনদত্তী এম. রহমান সিনিয়র 
মাদরাসা 


। আত্তার্তহীদ ১ 


ধর্ম ।_-।দ।র্শ।ন 


প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও 
মমত্ববোধ সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের মুখ্য 
উপাদান । সেই মুখ্য উপাদানকে সমূলে 
বিনষ্ট করে যে ভয়াবহ গুণটি পরস্পরের 
মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির জন্ম দেয় 
সেটি হল অহংকার । অহংকার মানব 
চরিত্রের একটি নেতিবাচক গুণ। যা 
মানবজীবনকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে । 
অবলম্বন । যা মানুষকে সম্মান ও উন্নতির 
উচ্চ শিখরে আরোহনে সাহায্য করে । তাই 
অহংকারমুক্ত বিনয়ী জীবনযাপনে ইসলাম 
অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে । 
অহংকারী-দাস্তিক ব্যক্তি মানুষের নিকট 
যেমন অপ্রিয়, তেমনি আল্লাহ্‌র নিকটও 
অত্যন্ত অপছন্দনীয় । এবিষয়ে কুরআন 
মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
৮55 ০৪91৬ ০৪ 2০৮৩4 ৩৫৬ ১৯০? 
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“'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা 
করিওনা । আর জমিনের ওপর গর্ব ভরে 


সম্মানের উচ্চাসনে আরোহিত হওয়া যায় 
বলে অহংকারী ব্যক্তির মাঝে যে ভ্রান্ত ধারণা 
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করোনা । নিশ্চয়ই তুমি এ জমিনকে কখনই 
বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি 
কখনো পাহাড় সমান হতে পারবে না ৷” 


অহংকার বর্জন করে বিনয়-নম্রতার মত সৎ 
গুণাবলি অর্জনের জন্য সুস্পষ্ট তাগিদ 
দিয়েছেন । সেই সাথে তিনি নিরহংকারী 
ব্যক্তির পুরস্কার এবং অহংকারী ব্যক্তির 
পরিণামের কথাও বর্ণনা করেছেন । 
হযরত ইমাম ইবনে হাম্মাদ টু থেকে 
করেছেন, “আল্লাহ আমার নিকট এই মর্মে 
ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরে 
বিনয়ী হবে, এমনকি তোমরা একের ওপর 
অন্যে অহংকার করবে না এবং একে অন্যের 
প্রতি বড়াই করবে না ।' সহীহ মুসলিম, সুনানে 
আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ) 

আল্লাহ তাআলা বিনয়ী ব্যক্তির মর্ধাদাকে 
করেন সমুন্নত, আর অহংকারী ব্যক্তিকে 
করেন অপদস্থ । এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে 
এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ থেকে 
“যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে 
বিনয়ী আচরণ করে, আল্লাহ তার মর্যাদা 
সমুন্নত করেন । যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের 
ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ 
করেন । [তাবারানী কর্তৃক আল-মু'জামুল আওসাত 
গ্রন্থে বর্ণিত] 

নিরহংকারী ব্যক্তির প্রতিদান বিষয়ে রাসূল 
আটা ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি 
নিরহংকার, সম্পদ আত্মসাৎকারী নয় এবং 
খঝণমুক্ত সে জান্নাতী ।' ।সুনানে তিরমিযী] 


অন্যদিকে অহংকারী ব্যক্তির অশুভ পরিণাম 
অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । [সহীহ 
মুসলিম] 

কিভাবে অহংকার নামক এই মারাত্মক ব্যাধি 
থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহর ভালোবাসা 
ও জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায় সে পন্থা 
শিখিয়ে গিয়েছেন । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ র্ক্ট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রী গর্ব-অহংকার থেকে মুক্ত ।' 
[বায়হাকী] 
এই হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয়, 
পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমেই 
অহংকার থেকে মানব সমাজের মুক্তি সম্ভব | 


ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই কাতারে দাড়িয়ে 


নামাজ আদায়ের যে বিধান ইসলামে রয়েছে 
তাও অহংকারমুক্তির এবং সাম্য-সম্প্রীতির 
সমোজ্জল দৃষ্টান্ত । 

এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বরেণ্য কবি আল্লামা ইকবাল 
যথার্থই বলেছেন, 

এক ছফেতে ভুক্ত হত গয্নবী মাহমুদ ও 
আয়াষ 


ফরক নাহি থাকত তখন বান্দা কিংবা বান্দা 
নাওয়াজ | 

গোলাম, মনিব, ধনী, গরীব প্রভেদ নাই 
থাকত পাছে 

সবাই তাদের এক হইত আসত যখন 
তোমার কাছে । 
নামাজের কাতারে হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ 
করে যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধনী- 
গরীব, গোলাম-মনিব ও রাজা-প্রজার যে 
অহংকারমুক্ত সহাবস্থান দেখা যায়, তেমনই 
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি 
নেতৃত্ব-কতৃত্বের ছন্দ, বিভেদ-বিচ্ছেদ ও 
বৈষম্যের অবসান ঘটবে | সাম্য, শান্তি ও 
সম্প্রীতির আলোয় উদ্ভাসিত হবে মানব 
সমাজ । অতএব আসুন! অহংকারী নয়; 
বিনয়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হই । ছড়িয়ে 
দিই সাম্য ও শান্তির বার্তা । জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়- “উহারা 
প্রচার করুক হিংসা-বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ; 
আমরা বলিব, সাম্য, শান্তি এক আল্লাহ 
জিন্দাবাদ | 


লেখক: যুগ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


" আল-কুরআন, সরা লুকমান ৩১:১৮ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-ইসরাম ১৭:৩৭ 


॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ধর্ম ।_-।দ।র্শ।ন 


রা হত, ক শুনে ভাল লাগছে, 


তাই না? কিছুটা শঙ্কিতও । কারণ এ যান্ত্রিক 
যুগে নিজেকে কিভাবে এতো সহজেই সুখী 
বনানো যায় । যুগের সাথে নিজেকে একই 
গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন । 
তাহলে সুখী হওয়ার উপায়? উপায়তো 
নিশ্চয় আছে, কেননা এ সৃষ্টি জগতের সবই 
যে আমাদের প্রয়োজনে মহান রাববুল 
আলামীন সাজিয়ে রেখেছেন । প্রয়োজন শুধু 
সংগ্রহ করে নেয়া । প্রথমেই শুকরিয়া করছি, 
শোকর আল-হামদুলিল্লাহ সুখী হওয়ার যে 
নিচে রুটিনখানা পেশ করছি: 

১. প্রথমে নিজেকে সঁপে দেয়া আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের কাছে। সপে দিয়ে 
মনে মনে চিন্তা করা, সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর কাছে জীবন সপেছি। 

২.ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে সুখী সুখী 
ভাবা, তাতে শুরুতেই কাজে প্রাণ ফিরে 
আসবে । 
নেয়া । যেমন_ কুরআন অধ্যয়ন করা, 
রামা করা, বাচ্চাকে খাওয়ানো, স্কুলে 
পাঠানো, বাসার অন্য সকলের খানার 


এ আপস 

সহজ | আবার কারো মনে হয়েছে 

আর্থিক অসচ্ছলতা, সুযোগ-সুবিধা 

এ রুটিন মেনে চলা | এখানেই আমাদের 

ভুল। বোনেরা কোনটা আছে, কোনটা 

টিলার গানাসারাসী 
| 


কাজের শুরু হবে এইভাবে 
১. দু'আ দিয়ে: 


0৩৮৪১12৩2০৮ 
প্রভু আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি 


রহম করো। তুমিতো সর্বোত্তম 

দয়াবান |” 

কাজের ফাঁকে মনে মনে বলা: 
623৮151906৬) 


৪৯৮০৪৮৪৫২৩১ 
প্রভু আমাকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করো | সৎ 
লোকের সাথী বানাও ।”* 

৩.নামাযী বানানোর দু'আ, হালাল রুজির 
দু'আ, সন্তানের সফলতার দু'আগুলো 
শেখানো | 

৪. 1৮৭1 
১৮০৬৬৮৩০ ৬$১৩০৪।০ 


“হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত 
করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে 
দিন আর আমার জিহবা থেকে জড়তা 
দূর করে দিন । যাতে তারা আমার কথা 
বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্ণের 
মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী 
করে দিন |” 

কাজের মাঝে মাঝে বলা: 


'আল্লাহ সাহায্যকারী । 
এতে কাজের সহযোগিতা পাওয় যায় । 
হতাশ হওয়ার, ভয় পাওয়ার কোন কারণ 
নেই। জীবন সঁপেছি সবচেয়ে বড় 
ক্ষমতাশালীর কাছে। 
মা 
13 921303৬০৬০০ ৮0 
8৯! 559১৫ 4৮০ 
“হে আল্লাহ! আমাকে সত্যকে সত্য জেনে 
মানা, মিথ্যাকে মিথ্যা জেনে পরিহার 
করার তাওফীক দান করুন 1” 


যিক্রে যিক্রে অপূর্ণতাগুলো ভরে দেয়া । 
৬.সর্বোপরি এ রুটিনের পাশাপাশি 
জবাবদিহিতার একটি হিসাবের খাতা 
রাখা । অর্থ নেই, সম্মান নেই, জ্ঞান নেই, 
মালিক । ০৬৮ বললেই ০9৫5৫ হয়ে 
যায়, “হও” বললেই “হয়ে যায়” | 

৭. ছোট একটি ফুলের গাছ লাগাবো | মনে 
মনে দেখবো এ যে আমার ফুলের 
বাগান । ভাই ও বোনেরা আজ আর নয় 
অন্যদিন... সুখতো নয় অর্থ বিত্ত- 


দায়িত্বশীলতায় 

নিয়মানুবর্তিতায়, সত্যবাদিতায় | প্রতি 
কাজে হও দায়িত্বান, এতে রয়েছে যে 
টিনার ভা ওয অভিতা 
এযে প্রভুর সহযোগিতা । 


আল-কুরআন, সরা আল-মমিনূন ২৩:১১৮ 
; আল-কুরআন, সরা আল-ফগাতিহা ১:৫ 


৩ আল-কুরআন, সুরা আশ-শু'রা ২৬:৮৩ 


* আল-কুরআন, সরা তাহা ২০:২৫-২৮ 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৪০৫ ও খ. ৮, পৃ. 
৪৯৭ 


* আল-কুরআন, সর? আল-বাকার। ২:১১৭ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিত্সক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, 
গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, 
বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । 
বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন 
ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ 
জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে 
প্রকাশিত হয়েছে । 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । 
ক্যানসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । 
নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আন্মাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা_ 
তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ" অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয- 
যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও 
হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য 
লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. 
এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে 
পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও 
যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের 
নিমিত্ত পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর 


নিতে হয় । মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪৭- 


নভেম্বর'১২ ________্ল ঢ॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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আমেরিকার 
সন্ত্রাসবিরোধী 
যুদ্ধ কি শেষ? 


নভেম্বর'১২ 


একাদশ বছরে পা দিয়ে নিউয়র্কবাসী আজো 
ভুলতে পারেনি না ২০০১ সালের এই 
দিনটির সেই ভয়াবহ স্মৃতি । সেই বছর এই 
দিনটিতেই ঘটে গিয়েছিল আমেরিকা তথা 
ঘটনাটি । সেদিন আল কায়েদার সদস্যরা 
চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে হামলা 
টাওয়ার আর পেন্টাগনে । সাথে সাথে 
তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে টুইন 
টাওয়ার । আর নিহত হয় বিশ্বের নানা 
প্রান্তের অন্তত তিন হাজার মানুষ । 

সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী_হামলার স্মৃতি নিয়ে 
আজো নিউয়র্কের গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়ে 
আছে টুইন টাওয়ারের ধ্বংশাবশেষ । প্রতি 
বছরের মতো এবছরও সেখানে দিনটিতে 
অনুষ্ঠিত হবে সেই হামলায় নিহত মানুষদের 


[স্মরণসভা । খোদ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ও 


দেশটির গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত 
থাকবার কথা রয়েছে । 


তবে আজ টুইন টাওয়ার হামলার একাদশ 


বছরে দাঁড়িয়ে এখনো অনেকের মনেই প্রশ্ন 
রয়ে গেছে যে, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের সেই 
পরিস্থিতির আসলে কতটুকু উন্নতি বা 


, অবনতি হয়েছে । কারণ সেই হামলার 


পরপরই আমেরিকার তৎকালীন বুশ প্রশাসন 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে 
আফগানিস্তান কিংবা ইরাকে যে হামলা 
চালিয়েছিল তার সফলতাই বা কতটুকু 
অর্জিত হয়েছে! নাকি সেই ইরাক, 
আফগানিস্তানে আমেরিকার সেই হামলা 
পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহাকে তবে 
আরো গতিশীল করে সন্ত্রাসবাদকে ভিন্ন রুপ 
দান করেছে । 

৯/১১ হামলার একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 
এক সাপ্তাহিক বেতার ভাষণে আমেরিকান 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সন্ত্রাসী হামলার 
স্মৃতিকে পেছনে ফেলে যুক্তরান্ট্র এখন 
আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী বলে 
উল্লেখ করেছেন । তবে আসলে পরিস্থিতি কি 
তাই? 

দেখতে পাই যে ইরাক ও আফগানিস্তানে 
হামলার দুঃসহ বোঝা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে 
আমেরিকা । ইতিমধ্যে আমেরিকান 
অর্থনীতিতে বেড়েছে বিপুল খণের বোঝা | 
ফলে দেশটিতে বেকারত্বের হার যেকোনো 
সময়ের চেয়ে বেড়ে দ্িগুণ হয়েছে । ৯/১১ 
হামলার জন্য আমেরিকা যখন বিশ্বের সকল 
মুসলমান ধর্মালম্বির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলো তখন পাল্টা ঘৃণার রেশ এড়াতে 
পারেনি পশ্চিমারাও | 

তাই আজকের এই সময়ে আমেরিকা যতই 
ড্রোন হামলা চালিয়ে আফগানিস্তান, 


করুক না কেন, কিংবা ওসামা বিন 
লাদেনকে যতই হত্যা করে উল্লাস প্রকাশ 
করুক না কেন, এটা সবাইকে স্বীকার 
করতেই হবে যে, অন্য যেকোনো সময়ের 
তুলনায় আমেরিকান নাগরিকরা বিশ্বের প্রায় 
সব স্থানেই এখন ভীষণ অনিরাপদ | 

বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, এক 
আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের দিকে 
তাকালেই আমরা দেখতে পাই যে সেখানে 
আমেরিকানদের ছিটানো ঘৃণার রেশ কিভাবে 
বুমেরাংয়ের মতো তাদের দিকেই তেড়ে 
আসছে । এশিয়ার এই দেশ দুটিতে প্রায় 
প্রতিদিনই হামলা হচ্ছে ন্যাটো সৈন্যদের 
ওপর | ফলে প্রায় প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছে 


অসংখ্য মানুষ । 

শুধু কি আমেরিকানরা, সেদিন 
সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যারা 

রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে সমর্থন যুগিয়েছিলো 

আজ হামলা হচ্ছে তাদের ওপরও | এমনকি 

কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঘেরা খোদ 


সিআইএ প্রত্যক্ষ সহায়তা না করতো, কিংবা 
একজন ওসামা বিন লাদেন তৈরিতে 
টা 
তবে হয়তো চিত্র ভিন্ন হলেও হতে পারতো | 
তার মানে এই নয় যে এসব না করলে 
পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হতো না। বরং 
বলা হচ্ছে এই কথাই যে সন্ত্রাসবাদের এমন 
এভাবে ছেয়ে ফেলতো না। 
অনেক আর্তজাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরাই 
মনে করেন শীতল যুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব 
জুড়ে আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
আগ্রাসী ও কর্তৃতপূর্ণ মনোভাব সবাইকে 
এতদিন ক্ষুন্ধ করলেও তাতে নখর বসাবে 
এমন সাহস হয়তো কারো ছিল না। কিন্তু 
যখন আমেরিকায় ৯/১১ হামলা হলো তার 
পর থেকে বিশ্ব একটু একটু করে বোঝা শুরু 
করলো যে কুপকথার দেত্যাকার 
গোলিয়াথের সামনে ছোট্ট ডেভিড দেখতে 
ক্ষুদ্র হলেও তার মারণ ক্ষমতা অস্বীকার 
করতে নেই । আর তাই ৯/১১ হামলার 


আরেকটি বিষয় হলো ৯/১১ হামলার পর 
বিশ্বজুড়ে আমেরিকার দেখাদেখি 


॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমারা যে ঘৃণা 
ছড়িয়ে দিয়েছে তা নজিরবিহীন । আর এই 
ঘৃণার পাল্টা বহিঃপ্রকাশও কিন্তু পশ্চিমারা 
পেয়েই চলেছে । আজ আমেরিকা, বৃটেনের 
মতো দেশগুলোতে থেকেও সেখানকার 
ঘৃণা আর সন্ত্রাসবাদের ছোট্ট চারাগাছ। 
দেশগুলোর প্রশাসন তেমনই কয়েকটি গাছ 
উপরে ফেললেও রক্তপাত কি বন্ধ করা 
গেছে? 

আসলে এতসব লেখার একটাই মানে, সেটা 
হলো পৃথিবীর সব দেশে সব কালের 
মান্ষরাই একটা কথা স্বীকার করে গেছেন 
যে, ঘৃণা কেবল পাল্টা ঘৃণারই জন্ম দেয়৷ 
একটি অবিচার কেবল আরেকটি অবিচারের 
বীজ বুনে চলে । আর একটি হত্যা ডেকে 
আনে আরেকটি বড় হত্যাকাণ্ডের ৷ 
আমেরিকা আজও সন্তাসবাদ দমনের নামে 
যে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড করে চলেছে 
প্রতিফলও ভোগ করছে নিজেরাই । আজ 
বিশ্ব জুড়ে আমেরিকান ও পশ্চিমাদের 
দেখলে মনে হয় তারা যেন কড়া নিরাপত্তার 
খাঁচায় আটকা বাঘ । আর বাকি বিশ্ববাসী 


ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানো হচ্ছে । এমনকি 
যারা এর জন্য দায়ী তাদের নামমাত্র শাস্তি 
বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের ক্ষোভ ঘৃণা আরো 
বাড়িয়ে তুলছে । আর তাই এখনো 
প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন সন্ত্রাস । 
অপার ভবিষ্যত আড়ালে রেখে একে-৪৭ 
কিংবা কালাশনিকভ হাতে তালেবান কিংবা 
আল কায়েদা হয়ে যাচ্ছে মুসলমান 
তরুণরা । নিজ দেহে বোমা বেঁধে উড়িয়ে 
দিচ্ছে পশ্চিমা কোনো মানুষকে । ১১ 
সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার এই 
একাদশ বার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্কের 
টাওয়ার নির্মাণের যতই ঘোষণা দেয়া হোক 
না কোন যদি বিশ্ব জুড়ে তারা ঘৃণার এই 
বীজ বপন বন্ধ 


থাকি ভিজ্যাইল 


স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডি 


না [আরবী, বা বাংলা, রি 


স্থ উত্ত/৬ চ 


/১7 10821170176 01 05178101105 185910]7, 017109058 & 07170170 
7190178 : 0151 1 05993895 03933 008 54565 


নিরীহ গরুও শিং উচিয়ে তেড়ে আসে । 


তাই অনেকেরই ধারণা যত দিন না পর্যন্ত প্রবণতা ত্যাগ না করবে, ততদিন হয়তো 
আমেরিকা বিশ্বের ওপর তার আগ্রাসী, তাদের শুরু করা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ 
কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব ত্যাগ করবে, যতদিন থামবে না। বরং জন্ম দেবে নতুন নতুন 
তারা সাময়িক লাভ আর মাথার ওপর সন্ত্রাসের । 


টা 


২১০৬৬০০০১০৬৪০৬৫৩৫৫০ 
রি « ম্বাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান (রা.) চট্টগ্রাম 


[ছ্বীন্বি ও আধুনিক শ্পিস্ষানলর শর ও ভিষ্ঠান্ম] 
সরি: জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ, 
& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 
য় না বাব জনুসীনের মাধ ছাকদরকে আমলী হিসেবে গড়ে হোল 
: ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
% রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সৃষম খাবার পরিবেশন । 
্ ৪ সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্ীবধান। 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


প্রয়োজনীয় 


মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ক্ীমত, পাক-তাহারাতের 

[08 সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


৮২7০84চ্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দ্র৪- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 74 ১৭২, রোড +% ৮, ব্লক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


তত ও নিশ্চিত ক/তজেরে 47তিশতত্িি 


ম্মদ্রণ বিভাগ 
পোচ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট . 


র্জ্ল 


্র্ল ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 


ক্যাশ মেমো / প্তাড 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


০2১/০ ১৩/৩ নিত নিত আরবী উহ সবার বই 


পুস্তক এবং যাতীর ছাপার কাজের জন্যে যু আজই 


-।॥ আত্তান্তহীদ্‌ ১৭ 
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| 


ব্যক্তিগত জীবনাচরণে বিনয়ী, কোমল ও দরবেশ স্বভাবের হয়েও প্রশাসনিক 
কর্মকা অতুল দৃঢ়তা, অসম সাহস, আর রাষ্টরনায়কসূলভ বিচক্ষণতার বৈশিষ্টযে 
অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ মুরসি । প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য 
মনোনয়নে ড. মুরসি ছিলেন ফ্রিডম এন জাস্টিস পার্টির (ব্রাদারহুডের 
রাজনৈতিক শাখা) বিকল্প প্রার্থী বা দ্বিতীয় পছন্দ । দু'দফায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবার আগে মিসরে তার আহামরি 
খ্যাতি ছিল না । ব্রাদারহুডের প্রধানও তিনি নন। কিন্তু দায়িত গ্রহণের 
অব্যবহিত পর তিনি চমকপ্রদ ক্ষিপ্রতায় নিজের যোগ্যতা, দূরদরশির্তা ও 
অসাধারণ নেতৃত্রগুণের সাক্ষর রেখে চলেছেন, উনি 
সমান পারদশী এই ইখওয়ান নেতা । যা প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূষি নীলনদের 

তীরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল দেশটিতে নতুন দিনের 
আগমনী বার্তা নিয়ে এসেছে । নির্বাচনী ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিনি 
৭ অক্টোবরের আগেই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরেত পাঠিয়েছেন । যদিও 
তার কর্মকা মিসর ও বাইরের কিছু বিশ্রেষকের অসন্তোষ, উদ্বেগ ও 
সতকর্বাণী উচ্চারিত হচ্ছে । অনেকের মতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর গণভিতি ও জনসম্পৃক্ততার বিষয়ে ফিভম এন্ড 
জাস্টিস পার্টির কর্মসূচি ও মুরসির কর্মকৌশলে ভাবনার অনেক খোরাক 


বর রা ভি 
দিনের কার্যক্রম নিয়েই সেপ্টেম্বর ২০১২ সংখ্যার কভারস্টোরি করেছে । 
বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এর সংক্ষিগুসার উপস্থাপন করা হল । 


৷ গণমানুষের রাষ্ট্রপতি : সাধারণ 


নাগরিকের অপার বিস্ময় 

“আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমার 
চিরচেনা মিসর এমনও হতে পারে! আমি তো 
স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমি মিসরের রাষ্ট্রপতির 
সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারব । যিনি মিসরের 


৷ পঞ্চম রাষ্ট্রপতি তবে মিসরীয় জনগণের 


প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট । 
আমার সামনে একজন সহজ-সরল, বিনয় 
আর বিন্ম্রভঙ্গিতে আলাপরত ব্যক্তিকে দেখে 
আমি থ বনে গেলাম । তখন আমার বিস্ময়ের 
সীমা ছিল না যখন দেখি মিসরের রাষ্ট্রপতির 
জামার আস্তিন ধরে এক ছাত্রী বলছেন, 
'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন!: 
মিসরের প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমি হাজির 
হয়েছি। তার স্বর ছিল চাপা, অথচ তার 
দুইপাশে তখন পূর্ণ ভাবগান্তীর্যের সঙ্গে 
উপবিষ্ট ছিলেন উর্ধতন সামরিক 
কর্মকর্তাগণ | রাষ্ট্রপতি যখন আমার দিকে 
দৃষ্টি দিলেন, তখন আমি প্রায় অনুভূতিরহিত । 


৷ তিনি জানতে চাইলেন, আপনার কি আর্থিক 
৷ সহায়তা দরকার না ব্যক্তিগত ভাতা £? 


আপনার প্রয়োজন যাই হোক আমাকে 
নির্ধিধায় বলুন । আমি বললাম, আমার নিজের 
জন্য কিছু চাই না, আগুনে পুড়ে যাওয়া 
আমার ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে 
চাই- যে বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজি 
হচ্ছে না । প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি রোগীকে 
দেখতে চাই । আমাকে তার সঙ্গে দেখা 
করিয়ে দিন। গাড়িতে শায়িত আমার 
ছেলেকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার কপাল 
চুম্বন করলেন । তার জন্য পুনর্বার পানীয় 
আনালেন । অতঃপর হাসপাতাল পৌছানোর 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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আমার সঙ্গে একজন সরকারি অফিসারও 
দিলেন । আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি 
না, আমাদের মিসর এমনও হতে পারে!” এ 
ঘটনার পর লোকটি দু'হাত তুলে হৃদয় উজাড় 
করে ড. মুহাম্মদ মুরসির জন্য দোয়া 
করলেন । 

ঘটনাটি বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ 
সামির তার ফেইসবুকে বর্ণনা করেন। 
লোকটির যুবক ছেলের শরীরের ৪০% এরও 
বেশি জ্বলে গিয়েছিল । ডা. সামির বলেন, 
রোগীর অবস্থা দেখে আমি তাকে ভালো 
চিকিৎসার জন্য বড় কোনো হাসপাতালে নিয়ে 
যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম, যেখানের তার 
প্রয়োজনীয় সুবিধাদি মিলবে এবং পর্যাপ্ত 
যন্ত্রপাতি সুলভ। আমি ভর্তি করতে 
অপারগতা প্রকাশের কারণে তারা হাসপাতাল 
প্রধানের কাছে ছুটে যায়। তিনি আমাকে 


মানুষটি কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসক ক্ষেত্রে 
মোটেও সাদামাটা থাকেননি । রাষ্ট্রপতি 
অঙ্গনে শপথ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে 
যাবার পরিবর্তে সোজা ছুটে গেছেন কায়রো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । যেখানকার হাজার হাজার 
করে দীড়িয়েছিল । যাদেরকে ড. মুরসির হাত 
ও বাহু বলা যায়; যারা সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম ফেইসবুক-এ অতন্দ্র প্রহরীর মতো 
নিরন্তর সজাগ-সক্রিয় থেকে তাহরীর চত্ব্রকে 
এ্তিহাসিক তাহরীর স্কোয়ার বা প্রকৃত 
স্বাধীনতার প্রান্তরে পরিণত করেছিল। 
গণজাগরণ ও জনবিপ্রবের মাধ্যমে যে 
পরিবর্তন এসেছে তা যথাযথভাবে কাজে 
লাগানো হচ্ছে কিনা তরুণ প্রজন্ম সে ব্যাপারে 
প্রতিটি পদে পদে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ 


ডেকে পাঠালে সেখানেও আমি রোগীর অবস্থা করছে 


তুলে ধরতে গিয়ে একই কথা বলেছি। 
হাসপাতাল ত্যাগকালে যেতে যেতে রোগীর 


দেবেন । তাদের কথা শুনে আমি স্মিত 
হাসছিলাম কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার হাসি 
মিলিয়ে গেল । চোখের সামনে দেখলাম 
রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে পাঠানো একটি গাড়ি 
বারান্দায় দাড়ানো | গাড়ি থেকে নেমে আসা 
একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আগ্তনে 
পোড়া সেই রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি 
এবং সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় 
নির্দেশ শোনালেন । এখন আমার পক্ষে তাকে 
ভর্তি না করিয়ে কোনো গত্যন্তর থাকল না । 
সঙ্গেই রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। 
এরই ফাকে একদিন আমাকে পুড়ে যাওয়া 
এই যুবকের পিতা মিসরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে 
তার সাক্ষাতের ইতিবৃত্ত শোনালেন । এবং 
পরে এটাও বলতে ভুললেন না যে, “আমার 
ছেলের যথাযথ চিকিৎসায় কোনো গাফলতি 
হলে আমিই প্রথম তাহরীর ক্কোয়ারে প্রতিবাদ 
বিক্ষোভে নেমে পড়ব । 

ড. মুরসি রষ্ট্রপ্রধানের পদটি কীভাবে 
সামলাচ্ছেন এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে 
সেদিকেই নিবদ্ধ । হোসনি মুবারকের ৩০ 
রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়া ও ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠান সহজ ছিল না । ব্যক্তিগত পরিম-লে 
অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত মুরসি 
যিনি এখনও নিজের বাড়িতে বসবাস করেন । 
বাড়ির কাছে পৌছে তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর 
বেষ্টনী ভেদ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন, 
যাতে নির্বিঘ্ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে 
পারেন । মজার হল, এই অমায়িক, সাদাসিধে 


নভেম্বর'১২ 


রছে। 
অন্যদিকে আরেকটি কৌতুহলের ব্যাপার হল, 
ব্যারোক্রেসি ও সরকারি বহু কর্মকর্তা যাদের 
সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত হোসনি মোবারকের 
ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্তার সম্পর্ক রয়েছে- তারা 
এখনও মুরসির চলার পথে কীটা বিছানোর 
তৎপরতা থেকে পিছুর হটার নাম নিচ্ছে না। 
তার নানা কর্মকা-র সমালোচনা ও বিভিন্ন হি 
পদক্ষেপের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তির 
ছড়ানোর চেষ্টায় লেগেই আছে । অথচ ওরা 
দিয়ে রাষ্ট্রপতি যাওয়ার সময় পথচারী, 
ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে কোনো প্রকার 
দুর্ভোগের শিকার হতে হয় না। লোডশেডিং 
হলে রাষ্ট্রপতির বাসভবনও তা থেকে বাদ 
পড়ে না। ড. মুহাম্মদ মুরসি শপথ গ্রহণের 
পর প্রথম দিন যখন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন নিরাপত্তা বাহিনী 
মসজিদে দরোজায় একটি বৈদ্যুচিত দরোজা 
স্বয়ধক্রয় তল্লাশি হয়ে যায় । রাষ্ট্রপতি মুরসি 
এই পদক্ষেপের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে 
তা বাতিল করে দেন। জামিউল আযহারের 
খতিব রাষ্ট্রপ্রধানকে সামনে পেয়ে ইসলামের 
আলোকিত এতিহ্য অনুসারে ইসলাম হল 
কল্যাণ কামনা" হাদিসের লক্ষ্যবস্ত মোতাবেক 
আমিরুল মু'মিন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্ট-এর 
কর্মনীতি ও সেবামূলক সুশাসন এর বিবরণ 
এবং এর আলোকে ড. মুহাম্মদ মুরসির কাছে 
জাতির প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে এমন 
জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন যে, মুরসী 
অঝোরধারায় কাদলেন । নিজের ওপর অর্পিত 
দায়িত্ব এবং জাতীয় প্রত্যাশার ব্যাপারে তিনি 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল । তিনি জানেন, যুদ্ধের 
কী প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকে । 


প্রেসিডেন্ট মুরসির প্রথম ভাষণ 
নির্বাচনে এক কোটি বত্রিশ লাখ একশ" একুশ 
ভাষণ দিলেন । যা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে 
প্রচারিত হয়েছে । তার সেই ভাষণ ছিল, 
মৌলিক, সুচিন্তিত, সুগভীর প্রজ্ঞাসঞ্জাত । এত 
বড় বিজয়ের পর মানুষ যখন আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে উঠে । উচ্চাভিলাষী, আবেগের 
আতিশষয্যে নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতিগ্তলো পর্যন্ত 
ভুলে গিয়ে নেতৃত্বের রঙিন স্বপ্নে ডুবে যায়_ 
মুরসি তখন হাজির হয়েছিলেন ভিন্ন অবয়বে । 
তিনি বলেছিলেন: 
প্রেসিডেন্ট | জাস্টিস এন্ড ফিডম পার্টির পদ 
ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলাম | এ 
মিসর সকল মিসরীয় অধিবাসীর | অধিকারের 
প্রশ্নে সকলে সমান । আমার কোনো অধিকার 
নেই, আছে কেবল দায়িত্ব ৷ মিসরের খিস্টান, 
মুসলমান, সব মিসরীয়কে জাতীয় সংস্কৃতি ও 
উন্নয়নের অংশীদার হতে হবে । নাগরিক 
মর্যাদা, স্বাধীনতা, মানবাধিকারের সম্মান, 
নারী ও শিশুদের জন্য সকলকে কাজ করতে 
রে তি ফুল ক০৯৬৬ 
খস্টানেরা মুরসির সমর্থনে ব্যাপক ভূমিকা 
রেখেছিল । নির্বাচনের প্রাক্কালে মিডিয়া একটি 
বানোয়াট বক্তব্য প্রচার করে তাদেরকে 


টিভি চ্যানেল তাদের তিন ঘণ্টাব্যাপী 
অনুষ্ঠানের প্রায় পুরোটাই ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন ও তুলোধুনো করেছে । 


মুরসিকে 
একটি কাল্পনিক ভিডিও চিত্র তৈরি করে 
দেখানো হয়েছে একজন খিস্টান মেয়েকে 
চাবুক দিয়ে প্রহার ও অপমান করা হচ্ছে। 
ভিডিওটি প্রদর্শনের পর প্রশ্ন করা হল- ওরা 
ক্ষমতায় গেলে কেমন শাসন প্রতিষ্ঠা করবে? 
উত্তর দেয়া হল: মদ্যপান ও বিকিকিনি নিষিদ্ধ 
শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে । নারী, শিশু ও 
ইত্যাদি ইত্যাদি । ...আমরা সারা বিশ্বকে 
শান্তির বার্তা শোনাতে চাই । বহিঃবিশ্বের 
চুক্তি ও অঙ্গীকার আমরা রক্ষা করব । বাইরের 
কোনো রাষ্ট্রকে আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীন 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেব না। 
আমরাও কারও অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করব না। যদি আল্লাহর রহমত বর্ষিত না 
হতো, আমাদের সম্মানিত শহীদ ও আহত 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


ভাইয়েরা বুকের তাজা রক্ত না ঢেলে দিতেন সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। মুরসি মিটার 


তবে আমি মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে 
আপনাদের সম্মুখে প্রথম ভাষণ দেয়ার সুযোগ 
পেতাম না। সকল শহীদের উদ্দেশে বিন্ম্র 
সালাম জানাচ্ছি । তাদের উত্তরাধিকারী ও 


পরিবার-পরিজনকেও সালাম জানাই | তাদের কর্মী ছিলেন 


প্রিয়জনেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করেছেন । যেসব মহান লক্ষ্য সামনে রেখে 
বিপ্রব হয়েছে তা অর্জনে আমাদের যাত্রা 


যাকে জনগণের তীব্র ক্ষোভের মুখে মাত্র ৩৩ 
দিনের মাথায় পদত্যাগ করতে হয়েছে; তিনি 
সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডার এবং এয়ার 
মার্শাল পদে পর্যন্ত অভিষিক্ত হয়েছিলেন । 
২০১১ সালের নভেম্বর-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
তিনি সেনাবাহিনীর-ই মুখপাত্র ছিলেন । তাই 
তিনি সামগ্রক জনমতের বিপরীতে দাড়িয়ে 
স্পষ্টভাবেই হোসনি মুবারককে তিনি নিজের 
রোল মডেল দাবি করতেন। হোসনি 
মুবারকের উত্তরসূরি হওয়ায় দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ট মানুষকে তাকে ঘৃণা করতেন-_ 
সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ । 

শুধু সেনাবাহিনী নয়; বরং তাদের পৃষ্ঠপোষক 
যুক্তরাষ্ট্র ও বিটেন সরকার পর্যন্ত তাকে 
সহায়তা করে যাচ্ছিল । আহমদ শফিককে 
উদার, আধুনিক সেক্যুলারগোষ্ঠীর মুখপাত্র 
এবং সশম্ত্ববাহিনীর প্রথম সারির ব্যক্তি 
হিসেবে বিভিন্ন মহল থেকে অনুপ্রেরণা দিয়ে 
সামনে আনা হয়েছিল । একদিকে যখন 
মিসরের কপটিক (কিবতি) খিস্টানেরা 
কোমড় বেঁধে নির্বাচনী কর্মকা নেমেছিল 
তেমন এক মোক্ষম পরিস্থিতিতে দেশটির 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীকে ৯ লাখ ভোটার 
আইডি কার্ড দিয়েছিল যাতে তারা আহমদ 
শফিকের বাক্স ভরে দিতে পারে । নির্বাচনী 
হওয়া মুরসির দিকে মোড় নিতে দেখে ১৪ 
জুন সাংবিধানিক আদালতকে ব্যবহার করে 
আরেকটি কুযু ঘটানো হল । পাললামেন্ট নির্বাচন 
বাতিল ও নির্বাচিত সংসদকে বিলুপ্ত করা 
হল। যে নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিমীন 


নভেম্বর'১২ 


অভিযোগ ছিল নির্বাচনী আইন মোতাবেক 
১৬৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীরা নির্বাচন করতে 
পারবে না কিন্তু তা মানা হয়নি। অর্থাৎ 
অধিকাংশ প্রার্ রাজনৈতিক দলের নেতা- 
| 

সাংবিধানিক আদালত বলল, এতে স্বতন্ত্র 
প্রার্থীদের অধিকার খর্ব হয়েছে । রায়টি এমন 
সময় দেয়া হল, যখন জনগণের রায় একটি 
পরিষ্কার সিদ্ধান্তমূলক সূচক নির্দেশ করছে। 
ঘটনার এখানেই শেষ নয়; ২০ সদস্য বিশিষ্ট 
সুপ্রিম কাউন্সিল ফর আর্মড ফোর্সেস বা 
সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ ১০০ সদস্যের 
সংবিধান প্রণয়ন কমিটিও বাতিল করে দেয় । 
যাদের মধ্যে সংসদ সদস্য ছাড়াও ৬ জন 
বিচারপতি, সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ ও 
আইনমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । 


করেনি বরং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে তুলে নেয় । ফলে জনগণের 


কাছে সেনাবাহিনীর অভিপ্রায় সম্পর্কে 


পরিষ্কার বার্তা পৌছে গেল । ...নানান 
টালবাহার পর অবস্থা বেগতিক দেখে 
জনগণের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে উদ্দিগ্ন 
সামরিক কাউনসিল ২৪ জুন রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় । 
এতে ড. মুহাম্মদ মুরসিকে ১০ লাখেরও বেশি 
ভোট পেয়ে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় । এটি 
কোনো মামুলি বিজয় ছিল না। মিসরের 
বাইরে অবস্থান করে কারো পক্ষে এই 
নির্বাচনের উত্তাপ আন্দাজ দূরে থাক কল্পনাও 
করা সম্ভব নয়। মুরসির বিরুদ্ধে স্লোগান 
ছিল- আমরা ফেরাউনের উত্তরসূরি । এমন 
ফেরাউনের মতো- যারা মুসার প্রভুর হাতে 
লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল- জনরায়ের 
মহাস্রোতে খরখুটোর মতো ভেসে গেছে । যে 
মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনার মিসরের প্রথম 
নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুরসির নাম 
ঘোষণা করছিল, তখন লাখো নাগরিকের 
গগণবিদারী আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে তাহরীর 
স্কোয়ার প্রকম্পিত হচ্ছিল । এই ঘটনাপ্রবাহ 
গণমাধ্যমের বরাতে বিশ্বের মানুষ 
ইতোমধ্যেই বিস্তারিত অবগত হয়েছে । এই 
তাকবীর ধ্বনির তরঙ্গামালা তাহরীর স্কোয়ার 


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিকট ও 
দুরপ্রাচ্যের বিশ্বাসী মানুষ পরস্পরকে 
অভিনন্দন বার্তা পাঠাচ্ছিল । প্রতিটি নামাজের 
৯৮৬০344383509 
কৃতজ্ঞতার তি লুটে পড়ছিল । 
আআ ০ ৯৬ 
কমবেশি জেনেছে । 


তাহরীর স্কোয়ার ও সোস্যাল নেটওয়ার্ক এর 
স্বেচ্ছাসেবীগণ নিজেদের মতো করে মুহাম্মদ 
সফলতা-ব্যর্তার হিসেব রাখতে একশ' 
দিনের একটি টাইম লাইন বেঁধে দেয়। 
এভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি প্রহরকে গভীর 
পর্যবেক্ষণে রেখেছে । ইন্টারনেটে তারা একটি 
“মুরসি মিটার খুলেছেন । রাষ্ট্রপতি মুরসির 
কর্মকান্রে ব্যাপারে যা কাটা মেপে চলেছে। 
৬০ জে বস্তাপচা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন 
৯৬০ কাপ ১ 
কথা নয়। এদিকে মুরসির জন্য স্থাপিত 
মিটার কিন্তু বসে থাকেনি | সে খুব দ্রুত তার 
পথ পরিভ্রমণ করে চলেছে । নয়তো তুর্কি 
মডেলকে তিনি বেশ কাজে লাগাতে পারেন । 
সিদ্ধান্তের একই সঙ্গে কঠোর সমালোচক ও 
উচ্ছ্ৃসিত স্তাবক বিবেচিত হচ্ছে । প্রতিপক্ষের 
কাছেও তরুণ প্রজনুই শক্তির ফ্রন্ট লাইন | এ 
মুহূর্তে তাকে একই সঙ্গে কয়টি ফ্রন্টে লড়তে 
হচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই । 


আইএমএফ"র খণ সহায়তা 


শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো সহজসাধ্য 
নয়। দিনে আট ঘন্টা পর্যন্ত এখানে বিদ্যুৎ 
থাকে না। মিসরের আদালতে একটি বেশ 
কৌতুহলোদ্দীপক মামলা চলছে । লোডশেডিং 
এর যন্ত্রণায় অতীষ্ঠ এক মহিলা স্বামীকে 
কায়রো যেতে সম্মত করতে না পারায় 
তালাকের জন্য আদালতে মামলা টুকে 
দিয়েছেন । তার বক্তব্য হল, এই লোকের 
সঙ্গে থাকার চেয়ে আমি বরং বিদ্যুতের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চাই । মিসরের 
অর্থনীতি পুনর্গঠনে ৪.৮ মিলিয়ন ডলারের 
আইএমএফ"র খণ এখনও অনুমোদন ও 
প্রতিশ্রুতির পেরিয়ে সরকারি 
কোষাগার পর্যন্ত আসতে পারেনি । আপাতত, 
এই প্রতিশ্রতিতে জনগণের বিশেষ কোনো 
প্রাপ্তি নেই । গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে সেই 
ঝণের ছাড় পাওয়া পর্যন্ত যেকোনোভাবে 
অর্থনীতির চাকা সচল রাখাটা মুরসির সামনে 
অন্যতম শক্ত চ্যালেঞ্জ । 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট 
হিসেবে মুরসি ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফর 
করেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিরবৈরী এই 
ইখওয়ান নেতার আমেরিকা সফর নানা 
কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এ সফরে 
জাতিসংঘেও মুরসি ভাষণ দেয়ার কর্মসূচি 
রয়েছে । হোসনি মুবারক আমলে কংগ্রেসের 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


এখনো পাওয়া যায়নি । নির্বাচিত হবার পর 
প্রথম বিদেশ সফরে মুরসি সৌদি আরব 
আগমনের সময় দেশটির সরকার ৪৩০ 
মিলিয়ন ডলার সাহায্যের ঘোষণা করে এবং 
তা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েও দেয়া হয়েছে । মুরসি 
তরুণদের জাতির সেবা ও সংক্ষারমূলক 
কর্মকানে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন । যাতে 
ইখওয়ানের সমাজসেবামূলক কর্মসূচির 
আমেজ ব্যাপকভাবে ধরে রাখা যায় । দিন 
দিন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে । ইখওয়ানের 
হাসপাতাল, কৃষি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেশ 
তৎপরতার সঙ্গে তাদের কর্মকা- চালিয়ে 
যাচ্ছে। তাদের নিরস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
জীবনধারার আকৃষ্ঠ হয়েই মিসরের জনগণ 
দিন দিন তাদের প্রতি জোরালো সমর্থন 
জানাচ্ছে । 


মিসরের আদালত : অতীত 
অক্টোপাসের শক্তিধর বাহু 

অতীতের অক্টোপাসতুল্য একনায়কতন্ত্রের 
শক্তিশালী দু”টি বাহুর একটি সামরিক বাহিনী 
অপরটি হল আদালত । অতীতের 
স্বৈরাশাসকের মিত্র হিসেবে সেই দুঃশাসন 
চালিয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা থেকে তারা 
এখনও সরে আসার মতো স্পষ্ট আলামত 
প্রত্যক্ষ করা যায়নি । ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক 
পার্টির জন্য সাতখুন মাফের সার্টিফিকেট সা 
দিতো এই আদালত এর সুবিধাভোগী 
বিচারকগণ | 


মিসরীয় সুনামি : কাটা ও 
প্রত্যাশার মুকুট 

নিজের রাজনৈতিক উথ্ানপর্বের প্রথম 
সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই আষ্টেপৃষ্ঠে 
বাধাপড়া মুহাম্মদ মুরসি দায়িতৃগ্রহণের প্রথম 
৫০ দিনে অত্যন্ত চম্প্রদ ক্ষিপ্রতায় যেসব 
পদক্ষেপ নিয়েছেন মিসর সুনামির এসব 
ঝড়ো সিদ্ধান্তে পৃথিবী বাস্তব অর্থেই হতবাক 
হয়ে গেছে। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ও প্রচন্ড 
আত্রপ্রত্যয়ী ড. মুহাম্মদ মুরসি নিজের ৫০ 
দিনের পথপরিক্রমায় প্রমাণ করতে সক্ষম 
হয়েছেন সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা ও নিরন্তর 
সাধনা নয় অন্তরের উদারতা, দৃষ্টির প্রসারতা 
ও চিন্তার গভীরতাই রাজনীতির ময়দানে 
সফলতার প্রান্তসীমায় পৌছে দিতে পারে । 
বর্তমান মিসর পার্লামেন্টশুন্য অবস্থায় 
রয়েছে । সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া চলমান | 
তরুণ প্রজন্ম এই সময়ের ইতিবাচক উত্তরণের 
অস্থির অপেক্ষায় পার করছে প্রতিটি মুহূর্ত ও 
পল । তারা এমন পরিবর্তন চায় যা তাদের 
জীবনেও পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেবে । 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহরীর ক্কোয়ারে 


নভেম্বর'১২ 


বিক্ষোভ-সংগ্াম ও অবস্থান করে বহু সংখ্যক 
সঙ্গী-সহযোদ্ধার জীবনের বিনিময়ে তারা এই 
বিপ্রব এনেছে । মুরসির মাথায় একই সঙ্গে 
সঙ্কটের কাটায় সাজানো এক মুকুট শোভা 
পাচ্ছে । দেশটির প্রভাবশালী অংশের 
অনেকেই তার পায়ের নিচ থেকে ক্ষমতার 
মইটি সরিয়ে নিতে সদা তৎপর । 


কালো রাতের অবসান 
৩ রা জুন ২০১২ । এক বিচারে দিনটি বেশ 
তাৎপর্যম-তি ও এতিহাসিক | এই দিন ৭৬ 


তৈরীকরা ছকের ওপর চলার কথা | ক্ষমতা ও 
এখতিয়ারের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠেছিল সেনা 
কাউন্সিল । তারা কেবল ড. মুরসির দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ার কারণেই 
নির্বাচিত পার্লামেন্ট এর কার্ষকারিতা বাতিল 
১4854 


সামরিক 
সাংবিধানিক আদালত | একটি গণবিপ্রবের 
মাধ্যমে সুচিত পরিবর্তনের পথ ধরে অনুষ্ঠিত 
গণিতান্ত্রিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ড. মুহাম্মদ 
মুরসি এরকম চুটো জগনাথ হয়ে থাকতে 
সম্মত রয়েছেন সে প্রশ্নটি দেশের 
খাচ্ছিল । 


বাঘের পিঠে সওয়ারী মুরসি! 
নিজের অতীত পটভূমি এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্বের 


বডি লেঙ্গুয়েজে কোনো দিক থেকে মুরসিকে 
পেছনে ফেলে রাখার সুযোগ নেই । এরূপ 
টলায়মান পরিস্থিতিতে তিনি শুধু বাস্তব 
পরিবর্তনের সাক্ষর-ই রাখেননি বরং নিজেকে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রকের আসনে তুলে এনেছেন । 
এভাবেই তিনি অপ্রত্যাশিত কালোরাতের 
মতো সামরিক আধিপত্য ভেদ করলেন আর 
ঘোষণা দিয়ে মিসরজুড়ে অনেকটা হে চৈ 
ফেলে দেন । সেনাবাহিনী ও সাংবিধানিক 
আদালতের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ড. 
মুরসি পার্লামেন্টের সংক্ষিপ্ত অধিবেশন ডেকে 
এক ফরমানে সামরিক কাউন্সিলের বাতিল 
করা ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন ৷ এরপর অল্প 
সময়ের ব্যবধানে তিনি সারা দুনিয়ার 
বিশ্রেষক, লেখক ও রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের যারপরনাই অবাক করে দিয়ে 


একটি অভাবনীয় পদক্ষেপ নেন । ঘোষণাটি 
প্রচারিত হবার পর গোটা মিসরে আনন্দের 
এক বন্যা বইয়ে যায় । সর্বস্তরের মিসরবাসী 
রাজপথে উল্লাসে মেতে উঠে । হোসনি 
যেভাবে ক্ষমতার বাগডোর নিজেদের হাতে 
নিয়েছিলেন-তাতে কবে নাগাদ তা জনগণের 


করছিল । সময়োচিত এক ঝাঁকুনিতেই তিনি 
সেই অচলায়তন ভেঙে দিয়ে গণতন্ত্রকে 
অর্গলমুক্ত করলেন । 

রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র ইয়াসির আলীর পক্ষ থেকে 
জারিকরা ফরমানে বলা হয়েছে : জেনারেল 
আবদুল ফাত্তাহকে নতুন সামরিক মুখপাত্র ও 
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে । 
সামরিক কাউঙ্গিলের মধ্যে তিনি অপেক্ষাকৃত 
কম বয়সী জেনারেল | তার বয়স মাত্র ৫৭ 
বছর | এই প্রেক্ষাপটে তিনি সশস্ত্র প্রশংসা 
করে বললেন, “এখন থেকে সামরিক বাহিনী 
মনোনিবেশ করতে পারবে । একই সঙ্গে 
তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাখর্ককারী আইনি 
আদেশটিও বাতিল করে দেন | গোটা পৃথিবী 
হতবাক হয়ে যায়, ফিল্ড মার্শাল তানতাভী, 
সামরিক বাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল 
সামী ইনান ছাড়াও বিমান ও নৌ বাহিনী 
প্রধান, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের প্রধান 
কমান্ডার, গোয়েন্দাপ্রধানের মতো ব্যক্তিকে 
অপসারণের ঘটনাকে সেনাবাহিনী নিজেদের 
জন্য পুরোপুরি স্বাভাবিক, ইতিবাচক ও নতুন 
নেতৃত্বের ভাগ্য পরিবর্তন-প্রক্রিয়া হিসেবে 
নিয়েছে । সিএনএন ও বেশ ক'জন শীর্ষ 


যেতে পারে । চারিদিকে বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের 
সয়লাব বইয়ে যাচ্ছিল । 

কারো মতে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ও চাপা 
ক্ষোভ বিরাজ করছে । কেউ বলছেন, এই 
সিদ্ধান্ত সামরিক বাহিনী কীভাবে মেনে নেবে? 
কোনো বিশ্লেষক বললেন, এটি বড় ধরনের 
জুয়ার চাল । এমনকি অনেকে এটাকে মুরসির 
পাগলামী আখ্যায়িত করলেন। কারণ 
তানতাভী কুড়ি বছর অবধি মিসরের সামরিক 
বাহিনীর মুখপাত্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে 
আছেন । তবে বিশ্লেষকরা যে বিষয়টি ভুলে 
গিয়েছিলেন তা হল- বিশ বছর ধরে 
সেনাবাহিনীতে পদোন্নতিও থেমে ছিল। 
উপরের পদপগুলো খালি না হলে নিচ থেকে 
পদোন্নতি কীভাবে হবে? ৭৬ বছর বয়সী 
বয়স পার করে এসেছেন । তাকে পদচ্যুত 
করার সাহস খোদ হোসনি মুবারকেরও ছিল 
না। ষাট বছর পর একজন অসামরিক 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


বানু 
আসনে চেপেবসা সামরিক ব্যক্তির প্রতীকী 
কর্তৃত্ব উপড়ে ফেললেন । রাফা ক্রসিংয়ে 


সেনাবাহিনী লুকিয়ে রেখেছে মর্মে তথ্য চাউর 
হয়েছে । সেনাবাহিনীর এ ক্রেকডাউনে বহু 
বিদ্রোহী প্রাণ হারায় । মুরসির দৃঢ় সিদ্ধান্তের 

ফলে সীমান্ত বিদ্রোহীদের বহুদিনের শক্ত খাটি 
গুড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয় । 


মুরসির ফুঁকে কাজ হয়! 

উধ্বতন সেনা অফিসারদের অপসারণের পর 
বিবিসিসহ বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মন্তব্য 
করেছিলেন, “জেনারেলদের চেরাগ ফুঁৎকারে 
নিভানো যাবে না ।” ২৪ ঘন্টা পার হয়ে যাবার 
পরও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো পাল্টা 
প্রতিক্রিয়া না আসায় তারাই আবার বলতে 
বাধ্য হলেন, “মুরসির ফুতকার কাজ দিয়েছে" । 


যতটুকু মনে হয় ততোটা সরল নয়! 
তিনি সেই মুরসি যিনি শপথ গ্রহণের প্রথম 
দিনই বলে দিয়েছিলেন, এখন থেকে সামরিক 
বাহিনী নিজেদের আসল দায়িত্ব অর্থাৎ জনগণ 
ও তাদের সীমান্ত প্রহরার কাজ সামলাবে | 
তখন সেটা স্রেফ রাজনৈতিক ও নতুন 
রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে একটি নির্দোষ বক্তব্য 
মনে করা হয়েছিল । তিনি আরও বলেছিলেন 
যে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত 
নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত 
হয়েছিল । দেশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক 
সংবিধান তৈরি বিষয়টিও নির্ভর করছে এই 
পার্লামেন্টের ওপর । মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক 


খুবই জটিল এক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে 
হবে ॥ তিনি বলেন, এখনও প্রশাসনের গুরুত্ 
বহু পদে হোসনি মুবারকের বাছাই করাও 
অনুগত লোকেরা বহাল তবিয়তে বসে 
আছেন । তারা মুরসির ইচ্ছামাফিক কাজ 
করবেন না । তবে তার বিশ্লেষণের ওপর বেশ 
ক'টি মোটা দাগের প্রশ্নবোধ চিহ্ রেখাপাত 
করে । প্রথমত, মুরসি বিগত অস্থায়ী সামরিক 
সরকারের এক মন্ত্রী হিশাম কান্দিলকে 


নভেম্বর'১২ 


আমরা মিসরে ভালো মুসলমান হিসেবে জীবনযাপনের জন্য পরিবর্তন আনতে 
চাই । আমরা ইসলামি শরীয়তকে আইনের উৎস বানাতে চাই, যাতে মুসলমানদের 
তা সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবন পরিচালনার সহায়ক হয় । বিরোধীদের সঙ্গে সোহাদর্পূর্ণ 
সহাবস্থানের কৌশল বাদারহুড রপ্ত করে নিয়েছে । তাই কউরপন্থী সালাফী ও 


কপটিক খিস্টানদের সাথে পথ চলতে তাদের তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না । 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহের ইসলামি 
সংগঠনগুলোর ভাবার বিষয় হল- ব্রাদারহুডের সদস্য ছয় লাখ কিন্ত তাদের 


ভোটার ১ কোটি ৩৩ লাখ । 


প্রধানম মাগ করেছেন । মজার ব্যাপার 
হল, ইখওয়ান কিংবা নির্বাচনে বিজয়ী ড. 
মুরসির ফিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি কারও সঙ্গে 
তিনি যুক্ত ছিলেন না। তিনি একজন 
প্রকৌশলী ও টেকনোক্রেট হিসেবে অধিকতর 
বলেছিলেন- দীর্ঘ পরামর্শের পর একজন 
দেশপ্রেমিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে এ পদে 
বসানো হল। 


রাষ্ট্রপতির সমালোচনা রোধে 
সিদ্ধান্তের নিবর্তনমূলক আইন বাতিল 
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক মুখপাত্র বলেন, 
মিসরের নতুন প্রেসিডেন্ট সেসব 


সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, যারা 
বলে আসছিলেন রাষ্ট্রপতি তার বিরুদ্ধে 
না। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধে প্রণীত যে 
আইনটি বিগত ৩০ বছর ধরে বাতিলের 
প্রস্তাব উত্থাপিত কিংবা প্রত্যাশা উদিত হয়নি 
মুরসি ক্ষমতা গ্রহণের ৫০ দিনের মাথায় 
বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে তা বাতিল করে 
দেন। অথচ মুরসির প্রতিপক্ষ ও 
সমালোচকরাই এর বেশি সুফল ভোগ 
করবেন | 

বিখ্যাত টিভি ভাষ্যকার চার্লস সিনেট চমৎকার 
ও বিস্ময়কর বিশ্বেষণ করেছেন । তিনি বলেন, 
ইখওয়ানুল মুসলিমুন একটি রাজনৈতিক দল 
নয়; তারা একটি সামাজিক আন্দোলনের 
ধাচে কাজ করে যায়। তাদের উদারতা 
দেখুন, তারা বিপ্রব সফল করা ও ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে পাবার কৃতিত্ব দাবি করে না। 
কিন্তু যে পর্যন্ত তাহরীর স্কোয়ারে ইখওয়ান 
কর্মীরা জড়ো হয়নি ততদিন তা দৃষ্টিগ্রাহ্য 
জনসমাবেশের রূপ ধারণ করেনি । তারা 
এসেই আহতদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প 
স্থাপন ও অবস্থানকারীদের জন্য খাবারে 
আয়োজন করে । সবচেয়ে বড় কথা হল, 
তাহরীর স্কোয়ারে হোসনি মুবারক সমর্থকদের 


হামলা ও বার বার বিশংখলা তারা 
রে দিয়েছে; ইখওয়ান শুধু প্রতিরোধ- 
বেস্টনী নয় রীতি মতো নিরাপত্তা চৌকি 
বসিয়ে দেয় । 
এখন ইখওয়ানের বক্তব্য হল, আমরা মিসরে 
ভালো মুসলমান হিসেবে জীবনযাপনের জন্য 
পরিবর্তন আনতে চাই । আমরা ইসলামি 
শরীয়তকে ৮২/৬৭:০৯০১৩৮ 


সৌহারদপূর্ণ সহাবস্থানের কৌশল ব্রাদারহুড 
রপ্ত করে নিয়েছে । তাই কষ্টরপন্থী সালাফী ও 
কপটিক খিস্টানদের সাথে পথ চলতে তাদের 
তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না । বাংলাদেশ, 
পাকিস্তানসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম 
দেশসমুহের ইসলামি সংগঠনগুলোর ভাবার 
বিষয় হল: ব্রাদারহুডের সদস্য ছয় লাখ কিন্তু 
তাদের ভোটার ১ কোটি ৩৩ লাখ । 


বিগ্রেডিয়ার ইবরাহিম শারবিনী । মুরসি মুচকি 
হেসে বললেন, হ্যা তাকে তো আমি আগে 
থেকেই চিনি; তিনিই তো আমাকে কিছুদিন 
আগে রাত ২টায় বাসা থেকে গ্রেফতার 
করতে গিয়েছিলেন । ...এবং সেদিন তার 
সঙ্গে পাশের আপনারা দু'জন ছিলেন ৷ একথা 
শুনে উপস্থিত সকলেই একযোগে হেসে 
উঠেন। তাদের বুঝতে বাকি ছিল না 
যেকোনো দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ ক্ষমা করে 
দেবার মতো বড় মন যার আছে তার মুখ 
থেকেই এরূপ মন্তব্য আশা করা যায় । 

[উর্দু সাপ্তাহিকী আল-কলম অবলম্বনে] 


লোখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগুতি লেখক ফোরাম 


| 
| 
| 
নিজে পড়ন, অন্যকে গড়তে আহবান কর্ন এবং 

বিত্ঞাপন দিয়ে সহযোগিত করছ্ন / | 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


বর্ণবাদবিরোধী 


প্রধানমন্ত্রী আবু মাজেন (মাহমুদ আববাস)- 
এর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে 
কি-না জানতে চাওয়া হলে মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, “হ্যা । তবে সে 
ক্ষেত্রে আৰু মাজেনকে ফিলিস্তিন নেতা 


০২ নভেম্বর প্রদর্ড 
এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন পররাষটম্্ কলিন 
পাওয়েল প্রসঙ্গভ্রমে বলেন, “চ্যালেঞ্জের 


মতো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও প্রভাব 
সৃষ্টিকারী নেতাকে তো আর প্রকাশ্যে মারা 
যাবে না। মারা গেলেও প্রতিক্রিয়ায় যে 
মহাবিস্ষেরণ হবে তা সামাল দেয়া যাবে 
না। সে জন্যই কি তাকে অন্যভাবে হত্যা 
করার অভিসন্ধি । অভিসন্ধিই যদি না হবে, 
আরাফাতের অসুস্থতায় তাদের এত আনন্দ 
কেন এবং সেই সুবাধে যে সুযোগ সৃষ্টি হবে 
সেটাকে আগ্রাসীভাবে কাজে লাগাবার আগ্রহ 
কেন? একজন মানুষ মৃত্যু পথযাত্রী হলে 
শক্রও তো তার সাথে মানবিক আচরণ 
করবেন, অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও । 


নভেম্বর'১২ 


সাথে ইসরাইল ও আমেরিকার যে অসভ্য ও 
অমানবিক আচরণ তা জঙ্গালের 
জানোয়ারেরও করতে পারে না । পাওয়েল 
যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা থেকে বোঝা 
যায় যে, আরাফাতের অসুস্থতার পেছনে 
ডাল মে কুচ কালাহ্যায়। 

দীর্ঘদিন অজানা অসুস্থতায় ভুগতে ভুগতে 
ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হন 
আরাফাত এবং ১১ নভেম্বর ২০০৪ ফ্রান্সের 
এক হাসপাতালে মুক্তিকামী মানুষের এই 
নেতা মৃতু যবরণ করেণ | তার সাথে 
০ ০৩ 
আসে । হামাসের এক শীর্ষ নেতা খালেদ 
মেশাল তখন বলেন, “আবু আম্মার 
(আরাফাতের উপাধি)-এর রক্তে বিষ প্রয়োগ 
করছি, যদিও পার্সি মিলিটারি হাসপাতালের 
ডাক্তাররা তার রক্তে এর কোন আলামত 
খুজে পাননি । সাত বছর আগে আমি 
নিজেও একই ধরনের বিষ প্রয়োগের শিকার 
হয়েছিলাম | ডাক্তাররা আমার রক্তের এর 
কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি । কিন্তু ওই সময় 
ইসরাইলের প্রতিষেধক আমাদের দিতে বাধ্য 
হয়েছিলো । কারণ আমাদের হাতে তখন 
বন্দি ছিল দু'জন মোসাদ গোয়েন্দা | 
এদিকে বিবিসি আরাফাতের মৃত্যুর কারণ 
“এখনো অজানা” বলে খবর প্রকাশ করে । 


দাবি করে বলেছেন, “বছর আগে রামাল্লায় 
প্রেসিডেন্ট আরাফাত এক প্রতিনিধি দলের 
সঙ্গে দেখা করেছিলেন । তারিখটা ছিল 
২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর । ওই সময় 
তিনি প্রায় ৩০ জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
ছিলেন | এরপর হঠাৎ করে তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েন এবং তার বমি শুরু হয় । এই ঘটনার 
পর থেকে আরাফাতের স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে 
অবনতি হতে থাকে ৮” আরাফাত নিজেও 
নাকি এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধের মধ্যে ছিলেন এবং 
বলতেন, “এটা কি সম্ভব যে, দশ ডাক্তার 
মিলেও আমার কী অসুখ হয়েছে তা ধরতে 
পারছেন না?” 

ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ কোরেই 
জানান, “তদন্ত করে দেখা গেছে ফাস এবং 
ফিলিস্তিনের চিকিৎসকরা আরাফাত ঠিক 
কোন রোগে মারা গেছেন তা নির্ণয় করতে 
পানেননি ৮” আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে 
সন্দেহের আরও কারণ আছে । কারণ হচ্ছে 


আরও ঘণিভূত করে যা বিবিসি, সিএনএনও 
সম্প্রচার করে । তা ছাড়া আরাফাতের 
মৃত্যুর পর ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারন তার 
বক্তব্যে আরাফাতের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ 
না করে একে সাম্প্রতিক ঘটনার টার্নিং 
পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেন ।১ ইহুদিরা 
যেখানে তাদের প্রধানমন্ত্রী হত্যা করতে হাত 
ও হদয় কাপেনি, সেখানে উপরোক্ত 
আলামতের আলোকে আরাফাতকে হত্যা 


করেছে বললে অবাক বা অবিশ্বাস করার কি 
আছে। 
উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে এক ইহুদি 


প্রধানমন্ত্রী ইত্জাক রবিন মারা যান। 
আরাফাতের সাথে স্বাধীন ফিলিস্তিন সংক্র 
এক চুক্তিতে ফিলিস্তিনিদের কিছু দাবি মেনে 
নেওয়ার অপরাধে কষ্টরপন্থী ইহুদির হাতে 
তিনি মারা যান । আজ পর্যন্ত সে হত্যার 
বিচার হয়নি এবং এর পেছনে কারণ প্রকাশ 
করা হয়নি । তিউনিসয়ায় নির্বাসিত 
ফিলিস্তিন নেতা ফারুক কাযেমীর 
অভিযোগ, আরাফাতকে ইসরাইলি 
এজেন্টের সহায়তায় মাহমুদ আব্বাস ও 
মোহাম্মদ দাহলানের নেতৃত্বে হত্যা করা 
হয়েছে । খাদ্য এবং ওষুধের বিষ প্রয়োগের 
মাধ্যমে আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে বলে 
কাষেমী অভিযোগ করেন । তার বক্তব্য 
আরাফাতকে হত্যাকাণ্ডের প্রামাণ্য কাগজপত্র 
তিনি সর্বোচ্চ কংগ্রেসে 


অভিযোগ উত্থাপন করেন । ফিলিত্তিনির এই 
শীর্ষ নেতা ইসরাইল অধিকৃত রামাল্লার 


বাইরে স্বাধীন তৃতীয় কোনো দেশে 
ফিলিস্তিনি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে 


বলেন, ইসরাইল নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে 
উপস্থিত হয়ে প্রমাণপত্র উপস্থাপন করার 
সুযোগ আমার নেই, তাই বাধ্য হয়ে 
আমাকে কংগ্রেসের পূর্বেই বিষয়টি প্রকাশ 
করতে হয়েছে । কাযেমী ইয়াসির আরাফাত 
হত্যাকা-্রে মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী 
হিসেবে মাহমুদ আব্বাস, দাহলান, 
ইসরাইলি নেতা ত্যারিয়েল শ্যারন এবং 
মার্কিন উপরাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম বার্নস 
প্রমুখের নাম দালিলিক প্রমাণসহকারে 
উল্লেখ করেন । এই গ্তপ্তহত্যার সাথে জড়িত 
কয়েকজন ইসরাইলি এজেন্ট গুপ্ত হামলার 


। আত্তার্তহীদ ২৩ 


আব।ন্ত।র্জা।তি।ক 


শিকার হয়ে মারা গেছে । বাকি যারা বেচে 
আছে, ইসরাইল তাদেরকে গোপন অবস্থানে 
সরিয়ে রেখেছে । কাষেমী কয়েকজন 
এজেন্টের নামও প্রকাশ করেছেন । 

উল্লেখ্য, কাষেমী ইয়াসির আরাফাতের পর 
আরাফাতের ব্যাক্তিগত চিকিৎসক ডা. কুর্দি, 
ইসরাইলি শান্তিবাদী নেতা আভনেবিসহ 
কয়েকটি পত্রিকা ও স্্লেপয়েজনের মাধ্যমে 
আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে বলে কিছু 
প্রামাণ্য দলিল ও পেশ করেছেন । 

ইহুদিরা রক্ত ললুপ, জিঘাংসায় উন্মক্ত এমন 
এক জাতি, জগতে এমন কোনো কাজ নেই 
যা তারা করতে পারে না। কবি- 
সাহিত্যিকরাও এ জঘণ্য জাতির বিরুদ্ধে 
কলম ধরেছিলেন । প্রথমে শ্রেক্সপিয়রের “দ্যা 
মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর ইহুদি সাইলক 
চরিত্রটির কথা ধরা যাক। খিস্টান 
এন্টনিওকে ফাদে ফেলবার জন্য তাকে তিন 
হাজার টাকা কর্জ দিয়েছিলো সাইলক । শর্ত 
ছিলো, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেনা পরিশোধে 
ব্যর্থ হলে এন্টনিওর দেহের যেকোন অং 
থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারবে 
সে। হলোও তাই, নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে 
দেনাশোধে ব্যর্থ হয় এন্টনিও | এদিকে 
সাইলক আনন্দে আটখান । এন্টনিওর বুকের 
এক পাউন্ড মাংসের জন্য মামলা করে দেয় 


পাচ্ছিলো না। শেষে তার বিদূষী বন্ধুপত্ী 
পোর্শিয়ার বুদ্ধিতে বেঁচে যায় । বুদ্ধিট ছিল: 
শর্তে এক পাউন্ড মাংসের কথা উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু রক্তের কথাতো উল্লেখ 
নেই । অতএব মাংস কেটে নেয়া যেতে 
পারে, তবে একবিন্দু রক্তপাত করা যাবে 
না। 

এ প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে কবি আল-মাহমুদ 
ছুরি থেকে 


অক্ষত রাখতে এর প্রয়োজন ছিল 
অবধারিত । এজরা পাউন্ডের কাব্যগ্রন্থ দ্যা 
ক্যানটোজ*-এর কথা ধরা যাক | বইটিতে 
বর্ণিত নরকে যাদেরকে দেখা যায়, তারা 
মূলত আন্তর্জাতিক ব্যাং 

যুদ্ববাজ ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী এবং 
যাদের প্রত্যেকে প্রায় ইহুদি । পশ্চিমা 
সভ্যতার অবক্ষয়কে মূলত তিনি অবলোকন 
করছিলেন বস্তৃতানত্রিকতার মধ্যে এবং 
সেজন্য তিনি দায়ী করেছিনে 
ইহুদিদেরকে | টিএস এলিয়টের করিতায়ও 
ইহুদিদের সমালোচনা আছে । তিনি 
আধুনিক পচনশীল সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে 
ইহুদি সম্প্রদায়কে তুলে এনেছেন যারা 
প্রতি হুমকি স্বরূপ | তিনি জনকুইন নামের 
এক আধুনিক শিল্পকলার সমঝদার ও 


নভেম্বর'১২ 


পৃষ্ঠপোষককে দুঃখ করে লিখেন, ইহুদি 
প্রকাশকের হাতে তার কবিতার বই ছেড়ে 
দিয়ে তিনি কতটা অনুতপ্ত । দস্তভয়স্কি রুশ 
সাহিত্যের দিকপাল । তার সাহিত্যের 
সমালোচনা আছে ইহুদিদের । এরকম 
উদাহরণ আরও অনেক আছে । 

লেখার শিরোনাম ও শুরুটা ছিলো বর্ণবাদ 


বিরোধী বিশ্বসম্মেলনে ও ইহুদি বর্ণবাদ বিচ্ছিন্ন 


নিয়ে । এরপর উদ্বৃতি ও উপাত্ত সহকারে 
বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে৷ ইহুদিদের 
ত্য ও জঘগ্য বর্মকান্যে ইতিহাস । এসব 
ইহুদি বর্ণবাদ তথা তাদের বিদ্বেষপূর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করবে | ইহুদি 
বর্ণবাদ বিষয়ে শুরুতেই কিছুটা ধারণা 
দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম । ফের ফিরে 
এলাম সে সসম্পর্কে আরও কিছু বলতে | তাহারা 
কথায় আছে, মাটিতে বাড়ি দিলে নাকি 
গুনাহগার চমকে উঠে । চোরকে চোর বললে 
চোর চেচে উঠে । যেমন- বর্ণবাদ বিরোধী 
বিশ্ব সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট 
আহমেদিনেজাদের বক্তব্যে অনেকেই বেজার 
হয়েছিলেন । তারা আর কেউ নয় ইহুদি রাষ্ট্র 
ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তার 
পশ্চিমা মিত্ররা । বেজার তো হবেই; কারণ সা 
হক কথার ঢক নেই, গরম ভাতে বিলাই 
বেজার । আহমেদিনেজাদ তো অসত্য কথা 
বলেননি । তিনি বলেছেন, ইসরাইল একটি 
বর্ণবাদী রাষ্ট্র । বর্ণবাদীই তো। কেননা 
পৃথিবীতে ইহুদিরাই সেই জঘণ্য জাতি, যারা 
নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে মানুষই মনে 
করেনা । 

আর ইহুদিদের নিয়েইতো ইসরাইল । 
জাতিসংঘে ১৯৭৫ সালের এক প্রস্তাবেও 
ইহুদিবাদ ও বর্ণবাদকে এক করে দেখা 
হয়েছিলো । ১৯৯১ সালে সেই প্রস্তাবটি 
বাতিলের যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিলে আরব, 
রাষ্ট্রদূতগণ এর বিরোধিতা করে । তখন 
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আরব 
রাষ্ট্রদূতদের বিরোধিতা শীর্ষক একসং 
লেখা হয়েছে । জাতিসংঘে নিযুক্ত আরব 
রাষ্ট্রদূতগণ ১৯৭৫ সালের একটি বিতর্কিত 
প্রস্তাব, যাতে ইহুদীবাদ ও বর্ণবাদকে এক 


করে একটি প্রস্তাবও অনুমোদিত হয় 1১5 
খোদ ইসরাইলি প্রশাসনের এক রিপোর্টেও 
ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না হলে ইইউ“র 
সঙ্গে তাদের বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে 
পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। 
এতে বর্ণবাদ আমলের দক্ষিণ আফিকার 


দেশটি । দশ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত 
ইসরাইল পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুত সেই 
রিপোর্টে বলা হয়েছে, “ “এর ফলে ইউরোগীয় 
ইউনিয়নের সঙ্গে ইসরাইল বিবাদে লিপ্ত 
হতে পারে | ওই ধরণের বিবাদ ইসরাইলের 
আন্তর্জাতিক বৈধতা হারানোর ঝুঁকি বহন 
করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশটিকে 

করার দিকে এগিয়ে নিতে 
পারে 1৮১৫ 


ইহুদিরা যে সব মানুষের বিপরীত তা 
বাইবেলেও বর্ণিত আছে । বাইবেলে ১ 
খিযলনীকিয়া পরিচ্ছেদে রয়েছে: পল প্রমুখ 
লিখছেন: “যিহুদীরা প্রভু যীশুকে এবং 
ভাববাদীগণকে (প্রঠেপদের) বধ করিয়াছিল, 
আবার আমাদিগকেও তাড়না করিয়াছিল, 
তাহারা (ইহুদিরা) ইশ্বরের তুষ্টিকর নয় এবং 
সলক মানুষ্যের বিপরীত 1৯৬ 
দক্ষিণ আফ্িকার বিশ্ব বর্ণবাদ বিরোধী 
সম্মেলনে ৬ হাজার বেসরকারি সংস্থার 
ফোরাম ইসরাইলকে বর্ণবাদী? বলে 
অভিহিত করেছেন |" ইসরাইল এমনিতেই 
তো একটি অবৈধ রাষ্ট্র । তার ওপর তার 
রাষত্রীয় আইনও বর্ণবৈষম্যপূর্ণ ৷ প্রবীন 
সাংবাদিক ডিপি বড়য়া তার দৃষ্টিপাত: 
শীর্ষক কলামে লিখেছেন, “আরব 
নাগরিকেরা বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছে। 
৯২ শতাংশ ভূমি ইহুদিদের জন্য সংরক্ষিত 
করা হয়েছে । বিভিন্ন পশ্চিমা রাষ্ট্র থেকে 
আগত ইহুদিদের জন্য সরকার বাসগৃত 
নিমণি করছে । অথচ প্যালেস্টাইনিদের 
আদিবাস ভূমিকে বর্ণবাদী গৃহ আইন, স্বতন্ত্র 
এলাকা চিহিতিকরণ, গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে 
ভিন্ন রঙের ব্যবহার এবং ইহুদিদের জন্য 
অধিকৃত এলাকায় বাসস্থান নির্মাণ করে 
ব ইসরাইল সরকার তার ফ্যাসিস্ট নগ্ন 
চরিত্রকে উদ্ঘাটন করছে ।”১৮ [চলবো] 


» দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ এপ্রিল ২০০৩ 

২ দৈনিক আজাদী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪, চট্টগ্রাম 
২ দেনিক আমার দেশ ১০ নভেম্বর ২০০৪ 

৪ দৈনিক আমার দেশ ১০ নভেম্বর ২০০৪ 

« দৈনিক আমার দেশ ১০ নভেম্বর ২০০৪ 

৬ দেনিক আমার দেশ, ১২ নভেম্বর ২০০৪ 

* দেনিক আমার দেশ, ১৩ নভেম্বর ২০০৪ 

৮ 

৯ 

১০ 


দৈনিক আমার দেশ, ২১ ডিসেম্বর ২০০৪ 
০ দৈনিক সমকাল, ১৪ অক্টোবর, ২০০৫ 
+ যায়যায় দিন, ২৩ নভেম্বর, ২০০৪ 
২ যায়যায় দিন, ২৩ নভেম্বর ২০০৪ 
»৩ দৈনিক ইনকিলাব, ০৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ 
» ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন সংক্রান্ত সংবাদ, 
দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯১ 
১ দেনিক আমার দেশ, ১৫ অক্টোবর, ২০০৪ 
”৬ বাইবেল, ২:১৫ 
** ডিপি বড়ুয়ার 'দৃষ্টিপাত' শীর্ষক কলাম, দৈনিক 
আজাদী, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ 
* দৈনিক আজাদী, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ 


_। আত্তার্তহীদ ২৪ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


॥এক ॥& 
“সাগরের হদয়ে কত যে ব্যথা, তীরের মানুষ 
জানে না তা”। কথাটা নিতান্তই সত্য । 
অটিজম কাকে বলে, একটা অটিস্টিক বা 
যে ভয়ঙ্কর কষ্টের মুখোমুখি তারা 
প্রতিনিয়ত... সীমিত কয়েকজন সং 
গবেষক বা ভুক্তভোগী পরিবার ছাড়া এসব 


কিন্তু মানুষটার হৃদয়ে কী ভাবনা বা যন্ত্রণা 
তার খবর আমরা ক'জনই বা রাখি। 
কোন বৈকল্য থেকে কিছু অনুমান বা ধারণা 
করা যায় । কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে 
তো সঠিক কিছু অনুভব করা সত্যিই দুরূহ । 
ওরা সবার মাঝে থেকেও সবার থেকে 
আলাদা । তাই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যে 
মহান অষ্টা আল্লাহ তা'আলার কত বড় 
নেয়ামত, তা এসব মানুষকে দেখলেই 
বোঝা যায়। মানুষ যে দুটি নেয়ামতকে 
অবহেলা করে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
তার মধ্যে একটি সুস্থতা, আরেকটি 
অবসর । অথচ এ নেয়ামতদুশটি একবার 
শেষ হয়ে গেলে, জীবনে আর কখনো আসে 
নাফিরে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ জজ বলেছেন, 
0:8-9125-, ০4092548৫০9) 


'রোগ-ব্যধি আসার পূর্বেই সুস্বাস্থ্যকে 
অবসরকে কাজে লাগাও 1” 

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তোলে ধরতে চাই 
এখানে । আমাদের সমাজে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, 
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, _ বাকপ্রতিবন্ধী, মানসিক 
প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি অনেক 
ধরনের প্রতিবন্ধী আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষ 
করি । তবে অটিজম বলতে মূলত যা বুঝায় 
তা হচ্ছে আভিধানিকভাবে (৪. 11101719] 
09017016101) 11) ৮/1)101) ৪ [00150171785 
00100100701010980101 011007711199) 
অর্থাৎ এমন একটি মানসিক অবস্থা যাতে 
একজন ব্যক্তি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
সমস্যার মুখোমুখি হয় । আর বিজ্ঞানীদের 
ভাষায় সংক্ষেপে তা হচ্ছে: এমন এক 


অস্বাভাবিক লক্ষণ যা ব্রেইনের নার্ভে 


অকার্যকর অবস্থার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে । 
যা সাধারণত বাচ্চার প্রথম তিন বছরের 
মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফলে এ ধরনের 
বাচ্চারা অন্যের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে, 


নভেম্বর'১২ 


19101 
81217 
51180180165 
11111098160 
118,111] 


81811 51811 - 
1008160 ॥) ঠি0ো 01 


হয়। এক গবেষণায় অটিজমকে এভাবে 
সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: (00157) 15 & 
9009০067010 01 190110- 
09৮০9101017101718]  015010015 1781 
0801599 11000115010, ১9০191 8170. 
61010110119] 01000116195.) ৷ অটিজম 
থেকেই অটিস্টিক | সেই হিসেবে অটিস্টিক 
শব্দকে বাংলায় এক কথায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা 
মানসিক প্রতিবন্ধী বলা যায়। কারণ, শুধু 
প্রতিবন্ধী বললে শব্দটা ব্যাপক হয়ে যায় । 
বাংলায় প্রতিবন্ধ থেকে প্রতিবন্ধী । প্রতিবন্ধ 
মানে বাধা, অন্তরায় । আর প্রতিবন্ধী মানে 
হচ্ছে বাধাযুক্ত, অঙহানি হেতু আশৈশব 
বাধাপ্রাপ্ত, মুক বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি |: 

থাকে । কিছু আছে লো ফাক্শনিং, আর কিছু 


হাই ফাক্শনিং। কোনো কোনো অটিস্টিক 
বাচ্চা আবার সাধারণ অন্য দশটি বাচ্চার 
চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন: গণিত, 
চিত্রাঙ্কন কিংবা স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ 
হয়ে থাকে । এ যেন মানবসৃষ্টির প্রতি অষ্টার 
এক অদ্ভূত পরীক্ষা । আপনি জেনে অবাক 
হবেন, পৃথিবীর অনেক সেরা বিজ্ঞানী, 
ইতিহাসবিদ, রাজনীতি বিদ, লেখক ও 
সাহিত্যিক যারা দুনিয়া কাঁপানো প্রতিভাবান 
হিসেবে প্রসিদ্ধ- আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
পরিভাষায় অটিস্টিক ছিলেন। এরকম 
কয়েকজনের নাম পরে উল্লেখ করছি । 

কেন এমন হয়? সৌদি আরবের মত উন্নত 
দেশে অটিজমের কী অবস্থা? অটিস্টিক 
বাচ্চারা দেখতে কেমন? অটিস্টিক বা 
মানসিক প্রতিবন্ধীদের পুণর্বাসন ব্যবস্থা 
কেমন হওয়া উচিৎ? তাদের শিক্ষা-দীক্ষা 
এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের ভাবনা ও 


গিয়ে । সুযোগটা সৃষ্টি হয় গত মার্চের ১১- 
১৪ তারিখে, যখন বাংলাদেশের জাতীয 
অটিজম কমিটি (9110109] £১০৬19019 
(:017017110696 017 /১0101917)র 
চেয়ারম্যান, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা 
ওয়াজেদ সৌদি আরবের স্বনামধন্য দাতব্য 
সংস্থা চ্যারিটেবল সোসাইটি অব অটিজম 
ফ্যামিলিস” (00781119019 9০০19 ০07 
/১01019111:811111199)-এর চেয়ারম্যান 
প্রিন্সেসে সামিরার আমন্ত্রণে রিয়াদে 
এসেছিলেন । সঙ্গে ছিলেন সৌদি আরবে 


নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মো. 
শহীদুল ইসলাম । এছাড়া বাং 


অটিজম নিয়ে কাজ করছেন এমন দুইজন 
ব্যক্তিত্বও যোগ দিয়েছিলেন এই সফরে । 
একজন হচ্ছেন বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী 
বাচ্চাদের প্রসিদ্ধ স্কুল প্রয়াস” এর প্রিন্সিপল 
লে. কর্ণেল ফখরুল আহসান আর দ্বিতীয়জন 
হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিউরোলজিস্ট ও গ্যাপ (0109081 
/১01019117 1১010110 1799167) এর প্রোগ্রাম 


অর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি)-এর তথ্য 
অনুসারে আমেরিকাতে প্রতি ৮৮ জন শিশুর 
মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত । তবে এর 
মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 
আক্রান্তের হার অনেক বেশি | যেমন প্রতি 
৫৪ জন ছেলের মধ্যে একজন এবং ২৫২ 
জন মেয়ের মধ্যে ১ জন অটিজমে আক্রান্ত 
যা সম্মিলিতভাবে ডায়াবেটিস, এইডস, 
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ক্যানসার, সেরিবরাল পলসি, সিস্টিক 
ফাইবোসিস, ডাউন সিনড্রোম এ আক্রান্ত 
শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি । 

উল্লেখ্য, বর্তমানে অটিজম হচ্ছে একটি 
ক্রমবর্ধমান স্বাহ্য সমস্যা । এ সমস্যা 
বিশ্বব্যাপী কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা ছোট্ট 
একটি পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হবে | 
১৯৯৮ ইং সালে অটিজমে আক্রান্ত মানুষের 
হার ছিল প্রতি ৫০০ জনে একজন | আর তা 
২০০৮ ইং সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি ৮৬ 
জনে একজন | সৌদি আরবের সাম্প্রতিক 
পরিসংখ্যান হচ্ছে প্রতি ১৬৬ জনে একজন 
ব্যক্তি অটিস্টিক । বাং 

সঠিক কোন সংখ্যা জানা না গেলেও 
বেসরকারিভাবে এক পরিসংখ্যানে দেখা 
গেছে, প্রতি এক মিলিয়নে ২৫০ জন 
অটিজমে আক্রান্ত রয়েছে বাংলাদেশে । 
বিগত জুলাই মাসে ঢাকায় অটিজমের উপর 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর 
থেকে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বিশেষ 
করে শিক্ষিত সমাজে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক 
৬৮১০৯ কু 8০ 


প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানও 
গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে, 18017 
10017086101, 4১00191) ৬/০11916 
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10011091101 অন্যতম | তবে ইতিপূর্বে 
এমনকি এখনো বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে 
অনেক কুসংস্কার রয়েছে । এখনো অনেকে 
এসব ব্যাধিকে ভূত-প্রেতের আছর মনে 
করে কিংবা শনির অশুভ প্রভাবে এমনটি হয় 
ভেবে কবিরাজি বা বৈদ্যের শরণাপন্ন হয় । 
এভাবে রোগের সঠিক চিকিৎসা না নিয়ে 
রোগীর সমস্যাকে আরো জটিল করে 
তোলে । 

স্মর্তব্য, অটিজমের প্রবণতা শিশুদের মধ্যে 
বেশি দেখা গেলেও বয়সের যে কোন সময় 
তা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই এক্ষেত্রে 
ধনী-নির্ধন, ধার্মিক-অধার্মিক, অনুজ-অগ্রজ, 
জাতি-দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই 
সচেতন হওয়া প্রয়োজন । পাশের কেউ 
আক্রান্ত হলে তাকে অবহেলা না করে তার 
প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভজি রাখতে হবে । 
মনে করতে হবে, এটা একটি স্বাস্থ্য 
সমস্যা । এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কিভাবে 
হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। হাদিস 
শরীফে আছে, আলাহ রোগ যেমন সৃষ্টি 
করেছেন, মৃত্যু ছাড়া সব রোগের চিকিৎসাও 
রেখেছেন । বিশ্বাস থাকতে হবে, এটা একটা 


নভেম্বর'১২ 


আলাহর পরীক্ষা | পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
শাগাসি 
85৬ ১৪585 
“আমি বিজলি পরীক্ষা 
করে থাকি 1 
দুই ॥ 


১১ মার্চ ২০১২ইং সাল । সকাল ৮টা ৪৫ 
মিনিট । রিয়াদের বুকে সদ্য নির্মিত 
(২10 সপ এর লবিতে আমরা 
অপেক্ষা করছি এক রাজকুমারীর জন্য । 
ইতে মধ্যেই তার অফিস ডিরেক্টর ড. 
মামদূহ পৌঁছে গেছেন হোটেলে । দুই-এক 
মিনিট যেতে না যেতেই রাজকুমারী অর্থাৎ 
প্রিন্সেস সামিরাও পৌঁছে গেলেন । তবে 
নয়; এসেছেন অত্যাধুনিক নতুন ব্র্যান্ডের 
প্রাইভেট কারে করে । অতঃপর সমভিবহারে 
যাত্রা শুরু | গন্তব্য “মাদার অব 


রি 


করে এখানে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। 
দেখে অবাক হলাম, কত সুন্দর সুন্দর শিশু । 
বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই, 
শিশুটি অস্বাভাবিক । পার্ক দিয়ে হেটে যাবার 
সময় খেলাধুলার ফাকে হঠাৎ একটি 
কিশোরী মেয়ে ছুটে আসল এবং সবার সাথে 
হাত মিলাতে লাগল । মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী 
ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী । আমরা তো বিস্ময়ে 
বিমুটু । সৌদি পরিবেশে এ বয়সের কোন 
মেয়ে বোরখা ছাড়া কারো সামনে যাবেবা 
হাত মিলাবে, কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু 
সে তো জানে না, সে কী করছে । জনৈক 
প্রশিক্ষক বললেন, আমরা এ বয়সের 
ঘরে-বাইরে । কারণ, কোন দুষ্ট লোকের 
খপ্পরে পড়লে এ মেয়েরা ভয়ঙ্কর ক্ষতির 
সম্মুখীন হতে পারে । এ জন্যে অত্যন্ত 
যত্বের সাথে এদেরকে তত্বাবধান করতে 
হয় । মেয়েটাকে দেখে স্মৃতির পর্দায় ভেসে 


(৬100)27 07 781591 এরি ৪ 0১১ 5 85, 
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তার মধ্যে অন্যতম | ১৯৯৯ সালে 
প্রিস ফয়সাল বিন ফাহাদের 
মায়ের নামে এ সেন্টারটি একটি 
অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ০ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

জি, ৭ 
সমস্যাটা রোধ করার জন্য নিত্য 
নতুন গবেষণা হয় এ সেন্টারে । আমরা 
যখন সেন্টারের প্রধান গেইটে পৌছলাম, 
সেন্টারের নির্বাহী প্রধান মিসেস আফরাহ 
আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন । 
ফাকে আমাদেরকে আরব সংক্কাত মতে 
কফি ও খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করা হল । 
এরপর নির্বাহী প্রধান আরো কয়েকজন 
ঘুরে ঘুরে দেখালেন | অটিস্টিক বাচ্চাদের 
খেলাধুলার জন্য পার্ক ইত্যাদি একে একে 
সব র করলাম । দেখলাম, এ 
সেন্টারে সাধারণত প্রতিবন্ধী বাচ্চা ও 
কিশোরীদের সংখ্যাই বেশি। ফলে 
সেন্টারের ভেতরে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ | 
সকালের দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
দিয়ে যায়, বিকালে এসে নিয়ে যায় । 
সেন্টার কর্তৃপক্ষ তাদেরকে তাদের মতো 
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দাতার জ্] নারা/ ঘা] 


উঠল মহানবীর যুগের সেই মহিলা 
সাহাবিয়ার পর্দা রক্ষার ঘটনা । রাসূলুল্লাহ 
ঞ্-এর সময় জনৈকা মহিলা এক বিশেষ 
রোগে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন । রোগের 
রা 
ঠিক থাকতো না। রাসূলুল্লাহ ক্র&-এর 
দরবারে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল, আপনি আমার জন্য দুআ করুন, 
আল্লাহ যেন আমাকে এ কষ্টদায়ক রোগ 
থেকে মুক্তি দেন । রাসূলুল্লাহ জট বললেন, 
আমি দুআ করতে পারি এবং তুমিও ইন্শা 
আল্লাহ রোগমুক্ত হবে। তবে এতে 
ধৈর্যধারনের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে যে 
থেকে তুমি বঞ্চিত হবে । এখন তুমিই বলো, 
দুআ করবো নাকি তুমি ধৈর্যধারন করবে । 
মহিলাটি জবাব দিলেন, আমি সবর করবো । 
তবে রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে আমি 
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি । তখন 
আমার কাপড়-চোপড় ঠিক থাকে না । ফলে 
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বেপর্দার শিকার হয় । আপনি এতটুকু দুআ 
করে দিন, যাতে মানসিক ভারসাম্য 
বেপর্দার শিকার না হয়। রাসূলুল্লাহ 
বললেন, “ঠিক আছে, করে দিলাম । 
উলেখ্য, প্রিন্সেস সামিরা যেহেতু খুব একটা 
ইংরেজি জানতেন না, আর এদিকে 
আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও আরবি 
বোঝেন না, তাই তাদের মধ্যকার ভাব 
বিনিময়ের জন্য আমিই ছিলাম সেতুবন্ধন । 
টাঙ্গানো বড় বড় অক্ষরে লেখা বিশাল এক 
সেসব মহান ব্যক্তিদের তালিকা যারা 
বিশেষজ্ঞদের ভাষায় অটিস্টিক ছিলেন। 
সত্যি, দেখে অবাক হলাম সবাই । কারণ, 
বিষয়টা আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল । 
দেখলাম, অটিস্টিক হওয়া সত্বেও যারা 
বিভিন্ন বিষয়ে পৃথিবীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেছেন, সবিশেষ অবদান রেখেছেন সংশি- 
ষ্ট ক্ষেত্রে, বিষয় ভিত্তিক তাদের একটি 
তালিকা সুন্দর করে সাজানো । তাদের মধ্যে 
কয়েকজন যেমন: ১1091 1211796911, 
4৯001 17109, 1৬109201, 
1২8111917011811, 1981) 1918591, 1701015 
(59191701917, (01610) 0009010, 
117017793 19115179017, 19990 
ব9৮/60107, 11911 ]5/11] | 

পরের দিন ১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় 
আমরা রওয়ানা দিলাম প্রি সুলতান সিটি 
ফর হিউম্যানিটারিয়ান সার্ভিসেস (711006 
১10৪1 019 1017 170011078111091121) 
391৮1993) এর উদ্দেশে । রাজধানী রিয়াদ 
থেকে মক্কী রোডে প্রায় ৫০ কি. মি. দূরে 
অবস্থিত এ সিটি সত্যি মানবসেবার এক 
স্বতন্ত্র শহর | ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে 
১,০০০,০০০ বর্গ মিটার জুড়ে তৈরি বিশাল 
পরিসরে, চমৎকার পরিবেশে গড়ে তোলা 
হয়েছে এ সিটি সদ্য প্রয়াত সৌদি 
ক্রাউনপ্রিস সুলতানের নামে । কৃত্রিম লেক, 
সারি সারি সবুজ গাছ, প্রত্যেকটি ভবনের 
সামনে নয়নাভিরাম পার্ক ইত্যাদি সব 
মিলিয়ে যেন মরুর বুকে এক মরু উদ্যান | 
এখানে সেবাদানের ক্ষেত্রে বয়সের কোন 


আমি 


উমা 


এখানে । এদের শোগান হচ্ছে (৬৬০ 1191) 
07017] 00 11910) (10910796199) অর্থাৎ 
আমরা তাদের তথা প্রাত রকে সাহায্য 
সাহায্য করতে পারে । সত্যি, সরেজমিনে 


নভেম্বর'১২ 


হারিয়ে প্রতিফলন 


তারই বাস্তব 
দেখলাম 
এখানকার 


ঘুরে 


সবখানে । 
তৈরি কৃত্রিম পা নিয়ে 
একজন সাধারণ 
মানুষের মতই সজোরে 
হেটে যাচ্ছে । দেখলাম, 
নিজের দেহটা নিজে 
বহন করতে না পারলে 
মানুষের কী অবর্ণনীয় 
কষ্ট হয়। এ কষ্ট 


সেকশনে দেখলাম, 
আধুনিক সব যন্ত্রপাতির 
সমাহার । কিন্তু সে 
তুলনায় সুবিধাভোগী 
অনেক কম । যেমন 
ব্যায়াগারে দেখা গেল, 
অনেক সরঞ্জাম, 
প্রশিক্ষণাথী প্রতিবন্ধী 
দুএকজন । প্রশিক্ষককে 
জিজ্ঞেস করলাম, 


কাছাকাছি । অথচ, 
সরঞ্জামের অভাবে 
আমরা তাদেরকে 
ঠিকমত সেবা দিতে 
পারিনা ভাবলাম, 
আজ তাদের এ অঢেল 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা 
নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /-4 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে 
মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে 
হবে। 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন- আন-নাসায়ী, আস-স্বনানুল কুবরা, 
িদাসাহুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
স্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পান 
হাদীস: ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 
₹লা অনুবাদ আবশ্যক | 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় 
না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্কনীয় নয় । আর 
অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 
প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী 
ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত- 
তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 
দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে 


সঠিকভাবে বিতরণ করা হত, তাহলে এসব বিস্ময়ে 


দেশের ভূক্তভোগী প্রতিবন্ধীদের কষ্ট 
বহুলাংশে কমে যেত । যারা কষ্টে আছে 
তারাই জানে কী যাতনা তাতে । আসলে 
জীবন কাটাতে সদা অভ্যস্ত তাদের জানার 
কথাও নয় সেসব দুখী মানুষের কথা । 
“চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন, 
বুঝিতে পারে? 

কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু 
আশিবিষে, দংশেনি যারে । 

তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও আছে নিশ্চয় | 
তাদের মধ্যে চ্যারিটেবল সোসাইটি অব 


কোন দুঃখ নেই । বরং তার মত আরো যারা 
অটিস্টিক বাচ্চাদের মা বা ফ্যামিলি আছে 
তাদের সবাইকে সংগঠিত করে সমাজের 
মূলধারায় নিয়ে আসার জন্যে তিনি সংগ্রাম 
করে যাচ্ছেন। তাদের অধিকার আদায়ে 
তিনি সৌদিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক 


একই দিন তথা ১২ মার্চ অপরাহে “কিং 


ফয়সাল স্পেশালিস্ট হসপিটাল এ্যান্ড রিসার্চ 
সেন্টার, এর অধীনস্ত “অটিজম রিসার্চ 


ড. রিচার্ড মুরিস এর লেকচার ভিত্তিক 
সেমিনারে অংশগ্রহণ করি আমরা । সন্ধ্যায় 
সোসাইটি অব অটিজম ফ্যামিলিস' পরিদর্শন 
এবং সেখানকার অটিস্টিক ফ্যামিলির বিভিন্ন 
সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত 
হই। পরের দিন ১৩ মার্চ আমরা “উম্মে 
আযযাম অটিজম সেন্টার, এবং সৌদি 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত রাফেঈ 
“অটিজম পৃণর্বাসন কেন্দ্র* ভিজিট করি। 
শেষদিন ১৪ মার্চ আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া 
হয় সৌদি সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত 
সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান “সৌদি অটিজম সোসাইটি 
দেখার জন্যে । প্রিস নাসের ইবনে আবদুল 
আজিজের নামে প্রতিষ্ঠিত এ সোসাইটির 
বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে সৌদিয়ার 
বিভিন্ন প্রভিন্সে ৷ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি 
জেনারেল ড. তালাল আমাদেরকে সব ঘুরে 
ঘুরে দেখালেন | এখানে প্রতিবন্ধী যুবকদের 
লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের উপযোগী 
বিভিন্ন কর্ম ও পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। 
তাদের তৈরি অনেক চমৎকার কুটির শিল্পের 


নভেম্বর'১২ 


নমুনা দেখে মুগ্ধ হলাম আমরা । অবাক 
য় লক্ষ্য করলাম, ওরা একমন 
একধ্যানে আপন আপন কাজ করে যাচ্ছে । 
পাশে কে আসল, কে গেল- সেদিকে কোন 
ভ্রুক্ষেপ নেই । মনে পড়ল বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
আইজ্যাক নিউটনের কথা । তিনিও 
অটিস্টিক হবার কারণে সর্বদা একা একা 
থাকতেন । প্রায়শই নিজের বাড়ির বাগানে 
বসে একান্তে ভাবতেন | বলা হয়, এমনি 
একদিন বাগানে আপেল গাছের তলায় বসে 
ভাবতে ভাবতে দেখলেন, হঠাৎ গাছ থেকে 
একটি আপেল নীচে পড়ল । ভাবনার গতি 
বাড়িয়ে দিলেন আর ওখান থেকে আবিষ্কার 
করলেন সেই জগদ্িখ্যাত মধ্যাকর্ষণ শক্তির 
থিউরি | 


[তিন ॥ 
ইসলামের ইতিহাসেও দেখি, অনেক 
প্রতিবন্গশী নিজের সদিচ্ছা ও ৃ 
পরিশ্রমের দরুণ যুগে যুগে মানুষের সম্মান 
ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন ।* তাদের মধ্যে 
কয়েকজন যেমন, প্রখ্যাত সাহাবী মসজিদে 
আবদুলাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ) যাকে 
হয়েছে, হযরত সা'দ ইবনে ওয়ান্কাস রে 
প্রেরিত পারস্যের দরবার কাঁপানো সেই 
বক্তা রিবঈ ইবনে আমের (খোঁড়া), বিখ্যাত 
তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (বধির), 


আব্বাসী যুগের কবিসম্াট 
বাশশার ইবনে বুরদ (জন্মগত অন্ধ), আরবি 
সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি আবুল আলা 
মায়াররি যার কবিতা এখনো আধুনিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভূক্ত চোর বছর বয়স 
থেকে অন্ধ) এবং শেষ যুগে ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণায় যিনি প্রভূত অবদান 
রেখেছেন, পাঠকপ্রিয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ওয়াহয়ুল 
কলম'এর বিখ্যাত লেখক মুস্তাফা সাদেক 
রাফেঈ (বধির) । এরকম আরো অনেকেই 
আছেন যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 
কেউ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, কেউ ৮০: 
কেউ শ্রবণপ্রতিবন্ধী আবার কেউ 
১০ সপ পু ৬ 
এসব সমস্যার সামনে তারা কিছুতেই হার 
মানেননি । বরং জীবন চলার পথে এসব 
পড়েন কর্মযুদ্ধে । প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর 
পরিশ্রমে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান 
ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যুগে যুগে এমন 
সব অবদান ছেড়ে যান যা অনেক সুস্থ, সবল 
ও স্বাভাবিক মানুষ করতে পারেনি । হযরত 
আবূ দরদা ঞ্ক্ট বলেন, আল্লাহ যখন কারো 


পার পর র্পে 
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রি 
“আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে, 
যারা তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত 
হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং 
নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই পরিবর্তনকারী | 
এরা হচ্ছেন তারাই যাদের প্রতি তাদের 
প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও 
রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে 

ত।”? 

সুতরাং অটিজমে আক্রান্ত হলে মুমিনের 
উচিৎ সবর ও ধের্ধের সাথে এ কষ্টের 
মোকাবেলা করা, সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে 


সুনানে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য কামনা করা, সর্বাবস্থায় 


আল্লাহর তকদীরকে বিশ্বীস করে এবং 
সপ ৬ 
জীবনযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া | তাহলে হয়তো 
আপনিও হতে পারেন শামিল তাদের 
কাফেলায় যারা যুগ ও যামানারে বদলায় । 


লেখক: রিয়াদ থেকে, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ 


১  আল-হাকিম, 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ল ১৯৯০ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস: ৭৮৭৬, হযরত 
আবদুল্াহ ইবনে আববাস (রা্্ী থেকে বর্ণিত 


২ অক্মাফোর ইংলিশ ডিকৃশনারি 
+ মাদার অব ফয়সাল অটিজম সেন্টার কর্তৃক 
প্রকাশিত বই, পৃ. ৬ 


" বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সহজ বাংলা 
অভিধান 

€ আল-কুরআন, সুরা আল-আনিয়া ২১:৩৫ 

* এক্ষেত্রে জনাব জুহাইর যুমযূম বিরচিত বিখ্যাত ৫০ 
প্রতিবন্ধীর জীবনী গ্রন্থটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা ২:১৫৫-১৫৭ 


) আত্তান্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্তববধানে**১১০০০০০৩০০০০৩০০০৩৪০০০৩৩ 
আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুন্মাহ 


প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
আন্মামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 


মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 


১. ফতোয়া আইডি: ৩০৬/৩৮২৭৫ 

বিষয়: ওরসের চাদা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: হুযুর আমি তাবলীগের মেহনতে 

জড়িত । বিভিন্ন সময় এলাকার সমাজের 

অনুষ্ঠানে মাননত-যিয়ারত ও ওরসের চাদা 

দিয়ে থাকি এবং ওরসের তাবরুক বা খানা 

খেয়ে থাকি, এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে 

জায়েয হবে কি না? জানালে খুশি হবো । 
আবসার ফাহিম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর নামে 
মানত করা জায়েয । কিন্তু কোন মাযার বা 
কবরের নামে মামত করা বা ওরশের খানা 
খাওয়া না-জায়েয ও হারাম | কেননা মাযার 
বা কবরের নামে যারা মান্নত করে চাদা দেয় 
তারা মাযার ও কবরবাসীদের থেকে তাদের 
হাজত পুরা করার বা তাদের লাভের উদ্দেশ্য 
মানত করে চাদা দেয় । সুতরাং তা ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আতে সাইয়িআ ও 
একরকম হি 


২. ফতোয়া আইডি: ০৮/৩৮৪৬৮ 
বিষয়: প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: বিভিন্ন এলাকায় আশুরা, শবে বরাত, 


দেওবন্দী, ওহাবী, খারেজী, রাসূলের 
দুশমন, এমনকি কাফির পর্যন্ত বলে থাকে । 
এখন আমার প্রশ্ন হল, যারা মিলাদ-কিয়াম 


উত্তরঃ: স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রচলিত 
পরিপন্থী ও ধর্মীয় আবরণে বিদ'আত কাজ 
যে কোন সময় হোক না কেন। মুসলিম 
সমাজকে এ জাতির ধর্মীয় কু-সংস্কার থেকে 
বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । নবী করীম 
পু, খুলাফায়ে রাশিদীন ও ইমামগণের 
সোনালি যুগে তার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ 
ছিল না। যারা এ জাতির শরীয়ত গরিত 
কাজ করে আশেকে রাসুল হওয়ার দাবি 
করে প্রকৃত পক্ষে তারাই রাসূলের শত্রু ও 
দুশমন । আর যারা এ ধরনের কু-সং 
থেকে বিরত থাকে এবং রাসূলের পবিত্র 
সুনাতের মতে আমল করে প্রকৃতপক্ষে 
তারাই রাসূলের আশেক ও বন্ধু ১ 


৩. ফতোয়া আইডি: ১৪২/৩৮১১১ 


উত্তর : স্মরণ রাখতে হবে যে, যারা তাদের 
ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা 
করে চলে থাকে এবং যারা কুরআন- 
পারদর্শী এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
সে ধরনের মুজতাহিদগণের কথায় চলতে 


চায় না। তারা হলো সুবিধাবাদী । সুতরাং 


তারা গোমরাহ ও পথত্রষ্ট তারা নিজেকে 
আহলে হাদীস ও সালাফী বলে দাবি করে । 


কিন্তু বস্তবে তারা খলফী-সালাফী নয় এবং 


আহলে হাদীসও নয় । 

তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা 
মোটামুটি জায়েয এবং তাদের পিছনে 
ইকতেদা করা বৈধ । কিন্তু পারতপক্ষে না 
করা উত্তম | 


৪. ফতোয়া আইডি: ৩৩২/৩৮৩০১ 
বিষয়: ফাতিহা প্রসঙ্গে ৷ 

প্রশ্ন: হুযুর! আমি আগে ১২ রবিউল পালন 
করতাম । ওলামায়ে কেরামের ওয়াযে আমি 
তা থেকে ফিরে আসি । এখন নির্দিষ্ট তারিখ 


সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা ইত্যাদি পাক করে 
ফাতিহা দিতে পারব কি না? বিস্তারিত 


উত্তরঃ: স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রচলিত 
পদ্ধতিতে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে 
ইত্যাদি যা ফাতিহা দেওয়া হয় তা হুযুর উঠ 
এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের যুগে 
ছিল না। সুতরাং এটা বিদ“আত | অবশ্য 
8৭০৯4 
হবে এবং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে 
নী ১1৮৮০ পানাহার করানো 
হয়। ফাতিহার রসম পালন করা না হয় 
তাতে কোন অসুবিধা নেই, বরং জায়েয ও 
উত্তম হবে ॥$ 


৫. ফতোয়া আইডি: ৩৯/৩৮৪৯৯ 


নাস্তা ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। খতমে 
তারাবীর আখেরী মুনাজাতের দিন মিষ্টি 
বিতরণ করা হয় এবং হাফেজ সাহেবদেরকে 
কিছু টাকা হাদিয়া দেওয়া হয় । এ খরচাদির 
টাকা ইমাম সাহেব কিংবা অন্য কারো 
মাধ্যমে মসজিদে এলান করে চাদা তোলা 
হয় এবং উক্ত ব্যয় খাতগ্তলোতে খরচ করা 
হয়। 


-।॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত পদ্ধতির 
মাধ্যমে চাদা তোলা এবং উক্ত খাতগ্তলোতে 
খরচ করা শরীয়ত সম্মত হবে কি? যদি 
জায়েয না হয় তাহলে হাফেজ সাহেবদের 
খোরাকির ব্যাপারে করণীয় কি? 

একজন আলেম থেকে শুনেছি হাফেজ 
জায়েয ও উত্তম । ওই আলেমের কথা 


মহল্লার কোন নির্দিষ্ট ঘর থেকে না হয় তখন 
তার জন্য মুসল্লিদের থেকে চাদা উঠানো 
উজরত বা পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হবে না । 
কেননা সাধারণত হাফেজ সাহেবদের 
খোরাকি খতমে তারাবীহের বিনিময় হিসেবে 
গণ্য হয় না। অনুরূপভাবে হাফেজ 
সাহেবদেরকে নাস্তা ইত্যাদি খাওয়ানো 
উজরত বা পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হয় না। 
কিন্তু খতমে তারাবীহের শেষে হাদিয়া 
হিসেবে তাদেরকে দেওয়ার জন্য যে চাদা 
উঠানো হয় তা খতমে তারাবীহের বিনিময় 
ও পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে । সুতরাং 
তা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে খতমে 
তারাবীহের সময় যে মিষ্টি বিতরণ করা হয় 
তা যদি স্বেচ্ছায় এবং ব্যক্তিগতভাবে হয় 
এবং জরুরি মনে করা না হয় তবে তাতে 
কোন অসুবিধা নেই । আর তার জন্য চাদা 
উঠানো হয় তবে তা না-জায়েয । কেননা 
এসব কুসংক্ষার | 

উল্লেখ্য যে, হাফেজ সাহেবদেরকে খতম 
শেষে যে টাকা দেওয়া হয় তাকে হাদিয়া বা 
ইকরাম হিসেবে গণ্য করে মৌলভী সাহেবের 
দেওয়া বক্তব্য ভুল এবং তা সঠিক নয়। 
কেননা এ রকম হাদিয়ার জন্য চাদা 

হয় না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কাউকে না 
জানিয়ে হাফেজ সাহেবদেরকে যদি কিছু 
দিয়ে থাকে তা হাদিয়া হিসেবে গন্য হবে । 
কেননা সাধারণত হাফেজ সাহেবদের 
খোরাকী ইত্যাদি খাওয়ানো উজরত বা 
পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হয় না। কিন্তু 
খতমে তারাবীহ শেষে হাদিয়া হিসেবে 
তাদেরকে দেওয়ার জন্য যে চাদা উঠানো 
হয় তা খতমে তারাবীহের বিনিময়ে ও 
পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে । সুতারাং এ 
হাদিয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। 
অনুরূপভাবে খতমে তারাবীহের সময় যে 
মিষ্টি বিতরণ করা হয় তা যদি স্বেচ্ছায় ও 
ব্যক্তিগতভাবে হয় এবং জরুরি মনে করা না 
হয় তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই । আর 
যদি এর জন্য চাদা উঠাতে হয় তবে তা 


নভেম্বর'১২ 


জায়েয ও বৈধ হবে না । কেননা তখন এটা 
একটা কুসংস্কার হিসেবে গণ্য হবে ॥ 


৬. ফাতওয়া আইডি:১৩/৩৮৪ ৭৩ 

বানানো প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের এলাকাবাসীদের মধ্যে একটি 
প্রথা আছে যে, শবে কদর ও শবে বরাতে 
হালুয়া-রুটি ইত্যাদি বানানো হয়। কিছু 
পছন্দ করে না । তবে তাদের বলা হয়, যদি 
তোমরা হালুয়া-রুটি না বানাও তোমরা যখন 
ধরবে । অনেকে এই কারণে বানায়, আবার 
অনেকে বানায় এই কারণে যে, ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়ে কান্নাকাটি করে । 

এখন আমার প্রশ্ন হল, এভাবে হালুয়া-রুটি 
বানানো জায়েয আছে কি না? এবং 
লোকেরা কবর সম্পর্কে যে কথা বলেছে সে 


কথা শরীয়তসম্মত কি না? জানালে 
চিরকৃতজ্ঞ হব । 

মুহাম্মদ ফজলুল হক 

ভোলা, বাংলাদেশ 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে শবে বরাত, 
শবে কদর ইত্যাদি পুণ্যময় রজনীগুলিতে 
হালুয়া-রুটি বানানোর যে প্রথা কিছু কিছু 
এলাকাতে চালু আছে, সেসব বিদআতে 
সাইয়িয়া ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয় । 
আর কবর সম্পকে যে কথা চালু রয়েছে তা 
একেবারে ভিত্তিহীন ৷ ইসলামী শরীয়তে এর 
কোন প্রমাণ নেই । বরং এসব শয়তানী 
আকীদা ও বিশ্বাস! মুসলমানদেরকে পবিত্র 
রজনীগুলোর সওয়াব থেকে মাহরুম করার 
জন্য শয়তান জনগণের মধ্যে এ ধরনের 
মনগড়া কথা চড়িয়ে দিয়েছে । তার থেকে 
রো রিননাউননা রন 
রুরি | 


৭. ফাতওয়া আইডি: ১২/৩৮৪৭২ 
বিষয়: ঈসালে সাওয়াব প্রসঙ্গে 
মানুষ মৃত্যুর পর দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না 
মির €ম, ৪০তম বা বছরান্তে 
নিদিষ্ট ৃত্যুকার্ষিকী) ঈসালে 
সি উদ্দেশ্য আত্মীয়-স্বজন, 
প্রতিবেশী ও গরীব-মিসকীনকে গরু-মহিষ 
ইত্যাদি যবেহ করে খানা খাওয়ানো জায়ে 
আছে কি না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ 
হব। 
মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন 


শিক্ষক: রুকুনুল ইসলাম মাদরাসা 


৮: ঘটনায় কোন ব্যাক্তির 
দিন বা চল্লিশ দিন নির্দিষ্ট না 


উত্তর: 
মৃত্যুর চত্তু 


করে মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের জন্য 
যিয়াফত করে শুধু গরীব মিসকীনদেরকে 
খানা খাওয়ালে ইসলামী শরীয়ত মতে কোন 
অসুবিধা নেই । বরং এটি বড় পুণ্য ও 
সওয়াবের কাজ । কিন্তু সেসময় আত্মীয়- 
স্বজন ও প্রতিবেশীদের দাওয়াত থেকে 
বিরত রাখা উচিৎ । নতুবা সেটা উৎসবের 
খানা হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে । কারণ 
আত্মীয়-স্বজনের খানা হচ্ছে, বিয়ে-শাদি ও 
অলীমা ইত্যাদির খানা, মৃত্যুর খানা নয় ।' 


৮. ফাতওয়া আইডি: ১৭/৩৮৪৭৭ 

বিষয়: মান্নাত প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমার চাচা একটি মান্নত মেনেছে যে, 
আমার যদি একটি ছেলে হয় তাহলে আমি 
মাযারে ছাগল দান করব । ছেলে হওয়ার পর 
আমার চাচা একটি ছাগল বিক্রয় করে 
আমাকে টাকা দিয়ে বলল এই টাকাগুলো 
মাযারে দিয়ে আস । 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে মাযারের জন্য 
কোন কিছু মানত করা ইসলামী শরিয়ত 
মতে না-জায়েয ও হারাম | সুতরাং উল্লিখিত 
বর্ণনা মতে আপনার চাচার পক্ষ থেকে 
মাযারের জন্য মান্নত কৃত ছাগল বিক্রির 
টাকা যে কোন ভালো কাজে ব্যবহার করতে 
বা গরীব-মিসকীনদেরকে সদকা করে দিতে 
কোন অসুবিধা নেই । বরং বড় ফযীলত ও 
সওয়াবের কাজ হবে | 


৯. ফাতওয়া আইডি: ৮৯/৩৮০৫৮ 
বিষয়: কবর ও মসজিদ প্রসঙ্গে 
প্রশ্-১: বিভিন্ন কবরে দেখা যায় যে, 
কবরের উপরে নিচে ও ভেতরে; চতুর্দিকে 
পাকা দেয়াল দেওয়া হয় ৷ এসব কি শরীয়ত 
সম্মত? এতে মৃত ব্যক্তির কোন সওয়াব 
হবেকিনা? 
প্রশ্নর-২ঃ আমাদের মসজিদের মেহরাব 
সংলগ্ন একটি কবর স্থান আছে । আমরা 
দ্বিতীয় তলার পশ্চিমে সামান্য সম্প্রসারণ 
করেছি, যা কবর স্থানের উপর হয়ে গেছে । 
এখন প্রশ্ন হল উক্ত বর্ধিত অংশ শরয়ী 
মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কিনা? যদি না 
হয়, তবে সেখানে কোন ইসলামী পাঠাগার 
করা বৈধ হবে কি না? এই ইসলামী 
পাঠাগারের কারণে মৃত ব্যক্তির কোন 
সওয়াব হবে কি না? 

হাজী মুহাম্মদ জাফর 


) আত্তার্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, কবরের 
উপরে নিচে ও ভেতরে; চতুর্দিকে পাকা করা 
ইসলামী শরীয়তের মধ্যে সম্পূর্ণ না-জায়েয 
ও শরীয়ত গহিত কাজ । অবশ্য মানুষের 
পদচারণা ও গরু-ছাগল ইত্যাদির পদদলন 
থেকে রক্ষা ও হিফাযত করার জন্য কবরের 
চতুর্দকে দেয়াল নির্মাণ করতে কোন 
অসুবিধা নেই ।* 


১০. ফাতওয়া আইডি: ৯/৩৮৪৬৯ 

বিষয়: মান্নত করা প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমি মান্নত করি যে, আমার সন্তান 
যদি রোগমুক্ত হয়, তাহলে আমি একটি গরু 
সাদকা করব । অতঃপর সন্তান রোগমুক্ত 
হলো । আবার কিছুদিন পর কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । কয়েক বছর পর 
আমি আবারও মান্নত করি যে, আমার যে 
কটি সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তুমি দান 
করেছন, তা সব যদি সুস্থ-সুষ্ঠুভ থাকে 
তাহলে আমি আর একটি গরু আল্লাহর 
রাস্তায় দান করব | অতএব প্রশ্ন হল আমার 
এ মান্নাত শুদ্ধ হয়েছে কি? এবং হলে কয়টা 
গরু সদকা করতে হবে? কিংবা সে টাকা 
দিয়ে আমার অসহায়-গরীব ছেলে বা 
পথে ব্যয় বা তার আসবাবপত্র ক্রয় করলে 
সদকা আদায় হবে কিনা? শরয়ী সমাধানে 
বাধিত করবেন । 


ফাতেমা বেগম 


দৃষ্টিতে আপনার উভয় মান্নাত সহীহ ও শুদ্ধ 
হয়েছে । এখন আপনার জন্য মধ্যম শ্রেণির 
দেওয়া ওয়াজিব ও জরুরি । নতুবা মধ্যম 
মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব 
ও জরুরি । কিন্তু আপনার অসহায় ছেলে- 
মেয়েদেরকে বা নাতি-নাতনিদেরকে বা মা- 
বাবা, দাদা-দাদি ও নানা-নানিদেরকে দিতে 
পারবেন না। অন্য গরীব আত্মীয়- 
স্বজনদেরকে দিতে পারবেন ।১] 


সংকলনে 


শিক্ষার্থী: দারুল ইফতা, জামিয়া ইসলামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


" আল-কুরআন, সরা আন-আম, ৬:১২১; সুরা 
আল-সায়িদা, ৫:৩; সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, 
পৃ. ৯৫৯; সহীহ ম্বসলিম, খ. ৫, পৃ. ১৩২; আল- 


নভেম্বর'১২ 


হদায়। শরহু বিদায়াতিল মুবতাদী, খ. ৪, পৃ. 


৪২০; 
আবসার ওয় জামিয়িল বিহার, খ.২, পৃ. 
৪৩৯; রাদ্দুল ম্হতার শরহুদ দ্ুরারিল মখতার, 
খ. ২, পৃ. ৪৩৯; আল-ফিকহু আলা মাযহাবিল 
আরবাঁআ, খ. ১, পৃ. ৪১৮ ফাতওয়া 
মাহযাদিয়া, খ. ১, পৃ. ২১৪ 

২ মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৪০৩ ও ৪৮৭; 
আ/হসাহুল ফাতওয়া, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; 
জাওয়াহির্ল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ৯১; 
ইমদাদুল ফাতওয়া, খ. ১, পৃ. ২৫৬ 


* রদ্ুল মুহতার শরহুদ দ্ুররিল মুখতার, ১, পৃ. 


৫৬২; ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিল জাদীদ, 
খ. ১, পৃ. ২৬২; শরহে নুরিল ঈযাহ, পৃ. ১৮১; 
ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ. ৬১; ফাতওয়ায়ে 
দারদ্ল উলুম দেওবন্দ, খ. ৮, পৃ. ১৭৫ 

” আল-হদায়। শরহু বিদায়াতিল মুবতাদী, খ. 
৩, পৃ. ২৭৬; রদ্দুল মুহতার শরহদ দুরারিল 
মুখতার, খ. ২, পৃ. ২৪৩/২৪৪; ফাতওয়ায়ে 


রশীদিয়া, পৃ. ১৪৪ 
« আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:৪১; 


তাফসীরে ইবনে কসীর, খ. ১, পৃ. 
স্নানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৫৭৩; মিশকাতুল 


১, পৃ. ২৫৫; ফাতাওয়ায়ে 
৪, পৃ.8৪৬; ফাতওয়ায়ে 


» পৃ ৩২৬ ফাতওয়ায়ে 


আহসানুল ফাতওয়া, খ. ১, 
' রাদ্বল মুহতার শরছুদ দুররিল মুখতার, খ. ৩, 


রি ৩৮৫; 


” আল-কুরআন, 
স্নানে আর দাউদ, খ. ৩, প্‌ ২৩৪; তাদ- 
দ্লররজ্ল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার 
এজি নিত খ. ২, পৃ. ৪৩৯, রাদ্বল 
মুহতার শরহুদ দ্ুরারিল মুখতার, খ. ৮, পৃ. 
৫১; ও খ. ১৪, পৃ. ৯৪; ফাতওয়ায়ে দারক্ল 
উলম দেওবন্দ, খ. ১২, পৃ. ১৩৭ ও ১৬২ 
* বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারারি, খ. 
১, পৃ. ৩১৮ আল-জামে সগীর, খ. ১, পৃ. 
১১৮; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ১, পৃ. 
১৬৬; স্ত্রনানে তিরমিযী খ. ২, পৃ. ১৩১; 
মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৮৫০; ফিকহে 
ইসলামী, খ. ১১, পৃ. ৫৭৪; রদ্বল মুহতার 
শরহুদ দ্ুরারিল ম্বখতার, খ. ২, পৃ. ২৩৩; 
আবসার ওয়) জামিরিল বিহার, খ. ৬, পৃ. 
২০০; আল-বিনায়। শরহুল বিদায়, খ. ৪, রা 


১৭৯, বাহরত্র রায়িক শরহ কনযিদ 
দাকারিক, খ. ৫, পৃ. ২৫৫ 


+ আল-কুরআন, সুরা আাল-হজ,। ২২-২৯; 
তাফসীরে কবীর, খ. ১, পৃ ৩৩৮০, 
ফাতওয়ায়ে হিন্দি, খ. ১, পৃ. ২০৮; দ্ুরর্ল 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া | 
* প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। ূ 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত | 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া | 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ৃ 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


*গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । | 
নিমরূপ: ৃ 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


হিংসের জাত 


যোনায়েদ হোসাইন 

হৃদয়ের অশ্রু শুকিয়ে গেছে 

সব মায়া-মমতা লুকিয়ে গেছে, 

লজ্জা মানবতা ফেলে পিছে, 

হিংস্ররা জড়ো হল আকাশ নিচে । 

দেখিয়ে নানান ছুতো, নানা অজুহাত 
দশই মহররম বাধে যুদ্ধ, সংঘাত, রক্তপাত, 
মাহমদুদুল হাসান নিজামী লুষ্ঠন রাহাজানি করে দিনরাত 
রায় কিয়ামত য় চরম, 

এই দিনেতে আইয়ুব নবী পেলেন রোগের ত্রাণ ৮8575 
আল্লাহ তালার শান সব আল্লাহ তালার শান । কর্মে তাহারা তার ধারে না তো ধার, 
মৎস পেটের বন্দী থেকে মুক্তি পেলে ইউনুস নবী কে আবার করবে ওদের বিচার 
সব মহিমা আল্লাহ তালার তার মহিমা সবি, ওদের আইনে চলে জজ দরবার । 
এই আশুরা এই দিনেরী কত ইতিহাস ক্ষমতা লোভীরা ভবে ওদের ভয়ে 
ভাঙ্গাগড়ার এই ভুবনে কতই পরিহাস । ইমান বিক্রি করে ক্ষমতা জয়ে 
এই দিনেতে আদম-হাওয়া সৃষ্টি হলো ভাই চিনি ? 
আল্লাহ তালার এই মহিমার কোন সীমা নাই, 09757787595 
কালের পাতায় এই আশুরা কত ইতিকথা যেভাবে স্থায়ী হয় ক্ষমতার আসন । 
৮৩ ৮০০:১-০০২৪০১ ওদের রয়েছে শত অপকৌশল 
ফোরাতের জল লাল হয়েছে রাঙ্গা ফোরাত তীর মুনাফিক 
কারবালাতো কারবালা নয় সত্য-ন্যায়ের ছবি 98985 
ফোরাত পাড়ের মর্সিয়াতে সেই যে অমর কবি, সেখানে আনিবে ওরা ক্ষমতাবদল । 
আশুরাতো আশুরা নয় দশই মহররম 
সব মহিমা আল্লাহ তালার, সব তীহারই করম । শুধরে নে ভুল 
আগুল জ্বলে অন্তরে শাহাদাত 
প্রিয়নবীর প্রিয়জনের খুন ঝরেছে কারবালারী প্রান্তরে, মুনাওয়ার পা 


কোথায় গেল আজকে তোদের 


কারবালা তো কারবালা নয় শোকের সরণী 
ফোরাত পাড়ের মর্সিয়াতে অমর রাগিনী | 

জল জল করিয়া তৃষ্তায় হোসেনে 

এক ফোটা জল নাহি দিয়েছিল পাষাণে, 

তুই কেমনি পাষাণং সীমার তুই কেমনি পাষাণ! 
হোসেন হোসেন বলে আজো কীদে লক্ষ প্রাণ । 
দুঃখ নদী ঢেউ তুলেছে এক ইতিহাস ঘিরে | 
১৯ ৯৭ 

সব আল্লাহ তালার সব তাহারী করম । 


গোলাবের শুভাশিষ 
মহিম মাহফুজ 


এখনো রাতের আকাশ গুমোট কালো 
তারার প্রদিপ বাতাসে কাঁপছে ভীষণ 
কখন জাগবে পৃথিবী, সমুদ্র গর্জন? 
জ্বালাবে কে আর নতুন দিনের আলো? 
আতরের গন্ধ ঢেলেছে গোলাবকুঁড়ি 
খুলুক এবার পাপড়ির নম্র ভাজ 
গোলাবের বুকে প্রথম শিশির আজ 
শেকড় পেয়েছে খুঁজে সুরভির কন্তুরি 
আমলকি বনে পদধ্বনি শুনি কার? 
কালো কুয়াশার দেয়াল দিয়েছে বাধা 
আলোর আঘাতে পরাভূত মেকি ধাধা 
এখন কেবল রাতের প্রহর গুনি । হি 


আর থাকে না মুখে । 
খেয়ে পরে সুখেই যাদের 
নিশ্চিন্তায় কাটতো দিন, 
খণের জালে আটকে শিকার 
হয় যে শেষে গৃহহীন । 
এনজিওদের কৌশলে দেশ 
সত্যি এক মিউজিয়াম, 
গরীব দুখীর গড়তে মডেল 
হলো ওরা সফলকাম । 


দিতে পারাই ধর্ম বড় । 
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করুন ।” নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলছি, আমি জামিয়া পটিয়ার 
দাওরায়ে হাদীসের একজন ছাত্র ৷ যখন দারুল হাদীসের শিক্ষকদের 
গেলাম | একথা বলা অত্যুক্তি হবে না, তখন আমি দেওবন্দ যেতে 
না পারার কষ্টই ভুলে গেলাম | শায়খুল ইসলাম মুফতী আব্দুল 
হালীম বোখারীর সহীহ বোখারীর দরস যেন স্বয়ং ইমাম বোখারী 
এরজ্ছু দিচ্ছেন । তিনি যেন সাধারণের মাঝে অসাধারণের এশর্ষে 
মহীয়ান । আকাবির ও আসলাফির প্রতিচ্ছবি আল্লামা নূরুল ইসলাম 
জদীদ সাহেব হুজুরের দরসে বসলে মনে হয় যেন মাদানী এ্রজাচি ও 
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া ঞঞ্ই-এর জ্ঞানের সাগর প্রবাহিত হচ্ছে। 
বাংলার ইসলামী শিক্ষার অন্যতম রূপকার হাফেজ্জী হুজুর ঞ্জ্ছি-এর 
স্থলাভিষিক্ত আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেবের দরস শুনে মনে 
হয় যেন আল্লামা আইনী, ইবনে হাজর ও শাহ কাশ্মীরী এজ্-এর 
ইলম হুজুরের মধ্যে একীভূত হয়ে গেছেন । বিদগ্ধ আলেমে দীন 
আল্লামা মুজাফফর আহমদকে দেখে মনে হয় যেন এক সাধাসিধে 
ইনসান, কিন্তু দরসে যেন প্রবাহিত হয় জ্ঞানের ফন্বুধারা । আকাবিরে 
উম্মতের যোগ্য উত্তরসূরি, কুটিলতামুক্ত সহজ সরল ও আড়ম্বরহীন 
জীবনের অধিকারী আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী, ইতিহাসে 
তার পাতত্যি ও অবাধ বিচরণ দেখে স্মরণ হয় আল্লামা ইবনে কাসীর 
ও ইবনে খালদুনকে ৷ তাসনীফ ও লিখনীর ময়দানের আরেক 
শাহসওয়ার জীবন্ত কিংবদন্তি আল্লামা রফিক আহমদ, তাফসীর, 
হাদীস, ফিকাহ, নাহ, আদবসহ এমন কোন জ্ঞানের শাখা নেই 
যেখানে হুজুরের সরব পদচারণা নেই ৷ ইসলামী অর্থনীতিবিদ 
আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া হাদীসে তার পাত্যি দেখে মনে হয় 
যেন ইলমী অধঃপতনের এই ক্রান্তিকালে আল্লাহর এক বড় রহমত । 
রত রয়েছেন ইলমী নববীর খেদমতে । আল্লামা একরাম হোসাইন 
ওয়াদুদী, ফিকহে হানাফীর দরসে মসনদে যেন বসেছে স্বয়ং সাহেবে 
মাযহাব | এতো লিখলাম শুধু দাওরার শিক্ষকদের ব্যাপারে । সকল 
আসাতিযার ব্যাপারে যদি লিখতে যাই তাহলে হয়ত একটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থই হয়ে যাবে!! এরাই মোদের আদর্শ গর্ব, অহংকার । আরব 
কবি ফরযদক যথার্থই বলেছেন, তারাই মোদের পূর্বসূরি, যাদের 
ঘানি গাগা রানল রা রগ রা না 
ৰৈ 

পরিশেষে মহান প্রভুর দরবারে আমাদের আকুল আবেদন, আল্লামা 
মুফতি আজিজুল হক এঞ্ঞ্ট-এর এই রশিদী বাগ, হাজী ইউনুস 
এক্ই-এর তিলে তিলে গড়া ইলমী পুষ্পোদ্যান, আল্লামা হারুন 
ইসলামাবাদী ঞ্জ্ছ-এর স্বগ্নসৌধ, আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম 
এক্ছ-এর নববী দরসেগাহ এবং বুখারীয়ে ওয়াক্ত মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী দা. বা.-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বাংলার এই 
আযহার এবং জ্ঞানের এই সমস্ত বটবৃক্ষের ছায়া যেন আমাদের 
ওপর দীর্ঘ দিন থাকে | আমীন! 


মু. রিদওয়ানুল কাদের [সদস্য : ] 


নভেম্বর'১২ 


বড়দের দৃষ্টিতে শায়খুল হাদীস পচ 
গত ১৯ রামাযান ১৪৩৩ 5 ৮ আগস্ট ২০১২ বুধবার দুপুর ১২.২০ 
মিনিটে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক একটি ইন্তেকাল 
করেন । আমাদের এই বাংলাদেশে শায়খুল হাদীস বলে যাকে সবাই 
এক নামে চিনি, তিনি আজিজুল হক এ্জ্ছি । তিনি আর নেই । চলে 
গেছেন মহামহীমের স্থায়ী আশ্রয়ে । তবে রেখে গেছেন বর্ণাঢ্য 
র অনেক স্মৃতি । অনেক অবদান । শায়খুল হাদীস এক ছাত্র 
হিসেবে যেমন ছিলেন খুবই পরিশ্রমী ও তীন্ষম মেধাসম্পন্ন, তেমনি 
আদব ও শিষ্টাচারেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় । উত্তাদেও প্রতি ছিল 
তার পূর্ণ আস্থা এবং ভালোবাসা । উত্তাদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল 
হৃদয়ের । তিনি যেমন উতস্তাদেরকে হদয়ের গভীর থেকে 
ভালোবাসতেন, উত্তাদরাও তাকে আপন সন্তানের চেয়ে বেশি 
ভালোবাসতেন এবং ম্নেহ করতেন । যার বহিঃপ্রকাশ পরবর্তিতে 
উত্তাদগণের কথায় পাওয়া গেছে । এক্ষেত্রে শায়খুল হাদীস /োজাছি- 
এর ব্যাপারে তার উস্তাদ ও আমাদের আকাবিরের কিছু কথা 
উল্লেখযোগ্য: 
১. উত্তাদের খেদমত করে কী হওয়া যায়, দেখতে চাইলে তোমরা 
আজিজুল হককে দেখ | _আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী জট 
২. আমার আশা, তোমার মাধ্যমে আমার কিছু কথা বাংলাদেশে 
তি ঘটবে । _আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী এটি 
৩. হক আমার ছেলে । সে হাজারের মাঝে একজন । 
_আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী এট 

৪. তুমি যখন আমার থেকে বিদায় নেবে, তখন বুঝবে আমি 
তোমাকে কী বানিয়ে গেলাম | _আল্লামা রফিক আহমদ কাশ্ীরী 

৫. তোমার মতো আরও কোনো আজিজুল হক পেলে আমার কাছে 
পাঠিয়ে দিও | _আল্লামা আসাদুল্লাহ সাহারানপুরী এজি 

৬. রোজ হাশরে মহান আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন, শামসুল হক! তুমি 
আমার কাছে পেশ করার মতো কী নিয়ে এসেছ? আমি বলব, 
হে আল্লাহ! আমি আজিজুল হক এবং হেদায়াতুল্লাহকে নিয়ে 
এসেছি । -আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী এটি 

৭. আজিজুল হক তোমাদের অলংকার স্বরূপ | তাকে ছাড়া তোমরা 
এ সমাজে বিকাবে না । _হযরত হাফেজ্জী হুজুর এটি 

৮. শামসুল হক ফরিদপুরী এজ একবার ভারত সফরে গেলে 
বাংলাদেশে আজিজুল হক নামে আমার একটা ছেলে আছে, 
আপনি তাকে চেনেন? 

শায়খের উস্তাদগণের এ সমস্ত উক্তি দ্বারাই বোঝা যায়, তারা এই 

ছাত্রকে কতটুকু ভালোবাসতেন । পাশাপাশি তাদের এসব বাণী দ্বারা 

শায়খুল হাদীস এ্ক্টু-এর ইলমী মাকাম যে কত উঁচুতে ছিল, তাও 

ফুটে ওঠে । আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন এবং 

আমাদেরকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন । 


আমীন । 
তথ্যসূত্র: ছোটবেলায় শায়খুল হাদীস 
আমাতুল্সাহ তামানা সদস্য : ০৩] 


) আত্তার্তহীদ ৩৩ 


অতীত স্বৃতি হাসান ভাই কোন সময় ক্ষয়ের জীবন 

মু. মিজানুর রহমান /সদস্য : ১৯/ ৪৬০৪৯৪৭২ ইবরাহীম আনোয়ারী /সদস্য : ২৪/ 
শর্ট কোর্সে পড়ার সময় ৮০১৮২২৭০ যে পথে রয়েছে আলো ফোটে 

কি যে মধুর স্মৃতি, ৪৪ পটা তাকে কেন বিবেকে অন্ধকরো 
হঠাৎ করে একটি কাজে 85895181518 রবেনা এই জীবন জীবন হয়ে 

টেনে ছিলাম ইতি । মিশা সমান বাহন তোমার আমার কভু কারো । 

কেন হায় চলে গেলাম সোনালি প্রভাত যেখানে শুরু মানুষের ছোট্ট প্রতিক্ষা 
বড়ই বিষাদ লাগে, মিসবাহ উদ্দীন /সদস্য ; ১৫ ব্যস্ততায় চলার পথে 

এত ব্যথা লাগবে আমার রানািলা ভা বুকে ব্যথা নিয়ে মানুষ চায় ভিক্ষা 
না জানিতাম আগে । 85 তু কিসের আশায় যেন সময় ব্যস্ত হতে । 
একটি হুজুর ইসমাইল সাহেব বাইরে এসে তাকিয়ে দেখি স্থির হতে চাইনা মানুষ দু'মিনিট হায় 
আরেক হুজুর ফুরকান, গাছে পাখির বীক ৷ যেন সে কি ধরে রেখেছে বুকে 
ছাত্র সবাই মানুষ করবে ভারিটাভারারাহিনিনারাতীর কোন নিজের মহৎ সুখে 

চেষ্টা করত আপ্রাণ । তা বেদনা হয়ে গেছে গরিমায় | 

নম্র স্বভাব জাফর সাদেক মনটা আমার হয় যে শীতল কেন ভুলে যাও কাছের মরনকে 
হযরত বোরহান, মুযাজ্জিনের তানে। কেন ধবংশ করো মনের আলোকে 
মহামুল্য উপদেশ ভাই পারের আাটিনকজিজারীর কি কামনা তোমার এজীবন ধারায় 
করত সদা দান । নি কেন হিংসা ঘটাও পাড়ায় পাড়ায় । 
তাবলীগে ভাই ছুটে যেতাম পারিনা হিডিল ভি পুরাও যদি ডুবি-ডুবি অন্ধকারে 
যখন পেতাম ছুটি, মিনতি কি সুখ হবে আর তোমার মরনে 
সেই স্মৃতি পড়লে মনে ররর ভা আখাঙ্ধীয় শুধু মিথ্যে ছলনার পরে 
ব্যথায় কাতরে ওঠি। 98175 আয়ু পুরিয়ে ক্ষয়ে ক্ষরণে | 
তাবলীগেরই ফিকর? মন চলে যায় দূরে | 

হলে বিভিন্ন ওষুধ সেবন করি | যা আমাদের পেটে গিয়ে 


১. এক মাওলানা ও ভদ্রলোকের কথোপকথন 
ভদ্রলোক : মাওলানা সাহেব বলেন তো জান্নাতে যে যাচাই, সেকি 


তাই পায়? 
মাওলানা : হ্যা অবশ্যই! কিন্তু কেন? 


ভদ্রলোক : আমি তো সিগারেট ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। 
আমি কি ওখানে সিগারেট পাব? 

মাওলানা: অবশ্যই পাবেন । কিন্তু সিগারেট ধরানোর জন্য 

জন্য জাহান্নামে যেতে 


আপনাকে কিছুক্ষণের 


হয়েছে, এখন কি করতে হবে? 


ঢাকা রাখার চেষ্টা করবেন । 
রোগী : কিন্তু ঢাকা তো অনেক দূর, 
চট্টগ্রামে রাখলে হবে না? 
সংগ্রহে: মুহাম্মদ মোস্তফা খিষির 
বাকলিয়া, চ্টথাম 


৩. পবিত্র কুরআনের শক্তি 


এক নাস্তিক মোল্লা নাসির উদ্দীনের কাছে 


বলল, 
নাস্তিক : আচ্ছা মোল্লা সাহেব, 


আমাদের কোন অসুখ-বিসুখ 


নভেম্বর'১২ 


: এই নিন ওযুধ । ঠিকমত 
খাবেন এবং খাবার সবসময় 


বিশ্বাস নয়? 


রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে অসুখ ভাল করে । তবে 
আপনারে যে বলে থাকেন কুরআনের সুরা পড়ে ফুঁক 
বিভিন্ন অসুখ ভালো হয়ে তা কিভাবে হয় । এটা কি মিথ্যা 


মোল্লা নাসির উদ্দীন: আপনি তো আস্থ একটা ফাযিল লোক । 


আপনার মা-বাবার ঠিক নেই । আপনি হলেন জারজ 


সন্তান | যান এখান থেকে । 


নওল হাতের কলম ফোরামের সদস্য 

মুহাম্মদ ওমর ফারুক(১৪)-এর 
মায়ের ইন্তেকালে 

আমরা গভীরভাবে শোকাহত 


একথা শুনে নাস্তিক লোকটা খুব রাগান্বিত হলেন । তার 
চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, মনে হচ্ছে মোল্লা নাসির 
উদ্দীনকে 


আস্থা গিলে ফেলবে । 
তখন সে রাগত স্বরে বলল, আপনি 
কি বললেন? 
মোল্লা নাসির উদ্দীন : 
আরে ভাই থামুন থামুন। আপনি 
জারজ নন । এখন আপনার প্রশ্বের 
উত্তর শুনুন। ভাই, আমার কথা 
শুনে আপনার শরীর উত্তেজিত হয়ে 
গেল, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। 
আমার কথায় যদি আপনার দেহে 
এত রাসায়নিক ক্রিয়ার মতো কাজ 


একথা শুনে নাস্তিকের বাচ্চা মাথা 
নিচু করে চলে গেল । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ রায়হান 
বাকলিয়া, চট্রগ্রাম 


) আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স্মৃতিশক্তি কিভাবে হারায় 


বড় কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়লে বা খুব 
খারাপ কোনো খবর শুনলে অনেক সময় 
মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এ রকম 
ভুলে যায়, এমনকি বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রীয়-স্বজন 
কাউকেই চিনতে পারে না। নিজের নামও 


রকম অনেক কারণেই স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে 
পারে । কারণ যাই হোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটলে 
তার ফলাফল সব ক্ষেত্রেই এক রকম । মাথার 
মধ্যে নিউরন (1161:00) হলো সব ধরনের 
স্মৃতির এক হিসেবে ভীঁড়ার ঘর | যেভাবেই 
হোক, এই নিউরনরা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে 
স্মৃতি লোপ পায় । মাথার মধ্যে এ নিউরনের 
কাজ হলো বিভিন্ন সময় যা কিছু ঘটে চলেছে 
তার হিসাব রাখা | তাই যদি কখনো নিউরনরা 


বেমালুম ভুলে যায় । মনোবিজ্ঞানে একে বলা হয়, অস্মার বা কোনো ঝামেলায় পড়ে তাহলে তাদের জমার হিসাব ভু-ল হয়ে 
স্মৃতিভ্রংশ (810009519) | বিভিন্ন কারণেই স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় । স্মৃতি লোপ পেলে ঘটনাটি ঘটার আগে বা পরের 


পারে । যেমন- মাথায় 


চোট লাগা, মনে কোনো বড় কষ্ট পাওয়া, সবকিছুই একদম মুছে যায় ৷ এরকম অবস্থা, এক-আধ সপ্তাহ, মাস 


অস্বাভাবিক ক্লান্তি, ওষুধপত্রের কুফল, মাথার সার্জারি, মনের মধ্যে বা বছর ধরে থাকতে পারে, আবার কখনো সারা জীবন । 


দারুণ টানাপড়েন, খুব বুড়ো হয়ে পড়া, বেশিরকম নেশা করা । এ 


২৬. মুহাম্মদ হেদায়তুল্লাহ, বাসা % ৪, লেইন 7 ৫, সোনালি আবাসিক 
এলাকা, ডাকঘর: রামপুরা, থানা: হালিশহর, জেলা: চট্টগ্রাম-৪২২৪ 

২৭. ফয়জুলাহ সাকী, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, রুম 4 
১২২, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

২৮. মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, বাড়ি: ডুবাই বিল্ডিং, সড়ক: ডিসি রোড়, 
চকবাজার, থানা: বাকলিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম-৪০০০ 

২৯. হাফেজ মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদের, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম, রুম 7 ৬, তিব্বয়া (২য় তলা) পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং 
অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 
হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


১ 
৫ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য 
নয় । 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সং্রিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে । 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 771/75/10/1171-190(6)2771271.0077 


আবেদনপত্র 


১১৮০,.০[অফিস্দকর্তৃকপপুরণী] 


সাক্ষর 


নভেম্বর'১২ 


05 


সাময়িকী “শার্লি হেবদো*-তে ৯৯৯ ঈী-কে 
অবমাননা করে কার্টুন ছাপানো হয় কবে? [7 ১৮ সেপ্টেম্বর 
২০১২ [] ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ [] ২০ সেপ্টেম্বও ২০১২ 

২. কত সালে ফেন্স হেনরি ডি বর্নিয়ার 
(1৬181101160) নামের ইসলাম বিরোধী নাটক রচনা করেন? 
[] ১৮৮৯ সালে] ১৮৯০ সালে] ১৮৮৮ সালে 

৩. “হৃদয় সেতো কঠিন কোনো প্রস্তর নয়, ব্যথা দিলে তাতে লাগবে 
নিশ্চয়” কোন কবির পংক্তি? [_] কবি মির্জ গালিব রহ. [| কবি 
ইকবাল রহ. [|] কবি শেখ সাদী এছ 

৪. 0076 01991 01? 01111580101] (সভ্যতার দ্বন্দ) বইটির 
রচয়িতা কে? [| হেনরি ডি বর্নিয়ার [] এম. এইচ হার্ট [] 
স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন 

৫. “কুরবানি* শব্দটি কোন ভাষার?- [| আরবি [ উর্দু] ফারসি 

৬. ফিনল্যান্ড রাশিয়া থেকে কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে? 
১৯১৭ সালে [1 ১৯১৮ সালে | ১৯১৯ সালে 

৭. ৭. ১৬তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় 
স্থান অর্জনকারী আইনুল কোন দেশের অধিবাসী? [| মিসর 
[] পাকিস্তান [] বাং 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


ট ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 
:ট৪০-৫০ 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
একায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের রা 


উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় 
দিন । কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রান্তির সুবিধার্থে 
পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 


৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 


ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 


৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 


তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য | 


৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের 


অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 


মুহাম্মদ ইযাযুল হক (০৩), মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মদ আমির 
সিদ্দীক, মুহাম্মদ ওমর ফারুক (১৪), মুহাম্মদ আরিফ উল্লাহ রশিদ 


প্রমুখ | 


অক্টোবর'+১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. হারাম, ২. ১৯৫৭ সালে, ৩. শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস এঞ্রক্ছু, ৪. উভয়ই ৫. আস-সহীফাতুস সাদিকা, ৬. ড. থিওউর 


হাজেল, ৭. রাশিয়ার | | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. এব২/ও/কিংবা, ২. তেরছা/বাকা, ৩. গুহা, ৪. 
রশি/রজ্জু । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১২ সংখ্যার সবকণ"ট প্রশ্নের উত্তর 
অক্টোবর”১২ সংখ্যা থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উন্নিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নিধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা 
হবে। 


নভেম্বর'১২ 


[ফিরতি ডাক _ 

০ মু. ইযাযুল হক (০৩), মুহাম্মদ ওমর ফারুক (১৪), মু. 
আমির সিদ্দীক (১৩) তোমরা একই সংখ্যার প্রতিযোগিতায় 
একাধিক উত্তরপত্র পাঠিয়েছে । যা কাম্য নয় ৷ এধরণের কাজ 
পরবর্তীতে করলে কোন উত্তরপত্র গ্রহণ করা হবে না। 

৬ মু. মুজাহিদুল ইসলাম, মু. খোবাইব, মুহাম্মদ ঈসা: তোমরা 
এখনো নওল হাতের কলম ফোরামের সদস্য হও নি । তাই 
তোমাদের উত্তরপত্র গ্রহণ করা হয় নি । 
বি. দ্র. অক্টোবর সংখ্যার শব্দের মারপ্যাচে সবাই একটি উত্তরে 
ভুল করেছ । আড় শব্দের অর্থ লিখতে গিয়ে অনেক ভূল অর্থ 
লিখেছে । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


-।॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


কল্যান রাষ্ট্র প্রতিষ্টায় ইলামী পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, 
লেখকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে । এজন্য পত্রিকা সম্মেলনের 
কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পাঠক, এজেন্ট-গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে 
সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে । 
আজ দেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাস্থ 
পারত ফাউন্ডেশন_ মিলনায়তনে ইসলামী পব্রিকাসমূহের 
সংগঠন ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি ও 
সি ৯ ১৯৯০৬ ৮৮ 


বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কেরত নেক্া হয় । 
মুকঠোতোন 


হ ৩০৯৮৯৮-৫৪-৭৯১২৯৩০৯ 


নভেম্বর'১২ 


সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন । 

এতে বক্তব্য রাখেন মাসিক আল-হক সম্পাদক মাওলানা 
ফুরকানুল্লাহ খলিল, মাসিক মদীনার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও 
সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান সম্পাদক আলহাজ মোস্তফা মঈন উদ্দীন 
খান, মাসিক সংস্কার সম্পাদক অধ্যাপক ইসমাইল হোসাইন, 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, মাসিক দাওয়াতুল হকের সহকারী 
সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ 
আলাউদ্দীন, মু. নস মাওলানা আজিজুল হক 


রা 
বক্তারা বলেন, দেশে-বিদেশে ইসলাম নিয়ে চক্রান্ত করার প্রধান 
কারণ বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ । ইসলামের এই জাগরণকে 
সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি মিডিয়ার মাধ্যমে ধুলিস্যাৎ করার যে চক্রান্ত 
করছে তা সমূলে ধ্বংস করে দেশ-বিদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের 
৪৯১৪৭ ০৯/০০৯৬০ ৬৯০ 

সকাল ১০ ঘটিকা থেকে আন্দরকিল্লা মসজিদ 
চিরে পত্রিকা প্রদর্শনী ও একই মিলনায়তনে লেখক 
৮০৯০৯১০২০০০ 
প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া পত্রিকাসমূহ হল, মাসিক মদীনা, মাসিক 
আদর্শ নারী, মাসিক সংস্কার, মাসিক মদীনার পয়গাম, সাপ্তাহিক 
মুসলিম জাহান, মাসিক আল-হক, মাসিক আত-তাওহীদ, মাসিক 
দ্বীন দুনিয়া, মাসিক মঈনুল ইসলাম ও মাসিক দাওয়াতুল হক । 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 
করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 
২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
21811: 81/21114260)/91100.০011 


আগ্রহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


। আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ফ্রান্সের সঙ্গীত-শিল্পী দিয়ামসের ইসলাম গ্রহণ 
ইসলামিকনিউজ: ফ্রান্সের খ্যাতনামা নারী সঙ্গীত-শিল্পী দিয়ামস 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, ইসলাম গ্রহণের 
পাশাপাশি তিনি এখন হিজাবও পরছেন । সম্প্রতি প্রকাশিত 
আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে এসব কথা জানিয়েছেন দিয়াম | 

এ গ্রন্থে দিয়ামসের ব্যক্তিগত জীবন, দুঃখ-দুর্দশা, ইসলামে দিক্ষীত 
হওয়া এবং হিজাব পছন্দ করার বিষয়গুলো উঠে এসেছে । ইসলাম 
গ্রহণের আগে তার নাম ছিল মেলানি গিওরগিয়াদেস । 

তিনি তার বইয়ে জানিয়েছেন, “সঙ্গীত নিয়ে সাফল্যের চুড়ায় ওঠার 
পর আমি নানা ধরনের হতাশায় ভূগছিলাম এবং এ পরিস্থিতিতে 
আমি বহু মনস্তাত্তবিকের যাই । কিন্তু তাদের কেউই আমাকে সাহায্য 
করতে পারলেন না । 

এ অবস্থায় তিনি জানতে পারলেন যে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও 
নামায পড়ার মাধ্যমে হতাশা দূর করা সম্ভব । ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীর 
মিরা রারসলা পরিচিত হয়েছেন বলেও জানান 
মাম । 

৩২ বছর বয়সী এ ফরাসী নারী জানান, ২০০৮ সালে তিনি মরিশাস 
দ্বীপ ভ্রমণের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেসময় থেকেই 
হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নেন। এখন তিনি এতিমদের সাহায্য করার 
জন্য একটি কেন্দ্র খুলেছেন । সম্প্রতি তিনি হিজাব পরা অবস্থায় 
একটি টেলিভিশন চ্যানেলের পর্দায় এসেছিলেন । 


৪৮০৬১০৯১৪০৭ 


চি ১০১০১-৬১-১১৭০ সপ 
স্যাটেলাইট টেলিভিশন । এই টেলিভিশনের কর্মকর্তা নাসির বিন 
পবিত্র কুরআন ও রাসুল ক্রঞ্ঈ-এর হাদীসভিত্তিক | তিনি জানান, 
রাসূল জ্্-এর নীতিমালার ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বজনীন 
টিভির অনুষ্ঠানে | পাশ্চাত্যে বিশ্বনবী ক্্ঈ-এর প্রতি সাম্প্রতিক 
অবমাননার ঘটনাগুলো তুলে ধরে নাসির বলেছেন, যথাযথ পদক্ষেপ 
নেয়ার মাধ্যমে আমরা এসব অবমাননা মোকাবিলা করতে পারি | 


ফিলিপিনো সরকার ও মরো গেরিলা এঁতিহাসিক শাস্তি চুক্তি সই 
নতুন ত অঞ্চল হবে 


ব্যাঙ্গপামরো 
বিবিনি, এএফপি; ফিলিপাইন সরকার ও দেশটির স্বাধীনতাকামী 
মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে কাঠামোগত শান্তিচুক্তি সই 
হয়েছে । আশা করা হচ্ছে, এ চুক্তির অধীনে ২০১৬ সাল নাগাদ সব 
ধরনের দ্বন্ব-সংঘাতের অবসান হবে । ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট 
বেনিনো আাকুইনো এবং মরো লিবারেশন ফ্রন্টের প্রধান মুরাদ 
ইবরাহীম চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন | ফিলিপাইনের 
প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে এ চুক্তি সই হয়েছে । ৪০ বছরের বিদ্রোহ 


নভেম্বর'১২ 


অবসানে দীর্ঘ আলোচনার পর এই চুক্তি সই হলো । চলতি মাসের 
প্রথম দিকে মালয়েশিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে এই চুক্তির লক্ষ্যে 
সমঝোতায় পৌছে ফিলিপাইন সরকার ও বিদ্রোহী পক্ষ | দেশটিতে 
দীর্ঘ বিদ্রোহের ফলে সহিংসতায় ১ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ 
প্রাণ হারিয়েছে । চুক্তির আওতায় ফিলিপাইনের দক্ষিণাংশে মূলত 
ক্যাথলিক জাতিসত্তার ভূখে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যধষিত অঞ্চলে 
স্বায়ত্তশীসন দেয়া হচ্ছে । 

প্রেসিডেন্ট আযাকুইনো ও বিদ্রোহী নেতা মুরাদ পরস্পরের মধ্যে 
উপহার বিনিময় করেন। ৬০ বছর বয়সী মুরাদই প্রথম 
এমআইএলএফ নেতা যিনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পরিদর্শন করলেন । 
এই সমঝোতায় সহায়তাকারী মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব 
রাজাকও এসময় উপস্থিত ছিলেন | এই চুক্তিতে সই করেন সরকার 
এবং বিদ্রোহীদের প্রধান মধ্যস্থতাকারী | বিদ্বোহী নেতা “দিস ইস দ্য 
সাউন্ড অব পিস” বলে প্রেসিডেন্টকে মুসলমানদের এতিহ্যবাহী ঘন্টা 
উপহার দেন । ম্যানিলায় মুসলমানরা এই চুক্তির সমর্থনে বিশেষ 
প্রার্থনার আয়োজন করেছে । 

নতুন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ব্যাঙ্গসামরোতে নেতাদের আরও 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেয়া হবে । সেনাবাহিনীর কাছ 
দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে । 


একজন মুসলিম হিসেবে আমি গর্বিত 
__ ব্রিটিশ নও মুসলিম লোরেন বুথ 


সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্রেয়ারের শ্যালিকা, সাংবাদিক ও পিস 
আযাকটিভিস্ট লোরেন বুথ বলেছেন, একজন মুসলিম হিসেবে তিনি 
গর্বিত। কারণ মুসলমানরা শান্তিপ্রিয় এবং একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব 
প্রতিষ্ঠায় তারা সবসময় সচেষ্ট | তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের আগে 
আমি ইসলামকে ভীতিকর হিসেবে দেখানোর চেষ্টা বা সন্ত্রাসকে 
ইসলামের সমার্থক হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস সম্পর্কে কিছু 
বিশ্বের চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার চেয়ে তাদের 
এ সম্পর্কে অবহিত রাখা জরুরি । ২০১০ সালে ইসলাম গ্রহণকারী 
লোরেন বুথ ১৩ অক্টোবর শনিবার বিকালে নিউইয়র্কের এলমহাস্টে 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের দায়িত* শীর্ষক 
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেয়ার সময় একথা বলেন । 
তিনি তার ইসলাম গ্রহণের পটভূমি হিসেবে ২০০৫ সালে 
প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীর সফর এবং ২০০৮ সালে 
দ্বিতীয় দফা গাজা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ফিলিস্তিন 
ও ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে আমরা যা জেনে এসেছি ও ভেবেছি, তা 
পুরোপুরিই ভুল । ৬৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর অবর্ণনীয় 
নিপীড়ন চলছে এবং সব ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে ইসলামের প্রতি তাদের অবিচল 
আস্থার কারণে । তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে আছে । তিনি 
গাজায় তার লব্ধ অভিজ্ঞতার উন্লেখ করে বলেন, সেখানে সবদিক 
অবরুদ্ধ, একদিকে সাগর, আরেকদিকে ইসরাইল নির্মিত দুর্ভেদ্য 
প্রাচীর এবং যেখানে প্রাচীর নেই সেখানে দীড়িয়ে আছে ইসরাইলি 
ট্যাংক । এমন একটি পরিস্থিতিতে বসবাস কল্পনা করা যায় না; কিন্তু 
তা সর্তেও যারা বসবাস করছে তারা তাদের ঈমানের জোরে বাস 
করছে । ইসরাইলি গোলার আঘাতে পঙ্গু হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির 
অবিচলতা তাকে আপ্ুত করেছে, যিনি তার দুই পা হারিয়েও 
বলছেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে, আমার চোখ দুটি 
এখনও ভালো আছে, আমি দেখতে পারি, আমার হাত দুটি ভালো 
আছে যে আমি তা এখনও কাজে লাগাতে পারি ॥" লোরেন বুথ 
একজন দরিদ্র মহিলার সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথাও বর্ণনা করেন, 


। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


যিনি রোযা পালন করছিলেন ফিলিস্তিনিদের কল্যাণের জন্য | তিনি 
বলেন, এসব অভিজ্ঞতা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে তাকে 
সাহায্য করে এবং তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন, 
ইসলাম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করেন । 


জ্বলছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটি গ্রাম 


প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, অমড়াপাড়া, ছকপ্রু ও পকটু থানার ৮টি 
গ্রামে উগ্র বৌদ্ধ রাখাইনরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালায় এবং 
কেরোসিন ও পেট্রোল ঢেলে একের পর এক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় । 
এতে অন্তত ১৫০০ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 
অসমর্থিত খবরে জানা যায়, শ্রাউ থানার যুলাপাড়া গ্রামে অগ্নিদগ্ধ 
১৯৩টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পকটুতে ১০ হাজার মুসলিম 
জনবসতি অধ্যুষিত ৪টি গ্রামের সব ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। 
একইভাবে পার্শ্ববর্তী ছখগ্র থানার মুসলমানদের ১২০০ বাড়ি 
জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমড়াপাড়া থানার 
থেংসেং পাড়া, হাডিডং পাড়া ও যালিয়াপাড়ার মুসলমানদের 
ঘরবাড়ি । আতঙ্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানগণ খোলা আকাশের নিচে 
গ্রামবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি | তারা অসহায় মুসলমান 
নারী ও শিশুদের নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ 
দিয়েছে । 

ছকপ্রুর আতঙ্কিত অসহায় মুসলমানেরা জীবন বাচাতে ১৫টি ইঞ্জিন 
চালিত নৌকায় ওই এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বড়ডং ও ছোটডং 
নদী দিয়ে পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের দিকে পালিয়ে যায় বলে জানা 
গেছে। 


পার্টি গার্ল থেকে... 
প্রথম আলো (২৬ অক্টোবর ২০১২): তিন মাস আগেও তিনি 
ছিলেন “পার্টি গার্ল” । উদ্দাম নাচে মাতাতেন নৈশক্লাব । আকণ্ঠ 
মদ্যপান করে উল্লাস করতেন । যুক্তরাজ্যের নাগরিক এই নারীর নাম 
হিদার ম্যাথিউস (২৭) এখন বদলে গেছেন । ছেড়েছেন মদ্যপান । 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এখন তাঁর সম্পূর্ণ উল্টো চেহারা । হিজাব 
পরেন । তিনি বলছেন, “তার “গা-ভাসানো” জীবনে সব ছিল, শান্তি 
ছিল না। ইসলাম আমাকে “লালসার নয়, প্রকৃত ভালোবাসার” 
খোঁজ দিয়েছে । পেয়েছি নতুন এক শান্তির জীবন ॥ 
“ডেইলি মেইল" পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিদার জানিয়েছেন, 
তিনি একজন শিক্ষানবিশ শিক্ষিকা ৷ এল্লাহ (৫) ও হ্যালি (২) নামে 
তার দুটি মেয়ে আছে। স্বামী জেরোমের সঙ্গে বছর খানেক আগে 
ছাড়াছাড়ি হয়েছে । 
দ্বন্ধ বাধে । জেরোমকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, ধর্ম একটি 
অর্থহীন ও বায়বীয় বিষয় । তর্কে নিজের পক্ষে জোরালো যুক্তি দীড় 
বিভিন্ন বইপত্র পড়েন । এর মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । 
এর পরও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান । একপর্যায়ে তার মনে হয় 
ইসলাম সঠিক জীবনবিধান দেয় | কিছুদিন আগে তিনি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন । 
হিদার বলেন, হিজাবকে তিনি আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন । তিনি মনে করেন, শুধু স্বামীর জন্যই স্ত্রীদের বিশ্বস্থৃতার 
সঙ্গে নিজের সৌন্দর্য হিফাজত করা উচিত । 
হিদার বলেছেন, তিনি ইংরেজি ভাষায় অনুদিত পবিভ্র কুরআন 
পড়ছেন । একই সঙ্গে আরবি ভাষা শেখারও চেষ্টা করছেন । 
মদ্যপান ছেড়ে হালাল খাবার খাচ্ছেন। তিনি আরও বলেছেন, 
বন্ধুদের অনেকেই তাকে বলছেন, নতুন “খামখেয়ালিপনায়” তাকে 
পেয়ে বসেছে । হিদার বলেন, অনেকে ভাবছেন, ইসলাম গ্রহণ 
করায় আমি মানসিক উতপীড়নের শিকার হব । কিন্তু আমি জানি, 
আমি আত্মবিশ্বাসী ও মানসিকভাবে শক্ত একজন স্বাধীন নারী ।' 
হিদার জানিয়েছেন, তাঁর এই নতুন জীবনকে সহজভাবে মেনে নিতে 
পারবেন এমন একজন খাঁটি মুসলমানকে তিনি বিয়ে করতে চান । 
নিজের সন্তানদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন না বলেও জানান 
হিদার ম্যাথিউস । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভল্বী ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


নভেম্বর'১২ 
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জামিয়ায় কবিতা ও কাব্যালোচনা সেমিনার সম্পন্ন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া মুশাআ”রা বিভাগের উদ্যোগে 
'নাতে রাসুল স্তর, হযরত ইবরাহীম /রকটরিএর নিদর্শন কুরবানী ও 
ঈদুল আযহা উপলক্ষে মাদরাসা থেকে সাময়িক বিদায়ের বেদনা 
অনুভূতি বিষয়ক কবিতা, কাব্যালোচনা ও সেমিনারের আয়োজন 
করা হয়। মুশাআ'রা বিভাগের প্রধান মাওলানা আবদুল জলিল 
কওকবের পরিচালনায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আদিব 
আল্লামা খলীলুর রহমান আল-মাদানী | উক্ত বিষয়সমূহের ওপর 
শিক্ষক ও ছাত্ররা বিভিন্ন ভাষায় হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃত্তি করেন । 
সেমিনার শেষে দেশ ও জাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনায় মুনাজাত 
করা হয়। 


০৮৮৮৬৮৯৮৪১৯, 
১৪ অক্টোবর রবিবার বাদে মাগরিব জামিয়া 
কর্তৃপক্ষ অতিথি ভবনে এক পরামর্শ সভার 
আয়োজন করেন । উক্ত পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত 
৬৬৯৮7 অনুযায়ী ১৮ অক্টোবর ২০১২ থেকে ৩ নভেম্বর 
্ ২০১২ পর্যন্ত ঈদুল আযহার ছুটি ঘোষণা করা 
হয়। 


প্রচলিত কিয়াম বিষয়ে বিত্তক সভা অনুষ্ঠিত 
১০ অক্টোবর ২০১২ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় 
দৃষ্টিকোণ” বিষয়ে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিতঁক (মুনাজারা) সভা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । তর্ক ও তাফসীর বিভাগের প্রধান, বন্ুগ্রন্থ প্রণেতা, 
মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা রফীক আহমদ দা. বা.-এর 
তন্ত্াবধানে অনুষ্ঠিত এ বিতর্ক সভায় সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার 
প্রবীণ হাদীসবিশারদ আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ দা. বা. । 
প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানে জামিয়ার বিভাগের প্রধান, শিক্ষকম-লী ও 
হাজার হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষের 
ছাত্ররা কুরআন-হাদীসের আলোকে দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন 


করেন । 

কিয়াম যেখানে আল্লাহর রাসূল ৬্ন্টী হাজির-নাজির বিশ্বাস করা হয় 
এবং রাসূল জ্জ্জও গায়েবের মালিক বলে ধারণা পোষণ করা হয় 
সেধরনের মিলাদ-কিয়াম শরীয়তের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট বিদআত । 
কেননা একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামীনই নাজির (সব্বদ্ষ্টা) আর 
তারই ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজিত । আর তিনিই একমাত্র আলিমুল গায় 
তথা অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক । আল্লাহর রাসূল &্্-কে আল্লাহর 
এসব অবিচ্ছেদ্য গুণাবলির সাথে শরীক করানো শির্কের নামান্তর | 


নভেম্বর'১২ 


১. অতএব প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম আমলের দিক দিয়ে একটি জঘন্য 
. বিদআত আর আকীদায় যদি কেউ আল্মাহর রাসুল ৬ঞ্-কে আল্লাহর 
_. মতো হাজির-নাজির জেনে বা আলেমুল গায়ব মনে করে তবে সেটি 
_. বিদআত, কবরকেন্রক সকল খারাপ প্রচলিত প্রথা থেকে 
_. হিফাযতের দুআ করে মুনাজত করা হয় । 

_ জামিয়া হামদে বারী তা'আলার কবিতাসর অনুষ্ঠিত 
১৮ সেপ্টেম্বর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দারুল হাদীসে 
আআ 'হামদে বারী তা'আলা'র ওপর এক কবিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন 


করা হয় । বিশিষ্ট কবি ও লেখক মাওলানা আবদুল মান্নান দানিশ 
দা. বা.-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শায়খ 
আল্লামা জাহেদ উল্লাহ দা. বা. । 

জামিয়ার দারুল ইকামার তন্বাবধায়ক মাওলানা আবু তাহের নদভীর 
উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি 
ছিলেন জামিয়া প্রধান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী দা. বা. ৷ প্রধান অতিথির বক্তব্যে 
আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী বলেন, জামিয়ার পটিয়ার বৈশিষ্টসমূহ 
থেকে এটিও একটি বৈশিষ্ট যে, জামিয়ার ফাযিলানরা লেখালেখি ও 
সাহিত্য-কবিতায় সবসময় এগিয়ে থাকবে এবং যে কোন দায়িত্ 
সুশৃঙ্খলভাবে পালন করবে । এতে বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তব্য 
রাখেন, জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ 
আল্লামা মুফতি শামশুদিন জিয়া দা. বা. বলেন, আল্লাহর তা'আলার 
প্রশংসা করা একটি বড় ইবাদত | তিনি ছাত্রদের কবিতা অবৃত্তির 
প্রশংসা করেন এবং আগামীতে এমন অনুষ্ঠানে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ 
করতে উৎসাহ প্রদান করেন । এতে জামিয়ার বিভিন্ন বিভাগের 
শিক্ষক-ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন । 


আল্লামা আইয়ুব ঞ্ক্-এর স্মরণে আলোচনা সভা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
ংগঠন “দায়িরাতুল আদব আল-ইসলামী'-এর উদ্যোগে ৩০ 
সেপ্টেম্বর বাদে এশা জামিয়া মিলনায়তনে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ আইয়ুব সাহেব ঞ্রজ্ছ-এর জীবন, কর্ম 
ও অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । বিশিষ্ট কবি ও 
সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল জলীল কওকবের তত্ত্বাবধানে উক্ত 
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মীর খলীলুর রহমান 
মাদানী | অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন হাফেজ মাওলানা 
যাকারিয়া | ছাত্রগণ শাহ আইয়ুব এঞক্ঞ-এর জীবন, কর্ম ও অবদান 
সম্পর্কে বাংলা-আরবি-ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় রচনা-প্রবন্ধ, কবিতা 
উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন জামিয়ার 
শিক্ষাপরিচালক, বিশিষ্ট অর্থনিতিবিদ আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন 
জিয়া । বক্তাগণ বলেন, অসামান্য খিদমাত, নিরন্তর দাওয়াত, 
নিরবচ্ছিন্ন তালীম, সুগভীর আধ্যাত্মিক সাধনা, সৃজনশীল কবিতা, 
সম্মোহনী ওয়াষ-বন্তৃতা ও তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আপোসহীন 
লড়াইয়ে হযরত আইয়ুব একটু ছিলেন এক অনন্য প্রাণ পুরুষ | 


মাসিক আত-তাওহীদ 
। আত্তান্তহীদ ৪০ 
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6 ০ কমি মাদাম, ফরাসি নি রা রর ধীল 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে অনুশীলন 
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গি 


সম্পাদকীয় [| ০৪ 
সমকালীন [এ 


মহানবীর বিরুদ্ধে উক্কানিমূলক কুৎসা বনাম 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ 

__ ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম 

মহানবীর চরিত্র হননকারীর প্রাণদে প্রজ্ঞা ও যুক্তি 
___ জাস্টিস আল্লামা তকী ওসমানী 

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে স্টিং অপারেশন: 
বলির পাঠা নাফিস ও ফেরদৌস 

_ তারেকুল ইসলাম 
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ণ্যাঃ। 


গল 


হাদীসে রাসূল ু্-এর স্পা 


১ ও লী ও 
হিযবুত তাওহীদ বাংলাদেশ । বাংলাদেশে একটা নিষিদ্ধ ঘোষিত 
দল | এ দলটা “দাজ্জাল” নামক একটি ভিডিও ক্যাসেট বাজারজাত 
করেছে । বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এবং সাধারণ পাবলিক বা বিশেষ করে 
এ দলের অনুসারীদের দ্বারা ওই “দাজ্জাল ক্যাসেটটি বিভিন্ন গ্রাম, 
গঞ্জ ও মহল্লায় প্রচার করাচ্ছে । আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 
দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নিষিদ্ধ দলের প্রকাশনী বিক্রি বা প্রচার 
করার অপরাধে বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা সদস্যকে প্রেফতার 
করেছে । তাদের জোরদার প্রচারণায় ওই ক্যাসেটটি আমার হাতেও 
এসে পৌছায় । আমি ওই ক্যাসেটটি বেশ ভালো করেই দেখেছি । 
সেখানে রাসূল ুঞ্ঈএর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করা 
হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বেব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই কাজি্ষিত দাজ্জাল | 
বিশেষ করে ইহুদি-খিস্টানদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন 
আবিষ্কারকে বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা দাজ্জাল প্রমাণের চেষ্টা 
করেছে । ভিডিওটায় বর্ণনাকৃত সবগুলো হাদীসই সহীহ । কিন্তু তারা 
এই সহীহ হাদীসগুলোর অর্থ করতে গিয়ে রাসূল ্রঞ্-এর মূল 
বক্তব্যকে আড়াল করেছে । তাদের দেওয়া হাদীসের ব্যাখ্যার সাথে 
হক্কানী আলেম ওলামাদের ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়াতে 
ওলামায়ে কেরামকে ধর্ম ্বার্থান্ধ এবং হাদীসের মর্ম বুঝতে 
অক্ষম বলে সম্বোধন করতেও কণ্ঠরোধ হয়নি । ভিডিও চিত্রের যিনি 
উপস্থাপক তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষিত | তার না আছে দাড়ি, না 
আছে টুপি, না আছে সুন্নতি কোন পোষাক | আমার ভাবতেও অবাক 
লাগে তিনি কিভাবে হাদীসের মর্ম বোঝার মধ্যে আলেমদের চেয়ে 
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বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয । 
মুঠোফোন 
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ডিসেম্বর”১২ 


উপরে স্থান করে নিলেন । ইহুদি-খিস্টানরা শুরু থেকেই ইসলামকে 
নির্মলভাবে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেছে, করছে এবং করবে | তাই 
বলে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদের গতীরোধ করতে 
হবে এমন বিধানতো ইসলামে নেই । এটাই তো ইসলামের সাথে 
একপ্রকারের ষড়যন্ত্র । রাসূল ঞ্্জ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার 
সাথে সাথে শারীরিক বর্ণনাও দিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট করে বলেছেন 
যে, দাজ্জাল একজন মানুষ | কিন্তু তারা বিষয়টি সরাসরি এড়িয়ে 


গেছে। 

পাঠক! নিম্ে একটি হাদীস দেওয়া হল | বিশেষ করে যারা ভিডিও 
ক্যাসেটটা দেখেছেন বা যারা দেখেননি সকলেই রাসূল ক্র বর্ণিত 
রর বগাদা নানি রান নার বারা রর 
খ। 

হযরত আবদুললাহ ইবনে ওমর (নী থেকে বর্ণিত, রাসূল শট 
ইরশাদ করেছেন, “একদিন আমি নিজেকে কাবার কাছে দেখতে 
পেলাম, সেখানে আমি বাদামি রঙের এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, 
তুমি যেমন সুন্দর বাদামি রঙের মানুষ দেখে থাক। এর চেয়েও 
অধিক সুন্দর | তার মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ঝুলছিল । তুমি যেমন 
লম্বা চুল বিশিষ্ট কাউকে দেখতে পাও । এ ব্যক্তিকে তার চেয়েও 
বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল । বন্তত তিনি চুলগুলো আচড়িয়ে 
রেখেছিলেন । চুলপগ্তলো থেকে ফোটা ফোটা পানিও ঝরছিল। 
আমাকে বলা হল যে, তিনি দু'ব্যক্তির ওপর অথবা দু'ব্যক্তির কাধের 
ওপর হাত রেখে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন ৷ আমি জিজ্ঞেস 
করলাম তিনি কে? আমাকে জবাব দেওয়া হল, তিনি মসীহ ইবনে 
মারিয়াম এবি । অতঃপর তার পিচনে এক ব্যক্তিকে দেখলাম । 
তার চুলগুলো খুব বেশি কৌকড়ানো এবং ডান চোখ কানা । যেন তা 
ফুলা আঙ্গুল । আমি জানতে চাইলাম এই লোকটি কে? বলা হল, 
এই লোকটাই হল দাজ্জাল ।” 

দাজ্জাল সম্পর্কে আরও জানতে সহীহ মুসলিমের হাদীস: ২৭৪, 
২৭৫ (১৬৯), ২৭৭ (১৭১) দেখতে পারেন । এই হাদীসপগ্তলোতে 


দাজ্জালের বর্ণনা আছে অথবা হক্কানী আলেম-ওলামার শরণাপন্ন 
হওয়া যেতে পারে । 

হাফেজ মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ 

ছাত্র, আলিয়া (১ম বর্ষ) 

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীস: ২৭৩ (১৬৯) 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 
করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 
২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম | 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
241811: 911011142600)/91100.০01) 


_ আথহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 
কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


। আত্তার্তহীদ ৩ 


প্রসঙ্গ: শরিয়া আইনে অপরাধীদের বিচার 
“মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্যই সম্প্রতি পুলিশের ওপর হামলা 
চালানো হচ্ছে; কোনো কিছু করে লাভ নেই । এ ধরনের হামলা যত বেশি করা হবে, ততই 
কঠোরভাবে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না । যেকোনো 
পরিস্থিতিতে মানবতাবিরোধীদের বিচার হবেই । যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বিকল্প পথ হিসেবে 
আমার শরিয়া আইনে বিচার করব । প্রয়োজনে কিসাস অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।' (প্রথম 
আলো, কালের কণ্ঠ, ১৬.১১.১২) 
গত ১৬ নভেম্বর গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্ষনির্বাহী সংসদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা এ কথা বলেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে আমরা সিরিয়াসলি নিতে চাই । রাষ্ট্রের 
সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসেবে তার কথাকে হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই । মানবতাবিরোধী 
অপরাধীদের বিচার তিনি কোন্‌ আইনে করবেন বা আদৌ করবেন কিনা সেটা তার ইচ্ছে ও 
৮] জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা করে বিএনপি বিরোধী আন্দোলন ও নির্বাচনী 
বৈতরণী পার হওয়ার অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগের আছে । শায়খুল হাদীস আল্লামা আযিযুল হক 
ঞ্রল্ষই-এর নেতৃত্বাধীন খিলাফত মজলিশের সাথেও আওয়ামী লীগের লিখিত চুক্তি হয়েছিল । 
১৯৫৪ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে সমঝোতা করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে 
আওয়ামী লীগ | শরীক দল হিসেবে নেজামে ইসলাম পার্টিও ৩৩টি সংসদীয় আসন লাভ করে । 
ত চির শক্র বা চির মিত্র বলতে কিছু নেই । দেশের স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে, দলের স্বার্থে 
সমঝোতা করার, ছাড় দেয়ার বা ডিগবাজি খাওয়ার রেওয়াজ ও উপমহাদেশের রাজনীতিতে 
অহরহ । মোট কথা মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের বিষয় ভাবে আওয়ামী লীগের 
সর্বোচ্চ ফোরাম ও দলীয় হাই কমান্ডের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল । যে আইনেই 
বিচার হোক না কেন, তা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই । দোষী শাস্তি পাক এতে কারো 
আপত্তি নেই কিন্তু নিরপরাধমানুষ যদি শাস্তি পায় আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন । মহানবী 
জঈ-এর ঘোষণা অনুযায়ী 'মযলুমের চোখের পানি আল্লাহ তায়ালার দরবারে সরাসরি কবূল হয়; 
এতে সন্দেহের অবকাশ নেই ॥ 
আমরা যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে শরিয়া আইন ও 
কিসাস* । দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যখন 
শরিয়া আইন ও কিসাস প্রয়োগের কথা বলেন, তখন এ আইনের প্রয়োগসিদ্ধতা 
ও উপযোগিতার প্রমাণ মেলে । সাম্প্রতিক সময়ে খুনের অপরাধে সৌদি আরবে 
যখন শরিয়া আইনে বেশ ক'জন বাংলাদেশীর শিরশ্চেদ করা হয়, তখন 
বাংলাদেশে শুরু হয় হৈচৈ ও টিভি টকশো । কতিপয় সংবাদপত্র ও কলামিস্ট 
শরিয়া আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং এ আইনকে 
সেকেলে, জংলি ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করার প্রয়াস চালান । তারা এ কথা 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, একবিংশ শতাব্দিতে শরিয়া আইন অচল এবং 
এতে আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বা আপিল করার সুযোগ নেই | অথচ তাদের 
এ ধারণা ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত । শরিয়া আইনে আত্মপক্ষ সমর্থন ও তিন স্তরে 
উচ্চতর ও আপিল আদালতে আপিল করার সুযোগ ও অধিকার আছে । শরিয়া 
আইন আধুনিক যুগেও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পূর্ণ সক্ষম | শরিয়া আদালতে বাদী-বিবাদীর 
|) বাংলাদেশে আর্শক বা পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়া আইন প্রয়োগ করতে গেলে সংবিধান সংশোধন করার 
ূ প্রয়োজন পড়বে | সংসদে বর্তমান সরকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সংবিধান সংশোধন 
কঠিন নয় | পৃথিবীর বহুদেশে শরিয়া আইন চালু রয়েছে এবং শরিয়া আদালত ও আপিল বেঞেঃ 
মামলার সংখ্যাও প্রচুর । ইউরোপের কিছু দেশেও মুসলমানদের জন্য রয়েছে পৃথক শরিয়া আইন | 
যেসব দেশে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ শরিয়া আইন বলবৎ রয়েছে তন্মধ্যে মিশর সৌদি আরব, কাতার, 
আলজিরিয়া, তিউনেশিয়া, মৌরিতানিয়া ও ক্রুনাই অন্যতম | বর্তমান বিশ্বের শরিয়া আইন 
বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনের শরিয়া 
বেঞ্চের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । সুদ নিষিদ্ধকরণ নিয়ে তার এঁতিহাসিক রায় 
সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় । বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়া আইন প্রয়োগ 
করা গেলে বাদী-বিবাদী উভয়ের জন্য মঙ্গল | এটা সম্ভব না হলে বিদ্যমান আদালতের পাশাপাশি 
শরিয়া আদালত গঠন করা যায় । দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক বিশেষত মুসলিম পারিবারিক 
আইন সংশ্লিষ্ট কিছু মামলা শরিয়া আদালতে বিচারের জন্য ন্যস্ত করা গেলে সাধারণ মানুষের 
ভোগান্তি অনেকটা লাঘব হবে । শরিয়া আইন চালু করা গেলে দেশের বহু চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক 
ঘটনার দ্রুত ও গ্রহণযোগ্য বিচার করা সম্ভব হবে । দেশের আইন বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী আইনে 
পারদর্শী মুফতীদের নিয়ে একটি “শরিয়া আইন কমিশন” গঠনের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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মতামত প্রকাশের অধিকার হল মৌলিক 
মানবাধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ । 
কিন্তু অনেকে এটা ধরে নেয় যে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার অজুহাতে তারা কারো 
বিরুদ্ধে অবমাননাকর যা খুশি করতে বা 
লিখতে পারবে । মধ্যযুগ থেকে খিস্টান 
ধর্মের রক্ষক বিশপ, আশ্রমের অধ্যক্ষ ও 
পোপগণ সুপরিকল্পিতভাবে ইসলাম ও 
মহানবী ঞ্রঞ্-এর অবমাননার জন্যে অভিযান 
পরিচালনা করে । চার্চের দলিলপত্র নবী 
স্ী-কে “পাগল ও “দুশ্টরিত্র' বলে উল্লেখ 
করে; এবং ইসলামী বেহেস্ত বিনোদন 
প্রাসাদ ছাড়া আর কিছুই নয় । ইসলাম ও 
নবী সম্পর্কে মিথ্যাচার ও ইসলাম ধর্মের 
সমালোচনাসহ পুস্তিকা রচনা করতে পোপ 
কতিপয় ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে উৎসাহিত 
করতেন । চার্চ এ ধরণের কাজ থেকে বিরত 
থাকার পর এই আক্রমণগুলো সুস্পষ্টভাবে 
কমে যায় ॥ কিন্তু ইসলাম ও কুরআনের 
বাণীর অবমাননা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, বরং 
তা ভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যরূপ ধারণ করেছে । 
ইসলামের বিকৃতি ও অবমাননা এখনো 


ডিসেম্বর”১২ 


চলছে মতামত 
স্বাধীনতা*-এর ছন্মাবরণে । 

এভাবেই নবী ক্র্জু-কে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন 
আঁকা হয়। এবার সিনেমা বানিয়ে তাঁর 
চরিত্রে যাচ্ছেতাই কালিমা লেপন করা 
হয়েছে। ইহুদি বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক 
স্যাম বাসিল (981 138561 ছদ্মনাম) 
দিয়ে ইনোসেন্স অব মুসলিমস' নামে 
অবমাননাকর এ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন । 
এতে আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ 
ঞ্-এর একটি কল্পিত বিকৃত চরিত্র 
দেখানোসহ তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তি, ইসলাম, 
পবিত্র কুরআন এবং মুসলিম জাতিকে 
কলক্কিত করে মিথ্যা-বানোয়াট চলচ্চিত্রটি 
প্রচার করা হয় । ন্যক্কারজনক এই আচরণের 
বিরুদ্ধে বিবেকবান প্রতিটি মানুষই সোচ্চার 
ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন । ছবিটি নিয়ে সমগ্র 
মুসলিম দুনিয়া ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। 
ছবিটির পরিচালনা এবং প্রযোজনায় প্রথমে 
অন্য নাম এলেও পরবর্তীকালে সংবাদ 
মাধ্যমে তার স্থলে স্যাম বাসিল নামে ৫৬ 


প্রকাশের 


মহানবীর বিরুদ্ধে 


উস্কানিমূলক কুৎসা বনাম 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: 


সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ 


বছরের এক ইসরাইলি রিয়েল এস্টেট 
ডেভেলপারের নাম উঠে আসে । মিসরীয় 


হয়নি, মুহাম্মদ সম্পর্কে অজানা কিছু সত্য 
(?) ফাঁস করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য । 
প্রভাবশালী সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের 
সাথে অজ্ঞাত স্থান থেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে 
স্যাম বাসিল জানান, ইসলাম একটি 
ক্যান্সার, ইসলামের শঠতার প্রতি জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণের এটা একটি রাজনৈতিক 
উদ্যোগ । এটি একটি রাজনৈতিক ছবি, 
কোনো ধর্মীয় ছবি নয় । 

মার্কিন অভিনেত্রী সিনডি লি গার্সিয়া এই 
চলচ্চিত্রটিতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ 
ঞ্জ-এর মেয়ে ফাতেমার চরিত্রে অভিনয় 
করেছেন । চলচ্চিত্রটির নির্মাতা নাকোলা 
বাসিলী নাকোলা (8150019 73899919% 
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ব91009019) তাকে প্রতারণা করে 


'ইনোসেন্স অব মুসলিমস” নামে এই ঘৃণ্য বাসিলের 


ছবিতে অভিনয় করিয়েছেন বলেও অভিযোগ 
করেছেন সিনডি | এছাড়া তার এই ছবিতে 
অনুভূতিতে আঘাত লাগায় তিনি সবার কাছে 
ক্ষমাও প্রার্থনা করেছেন। তার সাথে 
জালিয়াতি এবং সুনামহানির অভিযোগে 
ছবির প্রযোজকের বিরুদ্ধে লস আার্জেলেস 
আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন ।১ 
একই সাথে ইন্টারনেটে ভিডিও শেয়ারিং 
ওয়েবসাইট ইউটিউব থেকে ভিডিওচিত্রটি 
সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান তিনি । কিন্তু 
অভিনেত্রী গার্সিয়ার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করে ছবিটি ইউটিউব থেকে সরাতে 
অস্বীকৃতি জানিয়েছেন লস ত্যার্জেলেসের 
সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক লুইস ল্যাভিন | 
চলচ্চিত্রটি নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও 
সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । ঘৃণ্য এই 
চলচ্চিত্রটি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর থেকেই 
এটি নির্মাণের পেছনে জড়িত ইসরাইলি 
বংশোদ্ভুত আমেরিকান পরিচালক নিকোলা 
বাসিলী নাকোলা আত্মগোপনে আছেন । 
জানিয়েছেন, বাসিল যখন তাকে এর 
পাচলিপিটি দিয়েছিলেন তখন এর মধ্যে 
কোথাও মহানবীর নাম কিংবা কোনো ধর্ম 
সম্পর্কে উল্লেখ ছিল না। অভিনেত্রী 
সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, জুলাই ২০১১- 
এ ছবিটির নির্মাণকাজ শুরু হলে জানানো 
হয়, এটা দুই হাজার বছর আগের “ডেজার্ট 
ওয়ারিয়”+ নামের একটি আ্যাডভেঞ্র 
ফিল্ম । তাদের অভিনীত ছবিতে মুহাম্মদ 
অথবা ইসলাম সম্পর্কে কোনো সংলাপই 
ছিল না। এন্টি-মুসলিম আাকটিভিস্ট স্টিভ 
কেইন নিজেই স্বীকার করেছে সে ছিল ছবির 
পালিপি কনসালট্যান্ট এবং ছবিটির নাম 
ছিল “ইনোসেন্স অব বিন লাদেন” । সংশিষ্ট 
কলাকুশলীদের মতে, ডাবিংয়ের মাধ্যমে 
নির্মাতা এদের সব সংলাপকে পরিবর্তন 
করে দিয়েছে । গার্সিয়া জানিয়েছেন, 
চিত্রায়নের সময় মুহাম্মদের পরিবর্তে 
কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম ছিল জর্জ | ইউটিউবে 
১৪ মিনিট প্রদর্শিত ছবিটির ট্রেইলার সারা 
বিশ্বের মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছে । 
পশ্চিমাদের বিবেকহীনতার ফলে দেখা যায় 
যে, “তারা চিন্তা-বাকস্বাধীনতার স্োগান 
দিতে দিতেই আইন করে হিজাব পরা 
নিষিদ্ধ করে । অপরদিকে শতকোটি 
মানুষের হদয়ে আঘাত হেনে যে ব্যক্তি 
অশ্রীল মিথ্যা সিনেমা বানায় তাকে বিচারের 
কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে প্রশ্রয় দেয়া হয় । 
তাই মহানবীকে বিদ্রপ ও অপমান করে 


ডিসেম্বর”'১২ 


ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় এখন পর্যন্ত প্রায় 
অর্ধশত মানুষ নিহত হলেও আমেরিকায় 
সপরিবারে নিরাপদেই আছেন তিনি । 

মহানবী ্ঞ্জ-কে অবমাননা করায় সারা 
বিশ্বের মুসলমানরা যখন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ 
করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত- 
সংঘর্ষে বহু মানুষ হতাহত হচ্ছে তখন 
চলচ্চিত্রটির প্রচার বন্ধ না করে মার্কিন 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, এর 
প্রচার ও প্রকাশ বন্ধ করা হলে মতপ্রকাশের 
অধিকার ক্ষুন্ন হবে । মতপ্রকাশের স্বাধীনতার 


ওপর হিলারি র বক্তব্যের কড়া 
সমালোচনা করে মাহাথির মোহাম্মদ তার 
ওয়েবসাইটে সম্প্রতি লিখেছেন, 


“মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকারের 
অনুভূতিতে আঘাতকারী এ চলচ্চিত্রের পক্ষে 
কথা বলেছেন । আমি মনে করি, পশ্চিমাদের 
মূল্যবোধ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। 
মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের কথা বলে তারা 
একে অপরকে অপমান করতেও আর দ্বিধা 
করছেন না। তিনি আরও বলেন, “মানুষ 
যদি একে অপরকে অবজ্ঞা ও অপমান 
করতে থাকে তাহলে কি ধরনের সংস্কৃতি 
গড়ে উঠবে? রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি কোথাও 
কোনো শান্তি থাকবে না। মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে । কিন্তু অপমান 
করার অধিকার কারও নেই । মাহাথির 
ধর্ম ও মূল্যবোধকে আঘাত করা হলে বিশ্ব 
থেকে শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও ঘৃণা ও সংঘাত বেড়ে 


নির্মিত হয়েছে এবং সেখান থেকে তা 
প্রচারিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের 
সে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না । 

পশ্চিমা জগতে যেন কোনভাবেই থামছে না 
ইসলাম বিরোধী চরমপন্থিদের মানবতা 
লংঘনকারীদের কার্ধকলাপ। সিনেমা 
নির্মাণের ক্ষোভ প্রশমিত হতে না হতেই 


নিয়ে অবমাননাকর কার্টুন ছাপা হয়েছে ১ 
জার্মানীর এক কষ্টর ইসলামবিরোধী চক্র 
(7১0 1906501719170 (০101299105 
1৬1০9৮11617) অশ্লীল চলচ্চিত্রটির ট্রেইলার 
ওয়েবসাইটে দিয়ে বলেছে তারা শিগগিরই 
বার্লিনে এটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে 
যাচ্ছে । পশ্চিমাদের তথাকথিত নীতিকথা 
আর আদর্শের পুরোটাই যে ভশামি তা আর 
বলার অপেক্ষা রাখেনা । 

মহানবী আজকে নিয়ে আমেরিকায় 
আবমাননাকর চলচ্চিত্র তৈরি ও ফরাসি 
পত্রিকায় বিশ্বনবীকে কটাক্ষ করে কার্টুন 
ছাপানোর প্রতিবাদে সারাবিশ্ব যখন 
বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন আগামী 
২৪ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্ক সাবওয়ের 


ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ, £১[0)]) | ২০০৭ 
সালে তালাকপ্রাপ্তা নারী ও ইহুদিবাদী গোষ্ঠী 
প্রধান পামেলার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আদালতের এক বিচারক বলেছেন, 
আমেরিকার সংবিধানে বর্ণিত বাকস্বাধীনতার 
আওতায় মুসলমানদের বর্বর বলে উল্লেখ 
করে এ বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে। 
আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর পামেলা 
জানিয়ে দিয়েছেন, এই বিজ্ঞাপনের কারণে 
প্রতিবাদ বা সহিংসতা হলেও তিনি তাতে 
অনুতপ্ত হবেন না। এর আগে 
সানফ্যানিসকোর বাসে ওই পোস্টার 
লাগনো হয়েছে । 

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে 
মুসলমান ও ইসলামের অবমাননা করা 
থেকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম পিছিয়ে নেই 
তার  উদাহারণ ইতালীর সুপরিচিত 
সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচি । ২০০১ সালে 
তিনি 4২856 9070 1১106 শিরোনামে 
একটা বই লেখেন | ইউরোপে এটা সর্বাধিক 
বিক্রিত বইয়ের মর্যাদা লাভ করে । মিস 
ফালাচি-এর মতে মুসলমানরা হল “আল্লাহর 


₹ অদ্ভুত সন্তান” ও “জঘন্য প্রাণী যারা 


ব্যাপটিস্ট্রতে প্রস্রাব করতে চায় এবং 
'জন্মহারের মাধ্যমে ইদুরের মত সংখ্যা বৃদ্ধি 
করে । কানাডা থেকে এম. ইসলাম 
লিখেছেন, “মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার 
পশ্চিমা বিশ্বে ইহুদি বা অন্য কোন অরক্ষিত 
সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে এ 
ধরণের ঘৃণ্য বক্তব্যকে সহ্য করা হয় কিনা? 
আজ থেকে কয়েক বছর আগেও নবী ধ্রু্ 
সম্পর্কে উস্কানিমূলক ও অশ্লীল ব্যঙগচিত্র 
প্রকাশের ফলে মুসলিমবিশ্ব জুড়ে জ্ুদ্ধ 


আবার ফ্রান্সের এক সাপ্তাহিকে রাসুলকে শী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয় । ২০০৫ সালের ৩০ 


। আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের পত্রিকা “জিল্যান্ড 
পোস্টেন'-এ প্রকাশিত [116 78095 ০07 
[৬1011910179 শীর্ষক ১২টি ব্যঙ্গচিত্রের 
মধ্যে নবী মুহাম্মদ ক্র-এর মাথায় টাইম 
বোমার মতো দেখতে পাগড়ি পরিহিত 
একটি ছবি ছাপানো হয় । 

২০০৬ সালে ১০ জানুয়ারি নরওয়ের একটা 
ম্যাগাজিন এগুলো পুনরায় প্রকাশ করলে 
মুসলিম বিশ্বে তাৎক্ষণিক হৈচৈ পড়ে যায় । 
মহানবী মুহাম্মদ ঞ্রঞ্ঈ-এর কল্পিত অবয়বকে 
ধর্মের প্রতি তীর কটাক্ষ বলে মনে করা হয় । 
ডেনিশ সরকার ঘোষণা করে যে পাত্রকার 


পুনরায় প্রকাশ করতে থাকে । ফলে সারা 
বিশ্বের মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে | এতে 
পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে । 
ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে মৌলবাদী খিস্টান জেরি 
ফলওয়েলের কথার প্রতিধ্বনি করতে চায় 
যিনি বলেন, “মুহাম্মদ সন্ত্রাসী এবং ইসলাম 
ক্ষতিকারক ।' মুসলমানরা যিশু খরিস্টকে নবী 
হিসেবে সম্মান করে। শত কোটি 
মুসলমানের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্্‌ 
করেছেন, না কখনও কারো দিকে বোমা 
বশবরতী হয়ে এবং কোটি মুসলমানকে কষ্ট 
হঠকারিতার সাথে মুহাম্মদ করু্ঈ-কে 
মিথ্যাভাবে চিত্রিত করা হয় । 

স্বাধীনতা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । সকলের 
উচিত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান 
করা । কিন্তু এজন্য কাউকে বিদ্রপ করা বা 
অহেতুক তোষামোদি করারও কোন কারণ 
নেই । ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে, মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার অজুহাতে একজন 
অন্যজনের বিরুদ্ধে যা খুশি লিখতে পারে । 
সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার 
প্রমাণ ও স্বীকৃতির পাশাপশি সংবাদপত্রের 
দায়িত্বও অবশ্যই আসবে । 49995 1০ 
11611 10 19900) ০01 9109901) 
1095110 011100106 0079 19910191) 
091690175?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ফিলিপ 


অধিকারের সাথে অবশ্যই আসবে কমপক্ষে 
একটি অনুবর্তী অধিকার এবং একটা 
পরবর্তী দায়িত্ব। যদি কারো মনে 
সংবাদপত্রের কষ্ট দেওয়ার অধিকার থাকে 
তাহলে সমালোচিত ব্যক্তিদের অবশ্যই মনে 
কষ্ট পাবার অধিকার থাকবে । তাঁরা 
উপসংহারে বলেন, ফলত মুসলমানদেরকে 
দুটি অপবাদ দেওয়া হয়। একবার 
ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এবং আবার প্রতিবাদের 
গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করার জন্য । 
তাদের প্রতিবাদের প্রতি উত্তেজনাপূর্ণ উত্তর 
আমাকে দক্ষিণ আফিকার জাতীয়তাবাদী 
কৃষ্ণাঙ্গ নেতা স্টিভ বিকোর কথা মনে 
করিয়ে দেয়: “শ্বেতাঙ্গরা শুধু আমাদের 
পদাঘাতই করছে না বরং বলে দিচ্ছে 
করতে হয়।' প্রত্যেকে যদি নিজের মত 
করে নির্বিচারে সীমাহীনভাবে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চা করে তাহলে এই 
বিশ্ব অস্থির ও বসবাসের অনুপযোগী হবে । 
২০০৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্তুগালে 
প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে নোবেলজয়ী 
জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস ডেনিশ পত্রিকা 
জিল্যান্ড পোস্টেনের বিরুদ্ধে 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উসকানির অভিযোগ করে 
পরও পত্রিকাটি মুহাম্মদ ৬&ু্র-এর ব্যচিত্র 
প্রকাশ করে । বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টিকারী এই কাজকে নাৎসীদের দ্বারা 
ইহুদীদের ব্যঙচিত্রায়নের সাথে তুলনা করে 


সংস্কারবাদী ও রন অহেতুক 
সন্দেহকারী |” সাপ্তাহিক সংবাদ ম্যাগাজিন 
ভিসাও'-কে তিনি বলেন, “আমি সবাইকে 
চিত্রগুলো দেখতে পরামর্শ দেই: এগ্তলো 
নাৎসীদের সময় বিখ্যাত জার্মান পত্রিকাদের 
স্টুয়েরমার প্রকাশিত একই ধরণের 
ইহুদীবিরোধী ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে করিয়ে 
দেয় । ইহুদিবিদ্বেধী নাৎসী পত্রকাদের 
স্টুয়েরমার (১৯২৩-১৯৪৫)-এর প্রকাশক 

স্ট্েইচারকে শেষ পর্যন্ত 
নুরেমবার্গের যুদ্ধ-অপরাধী বিচারের মাধ্যমে 
মৃত্যুদ- দেওয়া হয়। 
ইনুদীবিদ্বেষী জার্মানী এখন মুসলিমবিদ্বেষী 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয় । 
এবছরের আগস্ট মাসে জার্মান চরমপন্থিরা 
বার্লিনের তিনটি মসজিদের সামনে ২০০৫ 
সালে ডেনমার্কের “জিল্যান্ডত-পোস্টেনে 
প্রকাশিত ব্যঙ্গ কার্টুন নিয়ে জঙ্গি বিক্ষোভ 
করে । কিন্তু মুসলিম বিদ্বেধী এসব কাজ 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে 
বিবেচিত হচ্ছে । 


হেনসার এবং গেরি ইয়াং বলেন, “কাউকে বৈসাদৃশ্য 


মনে কষ্ট দেওয়ার, অসন্তুষ্ট করার 
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জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার মতো ফ্রান্সেও ইহুদি 
হত্যাযজ্ঞ ঘটেনি এমন কথা বলা আইনত 
নিষিদ্ধ । সুতরাং এটা পরিষ্কার যে 
ইউরোপীয় সংবাদ মাধ্যম “স্বাধীনতা” প্রয়োগ 
করে ঠিকই, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে 
বাধানিষেধ আরোপ করে । ব্যঙ্গচিত্রের 
ব্যাপারটি বিজ্ঞতার সাথে সমাধানের জন্য 
প্রয়োগে মারাত্মকভাবে উদাসীনতার পরিচয় 
দেয়। শুধু তাই নয় পত্রিকার মতামত 
ডেনিশ সরকার ঘোষণা করলেও মানহানির 
জন্য ক্ষমা চাইতে ধারাবাহিকভাবে অস্বীকৃতি 
জানিয়ে একে “মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা 
বলে অভিহিত করে । অবমাননাকারি 
কার্টুনিস্টকে সম্মান জানাতে ইউরোপীয় 
নেতাদের মাঝে কোন কুষ্ঠাবোধ নেই | তার 
প্রমাণ জার্মীনির চ্যান্সেলর গ্যঞ্জেলা মার্কেল 
কর্তৃক মহানবীর অশ্লীল কাটুর্ন অংকনকারী 
ডেনিস কার্ট্রনিস্ট কুরত ওয়েস্টারগার্ডকে 
প্রেস ফ্রিডম এওয়ার্ড ২০১০ প্রদান । এখানে 
উল্লেখ করার মতো ঘটনা হচ্ছে জনৈক 
ইহুদি সাংবাদিককে নাৎসী যুদ্ধ অপরাধীদের 
সাথে তুলনা করার জন্য লন্ডনের নির্বাচিত 
মেয়র কেন লিভিংস্টোনকে ২০০৬ সালের 
১লা মার্চ থেকে চার সপ্তাহের জন্য 
সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হয় । 

মিডলটনকে নিয়ে সম্প্রতি দক্ষিণ ফ্রান্সের 
সাগরপারে অবস্থিত বাড়ির সুইমিং পুলে 
সময় কাটানোর সময় ওই দেশের সাংবাদিক 
দুর থেকে কেটের নগ্ন ছবি তোলেন । ফরাসি 
ট্যাবলয়েড ক্লোজার প্রথম প্রকাশিত হয় 
গোপন ক্যামেরায় তোলা কেট মিডলটনের 
অর্ধনগ্ন ছবি । এর পর পরপরই এ নিয়ে 
সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। নগ্ন ছবি 
দম্পতি ও বিটিশরা বেজায় চটেছেন 
পত্রিকার ওপর । এ সম্পর্কে ব্রিটেনের 
সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছেন, যে 
সাংবাদিক এ ছবি তুলেছেন, তিনি খুবই 
কুরুচিপূর্ণ কাজ করেছেন একে তিন 
লালায়িত কুকুরের কাজ বলে উল্লেখ করেন । 
এছাড়া কেটের একান্ত ছবি তুলার ঘটনাকে 
জন মেজর পরিষ্কার সীমালজ্ঘন বলে উল্লেখ 
করেন । বিটিশ পত্রপত্রিকায় এ ছবি না 
ছাপানোয় তিনি সাংবাদিকদেও ধন্যবাদ 
জানান | ছবি ছাপানোর বিষয়টি শেষ পর্যন্ত 
ফ্রান্সের আদালতে গড়ায়। ছবিগুলো 
গোপনীয়তা ভঙ্গের অভিযোগে ক্লোজার 
সাময়িকীর বিরুদ্ধে ফরাসি আদালতে মামলা 
করে ব্রিটিশ রাজপরিবার । ব্রিটিশ রাজবধু 
কেট মিডলটনের অর্ধনগ্ন ছবি প্রকাশের 


। আত্তার্তহীদ ৭ 
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ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফ্রান্সের 
আদালত । পাশাপাশি কোনো ম্যাগাজিন বা 
পত্রিকা ভবিষ্যতে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করলে প্রত্যেকবার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ১০ 
হাজার ইউরো জরিমানার নির্দেশও দিয়েছে 
আদালত । 

অথচ একই সময় ইসলামের নবী এ্রঞ্জ-এর 
মর্যাদাহানি করে আমেরিকায় সিনেমা 
বানানো হলো । তা ছাড়াও এ ব্যাপারে 
বলছেন না । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামাও কোন কাযধকর পদক্ষেপ 


জু ও তার 
সঙ্গীদেরকে গালমন্দ করেন এবং তার 
স্ত্রীদের ব্যাভিচারিনী বলে অভিহিত করেন । 
ব্রিটেনসহ সারাবিশ্বে মুসলমানরা এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং ইসলামের 
প্রতি কটাক্ষপূর্ণ বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি 
করে । কিন্তু কোন কাজ হয়নি ৷ তথাকথিত 
'কটুক্তি করার স্বাধীনতা” বিরোধী তীব্র 
লোক নিহত হয় এবং ইরান সালমান 
রুশদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া” জারি করে । এ. 
আর. দিমাশকিয়া বলেন, স্বাধীনতার রক্ষক 
ব্রিটেন এই ব্যক্তিটিকে সমর্থন ও রক্ষার জন্য 
দ্রত এগিয়ে আসে এবং তা করে মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার 
অজুহাতে | এটি এক্ষেত্রে সমালোচনা ও 
গালাগাল করার স্বাধীনতা । পাশ্চাত্যে একটা 
জনাকীর্ন মিলনায়তনে “আগ্তন' বলে চিৎকার 
এড়িয়ে যাবার কারো অধিকার নেই | 

রুশদির বই প্রকাশিত হবার একমাস পূর্বে 
স্বাধীন বক্তব্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা 
পিটার রাইটের “97 (0801)91 বইটি 
নিষিদ্ধ করে “মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা 
লঙ্ঘন করে । এই অসঙ্গতি থেকে এটি 
পরিষ্কার তাদের স্বাধীনতা মানে নিজেদের 
ইচ্ছামত কাজ করা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের 
আন্তরিক অনুরোধ পালন নয় । আমার মনে 
প্রশ্ন জাগে যদি আমাকে মিথ্যাভাবে 
বিরুদ্ধে বিটিশ বিচারকদের কাছে অভিযোগ 
হতো। তারা কি তার কুৎসা রটানোর 
অধিকারকে যৌক্তিক বলে সমর্থন করতো । 
যদি তা না হয়, তাহলে কেন তারা বিচারের 
অস্বাভাবিক মানদ- প্রয়োগ করবে রুশদির 
সেই বইয়ের ব্যাপারে যেটি সেই সমস্ত 


ডিসেম্বর”১২ 


কাছে আমাদের পিতা, বোন, স্ত্রী এবং 
মেয়েদের চেয়েও অধিকতর প্রিয়? 

রুশদীর ঘটনার বিপরীতে ইহুদি সম্প্রদায় 
১৯৮০ এর দশকে ব্রিটিশ থিয়েটারে একটি 
ইহুদিবিদ্বেষী নাটকের মঞ্চায়ন জোর করে 
বাতিল করতে সমর্থ হয়। মেল গিবসন্রে 
সর্বশেষ ছবি “দ্যা প্যাশন অব দ্যা ক্রাইস্ট' 
হল যিশু খরিস্টের অন্তিম মুহূর্তে তার মৃত্যুর 
জন্য ইহুদিদের ভূমিকার চিত্রায়ন । 
সানডে জিন নি 
তুলনায় “বেশি বৈরী মনোযোগ সৃষ্টির 
অভিযোগে বড় বড় ছবিঘরগুলো একে 
প্রত্যাখ্যান করে । এটিকে ঘিরে আবর্তিত 
হয়েছে আরও বেশি “বিষাক্ত বিবাদ" । প্রশ্ন 
উঠেছে এটি ইহুদিদের বিরুদ্ধে কুৎসা 


ত রটিয়েছে কিনা বা এটি ইহুদি বিদ্বেষী কিনা । 


এটি যে মনোভঙীর সৃষ্টি করে সে ব্যাপারেও 
পশ্চিমা স্বাধীন প্রচার মাধ্যম প্রশ্ন তুলেছে । 
গেসিডো রানের ভার ারোনা 
থাকায় মাইকেল মুরের “ফারেন হাইট ৯/১১' 
ছবিটির বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ডিজনীর 
প্রধান কর্মকর্তা মাইকেল ইজনার এর সাথে 
সংশ্লিষ্ট থাকতে চাননি বিধায় ছবিটির 
বিতরণ বন্ধ করে দেন । অনেকে এই ছবির 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে একমত হলেও স্বাধীন 
দেখেছেন ছবিটিতে প্রেসিডেন্টকে 
সমালোচনা করা হয়েছে । তাই তারা এর 
বিরোধিতা করেন এবং এটাকে প্রকাশ্যে 
প্রদর্শনের জন্য মুক্তি দেয়া থেকে বিরত 
থাকেন। যাই হোক এই শর্ট ফিল্মটি 
বিশ্বব্যাপী প্রশংশিত হয় । 

২০০৪ সালে সেইন্ট এন্ড্রুজের ছাত্ররা যীশু 
খিস্টের জীবনের প্রতিফলন ঘটায় এরকম 


লাস্ট সাপার” দৃশ্যে যিশুকে নগ্ন বক্ষের 
মহিলার মত করে চিত্রিত করার জন্য মৃতুর ১ 
হুমকি পান । “পশ্চিমাদের এটি ভান করা কি 
উচিত যে ইংরেজদের গির্জার বেদীতে 
ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে নাটক রচয়িতার জীবনটা 
সহজ হবে? 

২০০৪ সালের প্রথমদিকে বিবিসি 
ক্যাথলিকদের অভিযোগ গ্রহণ করে কার্টুন 
সিরিজ পোপটাউন প্রত্যাহার করে নেয়। 
অবমাননার প্রতি একই ধরণের সৌজন্য ও 
সংবেদনশীলতা ব্রিটিশ সমাজ অথবা বিবিসি 
দেখায়না কেন? 


উপসংহার 

অবমাননামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা নয় । বরং নির্জলা ঘৃণার প্রকাশ । 
বিটিশ রাজবধূ কেটের নগ্ন ছবি প্রকাশের 


বিরুদ্ধে ফরাসি বিচার বিভাগ যেভাবে 
আইনগত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে, 
বিশ্বনবী আই্ঈ-এর অবমাননাকর কার্টুন 
প্রকাশকারী ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি এবদোর 
বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা কেন নেয়া হবে না? 
এ ক্ষেত্রে দুই নীতি গ্রহণের কোনো অবকাশ 
নেই। আমরা জানি ফরাসি সরকার 
হলোকাস্ট বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 

তি নারিিিরহাতে রমিত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও আইন করে 
কঠোর অবস্থান নিয়েছে । অন্য জাতির ধর্ম 
ও মূল্যবোধকে আঘাত করা হলে বিশ্ব থেকে 
শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্যান্য 
৯ ৪৯১১৫৭০, 
যাবে । সেজন্য রাষ্ট্রগুলোকে 
বিশ্বশান্তির স্বার্থেই চলচ্চিত্রটির প্রচার বন্ধ 
করার কার্ষকর পদক্ষেপ নিতে হবে । 

ব্যঙগচিত্রের জন্য মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীজুড়ে 
প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, এটাই তো 
ঈমানী দায়িতু। ইসলাম শাস্তি ও সম্প্রীতির 


* [বীবিসি, রয়টাসর্ণ বুধবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ 
২ রয়টাসার্ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১২ 
* এপি, এএফপি, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট 
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লালসা তন 


উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক 


ফেলে হত্যা করা বৈধ কিনা? আজকের 


মশ 
করতে মনস্থ করে ইসলাম সে বিষয়ে কী 


প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্দই চলছে তখন সরকার 
কৌশল ও ফাদ প্রয়োগ সেখানে অবৈধ হবার 
কারণ নেই | কেননা, যুদ্ধ বস্তত একটি ধোকা 
বা কুটকৌশল (অন্যকথায়- যুদ্ধে কিছুই 
নিষিদ্ধ নয়_-যদিও ইসলামে বিষয়টি এরূপ 
ঢালাওভাবে অনুমোদিত নয়) । 

দুই. মুসলিম দেশের বৈধ সংখ্যালঘু 
নাগরিক | মুসলিম দেশের বৈধ সংখ্যালঘু 
নাগরিক যাদের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের 
দায়িত্ব তাদের ক্ষেত্রে এভাবে হত্যার অনুমতি 
নেই । কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
অধিকারপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু নাগরিকের ক্ষেত্রে এই 
“নিরাপত্তা অধিকার” রহিত হয়; তখন তার 
বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে । তাকে দলিল- 
প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হবে যে, 
তুমি অমুক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় 
তোমার নাগরিক নিরাপত্তার অধিকারটি 
বাতিল হয়ে গেছে । যখন তার নাগরিক 
নিরাপত্তাপ্রাপ্তির অধিকারটি বাতিল হওয়া 


ডিসেম্বর”১২ 


চূড়ান্ত হয় তখন তাকে উপরিউক্ত অপরাধে 


নবীর প্রকাশ্যে হত্যা করা যাবে । যদি নাগরিক 


নিরাপত্তা বাতিল হবার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত 
প্রমাণিত না হয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 
হত্যার অনুমতি নেই । সুতরাং মুসলিম 
দেশের সংখ্যালঘু বৈধ নাগরিককে হত্যা 
করার কোনোক্রমেই বৈধ নয় | 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কাব বিন 
আশরাফ মদিনা রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন । 
তার দুর্গটি মদিনার অভ্যন্তরে ছিলো | আরও 
কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার হল বর্তমান সউদী 
সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে 
রাসূলের প্রায় সব স্মৃতি মুছে বা পরিবর্তন 
করে ফেললেও কা'ব বিন আশরাফের দুর্গটি 
বহাল রেখে দিয়েছেন । আর দুর্গের ফটকে 
সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, এটা 
্রত্বতান্তিক নিদর্শন সুতরাং কেউ যেন এটা 
নষ্ট না করে। মদিনার কুবার সামান্য আগে 
দুর্গটি অবস্থিত। এর গায়ে প্রত্রতত্বের 
তকমায় আরও লেখা আছে, এটি আমাদের 
গুরুত্বপূর্ণ স্মারক; সুতরাং কেউ যেন এর 
কোনোরূপ ক্ষতি সাধন না করে । 
কা'ব বিন আশরাফ মদিনার বাসিন্দা ছিলেন, 
রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক 
হিসেবে তিনি জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা 
মৌলিক অধিকার তার ছিল। যদি নিজ 
কর্মকাণ্ডের দায়ে সেই নিরাপত্তা যখন বাতিল 
হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ 
যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বিষয়টি 
জানিয়ে দেয়া সংগত ছিল । অথচ এসবের 


॥ ছনুবাদ খকার মহান হামিদু্া 


কিছুই না করে তার প্রাণ সংহার কীভাবে বৈধ 
হল ? প্রশ্নটির জবাব দু'ভাবে দেওয়া যায়: 

তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের যথানিয়মে নাগরিক 
নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ছিলেন না। এর কারণ হল, 
কুবার অদূরে তার নিজের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন 
দুর্গ ছিল। এটি বনু নজির, বনু কুরাইজা 
কিংবা বনু কাইনুকা কোনো গোত্রেরই 
এলাকার অন্তর্গত ছিল না। এমনকি বনু 
হারেসার এলাকায়ও নয় । যেসব ইয়াহুদি 
গোত্রের সঙ্গে রাসূলের (তিনি মদিনা রাষ্ট্রের 
প্রধানও) যথানিয়মে শান্তিচুক্তি কার্যকর ছিল। 
তিনি ওসব গোত্রের অন্তর্ভক্তই ছিল না। 
অতএব, তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু 
নাগরিক হিসেবে পরিগণিত নন | তিনি অবৈধ 
নাগরিক যার নিরাপত্তার প্রশ্নে সংখ্যালঘু 
নাগরিকের নীতি প্রযোজ্য নয় | তিনি মদিনা 
রাষ্ট্রের অনুগত নন এমন ব্যক্তি হওয়ার 
নাশকতামূলক তৎপরতা এমনকি রাষ্ট্রপতি 
রাসূলুল্লাহকে হত্যার অভিসন্ধি আটছিলেন । 
রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা তো ছিলই । 
সুতরাং তার প্রাণসংহার বেধ ছিল । তাই 
ছিল না। কারণ যুদ্ধ তো বস্তত কুটকৌশল । 
কাজটি অনুমোদনের দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ 
হতে পারে- তাকে মদিনা রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু 
বৈধ নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হলেও নিজ 
কর্মকাণ্ডের দায়ে তিনি নিরাপত্তার অধিকার 
হারিয়েছেন । বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনার 
আলোকে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার 
ন্যায্যতা নির্দেশক কারণ গুলো হল- 
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৫. মক্কার পরাজিত পক্ষের প্রতি সহানুভূতি 
৬. রাসূল সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা ও 


৭. দাওয়াতের অজুহাতে রাসূলকে হত্যার 
পরিকল্পনা | 
৮. প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ | 


৯. প্রেমের সঙ্গীত ও যৌনসুড়সুড়িমূলক গানে 
মুসলমান মেয়েদের বরূপ-লাবণ্যের 
(উপমা-উৎপ্রেক্ষায়) উদ্বেশ্যমূলক বর্ণনা । 


নানা রকম 
বিষোদগার | 
উপরিউক্ত অপরাধগুলোর প্রত্যেকটাই 
স্বতন্ত্রভাবে নাগরিক নিরাপত্তা রহিত হবার 
জন্য যথেষ্ট । হ্যা, এরূপ অভিযোগের দায়ে 
তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অপরাধ সাব্যস্ত 
হওয়ার বিষয়ে তাকে স্পষ্টভাবে অবহিত করা 
ইত্যাদি প্রক্রিয়ার পরই কেবল তাকে প্রাণদণ্ডে 
দপ্তিত করা যায়- তবে এই বিধান এখনকার 
জন্য, তখনকার পারিপার্থিকতা ছিল ভিন্ন । 
ভিন্নতা ব্যাখ্যা হল, উপরিউক্ত প্রক্রিয়া 
অপরাধ তথ্য-প্রমাণের আলোকে 
সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হওয়া, যেন 
নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি শাস্তি না পায় । কিন্তু 
যখন স্বয়ং রাসূল কী জীবিত ছিলেন, 
সাধারণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-সাবুদ হাজির করে 
ক্ষেত্রে তা আদৌ জরুরি নয়। এ ঘটনায় 
আল্লাহ ওহি প্রেরণের মাধ্যমে রাসূল প্র্জ-কে 
লোকটির ব্যাপারে অবহিত করেছেন । সুতরাং 
তার অপরাধ প্রমাণে রাসূলের জন্য কোনো 
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কাব বিন আশরাফের ঘটনার অনুরূপ ক্ষেত্রে 
তৃতীয় জবাবটি হল- যে, তার নিরাপত্তা 
অধিকার বাতিল হওয়া দু'ভাবে হতে পারে : 
এক. সে সন্ধির কোনো শর্ত লঙ্ঘণ করায় 
এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে আইনি ও বিচারিক 
প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কেবল শাস্তি কার্ষকর 
করা যাবে এর আগে নয়। দুই. অপরাধটি 
যখন রাসূলের অবমাননা হয় তখন যেকোনো 
মুসলমানের জন্য এই অপরাধীকে হত্যা করা 
পরকালীন বিচারের (ইহজাগতিক বিচারের 
মানদণ্ডে নয়) দৃষ্টিকোণে বৈধ তবে অন্যের 
মুখে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে নয়; 
নিজের কানে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে 
শুনতে হবে। এটা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ 


প্রাণদণ্ড) সন্ধি স্বাক্ষরকারী পক্ষ যদি প্রকাশ্যে 
রাসূলের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতায় দেখায় তখন 
স্বাক্ষরিত সন্ধি আপনাআপনিই বাতিল হয়ে 
যায়। তাকে ফাদে ফেলে বা কৌশল 
প্রয়োগেও হত্যা করা যাবে (পৃ. ১০৪) । 


বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ 

কোনো উপায় না থাকলে 

অবস্থা বেগতিক দেখলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নবীর 
অবমাননার বিষয়টি সাধারণত স্বীকার না 
করারই কথা । প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি 
হওয়ায় পরকালীণ বিচারে সে দোষী হবে-_ 
সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্ত প্রচলিত বিচারিক 
আদালতে বিনা প্রমাণে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া 
যাবে না। সুতরাং রাসূলের বিরুদ্ধে 
কটুক্তিকারী ব্যক্তিকে পরকালীন বাস্তবতা 
হলে নিহত লোকটির বিরুদ্ধে বিবাদী কটুক্তির 
ব্যাপারে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করতে ব্যর্থ 


হলে আদালত বিবাদী হত্যাকারীকে দোষী 
সাব্যস্ত করে কিসাস তথা হত্যার দায়ে 
প্রাণদণ্ডের রায় দেবেন । এটা ইহজাগতিক 
বিচারের আইনি প্রক্রিয়া । পরকালের বিচার 
এর সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে, সেটি 
স্বতন্ত্র বিষয় । রাসূলের অবমানকারী ব্যক্তির 
হন্তারক ইহজাগতিক বিচারপ্রক্রিয়ায় দোষী 
সাব্যস্ত হওয়া পরকালীন বিচারে পুরস্কৃত 
হবার প্রত্যাশার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয় । 

কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে সালমান রুশদিকে 
হত্যা করে পরকালে হত্যাকারী ব্যক্তি পুরস্কৃত 
হবেন । যদি এর দায়ে বিচারিক শাস্তি হিসেবে 
ফাসিতেও ঝুলতে হয় তাতে পরকালীন 


সর্বোপরি এটি অত্যন্ত গভীর প্রজ্ঞাসঞ্জাত 
বিষয় যে, রাসূলের অবমাননা কোনো 
মুসলমানের পক্ষেই কোনোক্রমেই সহ্য করা 
সম্ভব নয় । এটা ঠেকানোর জন্য যতই আইনি 
নিষেধাজ্ঞা ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা থাকুক 
মুসলমানমাব্রেরই সাধারণ আত্মমর্ধাদাবো রী ধ 
এটা বরদাশত করে না যে, লোকটির বিরুদ্ধে 
আমি প্রথমে মামলা দায়ের করব, সাক্ষী- 
সাবুদ হাজির আদালতে তাকে দোষী প্রমাণ 
হাতে তুলে দিয়ে শাস্তি কার্যকর করাব । তবে 
হলেও জাগতিক আইনী মানদণ্ডে অগ্রাহ্য | 

যেহেতু কা'ব বিন আশরাফ রাসুলের প্রকাশ্য 
কটুক্তিকারী ছিলেন । পরকালীন বিবেচনায় 
যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুমোদিত 
ছিল তাই যে পন্থা অবলম্বনেই হোক তাকে 
হত্যা করা ছিল আইনসিদ্ধ । এ লক্ষ্য অর্জনে 


(রাসূলকে একটু-আধটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হলে 


তাতে বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই । সুতরাং 
কাৰ আশরাফ হত্যার বৈধ হবার এটিও 
একটি সংগত কারণ হতে পারে । 
আলোচনার সংক্ষিপ্তসার দাড়ালো, প্রথমত 
তিনি নাগরিকত্বৃহীন বিদ্রোহী ব্যক্তি । দ্বিতীয়ত, 
সংখ্যালঘু নাগরিক ইসলাম কর্তৃক অবমাননার 
ঘটনায় নবী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে 
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পেশ করে 
অপরাধ প্রমাণ করা জরুরি হলেও নবীর 
মু তা প্রযোজ্য নয় । কারণ আল্লাহর 
পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যাদেশ মারফত তিনি 
এ বিষয়ে নিশ্চিত হন । তবে আজকের দিনে 
সাধারণ মুসলমান এর অনুসরণে পদক্ষেপ 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে স্টিং অপারেশন 


বলির পাঠা নাফিস ও ফেরদৌস 


আমেরিকার পেন্টাগন ও কংগ্রেস ভবনে 
হামলার বড়যন্ত্রের দায়ে ১৭ বছরের 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে । আবার অন্যদিকে 
স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার সুযোগে উচ্চশিক্ষা 
গ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হওয়া 
বাংলাদেশি নাগরিক রেজওয়ানুল আহসান 
নাফিস নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাংকে বোমা হামলার পরিকল্পনার 
অভিযোগে বর্তমানে সেখানে কারান্তরীণ । 
দুজনকেই স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে ফাদে 
ফেলে এফবিআই গ্রেপ্তার করে। স্টিং 
অপারেশন হচ্ছে, অপরাধ করার মানসিকতা 
কিংবা ইচ্ছা অন্তরে লালন করে এমন 
সন্দেহভাজন যেকোনো ব্যক্তিকে 
পরিকল্পিতভাবে ছদ্ম-সাহায্য ও উৎসাহ 
প্রদানপূর্বক তার অপরাধ সংঘটনের চুড়ান্ত 
করা হয়। এ অপারেশনে ভিকটিম গ্রেপ্তার 
হওয়ার আগ মৃহ্র্ত পর্যন্ত বুঝতেই পারে না 
যে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে । ফলে তার 
অপরাধ করার ইন্েন্ট বা ইচ্ছাও আর পুরণ 
হয়না । সেপ্টেম্বরের নাইন ইলেভেনের 
আগেও স্টিং অপারেশন চলত, তবে সেই 
ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে অদ্যাবধি 
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সাবেক বুশ আমলের কথিত সন্ত্রাসের 


ফেরদৌসকে বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র নামে যুক্তরাষ্ট্রে এফবিআই 


কর্তৃক আন্ডারকভার অপারেশন বা স্টিং 
অপারেশন আরো বেগবান হয়েছে। এই 


প্রাপ্তির মাধ্যমে নাফিসের সাথে কথা বলতে 
চাইলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো 
হয়েছে যে নাফিস নাকি বাংলাদেশি 
রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলতে চায় না। অল্প 
বয়সী একটি যুবক বিদেশে মারাত্বক বিপদে 
পড়ে তার অসহায় অবস্থার কথা জানাতে 
সাথে কথা বলতে চাইবে না, এটা মোটেও 
বিশ্বাসযোগ্য নয় । কেননা কথা বলতে না 
চাওয়ার বিষয়টি যদি সরাসরি নাফিসের স্ব- 
মুখ থেকে শোনা যেত তাহলে আর 
সন্দেহের অবকাশ থাকত না। বরং এখন 
মার্কিন কর্তৃপক্ষের রা আচরণে 
নাফিসের গ্রেপ্তার হওয়ার নেপথ্য 
কারণটি আরো জটিল ও ভূত হয়ে 
উঠেছে (যদিও আমরা সাধারণভাবে জানি, 
নিউইয়র্কের রিজার্ভ ব্যাংকে বোমা হামলার 


পরিকল্পনাকারী হিসেবে নাফিস অভিযুক্ত 
হয়েছে; কিন্তু সামান্য সহজ সরল ছেলে 
নাফিসের বিরুদ্ধে এই ধরনের মহা 
বিপজ্জনক অভিযোগ তোলা চাট্টিখানি কথা 
নয়, বস্তৃতপক্ষে এর পেছনে আমেরিকার 
কোনো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বা কু-মতলব রয়েছে 
কি-না তা ভবিতব্যই বলে দেবে) । অধ্যাপক 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, 
“সামনের নির্বাচনে নাফিসকে ব্যবহার 
করছেন বারাক ওবামা । এটা খুবই 
সন্দেহজনক ব্যাপার যে নাফিস মাত্র ৯ মাস 
আগে যুক্তরাষ্ট্রে গেছে । এই অল্প সময়ে 
কীভাবে সে এত বিরাট মাপের পরিকল্পনার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল! এত অল্পবয়সী একটি 
তরুণের পক্ষে এটা অসম্ভব ব্যাপার | 
এখানে কোনো ষড়যন্ত্রের ঘটনা আছে বলে 
আমার মনে হয় । হতে পারে এটা কোনো 
পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা অথবা একটা সাজানো 
নাটক অথবা বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী 
দেশ হিসেবে চিহ্িত করে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রেখে কোনো অসৎ 


এফারআইপর আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও 


ভিত্তিহীন । 
[। আত্তার্তহীদ ১১ 
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খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো, হঠাৎ করে 
একজন বাংলাদেশি নাগরিকের ওপর 
এফবিআই-এর স্টিং অপারেশন চালানোর 


মূল অভিসন্ধি কী? আগে এটা বোঝা জরুরি ত 


হয়ে দাড়িয়েছে । ধর্মীয় জঙ্গি (?) কাজী 
নাফিস প্রথমত বাংলাদেশী নাগরিক আর 
দ্বিতীয়ত মুসলমান । যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রথম 
কারণটিই গুরুত্পূর্ণ । দ্বিতীয়টি উছিলা 
মাত্র । সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী আমেরিকার 
নব্য স্ট্রাটেজি হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার 
গুরুতপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে 
সামরিক সহযোগিতা আরো পাকাপোক্ত 
করা । এটা কেবল বাংলাদেশের মঙ্গলের 
প্রয়োজন | বাংলাদেশের দিকে আমেরিকার 
হঠাৎ করে নজর দেওয়ার শানে নুজুল 
অবশ্যই রয়েছে । যুক্তরাক্ট্র এশিয়ায় চীনের 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঠেকাতে এবং পরিবর্তে 
মার্কিন আধিপত্য বিস্তারকল্পে ভারতকে 


কাঁটায় কাঁটায় মিলে যেত। কিন্তু বাধ সাধে 
ভারত । ভারত তার নিজের স্বার্থে কিছুতেই 
ভারত মহাসাগরে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর 
ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে নারাজ | 
আমেরিকাও এতদিনে ভারতের এই 
মনোভাব নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে । আর 
তাই আমেরিকার পক্ষে তৃতীয় বিশ্বে তথা 


সন্ত্রাসী হিসেবে অন্তর্থাতমূলক তৎপরতার 
দায়ে গ্রেপ্তার করে বিষয়টি প্রচারের মাধ্যমে 
এই ইস্যুতে বাংলাদেশের মতো একটি দুর্বল 
রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বিবিধ স্বার্থ 
উদ্ধার করা । বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ 
এশিয়ায় একটি তেল-গ্যাস ও খনিজসম্পদে 
সমৃদ্ধ এবং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত 
কারণে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাছাড়া 
কয়েক মাস আগে মার্কিন সপ্তম নৌবহর 
চট্টগ্রাম বন্দরে ঘাঁটি গাড়ার কথা শোনা 
গিয়েছিল । “সক্ষমতা” বৃদ্ধির নামে 
বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রে 
যৌথ সামরিক মহড়ার নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে । 
সম্প্রতি মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের 
সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পর 
বাংলাদেশের প্রাপ্ত তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ 
সমুদ্রাঞ্চলের (ইইজেড) প্রতি আমেরিকার 
লোলুপ নজর পড়াটাও অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। আর তাই বাংলাদেশ চাইলে নাকি 
সমুদ্রসম্পদ রক্ষায়ও যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা 
ডিসেম্বর'১২ 


দেবে । এমন বন্ধুত্বের নজির আয়নাবাঁধাই 
করে রাখার মতো! _ এজন্যই 


গিয়েছিল । আর এর পাশাপাশি মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দীতে পরিণত হওয়া 
এদেশের একশ্রেণীর মিডিয়া, পেইড 
বুদ্ধিজীবীগণ এবং গদিনশীন শাসকগোষ্ঠী 
তাদের প্রকৃত প্রভৃদের পক্ষ থেকে এসব 
তৎপরতার সংবাদ যে-মোড়কেই আবৃত 
হয়ে জনসম্মুখে পরিবেশিত হোক না কেন, 
ঘটনার অন্তরালে বিদ্যমান র 
পারস্পরিক ক্রিয়াশীল চক্রান্তমূলক 
তৎপরতার স্বরূপ খতিয়ে দেখার সময় আজ 
সাধারণ জনগণ এবং সচেতন নাগরিকের 
সম্মুখে উপস্থিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
অনুগত মিডিয়াগোষ্ঠী বিশেষ করে বিবিসি, 
সিএনএন*সহ তাদের 
মতাদর্শে সাংবাদিকতার 
হাতেখড়ি হওয়া দেশি- 


আছে। আছে সত্য, তবে তা 
আমেরিকার রপ্তানি করা । 
নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় “মুসলিম জঙ্গি' 
৯:১৯ পি এ০৪৭ 
আমেরিকার প্রধান সাম্রাজ্যবাদী নীতি 

ক বা পর 
করাও মার্কিনীদের উদ্দেশ্য । আর এই 
বর্বরকে বধ করার নাম করে এবং 
বাংলাদেশের কীধে বন্দুক রেখে অন্যদের 
শাসাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশেও 
আসতে চায়। অনুপ্রবেশের জন্য যুক্তি 
সঞ্চয়, বন্দুক তাক করার পক্ষে বিশ্ববাসীর 
সম্মতি আদায়ের জন্যই গোপনে 
এফবিআই'র টোপ গেলা নাফিসের “মার্কিন 
বিরোধী" সুপ্ত ইচ্ছাকে উৎসাহ ও প্রণোদনা 
দেওয়া হয়েছে । আমাদের মনে রাখতে 
হবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অনুপ্রবেশের 
সুযোগ করে দেওয়া হলে ভবিষ্যতে এই 
বাংলাদেশকেও আফগান-পাকিস্তানের 
পরিণতি বরণ করতে হবে । কেননা এই 


কথা আজ সপ্রমাণিত যে, আমেরিকা যার 
বন্ধু, তার আর শত্রুর দরকার হয় না । 

যা হোক, এবার আসি নাফিসের মতো 
অর্বাটীন তরুণ যুবক আমেরিকার বিরুদ্ধে 
এহেন নাশকতামূলক কাজ কেন করতে 
গেল সেই প্রশ্নে । বিশ্বের কোনো সন্ত্রাসী 
গোষ্ঠীর সাথে নাফিসের কখনোই সংযোগ 
ছিল না । গ্রেপ্তারকারী এফবিআই সদস্যরাও 
সে কথাই বলছে । বাংলাদেশে থাকতেও 
কোনো জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে তার 
কোনোরূপ সশ্বষ্ট থাকার প্রমাণ মেলেনি । 
সে মাদরাসার ছাত্রও ছিল না এবং একটি 
উচ্চশিক্ষার জন্য যায়| কিন্তু কথা হচ্ছে, 
তার সাথে কোনো ধরনের জঙ্গি কানেকশন 


তৎপরতার অভিপ্রায় সুগ্তভাবে ধারণ করত | 
চাইলেই তো আর এফবিআই'য়ের লোকজন 


অথবা অন্য কেউ যেকোনো একজন তরুণ 
যুবককে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্থে পরি চালিত 
করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় 
একটি বিশেষ মানসকাঠামোর এবং তার 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা ও অভিব্যক্তির ৷ 
সেটা কীভাবে একজন তরুণের ভেতর সৃষ্টি 


যেভাবে একের পর এক ধ্বংস করে 
সেখানকার সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে তাতে 
করে যেকোনো প্রকৃত মুসলমানের মধ্যে 
মার্কিন বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়াটা 
স্বাভাবিক | বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
সর্বোপরি একাধিপত্য, ধ্বংসলীলা, সম্পদ 
লুণ্ঠন, নির্যাতন ও প্রতারণার অবশ্যন্তাবী 
প্রতিক্রিয়ারপে এ জাতীয় মানসিকতার 
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উন্মেষ ঘটতে পারে । সাম্রাজ্যবাদী ও 
পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে রক্ষা এবং তার 
যত মুনাফার লালসাকে সংহত রাখার 


অপরিহার্য । এই যুদ্ধ পরিস্থিতি বজায় রাখার আমেরিকার 


জন্য তার প্রয়োজন হয় একজন দৃশ্যমান 
প্রতিপক্ষকে বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে দাঁড় 
করানোর । কেননা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো যোগ্য 
প্রতিপক্ষ খুঁজে না পাওয়া গেলে জনগণের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে এভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার 
আমদানি ঘটানো সম্ভব নয়। শীতল যুদ্ধের 
পরিস্থিতিতে এ ধরনের প্রতিপক্ষের অভাব 
ইউনিয়ন এবং তার মিত্ররা সে সময় 
শাসকগোষ্ঠী জনগণকে কমিউনিজমের জুজু 
দেখিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে তার অনেক 
চক্রান্তমূলক তৎপরতাকেই হালাল করেছে । 
নব্বই দশকের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পতনের পর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় 
তেমন কোনো প্রতিপক্ষ আর যুক্তরাষ্ট্রের ছিল 
না- যাকে কেন্দ্র করে সামরিক মহড়া 
চালানো যায়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের 
১৯৭ 
ও বি কর মায় নত জবান 
এ ধরনের শক সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন, 
তা নাহলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা অস্ত্র নির্মাতা 
প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক এবং মূর্তমান বা 
বিমূর্তমান কনসোর্টিয়ামগ্ডলোর কর্ণধারদের 
নাখোশ হওয়া ঠেকানো যাবে না সামাল 
দেয়া যাবে না সর্বগ্রাসী মুনাফার 
অপ্রতিরোধ্য চাহিদা । সুতরাং গত শতাব্দীর 
শেষ দশকের পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে এ 
নিতে হয়েছে নতুন প্রতিপক্ষ; যার পরিচয় 
হচ্ছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী । আর এই 
ইসলামী জঙ্গি তথা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে বিগত দশ-এগারো বছর ধরে চলে 
আসা কথিত “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” করার 
মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতার্থে ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে কট্টর ও ধ্বংসাশ্রয়ী 
অবস্থান নিয়েছে । এ পর্যায়ে ইউরোপের উগ্র 
এবং ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের ওপর 
একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা ও অবৈধ 
দাখলদারি ইত্যাদির বিপক্ষে তাদের কোনো 
তৎপরতা চোখে পড়েনি । যুক্তরাষ্ট্র 
মানবাধিকারের কথা বলে, অথচ সন্ত্রাসের 
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পাঠিয়ে এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে তারা 
ইরাক-আফগান-পাকিস্তানের নিরীহ ও 
নিরপরাধী মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা 
করে চলছে । মিয়ানমারে মুসলমানদের 
ওপর গণহত্যা চলছে, তাহলে কোথায় 
যত্তসব মানবতাবাদী 
তৎপরতা ও আদিখ্যেতা। তারা 
সেক্যুলারের কথা বলে, অথচ তাদেরই 
কুরআন পোড়ায়, মার্কিন চলচ্চিত্রের 
মাধ্যমে রাসূল প্রঞ্ট-এর অবমাননা করা 
হয়। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে, অথচ 


খিস্তিখেউর শুরু করে। মার্কিন সামাজ্যে 
আঘাত হানতে পারে এরকম একজন 
ধিস্টান বা অমুসলিমকে এফবিআই 
কখনো গ্রেপ্তার করেছে বা করেছিল 
এমন কথা তো কখনোই শোনা গেল 
না। এতেই বোঝা যায়, বস্ততপক্ষে 
আমেরিকা একতরফাভাবে মুসলমানদের 
জঙ্গি সাজানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত । 

যুদ্ধ মিশনটি লাদেন হত্যার মধ্য দিয়েও 
শেষ হয়নি । “লাদেনবধ' নিঃসন্দেহে 


আমেরিকার এক অনন্য ও অভূতপূর্ব 


অর্জন। বন্তৃতপক্ষে লাদেন হত্যাকে 
আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক 
ওবামা তার এবারকার নির্বাচনী 
প্রপাগাপ্তাম্বরপ ব্যবহার করেছেন । কিন্তু 
গোষ্ঠীর স্বার্থেই । কারণ যুদ্ধ বন্ধ করে 
দিলেই যে অস্ত্রব্যবসার মাধ্যমে 
কর্পোরেট বাণিজ্যের অসংযত 
মুনাফালাভের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
আমেরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কীড়ি 
কীড়ি ডলার যারা ঢালবে তাদের মন 
রক্ষা করতে হবে তো নাকি । আর তাই 
যুদ্ধ বাধিয়ে রাখে এবং স্বীয় স্বার্থেই 
নাফিস ও ফেরদৌসের মতো নিরীহ 
মুসলিম যুবকদের ফাদে ফেলে নতুন 
নতুন ইসলামী জঙ্গির (?) উৎপাদন 
ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
যৌক্তিকতা বিশ্বব্যাপী বাড়িয়ে তোলে । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, মাসিক 
দেশজগত, 71011. 
107621751477119166)2771711. 0077 


এজেন্সির নীতিমালা 


*সর্বনিয় পাচ কপির এসেলি দেওয়া হয় । | 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে | 
একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । ূ 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
পরিশোধ করতে হয় । | 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় | 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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গৌরবের এবং গর্বের মাস। একটি গর্বিত 
জাতি হিসেবে সগর্বে মাথা উচু করার স্পর্ধা 
আমরা অর্জন করি এ মাসেই | সীমাহীন 
ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সরল রাজপথে আমরা প্রবেশ 
করেছি ডিসেমঘরেই । তাই জাতির কাছে 
ডিসেম্বর হয়ে উঠেছে বিজয়ের মাস | এ 
মাসকে আমরা পেয়েছি আমাদের বিকশিত 
সত্তার উজ্জ্বল প্রতীক রূপে, আমাদের জাতীয় 
অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্মারক হিসেবে । আমরা 


ভুলিনি, আমাদের বিজয় এসেছে রক্তসিক্ত হয়ে 


পথে । এসেছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান 
মুক্তিযোদ্ধাদের ছোপ ছোপ রক্তের সিড়ি 
বেয়ে । এক নদী রক্তের তীর ঘেষে। 
নিজেদের রক্তের বিনিময়ে এ বিজয় মিশ্রিত 
বলেই এটি আমাদের এত কাক্ষিত 
সম্পদ । ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে এত 
কাম্য | হদয় নিংড়ানো সম্পদ বলেই এত 
মোহনীয় । হৃদয়ের এত কাছাকাছি । লাল 
গোলাপের মতো সবার কাছে এত 
মনোলোভা | এত হদয়গ্রাহী । আমাদের 
মুক্তিযোদ্ধারা কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ 
নিয়েছিলেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য এ 
লেখা নয় । আমরা জানতাম, কেন আমরা 
যুদ্ধ করি । সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রশান্তি, 
ভাইদের মুক্তি । একটি সুন্দর পৃথিবী, একটি 
পরিচ্ছন প্রজন্ম । 

আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেন ভাই-বন্ধুরা 
উদার আবহাওয়ায় বিকশিত হতে পারে সে 
জন্যই তো এত রক্তদান! হিংসা- 
প্রতিহিংসাপীড়িত, নিপীড়ন-নির্ধাতনজর্জরিত 
পৃথিবীটা যেন গ্নেহ-প্রেম-গ্রীতির আবহে পূর্ণ 
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প্রজন্ম যেন পরিপূর্ণতার আশীর্বাদ মাথায় 
নিয়ে বিশ্বময় বিশ্বমানবতার জয়গানে মুখর 
হয়ে উঠতে পারে সে জন্যই তো আমাদের 
ুক্তিযুদ্ধ । মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে ছিল 
এমনই স্বপ্ন । বর্তমানে মুক্ত বাংলাদেশ, 
ভবিষ্যতে দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশ এবং চুড়ান্ত 
পর্যায়ে সারা বিশ্বে শুধু রাজনৈতিক নয়, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অন্বেষণ 
ছিল তাদের স্বপ্ন। এ জন্যই স্বাধীনতাযুদ্ধ 
ওঠে মুক্তিযুদ্ধ । বিজয়ের মাসে কোনো 
হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই। নেই 
কোনো সুক্ষ ব্যালান্সশিট তৈরির প্রয়োজন । 
তবে প্রয়োজন রয়েছে ভেবে দেখার । 
আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা যা চেয়েছিলেন তার 
কতটা কাছাকাছি এ জাতি আসতে পেরেছে? 
জাতীয় জীবন কি ঠিক পথে রয়েছে? আমরা 
পথভ্রষ্ট হইনি তো? এসব প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া খুব কঠিন । শুধু এটুকু বলব, আমরা 
চলেছি, তবে পথ খুব বন্ধুর । খুব 
অসমতল | তার পরও চলেছি । অব্যাহত 
গতিতে । হ্যাঁ, সত্য, আজকের বাংলাদেশ 
একাত্তরের বাংলাদেশ থেকে হয়েছে ভিন্ন । 
হয়েছে অগ্রগামী । অগ্রসরমাণ । এ 
অগ্রগতির ছাপ যেমন পড়েছে শহরাঞ্চলে, 
তেমনি পড়েছে গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে 
হাজার বছর ধরে যে গ্রামগ্ডলো ছিল 
অবচেতন, আধা ঘুমে আধা জাগরণে । 
বিগত প্রায় চার দশকে বাংলাদেশ সেই 
প্রাচীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠেছে । ঘ্বুমের 
আড়মোড়া কাটিয়ে চলতে শুরু করেছে, শুধু 
হাজার বছরের সেই সনাতন কৃষিকে 
আলোকিত করে নয়, বরং জীবনের 


সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার আলোকে সমুজ্ঘ্বল 
হয়ে বাংলাদেশ যে এগিয়ে চলবে, পেছন 
ফিরে যে তাকাবে না, সব প্রতিবন্ধকতা জয় 
করে অগ্রগামী হবে, তা সুস্পষ্ট হয়েছে 
গ্রামবাংলায় নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টির 
মহোৎসবের নিরিখে । কেননা ৮৫ হাজার 
গ্রামেই বাংলাদেশের হৎপিন্ড স্পন্দিত | 

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা 
ছিল সাত কি সাড়ে সাত কোটি । বর্তমানে 
জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি । জন্মহার হ্রাস 
পায়নি, তবে মৃত্ুুহার হ্রাস পেয়েছে। 
মাতৃমৃতুর হারও উলে-খযোগ্য পরিমাণে 
কমেছে । একটি কথা জোরেশোরে বলতে 
চাই এবং তা হলো এ জন্য প্রধানত ভূমিকা 
পালন করেছে এ দেশের নারীসমাজ | 
সনাতন সমাজে বাস করেও তারা অত্যন্ত 
সচেতন । এ দেশে এখনো পরিবার তার 
স্বাতন্ত্য বজায় রেখেছে । সস্তান-সন্ততির 
ভবিষ্যৎ রচনার পীঠস্থান এখনো এ দেশে 
পরিবার । মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে । বৃদ্ধি 
পেয়েছে সুস্থতাও | শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী 
শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে । গার্মেন্ট শিল্পে 
নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি অনেকটা 
কিংবদন্তির মতো । যে পরিবারে একজন 
হয়েছে গতিশীল, সম্মুখপানে অগ্রসরমান | 
সেই পরিবারে অশিক্ষা-কুশিক্ষা সঙ্কুচিত 
ভবিষ্যতে যে আলোকোজ্ভল হবে তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই । আশার কথা, নারী 
শ্রমিকদের বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের | 
গ্রামবাংলায় যেদিকে দৃষ্টি যায়, তাকান, 
দেখবেন ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে 


[। আত্তার্তহীদ ১৪ 
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যাচ্ছে । বেশভূষায় পরিবর্তন দেখবেন । 
দেখবেন, এক ধরনের আত্মপ্রত্যয় পুরো 
সমাজকে যেন উদ্দীপ্ত করে চলেছে । যেন 
জীবনের চারদিকে তা উপচে পড়ছে । বয়স্ক 
নারী ও পুরুষের শিক্ষা বিস্তৃত হচ্ছে। 
প্রতি গ্রামে নিজেরা না খেয়ে, পরিবারে যা 
মুক্তিযোদ্ধাদের পাতে তুলে দিয়ে, এ দেশের 
মহীয়সী নারীরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন 
তা এঁতিহাসিক । তাঁদেরই স্নেহ-ভালোবাসায় 
যেভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধকে সফল পরিণতির 
দিকে টেনে নিয়ে এ জাতিকে নতুন ঠিকানা 
উপহার দিয়েছেন তা এতিহাসিক | এ 
রূপান্তরিত হয় এক একটা দুর্গে । তাই তো 
চারদিকে অসংখ্য রক্তপ্নোত সৃষ্টি করে মাত্র 
৯ মাসেই স্বাধীন- | 

সার্বভৌম 

বা র 

ভিত্তিপত্তন 

করেছিলেন । 

গ্রামবাংলার সাধারণ 
মানুষ নতুন 
বাংলাদেশ গড়ার 
স্বপ্নে বিভোর ৷ খণ 
নিয়ে খণখেলাপি 
হওয়ার এতিহ্য 
তাদের নেই । 
ডাকাতির মাধ্যমে 
সাতমহলা প্রাসাদে 
ওঠার এতিহ্যও 
তাদের নেই । তাই 
বাং যখন 
দুর্নীতিতে 

একাধিকবার 

শীর্ষস্থানের অধিকারী 
হয় তখন তারা বিমুঢ় 
হয়েছিল । তাদের 
অনুধাবনে আসে না 
কিভাবে তা সম্ভব। 
খাটিয়ে যা অর্জন 
করা যায় তা-ই 
প্রকৃত অর্জন । চুরি- 
ডাকাতির দুর্ণন্ধময় 
নর্দমাগুলো বন্ধ হলে 


প্রবৃদ্ধির হার যে 
ডিসেম্বর”*১২ 


০েতন 


ভর্তি ফি : ৮০০/১০০০ 
£ ১০০/১৫০/২০০ 
খোরাকী : ১২০০/১৪ ০০ 
বিদ্যুৎ ও জেনারেটর 


ফি: ৫০ 


চি 
এ 
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অসুবিধা , এত খাট্ুনির 
তাদের দারিদর্ট দূর হচ্ছে না । কেন তাদের 
প্রিয় দেশটির ভাগ্যে এখনো “অনগ্রসর” 
'পশ্চাৎপদ”, “দরিদ্র” প্রভৃতির মতো নির্মম 
অভিধা শোভা পাচ্ছে। যখন তারা তাদের 


বাংলাদেশের রাজনীতি যে অপরিণত তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। অপরিণত বলেই 
হয় বিদেশিদের ছোট মুখের বড় বড় কথা । 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য 
সাধারণ নির্বাচন যে অপরিহার্য এবং নির্বাচন 


ঠ ্‌ 
! ্ 
] & 
৭৪ 
4 ৪) 
॥ ন্‌ মী 
টম 
্ ) 
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ার্সারী-ওয নূরাণী শাখায়, টে 


| | শর স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
নে ৷ ষ্জ শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ ** সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

| "৮ মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মঞ্ত্ুরী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছারা পাঠ দান 

শ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
্ সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা *-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
» উনৃত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

প্রতিষ্ঠানের তত্ীবধানে সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশথহণের সুব্যবস্থা তি ৩ 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


মুহাম্মদ ইয়াছিন | 
£ ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তথা নির্বাচন-উত্তর 
পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে গুরুত্রপূর্ণ 
বিষয়গ্তলোতে দেশের সব রাজনৈতিক দলের 
মধ্যে একমত্য প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
তাও শুনতে হয় তাদের কাছ থেকে। 
ডিসেম্বরের তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
তাৎপর্য ভিন্ন ১৬ ডিসেম্বরের । সেদিন জাতি 
যে বিজয়তিলক মাথায় ধারণ করে তা এ 
দেশের জনগণের অর্জন । তা এ দেশের 
ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীর অর্জন । গ্রামের 
ংস্কৃতিসেবী-বৃদ্ধিজীবী-সাধারণ মানুষের 
কীর্তি । তারাই রক্ত দিয়েছেন । তাঁরাই 
স্বাধীনতার অগ্রপথিকের ভূমিকায় ছিলেন । 
তাঁদেরই হৃদয় নানা রক্তধারায় সৃষ্টি 
হয়েছে স্বাধীনতার মহান সৌধটি । 

লেখক: রাষ্ট্রবিত্ঞানী ও সাবেক উপাচার্য, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


বিশেষ কোর্স 
[তা”হিলী বিভাগ] 


আলেমা তাহেরা আখতার শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


মি এইজ দেরী 


ঘর স্থায়ী মযূচি গতি বছর ডিস মানের খষ মজনবার শুরু হয় মার সময় আধেরী মুনাজাত) 
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কর্মফল, তার ইতিহাস; যার মৃত্যু হয় না 
কখনো । হিজরী নববর্ষ । ১৪৩৪ হিজরী 


জননী ও তার সহচরবৃন্দ মক্কা থেকে মদীনা 


রবৃন্দের ত্যাগের কথা বরাবর স্মরণ 
নিজ এলাকা, নিজ শহর ছেড়ে সুদূর 
মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে সে সময় কী 
অসাধারণ ত্যাগেরই না পরিচয় দিয়েছিলেন 
তারা! 


হিজরতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা 

নবীজী ক্রঞ্জ চল্লিশ বছর বয়সে নবুওত প্রাপ্ত 
হন। এরপর পরবর্তী তের বৎসর মক্কায় 
তিনি ইসলামের প্রতি মানুষকে ডেকে যান । 
প্রাথমিক ভাবে নিজ পরিবার ও বন্ধু- 
বান্ধবকে ইসলামের পথে আহ্বান করার 
জন্য নির্দেশিত হন তিনি । সে মতে প্রথম 
দিকে স্ত্রী খাদিযা, ভাতিজা আলী, বন্ধু আবু 
বকর ঞ্ঞক্ট এবং পরে আরো অনেকে ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন । 

ওদিকে মুসলমানদের সংখ্যা যত বাড়তে 
মুশরিকদের নির্ধাতনও বেড়ে যেতে থাকে । 
কারণে তিনি সবকিছু সয়ে গিয়েছিলেন । 


ডিসেম্বর*১২ 


তায়েফে সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হওয়ার 


পর জিবরাইল এরয়বি যখন তায়েফকে 
উল্টিয়ে ফেলার ত চেয়েছিলেন, তখন 
নবীজী এ্ঞ্ট তাকে বলেছিলেন, “ওরা তো 
অবুঝ । বুঝলে নিশ্চয় তারা এমনটি করত 
না। 


নির্যাতন তিনি সহ্য করতে পারেন নি । ফলে 
আল্লাহর অনুমতিতে প্রথমে হাবাশায়, এবং 
নির্দেশ দেন। নবুওতের ১৩তম বৎসর 
মদীনাবাসীর দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হয়। 
সেখানে বহু মদীনাবাসী এসে ইসলাম গ্রহণ 
করেন । এবং তারা মদীনায় নবীজী এ ও 
তার সহচরবৃন্দকে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ 
প্রকাশ করেন । মদীনায় গেলে পূর্ণ 
সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসও দেন তারা | 
এরপর আন্রাহর ইচ্ছায় নবীজী ্জঞ্জ তার 
অনুমতি দেন | এভাবেই মদীনায় হিজরতের 
সূচনা হয় | সাহাবায়ে কিরাম রম্ট একজন- 
দুজন করে মদীনায় চলে যেতে থাকেন । 
এরই ভেতর আরো অনেক নির্যাতনের খবর 
আসতে থাকে ৷ 

উম্মে সালামা ঞ্ল্ট-এর সন্তান কাফিররা 
ছিনিয়ে নেয় । তার স্বামী একাকীই হিজরত 
করেন । পরে অনেক দিন পর সন্তান ফিরে 
পেলে সন্তানসহ উম্মে সালামা মদীনার পথে 
রওয়ানা দেন। সুহায়ব ঞ্ট-এর ওপরও 
কাফিররা অনেক নির্যাতন করেন । পরে তার 
সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে তাকে মক্কা ত্যাগ 
করার অনুমতি দেন । 


এভাবে বহু সাহাবী নিজ ঘর, এলাকা, 
সম্পদ-সবকিছু ছেড়ে কেবল আল্লাহকে 
সন্তুষ্ট করার জন্য মক্কা ত্যাগ করেন । 
বকর ও আলী ঞ্ট অবশিষ্ট ছিলেন । 
কাফিররা যখন সবকিছু টের পেয়ে যায়, 
তারা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | 
ওদিকে আল্লাহ তায়ালা নবীজী ্রঞ্জ-কে সব 
এর ঘরে চলে যান । একসাথে রওয়ানা হন 
সাওর গুহার দিকে ৷ এরপর পথিমধ্যে ঘটে 
কত ঘটনা | 

নবীজীকে গ্রঙ্জ জীবিত বা মৃত ধরে আনার 
জন্য ১০০টি উট পুরস্কার ঘোষণা করা হয় । 
রক্তের নেশায় । কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল 
অন্যরকম | গুহার এত কাছে গিয়েও না 
পেয়ে ফিরে আসে তারা । 

এরপর গ্তহা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা 
হওয়ার সময় সুরাকা বিন মালেক অনেক 
কাছে চলে আসে । আবু বকর রঞ্্ু ভয় 
পেয়ে যান । কিন্তু নবীজী ঞ্রঞ্জ নির্ভয়ে বলেন, 
'ভয় পেও না, আমাদের সাথে আল্লাহ 
আছেন । সুরাকা বিন মালেক কয়েকবার 
ঘোড়া থেকে পড়ে যায় ৷ বুঝতে আর বাকী 
থাকে না, যে, আল্লাহই মানুষদুটোকে রক্ষা 


ধরার 
পরিবর্তে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে যায় । 
ইসলাম গ্রহণ করেন । 


॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 
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এভাবে শত প্রতিকূলতা কাটিয়ে রবিউল 
আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার, 
মদীনার কুবা নামক গ্রামে পৌছান । সেখানে 
ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। 
এরপর মদীনায় আগমন করেন তিনি । 
আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। 

গল্পটা খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর পেছনে ত্যাগ 
অনেক বেশি । বছর ঘুরে হিজরী সন এসে 
আমাদের সেই ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয় । আমাদের কত সৌভাগ্য যে, আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে দেশ ত্যাগের মতো 
এত বড় ত্যাগের নির্দেশ দেন না। তিনি 
কেবল আমাদেরকে তার নিষেধকৃত 
বিষয়গুলো ত্যাগ করতে বলেন । পরিবার, 
সমাজ, মানুষ ও মানবতার জন্য কিছু ত্যাগ 
করতে বলেন । দেশ ত্যাগের তুলনায় এটা 
তেমন বড় কিছু না। অথচ এই সামান্য 
ত্যাগটুকুই আমরা করতে পারি না। 
আফসোস! 

হিজরী নববর্ষে তাই আমাদের নতুন উদ্দমে 
উদ্দমী হতে হবে । জীবনের সর্বস্তরে ত্যাগ 
স্বীকারের শিক্ষা নিয়ে সামনে এগোতে হবে 
আমাদের । 


একটি ভুল সংশোধন: 
1 হিজরী নববর্ষ কোনো 
আনন্দোৎসবের দিন । যেদিন মিটিং-মিছিল 
হবে, একে অপরকে গ্রিটিংস পাঠাবে, 
আনন্দ করবে ইত্যাদি । কিন্তু বিষয়টা 
আসলে ভুল । কারণ দুটো: 

১.যারা এটাকে আনন্দের দিন বলেন, 
তাদের অন্যতম প্রধান যে যুক্তিটি থাকে, 
তা হলো, এ দিনে নবীজী আর মক্কা 
সিল ২০৬০৬৯১-৮৮ 
মদীনাবাসী শিশুকিশোর-বৃদ্ধ সবাই 
সেদিন আনন্দ করেন । অতএব আমরাও 


করব । 
কিন্তু বক্তব্যটা একেবারেই ভুল | কেননা, 
নবীজী ঞ্রঞ্জ মহররমের ১ তারিখ হিজরত 
করেননি, বরং তিনি হিজরত শুরু করেন 
রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে, 
আর মদীনার “কুবা” নামক গ্রামে পৌছান 
রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে । 

দিয়ে শুরু হয় কেন? আর যদি তা 
হিজরতের সাথে সম্পৃক্ত না-ই হয়, 
তাহলে তাকে হিজরী সন কেন বলা হয়? 
এর উত্তর: ওমর রঞ্ক্ট-এর সময় যখন 
আরবী সন প্রবর্তনের জন্য পরামর্শ গ্রহণ 
করা হয়, তখন সবাই নবীজীর স. 
হিজরত থেকে সন গণনা করার পরামর্শ 
দেন। তো হিজরতের মুল পরিকল্পনা 
যেহেতু আকাবার ২য় শপথ থেকে হয়, 
আর তা জিলহজ মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তাই 
জিলহজের পরবর্তী নতুন চাঁদ তথা 


ডিসেম্বর”১২ 


মহররম মাস থেকে হিজরী সন গণনা 
করা শুরু হয় । 

সারকথা মহররমের ১ তারিখ নবীজী 
হিজরত করেননি । কাজেই তাতে আনন্দ 
করার কিছু নেই । 

২.যদি এ দিন নবীজী স. হিজরত করতেন, 
ট্রাক দর ভালাসার 
তানের 
দিনে আনন্দোৎসব করেননি । আর ধর্মের 
নামে নতুন কিছু করা নিশ্চিত অরষ্টতা। 
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গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কস্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] নি 
ত/ ৮ 


কালার প্রিন্ট 
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সারকথা: এ দিনে আমরা কোনো 
আনন্দোৎসব করব না । বরং নবীজী প্র 
ও তার সহচরবৃন্দের ত্যাগের কথা স্মরণ 
করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও 
মানবতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার শিক্ষা 
গ্রহণ করব | আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
তাওফীক দিন | আমীন | 
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সুখবর 


সুখবর 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । রে 


সুখবর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় : 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


[3.13.4৯, 

[,113- (7770919)১ 17859 &5 1721৬, 
11101010098, ৫ 1৬৫./১৯. 17) 1101917 ৯০1918০59 
73,750. (0১855) 


1৬.1১.4৯./7৬]-13.4৯. 

7.4. (77915) &1৬./৯- 17757501191 11621981016 
[১.4 (171195) & 1৬.4৯. 11) 131217010 9(791০3 
1৬1. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 


ফোন : 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২১ ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


। আত্তার্তহীদ ১৭ 
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হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম । রাসুলে করীম এ্্-এর ঘরে একবার এক সম্প্রীতি রক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের অধিকার ও 
কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান ইহুদী মেহমান হয়ে আসল । রাসুল ্্জ নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ধারা 
ইসলামে নেই । ন্যুনতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও তাকে যথাযথ মেহমানদারি করলেন এবং সনিবেশিত রয়েছে । যেমন সনদে 
সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও রাত্রে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন । পরে স্বাক্ষরকারী সকল গোত্র-সম্প্রদায় “মদীনা 
ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। পবিত্র কুরআন সে ইহুদি মেহমান অসুস্থতাবশত বিছানায় রাষ্ট্রে, সমান অধিকার ভোগ করবে, সকল 


মজীদে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, মলমুত্র ত্যাগ করে | তাই রাসূল ঞ্র্জ তাকে ধর্মসম্প্রদায়ের স্ব-স্ব ধর্ম-কর্ম পালনের 

6০802৬৫3905 কিছু বলবেন এই ভয়ে সে প্রভাতের পূর্বেই স্বাধীনতা ও অধিকার যথারীতি বহাল 
ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা- হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ঘর থেকে পালিয়ে গেল। ভোরে ওই থাকবে; কেউ কারও ওপর কোনরূপ 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ 1” ময়লাযুক্ত বিছানা দেখে রাসুল ই এই মর্মে আক্রমন করবে না, সন্ধিভূক্ত কোন সম্প্রদায় 


পাহারা হারার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, হায়! আমি ওই বহিঃশক্রকর্তৃক আক্রান্ত হলে উক্ত আক্রান্ত 
৪৩৯৩০৩01৩1৮, ব্যক্তিকে যথাযথ মেহমানদারী করতে সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা 
পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের পর তাতে ফাসাদ পারিনি; এতে সে কষ্ট পেয়েছে । অতঃপর করতে হবে এবং শক্রদের প্রতিহত করতে 
সৃষ্টি করো না। মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স্তুপ নিজ হবে, কোন নাগরিক কোন অপরাধ করলে 


এঁতিহ্য | ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন ইহুদি টি ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে 
হযরত মুহাম্মদ এ্ঞ্জ-এর প্রতিটি আচরণ লোকটি বলল, অপরাধ করলাম আমি আর সকলের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, সাম্য- 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্্ল ক্ষমা চাচ্ছেন আপনি ৷ ইসলামের আদর্শ মৈত্রীর সুদৃটু বন্ধন রচনা করে আদর্শ কল্যাণ 
দৃষ্টান্ত । এক অমুসলিম বৃদ্ধার ঘটনা তো সত্যিই মহৎ! অতঃপর রাসূল করঞ্জ-এর রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন। 
ইতিহাসে আমরা জেনেছি। সে বৃদ্ধা এমন উদারতা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে স্বাক্ষরিত 
প্রতিদিন মহানবী এ্্-এর চলার পথে কীটা ইসলাম গ্রহন করে । হযরত মুহাম্মদ ্্ট- এঁতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির বেশকণটি 
দিত। একদিন রাসূল স্রঞ্জ দেখলেন, পথে এর এই উদার এতিহাসিক চরিত্রকে জাতীয় ধারা ছিল মুসলিম স্বার্থবিরোধী | 
কাটা নেই, তখন তিনি ভাবলেন, হয়তো কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফুটিয়ে তুলেছেন এত্দসত্তেও সুদূরপ্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠার 
ওই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়েছে বা কোন বিপদে এভাবে, “তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা লক্ষ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ শর্ট তা 
আছে, তার খোঁজ নেওয়া দরকার | এরপর নাহি করে/আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাই মেনে নেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি 
দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ গঞ্জ ওই বৃদ্ধার দিয়ে নিজ ঘরে।' এরূপ উৎকৃষ্ঠতম সুহাইল ইবনে আমর হুদায়বিয়ার সন্ধিতে 
বাড়িতে পৌছে দেখেন ঠিকই সে অসুস্থ । আদর্শের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের হযরত মুহাম্মদ ্ঁন্র-এর নামের সাথে 
তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে প্রচার ও জাগরণ ঘটেছে। 'রাসূলুল্লাহ' লিখা যাবেনা মর্মে আপত্তি 
দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ঁ& মক্কা থেকে জানিয়ে বলল, আমি যদি সাক্ষ্য দিতাম যে, 
গেল যে, আমি যাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মদীনা হিজরত করার পর যে “মদীনা সনদ, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আর 
পথে কীটা পুতে রাখতাম, সে-ই আজ প্রণয়ন করেন তা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম আপনার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না, 
আমার বিপদে পাশে দীড়িয়েছে। ইনিই তো লিখিত সংবিধান এবং শান্তি-সম্প্রীতির আপনাকে বায়তুল্লাহ যেতে বাধা দিতাম না 
সত্যিকার অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত । এঁতিহাসিক দলিল | এই সনদে সাম্প্রদায়িক | তখন রাসূল ক্র্জু সন্ধির লেখক হযরত 
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কেটে দিয়ে ওর ইচ্ছানুযায়ী শুধু আমার নাম 
লিখ । এতে হযরত আলী ঞ্্ট অপারগতা 
কেটে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও 
উদারতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেন 7 
ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা 
যায়, ১৮ বিজয়ের দিন মহানবী আছি 
মক্কায় প্রবেশ করলে 
৯৮০ নিিত ০ 
কিন্তু মহানবী ঞ্র্জ বিজিত শক্রদের প্রতি 
কোন ধরনের দূর্যবহার করেননি এবং 
কিঞিৎ পরিমাণ প্রতিশোধস্পৃহাও প্রকাশ 
করেননি, বরং দুশমনদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা 
করেছেন । তিনি বলেছেন, 
'হে কুরাইশগণ! আমি তোমাদের সাথে 
কেমন ব্যবহার করবো বলে তোমরা মনে 
করো? তারা বললো 'আপনি আমাদের প্রতি 
ধারনা । আপনি দয়ালু ভাই । দয়ালু ভাইয়ের 
পুত্র । অতঃপর রাসুল ্ী বললেন, আমি 
তোমাদের সাথে সেই কথাই বলছি, যে কথা 
হযরত ইউসুফ ্ষ্টঈ তার ভাইদের উদ্দেশ্যে 
আমার কোন অভিযোগ নেই । যাও তোমরা 
সকলেই মুক্ত 1” 
হযরত আনাস র্ট বর্ণনা করেন, আমরা 
একদিন মসজিদে নববীতে রাসূলে করীম 
ঞ্রঙ্-এর সামনে বসা ছিলাম । এমন সময় 
একজন বেদুঈন এসে মসজিদের ভেতরে 
পেশাব করতে লাগল । এতে উপস্থিত 
সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলে রাসূল প্র 
বললেন, তাকে পেশাব করা থেকে বাধা 
প্রদান করো না । তাকে সুযোগ দাও; যাতে 
সে পেশাবের প্রয়োজন সেরে নিতে পারে, 
কারণ মধ্যখানে বন্ধ করলে ক্ষতি হবে ।' সে 
বেদুঈনের পেশাব করা শেষ হলে নবী 
করীম আজ তাকে ডেকে বললেন যে, “এটা 
পেশাবের স্থান নয়; বরং এটা আমাদের 
ইবাদতখানা, পবিভ্রস্থান। এ বলে তিনি 


তাকে বিদায় করে দিলেন এবং এক মসজিদ 


সাহাবীকে পানি নিয়ে আসতে বললেন । 
অতঃপর মহানবী ক্র্জ নিজেই সাহাবীগণকে 
সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে উক্ত পেশাব ধুয়ে 
দিলেন 1১ 

আঞট-এর ক্ষমা ও মহানুভবতার এমন 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
ইসলামের চিরন্তন আদর্শের জানান দেয় । 
পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের যে 
বিধান ইসলামে রয়েছে তাও সম্প্রীতির বন্ধন 
সুসংহতকরনের উজ্জল প্রয়াস । “সালাম' 
অর্থ শান্তি । সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে মূলত 
এক অপরের শান্তিই কামনা করেন | এতে 


ডিসেম্বর'১২ 


ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচিত হয় । 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলাম এতই 
সোচ্চার যে, রাসূল 
জানমালের পাশাপাশি সংখ্যালঘু অমুসলিম 
সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষায় সচেষ্ট থাকার 


জন্যও মুসলমানদের প্রতি জোর তাগিদ ঠা 


৯৮০৪ দি ৬৬ 
সহিংসতাও ইসলামে জায়েজ নেই। 
সহিংসতা তো দূরের কথা অন্য ধর্মকে 
কটুক্তিও না করার জন্য কুরআন মজীদে 
আল্লাহপাক নির্দেশে দিয়েছেন। ইরশাদ 
হয়েছে, 
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সহিংসতা ঘটেছে তা ইসপামী শিক্ষা-সংস্কৃতি 
ও আদর্শের চরম পরিপন্থী । তথাপি এই 
সহিংসতা এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির চিরায়ত এতিহ্যের ওপর নির্মম 
আঘাত | কারণ ইতিহাস সমৃদ্ধ জনপদ 


বিহার নিকট দূরত্বে অবস্থিত । এ ছাড়াও 
ও বৌদ্ধ বিহার কাছাকাছি অবস্থিত । তা 
সত্তেও এখানে অতাতে কোন দিন ক্ষুদ্রতর 
সহিংসতাও ঘটেনি । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকজনের এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 
পারস্পরিক সম্প্রীতি রামু উপজেলাকে 
অনন্য পরিচিতিতে অভিষিক্ত করেছে। 
এমতাবস্থায়, পবিত্র কুরআন অবমাননা এবং 
বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতার মধ্য দিয়ে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর বয়ে যাওয়া 
স্মরণকালের ভয়াবহ বর্বরতায় বিবেকবান ও 


ধর্মপ্রাণ মানুষ মাত্রই মর্মাহত । ইসলাম 
এধরনের ৯৮ জ্বালাও-পোড়াও সবেপিরী 
রা ইত ঘোর 


নিরাপত্তাকেও জরুরি মনে করেন । ওলামায়ে 
কেরাম ও দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগ যুগ 
ধরে নিরবচ্ছিনভাবে শান্তি-সম্প্রীতি ও 
মানবতার সুমহান শিক্ষা দান করে চলেছে । 
বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আলেম 
সমাজের ভূমিকা প্রশংসনীয় । ইতিহাস 
সাহাবা যুগেও ইসলাম বিদ্বেষীরা পবিত্র 
কুরআন-হাদীসের অবমাননা করেছিল । 
এমনকি তারা মহানবী আ্্-কেও 
অপমানিত, অপদস্ত করেছিল। কিন্তু এই 
ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
উপাসনালয় ও বসতিতে হামলার কোন 
নজির নেই। কারণ সংঘাত-সহিংসতা 
কোনক্রমেই প্রতিবাদের ভাষা হতে পারেনা । 
তাই দেশের শীর্ষ ওলামায়েকেরাম, ইসলামী 
নেতৃবৃন্দ দ্যর্থহীন কণ্ঠে এই সহিংসতার 
নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন, শাস্তি দাবি করেছেন 
প্রকৃত দোষীদের | রামু-কক্সবাজারের 
ওলামায়ে কেরামও ঘটনাটির তীৰ নিন্দা 
জ্ঞাপন পূর্বক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় 
ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরে সংবাদপত্রে 
বিবৃতি, জুমার নামাজপূর্ব ওয়াজ ও বিভিন্ন 
সভা-মজলিসে বক্তব্য প্রদান করে চলেছেন । 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ, হাটহাজারী 
মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা 
শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর চেয়ারম্যান 


বিভাগীয় তদনতপর্বক প্রকৃত 
শান্তির দাবী জানান | সেই সাথে তিনি এই 
ঘৃণ্য ঘটনায় নিরীহ আলেম-ওলামাকে 
হয়রানি না করারও আহ্বান জানান |” 
৪8 ৪১০৪,পক 
খান (দা. বা.) বলেন, এর আগেও ইসলাম 
অবমাননার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এভাবে 
বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি । কারণ 
ইসলাম এধরণের হামলা-ভাঙুর ও 
পোড়ানোর ঘটনা সমর্থন করেনা | ইসলাম 
শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সমর্থন করে ॥ 
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প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, উট্টগ্রাম জামিয়া 
দারুল মা'আরিফের পরিচালক, বাং 
কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (ইত্তাহাদুল 
মাদীরিস্)-এর ভাইস চেয়ারম্যান আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী (দো. বা.) বলেছেন, 
রামুতে ফেসবুকে কোরআন 
অবমাননাকারীরা যেমন অপরাধী, যারা 
বৌদ্ধ মন্দির ও পল্লীতে ভার করেছে 
তারাও অপরাধী । ওই দুই অপরাধের সাথে 
করেন। অহেতুক কোন মানুষ যাতে 
হয়রানির শিকার না হয় সেব্যাপারে সজাগ 
থাকার জন্য সরকারের সংশিষ্ট সবাইকে 
তিনি পরামর্শ দেন |১ 

মাসিক আত্-তাওহীদ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম 
ওমর গণি এম. ই. এস. কলেজের অধ্যাপক 
ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন বলেছেন, 
কোন ধর্মকে কটাক্ষ, অপমান ও ব্যঙ্গ করা 
ইসলাম অনুমোদন করেনা । মূর্তি ও প্রতিমা 
ভাংচুর করা-তো দূরের কথা তাদের গালি ও 
কটাক্ষ না করার জন্য মহান আল্লাহর হুকুম 
রয়েছে ।১১ 
কক্সবাজার জেলা ইসলামী এক্যজোট ও 
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দ 
এ সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 
আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুমহান 
এতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে । উত্তেজনা, 
উস্কানি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে বা যারা 
এই এতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায় তারা দেশ 
ও জাতির শত্রু । তারা ধময়ি মূল্যবোধে 
বিশ্বাসী নয় । নেতৃবৃন্দ ঘটনার নিরপেক্ষ ও 
উপযুক্ত তদন্ত করে জড়িত অপরাধী ও 
নৈপথ্যে উক্কানিদাতাদের খোজে বের করে 
কঠোর শাস্তির দাবি জানান ।১২ 

অপর এক বিবৃতিতে কক্সবাজারের বিশিষ্ট 
আলেমগণ ও কওমী মাদ্রাসা প্রতিনিধিবৃন্দ 
নৃশংসতা উল্লেখ করে বলেন, দীনি জ্ঞান 
সম্পন্ন কোন লোক এরকম ঘৃণ্য কাজে 
জড়িত হতে পারেনা । তারা বলেন, আমরা 
চাই রামুর বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
অবমাননাকারী বৌদ্ধ যুবক ও তার 
ইন্ধনদাতা এবং সহিংসতায় জড়িত 
অপরাধীদের শাস্তি হোক | ঘটনাটি ভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত হোক সেটি কেউ চায় না ৮ 
আক্রান্ত বৌদ্ধ সমাজের দাবিও তা-ই । 
বৌদ্ধধর্ম তন্ত্ববিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেছেন, যারা 
এজঘন্য কাজ করেছে তারা মুসলমান নয়, 
হিন্দু নয়, খিস্টান নয়, তাদের একটাই 
পরিচয় তারা দুর্বৃত্ত তারা মানুষ ও 
মানবতার শক্র | জাতীয় এক্য ও সংহতির 
স্বার্থে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এতিহ্য 


ডিসেম্বর”'১২ 


বজায় রাখার স্বার্থেই এই অপরাধীদের 
বিচার হওয়া উচিত । বিচার হওয়া উচিত 
সেই উত্তম বড়ুয়ারও যার উস্কানি থেকেই 
ঘটনার শিকারে পরিণত হয়েছে নিরপরাধ 


বিষয়টি সুষ্ঠভাবে তদ্তপূর্বক প্রকৃত দোষী 
ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার 
করা হউক । সুষ্ঠু তদন্তে প্রমাণিত হওয়া 
ছাড়া কাউকে দোষারোপ করলে ঘটনার 
ত রহস্য চাপা পড়ে থাকবে এবং 
জারির ধর এরা রানে রন 
শংকা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, আমরা 


ও বসতিতে সহিংসতাও অতীব নিন্দনীয় 
অপরাধ । এজন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ 
তদন্তপূর্বক উভয় অপরাধের সাথে 
জড়িতদের আইনের মুখোমুখি করা উচিৎ । 
ইসলামের শিক্ষা হল, অপরাধ যার শাস্তিও 
তার । আল্লাহ তা*আলা বলেন, 
8৬৮৮2558205 

“কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না 1১৬ 
তাই এক বৌদ্ধ যুবক কর্তৃক পবিত্র 
কোরআন অবমাননার দায় তার পুরো 
সম্প্রদায়ের ওপর চাপানো অবশ্যই 
ইসলামের নীতি ও আদর্শের চরম পরিপন্থী | 
তেমনিভাবে বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতায় 
জড়িত কতিপয় অপরাধীদের দায় মুসলিম 
সমাজের ওপর চাপানোও ধর্মীয় নীতি ও 
আদর্শ বিরোধী | 

লোকজন বৌদ্ধ পল্লীতে সহিংসতা চালালেও 
মুসলিম সমাজের বিশাল অংশ অধিকাং 
জায়গায় বৌদ্ধ বিহার ও বসতি রক্ষায় জীবন 
বাজি রেখে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন । 


বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হযে 
এছাড়াও রামু এমদাদিয়া মাদ্রাসার অতি 
নিকটবতী ্‌ মুসলিম 
জনবসতি বেষ্টিত আরও অনেক বৌদ্ধবিহার 
ও বসতি অক্ষত রয়েছে প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর 
এক লেখাতেও বিষয়টি ফুটে উঠেছে 
এভাবে: “রামুর এই ভয়াবহ অগ্নিকা 
কয়েকটি বিহার রক্ষা পেয়েছে স্থানীয় 


কুচক্রী মহল যাতে নিরীহ আলেম-ওলামা, 
ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি 
ও মিথ্যাচারের শিকারে পরিণত করে প্রকৃত 
অপরাধীদের আড়াল করা এবং সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির এতিহ্য ধ্বংসের অপচেষ্টা করতে 
না পারে সেজন্য সরকার ও সং 
প্রশাসনকে সজাগ রাখতে হবে । 
রাজনৈতিক ছন্ধ-সংকীর্ণতার উধ্বর্বে উঠে এই 
করতে হবে । 

এমনই দাবি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শান্তিপ্রিয় 
সকল মানুষের, সকল মহলের ৷ এদাবী 
বাস্তবায়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এতিহ্য 
ধরে রাখার লক্ষ্যে আন্তঃধমীয়ি সংলাপসহ 
জনসচেতনতামুলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, 
ধর্মের অবমাননা বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন 
বর্তমান সময়ের অনিবার্য আবেদন | সেই 
সাথে আমাদের আহ্বান, আসুন! শান্তি- 
সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামের মহান শিক্ষা ও 
আদর্শে উজ্জীবিত হই । সুদৃঢ় করি সাম্য- 
মৈত্রীর বন্ধন । কামনা করি, সকল অশুভ 
তৎপরতার মুলোৎপাটন হোক । প্রবাহিত 
হোক শান্তি-সম্প্রীতির ঝর্ণাধারা | 


লেখক: যুগ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ ও সদস্য, রামু প্রেসক্লাব 


" আল-কুরআন, সর? আল-বাকারা ২:১৯১ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আ?'রাফ ৭:৫৬ 

৩ সংক্ষিও ইসলামী বিশ্বকোষ, 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ২, পৃ. ৯৪ 

" কে) ইবনে হিশাম, সীরাতুরাবী, খ. ৩, পৃ. ৩৩১ ও 
(খ) ইদরীস কান্দলবী, সীরাতুল মোস্তফা, খ. ২, 


৬ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ৫৪, হাদীস: ২২১; খে) 
মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৩৬, 
হাদীস: ১০০ (২৮৫) 

' আল-কুরআন, সুরা আল-আন আম ৬:১০৮ 

৮ (ক) £দানিক আমারদেশ, ৫ অক্টোবর ২০১২; (খ) 
ঢেনিক £সকত, ৯ অক্টোবর ২০১২ 

৯ ট্দোনিক নয়াদিগ, ২ অক্টোবর ২০১২ 

+০ (ক) ঠদোনিক ইনকিলাব, (খ) €দেনিক হিমছড়ি, ৭ 
অক্টোবর ২০১২ 

১ £্দনিক আমারদেশ, ১৯ অক্টোবর ২০১২ 

১২ (ক) “নিক আজকের কত্বাজার বাণাট (খ) 

বাঁকখালী, ২ অক্টোবর ২০১২ 

»ও ট্দেনিক ঠদনান্দিন, ৮ অক্টোবর ২০১২ 

»ও ঠদেনিক আমারদেশ, ৭ অক্টোবর ২০১২ 

১৫ কে) টনিক এম আলো; (খ) ঠ্দেনিক হিমছড়ি; 
৯ অক্টোবর ২০১২ 

৬ আল-কুরআন, সরা আাল-আন আম ৬:১৬৪ 

সি £দেনিক হিমছড়ি, ৯ অক্টোবর ২০১২ 


। আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ফ।র।স্ম।তি 


অক্টোবর'১২ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকাস্থ 
সৌদি দূতাবাস থেকে আমাকে টেলিফোন 
করে জানানো হয় যে, চলতি বছর মহামান্য 
বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আযিযের 
মেহমান হিসেবে কর্তৃপক্ষ আমাকে হে 
পাঠাতে চাচ্ছেন, এতে আমার সম্মতি আছে 
কিনা । জবাবে আমি বললাম এটা আমার 
জন্য চরম সৌভাগ্য ও পরম সন্মানের 
ব্যাপার । অজানা এক আনন্দে আমার 
তনুমন নেচে উঠে চোখে ভাসে কা'বার 
ছবি । হৃদয়ে যিয়ারতে হারামাইনের পুলক 
শিহরণ অনুভব করি । মদীনায় তাইয়েবায় 
প্রিয়নবীর রওযা মুবারকে হাযিরা দিতে 
পারবো, এ অপার আনন্দ প্রকাশের ভাষা 
হারিয়ে ফেলি । আমাকে প্রস্তুতি নেয়ার কথা 
বলা হলো দূতাবাস থেকে । 


পুরনো স্বপ্রের পরিপুরণ 

হযরত আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দো. 
বা.)-কে বলেছিলাম, বহু বছর হয়ে গেল 
পবিত্র কা*বাঘর দেখি না । মন যেন আনচান 


করছে আল্লাহর ঘরে হাযিরা দেয়ার জন্য । বিমানের 


দেশী-বিদেশি কোন সংস্থার মাধ্যমে সৌদি 
ডিসেম্বর'১২ 


সক্রিয় বিবেচনার অনুরোধ করি । ১৯৮৫ 
সালে প্রথম হজরত পালন করি । ইতোমধ্যে 
২০১১ ও ২০১২ পবিত্র ওমরাহ সম্পন্ন 
করি । সৌদি দূতাবাস কর্তৃপক্ষের পরামর্শে 
হযরত আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দো. 
বা.) রাজকীয় অতিথি হিসেবে অর্তভূক্তির 
জন্য আমার নাম প্রস্তাব করেন। সৌদি 
দূতাবাসের কর্মকর্তা মাওলানা ইমদাদ 
সাহেব ছাত্র জীবন থেকে আমার পরিচিত 
হওয়ায়, তার এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষীয় 
অনুমোদন সহজতর হয় । এভাবেই হযরত 
আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দা. বা.)-এর 
আন্তরিক মুহাববতে আমার পুরনো স্বপ্নের 


ঢাকা রওনা হই । শায়খ যাকারিয়া এছ 
মাওলানা মুফতী মিযান সাঈদ সাহেব 
গাড়ী পাঠান । ফায়সাল নামক যে ছাত্রটি 
আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসে সে 
আমার বহুদিনের পরিচিত সুহদ | সকাল 
বেলার বহুপদের নাশতা মুফতী মিযান 
সাঈদ সাহেবের আতিথ্যে সম্পন্ন করি । 
অতঃপর তার অনুরোধে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
৪০ মিনিট বক্তৃতা করি । দুপুরের খাবারের 
দাওয়াত ছিল সৌদি দূতাবাসের কর্মকর্তা 
মাওলানা ইমদাদ ভাইয়ের বাসায় । রকমারী 
ও উপদেয় খাবার দিয়ে তিনি আপ্যায়নের 


পরিপূরণ ঘটলো । এ সফরে তিনিও সুব্যবস্থা 


রাজকীয় অতিথি থাকায় আমি তার সান্ধ্য 
প্রাপ্তি ও জুতা বহনের দুর্লভ সুযোগ লাভ 
করি । 


ভিআইপি লাউঞ্জে 

১৮ অক্টোবর হযরত আল্লামা সুলতান যওক 
নদভী (দো. বা.) সমভিব্যাহারে বাংলাদেশ 
রর সকাল ৮টার ফ্লাইটে চট্টগ্রাম হতে 


করেন । 

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বাদ জুমা 
ইহরামের কাপড় পরিধান করে ঢাকা বিমান 
বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে আসন গ্রহণ 
করি । রাজকীয় অতিথিরা একে একে 
আসতে থাকেন । অতিথির সদস্য সংখ্যা 
ছিল ৪৭। দূতাবাস অতিথি বাছাইয়ের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিনিধিত্বশীল 
ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেন। এর মধ্যে ঢাকা 
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. জিয়াউল করিম, 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. 
আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, চট্টগ্রাম দারুল 
মাআরিফের প্রিনিপাল আল্লামা সুলতান 
যওক নদভী, দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক 
আলমগীর মুহিউদ্দীন, বাংলাদেশ ফেডারেল 
সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল 
আমিন গাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. 
ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হুদা, সাতক্ষীরা থেকে 
নির্বাচিত জাতীয় পার্টির এমপি আবদুল 
জাব্বার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী 
বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আবদুস সামাদ 
মাদানী, মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ 
একাডেমীর অধ্যক্ষ আবদুল মালেক, ঢাকা 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুর 
রহমান মাদানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক মাওলানা আবদুশ শাকুর, কুষ্টিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. 


িপ্লোম্যাটে সম্পাদক (আসাদুজ্জামান 
ইমদা  উরেরউটিন রাতে 
মহাসচিব 


মাওলানা গোলামুল্নাহ ও মাওলানা আবদুল 
বারী অন্যতম । পূর্বাহ্নে সৌদি দূতাবাস 
থেকে ইহরামের এক জোড়া কাপড়, 
স্যান্ডেল, হাত ও কোমরের বেল্ট, গলায় 
করা হয়। 


জানান । বিকেল ৩টায় সৌদি এয়ারলাইন্সের 
মেহমানদের নিয়ে জেদ্দার পথে পাখা 
মেলে । 


মক্কার মুসাফির 

৭ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন উড্ডয়নের পর বাংলাদেশ 
সময় রাত ১০টায় জেদ্দা আবদুল আযিয 
আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবতরণ করি । 
বিমান বন্দরে বিভিন্ন দেশের হাজীদের প্রচন্ড 
ভীড়, ইমিগ্রেসনে দীর্ঘ লাইন । প্রতিটি 
মুহূর্তে নতুন বিমান নামছে । ধম ওয়াকফ 
ও দাওয়াহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের 
সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিকতা সেরে বিমান 
রাজকীয় মনোগ্রাম অঙ্কিত বলভো বাস 
পবিত্র মক্কার পথে যাত্রা করে । বাসে প্রতিটি 
অতিথিকে একটি করে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি 
মোবাইল ও বাংলাদেশি ৪,৪০০ টাকার 
ব্যালেসসহ জাইন কোম্পানির একটি সীম 


সরবরাহ করা হয় । মসজিদুল হারাম থেকে 


৫ কিলোমিটার দুরে বাতহা কুরাইশ নামক 
এলাকায় ফান্পাক দার বায়যা (70151 
09580191708)-তে পৌছি শেষ রাতে । আগে 
থেকেই তিন তারকা মানের এ হোটেলে 
আমাদের জন্য কক্ষও সিট বরাদ্দ ছিল। 
নাম সেটে দেওয়া হয় । হোটেলের পরিবেশ 
বেশ মনোরম ও ত্রিপ্ধ । ২/৩টি কক্ষ মিলে 
একেকটি স্যুট । প্রতিটি স্যুটে ফিজ, ওয়াশিং 
চাপাতা, বিস্কুট, শীতল পানীয়, জুস 
সংরক্ষিত রাখা হয় । হোটেলের ৩ তলায় 
সুপরিসর রেস্তোরা । বুফে পদ্ধতিতে 
পরিবেশিত হয় দৈনন্দিন খাবার | ডিসগুলো 
সর বারিনিনির লারা 
| 
হোটেল ক্যাসারাংকায় কক্ষের সংখ্যা ১৫৩ | 
হেলথ ক্লাব, বিজনেস সেন্টার, সেমিনার 
হল, মসজিদ ও রে স্তারা হোটেলের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অতিথিদের চিকিৎসাসেবা 
দেওয়ার লক্ষ্যে ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় জীবন 
রক্ষাকারী ওষুধ মজুদ রাখা রয়েছে৷ স্বাস্থ্য 


হযরত উসমান ঞঞ্গ-এর হস্ত লিখিত কুরআন 


মন্ত্রণালয়ের একটি এমবুল্যাসস সর্বক্ষণ 
হোটেলের সামনে অবস্থান করে যাতে মুমূর্ষু 
রোগীদর তাৎক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করা 
যায়। প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে ঈমান, 
আকীদা, তাওহীদ, শিরক, ভ্রাতৃত্ব ও হজের 
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । 
এসব বয়ান সাধারণ মানুষের জন্য বেশ 
সহায়ক । হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে 
কার্পেটের ওপর আসন, মাটির পানপাত্র, 
আরবদের পুরনো এঁতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। অভ্যর্থনা কক্ষে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত 
এটি বুক স্টল হতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত ইসলামী গ্রন্থাদি অতিথিদের প্রদান 
করা হয় বিনামূল্যে । এক রাতে হোটেলের 
ছাদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় শায়খ 
সালেহ মাগামাসী হজের নিয়ম-কানুন নিয়ে 


মালয়েশিয়া, দক্ষিণ সুদান, পাকিস্তান, 
ভিয়েতনাম, তুর্কমেনিস্তান, তাইওয়ান, 


মিয়ানমার, ব্রুনাই, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, 
প্রতিনিধিরা হজ করতে 


আমার পাশে বসা নেপালের এক প্রাক্তন 
বিচারকের সাথে পরিচয় ঘটে । প্রায় ১৭ 
বছর আগে থেকেই বাদশাহ ফাহদ বিন 
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আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সৌদি আরবের 
অবদান ব্যাপক । সৌদি 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ 
সংখ্যাও বেশ উন্নেখযোগ্য | 

মক্কার ক্যাসারাংকা হোটেলে পরিচয় হয় 
সাথে । তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া । স্বদেশি অতিথিদের 
তিনি মক্কা আসেন । আমি যখন বললাম, 


অনেক্ষণ 


প্রায়শ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে 
দেখা গেলো । কাছে গিয়ে 
নাহু-সরফ শিক্ষার কিতাব ও & 
পড়ছে । তার সাথে পরিচিত 
হই। দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা । নাম 
আবদুল্লাহ । সে তার পরিবারের এক মাত্র 
মুসলিম সদস্য । আরবী ও ইংরেজি ভাষায় 
কথা বলতে সক্ষম | মা-বাবা খিস্টান | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯ অক্টোবর সৌদি 
আরব যাওয়ার দিন দৈনিক সমকালে 
“কোরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান” শীর্ষক 
আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় । আমি 
তাকে আল্লামা সুলতান যওক নদভীর (দো. 


বা.) সাথে পরিচয় দেই । 
আবদুল্লাহর মাধ্যমে অলিম্পিক 
ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী 


কোরিয়ার আরেক মুসলিম যুবকের সাথে 
আমাদের পরিচয় ঘটে । তারা সৌদি 
বাদশাহর অতিথ হিসেব হজ করতে 
এসেছেন । 

২৩ অক্টোবর পবিত্র মসজিদদ্ধয়ের স্থাপত্য 
প্রদর্শনী প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় । 
উত্তোলনের হস্তচালিত যন্ত্র, যমযম কূপ 


ডিসেম্বর”১২ 


থেকে উদ্ধারকৃত প্রাচীন মুদ্রা, মসজিদুল 
মডেল, হযরত উসমান এগ্ট-এর হস্তলিখিত 
কুরআন শরীফ, শায়খ আবদুল্লাহ আল 
বায়দাবী মৃত্যু ৬৮৫ হি.) লিখিত 
“'আনোয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারিত 
তাবিল ফিত তাফসীরের পালিপিসহ 
অসংখ্য এতিহাসিক নিদর্শন ছিল প্রদর্শনীর 
অন্যতম আকর্ষণ । 


কাবার আঙ্গিনায় 


নিয়ে কাবাঘরে যাত্রা করি ওমরার উদ্দেশ্যে । 
পবিত্র কাবা নযর পড়তেই আল্লাহ 
তাআলার শোকরিয়া আদায় করি ও 
সাজাদায় অবনত হই । অন্তর খুলে দু'আ 


করি মহানতিমহান আল্লাহ তাআলার 
দরবারে । চলতি বছরের মে মাসে যখন 
সৌদি আরব আসি তখনও ভাবিনি, ৪ 
দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবো | সব আল্লাহ 
তাআলার দয়া, দান, রহমত | কেবল টাকা 
ও বিত্ত থাকলে মানুষ হজ্ব করতে পারে না, 
কপালে-নসীবে থাকতে হয়। আল্লাহ 
তাঁ“আলার কাছে তাওফীক চাইতে হয় । বহু 
বিত্তশালী মান্ষকে দেখেছি কবাঘরে আজ 
যাবো কাল যাবো করে আর যাওয়া হয়নি, 
কবরে চলে গেছেন। এমন দুর্ভাগ্য যেন 
আমাদের জীবনকে গ্রাস না করে । মসজিদুল 
হারামে নামায আদায়কে সহজতর করতে 
ভলবো বাসে হোটেল থেকে অতিথিদের 
আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । 

বাংলাদেশস্থ সৌদি দূতাবাসের সাবেক 
কালচারাল এটাচি শায়খ আলী বা'মাকা 
বাংলাদেশি অতিথিদের সাথে সৌজন্য 
সাক্ষাতে মিলিত হন । তিনি অত্যন্ত সঙ্জন 
ও প্রাণখোলা মানুষ । ভালো ইংরেজি জানেন 


এবং মাঝে মধ্যে দু'এক শব্দ বাংলা বলে 
আসরকে মাতিয়ে রাখতে বেশ পারঙগম | 
দু'মেয়াদে তিনি বাংলাদেশে ৯ বছর দায়িত্ব 
পালন করেন ৷ কথা-বার্তায় বাংলাদেশ ও 
বাংলাদেশিদের প্রতি তার মমত্ববোধের 
পরিচয় পাওয়া যায় । আরাফাত ও মিনায়ও 
তিনি আমাদের তাবুতে এসে কুশল বিনিময় 
করেন । 


আরাফাত প্রান্তরে 
২৪ অক্টোবর রাতে আমাদের আরাফাত 
ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। সুরক্ষিত 
পরিবেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রাত যাপন ও 
আহার-বিহারের ব্যবস্থা ছিল চমৎকার । 
কয়েক দেশ মিলে একেকটি বড় তাবু। 
আমাদের তাবুতে ছিল বাংলাদেশ, ভারত, 
পাকিস্তান 


দেয়ার তাওফিক দেন । 


মুষদালিফা ও মিনায় 
মিনার নির্ধারিত তাবুতে পৌছি। এখানে 
দেশভিত্তিক পৃথক তাবু । জামারাত সংলগ্ন 
তাবু হওয়ায় প্রস্তর নিক্ষেপে আমাদের কোন 
বেগ পেতে হয়নি । ২৬ অক্টোবর কুরবানী । 
কুরবানীর ব্যবস্থা করে । মিনায় প্রথম দিনের 
হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কশবা ঘরে 
যাত্রা করি পদব্রজে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথে । ঘণ্টা 
খানিকের মধ্যে মসজিদুল হারামে পৌছে 
জুম'আর নামায, তাওয়াফে যিয়ারত ও সাঈ 
অভ্যন্তরে স্থাপিত মসজিদে নামায শেষে 
ওয়ায ও নসীহত করেন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 
নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ফ্যাকাল্টির 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত 
শিক্ষার্থী কাওসার ভাই । তিনি নওগা জেলার 
অধিবাসী । অমায়িক ও সজ্জন। মক্কা, 
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আরাফাত, মিনা ও মুযদালিফায় তিনি 
সর্বক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সরকার 
নিয়োজিত অনুবাদক রূপে । আমাদের সাথে 
অবশ্য বেশ কয়েকজন এমন স্কলার ছিলেন, 
যারা লক্ষৌর নাদওয়াতুল ওলামা, মদীনা 


আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, সুদানের খারতুম 
ভাষায় পারঙ্গম, তারাও মাঝে মধ্যে 
অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন । ২৭-২৮ 
করে দুপুরবেলা কাবাঘরে পৌছি। মক্কা, 
মিনা ও মদীনায় আল্লামা সুলতান যওক এটানায় 
নদভী (দা. বা) বিভিন্ন রেডিও ও টিভি মদীনায় 
সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার প্রদান করেন । 


বিদায়ী তাওয়াফ 

২৮ অক্টোবর অশ্রসজল নেত্রে তাওয়াফের 
মাধ্যমে পবিত্র কা*বাকে বিদায় জানাই | 
প্রচ- ভীড় সত্তেও আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান 
যওক নদভী (দা. বা) ও মাওলানা 
ওয়ালিউর রহমান খান এক সাথে থাকায় 
বিশেষ কোন অসুবিধে হয়নি । ভীড় বেড়ে 
গেলে আমরা এক আপরকে হাত ধরাধরি 
করে সামনে এগুতাম । মাঝে মধ্যে হাতিমের 
দিকে ভীড় বেড়ে গেলে আমরা মসজিদুল 
হারামে উঠে যমযম কুপের নিকটে মাতাফে 
অবতরণ করতাম । ওই জায়গায় পুলিশ 
বোতলের সাহায্যে তাওয়াফরত হাজীদের 
প্রতি শীতল পানি ছুঁড়ে মারতে দেখা যায় । 
এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও স্বস্তির 
পরশ পাওয়া যায় । অসুস্থ ও দুর্বল প্রকৃতির 
মানুষ অনেক সময় ভীড় ও গরমের উত্তাপ 
সহ্য করতে না পেরে সম্বিত হারিয়ে ফেলে । 
বিদায়ী তাওয়াফ শেষে আমরা হোটেলে 
ফিরে রাত যাপন করি । 


মদীনার পথে 

২৯ অক্টোবর ফজর নামায আদায়ের 
কিছুক্ষণ পর মদীনার পথে যাত্রা শুরু হয় । 
৪০০ কিলোমিটারের এ পথ পাড়ি দিতে 
সময় লেগেছে প্রায় ৬ঘন্টা। মাঝ পথে 
প্রাতঃরাশের জন্য আধ ঘন্টার বিরতি ছিল । 
কর্তৃপক্ষ প্যাকেট নাশতা ও পানীয় সরবরাহ 
করেন । দুপুর ১টার দিকে বিশ্বনবী জী এর 
বির ্ৃতিধন্য মদন সুনাও়ারায় পৌছি। 
বরাবরের মতই তাইয়েবার পরিবেশ শান্ত, 
সলি্ধ ও মনোমুগ্ধকর | হারামের সন্নিহিত 
হোটেল আল ফিরোজ আল মাছিতে 
আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। 
হোটেলটি আধুনিক, উন্নত ও ছিমছাম । প্রতি 
ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে গিয়ে 
আদায়ের সুযোগ থাকায় আমরা বেশ পুলক 
অনুভব করি | সময়-সুযোগ নিয়ে আমাদের 
প্রিয় রাসূল, শেষনবী, দু'শ কোটি 


ডিসেম্বর”১২ 


মুসলমানের প্রাণের ধন ও হ্র্দয়ের স্পন্দন 
হযরত মুহাম্মদ ্-এর রাওযায়ে আতহার, 
ইসলামের ত্রাণকর্তা প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর ক্ষ ও শ্রেষ্ট প্রশাসক ইসলামের 
দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ঞ্ঞঙ্-এর মাযার 
শরীফ যিয়ারত করি ও বাআদব সালাম 
পেশ করি । পরবর্তী পর্যায়ে ১০ হাজার 
সাহাবীর স্মৃতিধন্য 'জান্নাতুলবাকী'-তে গিয়ে 
আহলে বায়তে রাসূল ও অপরাপর সাহাবী 
৮ 
বি। 


অবস্থানকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ 
কুরআন অনুবাদ, ত তাফসীর, ৮৪৮৯ 


মধ্যে অন্যতম | বাংলাদেশের বরেণ্য 
আলিমে দীন আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক 
নদভী (দা. বা) এ কমপ্রেক্স 
পরিদর্শন 


এশিয়া, রি 
ইউরোপের 

মেহমানগণও 

আমাদের সাথে 
ছিলেন । আমাদের 
বহনকারী ভলবো 
বাসকে পুলিশের 
একটি গাড়ি ক্ষ্ট 
করে আনা নেয়া 
করে । দিনটি ছিল 
৩১ অক্টোবর 
২০১২ । প্রকল্প 
ফটকে পৌছতেই 
প্রকল্প কর্মকর্তাগণ 
আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং প্রকল্পের 
বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান । 
অতিথি কক্ষে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রাচীন 
থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন 
চর্চা ও সংরক্ষণের ইতিহাস প্রদর্শন করা 
হয় । তেলাওয়াতের একটি সিডি ও সৌদি 
আলিমদের তত্বাবধানে রচিত একটি 
তাফসিরসহ দুটি কুরআন অতিথিদের 
উপটৌকন প্রদান করা হয় । “কিং ফাহাদ 
কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স” পরিদর্শন শেষে 
হোটেলে প্রত্যাবর্তনের পথে মসজিদে কুবায় 
দু'রাকাআত নামায আদায় করি । রাসুলুল্লাহ 
ঝ-এর ভাষ্য অনুযায়ী এ মসজিদে 
দুরাকাআত নামায আদায় করলে এক 
উমরাহ-এর সাওয়াব পাওয়া যায় । 

পৃথিবীর অন্য কোন ধমের্ঁ প্রধান গ্রন্থ 
অনুবাদ, ভাষ্য তৈরি, মুদ্রণ ও বিতরণের 
উদ্দেশ্যে এত বিশাল প্রকল্প আছে বলে জানা 
নেই । এ প্রকল্প আববাসীয় শাসক বাদশাহ 


হারুনুর রশীদ কর্তৃক বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত 
'বায়তুল হিকমাহ'-এর কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। বিশ্বব্যাপী পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ 
তিলাওয়াত, চর্চা ও অনুশীলন ছড়িয়ে 
দেওয়ার এক মহত ব্রত নিয়ে সৌদি আরবের 
বাদশাহ ফাহাদ ১৯৮৫ সালে মদীনায় এ 
কমপ্রেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০ জন 
বিদেশীসহ ১৭০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এ 


১৮০৯০২-৮৭ 


হয়। একই ভাষায় একাধিক অনুবাদ ও 


যমযম কূপ খননের সময় প্রাণ্ড প্রাটান মুদ্রা 


তাফসীর রয়েছে । এ পর্যন্ত প্রকাশিত ৫০ টি 
ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের 
মধ্যে এশীয় ভাষায় ২৪ টি, ইউরোপীয় 
ভাষায় ১২ টি ও আফ্রিকান ভাষায় ১৪টি । 


সিরীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ববিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 
উসমান তাহা লিখিত | গত ১৮ বছর ধরে এ 
কমপ্লেক্সে কুরআন লিখন বিভাগে তিনি 
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স।ফ।র।স্ম।তি 


এ এ রিল (1 


বিশ্বের সুবৃহৎ কুরআন মুদ্রণ কমগ্লেজের অভ্যন্তর ভ ভাগ 


ক্যালিগ্রাফার । পবিত্র কুরআন ছাড়াও এ 
পর্যন্ত এ কমপ্রেক্স হতে তাফসীর, হাদীস, 
সীরাতুন্নবী গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৬০ প্রকার | এ 
কমপ্রেক্সের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬ 
কোটি কপি গ্রন্থ । 

আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামে 
পঠিত ৬০ টিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ 
কমপ্রেক্সের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়। 
হাফসসহ কুরআনের € কিরআতের 
পাচলিপি এখানে জমা আছে যা বিশেষজ্ঞ 
মাধ্যমে লিখিত হয় । ২৫০,০০০ বর্গ মিটার 


রক্ষণাবেক্ষণ, মাকেটিং টরিয়া, 
ফার্মেসি, প্রফৌশল বিভার্গ রয়েছে । ১৪২৪, 
১৪২৫ হিজরী বর্ষে ২ কোটি কপি কুরআন 
বিতরণ করা হয় । 

এ প্রকল্পে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অডিও ও 
ভিডিও ফর্মে কুরআনের সিডি, ডিভিডি 
তৈরিও সরবরাহ করা হয়। এ পর্যন্ত ২০ 
লাখ মানুষ এ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন । 
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বিন সালিম বিন শাহীদ 
আল উফী এ কমপ্রেক্সের বর্তমান 
মহাসচিব । অন্ধ ব্যক্তিগণ যাতে কুরআন 
তিলাওয়াত করতে পারেন সে জন্য প্রকাশ 
করা হয় 17131981119 ভাষার সংস্করণ । হজ 
মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে প্রতিষ্ঠার পর হতে 
১৩৬,১৪৫,৫৩৩ কপি কুরআন, 
২,৫২০,৮৭৫ কপি ক্যাসেট, 
৯০৮৪ ৭ ২২০,০০০ 
কপি সীরাতুন্নবী, ৫,০৪৫,০০০ অন্যান্য 


ধর্মগ্রন্থ এ কমপ্রেক্স হতে প্রকাশিত হয় । 
পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সব গুরুত্ৃপূর্ণ ভাষায় 


কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশের 
লক্ষ্যে গবেষকগণ কাজ করে যাচ্ছেন । 


বিদায়ের পালা 

দেখতে দেখতেই ১৩দিন কেটে গেল। 
অবশেষে বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠলো । ১ 
নভেম্বর মাগরিবের পর মদীনা মুনাওয়ারাকে 
বিদায় জানিয়ে জেদ্দার পথে রওনা হই। 


ক্রাফ্টে আসন গ্রহণ করি । আমাদের জন্য 
লাগেজের ওজন নিয়ে কোন কড়াকড়ি ছিল 
না, নিয়ম শিথিল করা হয়। বিমানের 
পেছনের অংশে ৪/৫ জন মিলে জামায়াতের 
সাথে নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয় । 


৩টায় ঢাকা বিমান বন্দরে পৌছি। প্রতিটি 
যাত্রীর জন্য সামনের আসনের পেছনে 


রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি । 


লেখক: অধ্যাপক, ওমরগনি এম.ই.এস ডিগ্রি কলেজ, 
চউগ্রাম 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ত্হাঁভ্লা জা 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১২ 
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বর্ণবাদবিরোধী 
বিশ্বসম্মেলন ও 
ইহুদি বর্ণবাদ 


[পূর্বপ্রকাশের পর] 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


অধিকৃত এলাকার আবন্থল নির্মাণ করা যে 


অবৈধ ছিলো ইসরাইল সরকার তা 
জানতো । ২০০৭ সালে বিটিশ দৈনিক 
ইন্ডিপেন্ডেটে প্রকাশিত এক গোপন মেমো 
থেকে সে কথাটি বেরিয়ে এসেছে । মেমোটি 
থিউডোর মেরন। ইন্ডিপেন্ডেটে বলেছে, 
মেরন লিখিত যে গোপন মেমোটি তারা 
হাতে পেয়েছে আর ওপর লেখা টপ 
সিক্রেট, এবং এএক্সট্রিমালি আর্জেন্টা, 
মেমোতে উল্লেখ আছে, “দখলকৃত এলাকায় 
বেসামরিক বসতি স্থাপন চতুর্থ জেনেভা 
লেবার ভাটি 
মেরন ২০০৫ সাল পর্যন্ত যুগোস্নাভিয়ার জন্য 
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের 
প্রেসিডেন্টর দায়িত্বও পালন করেন । তিনি 
বলেন, “এই ইহুদি বসসিগুলো শান্তি 
প্রতিষ্ঠার পথে প্রকৃতই যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট 
করবে তা প্রমাণিত হয়েছে ।”২ সত্য যে 
গোপন থাকে না, তা বুঝি এভাবে প্রকাশিত 
ও প্রমাণিত হয় । এদিকে এক গোপন বিটিশ 
দলিলে বলা হয় যে, জেরুজালেমকে 


৮ নীট পপি প 
“ফিলিস্তিনি রাজধানী হওয়া থেকে শহরটি 
রক্ষা করতে ইসরাইল কৌশল গ্রহণ করছে । 
মাধ্যমে | ডকুমেন্টে বলা হয়, ইসরাইলের 
বিতর্কিত নিরাপত্তা ঝেষ্টনী এই প্রাচীর 
নগরীর ভেতর এবং বাইরে আরব ভূমি 
দখলে ব্যবহার করা এই বেষ্টনী সম্পূর্ণ হলে 


বেথেলহেম 
শহরগুলো বিচ্ছিন করে দেবে এবং পশ্চিম 
তীরকে বাইরে রাখবে |”: ইসরাইল তার 
দেশের সংখ্যালঘু আরবদের সাথে কী রকম 
বৈরী ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করে, তা খোদ 


ডিসেম্তর'১২ 


তাদেরই গঠিত তবু কমিশনের যুগান্তকারী 
রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে । রিপোর্টে বলা 


কতটা 
বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে তাদের সেই বর্ণবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গির কথা ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 
৩171 1391-এর সাবেক পরিচালক মেজর 
জেনারেল এমি আয়ালনের বক্তব্য থেকেও 
বেরিয়ে এসেছে । এক সাক্ষাৎকারে তিনি 
বলেন, “আমাদের অনেক 
ঘৃণা করি, আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, 
তাদের ওপর সামরিক বিজয় অর্জন না করা 
পর্যন্ত ফিলিস্তিনরা সমঝোতায় আসবে 
না ।”৫ ইসরাইলি পণ্তিত জি-ইভ স্টার্নহেল 
ফিলিস্তিনদের ওপর ওপনিবেশিখ, 
পুলিশগিরি চালিয়েই আসছিল, যা দেখে 
দকিষণ আফ্রিকার বর্ণবাদের সময়ে শ্বেতাঙ্গ 
পুলিশের দ্বারা গরিব কৃষ্ণাঙ্গ পাড়া- 
মহল্লাগ্ুলোর কর্তৃত্ব নেওয়ার কথা মনে 


বিখ্যাত শিল্পপতি হেনরি সোর্ড উক্ত ব্যাপারে 
উদ্ধিগ্ন হয়ে প্রথম একটি উচ্চপর্যায়ের 
রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন, “দ্য 
ইন্টারন্যাশনাল জু” নামের একটি গুরুতৃপূর্ণ 
গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি ইহুদি বর্ণবাদীদের 
অশুভ কর্মকাণ্ড ও তার ভয়ানক ফলাফল 
সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও হুশিয়ারি প্রদান 
করেন । কিন্তু ইহুদিরা এত সংঘবন্ধ ও 
নেয় । তারা ফোর্ডের বইটিকে নিশ্চিহ্ন করার 
সংকল্প করে এবং সফলকাম হয় । ইহুদিরা 
আরবদেরকে তো বটেই আরবি শব্দকেও 
বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে ৷ এই প্রসঙ্গে দ্য 
ইন্ডিপেন্টের মধ্যপ্রাচ্চ সংবাদাতা রবার্ট 
ফিক্কের লেখায় এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া 
যায়। তিন লিখেছেন, গত সপ্তাহে 
ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত আমেরিকান বারবার 
গোন্ডেমেইডারের কাছ থেকে একটি চিঠি 
পেয়েছি । তার নতুন উপন্যাসের নাম 
“নাকরা বিপর্যয়: ইসরাইলি 
সংঘাত ।” সদ্য প্রকাশিত এই উপন্যাসের 
জন্য তিনি আক্রান্ত হয়েছেন । তিনি আমাকে 
জানিয়েছেন, আমি আমার উপন্যাসের 
শিরোনাম একটি আরবি শব্দ বেছে নেওয়ার 
কারণে আমার দেবর আমার সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন করেছেন এবং বইট না পড়েই তিনি এ 
কাণ্ড করেন । আমার গৌঁড়া ইহুদি বন্ধুদের 
কাছ থেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি ।”" 


ইহুদিদের কঠোর সমালোচনা করে 
মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির 
মোহাম্মদ তার দেশে অনুষ্ঠিত ১০ম 
ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত 

ও যুগান্তকারী ভাষণে বলেছিলেন, “ইহুদীরা 
পর্দার আড়ালে থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে 
এবং বিশ্বশাসন করছে । তারা অন্যদের 
যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করছে। ইহুদিদের 
অনেকেই প্রাণ দিচ্ছে । ইসরাইল আমাদের 
শত্রউ এবং তারা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর 


ব্যাংকক পোস্টকে প্রদত্ত সাক্ষাতকারেও তিনি 
একটিমাত্র বাক্যে তাদের আতে ঘা 
লেগেছে । কিন্তু তাদের এই মাত্রাতিরিক্ত 
সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে 
কার্ধত ইনুদিরাই দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে ।৮+ 
তিনি আরও বলেন, “ইউরোপের এই নেতা 


ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কোন নিন্দা প্রস্তাব 
গ্রহণ করছিল? করেনি । করেনি এই কারণে 
যে, মুসলমানদেরকে কেউ যখন নিন্দিত 
তখন চোখ-কান বন্ধ রাখাই অধিক পছন্দ 
করে । 

তাদের গা জ্বলে উঠে কেবল তখন যখন 
ইহুদী কিংবা ইসরাইলের রিরুদ্ধে কোন 
বক্তব্য উচ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই 
দেশগুলোর সমর্থন ও সাহায্য নিয়েই 
ইহুদীরা শান্তিপ্রিয় বিশ্বের উপর ছড়ি 
ঘোরায় ** ড. মাহাথির আরও বলেন, 
“আমেরিকা ও ইউরোপীয় নেতাদের অন্ধ 
সমর্থন ইসরাইলকে এতোটাই ওদ্ধতাপূর্ণ 
করে তুলেছে যে, একটি ক্ষুদ্র দেশ হওয়া 
সত্তেও এবং ইহুদি জনগোষ্টী বিশ্বের ক্ষুদ্রতম 
অংশ হওয়া সত্তেও তারা গোটা বিশ্বকে 
খেয়াল-খুশি মতো অবজ্ঞা করে চলেছে । 
এমনকি, কোন বিতর্কিত 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হাসনাত 
আব্দুল হাইয়ের লেখা থেকে উদ্ভৃতি দেয়া 
যেতে পারে | “সভ্যতার সংঘর্ষের যড়যন্ত্র” 
শীর্ষক লেখার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 
“ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ঘড়যন্ত্র গভীর 
থেকে গভীরতর হচ্ছে । এর উৎসে রয়েছে 
ইহুদিবাদী কন্রপন্থী সম্প্রদায় ৷ এরা পশ্চিমা 
দেশগুলোর মিত্র সেজে কাজ করলেও প্রকৃত 
পক্ষে তাদের হছগ্রছায়ায় রয়েছ । তারা 
বিশ্বশান্তির বিপক্ষে এবং মানবতার শঙ্রন্ট । 
তাদের সম্বন্ধে সচেতন ও হুশিয়ার না হলে 
সভ্যতার সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করবে, 
যা থেকে কোনো পক্ষেরই লাভ হবেনা । 
একমাত্র ইহুদিবাদী চক্র ছাড়া । এই সহজ 
সত্য যে পশ্চিমা দেশগুলোর নেতাদের 
বোধগম্য হচ্ছে না । এটাই আশ্চর্ষের 1৮৯৩ 

রাইলের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্য 
অর্জনে মার্কিন সরকারের মধ্যে নিজেদের 
বলতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি 
কাটরি ওয়েব মিডিয়া বাস্টেড হালোর প্রধান 
সম্পাদক বিল ম্যাকগ্রেকে দেয়া এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “পশ্চিম তীরের 
সম্পূর্ণ পবিত্র ভূমিগুলো ইসরাইল দখলে 
নিয়েছে, গাজাও । দ্বিতীয়ত তারা মনে করে, 
যেসব এলাকায় মসজিদ বা মন্দির রয়েছে 
তোলা হবে । ইহুদি অধ্যষিত অঞ্চল হিসেবে 
গড়ে তুলতে চায় তারা । ওই সব এলাকায় 
ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণ কিন্তু এগুলোই । 
তাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইসরাইল । 
প্যালেস্টাইনসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিবাদী 
কর্তৃত্ব গড়ে তোলা । এগুলো সত্যি সত্যি 


টি ৬৯০০ 


অমানবিক আচরণ, নিঃস্ব পরাধীন জনগণের 
ওপর নৃশংসতার করুণ দিকগুলো সুন্দর 
সুনিপুনভাবে সত্য তথ্য-সহকারে তুলে ধরা 
হয়েছে, যেটাকে তিনি বলেছেন, “একটি 
বর্ণবাদী ব্যবস্থা, যেখানে দুটি জনগোষ্ঠী 
একই ভূখণ্ড দখল করেছে। কিন্তু একে 
অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন, যেখানে 
ইসরায়েলিরা পুরোপুরি অধিপত্য বিস্তার 
করছে এবং মৌলিক মানবাধিকার বঞ্চিত 
ফিলিস্তিনিদের দ্বারা সহিংসতার শিকার 
হচ্ছে ।”* বইটিতে কার্টার একজন 


ডিসেম্তর'১২ 


ইসরাইলির উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন । উক্তি 
এই: “ইহুদি শাসক আর সামান্য নাগরিক 
অধিকার ভোগকারী আরব জনগণ-এই দ্বৈত 
সমাজ নিয়ে আমরা এখন দক্ষিণ আফিকার 
মতো একটি সরকারের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছি ।”*৬ কার্টার লিখেছেন, “এই অবস্থা 
পরিবর্তনের একটি অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব 
হলো, অধিকৃত ভূখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য 
অংশ নিয়ে দেয়াল, বেড়া এবং ইসরাইলি 
তল্লাশি চৌকি দ্বারা বাকি ফিলিস্তিনিকে 
পুরোপুরি ঘরে ফেলে ভূখণ্ডের সেই ছোট 
অংশের ভেতর ফিলিস্তিনদের জেলখানার 
কয়েদির মতো বসবাসে বাধ্য করা ।৮*? 
বইটি বের হবার পর মার্কিন পত্র-পত্রিকা, 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছে উদাসীনতা 
উপেক্ষাই পেয়েছিলো বইটি | কিন্তু যখনই 
চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দেয়, বইটিও 
বিক্রির তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে । তবে 
সেই চিৎকার-চেচামেচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূল 
প্রসঙ্গ বা প্রস্তাবকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা । 
এ প্রসঙ্গে জিমি কার্টার লিখেছেন, “আমি 
উদ্দিগ্ন যে আমার বই: “ফলিস্তিন: বর্ণবাদ 
সমালোচনাগুলো ক্রমেই বইটির মূল প্রস্তাব 
থেকে সরে ধরা হয়েছে। বেশিরভাগ 
সমালোচকই সেগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন 
তুলছেন না, এমনকি উন্লেখও করছেন না। 
প্রচারণা চালাচ্ছেন ।”*” ২০০৭ সালের ১৮ 
জুন ওয়াশিংটন পোস্টেও লেখাটি প্রকাশিত 
হয় । ইসরাইল একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র তা সে 
দেশের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর 
সমপ্রতি প্রদত্ত এক ভাষণ থেকেও প্রমাণিত 
হয়। ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত নীতি 
নির্ধারণী সেই ভাষণে নেতা নিয়াহু বলেছেন 

“ফিলিস্তিনিরা যদি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে 


প্রেডিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সেই দাবি 
প্রত্যাখান করেছেন । হামাসও নেতা নিয়াহুর 
সেই নেতিবাচক ভাষণ প্রত্যাখান করে 


য় আসছে ফিলিিন। দি ই ই 
হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি ফিলিস্তিন 

কর্তৃপক্ষের । 

ইসরাইল ও আমেরিকা কথায় কথায় 


ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদেরকে এবং বিশ্বের প্রতিষ্ঠার 


অন্যান্য অংশের 


স্বাধীনতাকামীদেরকে হিসেবে 


মুসলিম ব্যবহার করছে” 


আখ্যায়িত করে । কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম 
আর সন্ত্রাসকে তো একই সংজ্ঞায় ফেলা 
যায় না। আত্মরক্ষার অধিকার কেবল 
ইসরাইল ও আমেরিকার একচেটিয়া নয় । 
প্রত্যেক জাতিরই আছে । ফিলিস্তিনিরাও 
সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত; যার 
অপর নাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । আজ যদি 
ইহুদি কিংবা খিস্টানদের অবস্থা 
ফিলিস্তিনিদের মতো হতো, তাহলে কি 
আমেরিকা তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিতো? 
দিতো না। 
০১1 
কসময় ইন্দোশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো । 
িস্টান অধুষ্যিত এই অঞ্চলের কিছু 
অধিবাসী যখন সরকার বিরোধী সহিংসতা 
করেছিলো, তখন আমেরিকা কিংবা ইউরোপ 
তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে নিন্দা করেনি, 
স্বাবীনতা আন্দোলন বলে সাপোর্ট 
করেছিলো । কেবল তাই নয়, অতিঅল্প 
সময়ের মধ্যে পূর্বতিমুর স্বাধীনতা লাভ 
করলো । অথচ অর্শতাব্দির অধিককাল হয়ে 
গেলেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার কোনো 
খবর নেই, কাশ্মির কিংবা চেচনিয়ার 
স্বাধীনতার । আরও মজার ব্যাপার হলো, 
পূর্বতিমূুর তখনো স্বাধীনতা লাভ করেনি । 
সেখানকার দু'জন খিস্টান ধর্মপ্রচারক, যারা 
উক্ত অঞ্চলের তি সঙ্গে 
সরাসরি জড়িত ছিলো, নোবেল শান্তি পদক 
লাভ করলো তখন ভ্যাটিকানসহ খিস্টান 
ধর্মপ্রচারকরা আনন্দিত হয়েছিলো । এ রকম 
উল্টো উদাহরণ আরও আছে । যেমন- 
ইসরাইলের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগিন, যিনি 
খুনি হিসেবে পরিচিত ছিলেন । কত 
ফিলিস্তিনদেরকে যে তিনি হত্যা করেছিলেন 
তার কোনো হিসেব নেই। এই খুনি 
লোকটিই কিনা পেয়েছিলেন নোবেল শান্তি 
পদক! অথবা একই দেশের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের কথাই ধরুন । এই 
শয়তান শ্যারনই ছিলেন শান্তির শীর্ষ শত্রট্ | 
অথচ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ বললেন, শ্যারন 
নাকি শান্তির দূত। এটা অনেকটা 
বাজপাখিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে প্রচার 
করার মতো হাস্যকার । সত্যিকরভাবে 
সন্ত্রাসতো একটি ইহুদি পণ্য ৷ এটি বেরিয়ে 
এসেছে দু'জন খ্যাতনামা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর 
গবেষণাকর্মের ফলাফল থেকে । শিকাগো 


দ্য ইউ এস ফরেন পলিসি” নামক 
গবেষণাকর্মের উপসংহারে উভয়ে বলেছেন, 
১৯৪০-এর দশ থেকে ইসরাইল নামের রাষ্ট্র 
'সন্ত্রাস” মূলত ইহুদিদের পণ্য এবং এর 


। আত্তার্তহীদ ২৭ 


আ।ন্ত।র্জা।তি।ক 


জন্য অন্যদের দোষী প্রমাণের মাধ্যমে শাস্তি 
দেয়ার চেষ্টা চলছে । এই গবেষণার ফলাফল 
প্রকাশে বহু বাধা দেয় ইহুদি লবি। কিন্তু 
সকল বাধা পেরিয়ে বিটেন যখন এটি বের 
হয় বিশ্বজুড়ে হৈচৈ ফেলে দেয় | 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আভি শ্রেইম 
(4১৬1 পপ তার “ইসরাইয়েল ত্যান্ড 
প্যালেস্টাইন: এ প্রাইজাল, রিভিশন 


সাধারণ মানুষকে হত্যা করতেও কুষ্িত হয় 
না ।”২* নব্যধারার ইতিহাসবিদ ইলান পেপে 
যায়নবাদকে অনৈতিক ও জাতিবিদ্বেষী, বলে 
আখ্যায়িত করে । 

বিশ্বশান্তির জন্য বড় হুমকিও ইসরাইল | 
১৫টি ইইউ দেশে পরিচালিত এক জরিপে 


ফলাফলেও এই সত্য তথ্য বেরিয়ে 
এসেছে । ব্রাসেলস কমিশন পরিচালিত এই 


হুমকি হিসেবে দেখে । অপদিকে একই 
ভান গ্রিকরা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি 
হিলের রাকাত রিরেছে 
আমেরিকাকে । ৮৮ ভাগ গ্রিক আমেরিকাকে 
সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করে । 
স্পেনের এল পাইস পত্রিকায় জরিপের 
ফলাফল প্রকাশ পেলে ইসরাইল ক্ষুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলে, এর পেছনে 
ইহুদি বিদ্বেষ কাজ করেছে । পাল্টা জবাব 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, জরিপ কাজে 


রি মন মন বিন আঁফ্‌ফান (রা রা.) 2 


[হ্বীন্বি ও আবখ্ুুন্বিক শ্পিল্ষার একটি অনন্ত ওতিষ্ঠান] 
উপ. এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


টেন ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্বরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা_ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্য্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্তামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
চ২0০8৮্জ মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিঃ ভ্বও- 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমান্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় ৷ 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


ডিসেম্তর'১২ 


ইইউ'র কোনো প্রভাব ছিলো না ।১ দীর্ঘ 
এই লেখায় উপস্থাপিত উদ্বৃতি ও উপান্তের 
আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসরাইল 
একটি বর্ণবাদী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এবং 
বিশ্বশান্তির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি । ধর্ম, 
বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকলের উচিত এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং প্রতিরোধ গড়ে 
তোলা । 


* অন্য দিগন্ত' বিভাগে প্রকাশিত এএফপি প্রকাশিত 
সংবাদ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ মে ২০০৭ 
২ “অন্য দিগন্ত' বিভাগে প্রকাশিত এএফপি প্রকাশিত 
সংবাদ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ মে ২০০৭ 
, দৈনিক যুগান্তর, ২৬ নভেম্বর ২০০৫ 
পাক্ষিক পালাবদল, ১৩ বর্ষ, ০৮ সংখ্যা, পৃ. ২৭ 
« দৈনিক আজাদী, ০৮ ডিসেম্বর ২০০৩ 
৬ নোয়াম চমস্কি, দৈনিক আজাদী, ০৭ এপ্রিল ২০০২ 
' দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ মার্চ, ২০০৬ 
৮” দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ২০০৩ 
৯ এএফপি পেরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ 
অক্টোবর, ২০০৩ 
১ দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ অক্টোবর, ২০০৩ 
* এএফপি পেরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ 
অক্টোবর, ২০০৩ 
*২ এএফপি পেরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ 
অক্টোবর, ২০০৩ 
৪ দৈনিক আমার দেশ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ 
২৭ জানুয়ারি ২০০৬ 
২ দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ 

”* দেনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বের ২০০৬ 
** দেনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ 
** ফিলিস্তিনে শান্তির সম্ভাবনা? জিমি কার্টার, গালফ 
নিউজ ভাষান্তর শেখ রোকন, দেনিক যুগান্তর ২৩ 
জানুয়ারি ২০০৭ 
** দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০০৯ 
২০ দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০০৯ 
২, দৈনিক প্রথম আলো সাহিত্য সাময়িকী, ০৯ 
অক্টোবর, ২০০৯ 
২২ জরিপের ফলাফল সংক্রান্ত সংবাদ, দৈনিক প্রথম 


!  জানুয়ারি'১৩ (সেফর-রবিউল 
| আওয়াল) সংখ্যাটি হবে | 
! এতে মহানবী বিশ্বনবী ঞ্ঞ্-এর | 
! জীবনাদর্শ ও পবিত্র সীরত বিষয়ে 
৷ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হবে 
ইনশা আল্লাহ । এ বিশেষ সংখ্যার জন্য ! 
৷ পত্রিকার কলবর ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে । ! 
৷ সম্মানিত পাঠক-এজেন্টগণকে অতিরিক্ত : 
| চাহিদার জন্য এবং আগ্রহী ৃ 
৷ বিজ্ঞাপনদাতাগণকে এ বিশেষ সংখ্যায় 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্তববধানে**১১০০০০০৩০০০০৩০০০৩৪০০০৩৩ 
আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুন্মাহ 


প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
আন্মামা মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ 


মুফতী, মুহাদ্দিস ও পরিচালক, ফিকাহ বিভাগ 


১. ফতোয়া আইডি: ৪৩৮/৩৮৪০৭ 

বিষয়: মিথ্যায় অভ্যস্থ ও অশুদ্ধ 
তিলাওয়াতকারীর ইমামতি প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: আমাদের ঈদের মাঠের ইমাম সাহেব 
তার সূরা-কিরাআত ভুল এবং প্রায় সময় 
মিথ্যা কথা বলেন । আমাদের অজ্ঞতার 
কারণে তা বুঝতে পারিনি, আমরা তাবলীগে 
যাওয়ার পর সূরা-কিরাআত শুদ্ধ করার পর 
বুঝতে পারি যে, এসব ভূল ছিল । 


হুযুর সমীপে আমাদের প্রশ্ন হল, যে ইমাম দলিলসহ 


সুরা-কিরাআত ভুল ও মিথ্যা বলেন তার 
ইমামতি সহীহ হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ 


হব। 

এ. হাছান 
উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমামতির 
জন্য বিশুদ্ধ কুরআন তিলওয়াত করতে পারা 
জরুরি | সুতারং যেই ইমামের তিলাওয়াত 
(লাহনে জলি) অর্থাৎ নামায ভেঙে যাওয়ার 
মতো ভুল ও অশুদ্ধ হয় তাকে ইমাম 
বানানো জায়েয নেই এবং মিথ্যা বলা কবীরা 
গুনাহ, সুতারং যেই ব্যক্তি প্রায়সময় মিথ্যা 
কথা বলে সে ফাসেক । বিধায় যতক্ষণ পর্যন্ত 
সে তওবা করবে না তাকেও ইমাম হিসেবে 
নিয়োগ দেওয়া জায়েয হবে না ।* 


২. ফতোয়া আইডি: ২৮/৩৮৪৮৮ 

বিষয়: ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত 

প্রশ্নঃ জনাব বিনীত নিবেদন এই যে 
লুতফুল হায়দার নামক এক ব্যাক্তি 
প্রতারণামূলক কিংবা মাসয়ালা না জানার 
কারণে তার মায়ের মালিকানার ৩০ শতক 
জমিন মা জীবিত থাকা অবস্থায় অন্য এক 
ব্যাক্তির কাছে নিজে মালিক সেজে বিক্রি 
করে দেয় । এতে তার মায়ের সম্মতি ছিল 
কি-না তা জানা নেই । কিছুদিন পর মায়ের 
ইন্তিকাল হলে সে ওয়ারিস সূত্রে ঠিক এই 
৩০ শতাংশ জমির মালিক হয় । এখন 
লুতফুল হায়দারের ইন্তিকাল হওয়ার পর 
তার সন্তানেরা ওই ৩০ শতাংশ সম্পদের 


ডিসেম্বর”১২ 


১ হায়দারের ওয়ারিসগণের উক্ত 


মালিকানা দাবি করে এবং এই যুক্তি দেয় 
যে, আমাদের পিতার 
এখন প্রশ্ন হল, উক্ত ৩০ শতাংশ জমি 
বিক্রিত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে কি- 
না? লুতফুল হায়দারের ওয়ারিসগণের 
মালিকানা দাবি করা শরিয়ত সম্মত কি? 

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের জমি 
সংক্রান্ত আইন-৫৩-এর ক, খ, গ, ঘ-এর 
ধারামতে বিক্রিত সম্পত্তি বলেই বিবেচিত 
হবে । সুতরাং এ সমস্যার শরয়ী সমাধান 


ইসলামী শরীয়ত মতে সহীহ ও শুদ্ধ হয়নি । 
যদিও মাতার মৃত্যুর পর সে মাতার 
মিরাসসুত্রে উক্ত জমিনের মালিক হয়েছে । 
কেননা বিক্রি করার সময় লুতফুল হায়দার 
সেই জমির মালিক ছিল না। সুতরাং সে 
ব্যপারে লুতফুল হায়দারের ছেলেদের কথা 
ও দাবি ইসলামি শরিয়ত মতে সঠিক ও 
গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু লুতফুল হায়দার 
যেহেতু জীবদ্দশায় উক্ত জমিন অজানা 
অবস্থায় বা স্টাম করে বিক্রি করে 
ক্রেতাদের থেকে টাকা নিয়ে ভোগ করে 
ফেলেছে, তাই এখন যদি লুতফুল 
জমিন ক্রেতা 
হতে ফেরত নিতে চায়, তবে বিক্রিত মূল্য 
ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে । নতুবা লুতফুল 
হায়দারের ওপর ক্রেতার আর্ক হক থেকে 
যাবে, যার জন্য লুতফুল হায়দারকে আন্নাহ 
তা'আলার নিকট কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। 

প্রশ্নের মধ্যে যে সরকারি আইন ও ধারার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শরিয়ত 
মতে উক্ত ধারা সঠিক ও সহীহ নয় । কেননা 


বিক্রি শুদ্ধ হয়নি! না 


মালিক হওয়ার পূর্বে তার বিক্রি 
| 


৩. ফতোয়া আইডি: ৪/৩৮৪৬৪ 
বিষয়: তালাক প্রসঙ্গে 
প্রশ্নঃ সবিনয়ন বিনীত নিবেদন এই যে, 
আমি এক মহিলাকে এ কথা বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলাম যে, তোমাকে ছাড়া আর অন্য 
কোন মহিলাকে বিয়ে করলে সে তালাক । 
এখন হুযুর আমার প্রশ্ন হল, আমি, সেই 
প্রতিশ্ততি মহিলা ছাড়া (যাকে বিয়ের 
প্রতিশ্রতি দিয়ে ছিলাম) অন্য কোন 
মহিলাকে বিয়ে করতে পারব কি না? যদি 
পারি তাহলে কোন পদ্ধতিতে পারব তা 
বিস্তারিত জানালে চিরকৃতজ্ঞ হব । 
মুহাম্মদ জমির উদ্দিন 


মহিলা ছাড়া অন্য কৌ মহিলাকে বিয়ে 
করার সাথে সাথে উক্ত মহিলার ওপর এক 
বায়িন তালাক পতিত হয়ে যাবে । অতঃপর 
উক্ত মহিলাকে ওই মজলিসে বা পরে মহিলা 
বা মহিলার কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নতুন 
নবায়ন করা হয়, তখন উক্ত নিকাহ সহীহ 
কোন তালাক পতিত হবে না এবং তাদের 
স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর সংসার করতে কোন 
অসুবিধা নেই ।: 


৪. ফতোয়া আইডি: ৩৯৫/৩৮২৬৪ 

বিষয়: বাকী বিক্রি ও খণ প্রসঙ্গে 

প্রশ্ন: যথাবিহীত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই 
যে, আমার কাছে এক ব্যবসায়ী খণ 
চেয়েছে, সে কিছু ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় 
করবে । আমি তাকে কিছু টাকা দিয়ে বলেছি 
যে, তোমার যা যা প্রয়োজন তা ক্রয় করে 
আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি মুনাফা করে 
তোমার কাছে বাকীতে বিক্রি করবো বা 
বিক্রি করে দিলাম । এখন এইভাবে বাকীতে 


-।॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 
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উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, জমহুর ফুকহা 
ও মহাদ্দিসীনে কিরামের বিশুদ্ধ অভিমত 


জায়েয । সুতরাং প্রশ্নে 
বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয ও বেধ। 


গদের চেয়ে 
মূল্য ধার্য করে বিক্রয় করা জায়েয, সে 
জা তার কাছেও বিক্রয় জায়েয ও 
ধ। 


জায়গা ছিল না অথবা জায়গা ছিল ত 
ঘোরেনি । এ অবস্থায় নামায দিতীয়বার 
আদায় করতে হবে ৫ 


৬. ফতোয়া আইডি: ১৮/৩৮৪৭৮ 
বিষয়: জমানো টাকার 
ওপর কমিশন পাওয়া প্রসঙ্গে 
: বিনিত নিবেদন এই যে, আমি এক 


চাকরি করি আমাকে প্রতি মাসে চাকুরিজীবী 


৮০০০/_ টাকা বেতন দেওয়া হয়। 
পরবতীতে আমাকে বাধ্য করা হল যে বেতন 
থেকে (১০%) অর্থাৎ ৮০০/_ টাকা 
আমাকে জমা রাখতে হবে, আর না হয় 
চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে । তিন বছর 
পর আমাকে জমানো টাকার ডাবল দেওয়া 
হবে এবং চাকরি যদি আরও দির্ঘায়িত হয় 
তাহলে জমানো টাকাসহ ডাবল লাভ দেওয়া 
হবে । তিন বছরের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিলে 
শুধু জমা টাকা গুলো দেওয়া হবে । 
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অতএব উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা জমা 

পট ক 
নাঃ শর: সমাধানে চিরকৃতজ্ঞ হবো । 

আনিসুর রহমান 

মালিবাগ, ঢাকা 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, সরকারি বা 
বেসরকারি র মূল 
বেতন থেকে কিছু অংশ কর্তন করে 
প্রভিডেন্ট ফান্ড নামে টাকা জমা রেখে তার 
সাথে বোনাস হিসেবে চাকরির মেয়াদ শেষে 
যে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয় সেই 
চাকরিজীবীদের 


অতিরিক্ত জন্য 
ইসলামি শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ হবে । 


₹ এটি সুদ বা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে না, বরং 


সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক কর্মচারীর জন্য 
বোনাস বা পুরস্কার হিসেবে গণ্য হবে। 
সুতরাং উক্ত কর্মচারীর জন্য এই ধরনের 
টাকা যে কোন ভালো কাজে ব্যবহার করতে 
কোন সমস্যা নেই ।* 


৭. ফতোয়া আইডি: ৪৭২/৩৮৪৪১ 
বিষয়: মোহর সম্পর্কে 

প্রশ্ন: ১. সবিনয় জানতে চাই যে, কাবিন বা 
দেনমোহর হিসেবে কোন স্বর্ণলংকার বা 
টাকা স্ত্রীকে দিলে তা স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রীর 
কাছ থেকে খরচ করার জন্য নিতে পারবে 
কি? পারলে আবার কিভাবে পরিশোধ 


করতে হবে নাকি অন্য কেউ পরিশোধ করে 
হবে? 
মুহাম্মদ শীহেদ মানসুর 


বিষয়: ওয়াতনে ইকামত 


মিসর রিনা জাগার 


ইকামত বাতিল হয়, সাধারন সফরের দ্বারা 
বাতিল হয় না। সুতরাং আপনি আপনার 
সফর থেকে ফেরার সাথে সাথে মুকীম হয়ে 
যাবেন, যদিও কয়েকদিন অবস্থানের পরেই 
নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা করেন । অতএব 
আপনি যে কয়দিন আপনার ওয়াতনে 


মতো আদায় করবে 
অর্থাৎ সূরা-কিরাআত ব্যতীত তিন তাসবীহ 
পরিমান নিরবতার সাথে কিয়াম করার পর 
রুকু-সাজদা করে নেবে 1৮ 


১০. ফতোয়া আইডি: ২৬৬/৩৮২৩৫ 
বিষয়: ঝগড়া অবস্থায় তালাক প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: আমি একজন দিন মজুর কুলি কাজ 
করে ৫ জনের একটি সংসার অতিকষ্টে 
চালাই | সারাদিন কাজ করে মাথা গরম 
থাকে, প্রতিদিন বাসায় আসলে স্ত্রীর সাথে 
ঝগড়া হয়, গত ২০ মার্চ ১২ দুপুরে স্ত্রীর 
সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে আউযুবিল্লাহ- 
বিসমিল্লাহ ও কলিমা পড়ে স্ত্রীকে বললাম, 
'যা তোরে ১ তালাক, ২ তালাক, তিন 
তালাক, ১০০ তালাক । এখন হুযুর আমরা 
কি করতে পারি । আমার ৫ সন্তানের দিকে 
তাকায়ে একটা ফতোয়া দিলে ভালো হবে । 
ফখরুল ইসলাম 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
স্ত্রীকে সম্বোধ করে স্পষ্টভাষায় তিন 
তালাক প্রদান করায় স্ত্রীর ওপর উক্ত তিন 
তালাকে মুগাল্লাা পতিত হয়ে উভয়ের 


) আত্তার্তহীদ ৩০ 
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মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন 
হয়ে গেছে । অতঃপর পুনরায় সংসার করতে 
চাইলে শরয়ী হালালা ব্যতীত কোন সুযোগ 


মতে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় স্বামীর 
সাধারন রাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 
হওয়ার মধ্যে কোন বাধা হয় না। 

শরয়ী হালালা পদ্ধতি: উক্ত তিন 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর তালাকের ইদ্দত তিন 
হায়েয (মাসিক ভ্রাব) অতিবাহিত হওয়ার 
পর অন্য কোন পুরুষের সাথে 
শরীয়তসম্মতভাবে কমপক্ষে দুই স্বাক্ষীর 
উপস্থিতিতে মোহর ধার্য করে আকদে নিকাহ 
করতে হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে 
সহবাস ইত্যাদি হওয়ার পর সে যদি তালাক 
মতে পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে 
পারবে, অন্যথায় নয় ।১ 


১১. ফতোয়া আইডি: ২২/৩৮৪৮২ 
সি ৯০ 
প্রশ্ন: বিনিত নিবেদন এই যে, আমি শবে 
বরাতের পূর্বের দিন রাত ৯ টার দিকে নেশা 
অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে তর্ক-বিতর্কের 
ধরে বলছি তোমাকে তিন তালাক দিলাম 
তুমি চলে যাও ।' 
অতএব আমার প্রশ্ন হলো এ অবস্থায় আমার 
স্ত্রী আমার জন্য বৈধ হবে কি না এবং বৈধ 
হওয়ার কোন পদ্ধতি শরীয়তে আছে কিনা? 
শরয়ী সমাধানে বাধিত করবেন । 

মুহাম্মদ শরীফ 


বটতলী, আনোয়ারা চট্টগ্রাম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের 
হানাফী মাযহাবের মধ্যে মদ-শরাব ইত্যাদি 
তালাক দিলে সেই তালাক পতিত হয়ে 
যায় । সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় আপনি 
শরাব পান করে নেশা অবস্থায় আপনার 
স্ত্রীকে প্রকাশ্য ভাষায় যে তিন তালাক প্রদান 
করেছেন উক্ত তিন তালাক আপনার স্ত্রীর 
ওপর পতিত হয়ে আপনাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে । তালাক 
দেওয়ার পর থেকে আপনাদের স্বামীস্ত্রী 
হিসেবে ঘর-সং 


সার করা পরিস্কার হারাম ও 
না-জায়িয এবং বিশুদ্ধভাবে শরয়ী হালালা 
ব্যতীত আপনাদের পুনরায় বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই । 

বর্ণিত হয়েছে ।১ 


১২. ফাতওয়া আইডি: ৪৬৫/৩৮৪৩৪ 


ডিসেম্বর”'১২ 


বিষয়: খণ সম্্পকীয় মাসআলা 

প্রশ্ন যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক 
জানাচ্ছি যে, আমার আব্বা ব্যাংক থেকে 
কিছু খণ নিয়ে একটি দোকান ক্রয় 
করলেন । উক্ত দোকান হতে আমার পিতা 
প্রায় কয়েক বছর ধরে উপকৃত হতে 
লাগলেন । কিন্তু আমার পিতা ব্যাংক থেকে 
নেওয়া খন পরিশোধ করতে না পারায় উক্ত 
দোকান ব্যাংকের মালিকানায় চলে যাওয়ার 
উপক্রম হল | এ অবস্থায় আমি পিতার পক্ষ 
থেকে ব্যাংকের খণ পরিশোধ করি । এখন 
আমার আববা মারা গেল, আমি কি ব্যাংকের 
তরকা সম্পদ থেকে করজ হিসেবে নিতে 


পারব কি না? 
মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন 


বটতলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 


উত্তর: স্মরণ রাখতে হবে যে, মায়্িতের 
রেখে যাওয়া সম্পদ হতে মায়্যিতের দাফন 
খণ থাকলে তরকা সম্পত্তি ওয়ারিসদের 
মাঝে ভাগ-বন্টনের পূর্বে খণ আদায় করতে 
হবে । সেই হিসেবে আপনি ব্যাংকে যে 
টাকা পরিশোধ করলেন, তা যদি আপনার 
পিতাকে কর্জ হিসেবে দিয়ে থাকেন অর্থাৎ 
আপনার পিতা আপনাকে বলল যে, তুমি 
আমার কেনা দোকান যা ব্যাংকের কাছে 
দায়বদ্ধ । তোমার টাকা দিয়ে ব্যাংকের ণ 
পরিশোধ করে দাও, তা আমার ওপর 
তোমার কর্জ হিসেবে থাকবে । তাহলে 
আপনি পিতার তরকা সম্পদ থেকে আপনার 
টাকা নিতে পারবেন । আর যদি এরকম 
কোন কথা ছাড়াই আপনি পিতার প্রতি 
অনুগ্রহপূর্বক, ব্যাংকের খণ আদায় করে 
থাকেন তাহলে কর্জ হিসেবে উক্ত টাকা 
তারকা সম্পত্তি হতে নিতে পারবেন না ১ 


" (ক) আল-কুরআন, সুরা আল-মুৃযান্িল, ৭৩: 
৪; (খ) ইবনে আবিদীন, রদ্বল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে আবিদীন _ 
ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৪, পৃ. ২৪২; গে) আল- 
কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী তারতীবিশ 
শারাযি, খ. ১, পৃ. ১৩৯; ঘে) আল-হাদ্দাদী, 
আল-জওহারাতিন নারির আল মুখতাসারিল 
কুদ্দরী, খ. ১, পৃ. ২৪৫; ডে) মুফতী নিযামুদ্দীন 
আণ্যমী, নিষায়ুল ফতোয়া, খ. ৫, পৃ. ২৩৯; (5) 
বিচারপতি তকী ওসমানী, ফতোয়ায়ে ওসমানী 
খ. ১, পৃ. ৪০২ 
২ (কে) ইবনূল হুমাম, ফতহুল কদীর, খ. ৬, পৃ. ৪৩; 
(খ) আল-কাসানী, গ্রাঙুজ, খ. ৬, পৃ. ৫০৪; (গ) 
ইবনে আবিদীন, এীওজ্ খ. ৭, পৃ. ১৫ 


৩ (কে) আল-হাসকফী, আদ-দুররদ্ল মুখতার 
তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, খ. 
৩, পৃ. ২৩১; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
ফী শরাহি বিদায়াতুল তুল মুবতাদী, খ. ২, পৃ. ১০ ও 
খ. ১, পৃ. ২৩০ ও ২৪০ 

৪ কে) আল-মারগীনানী, গ্রাওজ্ঞু খ. ৩, পৃ. ৫৮, 
(খ) ইবনু নুজাইম, আ)ল-বাহরত্র রায়িক শরহু 
কানযিদ দাকারিক, খ. ৬, পৃ. ১১৪ ও খ. ৭, পৃ. 
১৪০/১৮৮; (গ) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ঞ, খ. ৭, 
পৃ. ৩৬১; (ঘে) আল-কাসানী, ঞওক্ত, খ. ৪, পৃ. 
৪৬৬; (উ) ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আ7ল- 
ফিক্ছুল ইসলামী ওয় আদদিল্লাতুহ, খ. ৪, পূ. 
৭০৯ 

€ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ১০২; 
(খ) ইবনুল হুমাম, গ্রাঁওক্, খ. ১, পৃ. ৩৭৯; গে) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা আ)ল- 
হিন্দিয়া _ কতওয়ায়ে আলমপীরী, খ. ১, পৃ. 
১৪৪; (ঘ) আল-মারগীনানী, এাগুভ, খ. ১, পৃ. 
১৪২; ডে) আশ-শুরুত্থুলালী, নুরজ্ল ঈযাহ ওয়া 
, হৃজাতল আরওয়াহ পৃ. ২৪১ 
* (ক) মুফতী মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ দেহলবী, 
কিফায়তুল মুফতী, খ. ৪, পৃ. ২৮৯; (খ) জাদীদ 
ফিকহী মাসায়েল, খ. ১, পৃ. ২১৫) গে) 
ফতোয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৪৭; (ঘ) 
মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল ফতোয়া, খ. 
01, 

' (ক) আল-কুরআন, সরা জান-নিসা ৪:৪; (খ) ভ. 
ওয়াহবা আয-যুহায়লী, এজ, খ. ৭, পৃ. ২৫৭; 
(গ) আল-মারগীনানী, গ্রাঙভু খ. ২, পৃ. ৩১৭ 

” মওসুআতল কিফাহিয়া আাল-কুরিতিয়া, খ. ২১, 
পৃ ১৩৮ 

৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ১৩৪; 
(খ) ইবনু নুজাইম, এঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৪৮; গে) 
আল-হাসকফী, গ্াঁগজ্, খ. ১, পৃ. ১০৮; (ঘ) 
মুফতী রশীদ আহমদ, গ্রাঙভু খ. ৪, পৃ. ১১১ 

+* (কে) আল-হাসকফী, গ্রাঁঙজ্, খ. ২, পৃ. ৬১০; 
(খ) আল-মারগীনানী, গ্রাগভু খ. ১, পৃ. 
(গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওভ্, খ. ১, পু. 
১৪২; (ঘ) ইবনু নুজাইম, এাঁওভ, খ. ২, পৃ. ১৩৫ 

+ (ক) আল-কুরআন, স্র/ আাল-বাকারা ২:২৩০; 
(খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৯১; 
(গ) ইবনে আবিদীন, গঞাওভ্, খ. ৩, পৃ. ২৮৭; 
(ঘ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওক্ঞ, খ. ১, পৃ. ৩৪৯ 
ও ৩৫৫; (৬) আল-মারগীনানী, এাঁওক্, খ. ২, পৃ. 
৩৭৯; চে) আল-হাসকফী, প্রাজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. 
২৪৪; ছে) ফতোয়ায়ে দারুল উলুম, খ. ৯, পৃ. 


২৯ 

+২ (ক) আল-কুরআন, সুরা জাল-বাকারা ২:২৩০, 
(খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পু. 
৭৯১-৭৯২$ (গ) ইবনে আবিদীন, প্রাঙভ খ. ২, 
পৃ. ২৩৩ ও ২৩৯; (ঘে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 
গ্রাওভ, খ. ১, পৃ. ৩৫৫; (উ) আল-কাসানী, 

পরাগ, খ. ২, পৃ. ২৬৭; চে) আল-মারগীনানী, 

গ্রাগত, খ. ২, পৃ. ১০; চে) আল-হাসকফী, 

প্রাওভ, খ. ৩, পৃ. ২৪৪; ছে) ইবনু নুজাইম, 
গঁগুক্, খ. ৩, পৃ. ২৬৬ 

“* (ক) ইবনে মাজাহ, আ7স-স্বনান, পৃ. ১৬৫; (খ) 
আল-মারগীনানী, পাঁগভ, খ. ৩, পৃ. ১০৭; (গ) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওভ খ. ৩, পৃ. ২৬৬; 
(ঘ) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ্ু খ. ১, পৃ. ৪৯৫ 


-।॥ তআত্তার্তহীদ ৩১ 


গ্র।স্থ।পরর্যা।লো।চ।না 


ড. মাওলানা আবদুল জলীল রচিত 
ফিরআউনের দেশে : পবিত্র ভূমি ভ্রমণের অনবদ্য স্বাদ 
: ফিরআউনের 


খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ 
পেয়েছিলেন । আর মাঝখান 
থেকে আমরা পেলাম পৃথিবীর প্রাটীনতম, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সভ্যতা 
সংস্কৃতি ও এতিহ্যের পাদপীঠ, এমন একটা দেশ সম্পর্কে জানার 
এক চমত্কার প্রামাণ্য (1)0০0100617191-) তথ্যচিত্র-যা যথেষ্ট 
বস্তনিষ্ঠ, অনুপম, বিশ্লেষণধর্মী এবং শিক্ষণীয় বটে । এক নিঃশ্বাসে 
বইটি পড়লাম । তবে আগাগোড়াই মনে হয়েছে, লেখক তার 
অন্তর্দেশে একান্ত ব্যক্তিক যে তাকওয়াবোধ পোষণ করেন তার 
প্রচ্ছন্ন প্রলেপনে গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর এবং শব্দমালা যেন গ্রথিত । 

ঢাকা থেকে মিশরের “সায়্যিদা আয়েশা" নামক স্থানে হযরত ইমাম 
শাফেয়ী রহ.-এর মাজার জিয়ারত পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনীর ইতি টানা 
হয়েছে । বেহুদা একটুও সময় নষ্ট করেননি লেখক | যা ৩০টি 
সূচিক্রমে আবদ্ধ । অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয় যেসব কীর্তিকথা ও দর্শনীয় 
৯ পৃ ৪-৭ 
৮৪৯১০৬৯৬পি প-৯৯৯:০৯-৮ 
ঘটনাবহুল সেই “সিনাই উপত্যকা”, তুর পাহাড়, সেই গাছ যে 
গাছের পাদদেশে দাড়িয়ে হযরত মুসা আ. খোদায়ী প্রত্যাদেশ 
পেয়েছিলেন; জুলতে দেখেছিলেন গাছের পাতায় পাতায় খোদায়ী 
নূর ৷ সেই মাদায়েনের বিস্তীর্ণ পথ, যে পথ দিয়ে যুবক মুসা এক 
কিবতীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছিলেন | সেই [1181801 বা 
ফিরআউন তথা ২য় রা“আমসীস, যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করে 
খোদায়ী রোষানলে পড়ে লাখ লাখ অনুগামীসহ ডুবে মরেছিল 
লোহিত সাগরে । মিশরের যাদুঘরে রক্ষিত সেই ফিরআউনের লাশ । 
এছাড় আরো আরো স্মৃতি বিজড়নের উপাত্তাদি স্বচক্ষে দেখে ছবি 
তুলেছেন তার নিজস্ব মেধার ফ্লাশ-লাইটে, যা সত্যিই অনবদ্য । 
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আসলে যে আকীদা এবং নিয়তের ভিত্তিতে লেখক এ গ্রন্থ রচনায় 
উৎসাহিত হয়েছেন তা যথার্থই 901০ সিসি এর নামান্তর | 
তিনি মিসরের ইতিহাস-এতিহ্যকে বিশেষত নবী-রাসুলদের কীর্তি 
দৃশ্যাবলী যা স্বচক্ষে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করার 
প্রয়াস পেয়েছেন । যেখানে নেই কোনো অতিরঞ্জন, ভাবাবেগ, 
অতিকথন কিংবা কোনো মিথ্যার আশ্রয় । আর এ জন্যে তার ভাষায় 
'নীরস ইতিহাস ও দীনি কথাবার্তায় ভ্রমণকাহিনীর প্রলেপ লাগিয়ে 
দেয়া হয়েছে । তবে বলতে হবে, গ্রন্থে উল্লিখিত এতিহাসিক যেসব 
ঘটনাবলী সহজাতাভাবে এসে গেছে তা খুবই চমকপ্রদ এবং 
আকর্ষণীয় । বিশেষ করে হযরত ইউসুফ আ.-এর কাহিনী তো 
আখ্যাত হয়েছে । কাহিনীগুলো এ গ্রন্থে পর্যায়ক্রমিক না এসে অল্প 
বিস্তর যা কিছু এসেছে-ভ্রমণ কথনের মুন্সিয়ানার কারণে আমার 
কাছে মনে হয়েছে, শুষ্ক মরুভূমিতে এ যেন ঘ্নিপ্ধ যুই ফুলের মিষ্টি 


সুবাস । 

আমার ইতরপূর্বে সৈয়দ মোজতবা আলীর যাযাবর এবং অন্নদাশংকর 
রায়ের মতো বাঘা বাঘা কিছু সাহিত্যিকের ভ্রমণকাহিনী পড়ার 
সুযোগ হয়েছে । বিদেশ-বিভূইয়ে যখন যেখানে এসব লোকেরা 
গিয়েছেন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিনন্দন যে সুরুচি, কুরুচি যাই তাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সাথে সাথেই তুলনীয়ভাবে স্বদেশের কথা তুলে 
ধরেছেন । এটা দেশের মধ্যে প্রচলন করলে ভালো হতো | কিংবা 
এটাকে এড়াতে পারলে ভালো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি | যার বেশ 
কিছু 7২6০০1101. আমরা এ গ্রন্থে লক্ষ্য করেছি । স্বজাত্যপ্রীতির এ 
দিকটি অবশ্য লক্ষ্য করার মতো । 

ফিরআউনের দেশে" গ্রন্থের লেখককে যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং 
সংযমী মনে হয়েছে । তিনি কম কথায় বেশি বলতে চান । যে 
কারণে একটা প্রচ্ছন্ন গতিময়তা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে, যা 
পরিব্যপ্ত হয় সবখানে সমানভাবেই । স্থান-কাল পাত্রের সাথে 
বর্ণনাভঙ্গির চমৎকার [1171999 এর ফলে এক নিঃশ্বাসে বই শেষ 
করতেই হবে | দেখবেন, লেখকের সাথে আপনিও পথ চলতে শুরু 
করেছেন । সেই ক্লাস শেষের ব্যস্ততা, সেই নীলনদ, সেই স্কার্ফ পরা 
মিশরী মহিলার সাথে সঙ্কোচের আলাপচারিতা, আসওয়ান বাধ, 
মিশরের প্রাটীন চিত্র, হযরত ইউসুফ /এরব-এর স্মৃতিধন্য আল- 
ফায়্যুম, হযরত মুসা ৪পরনট্ি-এর স্মৃতিধন্য তুর পাহাড়, সুয়েজ খাল, 
ইসতিরাহা, সেখানে নিঃসঙ্গ তুর পাহাড়ে যাবার প্রস্ততি, পুলিশের 
খপ্পরে পড়া, সবটাই এত জীবন্ত, মনের অগোচরে নিজেই যেন 
আবুল ফাতাহ (লেখকের অন্য নাম) হয়ে যাবেন । টেরই পাবেন 
আপনি কোথায় আছেন, মিশরে না আপনার পাঠকক্ষে | সৎ 
সাহিত্যের রসবোধ এবং শিল্পগুণ আরো একটা উল্লেখযোগ্য দিক, 
যা এখানে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । 

আমি জানি মিসরীয় সভ্যতা সংস্কৃতি হাজার হাজার বছরের 
প্রাচীন । এখানের পিরামিড, ক্ফিংকস, মমীকৃত লাশ, মুহাম্মদ আলী 
কিল্লা মসজিদ, নীলনদের অববাহিকা, উকসুরের প্রাচীন উপাসনালয়, 
কায়রো টাওয়ার প্রভৃতি দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে 
আসে প্রতিদিন হাজারো বনি আদম । এছাড়া পবিত্র কুরআনে 
কারীমে উল্লিখিত পঁচিশজন পয়গম্বরের শীর্ষস্থানীয় পাচজন 
রা এ রা রা বারন 
হয়তোবা এ কারণে বিশ্বের সকল ভ্রমণপিপাসু তাওহীদবাদী তথা 
জ্ঞানী-গুণীদের মিসরের প্রতি আকর্ষণ কোনোকালেও কমতি হয়নি । 
যেহেতু গ্রন্থটি গবেষণাধর্মী একটি উন্নতমানের শিল্পকর্ম, আমরা 
অবশ্যই এর সংখ্যাতীত রকম প্রকাশনার দিকে সযত্র প্রয়াস চালাতে 
পারি । আর এ ব্যাপারে তরুণ, উদ্যমী ও নিষ্ঠাবান প্রকাশকদের 
শুভদৃষ্টি কামনা করছি । 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম 
_। আত্তার্তহীদ ৩ 
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দুর্গন্ধ 
উপসর্গ ৩ 
চিকিৎসা 


অনেক সময় অনেকেরই নাকের দুর্গন্ধ হয়ে 
থাকে । নাকের এ দুর্গন্ধ বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই রোগী নিজেই অনুভব করে 
থাকেন । তবে একটি রোগ আছে, যে ক্ষেত্রে 
রোগীর নাকের দুর্গন্ধে অন্যরা নাক চেপে 
থাকেন বা দূরে সরে যান। কিন্তু রোগী 
নিজের নাকের দুর্গন্ধ অনুভবই করেন না। 
কারণ বিশেষ সেই রোগটির কারণে রোগীর 
নাকের দ্বাণশক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নষ্ট 
হয়ে যায় । নাকের এ দুর্গন্ধ কারও ক্ষেত্রে 
সাময়িক, কারও ক্ষেত্রে স্থায়ী রূপ লাভ 
করে । নাকের এ ব্যতিক্রমী রোগের নাম 
এন্রোফিক রাইনাইটিস । এ রোগে নাকের 
ঝিল্ি ধীরে ধীরে মরে যায় | নাকের দুর্গন্ধ 
অনেক কারণে হয়ে থাকে । তবে যেসব 
কারণে সাধারণত নাকে দুর্গন্ধ হয় এবং 
রোগী নিজেও তা টের পান, সেগুলো হচ্ছে 
সাইনোসাইটিস, নাকের প্রদাহ বা 
ইনফেকশন, নাকের মধ্যে বাইরের কোনো 
জিনিস ঢুকে থাকা ইত্যাদি । 

এন্রোফিক রাইনাইটিস নাকের এমন একটি 
রোগ, যাতে নাসারন্ধ্বের ঝিল্ি এবং নাকের 
ভেতরের দুই পাশের হাড় বা 
টারবিনেটগুলোকে আবৃত করে রাখা বিল্লির 
দীর্ঘমেয়াদি এমন একটি পরিবর্তন হয়, 
যাতে বিল্লিগুলো ক্রমশ মরে গিয়ে চুপসে 
যেতে থাকে । ফলে নাকের মধ্যকার জায়গা 
বেড়ে যায় এবং নাকের মধ্যে মরা ঝিল্লির 
স্তর বা ঝষ্টি খসে পড়ে, পচে যায় ও দুর্গন্ধ 
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ছড়ায় । এন্রোপিক রাইনাইটিস সাধারণত 
দুই ধরনেত্রপ্রাইমারি ও সেকেন্ডারি 


প্রাইমারি এট্রোফিক রাইনাইটিস 
প্রাইমারি এন্রোফিক রাইনাইটিসের কারণ 
এখনো অজানা | তবে কারণ অনুসন্ধানের 
রোগের জন্য কিছু তত্বকে এ ক্ষেত্রে দায়ী 
বলে গণ্য করা হয়। যেমণ্ত উত্তরাধিকার: 
যদি পরিবারে কারও এ রোগ থাকে, তবে 
অন্যদের ভবিষ্যতে এ রোগ হতে পারে বলে 
মনে করা হয়। 


সমস্যা শুরু হয়। মেয়েদের মধ্যেই বেশি 
হয়। দুর্গন্ধ এবং নাকে মরা ঝিল্লির শুকনো 
খ- বা ক্রাস্ট জমার প্রবণতা মেনোপজ বা 
ধাতু বন্ধ হওয়ার পর কমে যায় বা চলে 
যায়। 

বর্ণভেদ: সাদাদের মধ্যে এ রোগের প্রবণতা 
কালোদের তুলনায় কিছু বেশি । 
অপুষ্টিজনিত কারণ: ভিটামিন এ, ডি এবং 
আয়রন অথবা খাবারের অন্য কোনো 
খাদ্যোপাদানের অভাবে এটি হতে পারে । 
ইনফেকশন: এট্রোফিক রাইনাইটিসের 
রোগীর নাকের শ্রেম্মা পরীক্ষা করে যেসব 
জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেগুলো 
হলো র্লেবসেলা ওজায়েনা, ডিপথেরয়েড, 
পি ভালগারিস, ই-কোলাই, 
স্ট্যাফাইলোক্কাই, স্্রেপটোক্কাই । তবে এসব 
জীবাণুর সবই দ্বিতীয় ধাপে ইনফেকশন সৃষ্টি 
করে দুর্গন্ধ ছড়ায় । 

স্ববিরোধী দেহ প্রতিরক্ষা: ভাইরাল 
ইনফেকশন এবং অন্য কিছু অচেনা উপাদান 
রয়েছে, যা নাকের এ সংবেদনশীল 
প্রতিক্রিয়াকে উসকে দেয় | 


যেসব উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায় 
সাধারণত মেয়েদের এ সমস্যা বেশি হয়ে 
থাকে । যৌবনের শুরুতেই এ রোগের লক্ষণ 
ও উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে থাকে । 
দুর্গন্ধের জন্য রোগীর কাছে কেউ যেতে চায় 
না। কিন্তু নাকের ঘ্বাণশক্তি বহনকারী সায় 
নষ্ট হওয়ার কারণে রোগী এ দুর্গন্ধের কিছুই 
অনুভব করে না। এ ছাড়া যদিও রোগীর 
নাকের ভেতরের পথ প্রশস্ত থাকে, তার 
পরও রোগী নাক বন্ধ থাকার অভিযোগ করে 
থাকে । এর কারণ হচ্ছে রোগীর নাকের 
মধ্যে মরা চামড়ার অনেকগুলো খ- বা ঝষ্টি 
আটকে থাকে, ফলে নাক বন্ধ মনে হয়। 
এই বষ্টিগ্তলো টেনে বের করার সময় নাক 
দিয়ে রক্ত পড়তে পারে । নাক পর্যবেক্ষণ 
উপ 

হালকা ধূসর রঙের ঝষ্টি বা ময়লা খ- দেখা 
যায় । নাকের পাশের দিকে অবস্থিত শেডের 
মতো ওপর-নিচ করে বসানো তিনটি হাড় 
ক্ষয় হয়ে গিয়ে সামান্য উচু দাগের মতো 
মনে হয়। অনেক সময় মধ্যবর্তী 


দেয়ালটিতে ছিদ্র থাকতে পারে । কারও 
কারও নাক বসে যেতে পারে । নাকের 
সাইনাসের এক্স-রে করে সাইনাসগুলো 
ঘোলাটে দেখা যায়। সাইনাসগুলো 
পরিপূর্ণতা লাভ না করার জন্য আকারে 
ছোট হয়। সাইনাসের দেয়ালগ্তলো মোটা 
থাকে । 


চিকিৎসা 

ওষুধে চিকিৎসা: শুধু ওষুধে এ রোগ 
পুরোপুরি সারবে, এমনটি নিশ্চিত করে বলা 
যায় না। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাককে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছনন ও জীবাণুমুক্ত রাখা | এ 
জন্য নাক পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়। 
একটি বিশেষ সিরিঙ্জের হহিগিনসন্স সিরিঞ্জ) 
সাহায্যে ক্ষারজাতীয় দ্রবণ দিয়ে নাক দৈনিক 


দিতে হয় । এই সলিউশন প্রোটিন নষ্টকারী 
জীবাণুকে বেড়ে উঠতে বাধা দেয় । নাকের 
মধ্যে স্থানীয়ভাবে ত্যান্টিবায়োটিক মলম বা 
স্প্রে ব্যবহার করা যায় । অস্ট্রাডিওল স্প্রে 
ব্যবহার করা যেতে পারে আক্রান্ত স্থানের 
রক্তের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য | 
স্ট্রেপটোমাইসিন নামক ওষুধও দেওয়া 
যেতে পারে । 

অপারেশনে চিকিৎসা: ইয়াংস অপারেশন 
নামে একটি অপারেশন আছে । এই 
অপারেশনের মাধ্যমে নাকের ছিদ্র অন্তত ছয় 
মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাক খুলে দেওয়ার পর 
আবারও একই অবস্থা দেখা দেয় । 


সেকেন্ডারি এন্রোফিক রাইনাইটিস 

নির্দিষ্ট কিছু রোগের কারণে যখন একই 
সমস্যা হয়, তখন তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি 
এন্রোফিক রাইনাইটিস | যেসব রোগে এ 
লেপ্রোসি বা কুষ্ঠ, লুপাস এবং 
রাইনোক্েরোমা, কোনো রোগের জন্য নাকে 
রেডিওথেরাপি দিলে কিংবা নাকের কিছু 
অপারেশনে (অতিরিক্ত টারবিনেকটমি) 
একই ধরনের সমস্যা হতে পারে । নাকের 


এ রোগ সহজে সারে না। রোগ সারানোর 
ব্যাপারে রোগীকে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণসহ 
বিভিন্ন চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হয়। 
নিয়মের একটু ব্যত্যয় হলেই রোগের 
উপসর্গগ্তলো বেড়ে যায় । তবে মধ্যবয়সে 
অনেকেরই রোগ ভালো হয়ে যায় । 

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, নাক, কান ও গলা 
বিভাগ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল 
কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা 
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৫ 


বদলাতে গিয়ে নগ্ন হয়ে যাচ্ছি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


শৈত্যপ্রবাহে সত্য বল কে তোমায় ত্রস্ত করেছে 
রজনীর পূর্ণিমাসী আশ্বস্ত করে পথ চলায়, 
কৃষ্ণ পক্ষের তিমিরে কত শঙ্কা জাল পেতেছে 
বুকের ডোবায়- 
কবিতার চোখ পড়ে সুবিন্যস্ত 
বিংশতী কেশর খোপায় । 

হঠাৎ তিমিরে পূর্ণিমা নামে 

চৌধুরী বাড়ির গ্রামে, 

একদা বিকেলে কৈশোর কোলাহলে যেখানে 
উৎসবের হিল্লোল মুখর সাঝের বেলা 

মিটমিট পিদিমের আলো স্বপ্নের ঠিকানা 
সভ্যতার প্রতিটি বাকে আজরাইলের ডানা । 
বদলিয়ে যাও বদলে দাও 
শ্রোগানে যেন আমি বসন ছেড়ে 

নগ্ন হয়ে যাচ্ছি 

বদলাতে বদলাতে এখন আমি হাড়-গোড়ও 
বদলাতে চাই- অবশেষে মৌল নাহি খুঁজে পাই 
আমি আর বদলাতে চাই না 

কখনো কখনো বদলাতে গিয়ে 
অস্তিত্ব বিনাশ হয়ে যায় । 


সুখী 


মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 

“চায় রাজ্য, চায় না সিংহাসন, চায় না দামি গাড়ি, 
চায় না রাজত্ব, চায় না প্রভূত্ব, চায় না বাগানবাড়ি । 
আছে তার গোয়াল আছে তার গোলা, 

এটা তার সতের তলা । 

কাজ করে যে সারাদিন মাঠ মাঠ জঙ্গলে, 

তার পরিচয় কৃষাণের ছেলে, তার পরিচয় লাঙ্গলে । 
একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট আর একটা ছেড়া জুতা 
এটাই তার ইউনির্ফম, এটাই তার সব 

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত 

তার তাতেই কাটে দিনরাত । 

দুপুরে সবজি, রাতে মাছ, আর সকালে পান্তা ভাত 
এটাই তার মাল্টিভিটামিন, এটাই চিকিৎসার খাত | 
এই অল্পে যে সুখী, 

সে কি হতে পারে দুঃখী । 


ডিসেম্বর”১২ 


মোহাম্মতদ আবু তৈয়ব 


সময়ের দীর্ঘায়ুর চিন্তার বিলুপ্তি ঘটেছে । 

ভূমি, তেল, দাসত্ব, মেধা দানে 

কালের সদাচার পাওয়ার পথ থেকে 

সরে এসেছি । 

হুংকার তুলছি 

ঈমানের গতিশক্তিতে 

বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সাধনায় 

শত্রুর অর্জনের অকল্পনীয় আবিষ্কার | 
আবিষ্কারের নেশায় উম্মাদ । 

ড্রোন, এটমিক, হাইড্রোজন ও অন্যান্য পরিকল্পনা 
ঈমানদার আবিষ্কারকের সামনে খড়খুড়া | 
অজস্র ঈমানদার আবিষ্কারক 

অগণিত এপার্টমেন্টে 
আবিষ্কারের নেশায় মাতাল | 

সন্ত্রাসীদের ড্রোন, এটমিক বোমা ও অন্যান্য সকল পৃথিবী থেকে 
উধাও । 

সুতরাং আর রক্ত নয় 

সকলের জীবন চির প্রশান্তিময় । 


প্রভুর মহিমা 
এই নিখিলের মাঝে যাহা করেছ মোর 
না চাহিয়া কোন প্রার্থনা 
যে চোখ দিয়ে দেখালে ভোর 
সে যে প্রভুর মহিমা কারায় আগুনা । 
এমন দয়ার দয়াবান তুমি 
কি করে গাহিব সে গান ওহে গুনী 
যে আলোয় জবালো নিশীথের কানন ভূমি 
পাখির কণ্ঠে হদয়ে মধুর গান শুনি । 
এই ভরা ভুলোকে নিপুন ছন্দেরে 
বাতাস আলো কি আনন্দেরে 
জানি এ নয় শুধু তোমায় মহিমা 
এনে বৃক্ষ রয়ে প্রভূ তোমার গরিমা । 
তোমার হাওয়ায় দোলি মহাউচ্ছাসে 
তোমার দান,ক্ষেত ভরা আধ পাহাড়ি ঝর্ণা 
প্রকৃতির চিরাগত চেতনা । 
পিপাসা হারা পথকের ছায়া 
মান নয় এখনো রয়েছে হুবহু 
এযে তোমার মহিমা ওহে প্রভু । 
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| হিজরী সনের উৎপত্তি ও তার গুরুত্ 


১৭ হিজরী | হযরত ওমরের ঞ্ঞ্ স্বর্ণালী যুগ | তখন তার এক গভর্নর 
হযরত আবু মুসা আশআরী ক্ষ তার কাছে চিঠি লিখলেন যে, আপনার 
পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় চিঠি-পাঠানো হয় । কিন্তু সে চিঠিতে 
তারিখ লিখা না থাকার কারণে রাজকর্মচারীদেরকে অনেক কঠিন সমস্যায় 
পড়তে হয় । কারণ তখন জানা যায় না যে, কোনটা আজকের চিঠি আর 
কোনটা পূর্বের চিঠি । কোন সংবাদটা আগে বাস্তবায়নযোগ্য আর কোনটা 
পরে? এর জন্য একটা তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন | হযরত ওমর 
এক এই বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশিষ্ট সাহাবাদের একটি 
জরুরি অধিবেশন আহ্বান করলেন | হযরত ওমর একট সাহাবাদের সামনে 
সমস্যাটি উত্থাপন করে প্রস্তাব রাখলেন যে, একটি ইসলামি সনের সূচনা 
করা হোক । উপস্থিত সাহাবারা এ বিষয়ে একাত্মতা পোষণ করলেন । 
তখন সমস্যা দেখা দিল যে, কোন ঘটনা দ্বারা ইসলামি সনের গোড়াপত্তন 
করা হবে । সাহাবারা চারটি মত প্রকাশ করলেন: ১. এক জামাআতের 
হোক | ২. অন্য দলের মত হলো, নুবুওয়াতপ্রাপ্তির বছর থেকে ইসলামি 
সন শুরু করা হোক | ৩. আরেক দলের বক্তব্য হলো, হিজরতের বছর 
থেকে ইসলামি সনের গোড়া-পত্তন করা হোক । ৪. কিছু লোকের অভিমত 
ছিলো, রাসূলের ক্রু ইন্তিকালের বছর থেকে ইসলামি সন আরম্ভ করা 
হোক । প্রদত্ত মতামতসমূহের ওপর যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনাশেষে 
হযরত ওমর এছ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন যে, জন্ম এবং নুবুওয়াতপ্রাপ্তির 
বছর থেকে ইসলামি সন শুরু করা হলে সমস্যা হতে পারে । যেহেতু 
জন্মের সন ও নুবুওয়াতপ্রাপ্তির সন সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই । আবার 
রাসূলের ক্র মৃত্যুর বছর থেকে আরম্ভ করাও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ 
রাসূলের ্ঞ্জ ইন্তিকালের বছর ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য শোক 
এবং দুঃখের বছর ৷ সুতরাং হিজরতের বছর থেকে ইসলামি সনের 
গোড়াপত্তন করাটাই হবে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং তাতে চারটি বিশেষ 
গুণাগুণ রয়েছে: ১. হিজরত সত্য-মিথ্যার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে 
দিয়েছে । ২. ওই বছর ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে । ৩. ওই বছর রাসুল 
স্ক্জ এবং মুসলমানগণ কোন ভয়-ভীতি ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করতে 
সক্ষম হয়েছেন । ৪. ওই বছরই মসজিদে নববীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা 
হয় । ওই অধিবেশনেই সাহাবায়ে কেরামের একমত্যে হিজরতের বছর 
থেকেই ইসলামী সনের গোড়াপত্তন হয় । [বুখারী শরীফ, খ. ১, পৃ. ৫৬, হাদীস; 
৩৭৯৪] ওই অধিবেশনে দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি আসল তা হলো, কোন মাস 
দিয়ে ইসলামী বছর শুরু হবে? তখন উপস্থিত সাহাবারা চারটি ভিন্নভিনন 
মত উপস্থাপন করলেন | ১. রজব মাস দ্বারা শুরু করা হোক । যেহেতু 
রজব থেকে যুলহজ পর্যন্ত ছয় মাস এবং মুহারম থেকে রজব পর্যন্ত ছয় 
মাস । ২. রামাযান দ্বারা শুরু করা হোক । যেহেতু রামাযান হচ্ছে সবচেয়ে 
উত্তম মাস, যে মাসে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয় । ৩. মুহাররম দ্বারা আর্ত 
করা হোক | যেহেতু মুহাররম মাসে হাজিরা হজ শেষে স্বদেশের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করে । ৪. রবিউল আওয়াল দ্বারা শুরু করা হোক | যেহেতু এই 
মাসে নবী প্রষ্রী হিজরত শুরু করে ১৮ রবিউল আওয়াল 
পৌছেছেন । হযরত ওমর ্ প্রত্যেক পক্ষের বক্তব্য এবং যুক্তি গভীর 
মনোযোগসহকারে শুনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন যে, মুহাররম মাস দিয়েই 
আরবি বছর শুরু হবে । 
উল্লেখ্য, ইসলামী তারিখ জানা ফরযে কিফায়া । তাই আমাদের সকল 
কার্যক্রম হিজরী সন অনুযায়ী হওয়া উচিত । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয়, উম্মাহর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামী সন সম্পর্কে জানেই না। 

সূত্র: মাওলানা ওমর পালনপুরী কৃত বিকরে মৃতী থেকে সংগৃহীত 


মু. রিদওয়ানুল কাদের ।সদস্য :২৯] 
ডিসেম্বর১২ 


দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় যে সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড 
হচ্ছে, তা শুধু আজকের নয় । ইসলামের শুরু থেকে এই ধরণের 
ষড়যন্ত্র চলছে । এই দেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান থাকা সত্ত্বেও 
একের পর এক ইসলামবিরোধী কর্মকা- পরিচালনা করে যাচ্ছে । 
একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে খোদ ইসলাম ধর্মের প্রতি 
অবমাননার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত 
লজ্জাজনক ৷ এক ধরণের ধর্মবিদ্ধেষী নাস্তিক বামপহ্থীদের প্রভাব 
এবং বাইরে ইন্ধনের কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে । সংবিধান 
থেকে আল্লাহর ওপর আস্থা বাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিস্থাপন | 
কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি প্রণয়ন । ইসলাম বিরোধী 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা নীতি চালু । বোরকা বিরোধী রায় ও পরিপত্র 
জারি, ইসলামবিরোধী বক্তব্য ৷ আল্লাহ, রাসূল ঞ্ট ও ইসলাম নিয়ে 
বিভিন্ন মহলে কটুক্তি । আলেমদের নির্যাতন, দাড়ি-টুপি ও 
জিহাদ নামে অপপ্রচার, ইসলামী রাজনীতি দমন মাদরাসা বিরোধী 
ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য 
ধর্ম অবলম্বনকারীদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করাসহ ব্যাপকভাবে 
ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে । সাম্প্রতিক সময় 
মহামানব রাসূল ্র্র-কে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনোনেস অব 
মুসলিমস' নামে ব্যাঙ্গাত্রক সিনেমা তৈরি এবং ফ্রান্সের সাপ্তাহিক 
ম্যাগাজিন । যা ১৮০ কোটি মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি 
করেছে । এসব কোন ঈমানদার মুসলমান মেনে নিতে পারে না । 


মুহাম্মদ রাসেল হাবীব !সদস্য : ০১] 


তোমার ব্যথায় আমরা ব্যথিত 
অনুজ প্রতীম ছোট ভাই মুহাম্মদ ওমর ফারুক নওলহাতে'র 
কলমের একজন সদস্য | ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার 
জামাআতে শাশুমের মেধাবী ছাত্র । সে অতিশ্বল্প বয়সের ছোট 
একজন ছেলে, যদিও বা জামাতে শাশুমে পড়ে । শিশু বললেও 
চলে । হয়তো আজো কৈশোরে উপনিত হয়নি, এক ভাই 
একবোনের সংসাণ্ে সেই প্রধান । এ বয়সে তার মুখের মার্জিত 
ভাষা, কলমের ক্ষুরধার লিখনী মুগ্ধ করে আমাদেরকে । কিন্তু হায়! 
চিরাচরিত মৃত্যু 
কেড়ে নিলো তার প্রিয়তম মাকে । গত ১৫ অক্টোবর ২০১২ 
সোমবার তার মা ইহকাল ত্যাগ করে চলে যান না ফেরার দেশে । 
এ অল্প বয়সে তার মা হারানোর বেদনা মেনে নিতে পারছি না 
আমরা | সহপাঠী ও সাথী হিসেবে আমরা শুধু সমবেদনাই প্রকাশ 
করতে পারছি । ফিরিয়ে দিতে পারছি না তার মাকে | যা সম্ভবও 
না। তার মায়ের ইন্তেকালে আমরা গভীর শোকাহত এবং 
মাগফেরাত কামনা করি | বিরহ কণ্ঠে 
চলে গেল তোমার মা, এখন চির শায়িত 
এই হারানোর ব্যথায় আমরা সবাই ব্যথিত 
ওহে খোদা তোমার কাছে অধমের প্রার্থনা 
জান্নাত তুমি নসীব কর, কর তুমি মার্জনা । 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান [সদস্য : ১৯] 


[। আত্তান্তহীদ ৩৫ 


আল্লামা শাহ আইয়ুব 
পজছ-এর স্মরণে 


মুহাম্মদ মিজানুর রহমান /সদস্য : 


১৯] 

মুঠো ফোনে খবর পেলাম 
আয়ুব সাহেব হুজুর, 
হ-য-র-তের ইন্তিকালে 
কাছদে হদয় অঝোর । 
যখন আমি খবর পেলাম 
ওঠেছিলাম চমকে, 

ট্রেনে আমি ছুটে এলাম 
নেমে দাড়িয়ে যাই থমকে । 
মেহমান খানায় গিয়ে দেখি 
ছাত্র সবাই মাঠে খাড়া 
ব্যথায় খুবই ব্যতীত । 

দূর থেকে ছুটে এল 
সবার চোখে অশ্র শুধু 
কেদে কেদে শক্ত । 
জানাজায় বোখারী সাহেবের 
আবেগ ভরা কাম্া, 

যেন অশ্রুর বন্যা । 

সেই দিন দেখেছিলাম 
মানুষ ভরপুর মাঠে, 
জায়গা না পেয়ে অনেকেই 
পড়ল নামাজ ঘাটে | 
ওহে খোদা তোমার কাছে 
অধমের প্রার্থনা, 
জান্নাত তুমি নসীব কর 


১. দুই বন্ধুর ভাবনা 


কর তুমি মার্জনা । তোমাকে হারিয়ে এতিম সবাই 
ফোরাতের তীরে কারো দিলে কোন সুখ নাই 

টির ওগো আমার প্রাণ প্রিয় দাদু ভাই 
হযাযুল রা কিছুতেই যে মানতে পারছিনা তুমি রয়েছ বহুদূর 
ফোরাতের তীরে কীদে কারবালা প্রান্তর, _ হৃদয় বীণার প্রতি তারে মম চাপা কারার সুর 
দিশাচের হারে কেঁপে উঠে অভ্র ।  কিকরে রুঝাবনেরে তুমি যে ফিরবেনা আর 
৯৮০২৯৮১৯১৫৬ রা বিষাদের সাথে হাবুডুবু খাই কেঁদে হই একাকার 
জামাতা যুবপতি রক্তের ফোয়ারা! মনের দেয়ালে আঁকি তব শুভ্র মুখখানি 
শাহীদান লোহিতে করে ওরা নৃত্য, গুমরে কীদি, স্মৃতি হাড়াই পাবনা তোমারে জানি 
কাটা লা মোদের দিওগো তব নেক দোয়া যেমন দিয়েছে আগে 
উল্লাসে মেতে উঠে হিংস্র পিশাচ । বসিদিনিরি তি উট িন্ছি। 
মুখ ঢাকে খুব লাজে বনের ওই হনুমান! আজও পরাধীন 
মানুষ কি হতে পারে এতই পাষাণ? মুহাম্মাদুলাহ আরমান সদস্য নং-২১/ 
এক ফোটা পানি দিলে কী হতো সেইদিন? পেয়েছি মোরা একাত্তরে 
মানুষের দিল হলে এতো কেন সঙ্গিন? দারুণ এক বিজয় 
অশুভেতে নয় নত চির উন্নতশির, দেখিনি শ্রিপ্ধ প্রভাতে এখনও 
শির যাক সত্যে অবিচল ধের্ষপাহাড় বীর । স্বাধীন সূর্যোদয় । 
আত্মদানের চোপ্‌ চোপ্‌ রক্তে চিরভাঙ্কর । আততে একবার 
হাসান ভাই কোন সময় তবু কেন আজও ঝরে যায় খুন 
নিরত হুদিরাররুর। প্রতিদিন বারবার 
হুজুর নিয়ে লিখছি ছড়া ত ববার | 
অধম আমি মিজান, দ্ধ করে ভেঙেছি মোরা 
কালের কালো ঝাপটা থেকে জালিমের জিঞ্জির 
আল্লাহ আমায় বাচান । তবে কেন কাটাতার তবে আজ 

আমাদের পিঞ্জির | 

দাদু ভাই হয়েছি স্বাধীন তবু পরাধীন 
হাবীবা আক্তার এ কেমন জাতি হায় 
ওগো আমার দাদু ভাই জাতি আজ এক মুক্ত স্বাধীন 
তোমার কাছে আমার কোন দাবি নাই স্বপ্নীল দেশ চায় । 
তোমর তুলনা যে পৃথিবীতে আর নাই 
ওগো আমার প্রাণপ্রিয় দাদু ভাই 


১ম বন্ধু : আচ্ছা বলতো বন্ধু, আমরা একসময় মাছে-ভাতে 


বাঙালি ছিলাম, এখন ডালে-ভাতে বাঙ্গালি, আগামীতে ৩. 


কেমন বাঙালি হব? 
২য় বন্ধু : কেন বন্ধু? আগামীতে খালি পেটে বাঙালি হব । ৪. 
২. পুত্রের বউ ্ 
পিতা : বাবা আমি তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি, সে 
রূপবতী, গুণবতী আর ভাগ্যবতী । 
পুত্র : বাবা, আমি যাকে ভালোবাসি সে এখন গর্ভবতী ৭. 
সংগ্রহে: আহসান উল্লাহ /সদস্য- ০৫ ্ঃ 


ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উগ্রাম 


ডিসেম্বর”১২ 


উত্তর: মসজিদে কুবা । 


, সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী কে? 


বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? 
উত্তর: ভোলা । 

বাংলা সনের প্রবক্তা কে? 

উত্তর: সম্রাট আকবর । 


, বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কোনটি? 


উত্তর: মহেশখালী | 


. কোন মুসলিম সম্বাট সর্বপ্রথম বাংলা জয় করেন? 


উত্তর: বখতিয়ার খিলজি | 

নব গঠিত সিটি কর্পোরেশন রংপুর কততম সিটি কর্পোরেশন? 
উত্তর: ১০ম সিটি কর্পোরেশন । 

১৬ জুলাই ২০১২ প্রকাশিত ৫ম আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের 
বর্তমান জনসংখ্যা কত? 

উত্তর: ১৪.৯৮ কোটি । 


) আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আমি তোমাকে কিছু ওসীয়ত করি । যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে 
ঃ আবূ ত বেডে থাকবে ও সৌভগাবান হয়ে, আর তোমার 
পরকুবলেন, আমাকে হবে অবস্থায় | কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তোমাকে 

ক হযরত লী পুনরুথান করবেন ফকীহ ও আলিম রূপে । 
১. হে আলী! মূসা £রট-এর কাছে হারুন র-এর মর্যাদা ২. আলী মুমিনের আলামত তিনটি: ক. সালাত, খ. ইবাদতে রাত 
যেরূপ, আমার কাছেও "তোমার মর্যাদা সেরূপ ৷ তবে আমার পর জাগা ও গ. দান-খয়রাত করা। দ্র 
আর কোন নবী নেই। গ্রন্থনায়: বি. স. 


___ সি তে কল সস 


হু সনসাদের তালিকা ক 
মুহাম্মদ মনা ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, & তি ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং 
রুম +% ২৫, ভারে তিতা টা ভা -৪৩৭০ অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য 

৩১. মুহাম্মদ ফয়সাল ইবনে দেলোয়ার, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া হতে পারবে | 
পটিয়া, চট্টগ্রাম, হাপ্তমখানা, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ * নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 

৩২. ১১৬1৭ কবির, গ্রাম+ডাকঘর: হাজির পাড়া, থানা: ১৮755 558 3854 বিভাগীয় 

, জেলা: চগ্রগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৪০-১৯৩৪৪৯ সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে ফটোকটি 

৩৩. মিজানুর রহমান আফনান, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, নয়। সিটি রা চা 

চট্টগ্রাম, রুম % ২৫, দারে জদীদ (৩য় তলা), পটিয়া, & সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 


চট্টগ্রাম-৪৩৭০ জা পু 
৩৪. মুহাম্মদ হোসেন কিবরিয়া, ছাত্র: কক্সবাজার সরকারি উচ্চ ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 


ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
বিদ্যালয়, হাজির পাড়া, পাওয়ার ,  ঝিলংজা, 
কক্সবাজার-৪ ৭০০ মন ৪ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
৩৫. মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
ট্টথাম, রুম 4 ২৯২, মা'হাদ ভবন €য় তলা), পটিয়া, . নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 


চষ্টগ্রাম_-৪৩৭০ ৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
৩৬. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, হবে৷ 

রুম 7? ২৬২, দারে কদীম (২য় তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ * লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
৩৭. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ মিসবাহ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 

চট্টগ্রাম, রুম 7 ৬, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, বিভাগীয় 

চট্টগ্রাম-৪৩৭০ | 
৩৮. মুহাম্মদ ইবরাহীম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, রুম 4 মাসিক আত্‌্-তাওহীদ 

৮, দারে জদীদ (নিচ তলা), পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
৩৯. মুহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টথাম-৪০০০ 

চট্টগ্রাম, রুম % ৫, দারে জদীদ (নিচ তলা), পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ ই-মেইল: 771115107171-10(6)2771011.0071 


আবেদনপত্র 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


৫ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


... সদস্য ক্রমিক: ... ... ... ১.১ ১.১ ০১১ ১১০১ [অফিসকর্তৃক -পুরণী] 


সাক্ষর 


ডিসেম্বর'১২ ________ললা 0 আত্তার্ভহীদ ৩ 


২. কাদের জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে “আশুরা” পরিচিত? 
মুসলমানের [_ খিস্টানের |] ইহুদিদের 

৩. মুসলিম ব্রাদারহুডের ভোটার ছিল ১ কোটি ৩৩ লাখ কিন্তু 
তাদের সদস্য সংখ্যা-[_] ছয় হাজার [_ ছয় লাখ [] ১ কোটি 

৪. ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত মৃতুবরণ করেন? [| ১১ 
নভেম্বর ২০০৪ সালে [] ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে [| ১১ 
ডিসেম্বর ২০০৪ সালে 

৫. বেসরকারি পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে প্রতি এক মিলিয়ন লোকের 
মধ্যে অটিজমে আক্রান্ত রয়েছে? |] ২৫০ জন [| ৩০০ জন 
[] ৩৫০ জন 

৬. “সালাম হে রাসূল মুহাম্মদ সা.' নামে টিভি চ্যানেল চালু হয়ঃ 
[] লিবিয়ায় _] মিসরে [] সৌদি আরবে 

৭. পার্টি গার্ল থেকে ইসলামের সুশীলত ছায়ায় আসা হিদার 
ম্যাথিউস কোন দেশের নাগরিক? [] ফ্রান্সের [_ যুক্তরাষ্ট্রের 


২. ১৯৫৭ সালে, ৩. শাহ মুহাম্মদ 
ইউনুস এর, ৪. উইক আস-সহীফাতুস সাদিকা, ৬. ড. থিওউর 
হাজেল, ৭. রাশিয়ার | 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. এব২/ও/কিংবা, ২. তেরছা/বাকা, ৩. গুহা, ৪. 
রশি/রজ্জু । 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 
প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১২ সংখ্যার সবকণ"ট প্রশ্নের উত্তর 
অক্টোবর”১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য করা 
হবে। 


ডিসেম্বর”১২ 


ট ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 
:ট৪০-৫০ 


শএ 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের রা 

উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় 
দিন। কোন ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্ান্তির সুবিধার্থে 

পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য | 

৫. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র বাতিলের 
অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 


সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


উত্তর পাঠানোর ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 
মু. আবদুয যাহের রাশেদ, শহীদুল ইসলাম 


৬ মুহাম্মদ হোসেন কিবরিয়া: তুমি ডাক টিকেট খামের এটে 
দিয়েছো । নিয়ম হলো ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট 
খামের ভেতর নির্ধারিত ফরমের সাথে পাঠানো | সামনে 
এধরনের ভুল কেউ করবে না। 

* শহীদুল ইসলাম: তুমি সদস্য হওনি । ফোরামের সদস্য হওয়া 
ছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করা যায় না। তাই তোমার 
উত্তরপত্র গৃহীত হয়নি । 

* আবু ওমর মুহাম্মদ আসরর সিদ্দিকী: তুমি তোমার কলামের 
শেষে নাম ও সদস্য নম্বর লেখনি । লেখেছ আলাদা টুকরো 
কাগজে | যা মূল লেখার সাথে স্টাপলার বা সেলাই করনি । 
সামনে থেকে এমনটি আর করো না । লেখার শেষেই নাম ও 
সদস্য নম্বর লিখবে | 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


-।॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


গত ১৪ নভেম্বর ২০১২ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় 
গুরুত্পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় । তর্ক ও তাফসীর বিভাগীয় প্রধান, 
বনুগ্ন্থ প্রণেতা, শারিহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ দা. বা.-এর 
তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট 
আরবী সাহিত্যিক আল্লামা মীর খলিলুর রহমান মাদানী । প্রাণবন্ত এ 
অনুষ্ঠানে জামিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম ও হাজার হাজার ছাত্র 
উপস্থিত ছিলেন । বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষের ছাত্ররা কুরআন-হাদীসের 
আলোকে দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেন । 

জামিয়ার শিক্ষা পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ আল্লামা 
মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া প্রধান অথিতির বক্তব্যে বলেন, বর্তমানের 
শিয়ারা হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফতোয়া মতে 
কাফের | কারণ তারা কুরআনের বিকৃতি বিশ্বাসী এবং রাসূল জ্- 
এর পরেই আলী র্ট-কে খলীফা হওয়ার যোগ্য, ইসলামের প্রথম 
কুফরী আকীদা পোষণ করে থাকে । যুগ যুগ ধরে ইসলামের চিরশক্রু 
করে আসছে । এতে তারা সফলও হয়েছে । তাই তিনি শিয়াদের 
ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকার আহবান জানান । 


আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ অসুস্থ: দু'আ কামনা 
আল্লামা হাকিম আখতার (পাকিস্তান)-এর সুযোগ্য খলীফা, আল্লামা 
হুসাইন আহমদ মাদানী ও হযরত যাকারিয়া ঞ্ক্ষ-এর সুযোগ্য 
শাগরিদ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বি আল্লামা নুরুল ইসলাম জাদীদ দা. 
বা. দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানান রোগে ভুগছেন । 

হুযুর তার অসংখ্য শিষ্য ও শুভাকাজ্ীদের কাছে বিশেষভাবে দু'আর 
দরখাস্ত করেছেন । 


ডিসেম্বরে জামিয়ার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৩-৩৪ নল ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের 
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আরবী দ্বিতীয় 
(সফর) মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরেজি চলতি বছরের ডিসেম্বরেই 
অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর জামিয়ার হিফয বিভাগ ও 
ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মোস্টার্স)সহ বিভিন্ন 
তাখাস্সুসাত (অনার্স) বিভাগসমূহ পর্যন্ত প্রায় পাচ হাজার পরীক্ষার্থী 
অংশগ্রহণ করে থাকে | 


ডিসেম্বর”১২ 


দায়িরাতুল আদবের উদ্যোগে আলোচনা সভা 


. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ দায়িরাতুল আদাবের তত্বাবধানে 
.. মাহে মুহাররম ১৪৩৪ হিজরীর শেষ সপ্তাহে জামিয়ার দারুল হাদীসে 
_. এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে | জামিয়ার পাচ প্রধান (আল্লামা 


কদীম এ্জ্ছি ও আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী দা. বা.)-এর 
জীবন, কর্ম ও অবদান আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত করা 
হয়েছে । 

এতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উরদু ও ফার্সী ভাষাসমূহের যে কোন 
ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ, বক্তব্য প্রদান, কবিতা আবৃত্তি ও কথোপকথনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


২৮ ফেব্ুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৩ জামিয়ার 
আন্তর্জীতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৩ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৩ 
২১৬৬৯৬৮৩) অনুষ্ঠিত হবে । এতে দেশ বিদেশের বনু 
১১2 বিশেষজ্ঞ আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 


মাসিক আত-তাওহীদ 


আবসারের পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ 
মুহাম্মদ নুরুল আবসার কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দা*ওয়া 
ত্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ 


1 


করেন । তার গবেষণার অভিসন্দর্ভটি ০৭ ও ০৮ 
সেপ্টেম্বর'১২-এ অনুষ্ঠিত ২১৭তম বিশ্ববিদ্যালয় 
সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত হয় । তার গবেষণার 
শিরোনাম ছিল 1২০191101191010 ০৬০০1) 
15181 & (01011901811: 4৯ 00601911091 
" /1081919 (ইসলাম ও খিস্টবাদের মধ্যকার 
সম্পর্ক: একটি তাত্তিক পর্যালোচনা) । তার গবেষণাকর্মের 
তন্বাবধায়ক ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ত্যান্ড 
ইসলামিক স্টাডিজের সাবেক চেয়ারম্যান ও ধর্মতত্ব অনুষদের 
সাবেক ডিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোস্তাফা কামাল । 
দাওরায়ে হাদীস, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে কামিল 
(হাদীস), কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ত্যান্ড ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্সসহ অতীতের সকল 
পরীক্ষাসমূহে কৃতিত্রে স্বাক্ষর রাখেন । 
ড. মুহাম্মদ নুরুল আবসার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী 
উপজেলার বড় মহেশখালী মাওলানা আনসুর আলী পাড়া আলহাজ 
গোলাম বারী ও বেগম মাইয়াশা খাতুনের ৫ম পুত্র । বর্তমানে তিনি 
কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল (মাস্টার্স) মাদরাসায় প্রভাষক ও 
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় কক্সবাজার ক্যাম্পাসের খ-কালীন 
লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন । 


) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


নূরাণী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চ্টথ্াম এর উদ্যোগে 


